কোর্.আন্‌ শরীফ 
ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক 


মূল কোর্-আন্‌ শরীফ হইতে অন্তবাদিত । 


ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফ্‌সির অবলম্বনে টীকা লিখিত । 


“পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাহার প্রেরিত ও ভৃত্য |” 


“পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়, তাহার পরে (অন্ত) 
সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথ! সমাপ্ত হইবে নাঃ নিশ্চয় ঈশ্বর বিজেত ও বিজ্ঞানময় |” 
কোর্-আন্‌ শরীফ, সুরা লোকমান, ৩ রকু। 


চতুর্থ সংস্করণ 


১৩৪৩ সাল ; ১৯৩৬ খৃঃ 


নববিধান পাবলিকেশন কমিটী 
“ভারতবর্ষীয় ব্রক্মমন্দির” 
৯৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা 
সর্বন্বত্ব সংরক্ষিত ] 


সংস্করণ পরিচয় 


প্রথম সংস্করণ, ১০০* কপি, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে, খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড 
শেরপুরে “চারুযস্ত্রে” মুদ্রিত হয়। পরবর্তী ছুই খণ্ড কলিকাতায় “বিধ!নযন্ত্রে” মুদ্রিত হয়। প্রায় পাঁচ 
বৎসরে ১৮৮১-১৮৮৬ খৃঃ, সম্পুণ গ্রন্থের মুদ্রণ কাধ্য সমাপ্ত হয়। অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন শ্বয়ং 
সমস্ত তত্বাবধান করেন। সম্পূর্ণ অনুবাদ ১৮৮৬ থুঃ প্রক।শিত হয়। 

দ্বিতীয় সংক্ষরণ, ১০০০ কপি, সম্পূর্ণ গ্রন্থ সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত আকারে, অনুবাদক 
কর্তৃক, একটী বিশদ বিজ্ঞাপন সহ, ১৮৯২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই সংঙ্গরণ কলিকাতায় “দেবযন্ত্রে 
প্রায় তিন বৎসরে ১৮৮৯-১৮৯২ খু? মুদ্রিত হয় । 

তৃতীয় সংস্করণ, ১০০০ কপি, সম্পূর্ণ গ্রন্থ, অনুবাদক কর্তৃক ১৯০৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই 
সংস্করণ, প্রায় দুই বৎসরে ১৯০৬-১৯০৮ খৃঃ, কলিকাতায় “মঙ্গলগণ্জ মিশন প্রেসে” মুদ্রিত হয় । এই 
স্বরণে কোনও পরিবর্তন হয় নাই। 

চতুর্থ সংস্করণ, ১:০০ কপি, সম্পূর্ণ গ্রন্থ, “নববিধান পাবলিকেশন কমিটার” উদ্যোগে, কলিকাতায় 
“আর্ট প্রেসে,” ১৯৩৬ খু: প্রায় ছয় মাসে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয় কুমার লধ ও প্রকাশকের তন্বাবধানে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। অনুবাদক কর্তৃক ব্যবহৃত “কোরাণ শরিফ” স্থলে বর্তমানে চলিত 
“কোর্-আন্‌ শরীফ” বানান ব্যবহৃত হইল । কয়েক স্থলে আয়ত ও রকুর সংশোধন কর! হইল, মুখবন্ধে 
শ্রদ্ধেয় মৌলানা মোহ।ম্মাদ আকরম খা! লিখিত “শ্রদ্ধা-নিবেদন” প্রদত্ত হইল । 


শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক “নববিধান পাব লিকেশন কমিটা” কর্তৃক প্রকাশিত । 
গ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জি বি, এ, কর্তৃক “আর্ট প্রেস,” ২০, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্্রীট হইতে মুদ্রিত । 


করুণাময় কূপানিধান আল্লার নামে 


কোরু-আন্‌ আল্লার শাশ্বতবাণী, বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মুক্তি সাধনের একমাত্র 
উদ্দেশ্যে, সর্বজগৎস্বামী আল্লার পক্ষ হইতে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফার নিকট 
প্রকাশিত-_ ইহা! কোর্-আনের নিজের দাবী এবং মুছলমান সমাজের সমবেত বিশ্বাস। 

দীর্ঘকাল যোগযুক্ত অবস্থায় অতিবাহন করার পর, হজরত মোহাম্মাদ প্রথম 
“অহি” বা ভাববাণী লাভ করেন, ৪১ বৎসর বয়সের প্রথম ভাগে । সেই হইতে 
তাহার জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত, দীর্ঘ ২৩ বৎসর ব্যাপিয়া কোর্-আনের ক্ষুদ্র বৃহৎ 
এক একটা অংশ তাহার নিকট প্রকাশিত হইতে থাকে । হজরত মোহাম্মদের 
সহচরগণের মধ্যে কয়েকজন লোক “কাতেবুল্‌-অহ য়” বা ভাববাণীর লেখক বলিয়া 
আখ্যাত হইতেন। তাহার নিকট কোন ভাববাণী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহ। 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাই ইহাদের কর্তব্য ছিল। এইরূপে লিখিত কোর্-আনের অংশ- 
গুলি, স্বয়ং হজরতের তত্বাবধানে ও তীহারই বাসস্ানে একটী সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষিত 
হইত। ইহা! ব্যতীত হজরতের সহচরবর্গ নিজেদের ব্যবহারের জন্যও কোর্-আনের 
আয়ৎ ও ছুরাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে সমস্ত কোর্‌-আন্‌, হজরত 
মোহাম্মাদের আদেশ ও নিদ্েশ মতে এবং তাহার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে সম্পূর্ণরূপে 
লিপিবদ্ধ হইয়! যায়। ইহা ব্যতীত হজরতের বহু সহচরও কোর্-আনের ক্ষুদ্র বৃহৎ 
বিভিন্ন অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

মুছলমান সমাজে “হাফেজ” বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছেন, অমুছলমান 
পাঠকগণও ইহ! লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কোর্-আনের সম্পূর্ণ ত্রিশখণ্ড ইহারা কণস্থ 
করিয়া রাখেন বলিয়া ইাদিগকে হাফেজ বা স্বৃতিধর উপাধি দেওয়া হয়। কোরু-আন্‌ 
অতি যত্বে ও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে কঠস্থ করিয়া রাখার এই প্রথা হজরত মোহাম্মাদের 
সময় হইতে আজ পৰ্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে । স্বয়ং হজরত ও তাহার 
বহুসংখ্যক ছাহাবা (সহচর ) সম্পূর্ণ কোবৃ-আন্‌্কে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
তাহার পর প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে হাফেজদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া 
যাইতে থাকে এবং বর্তমান সময় এইরূপ হাফেজের সংখ্য। এক লক্ষের কম হইবে 
না বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহা! ব্যতীত নামাজের প্রত্যেক রেক্আতে কোর্-আনের 
কতক অংশের আবৃত্তি করিতে হয়। এজন্তও প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুছলমান কোর্্‌- 
আনের অন্ততঃ কএকটা ছুরা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে বাধ্য হন। ফলত; হজরত 


Jo 


মোহাম্মাদের নিকট যে কোর্-আন্‌ প্রকাশিত হইয়াছিল, অবিকল তাহাই এখনও 
মুছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার কুত্রাপি বিন্দু বিসর্গেরও পরিবর্তন 
ঘটে নাই, ভবিষ্যতে তাহার কোন সম্ভাবনাও নাই । জগতের ধর্শগ্রস্থগুলির ইতিহাসে 
ইহা কোর্-আনের একটি গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য । সেইজন্য সার উইলিয়ম মুইরের ন্ায় 
প্রতিকূল সমালোচকও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, “There 15 
probably no other book which has remained twelve centuries with 


50 pure a text .”’ 


কোর্-আন্‌ সর্ধগ্রথমে হজরত আবু-বক্রের সময় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া 
একট। সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকে আবার তৃতীয় খলিফ| হজরত 
ওছমানকে “জামেউল্‌-কোবৃ-আন্” বা কোবৃ-আন্-সঙ্কলক উপাধি দিয়া থাকেন। এই 
ধারণাগুলি সম্পূর্ণ নিভুল নহে। হজরত মোহাম্মদের সময় কোর্-আন্‌ লিখিত 
হইয়াছিল বিভিন্ন চামড়ার টুকরার এবং প্রস্তর ও অস্থিথণ্ড প্রভৃতির উপর । হজরত 
আবু-বক্‌র স্থবিজ্ঞ ও স্থনিপুণ লিপিকারদিগের হারা সেগুলিকে একখণ্ড পুস্তকে, যথাযথ 
তরতীব অনুসারে, নকল বা সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমানের 
সময় এছলাম ধশ্ম বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া গড়ে। সেই সময় তিনি হজরত আবু- 
বকরের সঙ্কলনের কয়েকখানা নকল এছলাম-শাসিত বিভিন্ন জনপদে সরকারীভাবে 
পাঠাইয়৷ দেন মাত্র । 


ভারতবর্ষে পাশী, উদ” এবং ( সম্ভবতঃ ) ব্রজভাষায় কোর্‌-আনের অনুবাদ 
হইয়াছে বহু যুগ পৃর্ধবে। কিন্তু তিনকোটি মুছলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা, তাহাতে 
কোবর্‌-আনের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশের কোন মণীষীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তখন আরবী পার্শী ভাষায় স্থপণ্ডিত মোসলমানের 
অভাব বাংলা দেশে ছিল ন!। তাহাদের মধ্যকার কাহারও কাহারও যে বাংল! সাহিত্যের 
উপরও যথেষ্ট অধিকার ছিল, তাহাদের রচিত বা অন্ুবাদিত বিভিন্ন পুস্তক 
হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এদিকে মনোযোগ দেওয়ার স্থযোগ 
তাহাদের একজনেরও ঘটিয়া উঠে নাই। এই গুরু কর্তব্ভার বহন করার জন্ত সুদৃঢ় 
সঙ্কল্প নিয়া সর্ধপ্রথমে প্রস্তুত হইলেন বাংলার একজন হিন্দু সন্তান, ভাই গিরীশচন্তু 
সেন-_-বিধান-আচাধ্য কেশবচন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে । গিরীশচন্দ্রের এই অসাধারণ 
সাধনা ও অন্থপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য বলিয়া উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 


বাংলা ও আরবী, দুইটী পরস্পর বিপরীত ধাতুসম্পন্ন ভাষা। তাহার উপর 
আরবী সাহিত্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । স্থতরাং বাংলা ভাষায় আরবী পুস্তকের সঠিক 
অন্তবাদ নাবান যে কি দুরূহ ব্যাপার, এই পথের পথিকরাই সম্যক্ভাবে তাহার 
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উপলব্ধি করিতে পারেন। ভাই গিরীশচন্দ্র তাহার অনুবাদের প্রথম সংস্করণের 
(১২৯২ সাল) ভূমিকায় বলিয়াছেন--“অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরব্য 
ভাষা যেরূপ অনুকুল, এমন পূর্ণ ভাষা যে সংস্কৃত, তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে পরাস্ত । 
আরবীয় একটী কথার ভাব ব্যক্ত করিতে বাংল! ভাষায় প্রায় তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ কথ! 
প্রয়োগ করিতে হয়।” সাধারণ আরবী ভাষার এই অবস্থা, কোর্-আনের সাহিত্য 
আবার ইহার মধ্যে নানা গুণ-বৈশিষ্ট্ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। 

কোর্-আনের অনুবাদ সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র কথা নহে। কোর্-আনের হউক, 
অথবা অন্ত কোন ধশ্মগ্রন্থের হউক, তাহার অন্রবাদক ও টাকাকারের জন্য কেবল 
সাহিত্যগত জ্ঞানই যথেষ্ট জ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাহার পক্ষে 
আরও দরকার হয় সেই গ্রন্থের ভাবগত পরিবেষের সহিত সত্যকার পরিচয়ের | 
শুধু ইহাই নহে। ধন্মপ্রস্থকে কেবল বিগ্ভাগত বা জ্ঞানগত করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন 
যাহারা, তাহাদিগকেও আমরা এই মহান সাধনার অনধিকারী বলিয়াই মনে 
করিব। এক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী দরকার হয়, সেই গ্রন্থকে নিজের আত্মগত 
করিয়া লওয়া। কারণ ধশ্মগ্রন্থের আসল কাজ কারবার হইতেছে মানুষের আত্মিক 
জগতের সহিত এবং ন্যায় দর্শনাদ্ি সাধারণ জ্ঞান-শাস্বের সহিত স্বর্গীয় ধর্শগ্রন্থ- 
সমূহের প্রধান পার্থক্যও বোধ হয় এইখানে । ফলতঃ এই ব্রত যাপনের জন্য চাই-সেই 
শাস্ত্রের মূল ভাবধারার প্রতি লেখকের অন্তরের গভীর নিষ্ঠা। কোর্-আনের প্রথম 
বঙ্গান্থুবাদক ও হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফার প্রথম বাঙ্গালী চরিতকার ভক্তিভাজন ভাই 
গিরীশচন্দ্ের এ সমস্ত গুণই ছিল, তাই তাহার সাধনা সার্থক হইয়াছে । 

ভাই গিরীশচন্দ্র ভক্ত, সাধক ও অসাধারণ তেজোদৃপ্ত কর্্মযোগী। তাহার গুণ 
গরিমার পরিচয় দিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা আমার নাই, তাহার কম্মজীবনের সমালোচনা 
করার অবকাশও এক্ষেত্রে নাই। শুনিয়াছি, কোর্‌-আনের ও অন্তান্ত এছলামী 
ধর্মগ্রস্থের অন্থবাদ-প্রকাশের গুরু দায়িত্ব গিরিশচন্দ্র উপর ন্যস্ত করার সময় কেশবচন্দ্ 
প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন_-“তোমার জীবন মহাপুরুষ মোহাম্মাদের “স্পিরিটে” মহিমান্বিত ও 
অনুপ্রাণিত হউক!” তাহার ধশ্শজীবনের সব সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে এই প্রার্থনাটী 
সার্থক হইয়া! আছে, এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আজ এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে । 
বাংলার তিন কোটি মুছলমান জনসাধারণকে তাহাদের আল্লার, রছুলের ও কোর্-আনের 
সহিত পরিচিত করিয়াছেন সর্বপ্রথমে তিনিই । তাহারই অক্লান্ত সাধনার সমাক্‌ 
ফলেই বাংলার পাঁচ কোটি অধিবাসী কোর্-আন্‌ শরীফের, এছলাম ধর্মের ও হজরত 
মোহাম্মাদ মোস্তাফার স্বরূপ সর্ধপ্রথমে জানিতে পারিয়াছে। তাই গুরু হিসাবে, 
অগ্রপথিক হিসাবে এবং সত্যের অবিচল সেবক হিসাবে, তাহার প্রতি অন্তরের 
গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতেছি। 
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আমার বেশ স্মরণ আছে, শৈশবে পিতার সঙ্গে দুইবার গিরীশচন্দ্রের বাসভবনে 
উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া 
ধর্মালাপ হইয়াছিল । দ্বিতীয় দিন গিরীশচন্ত্র বাবাকে বলিয়াছিলেন--“আজও দেখছি, 
থোকাকে সঙ্গে করে এনেছেন ।” বাবা হাসিয়া বলিয়াছিলেন-_"ছেলে মানুষ করা 
বড় দায়, ভাইছাহ্ব! তাই কেতাব পড়ানর চাইতে বেশী দরকার মনে করি 
সৎসঙ্গের |” গিরীশচন্দ্রের সেদিনকার সেই “খোকা” গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসাবে, তিন 
কোটি বাঙ্গালী মুছলমানের পক্ষ হইতে তাহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা! নিবেদন করিতেছে । 


বিনীত 
মোহাম্মাদ আকরমখ। 


কলিকাতা 
১লা নভেম্বর, ১৯৩৬ 
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কয়েক জন মৌলবি সাহেবের লিপি 


TIO THE AUTHOR OF THE BENGALI TRANSLATION 
OF THE KORAN, CALCUTTA, 


REVD. SIR, 

We the undersigned have most carefully and attentively read and 
compared with the original the first two parts of your valuable produc- 
tion, viz., the Bengali translation of the Koran, and our curiosity is not 
less excited to find it to be such a faithful and literal translation from a 
classic language as the Arabic— which varies so widcly in its construc- 
tion from all other languages of the world. 

As we arc Mahomedans by faith and birth, our best and hearty 
thanks are due to the author for his disinterested and patriotic effort 
and the great troubles he has taken to diffuse the deep meaning of our 
Holy and Sacred religious book, the Koran, to the public. 

The version of the Koran above quoted has been such a wonderful 
success that we would wish the author would publish his name to the 
public, to whom he has done such a valuable service, and thus gain a 
personal regard from the public. 

Lastly in our humble and poor opinion we think that the book may 
be very useful, particularly to the Mahomedans, if the style could be 
rendered a little easier so as to be understood by the less erudite. 


We have the honor to be, 
REVD. SIR, 
Your most obedient servants, 
AHMUD ULLAM, 
Late Arabic senior scholar of the Calcutta Madrashah, 


CALCUTTA, । ABDUL ALA, 


The 2nd March, 7882. ABDULAZIZ. 
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( ইংরাজী পত্রের অনুবাদ ৷ ) 
কোর্-আন্‌ গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদক মহাশয়েষু 
কলিকাতা । 


শ্রদ্ধাম্পদ মহাশয়, 

আমর! নিম্নলিখিত কয়জন সাবধানে ও সমনোযোগে আপনার বঙ্গভাষায় কোর্- 
আনের অনুবাদ প্রথম ছুই খণ্ড পাঠ করিলাম, এবং মূল গ্রন্থের সহিত আপনার মহামূল্য 
অন্বাদের তুলনা করিলাম । ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি কিরূপে 
এতাদৃশ উদার আন্তপূর্বিক প্রকৃত অনুবাদ করিতে সমর্থ হইলেন। বিশেষতঃ যখন 
আরব্যতুল্য পুরাতন ভাষা পৃথিবীর অন্য অন্য সকল ভাষা হইতে অতিশয় ভিন্ন। 

আমরা বিশ্বাসে ও জাতিতে মোসলমান । আপনি নিংস্বার্থভাবে জনহিতসাঁধনের 
জন্য যে, এতাদ্বশ চেষ্টা ও কষ্টসহকারে আমাদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোর্-আনের গভীর 
অর্থপ্রচারে সাধারণের উপকারসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য আমাদিগের অত্যুত্তম ও 
আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়। 

কোর্-আনের উপরি উক্ত অংশের অন্থুবাদ এতদূর উৎকৃষ্ট ও বিস্ময়কর হইয়াছে 
যে, আমাদিগের ইচ্ছা, অন্বাদক সাধারণসমীপে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন। যখন তিনি 
লোকমগ্ডলীর এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সেবা করিতে স্থক্ষম হইলেন, তখন সেই সকল লোকের 
নিকটে আত্মপরিচয় দিয়া তাহার উপযুক্ত সম্্ম লাভ করা উচিত। 

পরিশেষে আমাদিগের ক্ষুদ্র ও বিনীত বক্তব্য যে, আমর! বোধ করি, এই পুস্তকের 


ভাষ! অপেক্ষাকৃত সরল করিতে পারিলে, অল্পশিক্ষিত সাধারণ মোসলমানগণের বিশেষ 
উপকারী হইবে । 


শ্রদ্ধা এবং সম্থমের সহিত আপনার বশীভূত ভৃত্য 


, আহমদোল্লা 
২রা মার্চ, ১৮৮২ \ = 
কলিকাতা মাদ্রাসার ভৃতপূর্বব উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তিধারী 
কলিকাতা | আবদোল্‌ আলা 


আবদোল্‌ আজিজ 
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ঢাকা হইতে প্রাপ্ত 


+ ob গা পপ 


শ্রদ্ধেয় বাবু মঃ গৌরবান্বিত গৌরবাডিজ্ঞ সর্প তাহার কৃপ। হউক । 
আবকিঞ্চনরূশ উপহার প্রদানানপ্তর নিবেদন এই | 

বঙ্গভাবায় অন্বাদিত বকর সুরার দুই খণ্ড প্রশংসিত ও সন্মাগ্ত কোরু-আন্‌ দীনের 
নিকটে সমাগত হইয়| পুরাতন বন্ধুতার সুত্রকে নবীভৃত করিয়াছে । দীন ক্ষুদ্র জ্ঞানে 
মহাশয়ের অনুবাদ গৌরবান্থিত পুণ্যাত্ম। শাহ আবদোল্কাদেরের উদ্দ্দ অনুবাদের এবং 
তফ্সির হোসেনার অরূপ প্রাপ্ত । প্রকৃত পক্ষে মহাশয় এ বিষয়ে সমূহ গলদ্ধশ্মা পরিশ্রম 
করিয়াছেন, এবং ইহ। আরব্য, পারস্য ও উদ্ব ভাবানভিজ্ঞ লোকদিগের উপদেশের কারণ 
হইয়াছে । পরমেশ্বর পেগান্বর ৪ তাহার মহামান্য সন্ততিগণের গৌরবাস্টরোধে 
অন্তগ্রংকারী বন্ধুকে সরল পখ ও সত্য পথ প্রদর্শন করুন। ১০ই ফাস্তুন, ১২৮৮ সন ।* 


প্রার্থী_-আলিমোদ্দিন আহমদ । 


মান্যপর শ্রীযুক্গ কোব্-আন্‌ শরীফ অন্বাঁদক মহাশয় 
মান্তবরেধু 

মহাশয়ের বাঙ্গল। ভাষায় অন্বাধিত কোর্-আন্‌ শরীফ ছুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়। 
অতি আহ্লাদের সহিত পাঠ করিলাম । এই অঙ্গবাদ আমার বিবেচনায় অতি উত্তম ও 
শুদ্ধবূপে টীকা! সহ হইয়াছে । আপনি তফ্পির হোসেনা ও শাহ্‌ আবদোল্‌ কাদেরের 
তফ্সির অবলখন করিয়। যে সমণ্ড টীকা লিখিয়াছেন, এজনের ক্ষুদ্র বিছ্য। বুদ্ধিতে যে 
পযান্ত বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ করি যে, এপয্যস্ত কোধৃ-আন্‌ শরীফের অবিকল 
অনুবাদ অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ হয় নাই, এবং আমি মনের আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত 
করিতেছি যে, আপনি থে ধৰ্ম্ম উদ্দেশ্যে খর পর নাই পরিশ্রম স্বীকার করিয়। এই 
অনুবাদ করিয়াছেন, ইহার ফল ঈশ্বর আপনাকে ইহ ও পরকালে প্রদান করুন। ইতি 
সন ১২৮৮, ৬ই ফাল্তন। 


নিবেদক 
শ্রীআবুয়ল্‌ মজফর আবছুল্লা 


* ইহা! পারস্তপত্রের অনুবাদ। আমাদের যন্ত্রলয়ের পারস্ত অক্ষরের অভাব হেতু মূলপত্র প্রকাশ 
কর! যাইতে পারিল ন!। 
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যশোহর কাজিপুর হইতে প্রাপ্ত 


শ্রীযুক্ত মৌলবি আফ তারোদ্দিন সাহেবের পত্রাংশ 


FY 


বহুমানাম্পদ-_ 
শ্রীযুৎ কোর্-আন্‌ অনুবাদক মহাশয় মান্যবরেষু। 
মহাশয় ! 

আমরা আপনার ১ম ভাগ কোব্-আন্‌ প্র।পান্তে পাঠ করিয়। পরম পরিতে।ষ লভ 
করিলাম। অগুবাদক মহাশয় যে প্রকার গুরুতর পরিশ্রম, যত্র এবং ভরি অর্থব্যয়ভার 
বহন স্বীকার করিয়। এতাদৃশ গ্রন্থ প্রচাররপ কঠোর ব্রতে দাঞ্ষিত হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন, 
তাহাতে অমর যার পর নাই আহলাদিত ও তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। এই 
পুশ্ঠকের বাঙ্গল! অন্ব।দ অতি উৎকৃষ্ট ৪ প্রাঞ্জল এবং ইহ! যে একটি উপাদেয় পদার্থ 
হইয়াছে, তাহ] বলা বাহুল্য । ফল কথা, পুন্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইলে, কেবল 
অন্ভব।দকের নয়, দেশের বিশেষতঃ বাঙ্গালি জাতির গৌরব বাড়িবে, সন্দেহ নাই। 
অনুবাদক মহাশয় এই গ্রন্থ প্রচার করিয়। দেশের একটি মইদভাব-মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন, 
এবং এজন্য তিনি আজীবন প্রশংসা থাকিখেন। দেশহিতৈষা মহোদয়গণের ইহাকে 
উৎসাহ প্রদান কর। সর্নতোভাবে উচিত । ইনি অতি দুরূহ কাষো হঞ্ক্ষেপ করিয়াছেন, 

সাধারণের উৎসাহ ব্যতিরেকে ইহার কৃতার্থতা লাভ করা কঠিন। 


ভূমিকা 


পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ভাষায় বাইবেল পুস্তক অন্তবাদিত হইয়া সর্বত্র সকল জাতির 
মধ্যে প্রচার হওয়ায় সাধারণের পক্ষে তাহ! যাহার পর নাই স্থলভ হইয়াছে । তজ্জন্তুই 
দেবাস্মা ঈসার দেবচরিত্র ও তাহার স্বর্গীয় জীবন-প্রদ উপদেশ সকল বাইবেলে সহজে পাঠ 
করিতে পারি, নানা দেশের নান। জাতীয় অগণ্য লোক আলোক ও জীবন লাভ 
করিয়াছে। কিন্ত নিধানমগ্লীতুক্ত ভমগ্ুলের একটি প্রধান ও পবাক্রান্তী জাতি 
মোসলমান, তাহাদের মূল বিধান-পুন্তক কোর্-আ।ন্‌ শরীফ শুদ্ধ তাহ।দের মপোই দুরূহ 
আরব্য ভাষারূপ ছুর্ভেগ্ক দুর্গের ভিতরে বদ্ধ রহিয়াছে । অন্ত জাতির নিকট 
মোসলমানেপ। কোর্-আন্‌ বিক্রয় পর্যন্ত করেন ন! ; অপর লোকে তাহ। পড়িবে দূরে 
থাকুক, স্পশ করিতে পায় ন|। অন্ত জাতির মধ্যে আরব্য ভাষার চচ্চাও বিরল। কেহ 
কোর্-আন্‌ হস্তগত করিতে পারিলেও ভাষাজ্ঞানের অভাবে তাহার মৰ্ম্ম কিছুই অবধারণ 
করিতে সম্থ হয় ন|। স্থতরাং ইহা কতিপয় মোসলম।ন মৌলবীর একচেটিয়। সম্পত্তি 
ভইয়। রহিয়াছে । মৌলবী শাহ. রফিয়োদ্দিন উদ্দ্ভাষায় এবং শাহ, অলি আলা 
ফতেভোর্রহমাণ নামে পারস্ঞাভ।ষায় কোরু-আনের অন্ুবাঁদ করিয়। প্রচার করিয়াছেন; 
কিন্তু তাহ। মুল পুস্তকের সঙ্গে একত্র সন্দদ্ধ আছে, স্বতন্ত্র পুন্তকাকারে পাওয়া যায় ন]। 
সেই অন্ুবাদিত পুস্তকঘয় স্প্রাপ্য হইলেও উদ্দু' ও পারশ্যাাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে 
তাহ। অন্ধজনের পক্ষে দর্পণের ন্যায় নিক্ষল। ইংরাজী ভাষায় কোরু-আনের অগ্ঠব।দ 
প্রচার হইয়াছে সতা; কিন্তু এ দেশে তাহা সচরাচর প্রাপ্য নহে। অপিচ ধাার। ইংরাজী 
জানেন না, তীহাদের পক্ষে উহা প্রাপ্ত হওয়| না হওয়। তুল্য । আমি আরবাভাষ|- 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গভাষায় মূল কোর্-আন্‌ অন্বাদ করিয়া প্রচার 
করিতে আমাকে অন্রোধ করেন, এ বিষয়ে আমি কোন কোন মোষলমান বন্ধু 
কর্তৃকও বিশেষরূপে অন্ুরুদ্ধ হই। কোর্-আন্‌ অধ্যয়ন ও তাহ! অন্গবাদ করাই 
আরব্যভাষাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ার আমার প্রধান উদ্দেশ্তা। বন্ধুদিগের আগ্রহে ও 
স্বীয় কর্তব্যান্থরোধে ঈশ্বরকপায় আমি এক্ষণে কোর্‌-আন্‌ বঙ্গভাষায় অশ্টবাদ করিয়। 
প্রকটন করিয়াছি। 

যাহাতে কোরআনের মূল “আয়ত” (প্রবচন ) সকলের অবিকল অনুবাদ হয়, 
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তদ্বিষয়ে যণোচিত যত্ব করা হইয়াছে । তদনুরোধে বঙ্গভাষার লালিত্যরক্ষার প্রতি 
সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পার! যায় নাই। কিন্তু আরব্যভাষার প্রণালী বঙ্গীয় ভাষার 
প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত । বাঙ্গলা বাম দিক্‌ হইতে লিখিত হইয়া থাকে, আরবী 
ঠিক তাহার বিপরীত দক্ষিণ দিক্‌ হইতে লিখিত হয়। বচনবিন্তাসপ্রণালীও সেইরূপ । 
সাধারণতঃ কর্তৃপদ পূর্বের স্থাপিত ও সমাপিকা ক্রিয়। অন্তে সংযুক্ত হইয়। 
বাঙ্গলা ভাষার বাক্য সমাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্ত প্রারশঃ আরব্য বাক্যের আরম্তে 
সমাপিকা ক্রিয়ার ও অস্তে কর্তপদের প্রয়োগ হয়। অনেক স্থলে বঙ্গভাষার 
ক্তকারক ব্যক্ত ও ক্রিয়াপদ উহা থাকে, আরব্যভাষায় তাহার বিপরীত; অর্থাৎ 
কর্তৃকারক অব্যক্ত, ক্রিয়াপদ ব্যক্ত হইয়! থাকে; ক্রিয়াপদের পুরুম, লিঙ্গ ও বচনের 
চিহ্ন দ্বার! কর্তা নির্ণয় করিতে হয়। অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরব্য 
ভাষা যেরূপ অন্তকুল, এমন পূর্ণ ভাষ| থে সংস্কৃত, তদ্িময়ে অনেক স্থলে পরাস্ত । 
আরবীয় একটী কথার ভাব ন্যন্ত করিতে বাঙ্গল ভাষায় প্রায় তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ 
কথা প্রমোগ কবিতে হয়। এই উভয় ভার পদবিস্তাসপ্রণালী ইত্যাদির বহু 
বিভিন্নতাহেতু কোর্.আনের প্রবচন সকল আরব্য ভাষার রীতি অন্গসারে বাঙ্গলা 
ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ হইয়া 
উঠে; অতএব আমাকে অন্রবাদে বঙ্গভাষার বচনবিন্তাসপ্রণালীর অনুসরণ করিতে 
হয়ছে । বিশদরূপে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে যে স্থানে ছুই একটী অতিরিক্ত 
শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহ! ( ) এই চিহ্নের মধ্য বাবস্থাপিত কর। গিয়াছে । 
দুরূহ বাকের টাক! ও এতিহাসিক তত্ব সকল প্রায়ই কোর্-আনের পারস্য ভায়া পুস্তক 
“তফ্মির হোসেনী” এবং “শাহ, আবদোল্কাদেরের” উদ্দুভাষা অবলম্বন করিয়া 
লিখিত হইয়াছে । আমি কোর্-আনে উক্ত বাকোর অর্থবোধ ও অনুবাদে এই ছুই 
ভায়৷ হইতে অনেক সাহায্য প|ইয়াছি। 

কোর্-আন্‌ শব্দের অর্থ পাঠ,কোর্-আনের অপর নাম “কলামাল্লাহ” 
(ঈশ্বরবাণী)। সময়ে সময়ে মহাপুরুষ মোহম্মদ জগতের কল্যাণার্থ প্রচার করিতে যে সকল 
প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাই পুস্তকে একত্র সন্বদ্ধ হইয়া কোর্-আন্‌ নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছে। মোসলমানেরা ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া কোবৃ-আনকে অত্যন্ত সম্মান 
করেন। কোর্-আন্‌ অধ্যয়ন ও শ্রবণে বহু পুণ্য লিখিত আছে। সমুদায় মোসলমান 
কোর্-আনের মতান্সপারে চলিতে বাধা । কোরৃ-আন্কে কোনরূপ অতিক্রম করিলে 
মহাপাতকী হইতে হয়। কোরৃ-আন্‌ পাঠকালে পাঠকের নিয়লিখিত নীতি সকল 
পালন কর। বিধেয়। য্থ।_দন্তধাবন, ওজু (বিশেষ নিয়মামুসারে হস্তপদমুখাদি 
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প্রক্ষালন ) করিয়া অধ্যেতা শুদ্ধ ভূমিতে শুদ্ধ সঙ্কল্পসহকারে পশ্চিমাভিমুখে বসিবেন। 
তিনি মস্জেদে বসিতে পারিলে উত্তম হয়; কোর্-আন্‌ শরীফকে বিশুদ্ধ উচ্চাসনের 
উপর অর্থাৎ রহল ইত্যাদির উপর সংস্থাপন করিবেন; প্রথমতঃ “অউজ বেল্লাহ” 
(ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই ) ও “বেন্মাল্লাহ” ( ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) উচ্চারণ 
করিয়া, দীনভাবে ও বিনীত অন্তরে শুদ্ধরূপে পড়িবেন। অধ্যেত। “সুরা তওব।” ব্যতীত 
প্রত্যেক “সুরার” (অধ্যায়ের) পূর্বে “বেস্যাল্লাহ” বলিবেন, এবং অধায়নকালে অন্ত 
কোন কথা উচ্চারণ করিলে, পুনর্ববার পাঠারস্ত করার পূর্বের “বেস্মাল্লাহ” বলিবেন, 
এবং ইহা বোধ করিবেন যে, তিনি পরমেশ্বরের সহিত কথা| কহিতেছেন ও যেন 
তাহাকে দেখিতেছেন । যদি এরূপ অবস্থ| না হয়, তবে তিনি মনে করিবেন যে, ঈশ্বর 
তাহাকে দেখিতেছেন ও নিষেধ বিধি করিতেছেন; স্থসংবাদজনক প্রবচনপাঁঠে 
প্রফুল্ল হইবেন, এবং ভীতিজনক প্রবচন অধ্যয়নকালে ভীত ও রোরুগ্ধমান 
হইবেন। 

মূল কোরু-আন্‌ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিবার জগত ত্রিশ বত্রিশ প্রকার আক্ষরিক 
চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়। থাকে । কোবরৃ-আনের বঙ্গীয় অন্তুবাদপুস্তকে আরবীয় সেই সকল 
আক্ষরিক চিহ্ন ব্যবহারে প্রয়োজনাভাব বলিয়া তাহান প্রয়োগ হইল ন|। প্রত্যেক 
আয়তের অন্তে বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে । কোর্-আনের প্রত্যেক স্থরার অন্তর্গত 
আয়ত সকলের সংখ্য! ১, ২, ৩, করিয়া প্রত্যেক আয়তের অস্তে ও সমুদায় আয়তের 
খ্যার সমষ্টি সুরার আরম্ভে লিখিত আছে। কোবু-আন্‌ অধ্যয়ন কালে বিশেষ বিশেষ 
আয়তে মস্তক অবনত করিয়! কিয়ৎক্ষণ বিরত থাকিতে হয়। এইরূপ নমন-কার্াকে 
“রুকু” বলে। কোর্-আন্‌ পাঠের ব। নমাজের ব্যবচ্জেদবূপে “রকু” ব্যবহৃত হয়। স্থর। 
সকলের প্রারম্ভে প্রত্যেক সুরার “রকুব” সমষ্টি লিখিত আছে। কোর্-আনের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থরার অন্তর্গত নিদ্দিষ্ট ১২টি আয়তে সেজদার (নমস্কারের) বিধি আছে। 
কোর্-আন্‌ শরীফ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত, সেই এক এক ভাগের নাম “সিপারা”। 
প্রত্যেক ভাগকে আবার চারি অংশে পৃথক কর| হইয়াছে । প্রত্যেক অংশের 
শেষ ভাগে ক্রমে “রোবা” ও “নে।স্ফা” এবং “সোলোস।” ( চতুর্থাংশ, অর্দাংশ এবং 
তৃতীয়াংশ ) এরূপ লিখিত আছে । যে যে বচন হইতে “সিপারা” সকলের আরম্ভ, 
সেই সেই বচনের প্রথম শব্বামুসারে সেই সমস্ত সিপারার নাম হ্ইয়াছে। যথা! 
“আলম্ম” “সইয়কুলু” “তেল্কররোসোলো” । নরপতি হোজ্জাজের রাজত্বকালে 
তাহার আদেশে কোরআনের এইরূপ বিভাগ হয় । আবার সমগ্র কোর্-আন্‌ ৬০ ভাগে 
বিভক্ত, এই প্রত্যেক ভাগের নাম “খর্ব”; এবং আরও অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে, তাহাকে “মানক!” বলে। কোর্-আন্‌ পাঠ ও তাহা ক্রমে মুখস্থ করিবার 
স্থবিধার জন্য এই সকল বিভাগ হইয়।ছে। নানকল্পে তিন দিন ও অনধিক চল্লিশ 
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দিনের মধ্যে কোর্-আন্‌ সম্পূর্ণ পাঠ কর! বিধি। মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রচারবন্ধু 
মহাত্মা ওস্মান শুক্রবার রজ্জনীতে কোর্-আন্‌ পাঠ আরম্ভ করিয়! বৃহস্পতিবার সমাপ্ত 
করিতেন। তদন্ুসারে কোর্-আন্‌ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । এই বিভাগের 
নাম “মঞ্চেল” | সিপারা, খর্ব, যানক।, মঞ্জেল অনুসারে কোর্-আন্‌ ১১৪ ভাগে 
বিভক্ত । অগ্বাদিত কোর্-আন্‌ তদ্রপ নিষ্ঠা ও প্রণালী অনুসারে কেহ অধায়ন ও 
মুখস্থ করিবেন, এরূপ সম্ভাবন! নাই; এজন্ট সেই সকল বিভাগাদির নাম ও চিহ্না্দি 
যথাস্থানে প্রয়োজিত হইল ন।। কোন্‌ কোন্‌ সিপারা ও মঞ্জেল কোন্‌ কোন্‌ স্থান 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে, স্চীতে কেবল তাহা প্রদর্শিত হইল। এক আয়তের সঙ্গে যে 
স্থানে অন্ত আয়তের বিশেষ যোগ, সেখানে + যে।গচিন্ত স্থাপিত ভইয়াছে। 

১২৯২ সন 

১৮৮৬ খুঃ 

১৮০৭ শক 

অক্চবাদকম্ছা 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


ঈশ্বরকুপায় কোরৃ-আনের অনুবাদ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত £ইল। প্রথম বারের 
মুদ্রিত সহন্স পুস্তক বহুকাল হইল নিঃশেধিত হইয়াছে । অনেক গ্রাহক পুস্তক চাঠিয়। 
প্রাপ্ত হন নাই । প্রায় তিন বৎসরে দ্বিতীয় সংস্করণের কাধ্য সমাপ্ত হইল। মুদ্রীযন্ত্ 
নিজের আয়ত্তাধীন ন। থাকাতে মুন্্রাঙ্কণে ঈদৃশ কালগৌণ ও বহু অস্থৃবিধ। হইয়াছে। 

এবার মূল কোদ্‌-আনের প্রত্যেক আয়তের সঙ্গে পুনরায় মিলাইয়া সংশোধন 
কর। গিয়াছে । প্রথম সংস্করণে যে কিছু ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছিল, আশা করি, এই 
দ্বিতীয় সংস্করণে তাহ! আর বড় লক্ষিত হইবে না । কোর্-আনের অন্গবাদ স্বখবোধ ও 
স্থপ্রাপ্ল হয়, অনেকে এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। এবার ভাষা অপেক্ষাকৃত 
প্রাঞ্জল করিতে যথাপাধা চেষ্টা করা গিয়াছে। কিন্ত পাঠকদিগের মনে কর 
কর্তব্য যে, অবিকল আক্ষরিক অনুবাদে অঙ্কবাদকের কোনরূপ স্বাধীনত। নাই। 
বিশেষতঃ কোর্-আন্‌ স্বদুরহ ধর্মগ্রন্থ, তাহার বঙ্গান্ুবাদে অনেক স্থানে সাধারণ 
প্রচলিত সহজ শব্দ প্রয়োজিত হইয়া উঠে না। স্থানে স্থানে ধর্মশসহন্ধীয় আরব্য শব্দের 
বাঙ্গল। অন্বাদেতে কিছু কঠিন প্রতিশর্ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে। 
ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া মুক্তভাবে অনুবাদ করিতে হইলে, ভাষার উপর অনেক দূর 
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কতৃত্ব চলে। একটি আয়তাংশের অবিকল অন্গবাদ, যথ| ;--“যে উপদেশ গ্রহণ 
করিতেছে, তাহা অল্পই” ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া এ বিষয়টি অঙ্তুবাদ করিলে “অল্পই 
উপদেশ গ্রহণ করিতেছে,” লিখা যাইতে পারে; তাহা অপেক্ষারুত শ্রুতিমধুর হয়। 
কিন্তু কোর্-আনের অঙ্গবাদে এরূপ অনুবাদ করা সাধ্যায়ত্ত নহে । কোরু-আন্‌ শবে 
শব্দে অবিকল অনুবাদ করা অনুবাদকের মুখ্য উদ্দেন্ট। অনেক স্থলে কোর্-আনে 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ততা ও জটিলতাতেও তাহা দুর্বোধ হইয়াছে । ভাখের 
সাহায্য ব্যতীত উহা বোধগম্য হয় না। ভাষাজ্ঞানে ও শব্ববিন্যাসে অন্বাদকের 
দরিদ্রত। ও অধোগ্যতা আছে, এ স্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে । | 
পূর্বব সংস্করণে কেবল তক্কসির হোসেনি ও শাহ. আব্দোল কাদেরের ফায়দ! 

বলিয়! চিহ্নিত ব্যাখ্যান অবলম্বন করিয়া ভাগ লিখিত হইয়াছিল। এবার স্থপ্রসিদ্ধ 
আরব্য ভায পুস্তক তফ্্‌সির জল[লিন অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে কিছু 
কিছু টাক! সংযোজিত কর। গিয়াছে । তফ সির হোসেনি হইতে নৃতন কিছু 
ব্যাখ্যা সংগৃহীত হইয়াছে । পরন্ধ এই দ্বিতীয় সংগ্ষরণে প্রত্যেক রধুর আয়তের 
সংখ্য! তত্তৎ রকুর শেষভাগে নিবদ্ধ হইল। কোর্-আনের কোন্‌ অধ্যায়ের কোন্‌ 
রকুতে কি কি বিষয় সন্নিবেশিত, এবার তাহার বিস্তীর্ণ নিখণ্ট প্রকাশ করা গেল। 
এই মহাগ্রস্থের কোথায় কোন্‌ বিষয় আছে, নির্ঘপ্টের অভাবে তাহ। সহজে কেহ 
অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিতেন না। এক্ষণ নির্ঘন্টের সাহায্যে 
অনায়াসে প্রত্যেক বিষয় উপলব্ধ হইবে। প্রতি রকুর অন্তগত বিষয়ের নির্ঘণ্ট কর! 
গিয়।ছে। তবে অনেক রকুতে বিভিন্ন নান। প্রসঙ্গ জড়িত ও পুনরুক্তি আছে, 
তজ্জন্য সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত প্রধান বিষয়টি নির্ঘপ্টে উল্লিখিত ভইয়াছে। কোন 
কোন রকুর ছুই তিনটি নির্ঘণ্ট ও কর! গিয়াছে । এবার মুল কোর্-আনের এতিহ।সিক 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করা গেল। এ বিষয়টি একজন বন্ধুকর্ৃক সংগৃহীত হইয়াছে । 
তিনি এই অঙ্থবাদিত পুন্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিবার জন্য তাহ! আমার হস্তে 
প্রদান করিয়াছেন । 

১২৯৮ সন 

১৮৯২ গু 

১৮১৩ শক 

অন্ুবাদকম্য 


noe 


কোর্‌-আনের এঁতিহালিক তত্ব 


হজরত মোহম্মদ কোর্-আন্‌ বিবৃত করিলে পর সর্ব প্রথমে তাহ] পুস্তকে আবদ্ধ বা 
কোনরূপে একত্র সন্বদ্ধ হয় নাই। হজরতের স্বর্গারোহণের এক বৎসর পরে তাহার 
প্রধান প্রচারবন্ধু আবুবেকর ও ওমর সেই সমস্ত বচন একত্র করিতে যত্ব করিয়াছিলেন । 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন, কোর্-আনের বচনসমূহ এক্ষণ মৌসলমানদিগের অনেকেরই 
কণ্ঠস্থ আছে বটে, কিন্তু এই সময় গ্রন্থে বদ্ধ না করিলে তাহাদিগের মৃত্যুর সহিত 
এই অমূল্য সম্পত্তি বিলোপ প্রাপ্ত হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে মোধলমানেরা 
যে প্রকার আনন্দের সহিত আত্মগ্রাণ আহুতি দিতেছে, তাহাতে হজরতের সমকালীন 
শ্রোতাদিগের সংখ্যা শীদ্রই লয়প্রাপ্ত হইবে। জয়দনামক জনৈক মদিনাবাসী 
পণ্ডিত উৎসাহের নহিত এই সংগ্রহকাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, বহু পরিশ্রমে নানাস্থান 
হইতে খঙ্ড্বরপত্রে লিখিত, শ্বেত প্রস্তরে খোদিত এবং মন্ুষ্যের বক্ষে চিত্রিত 
আয়ত সকল সংগ্রহ করেন*। এই সংগৃহীত বচন সকল প্রথমতঃ আমির 
আবুবেকরের নিকটে ছিল, পরে তাহার মৃত্যুকালে হফসানামী হজরতের পত্বীর 
নিকটে গচ্ছিত থাকে। নেতৃবর ওমর ফারুক যাবজ্জীবন এই গ্রস্থকেই মান্য করিয়া 
চলিয়াছিশেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমির ওসমানের সময় নানা স্থানে ইহার 
প্রতিলিপি বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সম্ত পরম্পর এত ধিভিন্নরূপে লিখিত 
হইয়াছিল যে, তাহার জন্য মোসলমানমগুলী মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল। 
ইহাতে গস্মান পুনরায় মেই জয়দের দ্বারা কোরু-আন্‌ সংগ্রহ করিয়া তাহাই সমস্ত 
মোসলমানকে মান্য করিতে বাধ্য করেন। তিনি এই নৃতন গ্রন্থের ধহুথগু প্রতিলিপি 
করাইয়। সমস্ত প্রধান নগরে প্রেরণপূর্বক, পূর্ববলিখিত সমব্ত কোরু-আন্‌ অগ্রিতে 
দগ্ধ করাইয়া ফেলেন। 

জয়দ সংগ্রহকালে গ্রশ্থমধ্যে কোন প্রকারে আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন 
নাই, তিনি যেখানে যেমন পাইয়াছেন, তেমনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
সেই জন্য ইহার অধ্যায় সকল পর পর না হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে লিখিত দেখা যায়। 
এমন কি সুরা সকলের মধ্য আয়তেরও এমন গোলযোগ যে, তাহাতে অনেক স্থলে 
অসংলগ্ন বোধ হইয়া থাকে। 


* তিনি প্রথমে. হজরতের ক্রীত দাস ছিলেন, খদিজ্বা বিবীর পরেই আলি, তৎপর তিনি 
এস্লাম ধর্দ গ্রহণ করেন; তাহার ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়। হজরত তাঁহার দাসত্ব মোচন 


করিয়াছিলেন । এই ব্যক্তি যে কোর্-তান্‌ সংগ্রহ কারবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 


৯/ ০ 


কোর্-আন্‌ ১১৪ ভাগে বিভক্ত । প্রথম অবস্থায় ইহার সাত প্রকার সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ছুইখানি মদিনায়, তৃতীয় মঞ্চায়, চতুর্ণ কুফানগরে, 
পঞ্চম বসোরায়, যষ্ঠ দিরিয়। দেশে এবং সপ্তম খানি এপ কাধ্য ছিল যে, তাহাকে 
সামান্য সংস্করণ বলিয়। লেখকের! স্থানের উল্লেখ করেন নাই । এই সাত খানি 
‘স্বরণে আর়তের সংখ্য! লইপ্বাই বিশে গে।লখে।গ হইয়।চিল। ূ 

কোর্-আনের ২৯টি অন্যায়ের পূর্বে অবাক্ত সাঙ্কেতিক অক্ষর সংযুক্ত আছে, 
কোন স্থরায় তিনটি, কোন স্ুরায় একটি । মোসলমানেরা বলেন, হজরত ভিন্ন আর 
কেহ ইহার অথ জ্ঞাত ছিল না, তথাপি কেহ কেহ আনুমানিক অর্থ করিয়া 
থাকেন। যেমন সুর! বকরার প্রথমে আছে, “অ, ল, ম” কেহ বলেন, ইহার 
সঞ্চেত, আল্লপ। লতিফ মজিদ অগাৎ ঈশ্বর দয়ালু ও মহিমাণিত। কেহই বলেন, 
“আন্‌, নি, মেনি” অণাৎ, আম। হইতে এবং আমাতে। আর একশ্বানে লিখিত 
আছে, আল্লাহ, জেব্রিল, মোহম্মদ । অর্থাৎ ঈশ্বর কোবু-আনের অষ্টা, জেত্রিল ঝা 
পবিত্রাম্ম/ কোরু-আন্‌ অবতারণ করেন, এবং মোহম্মদ কোর্-আনের প্রচারক ইত্যাদি 
অনেক আনুমানিক ব্যাখ্য/ আছে। আপার কেহ বলেন, এই তিন অক্ষরের 
অর্থ “৭১” অর্থাৎ ইহ দ্বাপ। ঈশ্বর জানাউয়াছেন, ৭১ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ 
সম্পূর্ণভাবে জগতে পবিগৃহীত হইবে । 

কোরেশজাতির বথোপকখনের গ।সাতেই কোরু-আনের অপিকাংশ পূর্ণ । কোন 
কোন অংশ একটু ভিন্ন বণিয়াও বোধ হয়। ইহার পদবিশ্তাস এবং রচনাঁকৌশল 
এত চমৎকার যে, একজন পর্ণজ্ঞানবধিহীন পোকের মুখ হইতে তাহ! অনর্গল নির্গত 
হওয়। সর্বাপেক্ষ। প্রধান অলৌকিক ব্যাপার, সন্দেহ নাই । এই জন্ত অনেক 
আয়তে দর্পের সহিত এইরূপ উক্তি আছে খে, পুখিবাতে এমন কোন্‌ ব্যক্তি আছে, 
ইহার ন্তায় একটি আয়ত ধণন করিতে পারে? বাস্তবিক তংকালে আরব 
দেশে পণ্ডিত, রচয়িতা, কবি এবং স্ুুবক্তার অভাব ছিল না। সেই শ্রেণীর অংসখ্য 
লোক হজরতের চারি দিক্‌ বেষ্টন করিয়া কোরু-আন্‌ অবণ করিত, এবং পরিশেষে 
বলিয়া যাইত যে, এ ব্ক্তি নিশ্চয় কোন ভূতের সাহায্যে এ প্রকার অলৌকিক 
কথা প্রকাশ করিতেছে । লবিদ নামক তত্কালের প্রধান কবি পৌত্তলিক ছিলেন, 
একদিন তিনি হঠৎ একটি আত শ্রবণমাত্র বলিলেন, এ প্রকার ভাষ৷ প্রত্যাদিষ্ট 
ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। এই বিশ্বাসে তিনি তখনি এস্লাম ধর্ম 
গ্রহণ করেন, এবং যে সকল অবিশ্বাসী এই ধম্মকে শিন্ধা করিয়া রহস্তজনক কাব্য 
সকল লিখিতেছিল, তাহার প্রত্যুত্তর দির! চিরজীবন ধশ্মের গৌরব বৃদ্ধি করেন। 

কোর্-আন্‌ তিন বৎসরে সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হইয়াছে । ৯৬ অধ্যায়ের প্রথম পাচ 
আয়ত প্রথম বারে আসিম়াছিল। যখন কোন" নৃতন আয়ত আগমন করিত, 

গ 


১৯ 


হজরতের মুখ হইতে প্রকাশমাত্র তাহার অনুগামিগণ তাহা লিখিয়া লইতেন, ইহ! 
তাহারা পরস্পর নকল করিয়া লইয়া আপনাদিগের নিকটে রাখিতেন। কিন্ত 
অধিকাংশ লোক কঠ$স্থ করিয়াই রাখিত। যখন সেই সমন্ত মূল সংগৃহীত লিপি 
একত্রিত কর! হইল, তখন যেমন পাওয়া গেল, অমনি একটি বাক্সে এমন বিশৃঙ্খল 
ভাবে রাখা হইয়াছিল যে, কোন্‌ স্থরা কোন্‌ আয়ত কোন্‌ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল, 
প্রায় তাহা স্থির করা যায় নাই। 


স্স্চ্গী স্ভ্র 


সুরা 


প্রতোক সুরার নাম সেই স্থরার অন্তর্গত 
আয়তবিশেষের কোন একটি বিশেষ শব্দ 
অবলম্বন করিয়। হইয়াছে । কেবল স্থর! 
ফাতেহা ও সরা এখ লাস এই নিয়মের 
বহিভূর্ত। নিয়ে সরা সকলের নামের অর্থ 
ও তৎসমুদায়ের পত্রাঙ্ক লিখিত হইল 


সুর 
ফাতেহ। 
বকর 


আলোএম্রাণ 


নেস 

মায়দ! 
এনাম 
এরাফ 


আন্ফাল 
তওব৷ 
ইমুনস 


অর্থ পৃষ্ঠা 
উদঘাটিক! ১ 
গাভী ২ 
এম্রাণের সন্ততি ৫* 
নারী ৮০ 
অন্নপাত্র ১১৭ 
গ্রাম্যপণ্ড ১৪৪ 
স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্তী 


উন্নত স্থানবিশেষ ১৬৯ 
লুষ্টিত সামগ্রীপুঞ্ণ ২০০ 


পুনরাগমন ২১৩ 
এক পেগান্ধরের নাম ২৩১ 

রর ২৪৪ 

্ ই 
বজ্রধ্বনি ২৭৮ 
এক পেগা্বরের নাম ২৮৫ 
বিচ্ছেদ ২৯২ 


মধুমক্ষিক। ২৯৯ 


সরা 


বনিএল্ায়েল এল্সায়েলসস্তানগণ 


কহফ 
মরয়ম 
তা-্হ। 
আদম্বিয়। 
হজ 
মূমেনূন 
নূর 
ফোরকাণ 
শোঅর 
ন্‌ম্‌ল 
কসস 
অন্কবুত 
রুম 
লোক্মান 
সেজদা 
আহ্জাব 
সব! 


মুমেন 


অর্থ 


গর্ত 


এক ধার্শ্মিকা নারীর নাম 
ব্যবচ্ছেদক শব্দ 

স্বগীয় সংবাদবাহকগণ 
মন্কাতীর্থের ব্রতবিশেষ 


বিশ্বাসিগণ 
জ্যোতি: 


কোর্-আন্‌ 
কবিগণ 


পিপীলিক। 


উপাধ্যানাবলী 


উর্ণনাভ 


রাঁজ্যবিশেষ 
ব্ক্তিবিশেষের নাম 


নমস্কার 
দলসমূহ 


দেশবিশেষ 


স্ব করত 
নিরাশ! 


শ্রেণীবন্ধনকারিগণ 
ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ 
মানুষের দল 


বিশ্বাসী 


৫৪৫ 
৫৫৩ 
৫৬২ 


সরা 


হামসজদ। 


শুরা 


জোখ রোঁফ 


দোখান 
জাসিয়। 
আহ্‌ কাফ 
মোহম্মদ 


ফতহ 
হোজর[ত 
কা 
জারেয়াত 
তুর 

জম 
কমর 
রহমাণ 
ওয়|কেয়। 
হদিদ 
মজাদল। 
হশর 


ঘোমৃতহেনত 


সফফ 
জোমোয়। 


বাবচ্ছেদক ববিশেষ 


নমস্কার 

ম্ন্ত্ৰণ। সকল 

স্থবর্ণ 

ধুম 

জানৃপরি বসা 
স্কানবিশেষের নাম 


এস্লাম ধম্মের গ্রবন্তক 


মহাপুরুমের নাম 
বিজয় 
কুটারসকল 
ব্যবচ্ছেদক শব্দ 


বিক্ষিপুকরী বাযুবাশি 


পর্বতবিশেষ 
নক্ষত্র 


চন্দ 


ঈশ্বরের নাম্‌ বিশেন 


সংঘটনীয় 

লৌহ 

পরস্পর বিব॥দ 
একজ হৎ৭ন 
পরীক্ষিত 
শ্রেণী 

শুক্রব।র 


মোন।ফেকোন কপটগণ 


তগাবোন 
তলাক 
তহরিম 
মোল্ক 


পরস্পর ক্ষতি কর! 
বন 
অবৈধীকরণ 


রাজত্ব 


কলম 
হাক 
মেরাজ 
হা 
(জেন 


(যাচ্ছ ম্বেলে! 


মোদস্মের 
কেয়ামত 
দহ 


ঘোর্শলাত 


নব] 
"| দয়।ত 


এন্একাক 
বেরুজ 
তারেক 
আল| 
গাশিয়। 
ফজর 


অর্থ 


লেখনী 
বান্তবিক 
সোপানশেণী 
পেগান্বর বিশেষ 
দৈতা 
কম্ছলাবৃত 
বন্মাবৃত 
প্রলয়দটন। 
কাল 
প্লেরিতগণ 
পংপ।দ 
শাকর্ষণকারী 
মুখ বিরস কর। 
বেষ্টিত হওন 
বিদীণ হওন 
নান কর। 
বিদীর্ণ হওয়। 


আকাশের বিভাগ সকল 
রাখিতে ঘেউপস্থিত হয় 


সভোনত 
কেয়ামত 
'গ্রতঃকাল 
নগর 

ন্ুয্য 

রা 
মধ্যাহ্ন 
উন্মুক্ত করণ 
আঞ্চির ফল 


ঘনাভৃত শোণিত 


স্বর! 
কদর 
বয়িনত 
জেল্‌জাল 
আদিয়। 
কারেয়া 
তকাসোর 
অমর 
হম্‌ঙ্গ! 
ফীল 
কোরেশ 


অর্থ 

সম্মান 

প্রমাণ 
ভূমিকম্প 
দ্রুতগামী অশ্ব 
কেয়ামত 
বহুতর 

কাল 

দোষ ঘোষণা 
হস্তী 
জাতিবিশেষ 


৭১৪ 


৭১৬ 


৭১৭ 


নূর! 
মাউন 


কওসর 
কাফেরোণ 
নম্র 
লহব 
এখ্লাস 
ফলক 

নাস 


সিপার৷ 


অর্থ 


পরস্পর সাহায্যদানের 


বস্তু 


স্ব্গস্থ সরোবরবিশেষ 
ধর্ম্মদ্রোহিগণ 


সাহায্য 


অগ্রিজিহ্ব। 


নিৰ্শলত৷ 


পরতঃকাল 


মধ্য 


৭১৭ 


সমগ্র কোর-আন্‌ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত । সিপার। শব্দের অথ ত্রিশ ভাগের এক ভাগ। 
প্রত্যেক ভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম । কোন্‌ পৃষ্ঠার কোন্‌ সুরার কোন্‌ আয়ত হইতে কোন্‌ 
ভাগ আরপ্ত হইয়াছে, নিয়ে তাহ! প্রকাশ করা গেল । 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 


আলম্ম 
সইয়কুলে। 
তেন্করু রোসে।লে। 
লন্‌ তনালু 
মোহসনাত 
লা ইয়ুহেব্বে| আল্লাহে! 
ও এজ! সমেউ 
ও লও আম্নন। 
কালল্মলাও 
ও আলমে। 
ইয় অৎজেরুণ 
ও মা মেন্‌ দাব্বতেন 


আলো এম্রাণের 


নেসার 
মায়দার 
এনামের 
এরাফের 
আন্ফালের 
তওবার 
হুদের 


১ম আয়ত 


১৩৪ 
২৫১ 


a8 


(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
(২৯) 
(৩০) 


ও মা! ওব্বরিয়ু 
রোবম৷ 
সোব্হানল্লজি 

কালা আলম্‌ 
অকৃতরবল্লেন্নাসে 
কদ্‌ অফলহল্মোমেন 
ও কালালজিন 
আমন্‌ খলকস্‌ সয়াত 
ওৎলো মা ওহিয় 

ও মন্‌ যুক্নোৎ 

ও মালি 

ফ মন্‌ আজ্লম। 
এলয়হে যুরদ্ে| 

হাম 


কাল! ফমা খোৎবোকোম্‌ 


কদ্‌সমেয়া আল্লাহে! 
তবারকল্পজি 
অন্ম 


পৃষ্ঠা 

২৬৯ ইয়ুসোফের * 
২৯২ হেজরের 
৩১৫ বনি এন্সায়েলের 
৩৪৭ কহফের 
৩৭৫ আহ্িয়ার 
৪০১ মুমেনূনের 
৪২৭ ফোরকাণের 
৪৫২ নম্‌লের 
৪৭৫ অন্কবুতের 
৫০১ আহজাবের 
৫২৯ ইয়ানের 
৫৫৭ জোমরের 
৫৭৬ হাম সঙ্জদার 
৫৯৮ আহকাফের 
৬২২ জারেয়াতের 
৬৪৫ মজাদলার 
৬৬৯ মোল্কের 
৬৪৪ নবার 
মঞ্জেল 

সুর! 

ফাতেহা হইতে 

মায়দ! হইতে 

ইয়ুনস হইতে 
বনিএন্রায়েল্‌ হইতে 
শোঅরা হইতে 

সাফ্ফাত হইতে 

কা হইতে 


নির্ঘণ্ট 


CITT Ted TTT 


(বিষয়, স্থরা, রকু, পৃষ্ঠা ) 

অ 
অঙ্বীকারপালন--তওব!, ২ রকু, ২১৪ পৃ । 
নহল, ১৩ র, ৩১০ পু । 
অংশিবাদীদিগের স্বন্ধে--তওবা, ১ র, ২১৩ 

পৃ। নহল, ৫--৬ র, ৩০৩--৩০৪ পৃ। 
অবিশ্বাসীদিগের সথন্ধে--কসদ, ৫ র, ৪৬১ 
পৃ। তওবা, ১৬ র, ২৩* পৃ। বকরা, 
২৬ র, ৩২ পৃ। আলো এম্রাণ, ২ র, 
৫২পৃ। এ৮র,৬* পৃ। এ ১৭ র, 
৬৩ পৃ। এ ১২ র, ৬৬ পৃ। এনাম, 
১ র, ১৪৪ পৃ। এ ৯ র, ১৫২ পৃ 
নেদা, পৃ। 
এ ১৬-১৭ র, ১০৬--১০৭ পৃ। ইয়ান, 
জোমোয়া, ১ র, ৬৫৯ পৃ। 
মায়দা, ৯ র, ১৩১ 


৭--৮--৯ বর, ৯০-_-৯৫ 
১র, ৫২৬পৃ। 
তুর, ২ র, ৬২৬ পৃ। 
পৃ। এ ৬ র, ১২৮ পৃ। এরাফ ২২ 
২৪ র, ১৯৫-১৯৭ পৃ। আন্ফালঃ ৭ র, 
২০৮ পৃ। বকরা+ ১৪ র, ১৭ পৃ। 
অবিশ্বাসী যাযাবর-_ফতৃহ, ২ র, ৬৯৯ পৃ। 
অজ্ুবিষয়ে--মায়দা, ২ র, ১২০ পৃ! 
অবরোধপ্রথা-_নূর, ৪--৮ র, ৪১৬--৪২২ 
পৃ। আহ্জাব, ৭ র, ৫*৭ পৃ 
অলৌকিকতা ও কোর্-আনের মাহাত্মা- 
বনিএলায়েল, ১৭ র, ৩৩১ পৃ। 


অন্তরে নরক--হমজা, ১ র, ৭১৬ প। 

অবতীর্ণ সত্যের সঙ্গে অসত্যের মিশ্রণ-_ 
রদ, ৩ র, ২৮২ পৃ। 

আ 

আয়ুব এসম্মায়িল এদ্রিস প্রভৃতি-_-আম্মিয়া, 
৬র, ৩৮২পূ। 

আবুজহলসন্বত্ধে-কেয়ামত, ১ র, ৬৮৯ পূ। 

আদজাতি-__আহকাফ, ৩ র, ৬০১ পৃ। 

আরাবীলোক - তওবা, ১২ র, ২২৫ পৃ । 

আদি প্রেরিতপুরুষগণ এনাম, ১০ র, ১৫৫ 
পৃ। নেনা, ২১--২২ র, ১৯২--১১৩পৃ। 
আম্বিয়া, ১ র, ৩৭? পূ। রঅদ, ৫--৬ 
র, ২৮৩-২৮৪ পৃ। জারেয়াত, ২ র, 
৬২১ পৃ! 

আশ্রয়লাভবিষয়ে-ফলক, ১ র, ৭২০ পৃ। 
নাস, ১ র, ৭২০ পৃ। 

আদম--বকরা, ৪ র, ৫ পৃ। 

আদ ও সমুদজাতির শান্তি সেজদা, ২ র, 
৪৯২ পৃ। 

আজলামবিষয়ে-_-মায়দা, ১ র, ১১৭ পূ। এ 
১২ র, ১৩৬ পৃ। 

আবরণ সম্থদ্ধে--.আহজাব, ৮ র, ৫০৮ পৃ। 
নূর, ৮ র, ৪২২ পৃ। 

আযুবের বিষয়_-স, ৪ র, ৫৫০ পৃ। 

আবরণ সন্বন্বীয়--আহ্জাব, ৬ র, ৫০৪ পৃ। 


১%ৎ 


আবরহার মক্কা আক্রমণ-ফীল, ১ র, 
৭১৬ পৃ। 
আবুলহবের শাস্তিবিষয়ে--লহব, ১ র, 
৭১৯ পৃ । 


ই 


ইহুদিজাতি--নেসা, ২২ র, 
এরাফ, ২১ র, ১৯৩ পৃ। 
র,৬৫৯ পূ 

ইয়ুসেনের বিষয়--পাফ্ফাত, ৫ র, ৫৪২ পৃ। 
ইযুনস, ১০ র, ২৪১ পৃ। কলম, ২ র, 
৬৭৪ পৃ। 

ইঞ্জসিল--মায়দ], ৭ র, ১২৯ পু। 

ইয়ুসোফের বিষয়-_ইয়ুসোফ, ১-১১ র, 
২৬০---২৭৫ % ] 


১৯৩ 


পৃ। 
জোমোয়া, ১ 


ঈ 


ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব_-আদ্থিয়া, ২ র, ৩৭৬ পৃ। 
নহল, ৭ র, ৩০৪ পৃ। ইযুনস, ১ র, 
২৩১ পৃ! হেজর, ২ র, ২৯৩ প্র। 

ঈশ্বরের মহিম।_শুর।, ১২ র, ৫৭৭-- 
৫৭৮ পৃ। জোথ্রোফ, ১ র ৫৮২ পর। 
ইয়াস, ৩ র, ৫৩০ পৃ। হশর, ৩ র, 
৬৫৩ পৃ। তগাবোন, ২ র, ৬৬৩ পৃ। 
মোল্ক, ১ র, ৬৬৯ পৃ। নবা, ১ র, ৬৯৪ 
পৃ। রুম, ৫ র, ৪৮৪ পৃ। লোকমান, 
৩--৪ র, ৪৮৯--৪৯০ পৃ। নজম, ৩ র, 
৬২৯পৃ। কা, ১ র, ৬১৭ পৃ। জারেয়াত, 
৩ র, ৬২৩ পৃ। বোরুজ্, ১ র, ৭০৩ পৃ। 
বনিএলায়েল, ৫--৬ র, ৩২৪--৩২৫ 
পৃ। আমিয়া,৩ র, ৩৭৮ পৃ। এ€৫র, 
৩৮০ পৃ। ইমুনস, ৩--৭ র, ২৩৪-_- 


২৩৮ পৃ। 
কহ্‌ফ, ১ রর, 


রঅদ, 3 র, ২৭৯ পৃ। 
পৃ। জোখরোফ, 
৭ র, ৫৮৯ পৃ। হদিদ, ১ র, ৬৪১ 
পৃ। জোমর, ১ র, ৫৫৩ পৃ। গাশিয়া, 
১ র, ৭০৫ পু। 


৩৩৫ 


ঈশ্বর ও তাহার অংশী_ ইয়ুনস, ৪ র, 
২৩৫ পৃ। 

ঈশ্বরের অঙ্গীকার-_হদিদ, ১র, ৬৪১ পৃ। 
নহল, ৭র) ৩০৪ পৃ। 

ঈশ্বর-ম্মরণে অবহেলার শান্তি-জোথ্রোফ, 
৪ র, ৫৮৬ পৃ। 

ঈশ্বরের করুণা--হদ্বিদ, ৩র, ৬৪৩ পৃ। 
নহল, ১১ র, ৩০৮ পৃ। 

ঈশ্বর ও শয়তান-_স, ৫ র, ৫৫২ পৃ। 

ঈশ্বরের ক্রি ব্ছ্মাণ, ১--৩ র, ৬৩৪-- 
৬৩৬ পৃ। পথ্ণ, ৩ র, ৩০১ প্র। 

ঈশ্বরের বিচার--আছ্িয়া, ২ র, ৩৭৬ পু। 

ঈশ্বরের অনস্তবাণী-কহফ, ১২ র, ৩৫০ পৃ। 
লোকমান, ৩ র, ৪৮৯ পৃ 

ঈশ্বরসদন্ধীয় ফাতেহা, ১ র, ১ পৃ। 
তওব।, ১০ র) ২২৩ পৃ। বকরা, ৩ র, 
৪ পৃ। এ ৩৪ র, ৪২ পূ। এনাম, 
২ র, ১৪৫ পৃ। এ ৬-৭ র, ১৪৯-_ 
১৫০ পৃ। মায়দা, ১২--১৩ র, ১৩৬-- 
১৩৮ পূ) এরাফ, ৭ র, ১৭৬ পৃ। হজ, 
৫ র, ৩৯৩ পৃ। এ২র, ৬৮৯1 এ ৬-- 
১* র, ৩৯৪--৩৯৮ পৃ। মৃমেনূন, ৫ র, 
৪০৮ পৃ। নূর, ৬ র, ৪২০ পৃ। ফোরকাণ, 
১ র, ৪২৫ পৃ। এ ৫ র, ৪৩১ পৃ। 
নম্ল, ৫ র, ৪৫২ পৃ। মুমেন, ৭ র, 
৫৬৮ পৃ। এখ্‌লাস, ১ র, ৭১৯ পৃ। 


১1$/০ 


ঈশ্বরের নেতৃত্ব নূর, ৫ র, ৪১৯পৃ। বকর, 
৩৪ র, ৪২ পৃ। * 
ঈশ্বরের শান্তি--বকরা, ২০ র, ২৪ পৃ। 
এনাম, ৫ র, ১৪৮ পৃ। এ&৮ র, ১৫১ 
পৃ। এরাফ, ১র, ১৬৯ পূ। ওঁ ৪র, 
১৭২ পৃ। এ ১২ র, ১৮২ পৃ। মুমেনূন, 
৩ র, ৪০৪ পৃ। এঁর, ৪০৯ পৃ। 
বনিএক্রায়েল, ২ র, ৩১৯ পৃ। জারেয়াত, 
১ র, ৬২* পৃ । ইমুনস, ২--৩ র, ২৩২-- 
২৩৪ পৃ। 
ঈসায়ীদিগের সম্বন্ধে- মায়া, ৩ র, ১২২ 
পৃ। এ ১৬র, ১৪৩পৃ। $১১র, 


১৩৪ পৃ। নেস, ২২ রঃ ১১৩ পু। 
ঈসাসন্বন্বীয়--জোখ্রোফ, ৬ র, ৫৮৭ পৃ। 
আলে এম্রাণ, ৫-৬ বর, ৫৬-- 
৫৮ পূ। নেসা, ২২ র, ১১৩ পৃ। মায়দা, 
১০ র, ১৩৩ পৃ। এ ১৫--১৬ র, 
১৪১--১৪৩ পৃ। 

উ 


উপদেশ- আলো এম্রাণ, ১১ র, ৬৫ পৃ। 
এনাম, ৪ র, ১৪৭ পূ। আন্ফাল, ৬র, 
২০৮ প। 

উপজীবিকা বিষয়ে-_নহল, ১০ র, ৩০৭ পৃ। 


খ 
খতৃ--বকরা, ২৮ রঃ ৩৫ পূ | 
খণসঘ্থদ্ধে--বকরা, ৩৯ র। ৪৯ পৃ। 

এ 


এন্রাহিমতত্ব--শোঅরা, ৫ র, ৪৩৯ পৃ। 
অন্কবৃত, ৩ র, ৪৭২ পৃ সাফ্ফাত, 


৩ ৰ, ৫৩৮ প্র। 
৫৮৫ 


জোখ্রোফ, ৩ র, 
পৃ।*হেজর, ৪ র, ২৭৯৫ পৃ। 
আম্বিয়া, ॥ র, ৩৮০ পৃ। হুদ, ৭ র, 
২৫৩ পৃ। নহল, ১৬ র, ৩১৪ পৃ। 
আলে! এম্রাণ, ৭ র, ৫৯ পৃ। এনাম, 
৯ রঃ ১৫২ পৃ। মরয়ম, ৩ র, ৩৫৬ পৃ। 
এব্রাহিম, ৬ র, ২৮৯ পূ। 
এম্ায়েলবংশীয়-দোখান,। ২ রর, 
পূ। বকরা, ৫--১৬ র, ৬-১৯ পৃ। 
এ ৩২--৩৩ র, ৩৯--৪১ পৃ। মায়দা, 
৩৪ র, ১২২-১২৪পু। এ ৬র, 
১২৮ পু । সেজদাঁ,৩ রঃ ৪৯৪ পৃ। 
এলিয়াম-_-সাফ ফাত, ৪ র, ৫৪১ পৃ। 
এত্রাহিমের ধৰ্শ্ম-মোম্তহেনত, ১ র, 
৬৫৪ পূ। 

এন্তাকিয়াবাসিগণের প্রেরিতদিগের প্রতি 
বাবহার-_ইয়াস, ২ র, ৫২৭ পৃ। 


৫৯৩ 


ও 
ওহোদের সংগ্রাম,আলো। এম্রাণ, ১৬ র, 
৭১ পূ। 

ক 
কর্তব্যপালন--বনিএন্রায়েল। ৩ র, ৩২১ পৃ। 
কাবিল ও হাবিলের বৃত্তাস্ত--মায়দা, ৫ র, 

১২৫ পৃ। | 

কোরু-আন্‌ সম্বন্ধেঁ-হান্ধা, ২ র, ৬৭৬ পৃ। 
দোখান, ১ র, ৫৯১ পৃ। মায়দা, ৭ র, 
১২৯ পূ। এনাম, ১১ র, ১৫৬ পৃ। 
বকরা, ১৭--১৮ র, পৃ। 
অন্কবুত, ৫ র, ৪৭৫ পৃ। আহকাফ, 
১র, ৫৯৮পৃ। ইয়ুনস, ৪ র, ২৩৫ পৃ। 
শোঅরা, ১১ র, ৪88৪ পৃ। ফোরকাণ, 


২১-২২ 


১৩ 


১র,৪২৫ পৃ। এ২র,৪২৬পৃ। নম্ল, 
৬ র, ৪৫৩ পৃ। জেল্জাল, ১ রঃ 9১৪ পৃ। 
আদিয়া, ১র, ৭১৪ পৃ। কারেয়া, ১ র, 
৭১৫ পৃ 

কেয়ামত-_জাসিয়া, ৪ র, ৫৯৭ পৃ। এনাম, 
১৫ রঃ ১৬০ প 1 এরাফ, ২৩ র, ১৯৭ পু। 
কসস, ৭ র, ৪৬৪ পৃ। রুম, ২৩ র, 
৪৮০--৪৮১ পূ । নাজেয়াত, ১ র, 
হাক্কা, ১ র, ৬৭৫ পৃ। মোর্- 
সলাত, ১ র, ৬৯৩ পৃ। মেরাজ, ১২ র, 
৬৭৭--৬৭৮ পৃ । কেয়ামত, ১ র, 
লোকমান, ৪ র, ৪৯০ পৃ। 
সেজদা, ৩ র, ৪৯৪ পৃ। আহজাব, ৮ র, 
৫০৮ পৃ। নবা, ২ র, ৬৯৫ পৃ। শুরা, ২ র, 
৫৭৮ পৃ। এ ৫র, ৫৮১পৃ। দোখান, 
২র, ৫৯৩ পৃ। কা, ২ র, ৬১৮ পৃ। 
মুমেনূন, ৩ র, ৪০৪ পৃ। এ ৬র, ৪৭৯ 
পৃ। ফোরকাণ, ২--৩ র, ৪২৬--৪২৭ 
পূ। নহল, ১২ র) ৩০৯ পৃ। এক্রাহিম, 
৭ র, ২৯০ পৃ! তগাবোন, ১ র, 
৬৬২ পৃ। এন্শকাক, ১ র, ৭০২ 
পৃ। ওয়াকেয়া) ১--৩ র, 
পৃ। তৎফিফ, ১ র, ৭০১ প। 
কাবামন্দির-হজ, ৪ র, ৩৯১ পৃ। আলে! 
এম্রাণ, ১০ র, ৬৩ পৃ। মুমেন,। ২ র, 
৫৬৩ পৃ। জোমর, ৭ র, ৫৬০ পৃ। 
কপটলোক--তওবা, ৭--৯ র, ২২০-_ 
২২৩ পৃ। এ ১৩ র, ২২৬ পৃ। 
নেনা, ২১ র, ১১২ পৃ। মৃমেনূন, ৩ র, 
৪৯৪ পৃ। হশর, ২ র, ৬৫২ পৃ। 
মোহম্মদ, ৩ র, ৬০৫ পৃ। মজাদলা, 
৩ র, ৬৪৮ পৃ। নহল, ৭ র, ৩০৪ পু। 


৬৯৬ পূ। 


৬৮৯ পৃ। 


৬৩৮৬৪ ৩ 


মোনাফেকোন, 
১ র, ৬৫৮ পূ। 
কারুণের বৃত্তান্ত--কসস, ৮ র, ৪৬৬ পৃ। 
কওসর বিষয়ে-কওসর, ১ র, ৭১৮ পৃ। 
কাফেরদিগের সন্বন্ধে--হেজর, ১ র, ২৯২ 
পৃ। মোম্তহেনত, ১ র, ৬৫৪ পৃ। 
কমর, ৩ র, ৬৩৩ পৃ। শোঅরা,'১ র, 
৪৩৫ পৃ। 
পৃ। এ৭র,৩৯৫ পৃ। নূর, ৫ র, ৪:৯ 


১ র, ৬৬১ পৃ। সফ্ফ, 


পৃ। ফোরকাণ, ১ র, ৪২৫ পৃ। এ 
৩-৪ র, ৪২৭-৪২৯ পৃ। মূমেন, 
১র, ৫৬২ পৃ। কহফ, ৭ র, ৩৪৪ 


পৃ। রঅদ, ৪-৫ র, ২৮২--২৮৩ পৃ। 
মাউন, ১ র, ৭১৭ পৃ। কাফেরোণ, ১ র, 
৭১৮পূ। 

কেব্লার বিষয়-বকরা, ১৭ র, ২১ পৃ। 

কোরেশ জাতি বিষয়ে-_কোরেশ, ১ র, 
৭১৭ পূ । 

কন্ঠাহত্যা-- নহল, ৭ র, ৩০৪ পৃ। 

কাধ্যের বিনিময়-খর|, ৪ র, ৫৮০ পৃ। 
কোরবাণী ( বলিদান )-_-হজ, ৪--৫ র, 
৩৯১-- ৩৭৯৩ পৃ | 

কোরু-আন্‌ ওপুণ্যকর্শ্ম--দহর, ২ র, ৬৯২ পৃ। 

কাফেরদিগের সঙ্গে বন্ধুতাবিষয়ে--নেসা, 
২১ র, ১১২ পৃ। 

কোর্-আনের মৃূলসত্য ও সাদৃশ্যাত্বক অনিত্য 
উক্তি-_আলে। এম্রাণ, ১ র, ৫ পৃ। 


খাগ্ঠাথাগ্যবিধি-_-বকরা, ২১ র, ২৪ পৃ। 
হজ, ৪ র, ৩৯১ পৃ। নূর, ৮ রঃ ৪২২ 
পৃ। মায়দা, ১র, ১১৭ পৃ। এ ১২র, 


১৩৬ পৃ। এনাম, ১৭--১৮ র, ১৬৪-- 
১৬৫ পৃ। এ১৪র,১৫৯পৃ। এ ১৬ র, 
১৬৫ পৃ। নহল, ১৫ র, ৩১৩ পৃ । 
খাগ্যবস্ততে ঈশ্বরের করুণা নহল, ৯ র, 
৩০৬ পৃ। 
খেজর ও মুসার বৃত্তান্ত--কহফ, ৯_-১* র, 
৩৪৫_.৩৪৬ পৃ । 


গ 


গ্রাম্য পশু ও ঈশ্বরের শান্তি-_মুমেন, ৯ র, 
৫৭০ পৃ। 

গ্রপ্ধ কথা--মজাদল।, ২ র, ৬৪৬ পু। 

গঞ্তনিবাসপী যুবকগণ-কহফ, ১--৪ র, 
৩৩৫--৩৪০ পৃ। 

গ্রস্থাধিকরীদিগের সন্বন্ধে-_বয়িনত, ১ র, 
৭১৩ পূ । 


চ 


চোরের শাস্তি- মায়দা, ৬ র, ১২৮ পু। 
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিষগ্ব-কমর, ১ র, 
৬৩১ প। 


জ 


জোল্করণয়নের বৃত্তান্ত--কহফ, ১১ র, 
৩৪৮ পু। 

জেহাদ ( ধর্শযুদ্ধ )--বকর!, ২৪ র, ২৮ পৃ। 
এই ২৬--২৭ র, ৩২--৩৩ পৃ। নেসা, 
১০--১৪ র, ৯৭--১০৪ পৃ। এ ১৫র, 
১০৫ প। তওবা, ৪--৫ র, 
২১৭ পৃ। এ ১১র,২২৪পৃ। এ১র, 
২১৩ পৃ। তহরিম, ২ র, ৬৬৮ পৃ। 
আহজাব, ২ র, ৪৯৭ প। হজ, ৬ বর, 


৩৯৪ পৃ । আন্‌্ফাল, ৫ র, ২৭৬ পৃ। 


২১৬ 


১॥/e 


জকরিয়ার বিষয়--আলোএম্রাঁণ, ৪ র, ৫৪ 
পৃ। মরয়ম, ১ র, ৩৫২ পৃ। 

জকুম তরুর বিষয়--সাফ্ফাত, ২ র, ৫৩৬ 
পৃ 

জয়দের পুত্রত্ববিষয়--আহ্জাব, ১ র, ৪৯৫ 
পৃ। 

জয়নবের বিবাহবৃত্তান্ত_আহজাব, ৫ র, 
৫০২ পৃ। 

জেহাদে ব্যয়ের ফলাফল--মোহম্মদ, ৪র, 
৬০৬ পৃ। 

জেত্রিলের বিষয়--মোদ্দম্সের, ১ র, ৬৮৬ 


পূ। ফাতেহা, ১ র, ১পৃ। বকরা, ১২ র, 
১৫ পু। শোঅরা, ১১ র, ৪৪৪ পু। রুম, 
১ র, ৪৭৮ পৃ। 
ত 
তওরাতগ্রন্থ--মায়দা, ৭ র, ১২৯ পৃ। 
ূ তলাক (ক্ত্রীবর্জন )--বকরা, ২৮--৩১ 
র, ৩৫--৩৮ পৃ । তুলাক, ১ র, 
ৃ 


৬৩৪ পৃ | 
তালুত ও জালুতের বিষয়--বকরা, ৩২ 
৩৩ বর, ৩৯--৪১ পু । 


দন 


দান--বকরা, ৩৬--৩৭ বর, ৪৫--৪৬ পৃ। 
এ ২৬র, ৩২ পৃ। নেসা, ৬ র,৮৮ পৃ। 

| দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার-নূর, ৪ র, 
৪১৬ পৃ | 

দণ্ড পুরস্কার--জোমর, ২--৩ র, ৫৫৫-- 


৫৫৬ পৃ। সবা, ১ র, ৫১০ পৃ। কসস, 
৯ র, ৪৬৮ পৃ। মোহম্মদ, ২ রঃ ৬০৪ 
পৃ। মরয়ম, ৫ রঃ ৩৫৭ পৃ। রদ, 


১।/, 


৩-_-৪ র, ২৮২ পৃ। এক্রাহিম, ২--৫ র, 
২৮৬--২৮৯ পৃ। ফাতের, ১ র, ৫১৯ 
পৃ। 
দাউদের কাহিনী-নম্ল, ২--৩ র, 8৪৭ 
৪৪৯ পৃ। বকরা, ৩২ র, ৩৯ পৃ। 
স,১ র, ৫৪৫ পৃ। এত র, ৫৪৮ পৃ 
দৈত্যদিগের ধর্শগ্রহণ ও প্রচার--আহকাফ, 
৪ র) ৬০২ পৃ। 
দল সন্বন্ধে_রুম, ৪ র, ৪৮২ পু। 
৬র,২০৮পূ। 
ত্যদিগের বিষয়--জেন্ন, ১ র, ৬৮১ পূ। 
দাতক্রীড়া_-বকরা, ২৭ র, ৩৩ পু। মায়দা, 
১২ র, ১৩৬ পূ। 
ৃষ্টান্তযোগে উপদেশ--কহফ, ৫--৬ র, 
৩৪২--৩৪৩ পূ। 


আন্ফাল, 


ধনবিভাগ- নেসা, ১ র, ৮০ পৃ! এত৩র, 
৮৫পৃ। এ ৫বর, ৮৭পৃ। এই ২৪র, 
১১৬ পূ। আন্ফাল, ৫ র, ২০৬পূ। 

ধর্মগ্রহণে বল গ্রয়েগবিষয়ে-_ ইয়ুনস, ১০ র, 
২৪১ পৃ। বকরা, ৩৪ র, ৪২ পূ 

ধার্শিক অধার্িকের অবস্থার পার্থক্য-_ 
জোথ্রোফ, ৩ র, ৫৮৫ পৃ। 

ধর্মকে বিভক্ত করার বিষয়--এনাম, ২০ র, 
১৬৭ পূ। 

ধশ্ম স্বাভাবিক--রুম। ৪ র, ৪৮২ পৃ। 

ধার্মিকের পুরস্কার--হামসজ্দা, ৪ র, ৫৭৪ 
পৃ। 

ধর্মক্রিয়। (ধৰ্ম্মাৰ্থ দান রোজাপালনাদি )-- 
হজ, ৬ র, ৩৯৪ পৃ। 


ধর্শশাস্ত্রের অবিমিশ্র ও বিমিশ্র সত্য 
বিষয়ে--রঅদ, ২ র, ২৭৯ পৃ। 


ন 
নমাজ--বকরা, ৩১ র,৩৮ পৃ। মায়দা, ২ র, 


১২০ পৃ। নেসা, ৭ র, ৯০ পৃ। এরাফ। 
৩র, ১৭১ পৃ। মোজ্জম্মেলো। ২ র, ৬৮৫ 
পূ 


নরকদণ্ডবিষয়ে-_মুমেন, ৮ র, ৫৬৯ পৃ। স, 
৪ র, ৫৫০ পৃ। মোজনম্মেলো,২ র, ৬৮৫ পৃ। 
তকাসোর, ১ র, ৭১৫ পৃ। 

নরকবাসীদিগের সম্বন্ধে--মোল্ক, 
৬৬৪ পর | 

হার প্রপঙগ- নুহ, ১--২ রন, ৬৭৯--৬৮০ 
পৃ। সাফফাত, ৩ র, ৫৩৮ পৃ। ফোরকাণ, 
৪ র, ৪২৯ পৃ। মুমেনূন, ২ র, ৪০৩ 
পৃ। শোঅরা, ৬ র, ৪৪০ পৃ। এরাফ, 
৮ র, ১৭৬ পূ। আম্বিয়া, ৬ র, ৩৮২ 
পৃ। ইয়ুনস, ৮ র, ২৩৯ পৃ। হুদ, 
৩--৪ র, ২৪৭--২৪৮ প। 

নিদর্শন ও কোর্ু-আন্‌--ফাতের, ৫ র, ৫২৪ 
প। 

নৃহীয় সম্প্রদায় ও আদজাতি--কম্র, ১ র, 
৬৩১ পৃ। 

ন্যায়াচরণ--বনিএস্রায়েল, ৪ র, ৩২২. পৃ। 

কহা, লুত ও ফেরওণের স্ত্রী-তহরিম, 
২ র,৬৬৮প্। 


১র, 


পূ 
পূর্বতন গ্রেরিতমণ্ডলী--হদিদ, 
৬৪৪ পৃ। 
পুরাতন পদ্ধতিপ্রিয়তা--জোখ রোফ, ২ র, 
৫৮৪ পু। 


৪ র, 


১৩/০ 


পিতামাতা, স্বগণ 'ও দরিদ্রের প্রতি কর্তব্য 
--বনিএন্রায়েল, ৩ র, ৩২১ পৃ। 

প্রতিশোধ ও ধেধ্য--নহল, ১৬ র, ৩১৪ পৃ। 

প্রেরিত পুরুষসন্বদ্ধে-নৃর, ৭ র, ৪২১ পৃ। 
মূমেনূন, ৩ র, ৪০৪ পৃ। ইয়ুনস, ৫ র, 
২৩৬ পৃ। নেসা, ২১--২২ র, ১১২-- 
১১৩ পৃ।জারেয়াত, ২ র,৬২১পৃ। স, 
১ র, ৫৪৫ পৃ। আদ্বিয়। ১ র, ৩৭৫ পৃ। 
রঅদ, ৫- ৬ র, ২৮৩--২৮৪ পৃ। 

প্রত্যাদেশ--হজ, ৭ র, ৩৯৫ পৃ শুরা, ৫ 
র ৫৮১ পৃ। মোজম্মেলো, ১ র, ৬৮৪ পৃ। 

পবিভ্রাত্বাবিষয়ে--বকরা, ১১ র, ১৩ পৃ। 
প্রত্যাবর্তন--তওবা, ১৪ র, ২২৮ পৃ । 

প্রেরিতকে গৌরব দান-ফত্হ, ১ র, 
৬০৭ পৃ। 

পিতামাতা ও সন্তান_আহকাফ, ২ র, 
৫৪৯৯ % I 

প্রেরিতপুরুষের ধর্ম গ্রহণ--জেন্ন, ২ র, 
৬৮৩ পু । 

প্রতিমাপূজাবিষয়ে--হজ, ১০ র, ৩৯৮ পৃ। 
হামসজদা, ২ র, ৫৭২ পৃ। 

প্রেরিতপুরুষদিগের ভূত ও ভবিষ্যতে 
অভ্যুদয়সন্বদ্ধে--মুমেন, ৮ র, ৫৬৯ পৃ। 
পারলৌকিক শান্তি-_আত্মিয়া, ৭ র, ৩০৬ 
প। নহল, ৪ বর, ৩০২ পৃ। কহ্‌ফ, ১২র, 
৩৫০ পৃ। গাশিয়া, ১ র, ৭০৫ পৃ। 


ফেরওণ ও তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি শান্তি 
হুদ, ৯ র, ২৫৭পৃ। 


বৰ 


বিবাহসহন্ধীয় নূর, ৩--৪ র, ৪১৫--৪১৬ 
পৃ। বকরা। ২৭ র, ৩৩পৃ। এ ৩, 
র,» ৩৭ পৃ। নেসা, ১র,৮*পৃ। এ 
৩--৫ র, ৮৫--৮৭ পৃ। আহ্জাব, ৬ র, 
৫৯৪ পৃ। 

বিচারের দিন- এন্‌ফেতার, ১ র, ৭০০ পৃ। 
বিধি অস্বীকারবিষয়ে--কহফ, ৮ র, ৩৪৪ 
পৃ। 
ব্যভিচার সম্বদ্ধেঁ-নূর, ১-২ র, ৪১২-- 
৪১৩ পৃ। 
বিধিপালনবিষয়ে-বকরা, ২২ র, ২৫ পৃ। 
এনাম, ১৯ র, ১৬৬ পৃ। 

বিধিপরিবর্তনবিষয়ে- নহল, ১৪ র, ৩১১ পৃ । 

বদরের যুদ্ধ--.আন্ফাল, ১--২ র, ২০০-- 
২০২ পৃ। এঁ৯র,২১০ পৃ 

বিজয়সংবাদ--নস্র, ১ র, ৭১৯ পৃ। 

বিশ্বাসীদিগের সন্বদ্ধে-_মূমেনূন, ১ র, ৪০১ 
পৃ। এ ৩ র, ৪০৪ পৃ। নূর, ৫ র, 
৪১৯ পৃ। এ ৭ র, ৪২১ পৃ। ফোরকাণ, 
৬ র, ৪৩৩ পৃ। হজ, ২--৩ র, ৩৮৯-- 
৩৯১ পৃ। এঁ৭র, ৩৯£পৃ। এ ১০ র, 
৩৯৮ পৃ । মোনাফেকোন, ২ র, ৬৬২ 
পৃ। তহরিম, ২ র, ৬৬৮ পৃ। ফতৃহ 
৩-৪ র, ৬১০--৬১২ পৃ। বকরা। ১ র, 
২ পৃ। এ ১৩র, ১৬পৃ। এ ১৯র, 
২২পৃ। এ ২৬র,৩২পৃ। এ ৪* র, 
৪৯ পূ। আলো এম্রাণ, ১ র, ৫৪ 
পৃ। এ ১৪--১৭ র, ৬৯--৭৪ পৃ। 
মায়দা) ১--২ র, ১১৭-১২০ পৃ। 
এ ৮ র, ১৩০ পৃ। তওবা, ৯ র, ২২৩ 


১০ 


পৃ! কপ, ৬ র, ৪৬৩ পৃ। আহ্জাব, 
৩ র, ৪৯৯ পৃ। হোজ্রাত, ২ র, ৬১৫ 
পৃ 


বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী--ফতহ, ১ র, ৬০৭ পৃ। 
হদিদ, ১ র, ৬৪২ পৃ। 

বৈধাবৈধ মাস বিষয়ে--তওবা, ৫ র, ২১৭ 
পৃ। 

বিশুদ্ধ ধর্শ--রুম, ৪ র, ৪৮২ পৃ। 

বিশ্বাস ও ধর্মানকুলাবিষয়ে--সফফ, ২ র, 
৬৫৯ পৃ। 

বিশ্বাসীদিগের পরম্পরের সম্মিলন--হোজ- 
রাত, ১ র, ৬১৩ প। 

বিশ্বাসীর পুরস্কার__-বোরুজ, ১ র, ৭০৩ পূ। 


তি 


ভাগাবান্‌ ও হতভাগ্য -_লয়ল, ১ র, ৭০৯ পৃ। 
মু 


মুসার প্রসঙ্গ-ইযুনস, ৯ র, ২৪০ পৃ। 
কমল, ১৪ র, পৃ। 
মরয়ম, ৪ র, ৩৫৭ পৃ। ফোরকাণ, ৪ র, 
৪২৯ পৃ। শোঅরা, ২--৪ র, 
৪৩৮ পৃ। একব্রাহিম, ১-২ র, ২৮৫- 


8৫৫-৪৬০ 


৪৩৫." 


২৮৬ পৃ। এরাফ, ১৩৮২০ র, ১৮২৮ 
১৯২ পৃ। মায়দা, ৪ র, ১২৪ পূ। 
যুমেন, ৩--৪ রর, ৫৬৪--৫৬৫ পৃ। 
আহজাব, ৯ র, ৫০৯ পৃ । দোখান, 
১ র, ৫৯১ পৃ। জোথরোফ, ৫ র, 
৫৮৬ পৃ। তাহা, ১৮৫ র, ৩৬২ 
৩৭০ পৃ। 


মনোমধ্যে কোর্-আনের প্রত্যাদেশ--বকরা। 
১২ র, ১৫ পৃ। 


মরয়মের প্রসঙ্গ--আলে| এম্রাণ, ৪--৫ র, 
৫৪---৫৬ পৃ। মরয়ম, ২ রঃ ৩৫৩ পৃ। 

মদয়ন জাতি ও শোয়ব পেগান্বর--এরাফ, 
১১ র, ১৮১ পু। 

মৃত্যু ও শান্তি জোমর, ৫ র, ৫৫৮ পৃ। 

মণ্ডলীর বিচ্ছেদ ও মিলন- শুরা, ২ র, 
৫৭৮ পূ। 

মুসা ও হারুণের গ্রসঙ্গ--সফফ, ১ র, 
৬৫৮ পূ। 

মেরাজ (দ্বর্গারোহণ)-- নজম, ১ র, ৬২৭ পু। 

মন্তম্হুট্টি--তারেক, ১ র, ৭*৪ পৃ। হেজর, 
৩র, ২৯৪ প। 

মৃত্যুসহ্ন্ধীয়_ নহল, ৮ র, ৩০৫ পূ। বলদ, 
১ র, ৭০৮ পৃ। তীন, ১র, ৭১১ পৃ। 
অলকৃ, ১ র, ৭১২ পু। 


য্‌ 


যুদ্ধবিরোধী ও বিশ্বাসীদিগের দণ্ড পুরস্কার 
মোহম্মদ, ১ র, ৬০2 পৃ। 
রর 


রোজ! ( উপবাসত্রত )--বকরা, ২৩ র, 
২৬পূ। 
রুমের পরাজয়--রুম, ১ র, ৪৭৮ পূ। 
ল 


লুত পেগান্বর--শোঅরা, ৯ র, ৪৪২ পৃ। 
নমল, ৪ র, ৪৫১ পূ। এরাফ, ১০ র, 
১৭৯ পৃ। অন্কবুত, ৩--৪ র, ৪৭২-- 
৪৭৪ পৃ। হেজর, ৫ র, ২৯৬ পৃ। 

লুষ্ঠিত সামগ্রী বিষয়ে--আন্ফাল, ১ র, 
২০০ পৃ। 

লোক্মানের প্রসঙ্গ--লোক্মান, ২ র, ৪৮৭ 
পৃ। 


খা 


শয়তানের প্রসঙ্গ--বনিএলায়েল, ৭ র, ৩২৭ 
প। নেসা, ১৮ র, ১০৮ পৃ। হেজর, 
৩ র, ২৯৪ পৃ। ফাতের, ১ র, ৫১৯ পৃ। 
কহফ, ৭ র, ৩৪৪ পৃ। 

শপথবিষয়ে - মায়দা, ১২ র, ১৩৬ পৃ। 

শিকার--মায়দা, ১৩ র, ১৩৮ পৃ। 

শুক্রবাসরীয় নমাজ--জোমোয়া, ২ র, ৬৬০ 
প। 

শাঁস্তিবিষয়ে- সবা) ৪ র) ৫১৬ পৃ। সেজদা, 
২--৩ র, ৪৯২--৪৯৪ পৃ। অন্কবুত, 

জোমর, ৬ র, ৫৫৯ পৃ। 

মুমেন, ৫--৬ র, ৫৬৬-৫৬৮পূ। 


৬ বর, ৪৭৭ পৃ। 


শাবেকদর- কদর, ১ র, ৭১৩ পৃ। 
শোয়ব পেগাম্থরের প্রসঙ্গ --অন্কবুত, ৪ র, 
৪৭৪ পৃ। হুদ,৮ র,২৫৬ পূ। 
শয়তান ও আদম এবং মন্ুধ্য--এরাফ, ২ 
৩ র, ১৭০--১৭১ পৃ। 
শত্রকুলের স্ত্ীপুরুষদিগের প্রতি কর্তব্য 
মোম্তহেনত, ২ র, ৬৫৫ পৃ। 
স্‌ 


হৃটিক্রিয়া-_মূমেনূন, ১ র, ৪০১ পৃ। লোক্‌- 
মান, ১ র, ৪৮৬ পৃ। রুম, ৩--৪ বর, ৪৮১ 
_৪৮২ পৃ। সেজদা, ১ র, ৪৯১ পৃ। 
নহল, ১ র, ২৯৯ পৃ! রঅদ, ১ র, ২৭৮ 
পৃ। হাম সজদা, ২র, ৫৭২ পৃ। 
ধযমন__মৃমেনূন, ১ র, ৪০১ পৃ! 

স্বর্গ ও নরক-ফোরকাণ, ২ রঃ ৪২৬ পৃ। 
এরাফ, ৫--৬ রঃ ১৭৪--১৭৫ পৃ। ইয়াস, 
৪-৫ র, ৫৩১--৫৩২ পৃ। জোমর? ৮র, 
৫৬১ পৃ। সাফফাত, ২ র, ৫৩৬ পৃ! 


১W/ 


কা, ৩ র, ৬১৯ পৃ। ওয়াকেয়া, ১ র, 
৬৩৮ পৃ। আহকাফ, ২ র, ৫৪৯৯ পৃ। 
মোহম্মদ, ২ র, ৬০৪ পৃ। নেসা, ১৮ র, 
১০৮পৃ। 


সকল শান্ত্রকে মান্য করা বিষয়ে বকরা, 
১০ র, ১২ পৃ। 

সালেহ পেগান্বর--শোঅরা, ৮ র, ৪৪২ পৃ। 
নহল, ৪ র, ৪৫১ পৃ। এরাফ, ১০ রঃ 
১৭৯ পৃ। 

সালেহ ও লুত- কমর, ২ র, ৬৩২ পৃ 

সৃষ্টি, এতব্রাহিম ও মুহা-অন্কবৃত, ২ র, 
৪৭১ পৃ 

সমুদ জাতি-__শম্স, ১ র, ৭০৯ পৃ। 

স্ত্রী পুরুষের লজ্জা! ও সতক্কতা-নূর, ৪ র, 
৪১৬ পৃ। 

সাম্প্রদায়িক সশ্মিলন- শুধা,২ র, ৫৭৮ পৃ। 
স্বামী স্ত্রী নেসা, ১৯ র, ১০৯ পৃ। 
সন্ধিবিগ্রহ-_আন্ফাল, ৮ র, ২০৯ পৃ। 

ন্লীবঙ্জন--আহজাব, ৬ র, ৫০৪ পৃ। তলাক, 
১ র, ৬৬৪ পৃ। 

ক্রীধন--আহজাব, ৬ র, ৫০৪ । 

স্ত্রীলোকের প্রতি শাসন_ নেসা, ৬ র১৮৮ পৃ। 

সাক্ষ্যদান বিষয়ে-মায়দ1, ১৪ র, ১৩৯ পৃ 

সমুদায় প্রেরিতকে গ্রহণ-বকরা, ১৬ র, 
১৯ পৃ মূমেন, ৭ র ৫৬৮ পৃ। নেসা, 
২১ র, ১১২ পৃ । এ ২৩র, ১১৫ পৃ। 

সোলয়মান__নম্ল, ২-৩ র, 88৭-888 
পৃ। সবা,২ র, ৫১১ প। স, ৩ র, 
৫৪৮ পৃ। 

সর্বেণীর সাধুর প্রতি অভয় বাণী__মায়দা, 
১০ র, ১৩৩ পৃ। 
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সন্তানহতা--এনাম, ১৬ র, ১৬১ পৃ। 

্ব্গবামীদিগের সখবর্ণন--দহর, ১র, ৬৯৯ 
পৃ! 

সাধুর পুরস্কার_ফাঁতের, ৪ র, ৫২৩ পৃ। 
ও তিপুরকখন-। ১ র, ৬১৭ পৃ। 

: খ্ৰত্সম্বন্ধে-হশপ্য৯ র, ৬৪৯ পৃ। 

রঃ স্বুরাপানবিষয়ে_বররা,ই, ২৭ র, ৩৩ পৃ। 
মায়দা, ১২ র, ১৩৬ পৃ । 
হদগ্রহণবিষয়ে-বকরা, ৩৮ র, ৪৭ পৃ। 
আলোএমুরাণ, ১৪ রঃ ৬৯ পৃ। 

স্ফা ও'ঘরওয়াগিরি-_বকরা, ১৯ র, ২২ পৃ। 

হ্‌ 

হজক্রিয়া -বকরা, ২৪--২৫ র, ২৮--৩০ পৃ। 

হেজরত ( দেশত্যাগ )--তওবা, ৬ র, ২১৯ 
পৃ। নেসা) ১৪ রঃ ১০৪ পৃ। 

হেজরনিবাসী--হেজর, ৬ র, ২৯৭ পৃ। 

হুদ পেগাদ্বর-_হদ, ৫ র, ২৫০ পৃ। এরাফ, 
১০ বর, ১৭৯ পৃ। 

হজরত মোহম্মদসন্বদ্বীয়--হজ,৭ র, ৩৯৫ পৃ। 
হোজরাত, ২ র, ৬১৫ পৃ। ইযুনস, 


১০--১১ র, ২৪১--২৪৩ পৃ। জোহা, 
১ র, ৭১০ পৃ। 

ইজরতের প্রতি উপদেশ--বনিএন্ায়েল, 
৮--৯ র, ৩২৯--৩৩০ পৃ। হুদ, ১ র, 
২৫৯ পৃ। আলোএমরাণ, ১ র, ৫০ পৃ। 
এন্‌্শকাক, ১ র, ৭০২ পৃ। 

হজরতের পত্বীগণ সম্বদ্ধেঁ-আহজাব, ৪-- 
৫ র, ৫১--৫০২ পৃ। | 

হজরতের ভার্য্যাদিগের নাম-২আহ্জাব, ৭ 
র, ৫০৭পৃ। 

হজরতের সম্বন্ধে বিবাহবিধি--আহজাব, ৬ 
র, ৫০৪ পৃ। 

হজরতের পারিবারিক ব্যাপার--তহরিম, 
১ র, ৬৬৬ পৃ। 

হজরত মোহম্মদ ও কাফেরগণ--আদ্মিয়া, ৩ 
র, ৩৭৮ পৃ। 

হজরত মোহম্মদ ও একত্ববাদ-স্কহফ, ১২ র, 
৩৫০ পৃ। 

হজরত মোহম্মদ ও কোর্-আন্‌- হুদ, ২ র, 
২৪৫ পৃ। 
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——_ ৯০০০৯৭৮৬ 


সুরা ফাতেহা * 


সব ভি) ৬৮ 


প্রথম অধ্যায় 


‘০60060 66৬৬*, 
৭ আয়ত 
( দাতা * দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১1) 


বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা ৷ ২। + তিনি দাতা ও দয়ালু ।৩। + 
বিচারদিবসের অধিপতি । ৪1 আমর! তোমাকেই মাত্র অর্চনা করিতেছি, এবং 
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॥ বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ ঘটনাশ্ুত্রে কোরআনের এক এক সুর! ( অধ্যায় ) 
অবতীর্ণ হইয়াছে । ফাতেহা সুরার সম্বন্ধে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, একদা মহাপুরুষ মোহম্মদ 
মন্ধার প্রান্তরের পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে “হে মোহম্মদ,” এই শব্দ শুনিতে পাইলেন। 
তিনি উর্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, গগনমার্গে স্বৰ্ণময় সিংহাসনের উপর একজন জ্যোতিম্মান 
পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছেন । মহাপুরুষ মোহম্মদ ইহা দেখিয়া ভয়ে 
পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ তিনি “হে মোহম্মদ” এই শব্দ শ্রবণ করিলেন। খদিহ্বাদেবীর 
পিতৃব্যপুত্র অরক। পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাস শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, এবং বর্তমান সময়ে 
আরব দেশে যে একজন শ্বর্গীয় তন্ববাহক সমুদিত হইবেন জানিতেন। তিনি এই ব্যাপার 
অবগত হইয়। হজরত মোহম্মদকে বলিলেন, “যখন তুমি এই শব্দ শ্রবণ করিবে, পলায়ন করিও না, 
কি বল৷ হয়, মনোযোগপূর্রবক শুনিও”। "হজরত তদনুসারে কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন । 
তখন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের মুখে এই কথা শ্রবণ করিলেন, “হে মোহম্মদ, আমি জেব্রিল, তুমি 
এই দলের নবি” (ন্বর্গীয় সংবাদদাতা )। তৎপর বলিলেন, “আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, 
ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্ত নাই, মোহম্মদ তাহার প্রেরিত ও তাহার দীস।” অপিচ বলিলেন, “বল, 
বিশ্পপালক পরমেম্বরেরই সমাক্‌ প্রশংসা” ইত্যাদি ফাতেহা সুরার শেষ বচন পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইল। 

( তফ্সির ফায়দা ' 

+ “রহমাণ” শব্দের অর্থ দাত! লিখিত হইল। কিন্তু “রহমাণ” শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রলয়াস্তে 
চরমকালে পুনর্ববীর মানবীয় অস্তিত্বের প্রদাতা। মীসলমানদিগ্ের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস 
এই যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহের সঙ্গে কবরের ভিতরে বাস করে। ঈশ্বরের আঁজানুসারে এক সময় 
জগতের প্রলয় হইবে । তখন গর্ভ ও ও বিচূর্ণ দেহ নকল পুনর্গঠিত ও সজীব হই ঈশ্বরের 


৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বিছাৎ তাহাদের দৃষ্টি হরণ করিবে; যখন ( বিদ্যুৎ ) তাহাদিগকে জ্যোতিঃ প্রদান করে, 
তাহারা তাহাতে চলিতে থাকে ; যখন তাহার] অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন দণ্ডায়মান থাকে; 
ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় তাহাদের চক্ষু কর্ণ হরণ করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি 
ক্ষমতাশ।লী * | ২০ ( র, ২, আ, ১৩) 

হে লোকসকল, যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে 
হথজন করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের সেই প্রতিপালককে অচ্চনা কর, তাহাতে 
তোমরা রক্ষা পাইবে। ২১। + যিনি তোমাদের জন্ত ভূতলকে শয্যা, 
আকাশকে চন্দ্রাতপ করিয়াছেন, এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন, পরে তাহ! 
হইতে ফলপুঞ্জ তোমাদের উপজীবিকার জন্য উৎপাদন করেন, সেই ঈশ্বরকে 
অচ্চনা কর, ঈশ্বরের সদৃশ নিরূপিত করিও না, অপিচ তোমরা জ্ঞাত আছ। ২২। 
আমি যাহা আপন দাসের প্রতি অবতারণ করিয়াছি, তাহাতে যদি তোমাদের 
সন্দেহ থাকে, তবে তংসদৃশ এক স্্র। উপস্থিত কর; যদি তোমর! সতাব্রত হও, 
তবে ঈশ্বর ব্যতীত স্বীয় সাক্ষিগণকে আহ্বান কর। ২৩। পরস্ত যদি করিলে না, 
তবে নিশ্চয় করিতে পারিবে না; অতএব যে অগ্নির ইন্ধন মনুষ্য, সেই নর- 
কাগ্রি ও প্রস্তরপুঞ্জ সম্বন্ধে সাবধান হও; (তাহা) ইঈশ্বরপ্রোহী লোকদিগের 
জন্য সঞ্চিত আছে । ২৪ । যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সংৎকার্য্য করিয়াছে, তাহা- 
দিগকে (হে মোহম্মদ, ) তুমি এই সুসংবাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য স্বর্গের 
উদ্যান সকল আছে, যাহার নিয় দিয়া পয়ঃগ্রণালী সকল প্রবাহিত হই- 
তেছে; যখন তাহা! হইতে ফলপুঞ্জ উপঙ্গীবিকারূপে তাহাদিগকে দেওয়! যাইবে, 
তখন তাহারা বলিবে, আমাদিগকে পূর্বে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহ! সেই ফল; 
আকারে পরস্পর সাদৃশ্য গৃহীত হইবে, + এবং সেখানে তাহাদের জন্য পুণ্যবতী 
ভাধ্যা সকল থাকিবে ও তাহার| তথায় নিত্যকাল বাস করিবে। ২৫ | নিশ্চয় 
ঈশ্বর মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের বা তদপেক্ষ শ্রেষ্ঠ জীবের উদাহরণ দিতে লজ্জিত হন 
না, কিন্তু যাহ।রা বিশ্বাসী তাহার! জানে যে, তাহার প্রতিপালকের এই ( রূপ দৃষ্টান্ত ) 
সত্য ; কিন্তু ঈশ্বরদ্রোহী লোকেরা পরে বলে, “এই উদাহরণে ঈশ্বর. কি অভিপ্রায় 
করেন?” ইহা দ্বারা তিনি অনেককে বীর ও অনেককে পথপ্রদর্শন রি 


* ধর্ে পরিণামে টি সম্পদ, a কিছু ক্লেশ; যেমন বারিবর্ধণের পরিণামে শস্তোৎপত্তি, 
কিন্তু তাহার প্রথমে বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ। কপট লোকের! প্রথমে ক্লেশ দেখিয়াই ভয় পায় এবং তাহাদের 
সঙ্কট উপস্থিত হয়। যেমন বিদ্যুৎ কখনও প্রন্থলিত ও কণন অদৃষ্য হয়, তদ্রপ কপট লৌকদিগের 
মনে কখনও ধৰ্ম্ম স্বীকার, কখনও অস্বীকার হুইয়। থাকে । (ত,ফা,) 


1 কথিত আছে যে, শ্বর্গৌদ্যানের ফলের আকার পৃথিবীর ফলের আব'রের স্যায়, কিন্তু আঁন্ব'- 


দনে বিভিন্নতা আছে । (ত, ফা) 


সূরা বকরা ৫ 


এতন্বার৷ কুক্রিয়াশীল লোক ব্যতীত অন্তে পথচ্যুত হয় না *। ২৬। যাহার! ঈশ্বরের 
অঙ্গীকার তত্বন্ধনের পর ভঙ্গ করে, এবং ঈশ্বর সন্মিলন বিষয়ে যে আজ্ঞ! করিয়াছেন, 
তাহ! লঙ্ঘন করে, এবং পৃথিবীতে অহিতাচরণ করে, ইহারাই তাহারা যে ক্ষতি- 
গ্রন্ত। ২৭। কেমন করিয়া তোমরা ঈশ্বরপ্রোহী হও; অবস্থা ত এই-তোমর৷ 
নির্জীব ছিলে, পরে তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমা- 
দিগকে সংহার করিবেন, ইহার পর তিনি জীবন দান করিবেন, অবশেষে তাহার 
দিকেই তোমাদের প্রতিগমন। ২৮। তিনি এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, 
তৎসমুদায় তোমান্গের জন্য স্বজন করিয়াছেন, তৎপর নভোমগুলের প্রতি 
মনোযোগী হইয়। সপ্ত স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তিনি সর্বব বিষয়ে জ্ঞানী । ২৯। 
( র, ৩, আ, ৯) 

এবং ( স্মরণ কর, ) যপন তোমার প্রতিপালক দেবগণকে বলিলেন, “নিশ্চয় আমি 
পৃথিবীতে দলপতি স্বজন করিব” তাহার বলিল, “তুমি কি এমন লোককে 
তথায় হ্যঙ্গন করিবে, যাহার! সেই স্থানে অত্যাচার ও শোনিতপাতত করিতে 
থাকিবে? আমরা তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকি ও তোমার পাবিভ্রত। 
স্বীকার করি।” তিনি বলিলেন, “যাহ! তোমর] জ্ঞাত নও, নিশ্চয় আমি তাহা জ্ঞাত 
আছি।* ৩০। এবং তিনি আদমকে সকল পদার্থের নাম শিখাইয়াছিলেন, তৎ- 
পর সমুদায় দেবগণের নিকট উপস্থিত করিলেন, পরে বলিলেন, “বদি তোমরা 
সত্যবাদী, তবে এই সকলের নাম আমাকে জ্ঞাপন কর।” ৩১। তাহারা বলিল, 
“পবিত্রতার সহিত তোমাকে স্মরণ করিতেছি, (হে ঈশ্বর,) যাহা তুমি আমা- 
দিগকে শিক্ষা দিয়াছ, তদ্বাতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমি জ্ঞাতা ও 
স্ববিজ্ঞাত। |” ৩২। ঈশ্বর বলিলেন, “হে আদম, তুমি তাহাদিগকে তাহাদের 
নাম জ্ঞাপন কর ;” অনজ্ঞর যখন লে তাহাদিগের নিকটে তাহাদের নাম ব্যক্ত 
করিল, তখন তিনি বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে কি বলি নাই যে, সতাই আমি 
ভূমণ্ডল ও নভোম্গুলের গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত আছি ও তোমরা প্রকান্যে যাহ! করি- 
তেছ এবং যাহ! গুপ্ত রাখিতেছ, তাহা অবগত হইতেছি?” ৩৩। এবং যখন 
আমি দেবগণকে বলিলাম, “তোমরা আদমকে প্রণাম কর,” তখন শয়তান ব্যতীত 
সকলে প্রণাম করিল, সে অগ্রাহ করিল, অবাধ্য হইল ও ধন্মপ্রোহীপ্দিগের অস্ত- 
গত হইল । ৩৪1 এবং আমি বলিলাম, “হে আদম, স্বর্গে তুমি সন্ত্রীক বাস 
করিতে থাক ও তোমরা ছুই জনে তাহার ( খাদ্য ) যথা ইচ্ছা সুখে ভক্ষণ 


রী ৯ 2 রক ০৯ ০ পপ পাশ আপ ৯ পাপী পপি পস্্ 


+ ঈশ্বর কোর-আনে মশক ও উর্ণনাভ ইত্যাদি জীবের আখ্যায়িকা দৃষ্টাস্তস্থলে বগিয়াছেন। 
অবিশ্বাসী লোকের! তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে অর্থ গ্রহণ ন! করিয়া বিপথগামী হইয়াছে, এবং বিশ্বাসীর! 
মনোযোগবিধানে তাহার মর্ম গ্রহণ করিয়া আলোক লাভ করিয়াছেন। (ত, ফা,) 


৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


কর, এবং এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, তবে তোমরা অপরাধীদিগের অন্ত- 
গত হইবে ।” ৩৫। অনন্তর শয়তান তাহাদিগকে তথা হইতে বিচালিত . করিল, 
তৎপর তাহারা যাহাতে (যে সম্পদে ) ছিল, তাহ! হইতে নিক্কামিত হইল, এবং আমি 
বলিলাম, তোমরা অধোগামী হও, তোমরা পরস্পরের শত্রু, ভূমগুলে তোমাদিগের 
জন্য বাসস্থান ও কিছু কাল ফলভোগ হইবে। ৩৬। পরে আদম স্বীয় প্রতি- 
পালকের নিকটে কয়েক কথা শিক্ষা করিল, * অনন্তর তিনি তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হইলেন; নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্তনকারী ও দয়ালু। ৩৭। আমি বলিয়া- 
ছিলাম যে, “তথা হইতে এক যোগে তোমরা অধোগমন কর, পরে যদি তোমাদের 
নিকটে আমা হইতে উপদেশ উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি সেই উপদেশের অনুসরণ 
করিবে, তাহার কোন ভয় থাকিবে না, সে শোকার্ত হইবে না।” ৩৮। এবং 
যাহারা ধশ্মবিপ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ 
করিয়াছে, তাহারা নরকাগ্সির অধিবাসী, সেখানে তাহার! নিত্যনিবাসী হইবে । ৩৯। 
( র, ৪, আ, ১০) 

হে এন্রায়েলবংশী় লোকসকল, আমি তোমার্দিগকে যাহা দিয়াছি, সেই 
দান স্মরণ কর, এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ 
করিব; পরস্ত আমা হইতে ভীত হও %। ৪*। আমি যাহা (কোর্-আন্‌) প্রেরণ 


* ঈশ্বর আদমের অন্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই ভাবে প্রার্থনা করিও, তাহা! হইলে 
তোমাকে ক্ষমা করা যাইবে । (ত, ফা, ) 

1 ইয়কুবের বংশোন্তব লোক এশ্রায়েল জাতি, এই এক্রায়েল বংশে ধর্মপ্রবর্তক মহাত্মা! মুসা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার নিকট “তওরাতি” গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। তিনি এশ্রায়েল জাতিকে 
মেলরের ঈশ্বরদ্রোহী অত্যাচারী রাজা ফেরওণের অধীনত হইতে মুক্ত করিয়। কেনান দেশে 
আঁনয়নপূর্ববক 'স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার। ঈশ্বরের নিকটে সেই দেশের অধিকার প্রার্ঘন। 
করেন। ঈশ্বর উীাহাক্গীর সঙ্গে এই মরতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, “তোমর! যদি তওরাতের 
বিধি অনুসারে চল, এবং আমি যে যে পেগাম্বরকে ( তত্ববাহককে ) প্রেরণ করিব, তাহাদের 
অনুবর্তী হও, তাহা হইলে কেনান দেশ তোমাদের অধিকারে রাখিব ৷ তখন তাহারা সেই 
অর্গীকারে বদ্ধ থাকে, পরে বিপথগামী হয়, অর্থাৎ ছুর্নাতিপরায়ণ হুইয়া উঠে, উৎকোচগ্রাহী ও 
শাস্ত্রীয় প্রশ্ন সকলের অসত্য মীমাংসাকারী হয়। তোষামোদের অনুরোধে সত্যে অসত্য আরোপ 
করে, প্রভূত্বের অভিলাষী হয়, স্বর্গীয় তত্ববাহকদিগকে অগ্রাহ্য করে, ভওরাত গ্রন্থে তত্ববাহকদিগের 
চরিত্র যেরূপ লিখিত ছিল, তাহার পরিবর্থন করে। এক্ষণ ঈশ্বর নিষ্ধের অনুগ্রহ ও তাছাদিগের 
অবাধ্যতা স্মরণ করাইয়। দিতেছেন। “তোমাদিগকে” স্থলে তোমাদের পূর্ব পুরুষদিগ্কে বুঝাইবে। 
ইহুদি জাতিই এন্রায়েলবংণীয়। (ত,ছো।) 

শাম দেশ তুরস্কের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত। এ দেশের এক নগরের নাম কেনান। এই নগয়ে 
মুসার পূর্বপুরুষ ইযুদেফের পিতা ইয়কুব বাস করিতেন। এই কেনানকে কেহ শাম দেশ বলিয়া- 


সূরা বকরা 


করিলাম, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের সঙ্গে যাহ! ( ষে পুস্তক ) বিদ্যমান, 
(এই পুস্তক ) তাহার সত্যতার প্রতিপাদক, * ইহার প্রতি তোমরা প্রথম ঈশ্বরত্রোহী 
হইও না ও আমার নিদর্শন সকলের জন্ত নিক্ষ্ট মূল্য গ্রহণ করিও না, ণ এবং পরে আমা 
হইতে সাবর্ধীন হইও। ৪১। এবং তোমরা! সত্যের সঙ্গে অমত্যকে মিশ্রিত ও সত্যকে 
গোপন করিও না, এবং তোমরা তো জ্ঞাত আছ? ৪২। এবং উপাসনাকে প্রতি- 
চিত রাখ, জকাত & প্রদান কর ও উপাসকমগুলীর সঙ্গে উপাসনা কর। ৪৩। 
তোমরা কি লোকদিগকে সঘিষয়ে আদেশ কর, এবং আপনাদিগকে ভূলিয়! যাও ও 
তোমর! গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাক, অনস্তর অর্থ বোধ করিতেছ না কি? ৪৪। 
সহিষ্ণুতা ও উপাপনাযোগে আহুকুল্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ইহা কঠিন) কিন্ত 
বিনীত লোকদিগের পক্ষে কঠিন নয়। ৪৫। + যাহারা জানে যে, তাহার! ঈশ্বরের 
সঙ্গে সম্মিলিত হইবে ও তাহার প্রতি তাহার! প্রত্যাবর্তনকারী হওয়! ( তাহাদের পক্ষে 
কঠিন নহে ।) ৪৬। (র, ৫, আ, ৭) 

হে এশ্র/য়েলবংশীয় লোকমকল, আমি হোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, আমার 
সেই দান স্মরণ কর, এবং নিশ্চয় আমি সমুদায় লোকের উপর তোমার্দিগকে 
শ্রেষ্ঠতা দন করিয়াছি । ৪৭। যে দিবস কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে 
কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করিবে না ও তাহার অনুরোধ স্বীকৃত এবং তাহার নিকট 
হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না ও তাহার! সাহায্য পাইবে না, তোমরা সেই 
(বিচারের দিনকে ) ভয় করিও । ৪৮। এবং ( স্মরণ কর, ) আমি যখন ফেরাওয়ণীয় 
সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের প্রতি 
কঠোর অত্যাচার করিতেছিল, তোমাদের পুত্র সম্তানদিগকে বধ করিতেছিল, 
এবং কন্তাদিগকে জীবিত রাখিতেছিল, ইহাতে তোমাদের প্রতিপালক হইতে 
গুরুতর পরীক্ষা ছিল। ৪৯। এবং (ম্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদের জঙ্ত 
সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়াছিলাম, পরে তোমাদিগকে রক্ষা ও ফেঁরিয়ণীয় লোক- 
দিগকে জলমগ্র করিয়াছিলাম, এবং তোমরা দর্শন করিতেছিলে। ৫*। এবং 


ছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ পারশ্তঠ অভিধানকাঁর গয়সোদ্দিন কেনান ইয়বুবের অধিষ্ঠিত নগর বিশেষ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


* ধৰ্মপুস্তক “তওরাতে” বর্ণিত আছে যে, যিনি তত্ববাহকরূপে ধর্শগ্রন্থসহ প্রকাশিত হইবেন, 


যদি তিনি “তওরাতকে” সত্য বলেন, তবে তিনি সত্য তত্ববাহক, অন্যথা মিথ্যা । (ত, ফা,) 
+ "নিদর্শন সকলের জন্য নিকৃষ্ট মূল্য গ্রহণ করিও ন1।” ইহার অর্থ সাংসারিক প্রীতির অনুরোধে 
ধর্মকে পরিত্যাগ করিও ন|। (ত, হো, ) 


1 বাঁধিক আয়ের চল্লিশ ভাখের এক ভাগ ধর্্মেচ্দেন্তে দান করাকে “জকাতি” বলে, প্রত্যেক 
মোসলমান এইরূপ দানে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। 


শুরা বকর! 


ae 


হয় স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর, এবং প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে আঙিয়া বল যে, আমরা 
ক্ষমা! চাহিতেছি, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষম। করিব, এবং অবশ্ত হিতকারী 
লোকদিগকে অধিক দান করিব *। ৫৮। অনন্তর যাহার! দুষ্ট লোক ছিল, তাহাদিগকে 
যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহারা তাহার বিপরীতাচরণ করিল, পরে আমি সেই 
সকল দুষ্ট লোকের অসদাচরণজন্ত তাহাদের উপর স্বর্গ হইতে শাস্তি প্রেরণ 
করিলাম। ৫৯। (র, ৬, আ, ১৩) 

এবং যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য জল প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আমি 
বলিয়াছিলাম, “তুমি স্বীয় যষ্টিদ্বারা প্রন্তরে আঘাত কর?” অনস্তর তাহা হইতে 
দ্বাদশ প্রস্রবণ নির্গত হইল, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার ঘাট 
জানিতে পারিল; (আমি বলিলাম ) ঈশ্বর প্রদত্ত ঝীবিক। হইতে ভক্ষণ ও পান 
কর, আর তোমরা পৃথিবীতে অত্যাচারিরূপে অত্যাচার করিম! ফিরিও না ৭, 
|৬* | এবং যখন তোমরা বলিলে, “হে মুলা, আমর! একবিধ খাদ্যে ধৈর্ধ্য 
ধারণ করিতে পারিব না, অতএব আমাদের জন্য তোমার ঈশ্বরকে আহ্বান কর, 
ক্ষেত্রে শাক, কাকড়ি, গোধূম, মন্থর, পলাওু জন্মে, তিনি যেন আমাদিগের নিমিত্ত 
এই সকল দ্রব্য বাহির করেন।” সে বলিল, “তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তর সঙ্গে উৎকৃষ্ট 
বস্তুর বিনিময় করিতে চাহ? কোন নগরে অবতীর্ণ হও, পরে তোমরা যাহা চাহিতেছ, 
তাহা নিশ্চয় তোমাদের জন্য হইবে ;” পরে তাহাদের উপর দুর্দশা ও দরিদ্রত1 নিপতিত 
এবং তাহারা ঈশ্বরের আক্রোশের সঙ্গে পুনশ্মিলিত হইল; যেহেতু তাহারা এশ্বরিক 
নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছিল ন| ও তত্ববাহকদ্দিগকে অযথা বধ 
করিতেছিল, অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া এরূপ ঘটিল, এবং তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিতে- 
ছিল। ৬১। (র, ৭, আ, ২) 


এই বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদিগকে দান কর! যাইতেছে, ভক্ষণ কর, কল্যকার জন্য ভাবিও না|” তাহার! 
সেই আজ্ঞাপালনে বিমুখ হইলেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ঈশ্বর 
“আমার প্রতি” ইত্যাদি এই উক্তি করিলেন ! (ত, হো,) 
* এন্সায়েলবংতীয় লৌকদিগকে স্বীয় পাপের জম্য অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, এই বৃব্বাস্ত 
মায়দা শুরতে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে । একদা তাহারা অরণ্যে আহার প্রাপ্ত হন না, ঈশ্বর তাহা- 
দিগকে এক গ্রামের নিকট উপস্থিত করিয়। এই আদেশ করেন, “গ্রামের দ্বারে প্রণাম করিতে করিতে 
যাও, এবং পাপ ক্ষমা হউক বলিতে থাক ।” (ত,ফা,) 
+ সেই অরণ্যে জল ছিল না। এক প্রস্তর হইতে বারটি প্রশ্ববণ নির্গত হয়। এস্রায়েল সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত বারটি দল ছিল, এক এক দল এক এক প্রশ্রবণের জল পান করিলেন। ইহার তাৎপর্য 
এই যে, যে দলের লোক হউক না কেন, বিশ্বাসী হইলে স্বর্গের শা বারি লাভ কবিবে, দলের বিশেষত্বের 
প্রাধান্ত নাই। (ত,ফাঃ) 
২ 


৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


(স্মরণ কর,) যখন আমি মুলার সঙ্গে চত্বারিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, 
তৎপর সে চলিয়া গেলে তোমরা গোবৎনকে আশ্রয় করিলে, * এবং তোমর৷ 
দুর্বৃত্ত হইলে-। ৫১। অবশেষে ইহার পরে আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, 
যেন তাহাতে তোমর! ধন্যবাদ দাও। ৫২। এবং ( স্মরণ কর,) যখন আমি মুসাকে 
পুস্তক ও প্রমাণ দান করিয়।ছিলাম, যেন তোমরা সত্য পথ প্রাপ্ত হও। ৫৩। এবং 
(স্মরণ কর,) যখন মুস! আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, “হে আমার মণ্ডলীস্থ লোক- 
সকল, নিশ্চয় তোমরা গোবৎনকে ( উপাশ্যরূপে ) গ্রহণ করিয়। নিজের প্রতি 
অনিষ্টাচরণ করিয়াছ, অতএব স্বীয় স্থষ্টিকর্ভীর দিকে প্রত্যান্থুখ হও, অতঃপর স্ব স্ব 
জীবনকে বিনাশ কর, তোমাদের স্বষ্টিকর্তার নিকটে ইহাই তোমাদের জন্তু 
কল্যাণ,” অনন্তর ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিলেন, নিশ্চয় তিনি 
প্রত্যাবর্তনকারী ও দয়ালু। ৫৪ | এবং (স্বরণ কর,) যখন তোমরা বলিতেছিলে, 
“হে মুসা, যে পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরকে স্পষ্ট দর্শন ন| করিব, সে পর্যাস্ত কখনও 
তোমাকে বিশ্বাম করিব না” পরে তোমাদের উপর বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল ও 
তোমরা তাহা দেখিতেছিলে। ৫৫। তৎপর তোমাদের প্রাণত্যাগের পরে আমি 
তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছিলাম, যেন তোমরা ধন্যবাদ কর। «৬। এবং তোমা- 
দের উপর বারিবাহকে চন্দ্রাতপ করিয়াছিলাম ও তোমাদের প্রতি “মান্না ও সলওয়া” 
উপস্থিত করিয়াছিলাম, ( বলিয়াছিলাম ) যে, “বিশুদ্ধ বস্তু সকল তোমাদিগকে 
দান করিলাম, তাহ! ভক্ষণ কর ;” এবং তাহার। আমার প্রতি কোন অনিষ্ঠাচরণ 
করে নাই, নিজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতেছিল ৭ । ৫৭| এবং ( স্মরণ কর, ) 
যখন আমি বলিয়াছিলাম, “এই গ্রামে প্রবেশ কর, পরে এই স্থানের যথা ইচ্ছা 
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* ইহার ইতিহাস এরাফ সরাতে বিবৃত হইবে। 

+ ফেরওয়ণ জলমগ্র হইলে পর এনম্রায়েলবংশীয় লোকের! মুন্ত হইয়! শাম দেশে যাত্রা করিলেন । 
তখন প্রান্তরে মহাবাত্যায় তাহাদের পটমণ্ডপ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সমুদয় দিন মেঘ 
তাহাদের উপর ছায়া দান করিয়া রৌদ্র নিবারণ করে। “মান্না” ও “সলওয়1” তাহাদের আহারার্থ 
উপস্থিত হইত। “মান্ন৷” এক প্রকার ক্ষুদ্র মিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, রজনীতে এস্রায়েল সৈন্যের চতুদ্দিকে 
পুপ্শপরিমাণে বধিত হইত । প্রাতঃকালে তাহার তাহা সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিতেন । “সলওয়া”, এক 
প্রকার পশু । সন্ধ্যাকালে এই পশু দলে দলে আসিয়া! বেড়াইত, সৈম্ভগণ তাহাদিগকে বধ করিয়া 
কবাব করিয়' খাইতেন। (ত,কা,) 

*সলওয়া” এক প্রকার শুদ্র পক্ষী, তাহা ইমন দেশে দৃষ্ট হয়। এই পক্ষী তৃণপত্রে বসিয়া 
সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া থাকে! অরণ্যে এশ্রায়েল সৈন্যের চতুগ্পার্থে এই সকল পক্ষী বাতাহুত 
হইয়। দলে দলে ভূতলে পড়িয়া যাইত, এবং এন্রায়েলবংণীয় লোকেরা সেই সকলকে ধরিয়। আনিয়া 
কবাব করিয়া খাইতেন। “তাহার! আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই, নিজের প্রতি 
অনিষ্টাচরণ করিতেছিল,” এই কথার তাংপধ্য এই যে, ঈশ্বর বলিতেছেন যে, “আমি বলিয়াছিলাম, 
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নিশ্চয় যাহারা মোসলমান ও যাহারা মুসায়ী ও ঈসায়ী এবং ধর্মহীন, তাহা- 
দের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সংকাধ্য 
করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের পুরস্কার 
আছে, এবং তাহাদিগের প্রতি ভয় নাই, তাহারা দুঃখ পাইবে না *। ৬২। 
এবং ( স্মরণ কর,) যখন তোমার্দিগ হইতে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করি ও তোমাদের 
মম্তকোপরি তুর পর্বত উত্থাপন করি, তখন ( বলিয়াছিলাম, ) “আমি যাহা দান 
করিয়াছি, তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর, এবং ইহাতে (তওরাতে ) যাহা আছে, 
তাহা স্মরণ কর, ভরসা যে তোমর1] আশ্রয় পাইবে” | ৬৩। অবশেষে ইহার 
পরে তোমরা ফিরিয়া আপিলে, অনন্তর যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও 
কপা না থাকিত, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে । ৬৪। এবং সত্য 
সত্যই তোমরা জ্ঞাত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবাসরে বিধি লঙ্ঘন 
করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে, "তোমরা জঘন্য মর্কট হইয়। 
যাও” $। ৬৫। অনন্তর যাহার! তাহার ( সেই নগরের ) সম্মুখে ও তাহার পশ্চাতে 
ছিল, তাহাদিগের নিমিত্ত আমি এই ব্যাপারকে শাসন এবং সংসারবিরাগীদিগের জন্য 
উপদেশম্বরূপ করিলাম । ৬৬। এবং ( স্মরণ কর, ) যখন মুসা স্বজ্জাতিকে বলিয়াছিল, 
“নিশ্চয় ঈশ্বর একটী গোহত্যা করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন।” তাহারা 
বলিয়াছিল, "তুমি কি আমাদিগকে উপহাস করিতেছ ?” মুসা বলিয়াছিল, "ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হই যে, আমি অজ্ঞান লোকদিগের অন্তর্গত হুইব !” ৬৭। তাহার! বলিল, 
“তুমি আমাদের জন্ স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের 
নিমিত্ত ব্যক্ত করেন, তাহা ( উক্ত গো ) কীদৃশী” ; সে বলিল, “সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, 
নিশ্চয় সেই গে! প্রাচীনা নয় ও নবীন! নয়, এ তন্মধ্যে মধ্যমবয়স্কা, অতএব যে বিষয়ে 
আদি হইয়াছ, তাহ! সম্পাদন কর”। ৬৮। তাহার! বলিল, “তুমি আমাদের জন্তু 


* ঈশ্বরের অনুগত কোন বিশেধ দলের প্রতি নহে, বিশ্বাসী ও সৎকর্ণ্মশীল হইলেই তাহার 
প্রসন্নত। লাভ হুয় ও তাহার নিকট পুরস্কার পাওয়া যায়। এস্থলে এই উক্তি এ কারণ হইল যে, 
এন্সরায়েলবংপীয় লোকেরা! “আমর পেগাম্বরের সন্তান ও নান! প্রকারে ঈশ্বরের নিকট শ্রেষ্ঠ”, এই 
ভাবিয়া অহঙ্কারী হইয়াছিল। (ত, কা) 

+ ইশ্বর মুনীর অধীনত! স্বীকার ও তওরাতের বিধি সকল পালনবিষয়ে এশ্রায়েল জাতি হুইতে 
অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিধি অবতীর্ণ হইলে অতিশয় কঠিন বলিয়া তাহার! তাহা! পালন 
করিতে অসম্মত হন ও অবাধ্য হইয়া উঠেন। তাহাতে ঈশ্বরের আদেশে তুর পর্বত ( বাইবল গ্রন্থে 
সায়না পর্বত লিখিত ) তাহাদের উপর দণ্ডায়মান, সন্মুখে প্রস্থলিত অগ্নি, পশ্যান্তাগে জলপুর্ণ নদী 
প্রকাশিত হয়। তখন তাহার! উপায়. না দেখিয়! ব্যাকুল অন্তরে অধোবদনে পড়িয়া থাকেন, সেই 
সময় ঈশ্বর বলেন, “আমি যাহা দান করিয়াছি, গ্রহণ কর" ইত্যাদি। (ত,হো।) 

1 এরাফ শুরাতে ইহার বিভীর্ণ ইতিহাস বিবৃত হইবে | 


রা বকরা ১১ 
স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন 
যে, তাহার বর্ণ কিরূপ?” সে বলিল, “সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয় সেই গো 
গীত বর্ণ, তাহার বর্ণ অতীব গীত, উহ! দর্শকগণকে সন্তোষ প্রদান করে”। ৬৯ । 
তাহার! বলিল, “তুমি আমাদের জন্য স্বীয় ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, যেন 
তিনি আমাদিগের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে, তাহা কিরূপ? আমাদের প্রতি 
সেই গো সন্দেহস্থল, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা সৎপথ প্রাপ্ হইব” | ৭০ | 
সে বলিল, “সত্যই তিনি বলিতেছেন, নিশ্চয় সে গো ভূমিকর্ষণে ও ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনে 
ব্যবহৃত হয় নাই, সে নির্দোষ, তাহাতে তিলাঙ্ক নাই”। তাহারা বলিল, “এক্ষণ তুমি 
সত্য উপস্থিত করিয়াছ।” অনন্তর তাহারা তাহাকে (গোপশুকে ) হত্যা করিতে 
অপ্রস্ততপত্বেও তাহা করিল * 1 ৭১। ( র, ৮, আ, ১০) 

এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত! করিয়া তছিষয়ে পরম্পর বিবাদ 
করিতেছিলে, এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে, ঈশ্বর তাহার প্রকাশক 
হইলেন। ৭২। অনন্তর আমি বলিলাম, “তাহার (হত গোর) অঙ্গবিশেষ দ্বারা 
তাহাকে (হত ব্যক্তিকে) আঘাত কর”। এই রূপে ঈশ্বর মৃতকে জীবিত করেন, 
এবং তোমাদিগকে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যেন তোমাদের 
হদয়ঙ্গম হয় | ৭৩1 অতঃপর তোমাদিগের অন্তঃকরণ কঠিন হইল, অনস্তর তাহ! 
পাষাণদৃশ বরং কাঠিন্তে তদপেক্ষা অধিক হইল, নিশ্চয় কোন প্রস্তর আছে যে, তাহ 
হইতে প্র্নধণ সকল নিঃসৃত হয়, নিশ্চয় তাহাদের কোনটি বিদীর্ণ হইয়! যায়; অন্তর 
তাহা হইতে জল নির্গত হয়, এবং নিশ্চয় তাহাদের কোনটি ঈশ্বরের ভয়ে অধঃপতিত 
হইয়া থাকে, এবং তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে । ৭৪। অনস্তর 
(হে বিশ্বাসী লোক সকল, ) তোমরা কি আশা কর যে, ইহার! তোমাদের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করিবে? নিশ্চয় ইহাদের একমগুলী ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিতেছে, তৎপর তাহা 


হারা 
৮০০ পা পপ 


& উপরি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গোর নাম মজহরা, উহা এক জন ধার্টিক যুবার নিকটে ছিল। এস্রায়েল - 
বংগীয় লোকেরা প্রচুর মূলাদানে তাঁহা হইতে উহ! ক্রয় করিয়া আনিয়া বধ করেন। অধিক 
মূলাদানে গো ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া প্রথমে তাহারা তৎকার্যে উদ্যত হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। 
পরে গে| ভ্রয় করিয়া হত্য| করিতে বাধ্য হন। তাহারা ঈশ্বরের উপাসন! পরিত্যাগ করিয়া গোবৎসের 
মুর্তি পূজ। করিতেছিলেন, এই গ্রোহত্য। তাহাদের সেই গোমুত্তিপূজারপ পাপের প্রায়শ্চিততন্বরপ 
ইইল। (ত, ছে, ) 

+ কথিত আছে যে, এক্রায়েল জাতির এক জন নিহত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে হত্যাকারীকে 
না পাওয়াতে ঈশ্বর বলিলেন, একটি গো-হত্যা কর ও দেই হত পণ্ুর অঙ্গ বিশেষ দ্বারা নিহত 
ব্যক্তির শরীরে আঘাত কর, তাহাতে সে জীবিত হইয়া, কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ব্যক্ত করিবে 
পরে সেইরূপ আচরণ করিলে, হত ব্যক্তি জীবিত হইয়া, হত্যাপরাধী স্বীয় গিতৃবাপুত্রদিগের নাম উল্লেখ 
করিল। তদনস্তর হত্যাকারিগণ হত্যাপরাধের শান্তি প্রাপ্ত হইল। (ত, হো,) 


১২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার পরিবর্তন করিতেছে ও তাহারা তাহা জ্ঞাত আছে। ৭৫। এবং 
যখন তাহারা বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে যে, “আমর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছি”; এবং যখন নির্জন হয়, পরস্পর বলে, “ঈশ্বর তোমাদের নিকটে 
যাহ! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! তাহাদিগকে কি বলিতেছ? তাং! হইলে তাহারা 
সেই প্রমাণ দ্বারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের সঙ্গে বিচার করিবে, 
অনন্তর তোমর! কি বুঝিতেছ না *?” ৭৬। তাহারা কি জানে না যে, তাহার! 
যাহা গোপনে করে ও যাহ! প্রকাশ্যে করে, ঈশ্বর তাহা! জানেন? ৭৭। এবং 
তাহাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, তাহাদের (অসৎ) কামনা জ্ঞান 
ব্যতীত কোন গ্রন্থজ্ঞান নাই, এবং তাহারা কল্পনা ছাড়া নহে । ৭৮। অনস্তর যাহারা 
স্বহন্তে পুস্তক লিখে, তৎপর সামান্ত মূল্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বলে যে, ইহ! 
ঈশ্বরের নিকট হইতে (সমাগত, ) ধিক্‌ তাহাদিগকে; অবশেষে তাহাদের হস্ত যাহা 
লিপি করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ধিক্‌, তাহাদের ব্যবমায় অবলম্বনের জন্য তাহা- 
দিগকে ধিক । ৭৯। এবং তাহার। বলে, “নরকাগ্নি নির্ধারিত কয়েক দিন ব্যতীত আমা- 
দিগকে স্পর্শ করিবে না” জিজ্ঞাসা কর, তোমর। কি ঈশ্বর হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ 
করিয়াছ যে, পরে ঈশ্বর কখনও স্বীয় অঙ্গীকারের অন্তথাচরণ করিবেন না? তোমরা কি 
ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহা ন! জান, তাহা বলিতেছ ? ৮০। হা, যাহারা পাপ করিয়াছে ও 
স্বীয় পাপ যাহাদিগকে ঘেরিয়াছে, তাহার] নরকাগ্নির নিবাসী, তাহারা তথায় সর্ববদা 
থাকিবে | ৮১। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ করিয়াছে , তাহারা স্বর্গলোক- 
নিবাসী, তাহার! তথায় সর্বদা থাকিবে । ৮২। (র, ৯, আ ১১) 

এবং (ম্মরণ কর,) যখন আমি এন্রায়েল জাতিকে অঙ্গীকারে বন্ধ করিয়াছিলাম যে, 
ঈশ্বর বাতীত অন্ত কাহারও পৃজ। করিও না, পিতামাতার প্রতি এবং ম্বগণের প্রতি ও 
নিরাশ্রয়ের প্রতি এবং দরিদ্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিও, এবং লোকদিগকে সংকথা 
বলিও ও উপাননাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিও, এবং ধন্মার্থ দান করিও; তংপর তোমরা 
অল্পসঙ্খক ব্যতীত অগ্রাহ্য করিলেও তোমরা অগ্রাহকারী । ৮৩1 এবং ( স্মরণ কর, ) 
যথন আমি তোমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলাম যে, তোমরা পরম্পরের শোণিত- 
পাত করি না, এবং পরস্পর আপনাদিগকে আপন গৃহ হইতে তাড়াইও না, তৎপর 
তোমরা সম্মত হইলে, তোমরাই সাক্ষী । ৮৪। পরস্ত তোমরা সেই সকল লোক, যে 
পরম্পর আপনাদিগকে হত্যা করিজ্ছেছ ও তোমরা আপনাদের এক দলকে তাহাদ্দিগের 


* ইন্ছদিদিগের মধ্যে যাহারা কপট ছিল, তাহারা তোষামোদের অনুরোধে তাহাদের পুস্তকে 
যে হজরত মোহম্মদের প্রসঙ্গ ছিল, মোসলমানদিগের নিকটে বর্ণন করিত, এবং যাহার! বিরোধী ছিল, 


এ তাহারা সেই সকল লোকের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিত, স্বীয় শাস্ত্রের তত্ব মোসলমানদের নিকটে 
কেন প্রচার করিতেছ ? 


সুরা বকর! ১৩ 


গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিতেছ, এবং তাহাদের প্রতি পাপাচরণ ও অত্যাচার করিতে 
এক জন অন্য জনের সহায় হইতেছ, তাহার! বন্দী হইয়া তোমাদের নিকটে আনিলে 
তোমরা তাহাদিগকে “ফদিয়” * (বিনিময়) কর? প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে তাড়িত 
কর, তাহা তোমাদের সম্বন্ধে অবৈধ, অনন্তর তোমরা কি কোন গ্রস্থকে বিশ্বাস করিয়া 
কোন গ্রন্থের প্রতি বিপক্ষতাচঃণ কর? তোমাদের মধ্যে যাহার! এরূপ করে, তাহাদের 
পার্থিব জীবনে দুর্গতি ও বিচার-দিবসে তাহার! গুরুতর শান্তিতে প্রত্যানীত হইবে; 
তোমর| যাহ! করিতেছ, ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ৮৫। ইহারা সেই সকল লোক, 
যাহারা পরলোকের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিয়াছে, অতএব ইহাদের সম্বন্ধে দণ্ড 
লঘু হইবে ন।, এবং ইহার! সাহায্য পাইবে না। ৮৬। (র, ১০, অ, ৪) 

এবং সতাসত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি ও তাহার পরে ক্রমান্বয়ে প্রেরিত 
পুরুষ সকলকে আনিয়াছি, এবং মরয়মের পুত্র ঈসাকে উজ্জল অলৌকিকতা সকল দান 
করিয়াছি ও পবিজ্ঞাত্মীযোগে তাহার প্রতি বল বিধান করিয়াছি; ধ পরে যখন কোন 
প্রেরিত পুরুষ, যাহা তোমাদের অন্তর ভাল বালিত না, তাহা লইয়া তোমাদিগের নিকটে 
উপস্থিত হইল, ভাল, তোমরা তখন অহঙ্কার করিলে? অবশেষে তোমরা এক দলকে 
বধ করিলে ও এক দলকে মিথ্যাবাদী বলিলে % | ৮৭| এবং তাহারা বলে যে, “আমা- 
দের অন্তঃকরণ আবৃত,» বরং তাহাদের বিরুদ্ধাচারের জন্য তাহাদের প্রতি ঈশ্বর অভি- 
সম্পাত করিয়াছেন, পরন্ত তাহার! যাহা বিশ্বাস করে, তাহ! অল্প । ৮৮1 এবং তাহাদের 
সঙ্গে যে গ্রন্থ আছে, তাহার প্রমাণকারী গ্রন্থ ( কোর্-আন্‌ ) ঈশ্বরের নিকট হইতে যখন 
তাহাদের সন্নিধানে অবতীর্ণ হইল, তাহারা পূর্ব হইতে ধন্মপ্রোহীদিগের উপর জয়ান্বেষণ 
করিতেছিল, অবশেষে তাহাদের নিকটে তাহার! যাহার জ্ঞান রাখিত, তাহা উপস্থিত 
হইলে তাহা অস্বীকার করিল; অতএব সেই ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের উপর ঈশ্বরের 
অভিসম্পাত হয় $। ৮৯। যাহার বিনিময়ে তাহারা জীবনকে বিক্রয় করিয়াছে, তাহ! 
অং, এই যে ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা ( প্রত্যাদেশ ) অবতীর্ণ, তাহারা বিদ্বেষবশতঃ 
তাহার বিরোধী হইয়াছে, ঈশ্বর স্বীয় অনুগ্রহে আপন দাপদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা 
হয়, তাহা! অবতারণ করেন; অনন্তর তাহারা (পরমেশ্বরের ) ক্রোধের পর ক্রোধে 


শশী 


« কোন বন্দীকে ক্রয় করিলে, যে বস্তু দার! ক্রয় করা হয়, তাহাকে “ফদিয়া” বলে। এপ্রায়েল- 
বংশীয় লোকের; স্বজাতীয় কোন লোককে বন্দী পাইলে, তাহার বিনিময়ে অন্য বন্দীকে ক্রয় করিয়। 
ক্রীতদাল করিয়। রাখিতেন । 

+ পবি্রান্মাই হেত্ৰিল, স্বেত্তিল সর্দ। মহাক্স ঈসায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। (ত,ফা,) 

{ ইহছদির! প্রেরিত পুরুষ ইয়ুহ! ও জকরিয়াকে হত্যা করিয়াছিল । ( ত,ফা,) 

& ইহুদির। খ্রীষ্টব।দীদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক কালে স্বীয় ধর্মগ্রস্থকে সপ্রমাণ করিতে যায়! বলিত 
যে, নত্বরই ভবিষ্যৎ সংবাদবাহক উপস্থিত হইবেন। এক্ণ তাহারা সেই সংবাদব!হক হজরত মোহন্মদকে 
অন্বীকার করিল। . (ত,কা,) 


১৫ কোর্-আন্‌ শরীফ 
প্রত্যাবর্তিত হইল *, এবং ঈশ্বরপ্রোহীদিগের জন্য “বিষম শাস্তি আছে। ৯০ | এবং যখন 
তাহাদিগকে বলা হইল যে, “ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস কর,” 
তাহারা বলিল, “আমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতেছি ।” 
এবং উহা ব্যতীত যাহা, তাহারা তাহার বিরোধী হইল, প্রকৃতপক্ষে ইহ! (এই কোরু- 
আন্‌ ) সত্য, তাহাদের নিকটে যাহ! ( যে পুস্তক ) আছে তাহার প্রমাণকারী, তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে, তবে ইতিপূর্বে ঈশ্বরের সংবাদবাহকদিগকে 
কেন বধ করিয়াছিলে? ৯১। এবং সত্য সত্যই মুসা উজ্জল নিদর্শন সকল সহ তোমা- 
দের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল; পরে তোমরা তাহার অগোচরে গোবৎসকে আশ্রয় 
করিলে ও তোমর! অন্তায়াচারী হইলে । ৯২। এবং যখন আমি তোমাদের হইতে 
অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম ও তোমাদের উপর তুরগিরি উত্থাপন করিয়া বলিলাম, “যাহা 
আমি দান করিলাম, তাহ! দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর ও শ্রবণ কর”; তাহারা বলিল, “শুনিলাম 
ও অগ্রাহ করিলাম”; ৭ তাহারা স্বীয় বিদ্বোহিতাবশতঃ আপন অন্তরে গোবৎসের 
( প্রেম) পান করিল, বল (হে মোহশ্মদ, ) যদি তোমরা ধাশ্মিক, তবে তোমাদের ধর্ম 
যাহ! আদেশ করিতেছে তাহা অকল্যাণ! 4 ৯৩। বল, যদি ঈশ্বরের নিকটে অপর 
লোক অপেক্ষা তোমাদের জন্ত বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে, তবে মৃত্যুকে আকাঙ্ষা 
কর, যদি তোমর| সত্যবাদী হও §। ৯৪। এবং পূর্বে তাহাদের হস্ত যাহ! প্রেরণ 
করিয়াছে, ণা সেই কারণে তাহারা তাহা (মৃত্যুকে ) কখনও আকাঙ্ষা করিবে না, 
পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৯৫। অবশ্ত তুমি তাহাদিগকে পার্থিব 
জীবনের প্রতি অন্ত লোক অপেক্ষা এবং অনেকেশ্বরবাদীদিগের অপেক্ষা অধিক আসক্ত 
পাইবে, তাহাদের এক একজন সহত্র বৎসর আমু প্রদত্ত হয় এরূপ ইচ্ছা করে, এবং (এই 
প্রকার ) জীবন প্রদত্ত হইলেও তাহা তাহাদিগকে শান্তি হইতে রক্ষা করিবে না ও 
তাহারা যাহা করে, ঈশ্বর তাহার দর্শক | ৯৬। ( র, ১১, আ, ১০) 


* ইছদির! মহাপুরুষ ঈদকে ও বাইবলকে গগ্রাহ্ত করিয়। একবার ঈশ্বরের কোপে পতিত হয়; 
পুনর্ববার মহাপুরুষ মোহম্মদ ও কোর্-আন্কে অশ্বীকার করিয় ক্রোধে পতিত হইল ।' (ত, হো, ) 

1 “শুনিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম” এই কথার তাৎপর্ধা, তাহার! মুথে গ্রান্ত করিল এবং জীবনে 
অগ্রাহ করিল। এই বাক্যের প্রথমাংশ ইছদিদিগের প্রতি, শেষাংশ ইছদিদিগের চরিত্র সম্বন্ধে হজরত 
মোহম্মদের প্রতি উক্ত হুইয়াছে। 

১ এস্বলে এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, তোমর! ধান্মিক নও, কল্পিত ধার্দিক। যেহেতু ধর্ম 
ধার্দিককে অকল্যাণ আদেশ করেন না । অধৰ্ম্ম হইতেই অকল্যাণ হয় । (ত, ছে, ) 

৪ ইহুদির! বলিয়া থাকে যে, মৃত্যুর পর স্বর্গে কেবল আমরাই যাইব, আমাদের শান্তি হইবে ন!। 
ঈশ্বর বলিলেন, যদি তোমরা স্বর্গে যাইবে, তবে মৃত্যুকে কেন ভয় কর? 

শা ইহার তাৎপর্য, পেখীম্বরদিগকে হত্যা! করা ও ঈশ্বরতত্ব অন্বীকার কর! বশতঃ ইহুদির| যে 
পাপের দণ্ড ঈশ্বরের নিকটে সঞ্চয় করিয়াছে, সেই ভয়ে তাহার৷ মৃত্যু আকাঙ্ষা করিবে না। | 


সুরা বকর! | চট 


বল, যে ব্যক্তি জেব্রিলের বিরোধী হয় (সে কেমন অনিষ্ট করে?) কেনন! নিশ্চয় 
সে ঈশ্বরের আদেশে তোমার অস্তরে ইহা ( কোর্-আন্‌ ) অবতারণ করে, তাহার (ইহুদির) 
হন্তে যে গ্রন্থ আছে, ইহ! তাহার সত্যতার প্রতিপাদক ও বিশ্বাসীদিগের জন্ত পথপ্রদর্শক 
এবং সংবাদদাতা । ৯৭। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাহার দেবগণের ও তাহার প্রেরিত- 
গণের এবং জেব্রিল ও মেকাইলের বিরোধী হয়, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর সেই ধর্শবিরোধীর 
বিরোধী হন। ৯৮। এবং সত্যসত্যই আমি তোমার নিকটে উজ্জল নিদর্শন সকল 
উপস্থিত করিয়াছি, দুর্ক তত লোক ব্যতীত কেহ তাহার বিরোধী হয় না। ৯৯। কেমন, 
যখন তাহারা প্রতিজ্ঞা বন্ধন করিল, তখন তাহাদের এক দল তাহা পরিত্যাগ করিল, 
এবং তাহাদের অধিকাংশ বিশ্বাস করিতেছে না। ১০০। এবং যখন ঈশ্বরের নিকট 
হইতে তাহাদের সন্গিধানে প্রেরিত পুরুষ তাহাদের সঙ্গে যাহা (যে পুস্তক ) আছে, 
তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করিতে আগমন করিল, সেই যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হই- 
য়াছে, তাহাদের এক দল এঁশী গ্রন্থকে আপন গশ্চান্তাগে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা 
ইহা জ্ঞাত নহে *। ১০১। এবং সোলয়মানের রাজত্ব কালে দৈত্যগণ যাহা অধ্যয়ন 
করিত, তাহার! উহার অঙ্থুলরণ করিয়াছে, সোলয়মান ধর্মবিরোধী হয় নাই; কিন্ত 
দৈত্যগণ ধন্মবিরোধী হইয়াছিল, তাহারা লোকদ্দিগকে এন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা দিত, 
এবং বাবেল নগরে দুই দেবতা হারুত ও মারুতের প্রতি যাহা (সজ্ঘটিত হইয়াছিল, ইহারা 
উহার অনুরণ করিতেছে,) কিন্তু তাহার! যে পর্য্যন্ত না ব্যক্ত করিতেছিল যে আমরা! 
পরীক্ষায় পড়িয়াছি, অতএব তোমরা কাফের হইও না, সে পধ্যস্ত কাহাকেও শিক্ষা 
দান করিত না; পরে লোকে যাহা দ্বার! স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা- 
দের নিকটে তাহা শিক্ষা করিত ; এবং তাহার! ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত কাহারও ক্ষতি 
করিতে পারে না, এবং তাহারা তাহা শিক্ষা করে যাহাতে তাহাদেরই ক্ষতি হয়, লাভ 
হয় না, এবং সত্যসত্যই তাহারা জ্ঞাত আছে যে, যে ব্যক্তি তাহা ( এন্রঙ্জালিক বিদ্যা ) 
ক্রয় করিয়াছে, পরকালে তাহার কোন লাভ হয় নাই, তাহার বিনিময়ে যে আত্মবিক্রয় 
করিয়াছে নিশ্চয় তাহ! মন্দ, তাহার! তাহ! বুঝিলে ভাল ছিল ণ ১০২। এবং নিশ্চয় 


* ইহুদি সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ কোর্-আন্কে অস্বীকার করে । : (ত, হো, ) 

+ ইহুদিরা নিজের ধর্ম্ম ও ধর্ণগ্রনস্থ পরিত্যাগ করিয়া এজ্্রজালিক বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। 
ধন্রজালিক বিদ্যা ছুই উপায়ে লোকে লাভ করে। সোলয়মানের সময়ে মনুষ্য ও দৈত্যগণ একত্র 
ছিল। লোকে দৈতাগণের নিকটে এন্রজালিক বিদ্যা শিক্ষ! করিয়াছিল। ইহুদি বলে, সোলয়মান 
হইতে আমরা এই বিদ্যা লাভ করিয়াছি, নোলয়মান ইহারই বলে মনুষ্য ও প্রেতলোকের উপর কর্তৃত্ব 
করিয়াছিলেন। ঈশ্বর কহিতেছেন যে, ইহা! ধর্মাবিরুদ্ধ কার্য, ধার্স্দিক সোলয়মানের এরূপ কার্য নহে। 
তাহার সময় দানবগণই শিক্ষা দান করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ হারুত ও মারুত এই বিদ্যা শিক্ষ। 
দিয়াছে, ইহুদিরা এরপও বলিয়া থাকে। হারুত ও মারুত ছুই দেবতার নাম, তাহারা মনুয্যের 


১৬ ্ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহার! যদি বিশ্বাসী হইত, টৈরাগ্য অবলম্বন করিত, তবে নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে 
উত্তম পুরস্কার হইত, যদ্দি তাহার! বুঝিত, ভাল ছিল। ১:৩। ( র, ১২, আ, ৭) 

হে বিশ্বাসী লোক সকল, “রাআনা” * এই শব্দ উচ্চারণ করিও না, এবং বলিও, 
আমাদিগকে লক্ষা কর ও শ্রবণ কর, এবং ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের জন্য র্লেশজনক শাস্তি 
আছে। ১০৪। গ্রস্থাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরদ্রোহী হইয়াছে তাহায়া এবং 
অংশিবাদীর! তোমাদের প্রতি ঈশ্বর হইতে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় ইহ! ভালবাসে 
না, এবং ঈশ্বর নিজরুপাগুণে যাহাকে ইচ্ছ! হয় বিশেষত্ব দান করেন, ঈশ্বর মহান্‌ 
সমুন্নত। ১০৫। আমি কোন নিদর্শনের যাহ! খণ্ডন করি, অথবা বিস্ৃত করাইয়া থাকি, 
তাহা! অপেক্গা উত্তম ব। ততল্য (নিদর্শন ) আনয়ন করিয়া থাকি; তুমি কি জ্ঞাত হও 
নাই যে, ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ? ১০৬। তোমরা কি জান নাই যে, দ্রালোক ও 
ভূলোকের রাজত্ব ঈশ্বরেরই, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের বন্ধু ও সহায় নাই ? ১০৭। 
ইতিপূর্বে যেমন মুসাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তোমরাও কি আপনাদের তত্ববাহককে 
সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাহ ? ৭ এবং যে ব্যক্তি অবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের বিনিময় করে, 
পরে নিশ্চয় সে সরল পথ হারায় ৷ ১০৮। তোমাদের বিশ্বাস লাভের পর তোমাদিগকে 
যেন ঈশ্বরদ্দ্রোহী করিয়া তোলে, গ্রস্থধারীদিগের অনেকে আন্তরিক বিদ্বেষবশতঃ তাহাদের 
জন্ত সতা প্রকাশিত হওয়ার পর ইহা ভাল বাসিয়াছে, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর স্বীয় আজ 


আকারে বাবেল নগরে আপনাদের পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছিলেন। তাহার! এন্রজালিক বিদ্যায় 
পারদর্শী ছিলেন । যে কোন ব্যক্তি তাহা শিক্ষ। করিবার জন্য তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত, তাহারা 
প্রথমত; বলিতেন যে, ইহাতে ধর্ম্মের হানি হয়, আমরা এজন্য শান্তি পাইতেছি। তৎপর একান্ত 
বাধ্য করিলে ঠাহীর। শিক্ষা দান করিতেন। ঈশ্বর পরীক্ষা করিতে চাহেন। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, 
এইরূপে পারলৌকিক কল্যাণ হয় না, বরং অকল্যাণ হয়, এবং সংসারে ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞ। 
বাতীত কেহ কিছু করিতে পারে ন|। (ত, ফা, ) 

* হজরত মোহম্মদ যখন সাধারণকে উপদেশ দিতেন, তখন ইন্দিরা কোন কথা বুঝিতে না 
পারিলে তাহ! বুঝিয়! লইবার জন্য কিম্বা উপহাসের ভাবে রানা বলিত ; “'র[আনা'' শব্দের অর্থ, 
আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, কিন্ত ইুদিদিগের অভিধানে “রাএনা” শব্দে নির্ববোধকে বুঝায় । তাহাদের 
অনেকে “'রাএনাকেই” “রাআনার'* স্তায় উচ্চারণ করিত। ইন্ছদিদিগ্নের দৃষ্টাস্তে মোদলমানেরাও কখন 
কখন প্রেরিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া “রাআন!” বলিত। এ জন্য ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তোমরা! 
স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি 'রাআন।” শব্দ প্রয়োগ করিও না । (ত, ফা, ) 
+ মহাপুরুষ মুসাকে তাহার অনুবর্তিগণ পরীক্ষা করিবার জন্য নান! প্রশ্ন করিয়াছিল। ইশ্বর 
এসলামধৰ্ম্মাবলম্বীদিগকে বলিতেছেন যে, তোমরা কি ইহুদিদিগের প্ররোচনায় সেইরূপ তোমাদের 
তত্ববাহককে প্রশ্ন করিয়! পরীক্ষা! করিবে? (তত, হো, ) 

অর্থাৎ ইহুদিরা যেমন আপনাদের তন্ববাহক মুসার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাদিগের স্তায় 
তোমরা আপন দলের তত্ববাহককে সন্দেহ করিও ন|। (ত, ফা,) 


সুরা বকর! ১৭ 


উপস্থিত না করেন, তোমরা ক্ষম! করিতে থাক ও উপেক্ষা কর, * নিশ্চয় ঈশ্বর 
সর্বোপরি ক্ষমতাশালী । ১*৯। এবং তোমরা নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত 
দান কর, এবং সংকার্ধ্য দ্বারা যাহা নিজের জগত পূর্বে পাঠাইবে, ঈশ্বরের নিকটে তাহা 
প্রাপ্ত হইবে; তোমরা যাহা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দর্শক । ১১০। এবং তাহারা 
বলে, যাহার! মুসায়ী ও ঈসায়ী লোক হয়, তাহারা ব্যতীত অন্ত কেহ কখনও স্বর্গেও 
যাইবে না, তাহাদের ইহাই,আকিঞ্চন ; বল, (হে মোহম্মদ, ) যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও, তবে আপনাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ১১১। হা, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের দিকে 
আপনার আনন স্থাপন করিয়াছে, এবং সৎকর্শ্মশীল হইয়াছে, পরে তাহার জন্য তাহার 
প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কার আছে ও তাহার সম্বন্ধে ভয় নাই, সে শোকগ্রন্ত 
হইবে না। ১১২। (র, ১৩, আ,৯) 

এবং মুপায়ীরা বলে যে, ঈসায়িগণ কিছুই নয়, এবং ইসায়ীরা বলে, মুসায়িগণ কিছুই 
নয়, ইহার! সকলেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে; এইরূপ যাহার! জ্ঞানহীন, তাহারাও ইহাদের 
ন্যায় কথ! বলিয়া থাকে; কিন্ত ইহাদের যে বিষয় লইয়! বিবাদ, তদ্বিষয়ে ঈশ্বর বিচার- 
দিবসে ইহাদের মধ্যে আজ্ঞ। প্রচার করিবেন । ১১৩। এবং যাহার! ঈশ্বরের মন্দির 
সকলে তাহার নাম চচ্চা করিতে দিতেছে না ও তাহা উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, 
তাহাদের অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী কে? সেই সকল লোকের উচিত নহে 
যে, শঙ্কিত ন! হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদের জন্য পৃথিবীতে দুর্গতি 
ও পরলোকে কঠিন শান্তি আছে ণ। ১১৪। এবং পূর্বব ও পশ্চিম দিক্‌ ঈশ্বরের, 
অতএব যে দিকে তোমরা মুখ ফিরাইবে, সেই দিকেই ঈশ্বরের আনন, নিশ্চয় ঈশ্বর 
প্রযুক্ত ও জ্ঞানী। ১১৫। এবং তাহারা বলে, ঈশ্বর সন্তান গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিন 
নির্বিকার, বরং ভূমগুলে ও নভোম্‌গুলে যাহা আছে তাহা তাহারই ও সকলে তাহারই 
আজ্ঞান্বর্তী। ১১৬। তিনি দ্যলোক ও ভূলোকের শ্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন কার্য 
করেন, তখন তাহার জন্য ‘হও’ মাত্র বলেন, ইহা বৈ নহে, তাহাতেই হয় । ১১৭। এবং 
অজ্ঞান লোকেরা বলিয়া থাকে যে, “ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কেন কথা কহেন না, এবং 
কেন আমাদ্দিগের নিকটে নিদর্শন আসিতেছে না?” এইরূপে ইহাদের বাকের ন্যায় 
ইহাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বলিয়াছে, ইহাদিগের অন্তরের পরস্পর সাদৃশ্য আছে, 


* পরে আজ্ঞা হইয়াছিল যে, ইহুদ্িদিগকে মদিনার নিকট হইতে দূর করিয়া দাও । (ত,ফা,), 
1 ঈলায়ীদের সম্বন্ধে এই উক্তি; ঈসায়ীরা আপনাদিগকে স্তায়াচারী 'ও ইহুদিদিগকে অত্যা- 
চারী মনে করিয়। বলিত, ইহুদিরা প্রভু ঈসার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে, এবং আমর! তাহাকে মান্য 
করিয়াছি। পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, ঈসায়ীর। যখন প্রবল হইয়াছিল, তখন বয়তোল্‌ মকদ্দস মন্দির 
এবং ইহুদিদিগের অপর মন্দির সকল উৎপন্ন করিয়াছিল। বয়তোল্‌ মকদ্দস শামদেশে মহাপুরুষ 
সোলয়মান কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল, দাউদ তাহার নির্মাণ আর্ত করিয়াছিলেন । (ত,ফা। ) 


৬ 


১৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


নিশ্চয় আমি বিশ্বানিমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিয়া থাকি *। ১১৮। নিশ্চয় 
আমি যথার্থ ভাবে তোমাকে সুমংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক রূপে পাঠাইয়াছি, এবং 
নারকীদিগের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসিত হইবে না । ১১৯। এবং ইহুদি ও ঈসায়ী 
লোকের! তুমি তাহাদের ধর্শ্মের অনুসরণ না করিলে কখনও তোমার প্রতি সন্ত হইবে 
না; বল, নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশই সেই উপদেশ, এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর যদি তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর, তবে ঈশ্বরের 
( শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার ) তোমার কোন বন্ধু ও সহায় নাই। ১২০। যাহারা 
আমি যে গ্রন্থ তাহাদিগকে দিয়াছি, তাহার বিশুদ্ধ অধ্যয়নরূপে অধ্যয়ন করে, তাহারা 
এতৎপ্রতি ( কোর্-আন্‌ গ্রন্থে) বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, এবং যে সকল লোক ইহাকে 
অগ্রাহ করিতেছে, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে অনিষ্টকারী &% | ১২১। ( র, ১৪, আ, ৯) 

হে এম্্রায়েলবংশীয় লোক সকল, যাহ! আমি তোম।দিগকে দান করিয়াছি, সেই 
মতপ্রদত্ত সম্পদ্‌ স্মরণ কর, নিশ্চয় আমি সকল লোকের উপর তোমাদিগকে শ্রেত্ব 
দান করিয়াছি । ১২২। এবং সেই দিনকে ভয় কর, যে দিনে কেহ কাহারও কিছু উপকার 
করিবে না ও কাহ! হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না, এবং পাপক্ষমার অনুরোধ 
কাহাকেও ফল বিধান করিবে না ও তাহাদিগকে সাহায্য করা যাইবে না। ১২৩। 
এবং (স্মরণ কর, ) যখন এত্রাহিমকে তাহার প্রতিপালক কয়েক কথায় পরীক্ষা 
করিলেন, পরে সে তাহা পূর্ণ করিল, তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে 
ম্নুয়জাতির নেতা করিতেছি, নে বলিল, “আমার বংশের লেোকদিগকেও করিবে,” 
তিনি বলিলেন, “অত্যাচারীদিগের প্রতি আমার অঙ্গীকার পহুছে না।” ১২৪। 


* ইহদিদিগের সম্বন্ধে এই উক্তি; অর্থাৎ বৰ্ধমান কালের ইনদির। যেরূপ বলিতেছে, পূর্বতন 
ইহুদিমওলীও স্বীয় পেগান্বরকে এরূপ বলিয়াছিল। (ত,ফা,) 

1 মহাপুরুষ মোহম্মদ এক দিন নিবেদন করিয়াছিলেন, “যদি তুমি অবিশ্বাসী ইহদিদিগের জন্য 
একটি ভয়ঙ্কর শান্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে, তাহ! হইলে তাহার! গুরুতর শান্তির ভয়ে সরল ধর্ম্মপথে 
উপনীত হইত ।’’ এই উক্তির উত্তরে ঈশ্বর তাহার নিকটে এই নিদর্শন অর্থাৎ এই প্রবচন প্রেরণ 
করেন। তাহার তাৎপৰ্য্য এই যে, এই অবিশ্বাসীরা নরকলোকনিবাসী, ইহারা কেন বিধানে বিশ্বাস 
করিল ন|, এ বিষয়ে আমি তোমাকে প্রশ্ন করিব না, তোমার কাধ্য প্রত্যাদেশ প্রচার করা, আমার 
কাৰ্য্য পাপীদিগের বিচার করা । (ত, হো, ) 

অর্থাৎ তোমার প্রতি এরূপ দোষারোপ হইবে ন। | (ত, ফা,) 

1 সেলামের পুত্র আবদোল্লা নামক ইহুদি “তওরাঁত” গ্রন্থ সতাভাবে পাঠ করিয়া, কোর্‌-আনে বিশ্বাস 
স্থাপনপূর্বক সবান্ধবে এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুতালেবের পুত্র জাফেরের সঙ্গে 
আফ্রিকা হইতে যে একদল ঈসায়ী আদিয়াছিল, তাহার! বাইবল গ্রন্থ প্রকৃতরূপে পাঠ করিয়৷ মোসল- 
মান হইয়াছিল। অতএব “যাহারা! আমার প্রদত্ত পুপ্তক” ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার 
ধর্মগ্রন্থ যথার্থরূপে পাঠ করে, কিংবা তাহার অনুদরণ করে, সে কোর্-আনে বিশ্বাসী হয়। (ত,হো, ) 


স্বর! বকর! ১৯ 


এবং (স্মরণ কর, ) যখন আমি মনুষ্যের জন্য শান্তিস্থান ও প্রত্যাবর্তনভূমি কাবামন্দির 
নির্শ্বাণ করিলাম, এবং (বলিলাম,) তোমর! এক্রাহিমের স্থানকে উপাসনাভূমি কর; 
আমি এত্রাহিম ও এস্মায়িলকে আদেশ করিয়াহিলাম, যেন প্রদক্ষিণকারী ও নিজ্জনতা- 
ব্রতধারী, উপাসনাকারী, প্রণামকারী লোকদিগের জন্য আমার মন্দিরকে পবিত্র রাখে 
। ১২৫। এবং (স্মরণ কর,) যখন এত্রাহিম বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, এই 
নগরকে তুমি শান্তিযুক্ত কর, ইহার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও পরকালে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে জীবিকারূপে ফল দান কর ;” তিনি বলিলেন, 
“যে ব্যক্তি ঈশ্বরদ্রোহী, তাহাকে আমি অল্প ভোগ করিতে দিব, তৎপর উপায়হীন 
করিয়। তাহাকে নরকের দিকে আনয়ন করিব, (তাহা) মন্দ স্থান” । ১২৬। এবং 
যখন এক্রাহিম ও এস্মায়িল মন্দিরের প্রাচীর সকল উন্নত করিয়া তুলিল, তখন 
( বলিল, ) “হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগ হইতে গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি 
শ্রোতা ও জ্ঞাতা”। ১২৭। “হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদিগকে তুমি স্বীয় 
অনুগত করিয়া লও ও আমাদিগের সন্তানদিগকে আপন অনুগত মণ্ডলী করিয়া লও, 
এবং আমাদিগকে উপাসনা প্রণাপী প্রদর্শন কর ও আমাদিগের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর, 
নিশ্চয় তুমি প্রত্যাবর্তনকারী ও কুপালু।” ১২৮। “হে আমাদের প্রতিপালক, এবং 
তাহাদিগের (বংশ ) হইতে তাহাদিগের নিকটে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ কর, তাহারা 
তাহাদিগের নিকট তোমার নিদর্শন সকল পাঠ করিবেন ও তাহাদিগকে ধর্মপুস্তক ও 
জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন, নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত ও 
বিজ্ঞাতা” | ১২৯। ( র, ১৫, আঁ, ৮) 

যাহারা আত্মজ্ঞানবিহীন, তাহার! ব্যতীত কে এত্রাহিম-প্রবন্িত ধর্শ্মের প্রতি 
বিমুখ হয়? সত্যসত্যই আমি তাহাকে ইহলোকে গ্রহণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় সে 
পরলোকে সাধুদিগের অন্তরগত। ১৩০। যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে বলিলেন, 
“অনুগত হও,” মে বলিল, “বিশ্বপালকের অনুগত হইলাম ।” ১৩১। এবং এব্রাহিম ও 
ইয়াকুব স্বীয় পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়াছিল যে, “হে আমার পুত্রগণ, নিশ্চয় ঈশ্বর 
তোমাদের জন্য এই ধর্শ মনোনীত করিয়াছেন, অতএব ধন্মাবলঘী ন! হইয়া গ্রাণত্যাগ 
করিও না”। ১৩২। যখন ইয়াকুবের মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়, তখন তোমরা কি উপস্থিত 
ছিলে? সেই সময় সে আপন পুত্রদিগকে জিজ্ঞাস] করিয়াছিল যে, “আমার অভাব 
হইলে তোমর! কোন্‌ বস্তুর উপাসনা করিবে ?” তাহার! বলিয়াছিল, “আমরা তোমার ও 


* এস্মায়িল মহাপুরুষ এত্রীহিমের পুত্র, ইনিই মৌসলমানদিগের আদি পুরুষ। এত্রাহিমের অপর 
পুত্র এস্হাকের বংশে ইহুদিজাতি উৎপন্ন হয়। এত্রাহিম এস্মায়িলকে সঙ্গে করিয়! মন্ধার মন্দির নির্মাণ 
করেন। কালক্রমে সেই মন্দিরে প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। পরে হজরত মোহম্মদ সেই 
সকল প্রতিম বিনাশ করিয়। তাহাতে নিরাকার ঈশ্বরের পুজ! প্রতিষ্ঠিত করেন । 


তত কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমার পিতৃপুরুষ এব্রাহিম ও এস্মায়িল এবং এস্হাকের ঈশ্বরের উপাসনা করিব, 
সেই ঈশ্বর একমাত্র, এবং আমরা তাহারই অনুগত” | ১৩৩। সেই মণ্ডলী চলিয়া 
গিয়াছে, তাহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা তাহাদেরই জন্য ও তোমরা যাহা সঞ্চয় 
করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য, এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তথ্িষয়ে তোমাদিগের 
নিকটে প্রশ্ন হইবে না। ১৩৪। তাহারা বলে, “মুসায়ী হও বা ঈসায়ী হও, তবে পথ 
প্রাপ্ত হইবে, তুমি বল, বরং এক্রাহিমের ধর্ম সত্য, এবং তিনি অনেকেশ্বরবাদী ছিলেন 
না। ১৩২ । তোমরা বল, আমর! ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং যাহ! এত্রাহিমের 
প্রতি ও যাহা এস্মায়িল, এস্হাক, ইয়াকুব এবং (তাহাদের ) সন্তানগণের প্রতি 
অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা মুসার ও ঈসার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং যাহা! অপর 
তত্ববাহকগণের প্রতি তাহাদের প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমূদায়ের প্রতি 
(বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, ) তাহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না, এবং 
আমর! তাহারই অনুগত । ১৩৬। অনন্তর তোমরা যাহাতে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছ, যদি তত্প্রতি তদ্রপ তাহার! বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে নিশ্চয় আলোক 
পাইতে পারে, এবং যদি বিমুখ হয়, তবে তাহার। বিরোধী, ইহ! বৈ নহে, অতএব সত্বরই 
ঈশ্বর তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইবেন, এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা * | ১৩৭। ঈশ্বর- 
প্রদত্ত বর্ণ আছে, এবং বর্ণদান বিষয়ে ঈশ্বর অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? ও আমরা তাহারই 
উপাসক ৭ । ১৩৮। ( বল, ) ঈশ্বর্ন্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছ ? 
এবং তিনি আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদের জন্য 
আমাদের কাধ্য ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য, এবং আমরা তাহার প্রেমানগত। 
১৩৯ । তোমরা কি বলিয়া থাক যে, একব্রাহিম, এস্‌মায়িল ও এস্হাক ও ইয়াকুব এবং 
সম্তানগণ মুসায়ী কিন্বা ঈদায়ী ছিল? জিজ্ঞাসা কর, (হে মোহম্মদ, । তোমরা 
অধিক জ্ঞানী, না ঈশ্বর? এবং যে ব্যক্তি নিজের নিকটে বিদ্যমান ঈশ্বরসহন্ধীয় সাক্ষ্য 
গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অত্যাচারী কে? তোমরা যাহা করিতেছ, ইশ্বর তাহ! 


* এই সকল প্রবচন অবতীর্ণ হইলে পর ইহুদিরা তত্ববাহকের অধীনতা-স্বীকারে অসম্মত হইল। 
ঈসায়িগণও মোসলমানদিগ্ের বিরোধী হইয়া গর্ব করিতে লাগিল যে, আমাদের জলসংস্কার আছে, 
তোমাদের তাহ! নাই। ঈসায়ীদিগের জলসংস্কার এই যে, সন্তান প্রসুত হইলে পর সাত দিন অন্তর 
তাহাকে তীর্থ জলে স্নান করায়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, ইহ! দ্বারা সন্তান শুদ্ধ হয়। ইহা মুযায়ী- 
ধর্দসঙ্গত নহে, তকৃছেদ-সংদ্কারস্থানে ঈসায়ীদের এই জলসংস্কার । নিয়লিখিত আয়তোক্ত এখরিক বর্ণের 
অর্থ এরিক ধর্ম্মনংস্কার । = (ত, ছোঁ, ) 

1 ঈদায়ীলোকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে, তাহার! যাহাকে স্বীয় ধর্মে, দীক্ষিত করিত, তাহাকে 
গীত বর্ণে রঞ্জিত, গীত বসনে আচ্ছাদিত করিত। তজ্ঞন্ক এই প্রবচন ঈসায়ীদিগের সম্বন্ধে উক্ত 
হইল। (ত, ফা, ) 


সরা বকর! ২১ 


অজ্ঞাত নহেন। ১৪০। সেই এক সম্প্রদায় ছিল নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছে, তাহারা 
যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য ও তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য, 
তাহার। যাহ! করিয়াছে তন্নিমিত্ত তোমাদিগের প্রশ্ন হইবে না । ১৪১। ( র, ১৬, আ, ১২) 

এক্ষণে নির্বোধ লোকের! বলিবে যে, যে কেবলাতে তাহার! ছিল, তাহাদের সেই 
কেবলা হইতে তাহাদিগকে কিসে ফিরাইল, * বল, পূর্বব ও পশ্চিম ঈশ্বরের, তিনি 
যাহাকে ইচ্ছা করেন, সরল পথের অভিমুখে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১১২। এবং 
আমি তোমাদদিগকে এইরূপ অগাধারণ মণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছি যে, তোমরা লোকের 
নিকটে সাক্ষী হইবে, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পদদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যায়, তাহাকে ছাড়িয়া 
যে ব্যক্তি (স্বতন্ত্র) প্রেরিত পুরুষের অনুগত হয়, তাহাকে জানিবার জন্য ব্যতীত তুমি 
যাহার অভিমুখে ছিলে, আমি সেই কেবলা নির্ধারণ করি নাই, 1 এবং নংবাদবাহক 
তোমাদের নিকটে সাক্ষী হইবে, নিশ্চয় ( এ বিষয়টি ) গুরুতর, কিন্তু ঈশ্বর যাহাদিগকে 
পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের জন্য নহে, এবং ঈশ্বর ( এরূপ ) নহেন যে, তোমাদের 
ধর্ম নষ্ট করিবেন, নিশয় ঈশ্বর লোকের প্রতি প্রেমিক ও অনুগ্রহকারী $। ১৪৩। নিশ্চয় 
আমি (হে মোহম্মদ, ) আকাশের দিকে তোমার আনন প্রত্যাবন্তিত দেখিতেছি। 
অতএব তুমি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, সেই কেবলার দিকে অবশ্য আমি তোমাকে 
ফিরাইব, $ অনন্তর তুমি কাবার দিকে আপন মুখ ফিরাও, তোমরা (হে মোসলমানগণ,) 


* যাহার অভিমুখে নমাজ পড়া হয়, তাহাকে কেবল। বলে। মোসলমানদিগের কেবলা কাব।। 
পূর্বের বয়তোল্‌ মকদ্দদ কেব্ল। ছিল। মহাপুরুষ মোহম্মদ মন্ধা হইতে মদিনায় আগমন করিয়া 
বয়তোল্‌ মকদ্দসের অভিমুখে নমাজ পড়িয়াছিলেন। পরে কাবা মন্দিরের দিকে নমাজ পড়িতে 
আদিষ্ট হইলেন। তখন ইহুদিগণ ও অনেক মোসলমান সন্দেহ করিতে লাগিল যে, এ কিরূপ তত্ব- 
বাহক? যাহ! সকল তত্ববাহকের কেবল! ছিল, তাহাকে পরিত্যাগ করাত তত্ববাহকের লক্ষণ নহে। 
অতএব ঈশ্বর পূর্বেই বলিলেন যে, লোকে এরূপ বলিবে। (ত, হোঁ, ) 

1+ পদদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যায়, এস্থলে ইহার অর্থ, স্বতন্ত্র প্রেরিত পুরুষ হজরতকে অস্বীকার করে। 

| ঈশ্বর এই প্রবচন মোসলমানমণ্ডলীর প্রতি এই ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, তোমাদিগের মধ্যে 
পূর্ণতা, শত্রুিগের মধ্যে অপূর্ণতা । প্রথমতঃ তোমর! সমুদায় প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করিয়াছ, কিন্ত 
মুমায়ী ও ঈপায়ী লোকেরা কোন প্রেরিতকে মান্য করে, কাহাকে বা মান্য করে ন!। দ্বিতীয়ত: 
তোমাদের কেবল। কাবা, যাহ। এত্রাহিমের সময় হইতে নিদিষ্ট আছে। এত্রাহিম মুস! ও ঈসার 
পূর্ববর্তী প্রেরিত। মুমায়ী ও ঈনায়ীদিগের কেবল! পরে নিরূপিত হইয়াছে । এরূপ সকল বিষয়ে 
তোমর। শ্রেষ্ঠ, অপর মগ্ুলী নিকৃষ্ট । তোমাদিগের হইতে শিক্ষ। লাভ কর তাহাদের আবশ্যক, 
তোমাদের অন্ত মণ্ডলীর নিকটে শিক্ষা করা অপ্রয়োজন | (ত,ফা,) 

$ এ পর্যন্ত বয়তোল্‌ মকন্দদ অর্থাৎ জেরুজিলমের অভিমুখে নমাজ হইতেছিল, কিন্তু প্রেরিত 
পুরুষের মন কাবার দিকে নমাজ পড়িতে সমুৎস্থক ছিল। তিনি বারংবার উর্ঘৃদৃষ্টি হইয়| থাকিতেন 
যে, এ বিষয়ে কোন আজ্ঞা! প্রাপ্ত হন কিনা, তাহাতেই এই প্রবচন অবতীর্ণ হয়। (ত,ফা,) 


২২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


যে স্থানে আছ, পরে তথা হইতে আপনাদিগের মুখ সেই দিকে ফিরাও, এবং নিশ্চয় 
যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা জানিবে যে, ইহা তাহাদের প্রতিপালকের 
প্রেরিত সত্য, এবং যাহা তাহারা করে, তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে । ১৪৪। এবং 
যাহাদিগকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে, যদি তুমি তাহাদের নিকটে সমুদায় নিদর্শন উপস্থিত 
কর, তাহার! তোমার কেবলার অঙম্ুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের কেবলার 
অনুসরণকারী নও, এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের কেবলার অনুসরণকারী নহে, এবং 
তোমার নিকটে যে জ্ঞান সমাগত হইয়াছে, তুমি তাহার পর যদি তাহাদের ইচ্ছার 
অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি একজন অত্যাচারী হইবে । ১৪৫। আমি যাহাদিগকে 
পুস্তক দান করিয়াছি, তাহারা তাহ এরূপ জানিতেছে, যেরূপ আপনাদ্িগের সম্তানদিগকে 
জানিতেছে, এবং নিশ্চয় তাহাদের একদল জ্ঞ/তসারে সত্যকে গোপন করিতেছে ' 
১৪৬। ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে ( আগত ) সত্য, অতএব তুমি সং- 
শয়ীদিগের অন্তর্গত হইও না। ১৪৭| ( র, ১৭, আ, ৬) 
এবং প্রত্যেকের জন্য এক দিক্‌ আছে, সে সেইদিকে মুখ ফিরায়, অতএব (হে 
মোসলমান্গণ, ) কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও, তোমরা যে দিকে থাক না কেন, ঈশ্বর 
তোমাদের সকলকে ( কেয়ামতে ) একত্র করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী । 
১৪৮। এবং তুমি যে স্থানে যাইবে, ( হে মোহম্মদ, ) স্বীয় আনন মস্জেদোল্হরামের 
দিকে ফিরাইও, * এবং নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালক হইতে ( আগত ) সত্য, এবং 
তোমরা যাহা করিতেছ, তাহ! ঈশ্বরের অগোচর নহে । ১৪৯। এবং তুমি যে স্থানে 
যাইবে, স্বীয় আনন মস্জ্েদোল্হরামের দিকে ফিরাইও ও তোমরা যে স্থানে থাকিবে, 
স্বীয় মুখ সেই দিকে ফিরাইও, তাহা হইলে তাহাদের যে সকল লোক অত্যাচার করি- 
যাছে, তাহারা ভিন্ন অন্য লোকের তোমাদিগের প্রতি আপত্তি থাকিবে না, পরস্ত 
তাহাদিগকে ভয় করিও না, এবং আমা হইতে ভীত হইও, এবং তাহা হইলে আমি 
তোমাদের প্রতি আমার দান পূর্ণ করিব, এবং তোমরা তাহাতে পথ প্রাপ্ত হইবে। 
১৫০ | যথা আমি তোমাদিগের দল হইতে তোমাদিগের নিকট প্রেরিত পুরুষ পাঠাই- 
য়াছি, যেন সে তোমাদ্িগের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করে ও তোমাদিগকে 
শুদ্ধ করে, এবং উচ্চ জ্ঞান ও গ্রন্থ শিক্ষা দেয়, এবং তোমর! যাহা জান না, তাহার শিক্ষা 
দান করে। ১৫১। অতএব আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, 
এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ও বিদ্রোহী হইও না। ১৫২। (র, ১৮, অ, ৫) 
হে বিশ্বাসী লোক সকল, ভোগর। সহিষ্ণুতা ও উপাসনাবিষয়ে সাহায্য অন্বেষণ কর, 
* মকার মস্ত্বেদের নাম মসৃহেদোল হরাম। হারাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ। উক্ত মস্ন্বেদের 


চতুঃসীমার মধ্যে এই কয়েকটি কাধ্য নিষিদ্ধ যথ।;-_মনুয্য হত্যা করা, কোন জীবকে উৎগীড়ন করা, 
বৃক্ষাদি উৎপাটন করা, পতিত ধন গ্রহণ কর! । (ত, ফা, ) 


সুরা বক্র! ২৩ 


নিশ্চয় ঈশ্বর সহিষুদিগের সহায় । ১৫৩। এবং বলিও না, যে সকল লোক ঈশ্বরের 
পথে নিহত হইয়াছে, তাহারা মরিয়াছে, বরং জীবিত হইয়াছে, কিন্ত তোমরা জ্ঞাত নহ। 
১৫৪। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ভয় ও অন্নাভাব ও ধনহানি ও প্রাণহানি এবং 
ফলহানি ইহার কোন একটি দ্বার! পরীক্ষা করি, এবং সহিষুঃদিগকে স্থসংবাদ দান করি। 
১৫৫। + যখন আপনাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন যাহারা বলে, নিশ্চয় আমর। ঈশ্ব- 
রেরই ও নিশ্চয় আমর! তাহার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী। ১৫৬। + এবং এই সকল 
লোক, ইহাদের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও কৃপা, এবং এই সকল লোক, ইহারা সং- 
পথগামী । ১৫৭। নিশ্চয় সফ1 ও মরওয়! গিরি ঈশ্বরের নিদর্শনবিশেষ, অতএব যে ব্যক্তি 
মক্কামন্দিরে হজ কাঁধ্য করে, কিম্বা ওম্রা করে, এই ছুইকে প্রদক্ষিণ কর! তাহার প্রতি 
অপরাধ নহে; এবং যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে সংকর্খ করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) 
মর্ধ্যাদাভিজ্ঞ ও জ্ঞাত| *। ১৫৮। নিশ্চয় আমি যাহ! কিছু নিদর্শন ও উপদেশ প্রেরণ 
করিয়াছি, তাহ! মানবমণ্ডলীর জন্ত গ্রন্থে ব্যক্ত করিলে পর যাহার! তাহা গোপন করে, 
এই তাহারাই তাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন, এবং অভিসম্পাতকারিগণ তাহা- 
দিগকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে ৭ ১৫৯। + কিন্তু যাহারা মন পরিবর্তন ও সৎকর্ম 
করিয়াছে ও ব্যক্ত করিয়াছে, পরে আমি তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিব ও আমি 
প্রত্যাবর্তনকারী দয়ালু। ১৬০। নিশ্চয় যাহারা ধর্খদ্রোহী হইয়াছে ও ধর্শদ্রোহীর 
অবস্থায় মরিয়াছে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ও দেবগণের এবং সমুদায় লোকের অভি- 
সম্পাত হয়। ১৬১। + তাহারা তাহাতে (সেই অভিসম্পাতে) সর্বদা থাকিবে, তাহাদিগ 
হইতে শান্তি খর্ব কণা হইবে না ও তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না । ১৬২। 


* মক্কায় সফা ও মরওয়! নামক দুইটি শু পর্বত মাছে। এই ছুই পর্বতের মধ্যে ব্যবধান দুই 
শত পদভূমি ৷ হাজী লোকের! সেই ভূমিতে দৌড়িয়! থাকে । এই কাধ্যটিও হজক্রিয়ার অন্তর্গত । 
নিদ্দিষ্ট কালে বিশেষ ব্রতধারী হইয়া মক্কা তীর্থ দর্শনকে হজ্ব বলে, যাহার! হজ্ব করে তাহার্দিগ্রকে হাজী 
বলে। ওম্র! হাত্বীদিগের ব্রতবিশেষ। তাহ! এইরূপ ; হজ্ব ক্রিয়ার এহরাম বীধিয়। মন্ধার অনুর- 
ব্তী “তনইম" নামক স্থানে কয়েক বার নম।জ পড়িয়! মক্কাতে আগমন পুব্বক মন্দির প্রদশ্িণ করিতে 
হয়। মক্কার নিকটে যাইয়। বিধিপুর্বক হজ্ব করার সঙ্কল্প করাকে “এহরাম” বলে। অতএব ঈশ্বর 
বলিতেছেন যে, যে বাক্তি হজ্ব ইত্যাদি করিতে যায়, তাহার পক্ষে “সফা” ও “মরওয়।” গিরির মধান্থ 
ভূমিতে ধাবমান হওয়! দুম নহে। পৌত্তপিক লোকের| অজ্ঞানতাঁবশতঃ উক্ত পর্ববতদ্বয় প্রদক্ষিণ 
করিত বলিয়। এসলমধন্নীবলন্বিগণ এ বিষয়ে সঙ্কুচিত ছিল, এক্ষণে ঈশ্বর এ কার্যে বিধি 
দিলেন । (ত,হোঃ) 

+ ইছদিদিগের ধর্মপুস্তক তওরাতে আরবীয় আস্তিম তত্ববাহকের অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের 
প্রসঙ্গ ছিল। ইহুদিরা ঈর্যযাবশতঃ সেই কথা গোপন করিয়াছে। এই আয়তে তাহারই উল্লেখ 

‘| 


২৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র, সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্ত নাই, তিনি দাতা ও দয়ালু। 
১৬৩। (র, ১৯, আ+ ১১) . 

নিশ্চয় স্বর্গ ও মৰ্ত্য জনে ও দিবা রজনীর পরিবর্তনে এবং সমুদ্রে চালিত পোতে 
যাহাতে লোকে লাভ করে, এবং ঈশ্বর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ পূর্বক তত্থারা ভূমিকে 
যে তাহার মৃত্যুর পর জীবন দান এবং তদুপরি বিবিধ জন্ত সঞ্চারিত করিয়াছেন তাহাতে 
ও বায়ুমণ্ডল এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সধশরে সত্যই বুদ্ধিমান 
লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল রহিয়াছে । ১৬৪ । এবং মঙ্গষ্যজাতির মধ্যে এমন লোক 
আছে যে, সে ঈশ্বরকে ছাড়িয়। ঈশ্বরের অংশী সকলকে গ্রহণ করে, ঈশ্বরের প্রতি 
গ্রীতির সায় তাহাদিগকে প্রীতি করে, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী, তাহার! ঈশ্বরের, প্রতি দৃঢ়তর 
প্রেমিক । এবং যাহারা অহিতাচরণ করিয়াছে, তাহারা তখন যে শান্তি দেখিবে, হায়! 
যদি তাহা দেখিত! ঈশ্বরের জন্যই “পূর্ণ ক্ষমতা, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শান্তিদাতা ! 
১৬৫। (স্মরণ কর,) যখন অগ্রণীলোকেরা অনুযায়িবৃন্দের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিবে 
ও শ্রান্তিভোগ করিতে থাকিবে, এবং তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া! যাইবে । ১৬৬। এবং 
সেই অন্যায়িগণ বলিবে যে, যদি আমাদের প্রতিগমন হইত, তাহা হইলে আমাদিগের 
প্রতি যেমন তাহারা ( অগ্রণীগণ ) বিরাগী হইয়াছে, আমরাও তাহাদের প্রতি বিরাগী 
হইতাম; এইরূপ ঈশ্বর তাহাদের কার্ধ্যাবলী যে তাহাদের সম্বন্ধে আক্ষেপে পরিণত, 
ইহ! তাহাদিগকে দেখাইবেন, এবং তাহারা নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইবে 
নাফ । ১৬৭। ( র) ২০, আ, ৪) 

হে লোকসকল, তোমরা! পৃথিবীতে যাহা বৈধ, শুদ্ধ তাহাই ভক্ষণ করিও, এবং 
শয়তানের পদান্থসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শক্ত ণ। ১৬৮। তোমরা 
হু্ষশ্দে ও নিলজ্জ কার্যে (লিপ্ত হও, ) এবং ঈশ্বরস্ঘদ্ধে যাহ] জ্ঞাত নও তাহা বল, 
ইহা ব্যতীত সে তোমাদিগকে আদেশ করিবে না। ১৬৯। এবং যখন তাহাদিগকে 
বলা হইবে যে, ঈশ্বর যাহ! প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার অন্গসরণ কর, তাহারা বলিবে, 
আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে আমর! যে বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি, বরং তাহার অঙমুসরণ 
করিব, ঘদিচ তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝিত না ও পথভ্রাস্ত ছিল। ১৭০। কেহ 
কোন বিষয় ডাকিয়া বলিলে থে ব্যক্তি আহ্বান শব্দ ও ধ্বনি ভিন্ন শুনিতে পায় না, 
র্মাদ্রোহিগণ তাহার অনুরূপ, তাহারা বধির, মৃক ও অন্ধ; অতএব তাহারা বুঝিতে 


* লোকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহীদিগকে পৃজ! করে, পরলোকে তাহার। নেই পুজকদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিবে। তখন পুঙ্গকগণের নাশ! ভঙ্গ হইবে ও আক্ষেপ করিবে, তাহাদের আক্ষেপে কোন 
ফল দর্শিবে না । (ত,ফা,) 

+ আরবীয় লোকের! এত্রাহিম-প্রবর্তিত ধর্মাকে বিকৃত করিয়া ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসন! 
করিতে থাকে । মৃত ও অবৈধ পশুদিগকে জব করে, গৃহপালিত অহিংস্র পণুদিগের মধ্যে কতফ- 


শর বকর! ২৫ 


মুক ও অন্ধ; অতএব তাহারা বুঝিতে পারে না *। ১৭১। হে বিশ্বাসী লোক সকল, 
বিশুদ্ধ বস্ত হইতে আমি যাহ! তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়াছি তাহ! ভক্ষণ কর, 
ঈশ্বরের গুণামুবাদ কর, যদি তোমরা তাহাকে পৃ্জা করিয়া থাক। ১৭২। তোমাদিগের 
সম্বদ্ধে শব, শোণিত ও বরাহমাংস এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি 
প্রদত্ব হইয়াছে, ইহা বৈ নিষিদ্ধ নহে; পরস্ত যে ব্যক্তি অত্যাচার ও সীমা লঙ্ঘন ন! 
করিয়া বিপদাকুল হইয়াছে, তাহার পক্ষে দোষ নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু %। 
১৭৩। নিশ্চয় ঈশ্বর যাহ! গ্রন্থে অবতারণ করিয়াছেন, তাহা যে সকল লোক গোপন 
করে ও তদুপরি সামান্ত মূল্য গ্রহণ করে, তাহারা স্ব স্ব পাকস্থলীতে অগ্নি বৈ ভক্ষণ করে 
না, বিচারদিবসে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন 
না, এবং তাহাদের জন্ত দুঃখকর শান্তি আছে। ১৭৪।| ইহারাই যাহার! সৎপথের 
পরিবর্তে বিপথ, ক্ষমার পরিবর্তে শান্তি ক্রয় করে, ইহারা নরকাগ্িতে কেমন ধৈর্যধারণ 
করিবে! ১৭৫। এই সেই কারণে ঈশ্বর সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, এবং 
নিশ্চয় যাহার! গ্রস্থমধো পরিবর্তন করিয়াছে, তাহারা বিরুদ্ধাচারে বহু অগ্রসর 41 ১৭৬। 
( র, ২১, আন) 

তোমরা আপনাদের আনন পূর্ব বা পশ্চিমাভিমুখে আবর্তন কর, তাহাতে পুণ্য নাই, 
কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও পরকাল ও দেবগণ এবং গ্রন্থ ও তত্ববাহকগণের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং ধন তৎপ্রতি অনুরাগসত্বে আত্মীয়দিগকে, অনাথ- 
দিগকে, দরিদ্রদিগকে ও পথিকদিগকে এবং ভিক্কুকদিগকে ও দাসত্বমোচনার্থ দান 
করিয়াছে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে ও জাকত দিয়াছে, এবং যখন যাহার! 
অঙ্গীকার করে, আপনাদের সেই অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকে, এবং যাহারা ধনহীন- 
তায় ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকাঁলে ধৈর্য্যশীল, তাহাদেরই পুণ্য, ইহারাই তাহার! যাহারা সত্য 
বলিয়াছে, ইহারাই তাহার! যাহারা ধর্ম্মভীরু। ১৭৭। হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের 
সম্বন্ধে হত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যা করা লিখিত হইয়াছে, স্বাধীন স্বাধীনের তুল্য, দাস 
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গুলিকে অগ্যদ্ধ স্থির করে। এনাম শুরাঁতে তদ্বিবরণ বিবৃত আছে। তাহার! বরাহমাংসকে বৈধ 
মনে করে। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করেন । (ত,ফা,) 

* অর্থাৎ কাফেরদিগকে উপদেশ দান করা আর পশুদিগকে ডাকিয়া উপদেশ দেওয়া! তুল্য। 
পণুগণ যেমন ধ্বনি ব্যতীত কিছুই বুঝিতে পারে না, তত্বোপদেশসন্বন্ধে কাফেরগণও তক্জপ। 
যাহার ধর্ণজ্ঞান নাই, সে ধর্্মজ্ঞানীর কথ! গ্রাহ্া করে না। (ত, ফাঃ) 

1 যে অবস্থায় কেহ কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, শাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করে নাই, সেই 
অবস্থায় ক্ষুধা, ক্লান্তি ও অবমন্নতাবশতঃ মৃত্যুর আশঙ্কা হইলে শব ইত্যাদি ভক্ষণে দোষ, 


নাই। (ত, হো, ) 
. | ইহদিগণ তাহাদের ধর্মগ্রন্থ হইতে আরবীয় ভবিষ্যৎ তত্ববাহকের প্রসঙ্গ গোপন এবং 
সংসারাহুরোধে অনেক বচনের পরিবর্তন করিয়াছে (ত, ফা, 
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২৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


দাসের তুল্য, নারী নারীর তুল্য; যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার পক্ষ হইতে নিজের জন্য 
কিছু ক্ষমা গ্রাপ্ত হইবে, তৎপর বিধির অন্ুমরণ করিয়া তাহার চল! এবং সন্ভাবে (হত্যার 
মূল্য) পরিশোধ করা (কর্তবা, ) ইহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে লঘু করা 
হইল, অনস্তর ইহার পরে যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহার জন্য ছুঃখকর শাস্তি 
আছে *। ১৭৮। এবং তোমাদের জন্য বিনিময়হত্যাতেই জীবন, হে বুদ্ধিমান লোক 
সকল, তাঁহ! হইলে তোমরা রক্ষা পাইবে +1 ১৭৯। যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপ- 
স্থিত হইবে, তখন সম্পত্তি থাকিলে পিতা মাতা ও স্বগণের জন্য বৈধরূপে নির্ধারণ করা 
তোমাদিগের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, ঈশ্বরভীরু লোকদিগের সম্বন্ধে ইহা উচিত $%। 
১৮০। অনন্তর ইহ! ( অন্তিম নির্ধারণ বাক্য ) শ্রবণের পর যে জন ইহার ব্যতিক্রম 
করে, তখন ইহার অপরাধ তাহারই প্রতি হয়, যে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া থাকে, ইহ! 
বৈ নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১৮১। অবশেষে কেহ অস্তিমনির্দারণকারীর 
পক্ষে অসরলত। কিম্বা অপরাধ আশঙ্কা! করিয়া তাহাদের -মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিলে 
তাহাতে দৃষ্য নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৮২। ( র, ২২, আ ৬) 

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের পূর্ববর্তী লোক্দিগের প্রতি যেরূপ রোজা 
( উপবানব্রত ) লিখিত হইয়াছিল, তদ্রপ তোমাদের জগ্ত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে 
তোমরা ধৈর্যশীল হইবে। ১৮৩। কতিপয় দিবস (রোজার জন্য ) নির্ধারিত, তবে 
তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত কিন্বা দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত আছে, তাহার সম্বন্ধে অন্য 
কয়েকদিন নিদ্ধীরা, এবং যে ব্যক্তি ইহাতে সক্ষম হইয়া (পালন করিতে চাহে না, ) 
একজন দরিদ্রকে অন্ন বিতরণ কর! প্রায়শ্চিত্ত, পরন্ত যে ব্যক্তি অধিক সংকাধ্া করে 
তাহার পক্ষে কল্যাণ, যদি জ্ঞাত আছ, তবে রোজা পালন করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ হয়। 
১৮৪। সেই রমজান মাস, যাহাতে মানববৃন্দের পথপ্রদর্শক এবং সৎপথ ও মীমাংসার 


»* স্বাধীন স্বাধীনের তুল্য, দাস দাসের তুল্য, নারী নারীর তুল্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, 
পদমধ্যাদানুলারে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি অপর স্বাধীন ব্যক্তির তুলা, এরূপ পরস্পর দাস দাসের 
এবং নারী নারীর তুল্য; যেমন কাফেরদিগের মধ্যে হীন জাতি.ও উচ্চ জাতি এবং ধনী ও দরিদ্রের 
প্রভেদ প্রচলিত আছে, তদ্রপ প্রভেদ নাই। হত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ স্বগণ বিনিময়ে হত্যা ন! করিয়া 
অর্থগ্রহণে সন্মত হইলে, হত্যাকারীর কর্তব্য যে, অর্থ দ্বার] তাহাকে প্রসন্ন করে। ইহাই সহজ 
বিধি হইয়াছে। পূর্বতন সপ্প্রদায়ের মধ্যে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার বিধিই নির্ধারিত 


ছিল। (ত, ফা,) 
+ অর্থাৎ বিচারকদিগের উচিত যে, হত্যার বিনিময়ে হত্যা করিতে ক্রুটি না করেন। তাহাতে 
ভবিষ্যতে হত্য। নিবারিত হইবে। (ত, ফা, ) 


{} কাফেরদিগের ব্যবস্থামতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সন্তান, সন্তানের মধ্যেও পুত্র 
সপ্তানমাত্র । এক্ষণে বিধি হইল যে, পুত্র ব্যতীত প্রয়োজনানুরপ অন্য ঘমিষ্ঠ হ্বগণও মৃত ব্যক্তির 
সম্পত্তির অংশ পাইতে অধিকারী । 


সুর! বকর! ২৭ 
উজ্জ্বল নিদর্শন কোর্-আন্‌ অবতীর্ণ হইয়াছে, *। অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
সেই মাসে উপস্থিত হইবে, সে তাহাতে অবশ্য রোজা পালন করিবে, এবং যে ব্যক্তি 
পীড়িত বা দেশভ্রমণে রত, তাহার নিমিত্ত অন্য দিন সকলের গণনা থাকিবে, তোমাদের 
জন্য সহজ হয় ঈশ্বর আকাজ্ষা। করেন, এবং তোমাদের ছুঃসাধ্য হয় ইচ্ছা করেন না; 
এবং ( ইচ্ছা করেন ) যে, তোমর! দিনের সঙ্থণাকে পূর্ণ কর, এবং তোমাদিগকে যে সৎ 
পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্ত তোমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত কর, সম্ভবতঃ তোমরা 
কৃতজ্ঞ থাকিবে । ১৮৫ । + এবং যখন ( হে মোহম্মদ, ) আমার দাসগণ আমার বিষয় 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আমি নিকটে থাকি, আমি প্রার্থীর প্রার্থনা গ্রহণ 
করি, এবং যখন কেহ আমার নিকটে প্রার্থনা করে, তখন আমার আজ্ঞাধীন হওয়া ও 
আমাকে বিশ্বাস করা তাহার উচিত, তাহাতে সে পথপ্রাপ্ত হইবে । ১৮৬। রোজার 
রজনীতে জ্ীসংসর্গ তোমাদের জন্য বৈধ হইল, তাহারা (নারীগণ ) তোমাদের আবরণ 
এবং তোমরা তাহাদের আবরণ, তোমর। যে আপনাদের জীবনের ক্ষতি করিয়াছ, ঈশ্বর 
তাহা জ্ঞাত আছেন, অনন্তর তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের দিকে প্রত্যাবন্তিত হৃইয়া- 
ছেন, এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, ৭ অতএব এক্ষণ তাহাদের সঙ্গে সহবাস কর, 
এবং ঈশ্বর তোমাদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া চল, যে পর্য্যন্ত 
তোমাদের পক্ষে প্রত্যুষে কৃষ্ণসুত্র হইতে শুভ্রস্থত্র দৃষ্ট না হয়, সে পর্যন্ত পান ভোজন 
করিতে থাক, অতঃপর সায়ংকাল পর্য্যন্ত রোজা পূর্ণ কর, এব যখন মস্জেদে নির্জনবাসী 
হইবে, তখন স্ত্রীসঙ্গ করিবে না, ইহা ঈশ্বরের নিষধ ; অতএব তাহার (স্ত্রীর ) নিকটবর্তী 
হইও ন1; এইরূপ পরমেশ্বর লোকের জন্য আপন নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন, যেন 
তাহারা ধর্মভীরু হয়। ১৮৭ । তোমরা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরের ধন অন্তায়রূপে 
ভোগ করিও না, এবং তাহ বিচারপতিগণের নিকট পধ্যস্ত আনয়ন করিও না, তাহাতে 


« রমজান মাসেই কোর্-আনের প্রকাণারন্ত হয়, অথবা সগগ্র কোর্-আন্‌ ন্র্গ হইতে পৃথিবীর 
আকাশে অবতীর্ণ হয়। তথা হইতে লুরার পর নূর! কিম্বা আয়তের পর আয়ত লোকের হিত- 
সাধনকল্লে সমাগত হইতে থকে । যখন এই সময়ে আত্মার অন্নন্তরূপ প্রবচন সকল মানবমগ্ডলীর 
জন্য প্রেরিত হইল তখন তৎম্মরণার্থ এই মাসে শারীরিক অন্নগ্রহণে লোকের সঙ্কুচিত 
হওয়৷ বিধেয়, ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়। শুদ্ধ রমজান মাসে রোজা পালনের এই 
উদ্দেষ্য । : (ত, হো, ) 

+ যখন রোজার বিধি প্রবর্তিত হয়, তখন হইতে মোসলমানগণ সমগ্র রমজানমাস স্ব স্ব 
ভাঁধ্যার নিকটে গমন করিতেন না, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের ম্যায় রজনীতে শয্যা হইতে গ্াত্রেখান 
করিয়। ভোজন করিতেন ন|। ইতিমধ্যে অনেক লোক অক্ষম হইয়া গোপনে স্ত্রীসঙ্গ ও ভোজন 
করিতে লাগিল। তাহাতেই এই প্রবচন অবতীর্ণ হয় যে, নিশাস্তে যে পর্যন্ত শুভ্র সুত্র নয়নগোচর 
না হয়, উপরিউক্ত বিষয়ে বিধি রহিল। কিন্তু নির্জনবাসের সময় দিব| রজনী সর্বক্ষণ স্ত্রীসংসর্গে 
নিষেধ হইল । (ত,ফা,) 


২৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহারাও অধর্ম্মাচারে লোকের ধনের অংশ গ্রহণ করিবে, তোমরা ইহা জানিতেছ * | 
১৮৮। (র, ২৩) আ,৬)। 

নবীনচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে ( হে মোহম্মদ, ) তোমাকে তাহার! প্রশ্ন করিবে, বলিও, 
তাহা মন্গুষ্তের সময় নির্ধারণজন্য ও হজক্রিয়ার জন্য ; এবং গৃহে তোমাদের প্রত্যাগমন 
পশ্চান্তাগ দিয়! ( এহরামবদ্ধনের পর) শ্রেয়ঃ নহে, (ইহাতে কল্যাণ হয় না, ) কিন্ত 
বিষয়বিরাগী লোকদ্দিগেরই কল্যাণ হয়, তোমরা গৃহে তাহার দ্বারদেশ দিয় প্রবেশ 
করিও এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, তাহাতে উদ্ধার পাইবে %। ১৮৯। এবং যাহারা তোমা- 
দের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বরের পথে তাহাদের সঙ্গে তোমর। যুদ্ধ করিও ও সীমা 
লঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর লীমালজ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না। ১৪০। এবং 
যে স্থানে তাহাদিগকে পাইবে, তথায় তাহাদিগকে সংহার কর,ঝ্খবং তাহারা তোমা- 
দিগকে যে স্থান হইতে নির্বাসিত করিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে নির্বাসিত কর, 
হত্যা অপেক্ষা! ধর্মদ্রোহিত। গুরুতর, এবং মস্জেদোল্হরামের নিকটে তোমরা তাহা- 
দের সঙ্গে সংগ্রাম করিও না, যে পর্যন্ত না তথায় তাহারা তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, 
শরস্ত যদি তাহার! তোমাদের সঙ্গে (তথায়) সংগ্রাম করে, তোমরাও তাহাদের সঙ্গে 
সংগ্রাম করিও, কাফেরদিগের প্রতি এইরূপ শাসন । ১৯১। পরস্ত তাহারা নিবৃত্ত থাকিলে 
নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু $। ১৯২। যে পর্য্যন্ত ন! ধর্শবিদ্রোহিতা হয় ও 
ঈশ্বরের ধন্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর, পরে যদি নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যা- 
চারীর উপর ব্যতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই $। ১৯৩। মান্তমাস মান্য মাসের তুল্য, 
পরস্পর সম্মাননার বিনিময় হইয়া থাকে, অনন্তর কেহ (সেই মাসে) তোমাদিগকে 
আক্রমণ করিলে, যেমন তোমাদিগকে সে আক্রমণ করিল, তোমরাও তাহাকে আক্রমণ 
করিও, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, এবং জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্মভীরু লোকদিগের সঙ্গে 


* বিচারপতিদ্িগের নিকট আনয়ন করিও না, ইহার অর্থ বিচারপতিকে সহায় করিয়া কাহারও 
সম্পত্তি ভোগ করিও না। (ত, ফা?) 
1 কাফেরদিগের ক্রটির মধ্যে এই একটি ক্রটি ছিল যে, যখন তাহার! হত ক্রিয়ার এহরাম বন্ধন 
করিত, তখন প্রয়োজন হইলে হজ্জ না করিয়! গৃহে ফিরিয়! যাইত, তদবস্থায় তাহার! দ্বারদেশ দিয়া 
গৃহে প্রবেশ না করিয়া গৃহের পশ্চান্তাগে ছাদের উপর. উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিত। ঈশ্বর তাহ! 
অকর্তব্য বলিয়া! নির্দেশ করিলেন, এবং স্বারদেশ দিয়! প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন । (ত, ফা, ) 
1 অর্থাৎ ইহার পর যদি তাহীর! মোনলমান হয়, গৃহীত হইবে । (ত, ফা, ) 
$ অত্যাচারের নিবৃত্তি হয়, লোকে ধর্ম ছাঁড়িয়! বিপথগামী না হইতে পারে ও ঈশ্বরের আজ। 
প্রচলিত থাকে, এই উদ্দেগ্তেই কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রামের বিধি হইয়াছে। কাফেরগণ বশীতৃত 
থাকিলে যুদ্ধ অনাবশ্যক। মনুষ্তের মনের উপর ধর্ণ্ম নির্ভর করে, বলপূর্বক মোসলমান করাতে 
কোন ফল নাই। (ত,ফা, ) 


জরা বকর ২৯ 


থাকেন *। ১৯৪ । এবং তোমরা ঈশ্বরের পথে অর্থ ব্যয় কর ও মৃত্যুর হস্তে আত্মসমর্পন 
কর এবং হিতানুষ্ঠন কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীকে প্রীতি -করেন। ১৯৫। 
ঈশ্বরের জন্য হজ ও ওমরাব্রত পূর্ণ কর, পরস্ত যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তবে জভ 
করিবার জন্ত যে পশু হস্তগত হয়, ( তাহা প্রেরণ কর, ) এবং যে পধ্যস্ত জভ করার পশু 
তাহার স্থানে উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা আপন মস্তক মুণ্ডন করিও না; তবে 
যদি তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত থাকে কিংবা তাহার মস্তকে কোন ক্লেশ থাকে, তবে 
তৎপ্রায়শ্চিত্বস্বরূপ রোজ বা সেদক। 1’ কিংব। জভ কর! বিধেয়, তোমর! নিরাপদ হইলে 
তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ ক্রিয়ার সঙ্গে ওমরা ব্রতের ফল লাভ করিল, তাহার 
প্রতি সহজলভ্য কোন পশু জভ করা বিধি, তবে কেহ ( তদযোগা ) পপ প্রাপ্ত না হইলে 
তাহার জন্য হজক্রিয়ার সময়ে তিন দিন, এবং তোমাদের প্রত্যাবর্তনকালে সাত দিন 
(রোজ! পালন বিধি, ) এই দশ দিনেতেই পূর্ণত।) যাহার পরিবারস্থ লোক মস্জেদোল্‌ 
হরামের গ্রতিবাসী নহে, তাহাদের জন্য ( এই ব্যবস্থা ) হইল, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, 
জানিও যে ঈশ্বর মহা শান্তিদাত| ৪%। ১৯৬। (রর ১২৪, আ, ৮) 


om 
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নং যি কোন কাফের মান্য মাসকে সম্মান করিয়। সেই মাসে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে, 
তবে তোমর। তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিও ন!। মক্কাবাসী ধর্ন্মবি্রোহিগণ সচরাচর এইরূপ মাসেও 
মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করিত, মোসলমানের! তখন কেন ভ্রুটি করিবে? জিল্কয়দ। মাসে 
হজরত মোহম্মদ ওমর! ব্রত উদযাপন করিবার জন্য মন্ধায় গিয়াছিলেন, সেই সময় এই বচন অবতীর্ণ 
হয়। যে সকল মাসে হন ক্রিয়। হয়, তাহাই মান্য মাস। ( ত,ফা,) 

1 ঈশ্বরে দেখে দরিদ্রদিগকে দন করা সেদক!। 

1 এক্ষণ হজ্ব ইত্যাদির বিধি প্রদশিত হইতেছে; তাহার নিয়ম এই ;- প্রথমতঃ এহরাম বন্ধন, 
অর্থাৎ বিধিপুর্বনক হহ্বক্রিয়ার সঙ্কল্প করা, পরে তংকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার দিন অরফাতে উপনীত 
হওয়।। অরফা! হীজীদিগের দণ্ডায়মান হওয়ার স্থান, উহ! মক্কার নয় ক্রোশ অন্তর একটি বিস্তৃত 
প্রান্তর মাত্র। হাজীলে।কের। তথায় দণ্ডীয়মীন হইয়া “লব্বয়েক” (দণ্ডায়মান হইলাম তোমার 
নিকটে ) বলেন ও দুইবার উপানন! করেন, তৎপর তথা হইতে যাত্রা করিয়। মশারেল্‌ হরামে 
যাইয়! রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন । এই স্থানে হাহ্বীলোকেরা মস্তক যুওন ও কোর্বাণি অর্থাৎ 
ধর্ম্মার্থ বলিদান করেন। অনন্তর ইদোত্নবের উষাকালে হাত্বীগণ মক্কার বাজার মিনায় যাইয়া 
শয়তানের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সকল নিক্ষেপ ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম উন্মোচন করিয়া 
থাকেন। পরে মক্কাতে যাইয়! তাহাদিগকে কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তদনন্বর তাহারা সফা! ও 
মরওয়া গ্রিরির মধ্যভূমিতে ধাবমান হন, পুনর্ধার মিনায় যাইয়। তিন দিবস বাস ও পূর্ববানুরূগ 
প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়। মন্কীয় যাইয়! প্রদক্ষিণ কার্ধ্য সমাপ্ত করেন। ইহাই হন কাধ্য। ওমর 
ব্রতের প্রণালী এই; যে দিবস ইচ্ছ' এহরাম বন্ধন ও কাবা প্রদক্ষিণ কর। এবং সফা ও মরওয়া 
গিরির অন্তর্বর্তী ভূমিতে ধাবমান হওয়া, পরে মস্তক মুও্ন করিয়া এহরাম উন্মোচন করা । হন্ধ ও 
ওমরাতে কে।রবাণীর আবশ্যক করে না । কিন্তু তিনটি কারণের কোন একটি কারণ উপস্থিতমতে 
কোরবাণীর বিধি আছে। প্রথমতঃ এহরাম বন্ধন।নস্তর ব্রতধারী হাজী শত্রু বা ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত 


৬, কোর-আন্‌ শরীফ 


হজ ক্রিয়ার মাস সকল নির্ধারিত, * অনন্তর যে ব্যক্তি তাহাতে হজ কণ্ঠে ব্রতী হয়, 
সে হজ ক্রিয়াকালে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না ও ছুক্ষিয়৷ করিবে না, পরস্পর বিবাদ করিবে না, 
এবং তোমরা যে সংকর্শ্ম কর ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন, অপিচ (মক্কায় যাইতে ) পাথেয় 
গ্রহণ করিও, পরস্ত নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ পাথেয় সংসারবিরাগ, এবং হে জ্ঞানবান্‌ লোক সকল, 
তোমরা আমাকে ভয় করিও। ১৯৭। (হজকর্মের সময়ে) তোমরা আপন গ্রতি- 
পালকের নিকটে গৌরব (অর্থলাভ) অন্বেষণ করিলে তোমাদের পক্ষে অপরাধ হইবে 
না 1, অবশেষে যখন তোমরা অরফা হইতে প্রতিগমন করিবে, তখন মশারোল্হরামের 
নিকটে ঈশ্বর স্মরণ করিও, এবং তিনি যেমন তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তোমরাও তদ্রপ তাহাকে স্মরণ করিও, এবং নিশ্চয় তোমর! ইতিপূর্বে ভ্রাস্তদিগের 
অন্তর্গত ছিলে । ১৯৮। অতঃপর যে স্থান হইতে লোকে প্রতিগমন করে, তথা হইতে 
তোমর! প্রতিগমন করিও, এবং ঈশ্বরের নিকটে ক্ষম! প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর 
ক্ষমাশীল দয়ালু । ১৯৯। অনস্তর যখন তোমরা হজ ক্রিয়া সমাপ্ত করিবে, স্বীয় পিতা 
পিতামহকে যেরূপ স্মরণ করিতে, তখন তদ্রপ বরং তদপেক্ষা অধিক ম্মরণরূপে ঈশ্বরকে 
স্মরণ করিও, % পরস্ত মানবমগ্ডলীর মধ্যে কেহ বলিয়া থাকে, "হে আমার প্রতিপালক, 
তুমি আমাকে সংসারে দান কর,” তাহার জন্য পরলোকে কোন লভ্য নাই। ২০৪। 
এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বলিয়া থাকে, “হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সংসারে 


রশ পক কাপ পাপ ০ 


হইয়। ব্রত-পালনে অক্ষম হইলে, তিনি কাহারও রোগে কোরবার্ণীর পশ্য প্রেরণ করিবেন, মক্কাতে 
সেই পণ্ড জভ হইলে তিনি এহরাম হইতে মুক্ত হইবেন। দ্বিতীয়ত; হাহ্ী কোনরূপ যন্ত্রণাগ্রস্ত কিন্বা 
মন্তকের ক্লেশে ক্রি্ট হইলে এহরাম সব্বেই মস্তক মুণ্ডন করিতে পারেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কোরবাণীর 
গণ্ড প্রেরণ, বা তিন দিন রোজ| পালন, কিন্ব! ছয় জন দরিদ্রকে ভোজাদান। তৃতীয়তঃ হত ও ওমরা 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে না করিয়া একযোগে ছুইব্রত পালন করিলে কোরবাণী আবশ্যক । কোরবাঁণীর 
যোগা পশু প্রাপ্ত ন! হইলে হচ্জক্রিয়ার সময়ে তিন দিন রোজ! এবং ক্রিয়ান্তে সপ্তাহ রোজা সর্ববগুদ্ধ 
দশদিন রোজ পালন বিধি। কোরবাণীর যোগ্য পশু নুনকল্পে এক বাক্তির জন্য একটি ছাগ 
এবং সাত ব্যক্তির জন্য একটি গে! কিম্বা একটি উষ্ট নির্ধারিত আছে। মন্কাবাসীদিগের জন্য হজ্ব ও 
ওমরাত্রতে কোরবাণীর বিধি নাই। আরবীয় পৌত্তলিক লোকের! প্রতিম। উদ্দেশ্যে হজ্জ করিত, 
এক্ষণ সেই বিধি ঈশ্বরোদ্দেষ্তে নির্দারিত হইল। (ত,হো,) 
* এমাম শাফীর মতে শওয়াল ও জিকায়ঘ্যা মাস এবং হ্োল্‌হ্ছ মাসের নয় দিবস ও ইদের 
সমুদ্বায় রজনী ; এবং প্রধান এমামের মতে ইদের দিবাঁও হচ্ছে প্রবৃত্ত হওয়ার দিবসের মধ্যে 
গণ্য । ( ত; হো, ) 
1 হনব করিতে যাইয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ন্বার| অর্থোপার্জনে নিষেধ নাই। (ত, ফা, ) 
1 পৌত্তলিকতার সময় আরবের সন্ত্ান্ত লোকের! মক্তীর বিশেষ বিশেষ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়! 
আপনাদের বংশের ও পিতা পিতামহদিগের খ্যাতি প্রতিপত্তি ঘোষণ। করিয়৷ গৌরব প্রকাশ 
করিত। এক্ষণ আদেশ হইল যে, যেরূপ পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করিবে, তন্রপ ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। 


আরা বকর! ৩১ 


কল্যাণ ও পরলোকে কল্যাণ দান কর, এবং অগ্নিদণ্ড হইতে রক্ষা কর” । ২০১। এই 
সকল লোক যাহা করিয়াছে, ইহাদের তজ্জন্য ফললাভ আছে, ঈশ্বর বিচারে সত্বর | ২০২। 
এবং নির্দিষ্ট দিবস সকলে ঈশ্বরকে স্মরণ করিও, * পরস্ত কেহ দুই দিবসের মধ্যে গমনে 
সত্বর হইলে, তাহার সম্বন্ধে কোন দোষ নাই, এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করিবে অবশেষে 
তাহার পক্ষে কোন দোষ নাই, যে ব্যক্তি ধর্মভীরু তাহার নিমিত্ত ( এই বিধি, ) 
ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও নিশ্চয় তোমরা তাহার দিকে সমুখিত হইবে। ২০৩। 
এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে, সাংসারিক জীবনসম্বদ্ধে তাহার উক্তি 
তোমাকে ( হে মোহম্মদ, ) প্রফুল্ল করিতেছে, অতএব সে স্বীয় অন্তরে যাহা আছে, 
তদ্বিষয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া থাকে,প্রকতপক্ষে সে মহাবিরোধী %। ২০৪। এবং 
যখন সে প্রতৃত্ব লাভ করে, তখন পৃথিবীতে প্রয়াস পায় যেন তাহাতে অত্যাচার করে, 
এবং ক্ষেত্র ও পণ্ড সকলকে বিনাশ করিয়া! ফেলে, ঈশ্বর অত্যাচারকে প্রীতি করেন ন]। 
২০৫। এবং যখন তাহাকে বলা হয় যে ঈশ্বরকে ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাহাকে 
অপরাধে আক্রান্ত করে, অতএব নরক তাহার লভনীয়, নিশ্চয় তাহা কুস্থান। ২০৬। 
এবং লোকমগ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে, সে পরমেশ্বরের প্রসন্নতার উদ্দেশ্যে আত্ম- 
বিক্রয় করে, ঈশ্বর সেবকগণের প্রতি প্রসন্ন £। ২০৭। হে বিশ্বাসী লোক সকল, পূর্ণ 
এস্লামধর্ধে প্রবেশ কর, এবং শয়তানের পদচিহ্নের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে 
তোমাদিগের পক্ষে স্পষ্ট শক্র। ২০৮। অপিচ তোমাদিগের নিকটে নিদর্শন সকল 
উপস্থিত হওয়ার পর যদি তোমাদের পদস্থলন হয়, তবে জানিও ঈশ্বর বিজ্ঞাতা ও 
ক্ষমতাশ।লী | ২০৯। ঈশ্বর ও দেবগণ মেঘরূপ চন্দ্রাতপের মধ্যে আসিয়া তাহাদের নিকটে 
উপস্থিত হইবেন ও তাহাদের কাধ্যের নিষ্পত্তি হইবে, তাহারা ইহ! ব্যতীত প্রতীক্ষা 
করে না, ঈশ্বরের দিকে কাধ্য সকলের প্রত্যাবৃত্তি হইয়া থাকে $1 ২১০। (বর, ২৫, 
আঁ, ১৪) 


মি GEE STA পপ পা 


* “তস্বির” অর্থাৎ ঈশ্বরস্মরণের ও প্রশংসার জন্য তিন দিবস শিদ্দিষ্ট। পৌত্বলিকতার 
সময়ে লোকে হন্জ ক্রিয়ার অবসানে তিন দিন এবং ইদোৎসবাস্তে আমোদ করিয়া বেড়াইত ও বাজার 
বসাইত, এবং স্ব স্ব পূর্ববপুরুষদিগের গুণ কীন্তন করিত। এখন ঈশ্বর তংপরিবর্তে তিন দিবস 
ঈশ্বরগুণানুকীর্ভনের বিধি দিলেন। যাহার ইচ্ছ। হয়, সে দুই দিন থাকিয়া চলিয়া! যাইতে পারে, 
কিন্তু তিন দিন অবস্থিতি করা শ্রেয় । (ত,ফা,) 

+ কপট লোকদিগের এই অবস্থা, তাহার! প্রকাগ্তে তোষামোদ করে ও ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া 
বলে, “আমি অস্তরে তোমার প্রতি অনুরাগী" কিন্তু বিবাদে কিক্ম্মাত্র ত্রুটি করে না, সুযোগ পাইলে 
হত্যার প্রবৃত্ত হয় ও লুণ্ঠন করে। (ত,ফা,) 

{ বিশ্বাসী লোকের এই অবস্থা, াহার! ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য জীবন সমর্পণ করেন। (ত,কা,) 

8 তাহারা কোর্-আন্‌ ও সংবাদবাহকের প্রতি অবিশ্বাসী, তাহার! প্রতীক্ষা ফরে যে, ঈশ্বর আসিয়া 
দেখ! দিবেন, এবং প্রত্যেককে কর্ম্মানুয়প ফল বিধান করিবেন । (ত,ফা,) 


৩২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এন্সায়েলসম্ততিদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদিগকে আমি কি পরিমাণ উজ্জ্বল 
নিদর্শন সকল দান করিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দান আপনার নিকটে উপস্থিত 
হওয়ার পর তাহার পরিবর্তন করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর ( তাহার ) তীব্র শান্তিদাতা। 
২১১। যাহার! ঈশ্বরদ্রোহী, তাহাদের জন্য সাংসারিক জীবন সজ্জিত হয়, তাহারা 
বিশ্বাসী লোকদিগকে উপহাস করিয়া থাকে, এবং যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছে, তাহার! 
বিচারদিবসে সেই সকল লোকের উপর আসন পরিগ্রহ করিবে, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা 
করেন তাহাকে অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাকেন। ২১২। কতকগুলি লোক এক 
সম্প্রদায়ে বদ্ধ ছিল, পরে ঈশ্বর সুসংবাদদীতা ও ভয় প্রদর্শক তত্ববাহকগণকে প্রেরণ 
করিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে সতাগ্রস্থ অবতারণ করিলেন, যেন তাহারা যে বিষয়ে 
লোকে বিবাদ করিতেছে তদ্বিষযয়ে তাহাদিগকে শাসন করে, এবং যাহাঁদের নিকটে 
প্রমাণ সকল উপস্থিত হওয়ার পর তাহাদিগকে (গ্রন্থ ) প্রদত্ত হইয়াছে, আপনাদের 
মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষপ্রযুক্ত তাহার! ব্যতীত অন্ত কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধাচারী 
হয় নাই, যাহারা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, 
ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বীয় ইচ্ছায় সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং ঈশ্বর যাহাকে 
ইচ্ছা করেন, তাহাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন *। ২১৩। তোমরা কি স্বর্গে গমন 
করিবে মনে করিতেছে? এদিকে যাহার! তোমাদিগের পূর্বে চলিয়া গিয়াছে, 
তাহাদের অবস্থা তোমরা প্রাপ্ত হও নাই; তাহাদিগকে দুঃখ বিপদ্‌ আক্রমণ করিয়াছিল, 
এবং তাহারা বিকম্পিত হইয়াছিল, এতদূর পর্যন্ত যে তত্ববাহক ও তাহার অন্ববর্তী 
বিশ্বাসিগণ বলিতেছিল যে, কবে ঈশ্বরের আঙ্ুকুল্য পহুছিবে, জানিও ঈশ্বর আগ 
কুল্যদানে নমীপবর্তী। ২১৪। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে যে কিরূপে 
ধন ব্যয় করিবে, বলি, তোমর! ধন যাহা ব্যয় করিবে, তাহ! পিতামাতার জন্ত, 
স্বজনবর্গের জন্য, অনাথবুন্দের জন্য ও দরিদ্রকুলের জন্য এবং পথিকদিগের জন্য করিবে, 
এবং তোমর! যে সৎকর্ম্ম করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহা জাত হন ণ। ২১৫। তোমাদের 


* পরমেশ্বর প্রন্তেক সম্প্রদায়কে বিভিন্ন পণ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন তত্ববাহক ও 
গ্রন্থ প্রেরণ করেন নাই। এক পণ অবলম্বন করিতে সমুদায় লোকের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। 
যখনই লোক ঈশ্বর-নির্দেশিত পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিয়াছে, তখনই তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্য ঈগ্র তত্ববাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন। যখন গ্রস্থধারী লোকেরা গ্রন্থের অন্তথাচরণ 
করিয়াছে, তখন অন্ত গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে । সমুদায় তত্ববাহক এবং গ্রন্থ এই এক পথ প্রতিষ্ঠা 
করিবার পন্য অবতীর্ণ হইয়।ছে। ইহার দৃষ্টাস্থ যথা ;- ্বাস্থা এক, রোগ অগণা। এক প্রকার 
রোগ হইলে সেই রোগের অনুরূপ একবিধ উষধ ও একবিধ ব্যবস্থা হইয়া খাকে। আবার অন্ত প্রকার 
রোগ হইলে তদনুরপ অন্তবিধ উবধও বাবস্থা হয়। এক্ষণ অন্তিম পুস্তক কোর্‌-আনে যাহাতে সমুদায় 
রোগের উপশম হয়, এইরূপ পথ প্রদর্শিত হইয়াছে । (ত,ক1,) 
1 ভমুহের পুত্র ওমর যে একজন মান্যগণ্য ধনী লোক ছিলেন, তিনি হঙ্তরতের নিকর্টে' প্রশ্ন 


সরা বকরা। I ৩৩ 


সম্বন্ধে সংগ্রাম লিখিত হইয়াছে, এবং উহা তোমাদের 'পক্ষে দুষ্কর, হয় তো 
এমন বিষয়ে তোমরা বিরক্ত হইবে যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদিগের অন্য কল্যাণ, হয়তো 
যাহ! তোমাদের জন্য অমঙ্গল সেই বস্তুতে তোমাদিগের প্রীতি আছে, ( তাহ! ) ঈশ্বর 
জানেন, এবং তোমরা জান না। ২১৬ । (র, ২৬, আঁ, ৬) 

তাহারা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বলিও ( হে 
মোহম্মদ, ) সেই সময়ে সংগ্রাম কর! গুরুতর ( পাপ,) * এবং ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত 
রাখ! ও তাহার সঙ্গে ও মস্জেদোল্হরামের সঙ্গে বিভ্রোহাচরণ কর! এবং তথাকার 
অধিবাসীদ্দিগকে তথা হইতে নিষ্াশিত কর! ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর ( অপরাধ, ) হত 
করা অপেক্ষা ধর্শদ্রোহিত! গুরুতর, এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের 
ধর্ম হইতে বিচ্যুত ন| করে, সে পর্য্যন্ত সুক্ষম হইলে অবিশ্রাস্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিবে, এবং তোমাদিগের মধো যাহার! স্বধর্মশ্মে বিমুখ হয়, পরে ধশ্মপ্রোহী থাকিয়া 
প্রাণত্যাগ করে, অনস্তর তাহারাই ইহারা যে, ইহলোকে পরলোকে তাহাদের সমূদাঁয় 
ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, তাহারাই যাহারা নরকলোকে বাস করিবে, তথায় সর্বদা থাকিবে । 
২১৭। নিশ্চয় যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা ধর্মোদ্েশ্রে স্বদেশ ত্যাগ 
এবং যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার! ঈশ্বরান্থ গ্রহের আশ! রাখে, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। 
২১৮। তাহারা স্থরাপান ও দ্যুতক্রীড়া বিষয়ে তোমাকে ( হে মোহম্মদ, ) প্রশ্ন করি- 
তেছে, এই ছুই বিষয়ে গুরুতর অপরাধ, এবং লোকের লাভও আছে; কিন্তু এই দুইয়ে 
লাভ অপেক্ষা অপরাধ গুরুতর | তাহার! তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কেমন 


করিয়াছিলেন যে, আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহ! কি প্রণালীতে ব্যয় করিব? তাহাতে ঈশ্বর 
এই আদেশ করেন। 

* হজরত মোহম্মদ নির্ধ্বাসনের দ্বিতীয় বৎসরে হঙ্জনের পুত্র আবদোল্লাকে আপনার একদল 
সহচর সহ রতলতখলানামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহাদের সঙ্গে তায়েফ হইতে 
আগত কোরেশজীতীয় বণিকৃদিগের যুদ্ধ - উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিপক্ষদলের প্রধান পুরুষ 
ওমর ও খের নামক দুই বাক্তি নিহত হইয়াছিল। তখন রজ্বব মাসের নবীনচন্্র মৌসলমানদিগের 
দৃষ্টিগোচর হইল। ত্ঠাহার। জানিতেন না যে, জ্বমাদিয়ঃসানি মাসের অবসান ও রজব মাসের আরম্ত। 
এই সময়ে সংগ্রাম নিষিদ্ধ, এই কথ! প্রচার হইলে কীফেরগণ কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মোহম্মদ 
অবৈধকে বৈধ করিল, নিজের শিষ্ণদ্িগকে রজ্বব মাসে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞ| দিল । সেই সময়ে মোলমানের। 
নিষিদ্ধ মাস বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতেই এই বচন অবতীর্ণ হুয়। (ত, হো, ) 

+ মহাত্ম। ওমর ও জ্বলের পুত্র মোয়াজ সুয়াপান ও ছুযুতক্রীড়াবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তখন 
সুরাপান ও ছ্যতক্রীড়। আরবীয় লোকের মধ্যে বৈধরূপে প্রচলিত ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরের 
এই বাণী অবতীর্ণ হয়। ন্ুরাপানে উষ্ণতাবৃদ্ধি, ভূক্তান্নের জীর্ণতাসম্পাদন, বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ 
ইত্যাদি শারীরিক বিষয়ে লাভ আছে। তখন দ্রাতক্রীড়ায় দরিপ্রদিগের লাভ ছিল। এরূপ রীতি 
ছিল যে, ক্রীড়ায় যে ব্যক্তি জয়ী হইত, সে দরিদ্রদিগকে দান করিত। (ত, হো) 


৩৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


দান করিব? বল, অধিক দান কর, এইরূপ ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল 
ব্যক্ত করেন, সম্ভবতঃ ইহলোক ও পরলোক বিষয়ে তোমরা চিন্তা করিবে । ২১৯। + 
এবং তাহারা নিরাশ্রয় লোকের সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বল, তাহাদের কুশল- 
সম্পাদন শ্রেয়ঃ ; যদি তাহাদের সঙ্গে তোমরা বাস কর, তবে তাহারা তোমাদের ভ্রাতা, 
এবং পরমেশ্বর হিতকারী লোক হইতে অহিতকারীকে চিনিয়| থাকেন, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা 
করিলে তোমাদিগকে দৃঢ় আক্রমণ করিতেন, নিশ্চয়ই ঈশ্বর পরাক্রাস্ত ও বিজ্ঞাতা। 
২২০। এবং অনেকেশ্বরবাদিনী নারী যে পর্যান্ত বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাহাকে 
বিবাহ করিও না, এবং অনেকেশ্বরবাদিনী ( সৌন্দর্য্যে ও ধনসম্পদদানে ) তোমার 
সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা নিশ্চয় বিশ্বাসিনী দাসী শ্রেষ্ঠ, এবং যে পর্য্যন্ত 
বিশ্বাসী না হয়, অনেকেশ্বরবাদীকে কন্যা সম্প্রদান করিও না, অনেকেশ্বরবাদী পুরুষ 
তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা বিশ্বাসী দাস শ্রেষ্ঠ; সেই সকল লোকেরা 
নরকাগ্নির দিকে নিমন্ত্রণ করে ও ঈশ্বর স্বর্গের দিকে ও ক্ষমার দিকে স্বীয় আজ্ঞায় 
আহ্বান করেন, এবং মন্টত্বের জন্ত স্বীয় নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন, যেন তাহাতে 
তাহারা উপদেশ লাভ করিতে পারে *। ২২১। (র, ২৭, আ, ৫) 


শপ সপ পেশি শি সি শশা শপ পপশস্পীশিশ পাপী . ee শা mata Cott শত ০০ ~ শশা ~- 


স্রীপান ও দ্যুতত্রীড়াসম্বন্ধে অনেকগুলি আয়ত অবতীর্ণ হ্য়াছে। প্রতোক আয়তে 
এই দুয়ের দোষ বিবৃত আছে। মায়দ| সুরার 'আয়তবিশেষে সুরাপান শ্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ । অপিচ যে 
বস্তু মাদকতার কারণ, তাহাও অবৈধ হইঘুছে। যে সকল ক্রীড়ায় অর্থের প্রয়োগ হয়, সেই সমস্ত 
ক্রীড়াও নিষিদ্ধ । (ত হো,) 

* নশ্বদনামক একভন বীরপুরঘধ অসহায় মোসলমানদিগকে গোপনে মক্কা হইতে মদিনায় 
লইয়। যাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় এন।কনায়ী একজন অনেকেশ্বরবাদিনী পরমর্ূপবতী 
নারীর সঙ্গে তাঁচার পূর্ব্বাবস্তায় গুপ্ত প্রণয় ছিল। সে মক্গায় উপনীত হইলে এনাক তাহার নিকট 
যাইয়া সন্মিলনের আকাজ্ষ। প্রকাশ করে। মশ্বদ বলে, “এক্ষণে এস্লামধর্ম্ম তোমার ও আমার 
মধ্যে সন্মিলনে অন্তরায় হইয়াছে, বিশেষতঃ বাভিচারের ভাবে সম্মিলন জামার পক্ষে দুঃসাধ্য ।” 
এই কথ! শুনিয়। এনাক বলিল, “তবে তুমি আমাকে ভাঁ্যারপে গ্রহণ কর।” মশবদ বলিল, 
"এ বিময় প্রেরিত পুরুষের আদেশের উপর নির্ভর করে।” অনস্তর দে মদিনায় প্রতাগমন করিয়া 
ইজরতের নিকট সবিশ্যে নিবেদন করিল. তাহাতেই “যে পরাস্ত অনেকেশ্বরবাদিনী বিশ্বাস স্কাপন ন 
করে" এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অপিচ সেই সময় রওয়াহার পুত্র আব দোল্লা অবাধ্যতার জন্য স্বীয় 
কাফ্রি দাদীকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। দাসী হজরতের নিকটে যাইয়! দুঃখ প্রকাশ করে। 
ই্গরত আব দোল্লার নিকটে দাসীর অবস্থা অনুসন্ধান করেন। আব দোল বলিলেন যে, “সে নমাজ 
পড়ে ও রোজা পালন করিয়| থাকে, এবং ঈশ্বর ও প্রেরিতপূরষকে প্রেম করে, কিন্তু বড় অবাধ্য ও 
কলহকারিণী।” উহা! গুনিয়। হজরত বলিলেন, “সে ধর্ম্মবিশ্বাসিনী, অতএব তাহার সঙ্গে তুমি 
সদ্বাহহার কর।” অতঃপর আব দোল! তাহাকে দানীত্র হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। ইহা 


দ্রেখিয়৷ অনেক লোক আব দোলা কৃষ্ণাঙ্গী দ্বাসীকে বিবাহ্‌ করিল বলিয়া! তাহার নিন্দা করিতে লাগিল, 
ড়াহাতেই এই বচমের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়। | (ত, হো, ) 


সুরা বকর! ৩৫ 
এবং তাহারা ঝতুসধন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বল (হে মোহম্মদ,) উহ! অশুচি, 
অতএব খতুকালে স্ত্রীলোকদিগকে তোমরা পৃথক করিবে, এবং যে পর্য্যন্ত তাহার! গুচি 
না হয়, তাহাদের নিকটবর্তী হইও না, তাহারা শুদ্ধ হইলে পর (স্নান করিলে ) তোমা- 
দিগের প্রতি ঈশ্বর মে আদেশ করিয়াছেন, সেই ভূমি দিয়া তাহাদের নিকটে যাইও, 
সত্যই ঈশ্বর প্রত্যাবর্তনকারী ও শুদ্ধাচারীদিগকে প্রেম করেন * | ২২২। তে।মাদিগের 
স্ত্রী সকল তোমাদের ক্ষেত্র, অতএব যেরূপে ইচ্ছা হয় ক্ষেত্রে আগমনপূর্ববক স্বীয় জীবনের 
জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও, এবং ঈশ্বর হইতে ভীত হই ৪, জানিও নিশ্চয় তোমরা তাহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, এবং বিশ্বাসী লোকদিগকে স্থসংবাদ দান করিও । ২২৩। তোমরা 
সদনুষ্ঠান এবং আত্মমংযমন ও লোকের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপনে স্বীয় শপথ করিতে 
ঈশ্বরকে ছল করিও না, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা %। ২২৪। তোমাদের অযথা 
উক্তির শপথে ঈশ্বর তোমাদিগকে দোষী করেন ন।, কিন্তু তোমাদের মন যাহা করে, 
তজ্জন্ত তিনি তোমাদিগকে দোষী করেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও প্রশাস্ত। ২২৫। 
যাহারা স্বীয় ভাধ্যাগণের সম্বন্ধে শপথ করে, তাহাদের জন্য চারি মাস কাল প্রতীক্ষণীয়, 
পরে যদি প্রত্যাবর্তন করে, ( শপথ ত্যাগ রুরে ) তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ন্মমাশীলি ও দয়ালু § 
| ২২৬। এবং যদি পুরুষ স্বীবর্জ্জনের উদ্যোগ করে, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও 
জ্ঞাতা। ২২৭। এবং বঞ্জিতা নারীগণ খতু তৃতীয় কাল পর্য্যন্ত আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় 
রাখিবে, এবং যদি তাহারা ঈশ্বরে ও পরলে|কে বিশ্বাস করে, তবে ঈশ্বর তাহাদের গর্ভে 
যাহা স্থজন করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে উচিত নহে, এবং যদি 
ইতিমধ্যে তাহাদিগের স্বামিগণ হিতাকাজ্ষ। করে, তবে তাহারা তাহাদিগকে প্রতি গ্রহণ 
করিবার উপযুক্ত, পুরুষদিগের যেরূপ সেই স্ত্রীগণের উপর বৈধাচারে ( স্বত্ব, ) ) স্ত্রীগণেরও 


০ ২৮ হও সাঃ সা ০ কী আপস পা ০৯ সা ২০৯6 উস খর নত ২ জল সপ শশা পপ 


* ইহদিগণ স্ব স্ব স্ত্রীর খতুকালে দুরে থাকে, তাহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টি করে না, তাহাদের 
সঙ্গে কথোপকথন ও একত্র ভোজন অবৈধ বলিয়! জানে। ঈশায়ী পুরুষের! ইহার বিপরীত আচরণ 
করে, তাহারা খতুমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথোপকথন ও একত্র ভোজন, বরং একত্র শয়ন ও ক্রীড়াদি 
করিয়া থাকে। ওহদার পুত্র সাবেত স্বীয় ভা্য। খতুমতী হইলে, কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, 
এ বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঈশ্বরের এই বাণী অবতীর্ণ হয় । (ত, হো, ) 

1 “স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও,” এই কথার ভাৎপর্য্য, স্বীয় জীবনের জন্য সন্তান কামন। 
কর, অথব৷ স্ত্রীসঙ্গের পূর্বে এরূপ দঙ্কল্প কর ও অবৈধ সহবাস হইতে প্রবৃত্তিকে সংযত রাখ। তে, হো, ) 

{ রওয়াহার পুত্র আব দোল্লা স্বীয় ভগিনীপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের নামের শপথ করিয়া 
বলিয়াছিলেন যে, তাহার সঙ্গে কথা কহিবেন না৷ ও তাহার হিতানুষ্ঠান করিবেন ন|, এবং তাহার 
শন্রুগণের সঙ্গে তাহার সম্মিলনসম্পাদন করিবেন না। এই সূত্র উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর হজরতকে 
এই প্রত্যাদেশ করেন। (ত, হো,) 

$ আমি স্বীয় পত্নীর নিকটে খাইুব না, কেহ এরূপ শপথ করিলে সে চারি মাস পত্বীর সঙ্গ ন! 
করিয়া শপথের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, অন্যথা স্ত্রীত্যাগ করিবে । (ত,ফা, ) 


৬৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তদ্্রপ, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা। ২২৮। 
( র, ২৮, অ, ৭) 

বৰ্জ্জন দুইবার মাত্র, পরে বিধিমতে রক্ষা কর! অথব! সকুশলে বিদায় করিয়া! দেওয়া 
বিহিত, * এবং ঈশ্বরের অনুশাসন নরনারী পালন করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কা 
ব্যতীত স্ত্রীগণকে যে কিছু দান করা হইয়াছে, তাহ! প্রতিগ্রহণ কর! তোমাদের পক্ষে 
শ্রেয়ঃ নহে; অনন্তর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে দম্পতী দ্বারা ঈশ্বরের অনুশাসন 
গ্রতিপালিত হইবে না, তবে স্ত্রী বিনিময় প্রতিদান করিলে উভয়ের পক্ষে অপরাধ নহে, 
ইহ! ঈশ্বরের ব্যবস্থা, অতএব তাহ উল্লজ্বন করিও না, যাহারা পরমেশ্বরের বিধিকে 
অতিক্রম করে পরে তাহারাই যাহার! অত্যাচারী %। ২২৯। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীকে 
(তৃতীয় বার) বঞ্জন করে, তবে তাহার পর যে পর্য্যস্ত তত্তিম্ন পুরুষের সঙ্গে সে বিবাহিতা 
না হয় (পূর্ব্বোক্ত) পুরুষের জন্ত সেই নারী বৈধ নহে, পরে (দ্বিতীয়) পুরুষ তাহাকে বর্জন 
করিলে যদি উভয়ে বোধ করে যে পরমেশ্বরের অনুশাসন প্রতিপালন করিতে পারিবে, 
তবে এমতাবস্থায় পরিণয়ে প্রত্যাবর্তন কর! উভয়ের পক্ষে দোষাবহ নহে, এবং ইহ! 
ঈশ্বরের বিধি, তিনি জ্ঞানী লোকদ্দিগের জন্য ইহ! বিবৃত করিতেছেন । ২৩০। এবং 
যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে বৰ্জ্জন কর, পরে যখন তাহারা নিপ্ধারিত সময় প্রাপ্ত হয়, তখন 
তাহাদিগকে বিধিমতে রক্ষা করিও, অথবা বিধিমতে বিদায় করিয়। দিও. এবং তাহাদিগকে 
ক্লেশ দিবার জন্য আবদ্ধ রাখিও না, তাহা করিলে সীমা লঙ্ঘন করিবে, যে ব্যক্তি ইহা 
করে, নিশ্চয় সে নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, এবং তোমর] ঈশ্বরের বচন 
সকলের প্রতি বিদ্রপ করিও না, তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দান ও তিনি তোমাদিগকে 


* পৌত্তলিকতার সময়ে স্ত্রী'র্জনের নিদ্ধীরিত সংখ্যা ছিল নাঁ। এক স্ত্রীকে দশ বার বর্জন 
করিয়া পুরুষ পুনর্ববার তাহাকে প্রতিগ্রহণ করিতে পারিত। একদ। একটি স্ত্রীলোক হজরতের 
স্হধর্শিণী মহামান্া আয়াশার নিকটে আসিয়া আপন স্বামীর অত্যাচারের বিষয় এরূপ নিবেদন 
করিয়াছিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে পুন; পুনঃ বর্জন ও প্রতিগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ 
দিতেছে। এই বিবরণ হজরতের কর্ণগোচর হইলে ছুই বার মাত্র বর্জনবিধি প্রবচনের অভ্যুদর 
হয়। (ত,হো,) 

1 নির্ধীরিত সময় পর্বাস্ত পুরুষ ইচ্ছ। করিলে স্ত্রীকে পুনগ্রহণ করিতে পারে। প্রথম বর্জন 
এই বিধি। দ্বিতীয় বর্জনের পর পুনগ্রহণের বিধি নাই। তবে ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাহার 
স্বত্ব প্রদান করিতে সুক্ষম হইলে তাহাকে রাখিতে পারে । সেইরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে 
তাহাকে বিদায় করিয়! দেওয়া কর্তব্য। যাহ! দান কর! হইয়াছে, তাহ! পরিশোধ করিতে ন! পারিয়া 
ফিরিয়। আসিবে, এই উদ্দেশ্য করিয়া স্ত্রীকে আবদ্ধ করিবে না। যখন কোনরূপে উভয়ের মিলন 
হইবে না, নিরুপায়ের অবস্থা, এবং পুরুষের পক্ষে স্বত্ব পরিশোধে ক্রুটী হইতেছে না, তখন সকল 


লোক মিলিয়! স্ত্রীর সঙ্গে কিছু নির্ারণ করিবেন, এবং পুরুষকে সম্মত করাইয়! বর্জন 
করাইবেন। (তি, ফা।) 


সুরা বকর। ৩৭ 


শিক্ষা দিবার জন্য জ্ঞান ও গ্রন্থযোগে যাহা তোমাদের নিকট অবতারণ করিয়াছেন, 
তাহা স্মরণ করিও, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও ও জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ । ২৩১। 
( র, ২৯) অ, ৩) | 

এবং যখন তোমরা স্ত্রীদ্দিগকে বজ্জন কর পরে তাহারা স্বীয় নিদ্দিষ্টকাল প্রাপ্ত হয়, 
তখন প্রকৃষ্ট রীতি অনুসারে পরম্পর সম্মত হইলে স্বীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত হইতে 
তাহাদিগকে বারণ করিও না, এই আজ্ঞা; এতদ্বারা তোমাধিগের মধ্যে যাহার! ঈশ্বরে ও 
পরকালে বিশ্বাসী, তাহাদিগকে উপদেশ করা যাইতেছে, ইহ। তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ ও 
অতিশয় বিশুদ্ধ, ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তোমরা জ্ঞাত নহ। ২৩২। এবং পূর্ণ ছুই বৎসর 
কাল সন্তানকে স্তন্যদান মাতার কর্তবা, যে ব্যক্তি স্তন্তপানের কাল পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে 
তাহার পক্ষে এই বিধি, যে লোকের সন্তান তাহার উপর স্ত্রীর যথোচিত ভরণপোষণের 
ভার; কোন ব্যক্তিকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত ক্লেশ দেওয়া যায় না; আপন 
সন্তানের জপ্ত মাতাকে ও পিতাকে ক্লেশ দান অবিধেয়, এবং উত্তরাধিকারীর প্রতিও 
এবখ্িধ নিয়ম, পরন্ত যদি (পিতা মাত! ) পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে 
সন্তানকে স্তন্থপাঁন হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহে, তবে তাহাদিগের প্রতি অপরাধ নাই, * 
এবং তোমাদের যাহ! দেয়, তাহ! সম্যক সমর্পণ করিয়া যদি তোমরা স্বীয় সম্তানগণকে 
( ধাত্রীযে৷গে ) ছুপ্ধপান করাও, তবে তোমাদিগের প্রতি দোষ নাই, এবং ঈশ্বরকে ভয় 
করিও, জানিও তোমরা যাহ! করিতেছ, ঈশ্বর তাহা দর্শন করেন। ২৩৩। এবং 
তোমাদের মধ্যে যাহারা গতাস্থ হইয়! ভার্ধযাগণকে পরিত্যাগ করে, সেই ( পরিত্যক্ত ) 
স্ত্রীলোকের! চারি মাস দশ দিন কাল আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিবে,পরে নিদ্দিষ্ট 
সময় পূর্ণ হইলে তাহার! আপনাদের সম্বন্ধে যথাবিহিত যাহা করে, তাহাতে তোমাদের 
প্রতি কোন দোষ নাই, এবং তোমর! যাং! কর ঈশ্বর তাহা জাত আছেন ৭ । ২৩৪ 
এবং নারীগণের প্রতি অভিলাষ তোমর! ইঙ্গিত বাক্যে প্রকাশ করিলে অথবা! স্বীয় 
অন্তরে গোপন করিয়া রাখিলে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নহে, পরমেশ্বর জানেন যে, 
তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে স্মরণ করিবে, কিন্তু যথাবিধি উক্তি ( ইঙ্গিত বাক্য ) বল৷ 


* যে স্থলে স্ত্রীবর্জন হইয়া গেল এবং স্তন্তপায়ী সন্তান রহিল, সে স্থলে মাত! ছুপ্ধদানের জন্য ছুই 
বৎসর কাল আবদ্ধ থাকিবেন, পিত। তাহার ব্যয় নির্বাহ করিবেন। পিতার অভাব হইলে সম্ভানের 
উত্তরাধিকারী তাহার ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং পিতা৷ মাত৷ নির্দিষ্ট দুই বৎসরের পূর্বের দুগ্ধ ছাড়াইতে 
সক্ষম, পিত। অন্ত কাহারও যোগে দুদ্ধ পান করাইয়া তাহাকে যুক্ত করিতে পার্নেন। কিন্তু ইহার 
পরিবর্তে সম্পত্তির কোন স্বত্ব কর্ন করিতে তাহার অধিকার নাই। (ত,ফা,) 

+ বর্জনাত্তে তিন খতুর পর বিবাহের নির্দিষ্টকাল। স্বামীর মৃত্যু হইলে চারি মাস দশ দিন 
প্রতীক্ষণীয়। গর্ভামুভূত ন! হইলে এই ছুই কাল নিরপিত, কিন্তু গর্ভ হইলে প্রসবকাল প্যান 
প্রতীক্ষণীয় । (ত, ফা,) 


৩৮ কোর্্‌-আন্‌ শরীফ 


ব্যতীত তাহাদিগকে গোপনে বিবাহের অঙ্গীকার জানাইবে ন|, এবং যে পর্য্যন্ত লিখিত 
সময় উপস্থিত ন! হয় উদ্বাহবন্ধনে সমুদ্যত হইবে না, এবং জানিও তোমাদের অস্তরে 
যাহা আছে ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন, অতএব তাহাকে ভয়' করিও, ও জানিও সত্যই 
ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও গম্ভীর * | ২৩৫। (র, ৩০, আ, ৪) 

সত্রীগণকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য কোন নির্ধারণ নিরূপণ কর নাই, 
এমন অবস্থায় যদি তোমরা তাহাদিগকে বজ্জন কর, তাহ] হইলে তোমাদিগের পক্ষে দোষ 
নাই, এবং ( সেই বজ্জিত নারীগণ ) সম্পন্ন বা দরিদ্র হইলে তদবস্থান্ুসারে তাহাদিগকে 
ধন দান করিবে, ধন সমুচিতরূপে দেয়, এবং হিতানুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি এই বিধি। 
২৩৬। এবং তাহাদিগকে সংস্পর্শ করার পূর্বে ও তাহাদিগের সম্বন্ধে ওঁধাহিক দান 
নির্ধারণ করার পর যদি তোমরা! তাহাদিগকে বঙ্জন কর, তবে স্ত্রীদিগের ক্ষম| করা 
অথব! যাহার হস্তে বিবাহবন্ধন হয় তাহার ক্ষম। করা ব্যতীত নির্ধারিত ওঁদ্বাহিক দানের 
অর্ধাংশ (তোমাদের দেয়, ) এবং তোমাদিগের ক্ষমা ( নিদ্ধারিত অর্থ ন! চাহিলেও 
দান কর! ) বৈরাগ্য হর, এবং তে।মরা আপনাদের মধ্যে হিতসাধনে বিশ্বত হইও না, 
তোমর! যাহা করিতেছ নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দর্শক ৫ | ২৩৭। তোমরা নমাঁজ সকলকে 
বিশেষতঃ মধ্যম নমাজকে রক্ষা! করিও, এবং ঈশ্বরের নিকটে বাধাভাবে দণ্ডায়মান 
থাকিও | ২৩৮। অনন্তর যদি তোমরা ( শত্রু হইতে ) ভয় প্রাপ্ত হও, তবে আরোহী 


= 


+ নবী ্বামী কর্তৃক বৰ্জ্জিত হয় যে পৰ্য্যন্ত নির্দারিত . কাল প্রতীক্ষায় থাকে, সে পর্যন্ত কাহারও 
উচিত নহে যে তাহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হয়, অথব! বিবাহের স্পষ্ট অঙ্গীকার করে। কিন্তু অন্তরে 
মে এরূপ সঙ্ক্গ করিতে পারে যে, সময় উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিব, অথবা অন্ত 
লোকে প্রস্তাব করিবার পূর্বে ইঙ্গিতে এরূপতাবে তাহাকে জানাইতে পারে যে, তোমাকে সকলেই 
প্রীতি করিবে, অথব! এরূপ বলিবে যে, আমার বিবাহে ইচ্ছা! আঁছে। (ত, ফা,) 

1 উদ্ধাহ উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীকে সম্পত্তি দান করিয়। থাকেন! এই দানকে “মহর” বলে। 
উদ্বাহসময়ে, “মহর” নির্দারিত ন! হইলেও উদ্বাহ দিদ্ধ হয়। “মহর” অর্থাৎ উদ্বাহিক দান ব। যৌতুক 
নিদ্ধীরণ পরেও হইতে পারে! যদি শদ্বাহিক দান নির্ধারণের ও সহবাসের পূর্বের স্ত্রী বর্জিত হয়, 
তবে দেই দান তাঁহাকে অর্পণ করিতে স্বামী বাধা নহে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অর্থানুকুল্য কর! উচিত। 
গুদ্ধাহিক দান নির্দারণের পর ও সহবাসের পূর্বের বর্জন করা হইলে নির্ধারিত দানের অর্ধাংশ দিতে 
হইবে । কিন্ত যদি স্ত্রী ক্ষমা করে অর্থাৎ গ্রহণ করিতে ন! চাহে, এবং যিনি বিবাহ বন্ধন ও ভঙ্গ 
করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তিনি ক্ষমা করেন, তবে তাহ! ন| দিলেও চলে। কিন্তু স্বামীর পক্ষে উহ! অপেক্ষ। 
করিয়া দান কর। শ্রেয়; | (ত, ফা, ) 

{ দিবা রজনীর মধ্যস্থিত নমাজ মধাম নমাজ, উহ! অসরের নমাজ অর্থাৎ আপরাহিক নমাজ। 
এই নমাজের প্রতি দৃঢ়তা অধিক প্রয়োজন । স্তীবর্জঞনবিধিস্থানে নমাঁজের বিধি হওয়ার কারণ এই 
যে, সাংসারিক ব্যাপারে মগ্ন হইয়া লোকে ঈশ্বরপুজ। ভুলিয়া যাইতে পারে, এই নিমিত্ত আপরাহিক 
নমাজের দৃঢ়তা রক্ষা করার বিধি ভুইয়াছে, যেহেতু এই সময়েই সাংসারিক ব্যস্ততা অধিক 
হয়। (ত,ফা,) 


স্বর! বকর ৩৯ 


থাক বা পদাতিক থাক, পরে যখন নির্তয় হইবে, তোমরা! যাহা ( যে নমাজ ) জানিতে না, 
পরমেশ্বর তোমাদ্িগকে যেমন তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তখন তদনুসারে তাহাকে স্মরণ 
ক'রও *। ২৩৯। এবং তোমাদিগের মধ্যে যে সকল লোক প্রাণত্যাগ করে ও ভার্ধযা 
রাখিয়া যায়, স্ধৎ্সর কাল পধ্যন্ত তাহাদিগের ( ভাধ্যাদিগকে ) গৃহের বাহির না করিয়া 
সম্পত্তিদানবিষয়ে নির্ধারণ করা বিধেয়; যদি তাহার! বাহির হইয়! যায়, তবে তাহারা 
নিজের সম্বন্ধে যথাবিধি যাহ! করিল, তজ্জন্য তোমাদের প্রতি দোষ নাই, এবং ঈশ্বর 
পরাক্রাস্ত ও নিপুণ %। ২৪০। বজ্জিত নারীগণকে যথাবিধি ধনদান ধশ্মভীরু লোক- 
দিগের সম্বন্ধে বিধি | ২৪১। পরমেশ্বর তোমাদিগের জন্য এইরূপে প্রবচন সকল ব্যক্ত 
করেন, যেন তোমরা জ্ঞান লাভ করিতে পার। ২৪২। ( র, ৩১, অ, ৭) 

. যাহারা আপন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তোমরা কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর 
নাই ? তাহার! বহছসহআ্র লোক ছিল যে, মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছিল, পরে ঈশ্বর তাহা- 
দিগকে বলিলেন, “তোমাদের মৃতা হউক,” তৎপর তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন, 
নিশ্চয় ঈশ্বর মন্ুয়ের প্রতি একান্ত দয়ালু, কিন্তু অধিকাংশ লোক ধন্যবাদ করে না %&। 
২৪৩। এবং পরমেশ্বরের পথে সংগ্রাম করিও, ও জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা । 
২৪৪ । কে সে যে পরমেশ্বরকে উত্তম খণে খণ দান করে? পরে পরমেশ্বর তাহার জন্য 
উহার দ্বিগুণ বহুগুণ ( পুরস্কার ) দান করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর ( জীবিক| ) সঙ্কোচ ও 


* সংগ্রামকালে পদাতিক বা আরোহী সকলের প্রতি এই উক্তিযোগ্ে উপসনা করার বিধি হইল। 
তখন উপাসন! কেব লাভিমুখে হউক ব| না হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই । (ত, হছে, ) 
1 পুর্বে এই রীতি ছিল যে, ধিধধ। হওয়ার পর নারী এক বংসর কাল বিশেষ নিয়মে বন্ধ 
থাকিতেন, জীর্ণবন্ত্র পরিধান করিতেন, বেশতৃষায় নিবৃত্ত থাকিতেন। মদ্ররহংশীয়৷। নারী হইলে হয় 
তিনি স্বামীর গৃহে স্বামীর বন্ধুগণের সঙ্গে বাস করিতেন, নয় তাহার বন্ধুগণ তাহার জন্য তথায় অন্য 
গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ওমরবংশীয়। হইলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র পটমণ্ডপ স্থাপিত হইত, তিনি 
সম্বংসরকাল সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না, উপজীবিকা স্বামীর বন্ধুগণ হইতে গ্রহণ করিতেন। 
যখন নিদ্দিষ্ট গৃহ হইতে বাহিরে আগমন করিতেন, সেইকাল হইতে জীবিকা বন্ধ হইত। যে সময় হজরত 
মদিনায় পদার্পণ করিলেন, তখন তায়েফনিবাসী এক বাক্তির মৃতু হয়, তাহার পিতা মাতা ও এক স্তর 
এবং এক পুত্র ছিল, সে আপন তাক্ত সম্পত্তি পিতা মাত। ও পুত্রকে বিভাগ করিয়। দেয়, স্ত্রীর জন্য 
ংশ নির্দেশ করে না। তখন স্বামীর সম্পত্তি হইতে স্ত্রীর জীবিকা প্রাপ্য ইত্যাদি বিষয়ে এই আয়ত 
অবতীর্ণ হ্য়। (ত,হে৷,) 
1 পুর্ধতন কোন মণ্ডলীর কয়েক সহস্র লোক ধন সম্পত্তি লইয়। স্বদেশ ছাড়িয়! চলিয়। গিয়াছিল। 
তাহারা ভয় পাইয়! শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পরার্ঘুখ হইল, মৃত্যুভয়ে ভীত হইল, দৈববলে তাহাদের বিশ্বাস 
হইল না। অনস্তর এক স্থানে উপনীত হওয়ার পর তাহাদের সকলের মৃত্যু হয়। সপ্তাহাস্তে প্রেরিত- 
পুরুষের আনীর্ব্বাদে তাহারা সকলে পুনজ্জাবন প্রাপ্ত হইয়, অনুতাপ করে। এস্থলে এই উক্তির 
তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ না করিলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়| যায় না। ২ (ত,ফা,) 


৪০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বিস্তৃত করেন, তাহার দিকে তোমরা! প্রত্যাবন্তিত হইবে *। ২৪৫। মুসার পরলোকান্তে 
এন্রায়েলবংশীয় এক প্রধান দলের প্রতি কি তুমি দৃষ্টি কর নাই? যখন তাহারা 
আপনাদের তত্ববাহককে বলিল যে, “আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর, আমরা 
ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম কারব,” সে বলিল, “যদি তে।মাঁদিগের সম্বন্ধে যুদ্ধ লিখিত হয়, 
তোমরা যুদ্ধ করিবে না, এরূপ কি প্রস্তুত ?” তাহারা বলিল, “আমাদের এমন কি 
হইয়াছে যে, আমর! ঈশ্বরের পথে যুদ্ধ করিব না? বস্তুতঃ আমরা আপন আলয় হইতে ও 
সম্ভানগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি ৮ পরে যখন তাহাদের প্রতি সংগ্রাম লিখিত 
হইল, তখন তাহাদিগের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পম্চাৎপদ হইল; 
পরমেশ্বর ছুর্ব ত্বদিগকে জ।ত আছেন ৭ । ২৪৬। এবং তাহাদিগের পেগ্বর তাহা- 
দিগকে বলিল, “সত্যই ঈশ্বর তোমাদের জন্ত তালুতকে রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন ;” 
তাহার! বলিল, “আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে? রাজত্বে তাহা 
অপেক্ষা আমদের স্বত্ব অধিক, সে প্রচুর ধনৈশ্ব্যযসম্পন্ন নহে ;” সে বলিল, “ঈশ্বর 
তোমাদের জন্ত তাহাকেই মনোনীত করিয়াছেন, এবং জ্ঞান ও শরীরবিষয়ে তাহাকে 
অধিক বিস্তৃতি প্রদান করিয়াছেন ও ঈশ্বর যাংকে ইচ্ছা হয় স্বীয় রাজ্য দান করিয়। 
থাকেন, এবং ঈশ্বর উদারস্বভাব ও জ্ঞানী” %। ২৪৭। এবং তাহাদিগকে তাহাদের 
ধবাদবাহক বলিল, “নিশ্চয় তাহার রাজত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের নিকটে এক 
মঞ্জুযা উপস্থিত হইবে, তন্মধ্যে তে।ম।দের প্রতিপালকের প্রদত্ত শাস্তিপত্র এবং মুসা ও 
হারুণের বংশোদ্তৰ লে।কের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট বস্তজাত আছে, দেবগণ উহ| বহন করিবে, 


পল শাপলা শিলা শা ৮ পিশীশা শি শা সপ সা লজ পা (পা mm শর গর আগার সর লি 


& ঈশ্বরকে খণদান করার তাৎপর্য ধর্ম্মযুদ্ধে অর্থ বায় কর।। জীবিকা সঙ্কোচের অর্থাৎ দরিদ্রতার 
চিন্ত। করিবে না, ঈশ্বরের হস্ত প্রসারিত আছে । (ত, ফা, ) 

+ মুসার পরলোকান্তে কিয়ংকাল এন্রায়েলবংশীয় লোকের স্ভাখের অবস্থা ছিল। পরে যখন 
ভাহাদিগের চরিত্র মন্দ হইল, তখন শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তালুতন্গমক একজন 
ধর্ম্মছোহী রাজা উাহাদের হস্ত হইতে রাজোর কিয়দংশ কাড়িয়া লইল ও তাহাদিগের ধনসম্পত্তি 
লুষ্ঠন করিল ও অনেককে বন্দী করিয়! লইয়! গেল। অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিয়। জেরুজিলাম 
নগরে যাইয়! তদানীন্তন পেগ।ম্বর মহাত্মা শমুয়েনের নিকটে প্রার্থনা করিল যে, “আমাদের জন্য 
একজন ভাগ্যবান রাজ। নিযুক্ত করুন। ভাগাবান্‌ দলপতি ব্যতীত আমর। যুদ্ধ করিতে নুক্ষম 
নহি।” (ত.ফ।,) 

{ পূর্বে তালুতের বংশীয় কোন ব্যক্তি রাজত্ব করে নাই। এন্সয়েলবংশীয় লে কদিগের 
দৃষ্টিতে এজন্য তিনি ঘুণিত হইলেন। তখন ঈশ্বর পেগাম্বরের হস্ডে একটি যষ্টি প্রদান করিয়া আদেশ 
করিলেন যে, এই যষ্টির অনুরূপ দীর্ঘ যাহার দেহ হটে, রাজত্বে তাহারই অধিকার । এই আজ্ঞ৷ 
প্রাপ্ত হইয়। তত্ববাহক স্বীয় মণ্ডলীকে বলিলেন, শারীরিক বল ও বিষ্যাবুদ্ধি-যৌগে কেহ রাজত্ব পাইবে 
না, যে ব্যক্তি এই হষ্টিতুল্য দীর্ঘকায় হইবে, তাহারই রাজত্ব হইবে । তালুতের কলেবর উক্ত যষ্টির 
অনুরূপ দীর্ঘ হইল, তিনি রাজালাভ করিলেন। (ত,ফা। ) 


শপ ie ee — পার be 


Mh 


যদি তোমর! বিশ্বাসী হও, তবে নিশ্চয় তাহাতে নিদর্শন সকল আছে * ৷ ২৪৮। (র 
৩২, আঁ, ৬) 

পরে যখন তালুত সসৈন্ভে বহির্গত হইল, তখন সে ( সৈম্তগণকে ) বলিল, নিশ্চয় 
ঈশ্বর একটি জলপ্রণালীঘ্বার! তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন; যে ব্যক্তি তাহ! হইতে জল 
পান করিবে, সে আমার দলস্থ নহে, এবং যে ব্যক্তি তাহা পান করিবে না, স্বহস্তে গণ্ষ- 
মাত্র ব্যতীত পান করিবে না, নিশ্চয় সে আমার লোক 7” কিন্তু তাহাদের অল্প 
লোক ভিন্ন সকলেই তাহা হইতে পান করিল, পরে যখন সে ও তাহার সহচর বিশ্বাসিগণ 
তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন তাহারা বলিল, “অন্য জালুত ও তাহার সৈন্যের 
( সন্মুখে উপস্থিত ) হইতে আমাদের ক্ষমতা নাই ?” যে সকল লোক পরমেশ্বরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে হইবে বলিয়। ভাবিয়াছিল, তাহার! বলিল, “অনেক বার হইয়াছে যে, ঈশ্বরের 
আজ্ঞায় অল্প লোক বনু লোকের উপর জয়লাভ করিয়াছে, এবং ঈশ্বর সং্ফ্ুুদিগের 
সহায় +” | ২৪৯। যখন তাহারা জালুতের ও তাহার সৈম্তগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল, 
তখন বলিল, “হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ধৈধ্য দান কর ও আমাদের চরণ দৃঢ় কর, এবং 
কাফেরদিগের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর” । ২৫০। অনন্তর ঈশ্বরের আজ্ঞায় 
তাহারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিল ও দাউদ জালুতকে বধ করিল, এবং ঈশ্বর তাহাকে 
রাজ্য ও বিচক্ষণতা প্রদান করিলেন, সে যাহা আকাজ্ষা করিতেছিল, তিনি তাহাকে 


$ 


* এন্রায়েলবংশীয়ের। এক পেটিক! প্রাপ্ত হন। সেই পেটিকায় মহাপুরুষ মুসা ও হারুণের 
প্রসাদ-দ্রব্য সকল স্থাপিত ছিল । এনত্রায়েল সম্ভতিগণ যুদ্ধকালে দলপতির অগ্রে অগ্রে তাহা বহন 
করিয়! লইয়া যাইতেন ও শত্রুকে আক্রমণ করিতেন; তাহাতে ঈশ্বর শত্রুর উপর তাহাদিগকে 
জয়যুক্ত করিতেন। যখন তাহার ছুর্নাতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন, তখন শক্রগণ তীহাদিগ হইতে 
সেই পেটিকা কাড়িয়৷ লইয়া যায়। এক্ষণ তালুত রাজ! হইয়| রাত্রিকালে স্বীয় গৃহদ্বারে উহা প্রাপ্ত 
হন। এইরূপ সহজে মঞ্জুষা পাইবার কারণ এই যে, শত্ররাজ্যের যেস্থানে তাহা! স্থাপিত ছিল, দে 
দেশে ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়, পাঁচটি নগর সংক্রামক রোগে উৎনন্ন হইয়া যায়। উক্ত মঞ্জুষাকে 
এই বিপদের কারণ জানিয়! শক্রুপক্ষীয লোকেরা দুইটি বলীবর্দের উপর তাহ! স্থাপনপূর্ববক রাজ্য 
হইতে বাহির করিয়া দেয়। কথিত আছে, ছুই ফেরেস্তা! পেটিকাবাহী বলীবর্দদ্ধয়কে তাড়াইয়! তালুতের 
দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আনিয়া উপস্থিত করে । (ত,ফ।,) 

+ সমুদায় লোক কৌতুহলাক্রাত্ত হইয়া তালুতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রী করিতে উদ্যত হইয়ছিল। 
তালুত নির্দারণ করিয়াছিলেন যে, যাহার! নিভাঁক যুবক, তাহারাই আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে যাইতে 
পারিবে । সেরূপ অশীতি সহস্র লোক যাত্রা করিল। তালুত পথে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে 
চাহিলেন। এক দিন জল পাওয়া গেল না, পরে এক জলপ্রণালীর নিকটে তিনি সসৈম্তে উপস্থিত 
হইলেন। বলিলেন যে, এই প্রণালী হইতে যে ব্যক্তি এক গঙ্ষের অধিক জল পান করিবে, সে 
আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে ন!। তিনশত তের জন লোক মাত্র পান করিল না, অন্ত সকলেই 
স্বেচ্ছানুসারে জল পান করিয়৷ দলচ্যুত হইল। (ত,ফা,) 

৬ 


৪২. কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহা শিক্ষা দিলেন; এবং যদি ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর এক দল দ্বারা অগ্ঠ দলকে দুর ন! 
করিতেন, নিশ্চয় পৃথিবী উৎসন্ন হইত, কিন্তু ঈশ্বর জগ্বাসীদিগের প্রতি পরম সদয় * 
।২৫১। এ সকল এখরিক বচন, তোমার নিকটে ( হে মোহম্মদ, ) আমি সত্যন্ূপে 
পাঠ করিতেছি, নিশ্চয় তুমি পেগান্বরদিগের অন্তর্গত। ২৫২। এই সকল প্রেরিত 
পুরুষ, ইহাদের মধ্যে এক জনের উপর অন্য জনকে আমি শ্ররেষ্ঠতা দান করিয়াছি, "' 
কাহার কাহার সঙ্গে ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন, % এবং ইহাদের কাহার পদ উন্নত করিয়া- 
ছেন, এবং আমি মরয়মের পুত্র ঈসাকে অলৌকিকতাদানে ও পবিত্রাত্মাযোগে সাহায্য 
দান করিয়াছি, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সেই প্রেরিত পুরুষদিগের অস্তে যাহার! ছিল, 
তাহারা স্পষ্ট নিদর্শন সকল প্রাপ্তির পর পরস্পর বিবাদ করিত না)কিস্ত বিরোধ 
করিল, $ পরে তাহাদিগের কেহ ধন্মবিশ্বাসী হইল ও তাহাদের কেহ ধর্মদ্রোহী হইল 
এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন, তবে তাহারা সংগ্রাম করিত না, কিন্তু ঈশ্বর ঘাহা-চাহেন, 
তাহ! করেন। ২৫৩। ( র, ৩৩, আ, ৫) 

হে বিশ্বাসী লোক সকল, আমি তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছি, যাহাতে 
ক্রয় বিক্রয়, বন্ধুত। ও অনুরোধ থাকিবে না, সেই দিন আপিবার পূর্বে তাহা ব্যয় কর, 


* তিনশতজন সেনার মধ্যে মহাপুরুষ দাউদ ও তাহার পিতা! এবং তাহার ছয় ভ্রাত। ছিলেন। 
দাউদ তিন খণ্ড প্রস্তর পথ হইতে কুড়াইয়। সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উভয় দলে সমরসজ্জা হইলে 
জালুত স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া সগর্ব্বে বলিল, “তোমাদের সকলের জন্য একাকী আমি উপস্থিত, 
আমার সম্মুখীন হইতে থাক।” তখন পেগাম্বর দাউদের পিতাকে আহ্বান করিয়। বলিলেন যে, 
“তুমি শ্বীয় পুত্রগণকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।” দাউদের পিত! দাউদকে প্রদর্শন ন| করিয়। 
তাহার ছয় ত্রাতাকে আনিয়া! দেখাইলেন। দাউদের ভ্রাতৃগণ দৃছোন্নত বলিষ্ঠ পুর্লষ ছিলেন। 
দাউদ পশুপাল চরাইতেন, তাঁহার কলেবর বীরপুরুষোচিত ছিল ন1। তথাপি প্রেরিত পুরুষ 
দাউদকে ডাকিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি কি জ।লুতকে পরাস্ত করিতে পারিবে?” তিনি বলিলেন, 
“ই। পারিব।” অতঃপর দাউদ জালুতের সম্মুখে যাইয়া সেই তিন প্রস্তর দ্বারা কৌশলপুর্ববক তাহাকে 
এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর তালুত 
দাঁউদকে স্বীয় কন্যা! সম্প্রদান করিলেন! তালুতের মৃত্যুর পরে দাউদ রাজ! হন। অজ্ঞ লোকের। 
বলিয়া থকে যে, যুদ্ধ পেগান্থরদিগের কাধ্য নহে। এই ইতিহাস দ্বারা জান! যায় যে, ধর্দযুদ্ধ পূ্ব্বেও 
প্রচলিত ছিল, ধৰ্ম্মযুদ্ধ ন! থাকিলে অত্যাচারী লোকের! দেশ উৎসন্ন করিত । ( ত, ফা, ) 

1 ঈশ্বর কোন তন্ববাহককে মগুলীবিশেষের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কাহাকে ব1 মানবজাতি 
সাধারণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পুর্ব্বেক্ত তত্ববাহক অপেক্ষা শেষোক্ত তত্ববাহকের শ্রেষ্ঠত! 


জানি (তু, ছো,) 
1 মহাপুরুষ আদম ও মহাপুরুষ মুসা! এবং মহাপুরুষ মোহম্মদের সঙ্গে পরমেশ্বর কথা 
কহিয়াছিলেন। (ত, হোঁ, ) 


$ ঈসায়ী ও মুসায়ী লোকের! সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বিরোধ করিয়াছে। (ত, হোঁ, ) 


সুর! বকরা : ৪৩ 


এবং নেই কাফেরগণই অত্যাচারী । ২৫৪। এবং পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্ত নাই, 
তিনি জীবস্ত ও অটল, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত নহেন, দ্যুলোকে যাহা ও 
ভূলোকে যাহা আছে তাহা তাঁহারই, কে আছে যে তাহার আজ্ঞা ব্যতীত তাহার 
নিকটে শফায়ত (পাপীর পাপ মুক্তির জন্য অনুরোধ ) করে? তাহাদের সম্মুখে ও 
তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তিনি তাহ! জানেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তদতিরিক্ত 
তাহার জ্ঞানের কোন বিষয়ে মন্গন্ত প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার সিংহাসন ভূলোক ও 
ছালোককে অধিকার করিয়াছে, এবং এ দুইয়ের সংরক্ষণ তাহার প্রতি ভারবহ ন্‌হে, 
তিনি উন্নত ও মহান্। ২৫৫। ধর্মের জন্ত বলপ্রয়োগ নাই, নিশ্চয় পথত্রান্তির পর 
পথ প্রকাশ পাইয়াছে, অবশেষে যে ব্যক্তি প্রতিমার প্রতি বিমুখ হইয়া পরমেশ্বরে বিশ্বাস 
স্থাপন করিবে, নিশ্চয় সে দৃঢ় অবলম্বনকে ধারণ করিবে, তাহ! ছিন্ন হইবে না, এবং 
ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২৫৬। পরমেশ্বর বিশ্বাসীর্দিগের নেতা, তিনি তাহাদিগকে 
অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়৷ যান। যাহারা কাফের, প্রতিমা তাহাদিগের 
নেতা, সে তাহাদিগকে জ্যোতি হইতে অন্ধকারে লইয়। যায়; তাহারা নরকাগির 
অধিবাসী, তথায় তাহারা সর্বদা বাস করিবে । ২৫৭। ( র, ৩৪, আঁ, ৫) 

তুমি কি সেই বাক্তির প্রতি দৃষ্টি কর নাই, যে ব্যক্তি এত্রাহিমের সঙ্গে তাহার 
প্রতিপালক সম্বন্ধে বিবাদ করিয়াছিল? তাহাকে ঈশ্বর রাজত্ব দিয়াছিলেন; যখন 
এব্রাহিম বলিল, “যিনি আমার প্রতিপালক, তিনি জীবন দান ও সংহার করেন,” সে 
বলিল, “আমি জীবন রক্ষা করি ও বধ করিয়া থাকি ;” এত্রাহিম বলিল, পরস্থ নিশ্চয় 
ঈশ্বর সূর্য্যকে পূর্বব দিক্‌ হইতে আনয়ন করেন, তবে তুমি তাহাকে পশ্চিম দিক্‌ হইতে 
লইয়া আইস, অবশেষে সেই ঈশ্বরক্রোহী পরাস্ত হইল। বস্তুতঃ ঈশ্বর অত্যাচারী লোক- 
দিগকে পথ প্রদর্শন করেন না *। ২৫৮। অথবা যেমন সেই ব্যক্তি কোন গ্রামে 
উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহা গৃহ ছাদের উপর পতিত ছিল; ৭ সে বলিল, “ঈশ্বর 

* নোম্র্দনামক এক ঈশ্বরদ্রোহী রাজা ছিলেন, তিনি রাজ্যৈশ্বধ্যের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে 
ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। প্রজাগণ তাহাকে বা তাহার প্রতিমুস্তিকে ঈশ্বরভাবে পূজা 
করিত। এক্রাহিম তাহার প্রজ! ছিলেন, অথচ তাহাকে সেরূপ পুজ| করেন নাই। রাজ! তাহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, “আমি স্বীয় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে পুজ। 
করি না।” রাঙ্গা বলিলেন, “আমিই ঈশ্বর।” এত্রাহিম উত্তর করিলেন, “আমি রাজাকে ঈশ্বর 
বলি না, তিনিই ঈশ্বর যিনি প্রাণদান ও প্রাণ সংহার করিতে পারেন।” তখন রাজ! ছুই জন 
কারাবাসীকে কারাগার হইতে আনয়ন করিলেন, তাহার এক জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আঙ্ঞ 
হইয়াছিল, তাহাকে মুক্তি দিলেন, অপর ব্যক্তি কিয়দ্দিনের জন্য বন্দী হইয়াছিল, তাহার শিরশ্ছেদ 
করিলেন। (ত,ফা,) 


1 গুহ ছাদের উপর পতিত হওয়ার অর্থ, প্রথমে ছাদ পড়িয়। যায়, পরে গৃহের প্রাচীরাদি 
পতিত হয়। (ত, হো, ) 
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ইহাকে কি প্রকারে ইহার বিনাশের পর সজীব করিবেন ?” অনস্তর পরমেশ্বর তাহাকে 
শত বৎসর জীবনশৃন্ত রাখিলেন, অতঃপর জীবন দান করিলেন; কত বিলম্ব হইল? 
(ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলে ) সে বলিল, “একদিন কিন্বা একদিনের কিছু অধিক ;” তিনি 
বলিলেন, “বরং তুমি একশত বৎসর বিলম্ব করিয়াছ, অনস্তর তোমার অল্প ও তোমার 
জলের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহা বিকৃত হয় নাই, এবং তোমার গর্দভের প্রতি দৃষ্টি ক্র এবং 
মানববৃন্দের জন্ত তোমাকে নিদর্শন করিব, দেখ ( গর্দভের ) অস্থি সকলকে আমি কিরূপ 
সঞ্চালন করিতেছি, এবং তৎপর সেই সকলকে মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছি ;” 
অনস্তর যখন তাহার নিকটে তাহ! প্রকাশিত হইল, তখন সে বলিল, “নিশ্চয় জাত 
হইলাম, ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশীল * |” ২৫৯। এবং যখন এত্রাহিম বলিল, “হে আমার 
প্রতিপালক, তুমি কি প্রকারে মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও ;” তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কি বিশ্বাস কর না?” এব্রাহিম বলিল, “হা (বিশ্বাস করি, ) কিন্ত 
তাহাতে আমার মনের প্রবোধ হইবে 7” তিনি বলিলেন, “চারিটি পক্ষী গ্রহণ কর, 
তৎপর নিজের নিকটে তাহাদিগকে চিনিয়া লও, তৎপর তাহাদের মাংসথণ্ড সকল 
প্রত্যেক পর্বতে নিক্ষেপ কর, তৎপর তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা ভ্রতগতি 
তোমার নিকটে চলিয়া আসিবে, এবং জানিও ঈশ্বর পরাক্রাস্ত ও নিপুণ” পণ । ২৬০ । 
(র, ৩৫, আঁ, ৩) 


* যাহার সম্বন্ধে এই ঘটনা হইয়াছিল, তিনি আজিজ নামক প্রেরিত পুরুষ । নোহত নসরনামক 
একজন কাফের রাজ! ছিলেন। সেই রাজ! এম্রায়েলবংশীয় লোকের উপর জয়লাভ করিয়। জেরুজিলাম 
নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন । জেরুজিলাম নগরই উল্লিখিত গ্রাম। নোহ্ধত নরস তথাক।র নিবাসী 
এক্রায়েলবংশীয় লোকদিগকে বন্দী করিয়। লইয়। গিয়ছিলেন ৷ তাহার কিয়ংকাল পরে মহাপুরুষ 
আজিজ তথায় উপস্থিত হন। তিনি নগরের অবস্থ| দেখিয়। বলিয়াছিলেন যে, “এস্থানে আর কেমন 
করিয়া বসতি হইবে।” তখন সেই স্থানেই ভীহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তিনি শত ধৎসর 
অস্তে পুনর্ববার জীবিত হন। তৎকালে তাহার পানীয় ও খাদ্য দ্রব্য তাহার নিকটে পূর্ববাবন্থায় স্থাপিত 
ছিল, আরোহণের গর্দভটি মরিয়া অস্থিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন তাহ| তাহার সাক্ষাতে জীবিত 
হইল। সেই এক শত বৎসরের মধ্যে এক্রায়েল জাতি মুক্ত হইয়া পুন্র্বার উক্ত নগরে যাইয়া বসতি 
করিয়াছিল। আজিজ জীবিত হইয়! নগর জনাকীর্ণ দেখিলেন। (ত,ফা,) 

1 মর, বুকুট, কাক, পারাবত এই চারি পক্ষী আনীত হইয়াছিল। এ সকলকে মারিয়। এক 
পর্বতে সমুদায়ের মস্তক, অপর পর্বতে পালক, অন্ত পর্ব্বতের উপর ডানা, আর এক পর্বতের 
উপর অপর অঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিয়া প্রথমোক্ত পক্ষীকে আহ্বান করিলে, তাহার মস্তক শূন্যে 
উিত হইল, তৎপর তাহার বক্ষ, ডান! ও পালক ইত্যাদি ভ্রুতবেগে আসিয়া তাহাতে সংলগ্ন 
হইল। অপর তিন পক্ষীর সম্বন্ধেও এরূপ ঘটিল। (ত,ফা। ) 

মযূর প্রভৃতি চারিটি পঙ্গী হত্য। করার তাৎপর্য, সাধনান্তরে চারিটা কুপ্রবৃত্তিকে বলিদান করিয়া 
নিত্য জীবন লাভ কর! । মমুর সৌন্দধ্যবিকাশ ও বেশবিস্তাসের আলয়, তাহার মন্তক ছেন কর 


“ 


সুরা বকর! ৪৫ 


যেমন একটি শশ্যবীজ সাতটা শশ্যমপ্ররী উৎপাদন করে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য 
উৎপন্ন হয়, পরমেশ্বরের পথে যাহার! স্বীয় সম্পত্তি ব্যয় করে, তাহাদের অবস্থা তদ্রপ ; 
এবং যাহাকে ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর দ্বিগুণ প্রদান করেন, এবং ঈশ্বর দাতা ও জ্ঞাত । ২৬১। 
যাহার! ঈশ্বরের পথে আপনাদের ধন বায় করে, তৎপর ধনের উপকার স্থাপনের অঙ্গ- 
সরণ করে না, * এবং (গ্রহীতাদিগকে ) ক্লেশ দেয় না, ণ তাহাদের প্রতিপালকের 
নিকটে তাহাদের জন্ত পুরস্কার আছে ও তাহাদিগের ভয় নাই, এবং তাহার। সস্তাপিত 
হইবে না। ২৬২। দানের পরে ক্লেশ গ্রদান' করা অপেক্ষা কোমল কথা বল! ও ক্ষমা 
কর! শ্রেয়, এবং ইশ্বর নিরাকাজ্ষ ও প্রশাস্ত। ২৬৩। হে বিশ্বাসী লোক সকল, 
উপকার স্থাপন ও ক্লেশ দান করিয়া যে ব্যক্তি লোক প্রদর্শনের জন্য স্বীয় ধন দান করে, 
পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না, তাহার নায় তোমাদিগের ধর্ম্মাথ দানকে তোমরা 
ব্যর্থ করিও না, সে মৃত্তিকাবৃত কঠিন প্রস্তরের ন্যায়, যেমন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়, 
পরে তাহাকে মুনুক্ত করিয়া ফেলে, ( দান প্রদর্শকগণ ) যাহ! করে তাহারা তাহার 
কিছুরই উপকার অধিকার রাখে না, এবং ঈশ্বর ধন্মদ্রোহী লেোকদিগকে পথ প্রদর্শন 
করেন না $। ২৬৪। এবং যাহার। ঈশ্বরের প্রসন্নতা-লাভের জন্ত ও আপন অন্তরের 
বিশ্বাসের অন্ত দান করে, তাহারা উচ্চভূমিশ্থিত উদ্যানের ন্যায়, যথা তাহাতে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত নাও হয়, শিশিরবিন্বু (উপকার করিয়া থাকে, ) তোমর। যাহ! করিতেছ ঈশ্বর 
দেখিতেছেন $ | ২৬৫ । কেহ কি ইহা ভালবাসে যে, তাহার জন্য দ্রাক্ষা ও থেো্শ্মা 


অর্থাৎ বাহিক চাকচিকাপ্রকাশে নিবৃত্ত থাক। কুকুট কামাসক্ত, তাহাকে ছেদন কর, অর্থাৎ আপনাকে 
কামবন্ধন হইতে মুক্ত কর। কাক লোভী, তাহার শিরশ্ছেন কর, অর্থাৎ লোভ ও কামন! 
বিসর্জন দেও। কপোত আসঙ্গলিপন্থ, তাহার কণ্ঠ ছিন্ন কর, ইহার অর্থ লোকসহবাসের আসক্তি 
পরিত্যাগ কর। অপিচ দেহস্থিত অনলানিলমৃৎ্সলিগ এই চতুভূ তের চতুর্বিধ বিকার। সেই বিকার 
সকলকে সাধনাস্ত্রে ছিন্ন করিতে হইবে । অনলের বিকার অহঙ্কার, অনিলের বিকার কামাসক্তি, 
মৃত্িকার বিকার মলিনতা, সলিলের বিকার লোভ। ঈশ্বরের জন্য এই চারি শারীরিক ভাবের 
কণ্ঠ ছেদন কর, পরে চারিকে বিশ্বাস প্রেম জ্ঞানেতে জীবিত কর। (ত, হো,) 

* উপকার স্থাপন করার অর্থ, উপকার করিবার জন্য দানগ্রহীতাকে ধরণী করা । দীন দরিজ্রের 
উপর উপকার স্থাপন করিলে দানের আর পুরস্ধার কি? অপিচ ধনে ঈশ্বরের স্বত্ব, ধনী ধনবাহক 
ভিন্ন নহে, গ্রহীতা ধনাধিকা রী ঈশ্বরের নিকটে ধরণী থাকিবে, ধনবাহকের নিকটে নহে । (ত, ছো,) 

+ ক্লেশ দান, অর্থাৎ দান করিবার সময় দীন ভিগুকর্দিগকে কটুক্তি ও তাড়না কর! । (ত, হে!) 

1 উপরের দৃষ্টান্তে ধর্মার্থৰানের পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে । যথা একটা বীজ বপন করিলে সাতটা 
মঞ্জয়ী জন্মে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্ত উৎপন্ন হয় ইত্যাদি । এই প্রবচনের দৃষ্টান্তে দানের সাত্বিকতার 
আবশ্যকতা বিবৃত হুইয়াছে। প্রদর্শনের অনুরোধে দান বরা, না|, যেমন অল্প মৃত্তিকাবৃত প্রন্তয়ের উপর 
বীজ বপন করা, বারিবর্ধণে সেই মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়, বীজ অঙ্কুরিত হয় না। (ত, ফা.) 

& বৃষ্টিপাত অর্থে অধিক ধন দান, শিশিরপাত অর্থে অল্প দান। গুদ্ধদন্ক্প হুইয়। দান 


৪৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ফলের উগ্ভান হয় ও তাহার ভিতর দিয়া জল প্রণালী প্রবাহিত থাকে, তাহার জন্ত তথায় 
নানা প্রকার ফল জন্মে ও সে বৃদ্ধত্ব লাভ করে, এবং তাহার সম্তানগণ দুর্বল হয়, 
অতঃপর এই অবস্থায় সেই উদ্যানে অগ্নিসহ বাতাবর্ত আসিয়া প্রবেশ করে, পরে উহ] 
দগ্ধ হইয়া যায়? এইরূপ ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করেন, আশা! যে 
তোমরা চিন্তা করিবে *। ২৬৬। (র, ৩৬, আঁ, ৫) 

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের উপাঞ্জিত যে ধন বিশুদ্ধ ও আমি 
তোমাদের জন্য ক্ষেত্র হইতে যাহ! উৎপাদন করি তাহা ব্যয় করিও, মন্দ বস্তু দান 
করিতে সঙ্কল্প করিও না; প্রকৃতপক্ষে ততপ্রতি নয়ন মুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরা 
গ্রহণকারী নও, এবং জানিও পরমেশ্বর নিষ্কাম ও প্রশংসিত $। ২৬৭। শয়তান 
তোমাদের সঙ্গে দরিদ্রতার অঙ্গাকার করে ও গহিত কর্মে আদেশ করিয়া থাকে, এবং 
ঈশ্বর স্বীয় ক্ষম। বিষয়ে ও সম্পদ দানে তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেন; এবং ঈশ্বর 
প্রমুক্তম্বভাব ও জ্ঞানী #$। ২৬৮। + যাহাকে ইচ্ছা হয় তিনি জ্ঞান প্রদান করেন ও 


করিলে বহু দানের বহু ফল হয়, অল্প দানের অল্প ফল হইয়। থাকে। যেমন উৎকৃষ্ট ভূমিতে ঈশ্বর 
বারিবর্ষণ করিলেও উপকার হয়, শিশিরপাতেও উপকার হয়। শুদ্ধসঙ্থল্পবহীন হইয়া যত অধিক 
ব্যয় কর! যায়, তত ক্ষতি। কেন ন| তদবস্থায় অধিক ধন দান করিলে দান-প্রদর্শনও অধিক হয়। 
যেমন মৃত্তিকাবৃত প্রস্তরগত বীজের উপর যত অধিক বারিবর্ণণ হয়, তত মৃত্তিকা ধৌত হইয়! 
যায়। (ত, হো, ) 

* যৌবনকালে কেহ উদ্যান লাভ করিয়া মনে করিল যে, বৃদ্ধকালে তাহ! দ্বার! উপকার লাভ 
করিবে । কিন্ত সেই সময় তাহ! দগ্ধ হইয়। গেল। উপকার-স্থ(পনকারী দাতাদিগের অবস্থ। এইরপ; 
পরিণামে তাহাদের দানের ফল বিনষ্ট হয়। (ত, হো, ) 


+ অনেক সদাশয় দয়াবান লোক খোম্মা ফলের সময়ে সুপক্ক উত্তম খোশ্মাপুঞ্জ বিদেশ হইতে 
আগত দীন দরিদ্র লোকের! ভক্ষণ করিতে পারে, এই উদ্দেগ্ে লোকের অগোচরে মস্যেদের প্রান্তে 
রাখিয়। দিতেন। একদিন একজন বিষয়াসক্ত ধনবান্‌ লোক কতকগুলি খোর্খ। ফল অন্যায়োপাঞ্জিত 
অর্থে ক্রয় করিয়! প্রকান্যে আনয়নপূর্বক সেই সকল বিশুদ্ধ খোণ্মার সঙ্গে মিশাইয়৷ রাখিয়াছিল। 
ঈশ্বর এই দ[নকে অবিশুদ্ধ দান বলিলেন, বিশুদ্ধ বস্তু দান করিতে আদেশ করিলেন। (ত, হো, ) 


দান গৃহীত হওয়ার স্বত্ব এই যে, যে বস্তু বৈধ, তাহা ঈশ্বরোদ্দেষ্যে দান করিবে, অবৈধ বন্ত 
দিবে না। *তৎপ্রতি নয়ন মুদ্রিত করা ব্যতীত তোনরা তাহার গ্রহণকারী নও।” ইহার অর্থ 
বাধ্য ন! হইয়। তোমঃ| অবিশ্ুদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিবে না, কেন না ঈশ্বর নিষ্কাম, তাহার কামন| নাই, 
তিনি প্রশংসিত , অর্থাৎ উত্তম উত্তনকেই মনোনীত করেন। (ত. ফা,) 


1 যখন ধন দীন করিলে আমি দরিদ্র হইয়| যাইব, মনে এরূপ চিন্তা! উপস্থিত হয় ও গহিত কাধ্যে 
সাহস হয়, এবং ঈশ্বরের উত্তেজন!-বাক্য শুনিয়াও দান করিতে অনিচ্ছ| প্রকাশ পায়, তখন জানিও, 
এই ভাব শয়তানের নিকট হইতে আসিয়াছে । এবং যখন মনে এরূপ ভাব হয় যে, দান করিলে 


জরা বকরা ৪৭ 


যাহার প্রতি জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, পরে নিশ্চয় তাহাকে বহু কল্যাণ দেওয়া গিয়াছে, 
এবং জ্ঞানবান্‌ লোক ব্যতীত কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না । ২৬৯। এবং তোমরা যাহ! 
(ধৰ্ম্মাথ ) দান করিয়াছি অথবা কোন সংসঙ্কল্ সঙ্কল্প করিয়াছ, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহ! 
জানেন, কুক্রিয়াশীল লোকদিগের কোন সাহায্যকারা নাই *। ২৭০। যদি তোমরা 
ধন্মার্থ দান প্রকাশ কর, তবে তাহা ভাল ৭ । যদি তাহ! গোপন কর ও তাহ! দীন দরি- 
দ্রকে দান কর, তবে তাহাও তোমাদের জন্ত উত্তম, এবং ইহ! তে।মদের অনেক পাপ 
দূর করিয়া থাকে, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অবগত । ২৭১। তাহাদের 
উপদেশ ( হে মোহম্মদ, ) তোমার জন্তু অপ্রয়োজন, কিন্ত ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন ও তোমরা যাহ] সদ্ধায় কর, পরে (তাহা) তোমাদের হিতের 
নিমিত্ত হয়, এবং পরমেশ্বরের আনন উদ্দেশ্য না করিয়া তোমরা! দান করিও না, 
তোমরা যে শুভ দান করিবে, তাহা তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইবে, এবং তোমর! 
উৎপীড়িত হইবে না । ২৭২। এই সকল দীনহীনের জন্য ( দান বিধেয়, ) যাহার! ঈশ্ব- 
রের পথে বদ্ধ রহিয়াছে, পৃথিবীতে পর্যটন করিতে পারে না; ধনাকাজ্ষা করে ন! 
বলিয়া লোকেরা যাহাদিগকে মূর্খ মনে করে, তুমি (হে মোহম্মদ, ) তাহাদের মুখ দেখিয়! 
তাহাদিগকে চিনিতেছ, তাহারা বাগ্র হইয়া লোকের নিকট প্রার্থন! করে না; এবং 
তোমরা যে ধশ্মার্থ দান কর, অবখেষে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন %। ২৭৩। 
( র, ৩৭, অ, ৭) 

যে সকল লোক দিবা রজনী প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় ধন দান করে, পরে তাহাদের 
জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কার আছে; এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে ভয় 
নাই ও তাহার! সন্তাপিত হইবে না। ২৭৪। যাহাদিগকে শয়তান আক্রমণ করিয়া 
মৃতিচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহারা যেরূপ ( সমাধি হইতে ) উখিত হইবে, যাহারা কুসীদ গ্রহণ 
করে, তাহারাও তদনুরূপ উখিত হইবে বৈ নহে; ইহা এ জন্ত যে, তাহারা বলিয়াছে 
যে বাণিজ্য কুসীদগ্রহণ সদৃশ, ইহ। ব্যতীত নহে, কিন্তু ঈশ্বর বাণিজাকে বৈধ ও সদ 


পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হইবে, তাহার নিকটে কোন অভাব নাই, চাহিলেই পাওয়। যাইবে, 
তখন জানিও, এই ভাব ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে । (ত,ফা,) 

* কোন সঙ্কল্প করিলে তাহ। পূর্ণ কর! বিধি। সঙ্কল্প ভঙ্গ করিলে অপরাধী হইতে হয়। 
সঙ্কল্প ঈশ্বরোদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছু সম্বন্ধে ইওয়! সঙ্গত নহে। এই মাত্র বলিবে যে, আমি 
ঈশ্বরের জন্য অমুককে দান করিব। (ত,ফা) 

+ প্রকাশ্য দানে অন্ত লোকের উৎসাহ হয়, এই জন্য উত্তম । (ত,ফা,) 

1 যাহার! ঈশ্বরের পথে বদ্ধ রহিয়াছেন, উপার্জন করিতে পারেন না, স্বীয় অভাব প্রকাশ 
করেন না, যথা হজরতের অনুবর্তিগণ স্বীয় উদ্যান গৃহ অট্টালিকা পরিত্যাগ পূর্বক হজরতের সহবাসে 
থাকিয়া জ্ঞান লাভ ও ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এবং এক্ষণও যাহারা কোর্-আন্‌ অভ্যাস, ধর্ম-সাধনায় 
রত, এমন লোকটিগকে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। * (ত. ফা, ) 


৪৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


গ্রহণকে অবৈধ (নির্ধারণ ) করিয়াছেন; অতএব যে স্বীয় প্রতিপালক হইতে উপদেশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ( এ কার্যে ) বিরত থাকিবে ; পরিশেষে যাহ! গত হইয়াছে তাহ! 
তাহার জন্ত, এবং তাহার কাধ্য ঈশ্বক্কেতে (সমর্পিত, ) কিন্তু যাহারা (কুসীদগ্রহণে ) 
পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাগ নরকাগ্নির নিবাসী, তথায় তাহারা সর্বদা বান করিবে *। 
২৭৫ । পরমেশ্বর স্দকে (সৃদের মুদ্র। দ্বারা কৃত সংকর্শকে ) বিফল করেন, ধঙ্মার্ 
দানকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন, এবং ইশ্বর সমুদায় অপরাধী কাফেরকে প্রেম 
করেন নাণ। ২৭৬। নিশ্চয় যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে ও সংকর্থ করিয়াছে, এবং 
উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে ও ধশ্মার্থ দান করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট 
তাহাদিগের জন্য পুরস্কার আছে, তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা সম্তাপিত হইবে 
না। ২৭৭। হে বিশ্বাসী লোক সকল, পরমেশ্বরকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী 
হইয়া থাক, তবে হদের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহ! পরিত্যাগ কর। ২৭৮। অনম্তর 
যদি তোমরা ইহা না কর ( নিবৃত্ত না হও ), তবে ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাহার প্রেরিত 
পুরুষের সঙ্গে বিবাদ, ইহা জ্ঞাত হইও এবং নিবৃত্ত হইলে তোমাদের জন্য মূল ধন রহিল, 
তোমরা উৎপীড়ন করিও না, উৎপীড়িত হইবে না। ২৭৯। এবং যদি ( অধমর্ণ ) 
রিক্তহত্ত হয়, তবে অর্থাগম পধাস্থ প্রতীক্ষণীয়, এবং যদি : তোমাদের ) জ্ঞান থাকে, 
তবে (তাহাকে) দান করিলে তোমাদের পক্ষে মঙ্গল $। ২৮৭ । এবং যে দিবস 


* হজরত মোহম্মদ যে দিবস মক্কা জয় করেন, দেই দিবস সুদ গ্রহণের অবৈধতার ব্যবস্থা প্রদান 
করিয়াছিলেন। ওমরবংশীয় ও মঘয়রা ও মুখজমীবংশীয় লোকদিগের মধ্যে সুদের আদান 
প্রদান চলিতেছিল। ওমরপরিবারের লোকের। এই ভাবে সন্ধি স্থাপন করিল যে, অন্য লোকের 
নিকট তাহাদের সুদ গ্রহণ স্থির রহিল, তাহাদের নিকটে জন্যের হুদ গ্রহণ রহিত হুইল! নুদদানে 
মঘয়রাপরিবারের অতান্ত কষ্ট উপস্থিত হ্য়। তাহীব। এই বলিয়। আর্তনাদ করিতে লাগিল যে, 
আমর! কি দুর্ভাগা! ওমরবংশীয় লোকের সম্বন্ধে কুসীদের সম্বন্ধ রহিত হইল, আমরা এখনও এই 
বিপদে আক্রান্ত রহিলাম। অনন্তর তাহারা মক্কার শাসনকর্তা আতাবের নিকট এ বিছয় নিবেদন 
করে। আতাব এই ব্যাপার হজরতকে লিখিয়া জানান। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। 

(ত, হো ) 

1 হুদ গ্রহণে ধন অধিক সঞ্চিত হক না কেন, পরিণামে তাহ! দুঃখের কারণ হয়। এবন 
আব্বাদ বলিয়'ছেন যে, নেই ধন হইতে যাহ! দান কর! যায় বা অন্ত কোন সৎকর্ম করা হয়, তাঁহ! 
ঈশ্বরকর্তৃক গৃহীত হয় ন। | সে কার্য সমূলে বিনষ্ট হইয়। থাকে । (ত, ছো,) 

{ ১৭৮ সংখ্যক আয়ত অবতীণ হইলে ওমরবংশীয় লোৌকের। বলিল যে, “ঈশ্বর ও প্রেরিত 
পুরুষের সঙ্গে বিবাদ করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই।” তাহার! প্রাপ্য সুদ পরিত্যাগ করিয়। মূল 
ধন গ্রহণেই সম্মত হইল, কিন্তু মঘয়র[বংপীয় লোকেরা দরিজ্সতাবশতঃ মূলধন দিতে কিছু দিনের 
জন্য অবসর প্রার্থনা করিল। ওষরবংশীয়ের! তাহ! গ্রাহা না করিয়া! সত্বর মুদ্রা আদায়ের নিমিত্ত 
পীড়াগীড়ি করিতে লাগিল। তাহাতে অর্থাপ্সম পর্যন্ত প্রতীক্ষণীয়। এই ভাবের আয়ত অবতীর্ণ 


সুরা বকর! ৪৯ 


তোমরা ঈশ্বরের নিকট প্রতিগমন করিবে, সেই দিনকে ভয় করিও, তৎপর প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে তাহারা যাহা (যে সংকর্শ্ম ) করিয়াছে, তাহা পূর্ণ প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা 
উৎগীড়িত হইবে ন।। ২৮১। ( র, ৩৮, আ,৮) 

হে বিশ্বাসী লোক সকল, যখন তোমর| নির্দিষ্ট কালের জন্ত খণদানে পরস্পর কাধ্য 
করিবে, তখন তাহা লিখিয়া লইবে, এবং তোমাদের মধ্যে লেখকের উচিত যে, ন্তায্যরূপে 
লিখে, এবং ঈশ্বর যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, লেখক তদ্রুপ লিখিতে অসম্মত হইবে না; 
অবশেষে উচিত যে লিখে, এবং যাহার স্বত্ব সে লিখিবার বিবরণ বলিয়া দিবে, 
তাহার উচিত যে স্বীয় প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং সেই খণের কিছু ক্ষতি না 
করে। পরন্ধ যাহার স্বত্ব, সে যদি অবোধ কিবা! দুর্বল অথবা পাণ্ডুলিপি করিতে অক্ষম 
হয়, তবে তাহার একজন কার্যকারক ন্াধ্যরূপে বিবরণ লিখিবে, এবং তোমাদের মধ্য 
হইতে দুইজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষা গ্রহণ করিবে, পরন্ত যদি দুইজন পুরুষের অ চাব হয়, 
তবে একজন পুরুষ ও তোমাদের মনোনীত এমন দুইজন. স্ত্রীলোক সাক্ষীই ( যথেষ্ট, ) 
যদি তাঁহাদের এক স্ত্রী বিশ্বত হয়, তবে তাহাদের অন্য স্ত্রী স্মরণ করাইয়া দিবে, এবং 
সাক্ষিগণ আহত হইলে অস্বীকার করিবে না; তাহ। ( খণপত্র ) ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ 
হউক, তাহার কিয়ংকাল পর্য্যন্ত লিখিতে শৈথিল্য করিবে না, এই লিপ! ঈশ্বরের নিকট 
অতিশয় ন্যায্য এবং সাক্ষোর নিমিত্ত স্বদৃঢ়, ইহা তোমাদের সন্দেহের যোগ্য নহে, কিন্ত 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় ব্যবনায় যাহাতে আপনাদের মধ্যে হস্তে হস্তে আদান প্রদান হয়, 
তাহাতে লেখা না হইলে তদ্বিষযয়ে তোমাদের দোষ নাই, যখন তোমরা পরম্পর ক্রয় 
বিক্রয় কর, তখন সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে ও লেখক এবং সাক্ষীকে কষ্ট দিবে না, এবং যদি 
তাহা কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের অপরাধ; এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, পরমেশ্বর 
তোমাদিগকে শিক্ষ। দান করেন ও পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ । ২৮২। এবং যদি তোমর] দেশ- 
পর্যটনে থাক ও লেখক প্রাপ্ত ন! হও, তবে বন্ধক হস্তগত কর! উচিত; পরন্ত তোমর! 
আপনাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করিলে যে ব্যক্তি বিশ্বাপভাজন হইয়াছে, আপনার গচ্ছিত 
ধন তাহার পরিশোধ কর! বিধেয়, এবং আপন প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করা উচিত; 
সাক্ষ্য গোপন করিও না, এবং যে ব্যক্তি তাহা গোপন করে, নিশ্চয় তাহার মন অপ- 
রাঁধী, তোমর। যাহ! করিতেছ ঈশ্বর তাহ! অবগত | ২৮৩ 1 ( র, ৩৯, আ, ২) 

দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা! আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং তোমাদের অন্তরের বিষয় 
যদ্যপি প্রকাশ কর কিন্বা তাহা গোপন কর, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বর তাহার 
হিসাব গ্রহণ করিবেন, অনস্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা 
শান্তি দিয়া থাকেন ; এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী | ২৮৪। প্রেরিত পুরুষ তাহার 


রা «hae hadnt nT Tar Dacn crams Cannan Aa adnan “YA পা্া্- a TC শক 


হয়। “যদি জ্ঞান থাকে" বাক্যে এঁহিক পারত্রিক কুশলনম্বন্ধে বদি-জ্ঞান থাকে, এরূপ অর্থ বুঝিতে 


হইবে। (-ত, হো, ) 
থ 


৫০ কো র্-আন্‌ শরীফ 


প্রতিপালকের নিকট হইতে তৎপ্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিয়াছে, 
এবং বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যেকে ঈশ্বরকে, তাহার দেবগণকে ও তাহার পুস্তক সকলকে 
এবং প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে প্রভেদ 
করে নাই, অপিচ তাহারা বলিয়াছে যে, “আমরা শ্রবণমাত্র আজ্ঞা পালন করিলাম, হে 
আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, এবং তোমার নিকট আমা- 
দিগের প্রতিগমন।” ২৮৫ । ঈশ্বর কাঃাকেও তাহার শক্তির অতিরিক্ত ক্লেশ দান 
করেন না; সে যে কাধ্য করিয়াছে তাহা তাহার জন্য, সে যাহ। উপাঙ্জন করিয়াছে 
তাহা তাহার জন্য, ( তাহারা বলে, ) “হে আমাদের প্রতিপালক, আমর! বিশ্বত হইলে 
কিন্বা দোষ করিয়া থাকিলে তুমি আমাদিগকে আক্রমণ করিও না; হে আমাদের 
প্রতিপালক, এবং আমাদের উপর সেরূপ গুরুভার স্থাপন করিও না, যদ্রপ আমাদের 
পূর্ববর্তী লোকদিগের উপর স্থাপন করিয়াছ ; হে আমাদের প্রতিপাঙ্ক, এবং যাহা 
আমরা সহ করিতে অক্ষম, তাহ! আমাদের উপর অর্পণ করিও না, আমাদিগকে ক্ষমা 
কর ও আমাদিগকে মার্জনা কর, এবং আমাদিগকে দয়া কর, তুমি আমাদের প্রভু, 
অতএব ধর্মদ্রোহী দলের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর।” ২৮৬। (র, ৪০, আঁ, ৩) 
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( দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি )। 
আলন্মা। ১। + সেই পরমেশ্বর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; তিনি জীবন্ত অটল। 
২ তির তোমার প্রতি ( হে মোহম্মদ, ) সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, যাহা ইহার 


কথ আশা আছি শা সপ পাপ 


পপ পা বার (৮৯ পাপ পপ আখ, স্পেস | শা ক পরত ১. =o. 


সপ পপ সস পাচা উর কও ওরা লা আস উর 


+ কয়েকজন ঈসায়ী মদিনায় মাগ্রমন _করিয় হজরত মোহল্মদের সঙ্গে মহাত্মা ঈসার বিষয়ে 
বিচার করিতে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়ার পর হজরত তাহাদিগকে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন। তাহারা তাহাকে বলেন, “আমরা এস্লাম ধর্নের বসনে আচ্ছাদিত আছি, 
ধশ্বরিক ধর্মরূপ অবতংস কর্ণে ধারণ করিয়।ছি।” হজরত আজ! করিলেন, “পরমেশ্বরের সঙ্গে ত্র 
পুত্রের সম্বন্ধ তোমাদিগকে এস্লাম ধর্ম হইতে দূরে রাধিয়াছে।” ঈসায়ীরা বলিলেন, “আমরা 
ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি। যদি ঈস! ঈশ্বরের পুত্র ন| হন, তবে তাহার 


সুরা আলো এম্রাখ ৫১ 


পুরোবর্তী, ইহা তাহার সত্যতার প্রতিপাদক, এবং ইতিপূর্বে লোকদিগকে পথ প্রদর্শন 
করিবার জগ্ত তওরাত ও ইগ্রিল অবতারণ করিয়াছেন, অপিচ অলৌকিকতা অবতারণ 
করিয়াছেন * | ৩। নিশ্চয় যে সকল লোক এশ্বরিক নিদর্শনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, 
তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, এবং পরমেশ্বর পরাক্রাস্ত ও প্রতিফলদাত!|। ৪। 
নিশ্চয় ভূলোবস্থ ও ছ্যুলোকস্থ কোন বিষয় ঈশ্বরের নিকট গুপ্ত নহে। ৫। সেই তিনি 
যিনি ইচ্ছানুসারে জরায়ুকোষে তোমাদিগকে গঠন করেন, তিনি ব্যতীত উপান্ত নাই, 
তিনি পরাক্রাস্ত ও নিপুণ ।৬। সেই তিনি যিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ (কোর্‌- আন্‌) অবতারণ 
করিয়াছেন, তাহার কোন কোন আয়ত স্থদৃঢ়, গ্রন্থের মূল সেই সকল ও অপর সকল 
পরস্পর সাদৃশ্তকারী, পরস্ত যাহাদিগের অন্তরে বক্রভীব আছে, তাহারা গোলযোগ করার 
উদ্দেশ্যে ও তাহার মণ্খবোধের উদ্দেশ্যে তাহার সেই সাঁদৃশ্াত্মক প্রবচনের অনুসরণ 
করিয়। থাকে, কিন্তু তাহার মর্শ ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত কেহ জানে না; জ্ঞানপ্রবীণ লোকেরা 
বলিবে বে, যে সকল আমাদের পরমেস্বরের নিকট হইতে আগত, তৎসমুদায়ের প্রতি 
আমর! বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং স্থবোধ লোক ব্যতীত অন্তে উপদেশ গ্রহণ করে 
ন।গ। ৭। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার পথপ্রদর্শনের পর তুমি আমাদের 


৫০০৮০ এর দঃ রা এ... ৫, ০ ৩৯ ৩৫ wad 20s 0 phn chin cant omar া Urata tnt mt এ 


পিতা কে?” হজরত উত্তর করিলেন, “আমাদের ও তোমাদের ধর্দে ঈশ্বরের মৃত্যু স্বীকার উচিত 
নহে। তোমরা ঈসাকে ঈশ্বর বলিয়া থাক, এদিকে ঈস! মৃত্যুর শরবত পান করিয়াছিলেন, এবং 
তোমরা মরয়মের গর্ভে ঈসাকৃতির ছবি ঈশ্বরকর্তৃক নিহিত হইয়াছে এরূপ মনে করিয়া থাক, আবার 
তোমাদের মতে ঈশ্বর মুস্তিনির্ধাত শিল্পী নহেন, এ দুই বিপরীত ভাব। অপিচ তোমরা বল যে, 
ঈসা গমনাগমন ও পান ভোজন করিতেন, নিজ্রিত ও জাগরিত হইতেন, কিন্তু জানিও পরমেশ্বর এসমস্ত 
শারীরিক ক্রিয়া হইতে বিমুক্ত ।” এই নকল কথ! শ্রবণে তাহার! নিরুত্বর হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর 
এই সুরার প্রথম কতকগুলি আয়ত অবতীর্ণ হয়। সুরার প্রথমে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও অমরত্বের 
প্রসঙ্গ, তদনভ্তর প্রেরিতত্বের প্রসঙ্গ হইয়াছে। (ত, হে ) 

এই সুরার আদি বাক্য “আলম্মা”, বকর! নুরারও আদি শব্দ ইহাই, কিন্তু বকরার “আলম্মার” 
অর্ধ “আমি ঈশ্বর সুবিজ্ঞ।” এখানে “আলম্মার” অন্তরূপ অর্থ। ইহার এক এক বর্ণের এক এক 
প্রকার অর্থ ও ভাব। প্রথম বর্ণের অর্থ এখ্বরিক প্রচুর দান, দ্বিতীয় বর্ণের অর্থ তাহার মহ! সাক্ষাং- 
কার, তৃতীয় বর্ণের অর্থ তাহার পুরাতন প্রেম । (ত, হো, ) 

* যাহ! ইহার পুরোবর্তী ইত্যাদি উক্তির অন্বয় এরূপে হইবে; যে যে গ্রন্থ এই কোর্‌-আন্‌ গ্রন্থের 
পূর্ববর্তী অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জিল, মে সকলের সত্যতার প্রতিপাদক এই কোর্-আন্‌। তিনি (ঈশ্বর) 
ইতিপূর্বে লোৌকদিগ্নকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য তওরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন। মূলের 
অনুবাদে অন্বয়ানুসারে পদস্থাপন করিতে গেলে দুই আয়তকে এক আয়ত করিতে হয় বলিয়া তাহ! 
কর! গেল নী। 

1 এই শুরায় ঈসায়ী লোকদিখকে শিক্ষা! দান করা হয়। তাহার! সাধ্বী মরয়মকে ঈশ্বরের ভাঁধ্য! ও 
মহাপুরুষ ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া থাকেন। দাসত্ব অপেক্ষা ঈসার উচ্চ পদ আবশ্কঃ 
এইরূপ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহবাণী শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তাঁহারা ব্যক্ত করেন। এজন্য পরমেশ্বর আজ 


৫২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অন্তরকে বক্র করিও না, আমাদিগকে নিজের নিকট হইতে অনুগ্রহ দান কর, নিশ্চয় 
তুমি দাতা । ৮। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি সেই দিনে, (বিচার দিবসে) 
লোকসংগ্রহকারী, তঘ্িষয়ে নিঃসন্দেহ ; নিশ্চয় ঈশ্বর অঙ্গীকারের অন্থথাচরণ করেন না। 
৯। (র, ১, আ, ৯) | 


যে সকল লোক ধৰ্শ্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগের ধন ও তাহাদিগের সন্তান ঈশ্বরের 
নিকটে তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন ফলদায়ক হইবে না, এবং ইহারাই তাহার। যে নর- 
কাগ্নির উদ্দীপক । ১০। +ধেঘন ফেরওণীয় লোকদিগের এবং তাহাদের পূর্ববর্তী 
লোকদ্দিগের রীতি ছিল ( ইহাদের ও সেইরূপ, ) তাহারা আমার নিদর্শন সকলে অনত্যা- 
রোপ করিয়াছিল, অবশেষে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদিগের অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলেন, 
ঈশ্বর কঠিন শান্তিদাত। * | ১১। যে সকল লোক ধর্মপ্রোহী, তাহাদিগকে বল, 
“তোমরা পরাভূত হইবে ও নরকের দিকে সমাহৃত হইবে, এবং তাহা কুস্থান 1” ১২। 
নিশ্চয় পরস্পর মিলিত দুই দলে তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল আছে, এক দল ঈশ্বরের 
পথে সংগ্রাম করিয়াছিল, এবং অপর দল কাফের ছিল, ( মোসলমান সৈন্ত ) তাহাদিগকে 
আপনাদের দুই জনের সদৃশ চক্ষুর দর্শনে দর্শন করিতেছিল, এবং পরমেশ্বর যাহাকে 
ইচ্ছা করেন আপন সাহায্যে বল বিধান করিয়া থাকেন, নিশ্চয় এ বিষয়ে চক্ষুম্মান্‌ 
লোকদিগের নিমিত্ত একান্ত উপদেশ আছে +। ১৩। লোকের জন্য নারীর প্রতি, 
সম্তানগণের প্রতি ও পুগ্রীভূত রজত কাঞ্চনভাণ্ডারের প্রতি ও চিহ্নিত অশ্ব ও চতুষ্পদ 
(গবাদিপশু) এবং শস্তক্ষেত্রের প্রতি শারীরিক প্রেম সঙ্জীকৃত, এ সকল পার্থিব 
জীবনের সম্পত্তি, এবং ঈশ্বরের নিকটে শুভ প্রত্যাবর্তন । ১৪ । বল, ( হে মোহম্মদ, ) 
ইহার মধ্যে কি উত্তম ভোম্াদিগকে জ্ঞাপন করিব? বিষয়নিবৃত্ত লোকদিগের জন্ত 


করিতেছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য সকলের মধ্যে এমন সাদৃষ্ঠাত্মক বাঁক্য আছে, যাহার অর্থ ম্পষ্ট নহে, পথত্রান্ত 
লোকেরা আপন বুদ্ধি অনুসারে তাহার অর্থ করিয়! থকে । কিন্ত যে সকল লোক জ্ঞানেতে প্রবীণ, তাহার। 
গ্রন্থের মুলস্বরূপ অন্য প্রবচনের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিলে বুনিল, না বুঝিলে ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিয়া বলে, 
“ইহ! পরমেশ্বর উত্তম জানেন, বিশ্বাস দ্বারা আমাদের কার্য্য ।” (ত,ফা,) 


* ফেরওণীয় সম্প্রদায় অসত্য বলিয়া যেমন মহাপুরুষ মুসার প্রতি দোষারোপ করিয়াছিল, তাহাদের 
পূর্ববন্থী লোকের(৪ তদ্রপ পেগাম্বর আদ ও সমুদকে মিথ্যাবাদী ভাবিয়। ঈশ্বরের বাক্য অগ্রাহা করিয়াছিল ও 
আপনাদের তন্ববাহকদিগ্ের অলৌকিকতাকে মিথ্যা বলিয়াছিল; সেই রীতি অনুসারে ইহুদি ও ঈসায়ীরা 
হজরত মোহম্মদের উপর অসতা।রোপ করিতেছে । (ত, হো, ) 


1 বদরের যুদ্ধে তিন জন মোসলমান সৈষ্ভের সম্মুখে তিন জন করিয়! কাফের সৈন্য ছিল। 
কিন্তু মোহন্মদীয় সেনারা কাফেরদিগের তিন জনের গলে দুই জন দেখিতেন। তাহার! ভয় প্রাপ্ত 
ন! হন, এজন্য ঈশ্বর এরূপ বিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর ঈশ্বরকৃপায় মোসলমানেরা জঙ্নী হন। (ত, ফা, ) 
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তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে স্বর্গোগ্তান সকল আছে, তাহার নিয়ে * পয়ঃপ্রণালী 
প্রবাহিত, তাহার! তাহাতে চিরকাল থাকিবে, এবং ( তাহাদের জন্থ ) পুণ্যবতী ভাষ্য 
সকল ও ঈশ্বরের সন্তোষ থাকিবে, দাঁসদিগের প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টিকারী। ১৫। তাহারা বলে, 
“হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমর! বিশ্বাসী হইয়াছি, অতএব আমাদিগের 
অপরাধ তুমি ক্ষমা কর, অগ্রিদণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, ( সেই বিষয়নিবৃত্ত 
লোকদ্িগের অবস্থা এইরূপ )। ১৬। তাহারা সহিষ্ণু, সত্যবাদী, বাধ্য, বদান্য, প্রত্যুষে 
ক্ষমাপ্রার্থী । ১৭। ঈশ্বর এই সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত উপাস্য 
নাই, এবং দেবগণ ও পণ্ডিতগণ সাক্ষ্যদান করিয়াছেন যে, তিনি ন্তায়েতে বিদ্যমান, 
তিনি ব্যতীত উপান্ত নাই, তিনি পরাক্রান্ত নিপুণ । ১৮। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে যে 
ধৰ্ম্ম, তাহা এদ্লাম ধণ্ম, এবং যাহার! গ্রন্থ লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিকটে জ্ঞান উপস্থিত 
হওয়ার পর আপনাদের মধ্যে শত্রুত| ব্যতীত তাহারা তাহ। ( এস্লাম ধন্ম) অগ্রাহা 
করে নাই, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের বিরোধী হইয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর 
সত্বর তাহার বিচার করিবেন । ১৯। অনস্তর যদি তাহার! ( হে মোংম্মদ,) তোমার 
সঙ্গে বিতণ্ডা করে, তবে তুমি বলিও, আমি ঈশ্বরের জগ্ত স্বীয় আনন উৎসর্গ করিয়াছি 
এবং যাহারা আমার অনুসরণ করিয়াছে ( তাহারা উৎসর্গ করিয়াছে, ) ৭ যাহার। 
্রন্থগ্রাপ্ত তাহাদিগকে ও অশিক্ষিতধিগকে বল, তোমরা কি এস্লাম ধশ্ম গ্রহণ 
করিতেছ? অবশেষে তাহারা যদি ধন্ম(নুগত হয়, তবে নিশ্চয় পথ প্রাপ্ত হইবে, এবং 
যদি বিমুখ হয়, তবে সংবাদ প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি অন্য কিছুই নহে, এবং পরমেশ্বর 
দানদিগের প্রতি দৃষ্টিকারী। ২০। ( র, ২, অ, ১১) 

নিশ্চয় যে সমব্ত লে।ক এশ্বরিক নিদর্শনসকলকে অগ্রাহ্থ করে ও সংবাদবাহকদিগকে 
অযথা বধ করে, এবং মানবমগ্ডলীর মধ্যে যাহার! স্তায়েতে আদেশ করিয়া থাকে তাহী- 
দিগকে বধ করে, তুমি তাহাদিগকে ছুঃখকর শান্তির সংবাদ দান কর। ২১। ইহারা 
সেই সকল লোক যাহাটিগের এহিক পারত্রিক কায্য বিনষ্ট হইয়াছে ও যাহাদিগের কোন 
সহায় নাই। ২২। যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে ও এশ্বরিক গ্রন্থের দিকে 
যাহারা আহত হইতেছে, যেন তাহারা আপনাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করে, তুমি কি 
তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? তৎপর তাহাদের একদল অগ্র।হ করিল, বস্তুতঃ তাহারা 
অগ্রাহাকারী %। ২৩। ইহা! এজ যে, তাহারা বলিয়া থাকে, নি কিয়দ্দিন ব্যতীত অগ্নি 


* অর্থাৎ সেই উদ্যানতরুর নিয়ে (ত, হো, ) 
+ ঈশ্বরের জঙ্য স্বীয় আনন উৎসর্গ করার অর্থ, আপন মন, বাক্য, সন্কলল ও কাধ্য ঈশ্বরের জন্য 
উৎসর্গ করা । (ত, হো, ) 


1 ইহুদিদিগের সম্বন্ধে এই উক্তি। তাহাদের একদল প্রস্তরাখাতের বিধি অনান্য করিয়াছিলেন । 
এনাম হুরায় এই বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। হজরত একদল ইছদিকে এস্লাম ধর্ম্মে আহ্বান করিয়া- 
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আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না, যে সমস্ত অপলাপ করিতেছে, তাহাতে যে তাহারা আপন 
ধেই প্রতারিত। ২৪। অনন্তর সেই দিনে যখন আমি নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে 
একত্রিত করিব, তখন কিরূপ হইবে? প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহ! 
সম্যক দেওয়া যাইবে ও তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ২৫। তুমি বল, হে 
রাজ্যাধিপতি ঈশ্বর, তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয় রাজ্য দান করিয়া থাক ও যাহা হইতে 
ইচ্ছা হয় রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর, এবং যাহাকে ইচ্ছ! হয় উন্নত কর ও যাহাকে ইচ্ছা 
হয় অবনত কর, তোমার হস্তে কল্যাণ, তুমি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী । ২৬। তুমি 
রজনীকে দিবাতে ও দিবাকে রজনীতে আনয়ন কর, এবং মৃত্যু হইতে জীবন, জীবন 
হইতে মৃত্যু নিক্রামণ কর, এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা! অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাক। 
২৭। বিশ্বাসিগণ বিশ্বাসী লোক ব্যতীত কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না, যাহার 
তাহা করে, অনন্তর তাহাদিগ হইতে তোমাদের সাবধান হওয়া ভিন্ন ঈশ্বর হইতে কিছুর 
মধ্যে নহে, * ঈশ্বর স্বতঃ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং পরমেশ্বর প্রতিই 
পরাবৃত্তি। ২৮। বল (হে মোহম্মদ, ) আপন অন্তরে তোমরা যাহা গোপন করিয়। 
থাক, বা যাহা প্রকাশ কর, ঈশ্বর তাহা জানেন, এবং দ্যুলোক ও ভূলোকে যাহা আছে 
তাহা জানেন, এবং পরমেশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী । ২৯। প্রত্যেক ব্যক্তি যে 
সৎকর্ম করিয়াছে, এবং যে অসৎকম্ম করিয়াছে, যে দিন সাক্ষাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবে, সে 
ইচ্ছা করিবে যে যদি তাহার ও উহার (সেই অসং কর্শ্মের ) মধ্যে দূরতা হইত, 
(ভাল ছিল,) ৭ ঈশ্বর স্বতঃ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, ও ঈশ্বর দাসগণের 
প্রতি কৃপালু। ৩০। (র, ৩, আ, ১০) 

বল, যদি তোমরা ঈশ্বরকে প্রেম কর, তবে আমার অনুসরণ কর, ঈশ্বর তোমাদিগকে 
প্রেম করিবেন, এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু %। 
৩১। বল, পরমেশ্বরের ও প্রেরিতপুরুষের অনুগত হও, অন্তর যদি তাহার! 


সি 12৯8 
Ei কল ০৯০, ডর কারার Pe oh 


ছিলেন। তাহাতে অমান নামক ইহুদি বলিল, “হে মোহম্মদ, ধশ্বজ্ঞানীদিগের সভায় আমি তোমার 
সঙ্গে বিচার করিব |” হজরত বলিলেন, “তওরাত গ্রশ্বের যে পত্রে আমার বর্ণনা আছে, তাহা 
উপস্থিত কর।” সে তাহ! উপস্থিত করিতে অসম্মত হইল। ঈশ্বর হজরতের প্রতি আদেশ করিয়া- 
ছিলেন যে, ইন্ুদিদিগকে তওরাত গ্রস্থযোগ্নেই আহ্বান কর। হজরত তাহা করিলে ইহদির। অগ্রাহ্থ 
করিল। গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার তাৎপধ্য এই যে, তাহারা তওরাত গ্রন্থের অন্ন জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছে। এ স্থানে “বশ্বরিক গ্রন্থ” তওরাত গ্রন্থ । (ত, ছে, ) 
* “তাহার ঈশ্বর হইতে কিছুর মধ্যে নহে।’ এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মে দৃঢ়তা-প্রাপ্তির 
পূর্বে ধর্মপ্রোহিগণ হইতে যে অল্পবিশ্বাসীর অনিষ্টাশঞ্চা হয়, সে উশ্বরিক ধর্মের কিছুই প্রাপ্ত হয় ন|। 
(ত, ছোঁ, ) 

1 অর্থাৎ সে আপন কর্ণ দেখিতে অনিচ্ছুক হইবে । (ত,হো।) 
{ যদি কেহ কাহারও প্রণয় আকাঞ্ষা! করে, তাহার উচিত যে, আপন মতানুসারে ন! চলিয়া 
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অগ্রাহ করে, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ধপ্রোহীদিগকে প্রেম করিবেন না। ৩২। নিশ্চয় 
ঈশ্বর আদমকে ও মুহাকে ও এক্রাহিমের সন্তান এবং এম্রাণের সন্তানকে, একজন 
হইতে উৎপন্ন অন্ত জনকে সমস্ত লোকের উপর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও 
জ্ঞাতা *। ৩৩+৩৪। (স্মরণ কর,) যখন এম্রাণের ভাধ্য। বলিল, “হে আমার 
প্রতিপালক, আমি নিশ্চয় তোমার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমার গর্ভে যাহা ( যে 
সন্তান ) আছে, সে মুক্ত হইবে, ধ' অতএব তুমি আমা হইতে ( তাহাকে ) গ্রহণ কর, 
নিশ্চয় তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাত1।” ৩৫। অনস্তর যখন সে তাহাকে প্রসব করিল, তখন 
বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি কণ্ঠা প্রসব করিলাম ; ” এবং সে যাহ! 
প্রসব করিল, ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত আছেন, (সে বলিল, ) “এই কন্যার তুল্য পুত্র নহে, 
সত্যই আমি ইহার নাম মরয়ম রাখিলাম, এবং সত্যই আমি নিক্ষামিত শয়তান হইতে 
ইহাকে ও ইহার সন্তানগণকে তোমার আশ্রয়ে রাখিতেছি”। ৬৬। পরে তাহার গ্রতি- 
পালক তাহাকে (সেই কণ্তাকে ) শুভ গ্রহণে গ্রহণ করিলেন ও শুভ বর্ধনে তাহাকে 
বদ্ধিত করিলেন, এবং জকরিয়ার প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলেন; যখন জকরিয়া 
মন্দিরে তাহার নিকটে আগমন করিল, তখন তাহার সমীপে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইল, 
সে জিজ্ঞাসা করিল, “মরয়ম, তোমার জন্ত ইহা কোথা হইতে হইল?” সে বলিল, 
“ইহ! পরমেশ্বরের নিকট হইতে হইয়াছে ৮ নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় অগণ্য 
উপজীবিক! দান করেন &। ৩৭। সেই স্থানে জকরিয়া স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে 


প্রণয়াম্পদের মতানুবর্তী হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছ। যে, তিনি দ্রাসের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সে পাপ ন! 
করে, ; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের এই ইচ্ছার অনুবর্তাঁ হয়, সেই তাহার প্রেম ও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। 
(ত,ফা,) 

* আধ্যা মরয়মের পিতার নাম এম্রাথ। মহাপুরুষ মুসার পিতার নামও এম্রাণ। এস্থলে 
মরয়মের পিতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ এই সকল পেগাম্বরের সম্তানদিগের যোগ্যতা 
অনুসারে ঈশ্বর কোন কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন, এস্থলে এই তাৎপধ্য। ৰ (ত, ফা, ) 
+ এম্রাগ যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল যে, পিতা মাত৷ 
স্বীয় কোন কোন সন্তানকে নিজেদের সেব| হইতে মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের মেবায় নিযুক্ত রাখিতেন, চির 
জীবনের জন্য তাহার প্রতি কোন সাংসারিক কার্ধ্যভার অর্পণ করিতেন না। সেই সন্তান সর্বদ! 
ধর্মমন্দিরে ধর্ম্সাধনায় রত থাকিতেন। এম্রাণের পত্বী গর্ভবতী হইলে তিনিও তদ্রুপ সঙ্কল্প 
করিয়াছিলেন ।"'সে মুক্ত হইবে" ইহার অর্থ এই যে, সেই সন্তান পিতা মাতার আশ্রয় হইতে মুক্ত 
হইবে। (ত,ফা,) 
1 পরমেশ্বরের উদ্দেপ্তে পুত্র সন্তানকে উৎসর্গ করার নিয়ম । এম্রাণের সহধর্মিণি। বন্যা 
প্রসব করিয়া স্বকৃত .সন্কল্পের জন্য সঙ্কুচিত হইলেন। পরে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কেহ বলিতেছেন, 
এসেই কন্যাকেই ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া যাও। তদনুসারে তিনি 
মরয়মকে উপাসনালয়ে লইয়া যান। ধর্মযাজকগণ প্রথমতঃ তাহাকে, মন্দিরে গ্রহণ করিতে অসম্মত 


৫৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


প্রার্থনা করিল, বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, আপন নিকট হইতে আমাকে 
পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি গ্রার্থনার শ্রোতা” ৩৮। এবং মে উপাসনাস্থলে 
উপাসনাতে দণ্ডায়মান ছিল, অবশেষে দেবগণ ডাকিয়৷ বলিল, “নিশ্চয় ঈশ্বর ইয়হার 
বিষয়ে তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন, সে ঈশ্বরের এক উক্তির বিশ্বাসী, * ভ্ত্রীবিরাগী, 
শ্রেষ্ট জন এবং সাধুগণের মধ্যে স্থুসংবাদবাহক হইবে” । ৩৯ | সে বলিল, “হে মম প্রতি- 
পালক, কিরূপে আমার মন্তান হইবে, নিশ্চয় আমার বৃদ্ধত্ব লাভ হইয়াছে, এবং আমার 
পত্নী বন্ধা! ;” তিনি বলিলেন, “এই প্রকারই, ঈশ্বর যাহ! ইচ্চা করেন, তাহাই করিয়। 
থাকেন 3০1 সেবলল, “হে অ'মার প্রতিপালক, আমার জন্ত কোন নিদর্শন 
নির্ধারণ কর; ” তিনি বলিলেন, “তোমার জন্য এই নিদর্শন যে, তুমি তিন দিবস 
ইঙ্গিত কর! ভিন্ন কথ কহিতে পারিবে না, তোমার প্রতিপালককে বহু স্মরণ কর, এবং 
প্রাতঃসন্্য। বন্দনা কর” ৭ । ৪১। (র, ৪, আ ১১) 

এবং তখন দেবগণ বলিল, “অয় মরয়ম, নিশ্চিত ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন 
ও তোমাকে শুদ্ধ ক'রয়াছেন, এবং তোমাকে জগতের নারীঞুলের উপর স্বীকার 
করিয়াছেন” | ৪২। “অয়ি মরয়ম, তুমি নিজে প্রতিপালকের অশ্গত হইয়া থাক ও 
প্রণত হও, এবং উপাসনাকারাদিগের স:ঙ্গ উপাদনা কর”, | ৪৩1 ইহ! (হে মোহম্মদ, ) 
অন্তর্জগতের তত্ব, ইহ। তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছি, এবং যখন আপন লেখনী 
তাহার! নিক্ষেপ করিতেছিল যে, তাহাদগের মধ্যে কে মরয়মকে প্রতিপালন করিবে, 
তখন তুমি তাহাদিগের নিকটে ছিলে না,এবং যখন তাহার! বিতণ্ড! করিতেছিল, তখন 


হন। পরে স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাহারা কোন আপত্তি করেন ন।। জকরিয়র পত্রী কন্যার 
মাতৃঘস। ছিলেন। তিনি তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । তাহার জন্য মন্দিরের পাশে 
একটি ঝুটার নিশ্মিত হইয়াছিল। দিবাভাগে তিনি তথায় বাদ করিতেন! রজনীতে জকরিয়। 
তাহাকে নিজালয়ে লইয়! যাইনেন। একদ। জকর্ধিয়া দেব এই অলৌকিক বাপার দেখিলেন যে, 
সেই সময়ে যাহ। উৎপন্ন হয় ন। এমন ফল মরয়ম ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন । জকরিয়। বৃদ্ধ ও 
অপুত্ৰক ছিলেন। তখন এই বাপার দেখিয়। তিনি বুদ্ধ বয়সে আশ| করিলেন যে, ঈশ্বররূপায় 
আমিও সন্তান লাভ করিতে পারিব। তৎপর সন্তানের জন্য প্রার্থন! করিলেন । " ( ত,ফা,) 
* ঈশ্বরের এক উক্তির বিশ্বাসী, এই কণার ভাৎপধ্য এই যে, পরমেশ্বরের এক আজ্ঞা এই যে, 
ইয়হ। ঈসার বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবেন। ঈস। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা মহাপুরুষ ইয়হা 
পূর্বেই লোকের নিকটে পোষণ! করিয়।ছিলেন। মহাজ্ব। ঈসাকে পরমেশ্বর স্বীয় “আজ্ঞ।” উপাধি 
দান কখিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জনক ব্যতিরেকে কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মিয়াছিলেন। 
(ত, ফা,) 

1 যে দিন মহায্া ইয়হা মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হইলেন, সেই দিন হইতে তিন দিন জকরিয়া কথা 
কহিতে হুক্ষম হন নাই। তখন জকর্য়ার একনে।শত বৎসর, তাহার সহধন্মিণীর অষ্টনবতি বৎসর 
বয়;ক্রম হইয়াছিল, এবং এই সময়ে তাহার গর্ভের সঞ্চার হয়। (ত, ক, ) 


সুরা আলে! এম্রাণ ৫৭ 


তুমি তাহাদিগের নিকটে ছিলে না * | ৪৪। (স্মরণ কর, হে মোহম্মদ, ) যখন দেবগণ 
বলিল, “মরয়ম, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাকে আপন এক উক্তির সুসংবাদ দান করিতেছেন, 
তাহার নাম মরয়মনন্দন ঈসা! মসীহ, তিনি ইহ পরলোকে মান্য এবং (ঈশ্বরের ) নিকট- 
বর্তীদিগের অস্তর্গত। ৪৫1” “সে দোলারোহণে ও প্রৌটাবস্থায় লোকের সঙ্গে কথা 
কহিবে, এবং সাধুদিগের অন্তর্গত হইবে ৭' 1” ৪৬। সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, 
কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে, আমাকে পুরুষ স্পর্শ করে নাই;” তিনি বলিলেন, 
“ঈশ্বর য| যা ইচ্ছা! করেন, সেইরূপ সৃজন করিয়া থাকেন, যখন তিনি কোন কার্ধ্য 
সম্পাদন করেন, তাহাকে ‘হও’ বলিয়। থাকেন, এততিন্ন নহে, তাহাতেই হয়|” ৪৭! এবং 
তিনি তাহাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান, এবং তৎরাত ও বাইবল শিক্ষা দিবেন। ৪৮। এবং 
এন্ায়েলবংশীয় লোকদিগের সম্বন্ধে প্রেরিতপুরুষ করিবেন, সে বলিবে, “নিশ্চয় আমি 
তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত, নিশ্চয় আমি তোমাদের 
জন্য মৃত্তিকা দ্বারা পতঙ্গবৎ মৃদ্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুংকার করি, পরে ঈশ্বরের 
আজ্ঞায় পক্ষী হয়, এবং আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য 
দান করি ও মৃতকে জীবিত করিয়া থাকি, এবং তোমরা যাহা আহার কর, আপন 
গৃহে যাহা সঞ্চয় কর, তাহ! তোমাদিগকে বলিয়। থাকি, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে 
ইহাতে নিশ্চয় তোমাদের জন্ত নিদর্শন আছে প। ৪৯। এবং তোমাদের হন্তে যে তও- 
রাত আছে, আমি তাহার সত্যতার প্রতিপাদক ও তাহাতে তোমাদের প্রতি যে কিছু 
অবৈধ হইয়াছে, আমি তোমাদিগের জন্তু বৈধ করিব, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট হইতে নিদর্শন সকল সহ তোমাদিগের সমীপে আসিয়াছি, অতএব ঈশ্বরকে 
ভয় কর, এবং আমার অনুগত হও । ৫০।| নিশ্চয় পরমেশ্বর আমার প্রতিপালক ও 
তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব তাহাকে পূজ। কর, ইহাই সরল পথ |” ৫১। অনন্তর 


নত কল পদক শশা "ত ত 


* যখন মন্দিরের উপাসকগণ মরয়ম দেবীর জননীর ন্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন সকলেই 
তাহাকে প্রতিপালন করিতে উৎসুক হইলেন । এ বিষয়ে সু্ঠি ধর! হইল, প্রত্যেকে স্ব শ্ব লেখনী 
যদ্দারা তওরাত গ্রন্থ লিপি করিয়াছেন, স্লোতম্বতীতে বিসর্জন করিলেন। জকরিয়া দেবের লেখনী 
ব্যতীত সকলের লেখনী স্রোতে ভামিয়। চলিয়। গ্রেল। এই নিদর্শনে তিনি মরয়ম দেবীর প্রতিপালনের 
ভার গ্রহণ করিলেন । (ত, ফা,) 

+ মহাত্স। ঈস। যখন স্তন্যপায়ী শিশু ছিলেন, দোলায় দোলায়মান হইতেন, সেই সময়ে কথ! 
কহিয়াছিলেন। এরস শিশু কথা কহিতে পারে না, ইহ! ঈসা দেবের একটি অলৌকিক ক্রিয়!। 
প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি কথা কহিয়াছিলেন। অর্থাৎ তখন লোকদ্দিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 

{ এই আয়তে ও নিম্বেক্ত ছুই আয়তে মহাপুরুষ ঈসার সন্বপ্ধে উত্তি। কথিত আছে যে, 
মহাত্ম| ঈসা! চশ্মচটিকাবৎ পক্ষিমু্তি মৃত্তিকা দ্বার! নির্ম্মাণ করিয়া তছুপরি ফুৎকার করিতেন, তাহাতে 
উহ! জীবিত হইয়া উড়িয়া যাইত। তাহার অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে এই একটি অলৌকিক ক্রিয়!। 
পরস্ত গুপ্ত কথা বলিয়া দিতেন, এবং ইঙ্গিতে রোগীকে আরোগ্য, মৃতকে জীবিত করিতেন । (ত, হো।) 


| 


৫৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে ধর্মদ্রোহিতা বোধ করিয়! জিজ্ঞাসা করিল, “ঈশ্বরের দিকে 
আমার সাহায্যকারী কে আছে?” তখন ধর্ম বন্ধুগণ বলিল, “আমরা ঈশ্বরের সাহায্য- 
কারী, আমর! ঈশ্বরাহ্গত” * | ৫২। হে আমাদের প্রতিপালক, যাহ! তুমি অবতারণ 
করিয়া, আমরা তত্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং তোমার প্রেরিত পুরুষের 
অন্থবস্তী হইলাম, তুমি আমাদিগকে সাক্ষীদিগের সঙ্গে লিপি কর। ৫৩। তাহারা 
চতুরতা করিল, এবং ঈশ্বর চতুরতা করিলেন, ঈশ্বর চতুরত্রেষ্ঠ ণ। ৫৪ । ( র, ৫, 
আ, ১৩) 

(স্মরণ কর,) যখন পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন, হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমার 
গ্রহণকারী ও আপন অভিমুখে তোমার সমুখাপনকারী, এবং যাহারা ধর্ম্মজ্রোহী হইয়াছে 
তাহাদিগের মধ্য হইতে তোমার সংশোধনকারী, অপিচ কেয়ামতের দিন পর্ধ্যস্ত কাফের- 
দিগের উপর তোমার অনুবর্তী লোকদিগের স্থাপনকারী, পরে আমার অভিমুখে তোমা- 
দিগের পরাবুত্তি, অবশেষে তোমরা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছিলে, তদ্বিষয়ে আমি 
তোমাদের মধ্যে বিচার করিব । ৫৫। অনন্তর যাহার] ধর্ম্মজোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে 
আমি ইহ পরলোকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিব, এবং তাহাদের জন্য সাহায্যকারী নাই। 
৫৬। কিন্তু যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে ও সংকর্শম করিয়াছে, পরে আমি তাহাদিগের 
প্রাপ্য তাহাদিগকে পূর্ণ দান করিব, এবং ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না। 
৫৭। এই (হে মোহম্মদ, ) তোমার নিকটে আমি বিজ্ঞানোপদেশ ও নিদর্শন সকলের 
ইহ! ( এই বচন ) পাঠ করিতেছি । ৫৮ | নিশ্চয় ঈসার অবস্থা ঈশ্বরের নিকটে আদমের 
অবস্থার তুল্য, তিনি তাহাকে মৃত্তিকা দ্বারা স্বজন করিয়াছিলেন, তৎপর তাহাকে 
বলিলেন “হও” তাহাতে সে হইল %। ৫৯1 তোমার প্রতিপালক হইতেই সত্য হয়, 
অতএব তুমি সংশয়াত্ম।দিগের অন্তর্গত হইও না। ৬০। অন্তর তোমার এতৎ জ্ঞান- 


* এই আয়তের ভাব এই যে, এন্বায়েলবংশীয় লোকদিগের জন্য মহাপুরুষ ঈস। প্রকৃতরূপে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, ইহার। আমার প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করিবে না, তগন 
ইচ্ছ। করিলেন, অন্য কেহ তাঁহার ধর্ম প্রচার করে। পরে তাহার ধর্ম্মবন্ধুদিগের দ্বারা সেই ধর্শ্মের 
প্রচার হয়। এক্ষণও এম্সায়েলবংশীয় অল্প লোক এই ধর্ম্মে স্থিতি করিতেছে। (ত, ফা, ) 

{+ তদানীস্তন ইহুদি পঞ্ডিতগণ তাহাদিগের শাসনকর্্তাকে মহাপুরুষ ঈসার বিরুদ্ধে এই বলিয়া 
উত্তেজিত করিয়াছিল যে, এ ব্যক্তি ধর্মজ্রোহী, এ তওরাতের বিধির বিপরীত অর্থ লোকদিগকে 
বুঝাইতেছে। শাদনকর্ত|! মহাম্ব। ঈসাকে ধরিয়। আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করে। ইত্যবসরে 
ঈসার নিকট হইতে তাহার বন্ধুগণ পল।ইয়। যায়। তখন পরমেশ্বর উক্ত মহাপুরুষকে স্বর্গে গ্রহণ 
করেন, তাহার এক মৃষ্তিমাত্র থাকে । তাহাকে তাহীর। ধরিয়া আনিয়া কুশে বিদ্ধ করে। এই 
জন্য উক্ত হইয়াছে, “তাহার! ( ইুদির। ) চতুরত! করিল, এবং ঈশ্বর চতুরত। করিলেন ।” (ত, ফা, ) 

| হঙ্গরচ মোহন্মদের সঙ্গে ঈসায়ী লোকেরা এই কথ! লইয়। অতান্ত বিশ! করিয়াছিল যে, 
ঈদ! ঈশ্বরের ভুত নহেন, তাঁহার পুত্রঃ যদি তিনি তাহার পুত্র না হন, তবে বল কাহার পুত্র ! 


সুরা আলো এম্রাণ ৫৯ 


প্রাপ্তির পরে যাহারা এবিষয়ে তোমার সঙ্গে বাখিতগ্া করিতে থাকে, তখন তুমি বলিও, 
এস নিজের সম্ভানদিগকে ও তোমাদের সম্ভানদিগকে এবং নিজের স্ত্রীগণকে ও 
তোমাদের স্ত্রীগণকে এবং নিজের প্রাণকে ও তোমাদের প্রাণকে আহ্বান করি, অতঃপর 
কাতর প্রার্থনা করি, পরিশেষে মিথ্যাবাদীর প্রতি পরমেশ্বরের অভিসম্পাত বলি *। 
৬১। নিশ্চয় ইহা সত্য বৃত্তান্ত, পরমেশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর 
তিনি পরাক্রাস্ত ও বিচক্ষণ । ৬২। অনন্তর যদি তাহারা গ্রাহ না করে, তবে নিশ্চয় 
ঈশ্বর দুরাচারদিগকে অবগত হন। ৬৩1 (র, ৬ আ,৯) 

তুমি বল, হে গ্রন্থধারী লোক সকল, তোমরা আমাদিগের ও তোমাদের উভয়ের 
মধ্যে এক সরল উক্তির দিকে এস যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিব না, তাহার 
সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশিরূপে স্থাপন করিব না, এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা কেহ 
আমাদের কাহাকেও ঈশ্বর গণ্য করিব না; পরে যদি তাহারা অগ্রাহ করে, তবে 
তোমরা বল যে, এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে আমরা ঈশ্বরানগগত | ৬৪ | হে গ্রন্থধারী লোক 
সকল, এত্রাহিমের বিষয়ে তোমরা বিতগ্ডা করিও না, তাহার পরলোকের পর ব্যতীত 
তওরাত ও বাইবেল অবতীর্ণ হয় নাই, অনন্তর তোমরা কি জানিতেছ? %। ৬৫। 
জানিও তোমর! সেই লোক, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল, তদ্বিষয়ে তোমরা বিতর্ক 
করিয়াছ ; ৪ পরে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, কেন তদ্বিষয়ে তোমরা বিতর্ক 
করিতেছ,? $ এবং ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তোমর! জ্ঞাত নহ। ৬৬ | এক্রাহিম ইহুদি বা 
ঈসায়ী ছিল না, কিন্তু সে সত্য ধন্মাধীন আজ্ঞাবহ ছিল, এবং অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত 
ছিল না। ৬৭। নিশ্চয় এক্রাহিমের সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে তাহারা সুযোগ্য লোক, যাহারা 


তছুত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, আদমের পিতা৷ মাঁত। ছিল না, ঈসারও ছিল না, আশ্চর্য্য কি? 
(ত, ফা, ) 

* পরমেশ্বর হজরত মোহম্মদকে বলিতেছেন, এতদূর বুবাইলে পরও যদি ঈপায়ী সম্গরদায় 
গ্রাহা না করে, তবে মীমাংসার জন্য এই এক উপায় আছে যে, উভয় পক্ষের সকলে ব্বয়ং স্ত্রী 
পুত্রগণসহ আগমন করুক, এবং এই প্রার্থনা করুক যে, আমাদের মধ্যে যে কেহ মিথ্যাবাদী, তাহার 
উপর অভিসম্পাত ও দণ্ড অবতীর্ণ হউক। অতঃপর হজরত স্বয়ং ফাতেমা দেবী ও মাহীত্রা আলি 
এবং এমামহসন ও এমামহোসয়নকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানবান্‌ ঈসায়িগণ এ বিষয়ে 


যোগদান না দিয়া করদানে অধীনতানম্বীকারে সম্মত হইলেন । (ত,ফা, ) 
+ ইহুদি ও ঈনায়ীদিগের এই এক বিতগ্া ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বলিত, এক্রাহিম আমাদের 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন । (ত, ফা) 
{ হঞ্জরত মোহম্মদের বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান ছিল। যেহেতু তওরাত ও বাইবেলে তাহার 
বর্ণনা ছিল। ইহুদি ও ঈসায়ীর। সেই ভবিত্বন্ধাণীর পরিবর্তন করিয়। ফেলে। (ত, হো,) 


১ এ বিষয়ে ইহুদি ও ঈসামীদিগের জান নাই, অর্থাৎ এত্রাহিম ইহুদী ন! ঈসায়ী, তাহাদের 
পুস্তকে ইহার কোন উল্লেখ নাই ৷ (ত, হো, ) 


৬৩ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহার অনুসরণ করিয়াছে, এবং এই সংবাদবাহক ও বিশ্বাসিগণের এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী- 
দিগের বন্ধু হন *। ৬৮। ্রন্থধারীদিগের একদল তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে 
সমুংস্থক, তাহারা নিজের আত্মাকে বিপথগামী ভিন্ন করিতেছে না ও তাহার! বুঝিতেছে 
না। ৬৯। হে গ্রন্থধারী লোক সকল, কেন এশ্বরিক নিদর্শন সকলের সম্বন্ধে বিদ্রোহী 
হইতেছ? এবং তোমরাইত সাক্ষ্যদান করিতেছ ‘’। ৭০। হে গ্রন্থধারী লোক 
সকল, কেন অনত্োর সঙ্গে সত্যকে মিশাইতেছ ও সত্য গোপন করিতেছ, এদিকে 
তোমরা জ্ঞাত আছ %1 ৭১। (র,৭,আ,৮) 

এবং গ্রন্থধারী লোকদিগের একদল বলিল যে, “প্রথম দিবসে বিশ্বাসী লোকদিগের 
প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, ততপ্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহার শেষের প্রতি 
বিরুদ্ধাচারী হও, ভরস। যে তাহারা ফিরিয়া যাইবে” । ৭২। এবং যাহারা তোমাদের 
ধর্মের অনুসরণ করে, তোমর! তাহাদিগকে ভিন্ন বিশ্বাস করিও না) বল ( হে মোহম্মদ, ) 
নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশই উপদেশ, ( বিশ্বাস করিও না, ) তোমাদিগকে যাহা দেওয়া 
হইয়াছে, তদ্রপ কোন এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়; অথবা (বিশ্বাস করিও না, ) ( মোলল- 
মানগণ, ) তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের সঙ্গে বিরোধ করিবে; 
বল ( হে মোহম্মন,) নিশ্চয় ঈশ্বরের সম্পত্তি ঈশ্বরের হস্তে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় দান 
করেন, ঈশ্বর প্রমুক্তস্বভাব ও জ্ঞানী। ৭৩। তিনি যাহাকে ইচ্ছ! হয় স্বীয় অনুগ্রহে 
তাহাকে চিহ্নিত করেন, ঈশ্বর বদান্ত ও মহান্‌ । ৭৪ । গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে কেহ 
আছে যে, যদি তুমি তাহাকে এক কেন্তারের রক্ষক কর, সে তোমাকে তাহা পরিশোধ 
করিবে ণ এবং তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, যদি তুমি তাহাকে এক দিনারের 


* কতিপয় ঈসায়ী ও ইন্তদি মোদলমানদিগের সঙ্গে তর্কবিতর্কস্থলে বলিয়াছিল যে, এব্রাহিমকে 
সম্মান করিতে আনরাই যোগা, যেহেতু এবাহিন ইহুদি ও নসরাণ (ঈনায়ী) ছিলেন। হজরত 
মোহম্মদ আপনাকে এব্রাহিমের ধর্মাবলম্বিরূপে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাহার প্রতি তাহার! বিদ্বিষ্ট 
ছিল। এই প্রবচন তাহাদের উক্তিখওনের জন্য অবতীর্ণ হয়। যথ|। সেই সময়ে যে সকল লোক 
এব্রাহিমের ধর্শ্মের অনুসরণ করিয়াছিল ও এই সংবাদবাহক ( মোহম্মদ) এবং তাহার অনুবর্থা 


বিশ্বাসিগণ ধর্মসন্বদ্ধে সুযোগ্য লোক । (ত,হোঃ ) 
+ অর্থাৎ তোমরাই সাক্ষ্য দান করিয়। থাক যে, তওর।ত ও বাইবল সত্য, এবং হজরত 
মোহম্মদের বর্ণনা উভয় গ্রন্থে আছে। (ত, হো।) 


+ 


} য্বার্থোদ্দেশ্যে ইছদিগণ তওরাতের কোন কোন বিধি বিলুপ্ত, কোন কোন কথা অর্থাতস্তরিত 
করিয়াছিল, এবং কোন কোন উক্তি গোপন করিয়াছিল, সকলকে তাহা জানিতে দিত না। যথা 
অন্তিম তত্ববাহকের কথ। প্রচ্ছন্ন করিয়াছিল। (ত, হোঃ ) 


পা এক সহস্র দুই শত উক্ধিয়ায় এক কেস্তার ও চল্লিশ দেরহমে এক উক্িয়া) আড়াই নাযায় এক 
দেরহম হয়। এস্কলে এক কেন্তার পরিমিত শ্বর্ণ বা রজত বুঝাঁইবে। 


সরা আলো এম্রাণ ৬১ 


রক্ষক কর, * যে পর্যন্ত তুমি তাহার উপর দণ্ডায়মান না হও, সে তাহ! পরিশোধ করিবে 
না; ইহা এজন্য যে, তাহারা বলিয়া থাকে, অশিক্ষিতদিগের সম্বন্ধে "আমাদের পথ 
(নীতি ) নাই, এবং তাহারা পরমেশ্বরের সন্ধে অনতা বলে ও তাহার! (ইহা) জ্ঞাত 
আছে ৷ ৭৫। হা, যে জন স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং বিষয়বিরাগী হয়, তবে নিশ্চয় 
ঈশ্বর সেই বিরাগীদিগকে প্রেম করেন। ৭৬। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের ও 
আপনাদের শপথের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করে, তাহার! সেই লোক যাহাদের 
জন্য পরলোকে কোন লভ্য নাই এবং কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা 
কহিবেন না ও তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবেন না, এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন 
না ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শান্তি আছে %। ৭৭। এবং নিশ্চয় তাহাদিগের মধ্যে 
একদল আছে যে, গ্রন্থে আপনাদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করিয়া থাকে, যেন তোমরা তাহা- 
দিগকে গ্রন্থের অন্তর্গত বলিয়া জানিতে পার, $ অথচ তাহারা গ্রন্থের অন্তর্গত নহে, এবং 
তাহারা বলে তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে (আগত, ) অথচ তাহারা ঈশ্বরের নিকট 
হইতে (আগত) নহে, তাহার! ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়া থাকে, এবং ( ইহ! ) তাহারা 
জানিতেছে। ৭৮। কোন মনুষ্যের জন্য উপযুক্ত নহে যে, ঈশ্বর তাহাকে গ্রন্থ, প্রত্যাদেশ ও 
প্রেরিতত্ব প্রদান করেন, তৎপর সে লোকদিগকে বলে যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা 
আমার সেবক হও; কিন্তু তোমর| যেমন গ্রন্থ শিক্ষা দ্িতেছিলে ও যেমন তোমরা 


* আড়াই সিক্কায় এক দিনার হয়। 

+ কোরেশবংশীয় এক ব্যক্তি মেল।মের পুত্র আবদোল্লার নিকটে দ্বিশতাধিক সহস্র উদ্ধিয়া 
অর্থাৎ এক কেন্তার স্বর্ণ ব| রৌপ্য গচ্ছিত রাখিয়াছিল। দেলাঁমের পুত্র তাহা! পরিশোধ করিয়া 
ছিলেন। ফতাজনামক ইছুদির নিকট একটি দিনার গচ্ছিত রাখা হয়, সে তাহার অপচয় করে। 
ইহুদিরা বলে, যাহার! তওরাত গ্রন্থে জ্ঞান রাখে ন, তাহারা মুর্খ, সেই মূর্খদিশের ধন আত্মসাৎ 
করায় দোষ নাই। কেহ কেহ বলে, বিধন্মাবলন্বীর ধন আমরা গ্রহণ করিতে অবিকর রাখি, তওরাঁতে 
এরূপ বিধি আছে। “বে পধ্যস্ত তুমি তাহার উপর দণ্ডায়মান ন। হও” এই $ঞ$&র অর্থ এই যে, 
যে পধ্যস্ত তুমি তাহার নিকটে যাইয়। যাচ ঞা ন। কর। (ত, ফা, ) 

1 অল্প মূল্যে ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও আপনাদের শপথ বিক্রয় করার অর্থ এই যে, ইহুদি পণ্ডিতের! 
কয়েক মণ যবশম্ত ও কয়েক গজ বস আশরফের পুত্র কাব হইতে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকে 
উল্লিখিত সংবাদবাহক হজরত মোহম্মদের বর্ণনার অন্তথাচরণ করিয়াছে, এবং এইরূপ অপহরণ করিয়। 
সাধারণের নিকটে শপথপূর্ববক তাহা অন্বীকার করিয়াছে। (ত, হো, ) 

ইহুদিদিগের সঙ্গে ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে শপথ দিয়াছিলেন যে, তাহারা 
প্রত্যেক পেগাম্বরের সহায় থাঁকিবে। পরে তাহার! সাংসারিক লাভের জন্য মিথ্যা শপথ করাকে 
উচিত মনে করিল। (ত,ফা,) 

$ অর্থাৎ তাহার'/]শ্বয়ং কথ! বানাইয়। কোর্-আনের ন্যায় উচ্চারণে পাঠ করিয়! অশিক্ষিত লোক- 
দিগকে প্রবঞ্চনা করে। (ত, ফা) 


৬২ ্‌ কোর্-আন্‌ শরীফ 


পড়িতেছিলে, তদ্রপ ঈশ্বরাহ্থগত হও *। ৭৯। এবং তোমাদিগকে তাহাদের আদেশ 
করা সঙ্গত বয় যে, তোমরা দেবগণকে ও ধশ্মপ্রবর্তকগণকে ঈশ্বর বলিয়। স্বীকার কর, 
যখনতোমরা মোসলমান হইয়া, তাহার পর তোমাদিগকে কি তাহার! কাফের বলিবে? 
৮০। (র,৮, আ,৯) 

এবং (স্মরণ কর, হে মোহম্মদ, ) যখন পরমেশ্বর সংবাদবাহকগণ হইতে অঙ্গীকার 
লইলেন যে, আমি যে স্থুবিজ্ঞতা ও গ্রন্থ তোমাদিগকে দান করিয়াছি, অতঃপর তোমা- 
দের সঙ্গে এই যাহা আছে, তাহার সত্যতার প্রতিপাদক কোন পেগাম্বর তোমাদের 
নিকটে উপস্থিত হইবে, একান্তই তোমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং 
একান্তই তোমর] তাহাকে সাহায্য দান করিবে; তিনি বলিলেন, তোমরা কি অঙ্গীকার 
করিলে? ও এ বিষয়ে আমার অঙ্গীকার গ্রাহ করিলে? তাহারা বলিল, “আমরা 
অঙ্গীকার করিলাম,” তিনি বলিলেন, “অনন্তর সাক্ষী থাকিও, এবং আমি তোমাদের 
সঙ্গে সাক্ষীদিগের অন্তর্গত” "| ৮১। অবশেষে ইহার পর যাহারা ফিরিয়া গিয়াছে, 
তাহারাই, যাহারা ছুক্ষিয়াশীল ছিল। ৮২। পরে তাহারা কি নিরীশ্বর ধর্ম অন্বেষণ 
করিতেছে ? যাহা কিছু স্বর্গে ও মর্ত্যে আছে, সেই সকল ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঈশ্বরের 
অনুগত, এবং তাহার অভিমুখে প্রত্যাগমনকারী | ৮৩। বল, ( হে মোহম্মদ, ) আমরা 
ঈশ্বরের প্রতি ও যাহা আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহ! এব্রাহিমের প্রতি, 
এস্মায়িলের প্রতি, এস্হাকের প্রতি, ইয়াকুবের প্রতি ও ( তাহার) সম্ভানগণের প্রতি 
অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহ মুসাকে, ঈসাকে ও সংবাদবাহকদিগকে তাহাদের প্রতি- 
পালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, সে সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহাদের 
কোন ব্যক্তিকে আমর প্রভেদ করিতেছি না, আমরা তাহার অন্থগত | ৮০ | এবং যে 
ব্যক্তি এস্লাম্ধর্্ম ভিন্ন অন্য ধৰ্ম্ম অন্বেষণ করে, পরে তাহার (সেই ধর্ম) গৃহীত হইবে 
না, এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থদিগের অন্তর্গত হইবে । ৮৫। যে দল আপন বিশ্বাস- 
লাভের ও প্রেরিত পুরুষের সত্যতার সাক্ষাদানের এবং তাহাদের প্রতি প্রমাণ সকল 


* ইহুদিদিগের অপলাপের উল্লেখ করিয়! ঈসায়ীদিগের জপলাপের প্রসঙ্গ করা হইতেছে। 
তাহার! মহীত্বা ঈসার সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, তিনি ঈশ্বরত্বের ল্লীধা করিয়াছেন, এবং গ্রন্থ ও 
প্রেরিতত্ব বিষয়ে লোকের উক্তি খণ্ডন করিয়! বলিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য প্রেরিতত্ব ও গ্রস্থাদিলাভের 
যোগ্য নহে। পরে স্বীয় মণ্ডলীকে বলিয়াছেন যে, তোমরা আমাকে সেব! কর। কিন্তু ঈসারীদিগের 
ম্যায় দলস্থ লোকদিগকে তোমর। বল, ইহীদিগকে যেমন 'গ্রশ্থ শিক্ষ/ দিতেছ ও ব্রয়ং গ্রন্থ পড়িতেছ, 
তন্জরপ তোমরা ঈশ্বরগত হও। যাহারা ঈশ্বরগত লোক, তাহারা ইহ পরলোকের মস্তকে গাস্থাপন 
করিম! ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ নির্ভর স্থাপনপূর্ববক অশ্য কাহারও শরণাপন্ন হয় নী। (ত, হোঁ,) 

+ পরমেশ্বর সংবাদবাহকদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কথার তাৎপর্য এই 
যে, সংবাদবাহকদিগের বিষয়ে এমায়েলবংশীয়গণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ত।ফা।) 


সুরা আলো এম্রাণ ৬৩ 


উপস্থিত হওয়ার পর কাফের হইয়াছে, তাহাদিগকে ঈশ্বর কেমন করিয়া পথ প্রদর্শন 
করিবেন? এবং ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না । ৬৮০। এই সকল 
লোক, তাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর ঈশ্বরের, দেবগণের ও সমুদায় 
মঙ্গয্ের অভিসম্পাত হয়। ৮৭। সর্বদা তাহারা তাহাতে থাকিবে, তাহাদিগ হইতে 
শাস্তি খর্ব করা হইবে না ও তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে ন|। ৮৮ । + (কিন্তু) 
যে সকল লোক ইহার পর অন্কতাপ * ও সংকণ্ধ করিল, তাহারা ব্যতীত; অবশেষে 
নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৮৯। নিশ্চয় যাহারা আপন ধর্শলাভের পর ধর্মপ্রোহী 
হইয়াছে, তৎপর তাহারা ধম্মপ্রোহিতায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের অনুতাপ 
কখনও গৃহীত হয় না, এবং ইহরাই যাহারা পথন্রান্ত । ৯০। নিশ্চয় যাহার! ধর্মদ্রোহী 
ছিল ও ধৰ্শ্মদ্রোহী অবস্থায় মরিয়াছে, ধরা পূর্ণ স্বর্ণ য্ঠপি তাহারা তাহার বিনিময়স্বরূপ 
প্রদান করে, তাহাদের কোন ব্যক্তি হইতে কখনও গৃহীত হইবে না; সেই এই লোক 
যে, ইহাদিগের জন্য যন্ত্রণাকর দণ্ড আছে, ইহাদিগের সাহায্যকারী নাই | ৯১। 
(র, ৯) আ, ১১) 

যে পর্য্যন্ত তোমর। যাহ! ভালবাস, তাহা বায় না করিবে, সে পর্যন্ত কল্যাণ লাভ 
করিবে না, এবং যাহ! ব্যয় করিয়া থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন % | ৯২) তওরাত 
অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এন্রায়েল নিজের প্রতি যাহা অনৈধ নিদ্ধারিত করিয়াছিল, 
তথ্যতীত সমুদায় খাদ এন্রায়েলসন্ততিদিগের জন্য বৈধ ছিল; বল (ভে মোভম্মদ, ) 
যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তৎরাত আনয়ন কর, অবশেষে তাতা পাঠ কর। 


* আরব্য “তওবা” শব্দের অর্থে অনুতাপ শব্দ ব্যবহৃত হইল। তওবার প্রকৃত অর্থ পাপ 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাধৃতার মধো ফিরিয়া আসা। অনমুতাপের অর্থ পশ্চাৎ তাপ, অর্থাৎ পাপ 
করার পর যে তঙ্জন্য মনে সন্তাপ হয়, তাহাকে অনুতাপ বলে। অনুতাপ হইলেই পাপী পাপ হইতে 
নিবৃত্ত হয়, এই শস্য এই «ক তওবার অর্থরূপে গৃহীত হইল। 

ইছদিগণ প্রথমে স্বীকার করে যে, হজরত মোহম্মদ বাস্তবিক সংবাদবাহক, পরে তাহ! অস্বীকার 
করে, এবং সংগ্রাম করিতে সমুন্ভুত হয়। হইহাদিগের অনুতাপ কখনও গৃহীত হইবে না, অর্থাৎ ইহার। 
এরূপ অন্থতাপেরই অধিকারী হইবে না যে গৃহীত হয়। (ত,ফা,) 

+ যদি কোন ঈশ্বরড্রোহী নরকদও হইতে রক্ষা! পাইবার উদ্দেশ্যে তাহ।র বিনিময়ে পৃথিবীপূর্ণ 
সুবর্ণ দান করে, তাহ গৃীত হইবে ন! । যাহাদিগের ঈশ্বরত্রোহিত'র অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে, পরলোকে 
তাহারা অগণা ছঃখজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয়। (ত, হো, ) 
*  $ যে বস্তুতে মনের অতান্ত অনুরাগ, তাহার দানই শ্রেষ্ঠ দান, এই দানে বিশেষ পুণ্য হয়। 
ইন্ছদিদিগের প্রসঙ্গে এই আয়ত এই শুন্য উক্ত হইল যে, স্বীয় দেশাধিপতো তাহাদের অতান্ত আসক্তি 
ছিল। সেই কারণে তাহার ধর্মপ্রবর্তকের অনুগামী হয় নাই। অতএব বল! যাইতেছে যে, যে 


পরাস্ত তাহারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তাহা! উৎসর্গ না করিবে, বিশ্বাসের ভূমি লাভ করিতে পারিবে না। 
| (ত,ফা,) 


৬৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৯৩। পরিশেষে ইহার পরে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপর অসত্য যোগ করে, ইহারাই 
যাহারা অত্যাচারী লোক। ৯৪। বল, ইশ্বর সত্য বলিয়াছেন, অতএব সত্যধর্মাহগত 
এক্রাহিমের ধর্শ্মের অনুসরণ কর, সে অংশিবাদী ছিল ন!। ৯৫। নিশ্চয় প্রথমে যে মন্দির 
লোকের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা মন্কাস্থিত কল্যাণযুক্ত ও জগতের পথ প্রদর্শক 
(মন্দির ) * | ৯৬। তাহাতে উজ্জল নিদর্শন আছে, (উহা) এত্রাহিমের দণ্ডায়মান 
ভূমি; যে কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়, এবং ঈশ্বরের জন্য সেই 
মন্দিরে হজ কর! তদভিমুখে পথ পাইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে (বিধি) এবং 
যে কেহ বিরুদ্ধাচারী হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর জগতে নিরাকাজ্ষ | ৯৭। বল, হে গ্রস্থাধিকারি- 
গণ, তোমরা কেন এশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর? তোমরা যাহ! 
করিতেছ, ঈশ্বর তাহার সাক্ষী । ৯৮। বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, যে ব্যক্তি বিশ্বাসী 
হইয়াছে, তাহাকে কেন ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেছ, তাহার জন্য সেই সরল 


* হজরত আলিকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “ঈশ্বরের পূজার জন্য কি কাব! প্রথম মন্দির ?” 
তিনি তদ্বত্তরে বলেন-_ না, তৎপূর্বেবও উপাসনা-মন্দির ছিল। কিন্তু পরমেশ্বর প্রথম যে মন্দিরিকে 
লোকের জন্য শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন ও তাহ'তে আগমন কপ ও ধর্্মালোকলাভের কারণ করিয়াছেন, 
তাহ! কাব! | এবিষয়ে কাবাকে প্রথম মন্দির বলা যায়। (ত, হে৷, ) 

কাবা শব্দের অর্থ উন্নত, ভূমি অপেক্ষ। উন্তত অথব' গৌরবে উন্নত বলিয়। এই মন্দির কাব৷ নামে 
অভিহিত হইয়াছে, এবং পাশ। খেলায় ব্যবহার্য চতুক্ষোণ গজদন্তখণকে কাব বলে, কাবাও চতুঙ্গোণ- 
বিশিষ্ট । এই কাব হইতে কাবা নাম হইয়া থাকিবে । 

+ কাবাতে যে সকল নিদর্শন আছে, তন্মধো মহাপুরুষ এব্রভিমের পদাঙ্ক এক নিদর্শন । 
একটি প্রস্তরে এই পদাঙ্ক আছে । উহা এক নিদর্শন নহে, বরং চারিটি নিদপন | ১ পধাণে উক্ত 
মহাপুরুমের পদাঙ্ক হওঘা, ২ তন্মধো সমগ্র পদতল প্রকাশিত হওয়।, ৩ দীর্ঘকাল তাহা অন 
ভাবে স্থায়ী হওয়', ৪ সেই প্রস্তর বহু প্রাকুতিক বিপ্লব সহ্য করিয়া! রঙ্গিত হওয়া ; এতস্তি্ন কাঁবাতে 
অন্য বহবিধ অলৌকিক নিদর্শন মাছে । সেই মন্দিরের আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ ও অন্য পাপ 
হইতে নিরাপদ হওয়। যায়। যে বান্তি এমান শাফির বিধি অনুসারে কাবাভিমুখে গমনের পাথেয় ও 
বাহন এবং এমম মালেকের নিধি অনুসারে শারীরিক শ্বাস্থ্য ও চলচ্ছক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার 
সম্বন্ধে হজ্জ কর। নিধি। প্রধানতম এমাম বলেন, পাথেয়, বাহন ও শারীরিক স্বাস্থ্য এ সমুদয় যাহার 
আছে, কাবায় গমনের তাহারই অধিকার । “যে কেহ বিরদ্ধাচারী হয়, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর জগতে 
নিরাকাজ্” ইনার অর্থ এই যে, জগতের লোকের বিরুদ্ধাচারে ঈশ্বরের পুণ্যন্বরূপের কোন ক্ষতি হয় 
না। (ত, হো, ) 

ইচ্দ্দিদিগের এই সন্দেহ ছিল যে, মহাপুরুষ এর।হিম শামদেশের লোক ছিলেন। তিনি তথায় 
বাস করিয়া বয়তে।ল্মকপ্দস্কে কেবল! করিয়াছিলেন । মোসলমানের! কাবাকে কেবল! বলিয়াছেন, 
তাহা হইলে কেমন করিয়। মক্কাতে এব্রাতিমের পদচিহ্ন হইবে? ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তিনি এব্রাহিমের 
দ্বারাই প্রথম উপাসনার মন্দির কাঁন। নির্বাণ করেন। অনেক প্রকার গৌরবের নিদর্শন চিরকাল 
হইতে এখানে আছে । এত্রাহিমের প্রকৃত স্থান ইহা । (ত,ফা।) 


সুর! আলো এম্রাণ ৬৫ 


পথের বক্র'তা অন্বেষণ করিতেছ ও তোমরাই সাক্ষী আছ, এবং তোমরা যাহা করিতেছ, 
ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ৯৯। হে বিশ্বাসিগণ, যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, যদি 
তোমরা তাহাদের কোন দলের অনুগত হও, তবে তাহারা তোমাদের বিশ্বাস-প্রাধির 
পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী করিবে। ১০০ । এবং যখন তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের 
নিদর্শন পাঠ হইতেছে ও তোমাদের মধ্যে তাহার প্রেরিত পুরুষ বিদ্যমান, তখন 
তোমর। কেমন করিয়া কাফের হইবে? অবশেষে যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে ধারণ 
করিয়াছে, নিশ্চয় সে সরলপথের দিকে উপদিষ্ট হইয়াছে । ১০১। (র, ১০, আঁ, ১৯) 

হে বিশ্বাপিগণ, ঈশ্বর হইতে তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত ভয়ে ভীত হও, এবং তোমর৷ 
বিশ্বাসী না হইয়া মরিও না। ১০২। এবং তোমরা পরমেশ্বরের রজ্জুকে একযোগে 
দৃঢন্ধপে ধারণ কর, বিচ্ছিন্ন হইও না) যখন তোমরা পরম্পর শত্রু ছিলে, তোমাদের 
প্রতি তখনকার ঈশ্বরের কৃপ। স্মরণ কর, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে গ্রীতি স্থাপন 
করিলেন, তাহাতে তোমরা তাহার কৃপায় পরম্পর ভ্রাতা হইলে; এবং তোমরা অগ্নি- 
কুণ্ডের পার্শ্বে ছিলে, তিনি তাহা হইতে তোমাদ্দিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এইরূপে ঈশ্বর 
তোমাদের জন্য আপন নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন যেন তোমর। পথ প্রাপ্ত হও। ১০৩। 
এবং কলণণের দিকে আহ্বান করে, বৈধ কার্যে বিধি ও অবৈধ কার্যে নিষেধ করে, এমন 
এক মণ্ডলী তোমাদের মধ্যে হওয়। উচিত, ইহার। সেই লোক যাহার! মুক্ত হইবে। 
১০৪। যাহার! বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িয়াছে ও আপনাদের নিকটে নিদর্শন সকল উপস্থিত 
হইলে পর পরম্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না, এবং ইহারাই 
যাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে * | ১০৫। +সে দিব মুখ শুভ্র ও রুষ্ণবর্ণ 
হইবে; অনন্তর যাহাদিগের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, ( তাহাদিগকে বল! হইবে, ) তোমরা কি 
বিশ্বাস-প্রাপ্তির পর কাফের হইয়াছ ? তবে যেমন ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছ, তজ্জন্য শান্তির স্বাদ 
গ্রহণ কর %। ১০৬। এবং কিন্ত যাহাদিগের মৃখ শুভ্র হইল, তাহারা ঈশ্বরের কৃপার মধ্যে 
আছে, তাহারা তাহাতে সর্বদ| থাকিবে । ১০৭। ঈশ্বরের এই বচন সকল, ইহা 
তোমাদের নিকটে সত্য ভাবে পড়িতেছি, ঈশ্বর লোকের জন্য অত্যাচার ইচ্ছা! করেন 
না। ১৭৮) এবং যাহা আকাশে ও যাহা পৃথিবীতে আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং ঈশ্বরের 
দিকে সমুদায় ক্রিয়ার প্রত্যাবর্তন | ১০৯। ( য়, ১১, আঁ, ৮) 

% মদিনার নিবাসিগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল । এস্লাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পূৰ্ব্বে উভয় দল 
পরণ্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই যুদ্ধে বহুলোকের জীবন নষ্ট হয় । এক দিন ইহুদিগণ মোসলমানদিগকে সেই 
কথা শ্মবরণ করাইয়া বিবাদে উত্তেজিত করে, তাহাতে ঈশ্বর মৌসলমানদিশকে সাবধান করিতেছেন যে, 
তোমর! পরম্পর বিরোধী ছিলে, এক্ণণ সন্ভাব সম্মিলনের সম্পদ্‌ অনুতব কর, ইহুদিদিগের ন্যায় বিবাদ করিয়া 


উৎমনন হইও না। (ত. ফা।) 
+ যে সকল মোসলমান মুখে এস্লান ধর্ণ্মের কলেম। বলে ও তাহাদের অন্তবের ভাব বিপরীত, 
সেই দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে তাহাদের মুখ কাল হইবে। (ত, ফা,) 


ঝট 


৬৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমরা লোকের জন্ত নির্বাচিত শুভ মণ্ডলী, * বৈধ কার্যে বিধি দান ও অবৈধ 
কার্যে নিষেধ করিতেছ, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপন করিতেছ ; যদি গ্রন্থধারী লোক 
ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপন করে, তবে নিশ্চয় তাহাদের কল্যাণ হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
বিশ্বাসী আছে ও তাহাদের অধিকাংশই পাষণ্ড । ১১০1 তাহারা কখনও তোমাদ্িগকে 
কিঞ্চিৎ ক্লেশ ভিন্ন ক্লেশ দিবে না, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তোমাদের দিকে পৃষ্ঠ দান 
করিবে, অতঃপর তাহাদিগকে সাহাষা দেওয়া যাইবে না। ১১১। যে স্থলে তাহাদিগকে 
ঈশ্বরের অবলঞ্ধন বাতীত মনুয়ের অবলম্বনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই স্থলে তাহা'দিগের 
প্রতি লাঞ্ছনার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার। ঈশ্বরের আক্রোশে প্রত্যাগত, এবং তাহাদের 
প্রতি দরিদ্রতার প্রয়োগ হইয়াছে; ইহ! একারণে হইয়াছে যে,তাহার! ঈশ্বরের নিদর্শন 
সকলের বিরোধী হইতেছিল, এবং অথ! তত্বনাহকদিগ:ক বধ করিতেছিল, ইহা একারণে 
যে, অপরাধ করিয়াছে ৭ সীম! লঙ্ঘন করিতেছিল। ১১২। তাহার! সকলে তুলা 
নহে, গ্রস্থাধিকারীদিগের একদল দণ্ডায়মান, তাহারা রাত্রিকালে ঈশ্বরের নিদর্শন সকল 
পড়িয়া থাকে ও প্রণত হয় ণ। ১১৩1 তাহার। ঈশ্বরকে ও পরকালকে বিশ্বাস 
করে, এবং বৈধকর্খে বিধি ও অবৈধ কর্মে নিষেধ করে, এবং দানেতে সত্বর হয়, এই 
সকল লোক সাধু । ১১৪। এবং তাহার! যে কিছু শুভাকার্যা করে, পরে কখনও তৎপ্রতি 
কৃতত্বত। কর| হইবে না, এবং ঈশ্বর ধর্মভীরু লেকদিগকে জ্ঞাত আছেন । ১১৫ । নিশ্চয় 
যাহার! ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগের ধন তাভাদিগের সন্তান কখনও তাভাদিগ হইতে 
ঈশ্বরের (শাস্তি) কিছুই দূর করিবে ন।, এবং এই নকল লোক নরকাগ্রিনিবাসী, 
তথায় তাঁহার! সর্বদ| থাকিবে । ১১৬। তাহার! এই সাংসারিক জীবনে মাহ! বায 
করে তাহা, আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে এমন কোন জাতির শল্ক্ষেত্তে 
সঞ্চারিত শীতল বাযুসদৃশ, পরে উহ! তাহাকে বিনষ্ট করিল, এবং ঈশ্বর তাহাদের প্রতি 
অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারাই নিজের প্রতি অত্যাচার করিতেছে & | ১১৭। 


পাও ৯ পক ২ পাপ পা শপ ভি 


* এই মণ্ডলী সকল মণ্ডলী অপেক্ষা দুইটি গুণে শ্রেষ্ঠ । এক ঈশ্ব'রর পথে সংগ্রাম করা, দ্বিতীয় একত্রে 
বিশ্বাস কর! । কোন ধর্মের এরূপ একত্রের বন্ধন নাই ! ( ত. ফা,) 

1 কথিত আছে, যখন সেলামের পত্র অ(বদোল্ল! ও ঠাহার কতিপয় বন্ধু ই্ছদিধন্্ম পরিত্যাগ করিয়। 
এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন, তপন উন্দিগ্ণ কৃংস। রটনা করিয়। বলিতেছিল যে, ইহারা মাম।দের দলের অতি 
নিকৃষ্ট লোক, প্রাচীন সাধুলোকের বিরোধী হয়! আমাদের সঙ্গে শত্রভ করিয়ছে। তাহাতে 
পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন যে, গ্রশ্থা ধিকা রী ধর্্মবিশ্বালিগণ তাহাদের দলের কাফেরদিগের তুলা নহে। 
গ্রস্থাধিকাঁগীর একদল দণ্ডায়মান, অর্থাৎ ঈশ্বরের শাসনে এস্লাম ধর্মে অবস্থিত, এই দলের অন্তর্গত 
সেলামের পুত্র আবদোল্লা ও ঠাঁহার বন্ধুগণ এবং খীষ্টধশ্মাবলম্বী রোমনগরের আট বাক্তি বপরাণের চল্লিশ ও 
হবসের বত্রিশ জন। উহাবা এসলাম ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন ও কোর্-আন্‌ ও বাবসগ্কার অধীনতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন । (ত, হো,) 

| ঈশ্বর বলিতেছেন, শীতল বাত্যাহত শশ্তগেতর দ্বারা যেমন জেআ।ধিকারীর কিছু লাভ হয় 


সূরা আলো এম্রাণ ৬৭ 


হে বিশ্বামিগণ, আপনার লোক ব্যতীত অন্তকে তোমরা আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে 
না, তাহারা তোমাদের অনিষ্ট করিতে ক্রটি করে ন।, তোমাদিগকে ক্লেশ দিতে ভাল- 
বাসে, নিশ্চয় তাহাদের মুখ হইতে শত্রুতা প্রকাশ পায়, এবং নিশ্চয় তাহাদের হৃদয়ে যাহ! 
গুপ্ত রাখিয়ছে তাহা গুরুতর; যদি তোমরা জ্ঞান রাখ, তবে তোমাদের জন্য নিদর্শন 
সকল ব্যক্ত করিলাম *। ১১৮। হে লোক সকল, ঠোমরা অবগত হও, তোমরা 
তাহাদিগকে প্রীতি করিতেছ ও তাহারা তোমাদিগকে প্রীতি করে না, এবং তোমরা! 
সমুদয় গ্রন্থকে বিশ্বাস করিয়! থাক এবং তাহারা যখন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, 
বলিয়া থাকে যে, আমরাও বিশ্বাস করি, এবং যখন নিঞ্জনে থাকে, তখন তোমাদের 
প্রতি আক্রোশবশতঃ অঙ্গুলি দংশন করে; বল, আপন ক্রোধে তোমরা মরিয়া যাও, 
নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়স্থ বিষয়ের জ্ঞাতা। ১১৯। এবং যদি তোমাদ্দিগের প্রতি কল্যাণ 
উপস্থিত হয়, তবে তাহারা অসন্ধষ্ট হইবে, এবং যদি তোমাদিগের প্রতি অকল্যাণের সঞ্চার 
হয়, তাহাতে তাহারা গন্থষ্ঠ হইবে; যদি তোমর। ধৈধ্যধারণ কর ও ঈশ্বরকে ভয় কর, তবে 
তাহার্দিগের শঠত। তোম।দিগকে কিছুই পীড়। দিবে না, তাহারা যাহা করিতেছে, নিশ্চয় 
ঈশ্বর তাহা ঘেরিয়! রহিয়াছেন। ১২০। ( র, ১২, অ, ১১) 

এবং ( স্মরণ কর, হে মোহম্মদ, ) যধন তুমি প্রভাতে স্বীয় পরিজনের নিকট হইতে 
বহিগত হইলে ৭ ও সংগ্রামোদ্দেশ্ে বিশ্বাধীদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিলে, ঈশ্বর 


না, তদ্রুপ অনুপনুক্তভাবে যে সকল বস্তু যে বাক্তি ব্যয় করে, তদ্দার! তাহার কোন উপকার হয় ন।। 
যেমন শীতল বায়ু ক্ষেত্রকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ অসরল ভাব ধনদাতার জীবনকে বিনাশ করিয়! 
থ।কে। ( ত, হো, ) 

* ধশ্মদ্রে।হী লোকের সঙ্গে বিখবাসীর বন্ধুত1 কর! উচিত নহে, তাহার। সর্বদ| শক্ৰ । (ত,ফ',) 

+ হেজ্বরি তিন সালে শওয়াল মানের সপ্তম দিবলে ওহোদের যুদ্ধ হয়। আববুন্থফিয়ান 
মহ।পুরুষ মোহন্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়! ম্ধ। হইতে মদদিন|ভিযুখে যাত্রা 
করে। তিন সহস্র আরোহী ও পদাতিক সৈম্ত তাহার সঙ্গে ছিল। তন্মধ্যে সাত শত কবচধারী 
পুরুষ ও দুই শত অশ্ব ছিল। এই সকল দৈম্যসহ আবুস্থুফিয়ান ওহে দর্গিরির পার্শ্বে যাইয়। শিবির 
স্থাপন করে। হজরতের ইচ্ছ। ছিল যে, মদিনায় অবস্থান করেন, নগরেই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। বদরের যুদ্ধে যে সকল বীরপুরুষ গমন করে নাই, তখন তাহার! সত্বর শত্রুদিগের সন্মুখীন 
হইবার জন্য বাকুল হয়। হজরত সহশ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধের উদ্যোগী হইলেন। পথে 
আবুর পুত্র আব দোল! সসৈচ্যে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। হজরত সাত শত সৈগ্ত শক্রুদলের সম্মুখে শ্ৰেণীবদ্ধ 
করিয়। ওহোদপর্ববতকে পশ্চাস্তাগে রাখিয়া মদিনার দিকে পদার্পণ করেন। তিনি জববয়রের পুত্র 
আবদোল্লাকে পঞ্চাশ জন ধনুর্ধর পুরুষের সঙ্গে ওছোদগিরির যে দিকে প্রবেশদ্বার ছিল, তাহা রক্ষার 
জন্য ও সৈন্তদিগের সহায়তার জন্য তথায় থাকিতে নিযুক্ত করিয়! স্বয়ং সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে 
গমন করেন। ঈশ্বর স্মরণ করাইয়। দিতেছেন যে, সেই প্রাতঃকালে তুমি আপন গৃহ হইতে বাহির 


হইয়াছিলে। (ত, হো, ) 


৬৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 

শ্রোতা ও জ্ঞাতা ছিলেন। ১২১। (স্মরণ কর,) যখন তোমাদের ছুই দল ভীরুতা- 
প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছিল ও ঈশ্বর তাহাদিগের সহায় ছিলেন, বিশ্বাসীদিগের উচিত যে 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে *। ১২২। এবং সত্যসত্যই ঈশ্বর তোমার্দিগকে বদরে 
( বদরের যুদ্ধে সাহাধ্য দান করিয়াছেন, তোমরা দুর্দশপন্ন হইয়াছিলে । অতএব ঈশ্বরকে 
ভয় কর, ভরসা যে, তোমরা ধন্যবাদ করিবে। ১২৩। (স্মরণ কর,) যখন তুমি বিশ্বাসী- 
দিগকে বলিতেহিলে, “যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন সহস্র অবতীর্ণ দেবতা দ্বার! 
তোমাদিগকে সাহায্য দান করেন, তোমাদের কি লাভ হইবে ন1?”। ১২৪। বরং 
যদি তোমর| সহিষ্ণু ও ঈশ্বরভীরু হও, এবং তাহারা এই স্বীয় আবেগে তোমাদিগের প্রতি 
সমাগত হয়. তোমাদের প্রতিপালক পাচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে 
সাহায্য দান করিবেন ৭1 ১২৫1 এবৎ তোমাদিগের জন্য স্থসংবাদ হয়, তদ্বার! 


« আবুর পুর আবদোল্ল। কাফের ছিল। মদিন| তাহার বাসস্বান। হজরত যখন সসৈষ্কে 
নগরের বাহির হইয়াছিলেন, সেও সংগ্রামে তাহার সহযোগী হইয়াছিল'। পরে মে আমাদের কথামু- 
সারে কার্যা হইল না, এই বলিয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়! চলিয়' যায়' তাহার কুমন্ত্রণায় অপর 
দুই দল হঙ্গরতকে ছাড়িয়। প্রস্থান করে। পরে সেই ছুই দলের দলপতিদিগের চেষ্টায় তাহা র। 
ফিরিয়। আইসে। (ত,ফা,) 

+ এরূপ জনঞ্তি যে, বদরের যুদ্ধের দিন প্রেরিতপুরুষ অন্তরে ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়ছিলেন। পরমেশ্বর প্রথমে এক সহস্র, পরে তিন সহস্র অবশেষে পচ সহস্র দেবসৈন্য 
সহায়তার জনা প্রেরণ করেন । (ত, হো, ) 

ওহোদের যুদ্ধে বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ এ জনা হইল যে, এই দুই যুদ্ধের একটীতে জয়লাভ, তজ্জনা 
কৃতজ্ঞত! দন, অপরটিতে পরাজিত হওয়া তজ্জনা ধৈর্যাধারণ আবশ্যক হইয়াছিল । সঙ্জেপত; ওহোদের 
যুদ্ধের বিবরণ এই ?- প্রথমত; শত্রুপক্গীয় প্রধান পুরুষের! ক্রমে ক্রমে নিহত হইলে শক্রুসৈনাগণ 
পলায়িত হয়। মদিনার লোকের! তাহাদের শিবির আকমণ করিয়৷ লুঠন আরম্ভ করে। একাল 
ধনুর্দাারী পুরুষ পর্বতের সঙ্কীর্ণ পথ রক্ষার জনা হজরত মোহম্মদ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি 
তাহাদিগকে এই বলিয়। বিশেষরূপে সতর্ক করিয়াছিলেন যে, আমাদের জয় হউক ব। পরাজয় হউক, 
তোমর। এস্থান ছাড়িয়। কোথাও যাইবে ন! । তাহার! সেই আজ্ঞ। অমান্য ও সকলের অনুয়োধ 
অগ্রাহ্য করিয়া পধাঙ্জিত বিপক্ষ সৈন্যদিগের শিবির লু&ন করিবার জনা সেই স্থানে দশজন মাত্র সেনা 
র।খিয়। চলিয়া! আইসে। প্রেরিত পুরুষের আদেশ অগ্রাহ্ত করায় অপরাধের ফল মোমলমান 
সৈনাগণের ভোগ করিতে হইল। অলিদের পুত্র খালেদ এবং আবৃষ্ষেহেলের পুত্র অক্রম। যে 
পরাজিত হুইয়। পলায়ন করিতেছিল, গিরিবস্ধ“ রক্ষকশূনা দেখিয়া একদল সৈনাসহ আসিয়া তথায় 
উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানের রক্ষক জ্ববয়রের পুত্র আবদোল্লাকে সহচরগণ সহ বধ করিয়া অপর 
মোসলমান সৈনোর পশ্চাতে ধাবিত হইল । তুমুল সংগ্রাম আরম হইল। এই যুদ্ধে হজয়ত 
মোহল্মদের পিতৃব্য হম্জা এবং তাহার অনেক ধর্ণবন্ধু প্রীণ*্যাগ করিলেন, একদল পলাইয়। গেলেন, 
কেবল একাল হজরতের রক্ষকরপে নিযুক্ত ছিলেন। পরে এচদুর হইল যে, শক্রুনিক্ষিপ্ত প্রস্তরের 
আঘাতে হজরতের দত্ত ভগ্ন হইয়। গেল। তিনি হত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। 


সূরা আলো এম্রাণ ৬৯ 


তোমাদিগের অন্তর সান্তনা লাভ করিবে, এ জন্য ব্যতীত ঈশ্বর ইহ! করেন নাই, পরাক্রাস্ত 
নিপুণ ঈশ্বরের নিকট ব্যতিরেকে সাহায্য নাই। ১২৬। তাহাতে দেবগণ কাফের- 
দিগের এক দলকে সংহার করে, কিম্বা পরাস্ত করে, পরে তাহারা অরুতকাধ্য হইয়া 
ফিরিয়। যায়। ১২৭। কি তাহাদের দিকে ( প্রসন্ন ভাবে ) প্রতিগমন করা, কি 
তাহাদিগকে শান্তিদান করা, এ কারধ্যের কিছুই তোমার জন্য নহে; পরস্ত নিশ্চয় তাহারা 
দর্বত্ত। ১২৮। এবং ছ্যলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, তিনি যাহাকে 
ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দেন, ঈশ্বর ক্ষমাকারী দয়ালু *। 
১২৯। (র, ১৩, আ,৯) 

হে বিশ্বাসিগণ, দ্বিগুণের পর দ্বিগুণ কুমীদ গ্রহণ করিও না; এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, 
তবে ভরস! যে তোমরা উদ্ধার পাইবে ৭। ১৩০। সেই অগ্নিকে ভয় কর, যাহা কাফের 
দিগের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে । ১৩১ । এবং ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাবহ হও, 
তবে ভরসা যে, তোমরা দৃয়া প্রাপ্ত হইবে । ১৩২1 এবং তোমরা আপনাদের প্রতি- 
পালকের ক্ষমার দিকে ও স্বর্গলোকের দিকে ধাবমান হও, এবং আকাশ ও পৃথিবীর স্থায় 
তাহার বিস্তৃতি, উহা ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য প্রস্তুত । ১৩৩। যাহারা স্থখে ও দুঃখে 
দান করে ও ক্রোধ সম্বরণ করে, এবং লোককে ক্ষমা করে, ঈশ্বর (সেই সকল) সং- 
কর্মশীল লোককে প্রেম করেন %। ১৩৪1 এনং যাহারা কুকর্শ্ম করিয়! কিংবা নিজের 
জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করে, পরে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে, ঈশ্বর ব্যতীত কে তাহাদের পাপ ক্ষমা করিয়া থাকে? এবং তাহার! যাহা 
(যে পাপ) করিয়াছে, তংপ্রতি জ্ঞাতসারে দৃঢ় হয় না$। ১৩৫। এই তাহারাই, 
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28. ৫ পভ 


১ ere ren ats ~~ memes _— 


অবশেষে কঠিপয় বন্ধুর সাহাযো ওহোঁদগিরির গুহায় যাইয়া প্রবেশ করেন। শক্রুদল মক্কাভিমুখে 


চলিয়। যায । (ত,ফা,) 
% ঈশ্বর প্রেরিতপুরুষকে বলিতেছেন, দাসের কোন অধিকার নাই, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে 
তাহাদিগকে পথ দেখাইতে বা শাস্তি দিতে পারেন। (ত,ফা,) 


+ দের প্রসঙ্গ এস্থানে এজন্য হইয়াছে যে, স্থদগ্রহণে ছুই প্রকার দুর্ধলত। উপস্থিত হয়। এক 
নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণে সাধনানুকূল্য খর্ব হয়, ধর্সযুদ্ধ এক উচ্চ সাধনা । দ্বিতীয়তঃ নদগ্রহণে অতান্ত 
কৃপণতা প্রকাশ পায়, আপন লাভ বাতিরেকে স্নদগ্রাহী লোকেরা অর্থ দ্বারা কাহার উপকার করিতে 
চাহে না, বিনিময় আকাঞজ্জ। করে। যাহার ধনের প্রতি এরূপ কার্পণা, সে কেমন করিয়া প্রাণ দিতে 
পারে? (ত,ফা,) 

{ কথিত আছে যে, প্রধানতম এমামকে কেহ চপেটাখাত করিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আ'মও 
তোমাকে চপেটাধাত করিতে পারি, কিন্তু করিব না, আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকটে অভিসম্পাত 
প্রার্থন| করিতে পারি, অধচ করিব না! ।” ইত্যাদি বলিয়া তিনি তাহাকে শাস্তভাবে ক্ষম! করিলেন! 

8৪ এই আয়ত বন্হান্নামক বাক্তির উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একটা রূপবতী নারী 
বন্হানের নিকটে খোর্পা ফল ক্রয় করিতে আগমন করে। বন্হানের মন তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট 
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যাহাদিগের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষম! লাভ, এবং যাহার ভিতরে 
পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত এমন স্ব্গোগ্ভানলাভ হয় ; সেখানে তাহার। সর্বদা থাকিবে, 
সক্রিয়াশীলদিগের ( এই ) উত্তম পুরস্কার । ১৩৬। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে ঘটনীয় 
সকল হইয়! গিয়াছে, অত এব পৃথিবী ভ্রমণ কর, এবং পরে মিথ্যাবাদীদিগের পরিণাম 
কিরূপ হইয়াছে দেগ *। ১৩৭। লোকের জন্য এই উক্তি এবং ধর্মভীরুদিগের জন্ত 
এই পথ ‘দর্শন ও উপদেশ । ১৩৮। অবসন্ন ও বিষম হইও না, এবং যদি তোমরা 
বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই উন্নত ণ। ১৩৯। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হও, তবে 
নিশ্চয় সেই দলও ( ধন্মপ্রোহী দল ) তৎসদৃশ আঘাত প্রাপ্ত হইবে, আমি লোকের 
মধ্যে এই দিনের পরিবর্তন করিয়া থাকি, এবং তাহাতে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, 
ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত হন, এবং তিনি তোমাদের মধ্য হইতে সাক্ষী গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না । ১৪০1+এবং তাহাতে ঈশ্বর বিশ্বাসী- 
দিগকে সংশোধিত ও অবিশ্বাসীদিগকে বিলুপ্ত করিয়া থাকেন &%। ১৪১। তোমরা কি 
মনে করিতেছ যে, স্বর্গে প্রবেশ করিবে? ও তোমাদের মধ্যে যাহার! ধশ্মযুদ্ধ করিয়াছে, 
এবং যাহার! সহিষু, এক্ষণ ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত নহেন ?1 ১৪২ । সত্যসত্যই তোমরা 


হয়। উত্তম খোন্ম। দিব, এই ছল করিয়! তাহাকে নিক্জন গুহে লইয়! যায় ও তাঁহার প্রতি অসদভিপ্রায় 
প্রকাশ করে। নারা বনহ(নকে ভংলন| করিয়। বলে, "ঈশ্বরকে ভয় কর, আমার শুদ্ধ দেহকে 
কলঙ্কিত করিও ন|1” তাহাতে বন্ভানের অনুতাপ ও ঈশ্বরে ভয় হয়! সে তংঙগণৎ হজরত 
মোহল্মদের নিকটে বাইয়। নবিশেস নিবেদন করে। তিনি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া! বলেন, “আমি 
তোমাদের সাক্ষাৎ বিদ্যমীনসন্ে তোমরা ঈদৃশ কুঁকামা করিতে প্রবৃত্ত হইডেছ? ঈগর অনুতপ্ত- 
দিগের আশার নিমিত্ত এই আয়ত প্রেরণ করেন। কেহ কেহ বলেন, পাপানুষ্ঠানে উদ্যত অন্য তিন 
বা্তির উপলক্ষে এই প্রবচনের অনতারণ। হইয়।ছিল। (ত, ভে।,) 

₹. ধন্মপ্রব্কক মহপুরুষগণের সঙ্গে বিবাদ কর] ক।ফেরদিগের প্রাচীন রীতি । সকল দেশের 
বিবরণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাঠবে যে, প্রপমে ধন্নগ্রবন্ধকদিগের প্রতি এইরূপ বিপদ খটিয়াছে, 
কিন্তু পরিণামে মিগ্যাবদীদিগের ছুর্দিশা হইয়াছে । ওহোদের সংগ্রামে সত্তোর জন প্রধান মোসল- 
মান নিহত হন, এব" যুদ্ধ তাহাদিগের পক্ষে প্রতিকূল হয়, এজন্য শর মোসলমানদিগকে সাহস 
দিতেছেন। (ত,ফা,) 

1 ওহোদের সংগ্রামে হজরত গিরিগুহায় প্রচ্চন্ন হইলে এবং বিপঙ্গ দলের নেত| আৰু সুফিয়ান 
প্বতশুঙ্গে জয়পতাক। স্বপন করিলে, মোসলমান মেনাগণ মত্যন্ব ভয়াকুল হইয়াছিলেন। পরমের 
তাহাদের সাস্বনার জন্য এই আয়ত অবতরণ করেন। ইহার ভাব এই যে, পদমধ্যাদায় তোমর! 
উন্নত, তোমরা যুদ্ধে হত হইলেও পর্গলাভ করিবে, ধর্ম্ম্লোহী লোকের। নরকে যাইবে, বদরের 
যুদ্ধে তোমাদের জয় হইয়াছে। (ত, হে, ) 

1 জয় পরাজয়ের স্িরত। নাই, তাহার পরিবর্তন হইয়! থাকে। যুদ্ধে নিহত হইলে মোসলমান- 
দিগের সবর্গলাভ হয়। বিশ্বাসী ও অবিশ্নাসীকে পরীক্ষা করা এবং নোসলমানদিগকে সংশোধন কর! 
ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল। নতুব! কাফেরগণের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন নহেন। (ত,ফা,) 


সুর! আলো এম্রাণ ৭১ 


মৃত্যুকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বেই আকাঙ্ষা করিতেছিলে, পরে নিশ্চয় 
তোমরা তাহাকে দর্শন করিয়াছ ও তোমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলে। ১৪৩। ( র, ১৪ 
আঁ, ১৪) 

এবং মোহম্মদ প্রেরিত ভিন্ন নহে, নিশ্চয়, তাহার পূর্বে প্রেরিতের অস্তর্ধান হইয়!- 
ছিল, অবশেষে যদি সে মারা যায় কি। হত হয়, তোমরা কি পশ্চাৎপদ হইবে? এবং 
যে ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হয়, সে তখন কখনও ঈশ্বরকে কিছুই প্রপীড়ন করে ন|, কৃতজ্ঞ 
লোকদিগকে ঈশ্বর সত্তর পুরস্কার দান করেন * | ১৪২। ঈশ্বরের ইচ্ছ| ব্যতিরেকে কোন 
ব্যক্তির মৃত্যু হয় না, (মৃত্যুর ) নির্দিষ্ট সময় লিখিত আছে, এবং যে বাক্তি সাংসারিক 
লাভ আকাঙ্ষা করে আমি তাহা হইতে তাহাকে দান করি ও যে বাক্তি পারলৌকিক 
লাভ আকাজ্ষী করে আমি তাহ! হইতে তাহাকে দান কর, এবং অবশ্য আমি কৃতজ্ঞ 
ব্ক্তিদ্রিগকে পুরস্কার দিব। ১৪৫। এব অনেক তত্ববাহক ছিল যে, তাহাদের সঙ্গে 
মিলিত হইয়। বহু ঈশ্বরপরায়ণ লোক যুদ্ধ করিয়াছিল, পরে ঈশ্বরের পথে তাহাদের বিপদ 
উপস্থিতিবশতঃ তাহার! অবহেল| করে নাই ও দুর্ববল হয় নাই, এবং নিরুপায় হইয়। 
পড়ে নাই, পরমেশ্বর সহিষ্ণুদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন। ১৪৬ । এবং তাঁহার! বলিয়া- 
ছিল, “হে আমাদের প্রতেপালক, আমাদের অপরাধ ও আমাদিগের কার্ষেযে 
আমাদের সীমালজ্ঘন আমাদিগের জন্য ক্ষণা কর ও আমাদিগের চরণকে দু কর, 
ধন্মপ্রোহী দলের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর, ইহ| বাতীত তাহাদিগের কথ। 
ছিল না। ১৪৭। পরিশেষে ঈশ্বর তাহাদিগকে এহিক পুরদ্বার ও পারত্রিক উত্তম 
পুরস্কার দান করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রীতি করেন। ১৪৮। ( র, ১৫, 
আদ, ৫) 

হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা কাফেরদিগের আজ্ঞা বহন কর, তবে তাহারা 
তোমাদিগকে পশ্চাৎপদ করিয়! ফিরাইবে, পরে তোমর! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া! ফিরিয়া 
যাইবে "1 ১৪৯। পরমেশ্বর তোমাদিগের বন্ধু এবং তি তনি উত্তম সাহাযা- 


a শন শনি ক 
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% এই ওহোদের যুদ্ধে অনেক প্রধান প্রধান মোসলমান বীরপুরুষ পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার 
কারণ এই যে, ধর্ম্মপ্রবর্ঠক মোহম্মদ মার! পড়িয়াছেন বলিয়া একজন কাফের ঘোষণা করিয়াছিল! 
প্রকৃতপক্ষে হজরত আহত হইয়। শোণিতাক্তকলেনর ও একান্ত দুর্ববল হইয়া এক গর্ভের ভিতরে পড়িয়া- 
ছিলেন। প্রথমতঃ মেসলমানের] ত।হাঁকে দেখিতে পায় নাই, ত'হার মৃত্যুতে সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল । 
পরে হজরত গর্ত হইতে উঠিদ্। আসিয়। যে সকল লোক উপস্থিত ছিপ, তাহাদিগকে সমবেত করিয়! পুনর্ববার 
সংগ্রামের আয়োজন করিলেন। ইতিমধ্যে কাফের সৈন্যদল চলিয়। গেল। অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, 
প্রেরিত পুরুষ জীবিত থাকুন বা না৷ থাকুন, ধর্ম্ম ঈশ্বরের, তোমর। তাহাতে অটল থাক। হজরতের 
পরলোকান্তে অনেক লোক ধৰ্ম্ম ছাড়িয়। চলিয়া যায়। যাহার! ছিল, তাহাদিগ্েরই অধিক 
পুণ্য । (ত, ফা, ) 

1 এই যুদ্ধে যে সকল মোমলমানের অন্তর ভগ্ন হইয়াছিল, ধর্্ত্রোহী ও কপট লোবদের কেহ 
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কারী। ১৫*। যাহার সম্বন্ধে কোন নিদর্শন অবতারণ করা হয় নাই, তাহাকে ঈশ্বরের 
সঙ্গে অংশী করিয়াছে বলিয়া স্বর আমি ধর্শদ্রোহীদিগের অন্তরে বিভীষিকা 
স্থাপন করিব, নরকাগ্ি তাহাদিগের স্থান, এবং € তাহা ) অত্যাচারীদিগের জন্য মন্দ' 
বাসন্থান। ১৫১। এবং যখন তোমরা তাহার আজ্ঞানগসারে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে- 
ছিলে, সত্যসতাই ঈশ্বর তোমাদের সন্ধে সে সময় পর্যান্ত আপন অঙ্গীকার সপ্রমাণ 
করিয়াছেন; যে সময় হইতে তোমরা কার্ষো কাপুরুষতা ও বিরোধ করিলে এবং 
যাহা তোমরা ভালবসিতেছিলে, তাহা তোমাদিগকে প্রদর্শন করিলে পর তোমরা 
অপরাধ করিলে, তোমাদের মধো কেহ সংসার চাহিতেছিল ও তোমাদের মধ্যে কেহ 
"পরলোক চাহিতেছিল; তৎপর তিনি তোমার্দিগকে পরীক্ষা করিবার জন্তু তাহাদিগ- 
হইতে তোমাদিগকে বিমুখ করিলেন, এবং সত্যসতাই তিনি তোমাদিগকে ক্ষম। করিয়া-' 
ছেন, এবং ঈশ্বব বিশ্বাসীদিগের প্রতি কপাবান্‌ * 1 ১৫২। যখন তোমরা উপরে 
উঠিতেছিলে ও কাহারও প্রতি মনোযোগ করিতেছিলে না, এবং প্রেরিত পুরুষ 
তোমাদের পশ্চাতে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন, তৎপর তিনি তোমাদিগকে 
শোকের পর শোক পুরস্কার দিলেন; তবে যাহা তোমাদের ক্রটি হইয়াছে ও 
যাহা তোমর। প্রাপ্ত হইয়াছ, তংপ্রতি দুঃগ করিও না, এবং তোমরা যাহা 


কেহ সুযোগ পাইয়। তাহাদিগকে জমুযোগ কৰিতে লাগিল, কেহ হিতৈনণ। বাকে। এইরূপ বুঝাইতে 
লাগিল, যেন ভবিগ্ণতে তাহারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ ন। করে। এজন্য ঈশ্বর সাবধান করিতেছেন 
যে, ক।ফেরগণ কর্তৃক প্রতারিত হইও না। (তত, ফা, ) 

* ওহোদের যুদ্ধে প্রথমত: মেসলমানদিগের পক্ষে জয়গ্রী ছিল। ঠাভারা কাঁফেরদিগকে সংহার 
করিতেছিলেন ও তাঁভাঁব! পলায়ন করিতেছিল, এবং বিজয়ের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেডিল। ধনলাভ 
হইবে বলিয়া! কাহ।র আনন্দ হইয়াছিল, এসলাম ধর্মের জয় হইল বলিয়! কাহারও হর্ষ হইয়াছিল। যখন 
মোসমানগণকর্তৃক প্রেরিতপুরুষের আজ্ঞা অগ্রাহা হইল, তখনই যুদ্ধের অবস্থা ফিরিয়া গেল। এক 
আদেশ অমান্য এই যে, হজরত পঞ্চাশ জন ব।ণবর্ধী পুরুষকে রক্ষকরাপে গিরিবব্দে” দণ্ডায়মান রাখিয়া- 
ছিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। যখন শরবর্ধী সৈনিকগণ মাপন দলে বিজয় ও বিক্রম দর্শন 
করিল, তখন জয়ের অংশী হইতে ও শক্রুশিবির পুঠন করিতে তাহাদের ইচ্ছ। হয়, তাহারা আ'দশ অগ্রান্ 
করিয়। দশজনমাত্র ধনুর্দার সেন! রাখিয়া সেইস্কান হইতে চলিয়। আইসে ৷ তাহাতে পলারিত শত্রুগণ 
সুযোগ পাইয়। গিরিবন্সের দিক দিয়! আসিয়া মোসলম।ন সৈগ্যদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাস্ত করে। ২য় 
আদেশ লঙ্ঘন এই যে, যখন শত্ৰুগণ পলায়ন করিতেছিল ও মোসলম।ন সেনার! তাহাদের অনুসরণ করিধ! 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তপন তজরত পশ্চাৎ হইতে আমার নিকটে এস, সেদিকে যাইও না 
বলিয়! ডাকিতেছিশেন। ধন লু্ন করার উদ্দেণ্যে তাহার! তাহা গ্রাহ্ করে নাই। (ত, কা, ) 

ধৈর্য ধারণ করিলে তোমাদিগকে বিঙ্রয়ী করিব, ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার ছিল। যখন মোসলমান- 
সৈন্যগণ অধৈৰ্য্য হইয়াছিল, তপনই পরাজিত হইল । (ত,ছে|,) 
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করিতেছ ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা *। ১৫৩। অতঃপর শোকান্তে তোমাদের প্রতি তিনি 
বিশ্রাম প্রেরণ করিলেন, (সেই বিআাম কি?) তন্দ্রা, উহা তোমাদের এক দলকে 
আচ্ছাদন করিতেছিল, এবং এক দল মে নিশ্চয় তাহাদের আত্মা তাহাদিগকে চিন্তাযুক্ত 
করিয়াছিল, তাহার! ঈশ্বর স্গন্ধে অসত্য কল্পনা, মূর্খতার কল্পনা করিতেছিল, বলিতেছিল, 
“আমাদের জন্য কি কিছু কার্য আছে?” বল তুমি (হে মোহম্মদ, ) নিশ্চয় সমুদায় 
কাধ্য ঈশ্বরের জন্য, ( কপট লোকের। ) তোমার নিমিত্ত যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, 
তাহা আপন অস্ত্রে গোপন করিয়। থাকে । তাহার! বলে, “যদি আমাদের নিমিত্ত কোন 
কাধ্য থাকিত, তবে আমর! এগ্কানে হত হইতাম ন। 7” তুমি বল, যদি তোমরা আপন 
গৃহেও থাকিতে, নিশ্চয় ঘাহাদের সঙ্গন্ধে হত্যা লিখিত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য আপন 
হতাভূমির দিকে বঠিগঁত তইত ; এবং তাহাতে তোমাদের হৃদয়ে যাহা আছে ঈখর 
তাহা পরীগ। করিতেছিলেন ও তদ্দারা তোমাদের অন্তরে যাহা আছে সংশোধিত 
করিতেছিলেন ; এবং ঈশ্বর হৃদয়েধ ভাবের জ্ঞাতা! ৭ | ১৫৪ ছুই দলের সাক্ষাৎকারের 
দিন নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক প্রস্থান করিয়াছে, তাহার। যাহা! করিয়াছিল 
তাহার কিছুব জন্য ধ শয়তান তাহাদিগকে বিচালিত করিয়াছে বৈ নতে, এবং সতাসতাই 
ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, % একান্তই ঈশ্বর ক্ষমাশীল, গম্ভীর | ১৫৫। 
( র, ১৬, অ।, ৭) 

তে।মর| উপরে উঠিতেছিলে, উহার তাৎপর্যা, পর্নতের উপৰ দিয়া পলায়ন করিতেছিলে। 
শোকের পর শোক, এক শে।ক প্রেরিতপুরুষের মুতাস'ব।দে, অপর শোক ধর্ম্মবন্ধুদিগের প্রাণত্যাগে, 
মপব। এক শোক পরাজয় স্বীকারে, অপর শোক লগ্িত সামগ্রী হশ্তচাত হওয়ায়। তে।মর' বিপদে 


বৈধ্য শিক্ষ। করিবে, এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগের প্রতি এই শান্তি হইল । (ত, হো।) 
তোমরা প্রেরিতপুরুষাকে মনরুক্ষপ্ন করিয়াছ, এ জন্য তোমাদিগকে মনঃক্ষু্ হইতে হইল । অতএব 
কিছু ক্ষতি হউক ব। লাভ হউক, আজ্ঞানুস।রে চলিবে, এ কথ। স্মরণ রাখিও । (ত,ফা,) 


1 এই পরাজয়ে যাহাদের মৃত্যু এবং যাহাদের পলায়ন অবগ্ন্ত(বী ছিল হইয়াছে, এবং যাহারা 
রণক্ষেত্রে অবশিষ্ট ছিলেন, তাহারা ভীত ও অবনন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎপর তাহাদের ভয় 
বিভীষিকা দুর তয়। এতক্ষণ হজরতও মুচ্ছ“-প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি সংজ্ঞা! লাভ করিলে সকলে 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়। পুনর্ধ।র সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। যাহারা অল্প বিশ্বাপী ছিল, 
তাহারা বলিতে লাগিল, "আমাদের চন্য কি কিছু কার্য আছে?” অর্থাৎ ঈদৃশ পরাজয়ের পর 
আমরা কি আর কোন কারা করিতে পারিব £ সমুদয় ক্ষমতার বহিভূতি হইয়াছে, আমাদের আর 
কি সাধা আছে? এই উক্তি গুঢ মৰ্ম্ম এই যে, আমাদের পরামর্শান্গুযায়ী কাঁধা হয় নাই, তজ্জন্য 
এতগুল লোক মারা পড়িল। ঈশ্বর এই কথার উত্তর দান করিলেন ও বুঝাইয়। দিলেন যে, কপট ও 


সরল ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষ। করিবার জন্য ঈশ্বরের এ বিষয়ে কৌশল ছিল। (ত, ফা, ) 
+ কিছুর জন্য অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষের আদেশ অমান্য করার জন্য ৷ (ত, হো, ) 

$ উহা দার| জানা যায় যে, এই মৃদ্ধে যাহারা পলায়ন করিয়াছে, তারা অপরাধী রহিল ন।। 
(ত, ফা,) 


১৪ 
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হে বিশ্বাঘিগণ, যাহার! কাফের হইয়াছে, তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও ন।, তাহার 
আপন ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে যখন তাহার! দেশত্রমণে গেল ও ধর্শ্মযোদ্ধা হইল বলিয়াছিল, 
যদি তাহারা আমাদের নিকটে থাকিত, মরিত না ও হত হুইত না, তাহাতে ঈশ্বর তাহা- 
দের অন্তরে এই (ভাবকে ) আক্ষেপে পরিণত করিতেছেন, পরমেশ্বর জীবন দান ও 
প্রাণ হরণ করেন, এবং তোমরা যাহ! করিতেছ ঈশ্বর তাহার দর্শক । ১৫৬। এবং যদি 
ঈশ্বরের পথে তোমরা হত হও বা মরিয়া যাও, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে ক্ষমা ও দয়া 
আছে, * তাহারা যাহা সংগ্রহ করে তদপেক্ষা উত্তম । ১৫৭। এবং যদি তোমর! 
মরিয়া যাও বা নিহত হও, তবে অবশ্য. তোমর। ঈশ্বরের দিকে সমুখিত হইবে । ১৫৮। 
পরে ঈশ্বরের দয়াবশতঃ তুমি ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদের জন্ত কোমল হইলে, যদি তুষি 
কঠিনপ্রক্ৃতি কঠোরহৃদয় হইতে, তবে অবশ্য তোমার দিক্‌ হইতে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িত, অতএব তাহাদিগকে মাজ্জনা কর ও তাহাদের জন্ত ক্ষ! প্রার্থনা কর, এবং এ 
কাধ্যে তাহাদের সঙ্গে মন্ত্রণ। কর, পরন্ত যখন তুমি উদ্যোগ করিয়াছ, তখন ঈশ্বরের উপর 
নির্ভর কর, নিশ্চয় ঈশ্বর নির্ভরকারীকে প্রেম করেন। ১৫৯। যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে 
সাহায্য দান করেন, তবে তোম।দিগের উপর বিজেত! নাই, এবং যদি তিনি তোমাদিগকে 
পরিত্যাগ করেন, তবে তাহার অভাবে নেই বাক্তি কে যে তোমাদিগকে সাহাধা দান 
করিবে? অতএব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসীদিগের নিতর কর। আবশ্যক | ১৬০। এবং 
স‘বাদবাহক হইতে অন্তায় হয় ন! ও থে বাক্তি অপচয্ন করে, সে যাহ। অপচয় করিল, 
কেয়ামতের দিনে তাত! গ্রহণ করিবে, ভৎপর প্রত্যেক বান্তি যে কাশা করিয়াছে তাহ! 
( তাহ র ফল ) সম্যক তি হইবে, এবং তাহ।র। ম্যাচ হইবে ন। | ১৬১। 


ফ ঠা কেহ সংকাধ্যোদ্দেস্তে গৃহ হইতে বহি হইয়| মরিলে ব। মার। পড়িলে সেই বহিগঁমনের 
জন্ত আক্ষেপ কর! উচিত নয়। তাহ। করিলে ঈশখরের বিধির প্রতি, পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস . 
প্রকাশ পায়। এঁহিক হিত দেখিতে হইবে নাঁ। সংসারে দৃষ্টি কর! কাফেরদিগের ম্বভীব। 

(ত, ফ।) 

+ এই আয়তে মোসলমানদিগকে সান্্ন। দান করা হইতেছে । তোমাদের উচিত নয় যে, 
ভোমরা মনে কর প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে বাহে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু ঠাহার অন্তরে ক্রোধ আছে, 
পরে তিনি এক সময় সেই ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। জানিও অন্তরে একরপ, বাহে অন্তরূপ, প্রেরিত 
পুরুবদিগের এ প্রকার স্বভাব নহে। অথবা এই আয়তে মৌসলমানগণকে এ প্রকার গ্রবোধ দেও! 
হইতেছে বে, তোমর! হুজরতের সম্বন্ধে এরপ মানে করিবে ন। যে, তিনি লুষ্ঠিত ভ্রবোর কিছু অপচয় 
করিয়াছেন অর্থাৎ গোপন করিয়। রাখিয়াছেন। হয়তে। ইছ। বুঝাইবার দ্য অবতীর্ণ হইয়াছে, যে 
সকল ধনুর্ধর পুরুষ লুণ্ঠিত সামগ্রী গ্রহণ করিবার জন্য ব্বন্থান ছাড়ি চলির। গিয়াছিল, তাহাদিগকে 
কি হজরত অংশ দিতেন না, কিন্বা তিনি কোন অ্রব্য কি লুকাইরা রাখিতেন? কথিত আছে, বদরের 
যুদ্ধে লৃষ্টিত দ্রবোর কিছু হারাইয়! গিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল, হয়তে। হজরত নিজে। অন্ত তার 
রাখিয়াছেন, সম্ভবতঃ ততুপলক্ষেই এই আয়ত অবশলীর্ণ হইয়াছে । (ত,ফা) 


সুরা আলো এম্ধাণ ৭৫ 


পযন্ত যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তোষেব সমুসরণ করিয়াছে, সে কি ঈশ্বরের কোপে প্রত্যাগত 
ব্যক্তির তুল্য ? উহার স্থান নরক ও কুস্থান। ১৬২। এই লোক ঈশ্বরের নিকটে 
পদস্থ * এবং তাহারা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহার দর্শক। ১৬৩। সত্য সতাই ঈশ্বর 
বিশ্বাসীদিগের প্রতি উপকার বিধান করিয়াছেন, যখন তাহাদের মধ্যে তাহাদের জাতি 
হইতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ কণ্য়াছেন, সে তাহাদের নিকটে তাহার বচন পাঠ করি- 
তেছে ও তাহাদিগকে শ্তদ্ধ করিতেছে, এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা! দিতেছে, 
এবং তাহার! পূর্বে একান্তই স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ১৬৪। যখন এক বিপদ 
তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইল, নিশ্চয় তোমর| কি তাহার ছিগুণ প্রাপ্ত হইয়াছ? তোমরা 
বলিয়াছ, “ইহা কোথা হইতে হইল ?” বল, ( হে মোহম্মদ, ) ইহা তোমাদের জীবন 
হইতে হইয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ''। ১৬৫। উভয় দলের 
সাক্ষাংকারদিবসে তোমর! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা ঈশ্বরের আদেশানুসারে হইয়াছে, 
বিশ্বাসীদিগকে প্রকাশ এবং যাহারা কপট তাহাদিগকে 2কাশ করিবার জন্য হইয়াছে, 
তাহাদিগকে বল! হইয়াছিল এস, এবং ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, কিন্ব। ( কাফেরদিগকে ) 
দর কর। তাহারা বলিল, “যদি আমর। যুদ্ধ করিতে জানিতাম, নিশ্চয় তোমাদিগের 
অনুদরণ করিতাম ,” তাহার! সেই দিন বিশ্বাসোনুগ লোকদিগের অপেঙ্গ! ধর্ম্মদ্রোহিতার 
অভিমুখে নিকটতর ছিল; যাহ! তাঁহাদের অন্তরে নাই, তাহার! তাহা আপন মুখে 
বলিয়াছে; তাহার। ঘাহা গোপন করিতেছিল, ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত | ১৬৬ ।4- 
১৬৭। যাহার! বসিয়া! রহিয়াছে ও স্বীয় ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে বলিয়! থাকে, “আমাদের 
কথা মান্য করিলে তাহারা হত হইত না,” বল, ( হে মোহম্মদ, ) যদি তোমরা 


সত্যবাদী হও, তবে আপনাদের মৃত্যুকে দূর কর। ১৬৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের পথে 
হত হইয়াছে, তাহার! মরিয়াছে মনে করিও না, বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের 


* গ্রেরিতপুরুষ ও অন্য লোক তুল্য নহে। সাধারণ লোকের হ্যায় প্রেরিতপুরুষ দ্বারা 
লোভের কাধা হয় না। (ত, ফা) 

+ অর্থাৎ তোমর' বদরের যুদ্ধে সত্তোর জন কাঁফেরকে বধ করিয়াছিলে, এবং সত্তোর জনকে 
বন্দী করিয়। আনিয়াছিলে। এই যুদ্ধে তোমাদের দলের সত্তোর জন হত হইয়াছে, তবে পুন ফেন 
হইতেছ? ইহা আপন অপরাধের জন্য হইয়াছে। যেহেতু তোমর! আজ্ঞ। অমান্য করিয়াছ। অথব! 
এই অপরাধ ছিল যে. তোমরা অর্থ গ্রহণ করিয়া বদরের বন্দী্দিগকে ছাড়িয়| দিয়াছিলে। হজরত, 
বলিয়াছিলেন, “এই সত্তোর জনকে ছাড়িয়া দিলে তোমাদের সত্তোর জন যুদ্ধে হত হইবে” (ত,ফা+) 

+ এই আয়তে কপট লোকদিগের কথা । তাহারা বলে, যখন সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, আমরা 
যাইয়। যোগ দিব, অখব। এরূপ বলে যে, আমর! যুদ্ধের রীতি নীতি জ্ঞাত নহি। অন্তরে গর্ব করে যে, 
আমাদের পরামর্শ গ্রাহ্য হয় না, ইহাদের যুদ্ধবিষ্ঠায় জ্ঞান নাই। এই কথাতে ভাহার। ধর্শাদ্রে(হিত।র 


পনিকটবর্তা হউয়াডে ও বিশ্বাস হইতে দুরে পড়িয়াছে। ( বোধনুলত।9% ছুই আয়ত একত্রীকৃত। ) 
(ত ফা, ) 


৭৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


নিকটে জীবিত আছে, তাহাদিগকে উপজীবিক প্রদত্ত হইতেছে । ১৬৯। + ঈশ্বর 
নিজ কপাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তজ্জগ্ত তাহার! আনন্দিত, যাহার! 
তাহাদের পশ্চাতে আছে, ( এক্ষণও ) তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই, তাহাদের জগ্ভ 
আনন্দিত, যেহেতু তাহাদের সঙ্ধন্ধে ভয় নাই ও তাহার! শোকপ্রাপ্ত হইবে না। ১৭০। 
তাহারা ঈশ্বরের দানে ও (তাহার ) করুণায় আনন্দিত হয়, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসী- 


দিগের পুরস্কার নষ্ট করেন না। ১৭১। ( র, ১৭, আ, ১৬) 

যাহার! নিগ্রের প্রতি যে আঘাত পহুছিয়াছে, তাহার পর ঈশ্বরকে ও প্রেরিত পুরুষকে 
স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহার। সৎকর্ম ও ধৈধ্য ধারণ করিয়াছে, তাহাদের 
জন্য মহাপুরস্কার আছে *। ১৭২। এই তাহার! থে তাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, 
“নিশ্চয় তোমাদের জন্তা লোক সমবেত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় কর ;” পরে 
উহ! তাহাদিগের বিশ্বাস বৃদ্ধি করিল, এবং তাহার! বলিয়াছিল, “আমাদের জন্ত ঈশ্বরই 
যথেষ্ট ও তিনি উত্তম কাধ্যসম্পাদক” ৭ | ১৭৩। অনন্তর তাহার! ঈশ্বরের দান ও কপার 
সঙ্গে পুনস্সিলিত হইল, কল্যাণ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা ঈশ্বরের প্রসঞ্জতার 
অনুসরণ করিয়াছিল, ঈথথর মহান্‌, পরম কপালু । ১৭৪। উহ্ার৷ শয়তান ভিন্ন নহে যে, 
আপন বন্ধুদিগকে ভয় দেখায়, যদি তোম্র। বিশ্বাসী হও, তবে তাহাদিগকে ভয় করিও 
ন|, আমাকে ভয় করি % | ১৭৫ | এবং যাহার। অধন্মে ধাবমান, তাহারা ( হে ঘোহম্মদ,) 
তোমাকে বিষাদিত করিবে না, নিশ্চয় তাহার! ঈশ্বরের কিছু ক্ষতি করিবে না, ঈশ্বর 


* যে দিন বিপক্ষ দলের নেত। আবুন্তফিয়ান ওহোদ হইতে প্রতিগমন করিল, হঃত সেই দিন 
অপরাহ্ন মৰিনায় চলিয়। মআসিলেন। সেদিন শওয়ালমা'সর সপ্তম দিবস শনিবার ছিল। রবিবার 
দিন প্রাত্তকোলে তিনি শন্তরদিগের পশ্চান্ডে ধানমাণ হইবার চন্য ওভোদের সৈচ্যদিগকে আদেশ 
করিলেন, এবং যাহ।র। 'ওহোদের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে যাইতে বারণ করিলেন । ধরন্মবন্ধুগণ 
আহত দুর্বল শরীরে আজ্ঞা শিরেধধাম্য করিয়া শক্রর অনুসরণে অন্গ(ভিমুগে চলিলেন । হমরায়ল 
আসদ নামক স্থানে উহাদের শিবির সন্নিবেশিত হয়। তাঁহার! সোমবার রাত্রিতে প্রবল অগ্নি 
উদ্দীপন করিয়| মক্কাবাসীদিগকে বিদ্ঞপন করেন যে, আমর। ভীত ও দুববল হই নাই । এই সময়ে 
পরমেশ্বর এই আয়ত অবতারণ করেন। (ত, হে৷, ) 

1+ আৰুষ্ফিয়ান এস্লাম 'সৈশ্যের মুলে।খপাটনমানসে পুনযাত্রার উদ্যোগী হইয়াছিল। ইতিমধ্যে 
হঠাং হজরত হম্রায়ল-মাসদে পঁহছিয়াছেন, এই সংবাদ প্রাপ্য হইয়। ভীত হইল । পথে মদিনার 
যাত্রিক একদল বণিকৃকে পাইয়। বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়। বলিল যে, যে স্থানে তোমর! মোহম্মদীয় 
লোক দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে ভয় দেখাবে যে, মামি সসৈষ্ঠে তাহাদিগকে উৎসম্ন করিতে 
আসিতেছি । সেই লোক নকল হম্রায়ন-ম।সদে মাগিয়। মোসলম।নদিগকে আবুসুফিয়ানের উক্তি 
জ্ঞাপন করিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঠাহারা কিছুই ভীত হইলেন না। বরং দৃঢ়তার সহিত তাহার! 
“আমাদের জন্য ঈরই যথেষ্ট” ইত্যাদি বিশ্বাদের কণ। বলিলেন । (ত, হো, ) 

1 অর্ণাং যে ব্যক্তি তদ্রুপ কণ। কহিত, শয়তান তাহাৰে শিক্গ। দিত । (ত,ফা,) 


সুর আলে! এম্রাণ ৭৭ 


ইচ্ছা করেন যে, পরলোকে তাহাদিগকে কিছুই লভ্য প্রদান ন। করেন, এবং তাহাদের 
জন্য মহাশান্তি আছে * | ১৭৬ । নিশ্চয় যাহার! ধর্শের বিনিময়ে অধন্মকে ক্রয় করিয়াছে, 
তাহার! ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি করিবে ন| ও তাহাদের জন্ত দুঃখজনক শান্তি আছে। 
১৭৭ । এবং ধ্্মদ্রোহিগণ যেন মনে করে ন! যে, তাহাদের জীবনের মঙ্গলের জন্য 
তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি, অপরাধে বদ্দিত হওয়ার জন্য আমি তাহাদিগকে অবকাশ 
দিতেছি ইহ! ব্যতীত নহে, তাহাদিগের জন্য গ্রানিজনক শাস্তি আছে। ১৭৮। যদবস্থায় 
তোমর! আছ, (হে কপটগণ,) তদবস্থায় বিশ্বাসীদিগকে রাখিবেন, ঈশ্বর (সেরূপ) নহেন, 
এতদূর পধ্যস্ত যে তিনি পবিত্রত| হইতে অপবিত্রত। ভিন্ন করেন, এবং তোমাদিগকে 
যে গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞাপন করিবেন ঈশ্বর ( সেরূপ ) নহেন, কিন্ত ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা 
নিজের প্রেরিত পুরুষদিগের মধে। গ্রহণ করেন, অতএব ঈশ্বরকে ও তাহার প্রেরিত- 
দিগকে তোমর। বিশ্বাস করিও, এবং যদি তোমর! বিশ্বাস স্থাপন কর ও ধন্মভীরু 
হও, তবে তোমাদের জন্য মহাপুরক্কর আছে। ১৭৯। এবং তাহার! যেন মনে ন! 
করে'যে, ঈশ্বর নিজকৃপাগ্তণে যাহাদিগকে যাহ। দান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে যাহার। 
কুপণত। করে উহ। তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঘটিবে, বরং উহ। তাহাদের অমঙ্গলের জন্য 
হইবে, তাহার। যে বিষয়ে কপণত| করিয়াছে, সত্বর কেয়ামতের দিনে উহ। তাহাদিগের 
গীবার বন্ধন করা হইবে; ন্বর্গ মক্ত্ের উত্তরাধিকারিত্র ঈশ্বরেরই, এবং তোমর। যাহ। 
করিতেছ, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা ণ। ১৮০ | ( বর, ১৮, আও ঈ ) 
যাহার! বলিয়াছিল যে, ঈশ্বর নিধন আঁমর। ধনী, সত্য সত্যই ঈশ্বর তাহাদিগের 
কথ! শ্রবণ করিয়াছেন, তাভার। মাহ। ব্লিয়াছে তাহ! এবং তাহাদিগের দ্বার! অন্তায়রূপে 
প্রেরিত পুরুষগণের হতা। হয়৷ এক্ষণ আমি লিখিব, এবং বলিব, তোমর। প্রদাহকারিণী 
শাস্তির, আম্বাদ গ্রহণ কর %। ১৮১। তোমাদের হস্ত পূর্বে যাহ! প্রেরণ করিয়াছে 
( ত, ফা, ) 
1 হদিসে অর্থাৎ প্ররিতপুরধের বাকা ও কাধাবিবরণ পুষ্ঠকে উত্ত' হইয়াছে যে, ঈশ্বর যাই দিগকে 
ধন দিয়াছেন, তাহারা ভকাত দান না! করিলে বিচারের দিনে “সই ধন দ্বারা বিষেদগারী ভয়ঙ্কর 
বিষধরমুন্তি নিন্মিত হইবে । এই সর্প নিয়া সেই ব্যক্তির গ্রীবা ও মুখ জড়াইয়। ধরিবে ও 
তাহাকে ভংসন। করিবে। যে বন্তু পুবে কোন বাক্তির অধিকারে ছিল না, পরে অধিকারভুক্ত হয়, 
এইরূপ অধিকারকে উত্তরাধিকার ধলে। শগ ও মঞ্টরের উত্তরাধিকারিত্ব ঈশ্বরের, ইহার অর্থ এই 
যে, স্বর্গ ও মত্ত্যনিবাসীদিগের অভাব হইলে ভাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঈশ্বর হন। ইহা 
বহিক ভাবে উদ্ু হইয়।তে। থা সশ্পভি যাতাদের হন্যে অর্পণ করা হইয়।ছিল, তাহাদের 
অভাবে সেই সম্পত্তি তাহার প্রকৃত গামী ঈগরের ইপ্তগত হয়| (ত,হোঃ) 
1 উভদির। "ঈশরকে ধণ দান কর” আয়ত শ্রবণ করিয়; বলিতেছিল, ঈগ্রর আমাদের নিকটে 


খণ প্রার্থনা করেন, তাহ। হইলে ঈগর দরিদ্র, আমরা ধনী । (ত, ফা, ) 


৭৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহারই জন্য ইহা, * নিশ্চয় ঈশ্বর দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নছেন | ১৮২। যাহার! ' 
বলিয়াছে, “নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, আমাদের নিকটে 
বলি আনীত হইলে তাহা হুতাশন ভক্ষণ করা পধ্যস্ত আমরা প্রেরিতকে বিশ্বাস করিব 
না, ( তাহাদিগকে ) বল, আমার পূর্বেষ নিদর্শন সকল সহ প্রেরিত পুরুধগণ নিশ্চয় 
তোমাদের নিকটে আগমন করিয়াছেন, এবং যাং! তোমর] বলিতেছ, যদি সতাবাদী হও, 
তবে কেন তাহাদিগকে বধ করিলে ৭? ১৮৩। অনন্তর যদি তাহারা তোমার প্রতি 
(হে মোহম্মদ, ) অসত্যারোপ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চঘ্ তোমার পূর্বের নিদর্শন সকল ও 
উজ্জল গ্রহ ও ক্ষত্র গ্রন্থ সকল সহ সমাগত প্রেরিতদিগের প্রতিও অসত্যারোপ করিয়াছে । 
১৮৪। প্রত্যেক বাক্তি মৃত্যু আম্বাদন করিবে, এবং কেয়ামতের দিনে তোষাদিগফে 
সম্যক পুরস্কার দেওয়া যাইবে ইহা ভিন্ন নহে, পরন্থ যে ব্যক্তি নরকাগ্ি হইতে 
দুরীকৃত, এবং স্বর্গে সমানীত, পরে নিশ্চয় সে প্রাপ্তকাম হইল, সাংসারিক জীবন 
প্রবঞ্চনার সম্পত্তি ভিন্ন নহে । ১৮৫। অবশ্য তোমাদিগকে ধন ও জীবনবিষয়ে পরীক্ষা 
করা হইবে, এবং তোমাদের পূর্বের যাহাদিগকে গ্রন্থ দান কর। হইয়াছে তাহাদিগ হইতে 
ও যাহারা অনেকেশ্বরবাদ প্রবন্তিত করিয়াছে তাহাদিগের হইতে প্রচুর দুঃখ গুনিবে 3. & 
যদি তোমর! সহিষ্ণু ও ধৃর্ম্মভীরু হণ বে নিশ্চয় ইহ| সাহসের কাযা হয়। ১৮৬। এবং 
(স্মরণ কর, ) যখন গ্রন্থ প্রাপ্রলো কদিগকে ঈশ্বর অঙ্গীকার করাইলেন যে, অবশ্য তোমরা 
লোকের জন্ত তাই! ব্যক্ত করিবে এবং তাহ। গোপন করিবে না, পরে তাহারা তাহা 
(সেই অঙ্গীকারকে ) আপনাদের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল ৪ তৎপরিবর্তে স্বল্পমূল্য গ্রহণ 
করিল, পরন্ত তাহার! যাহ গ্রহণ করিতেছে তাহা নিরুষ্ট । ১৮৭। তাহাদিগকে কখনও 
মনে করিও না যে, যাহ! প্রদত্ত হইয়াছে তজ্জন্ত তাহারা আহলাদিত, এবং যাহা তাহারা 
করে নাই তঙ্ছন্ত প্রশংসিত হইতে ভালবাসে; $ পরস্ধ কখন তাহাদিগকে শান্তি হইতে 


কর পপর লি me শে শা পা - = শপ আপস প্ পারা শি পি ১০০পপশীলি লে 


* তোমাদের হন্ত পূর্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে, ই ইহার অর্থ। তোমরা পূৰ্ব্বে যে রদ করিয়াছ | 

৭ কোন কোন প্রেরিতের দ্বার! এই অলৌকিক ক্রিয়া! হইয়াছিল যে, কোন প্রব্য ঈশ্বরের বলিরূপে 
রাখ! হইত, এক প্রকার অগ্নি আকাশ হইতে অবীণ হইয়া তাহ! গ্রাস করিয়! ফেজিত। তখনই 
জনা যাইত যে, সেই বলি ঈশ্বরকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এখন ইন্দিগণ ছলন। করিয়া! বলিতেছে যে, 
আমাদেন প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে, যাহ। হইতে আমর এইরূপ অলৌকিকত। দশন না করিব, 
তাহাকে যেন বিশ্বাস ন। করি। ইহ! তাহাদের প্রবঞ্চন! ভিন্ন নহে। এক এক সংবাদবাহক এক 
এক প্রকার অলৌকিকত। লাভ করিয়াছেন। সকলের এক প্রকার অলৌকিকতা! কেন হইবে? 


( ত,ফা,) 
| প্রচুর ডঃখ নিবে, ইহার নর্থ, প্রেরিতপুরুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে আনেক ডুখেজনক কথ! 
গুমিবে। (ত,ছো,) 


: & হঙ্সরত ইন্দিদিগের নিকটে কিছু জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তাহারা তাহার প্রকৃত উত্বর' ন' 
দিয়। অন্য কখ| বলে, এবং এরূপ প্রকাশ করে ধে, তাহারা মতা টত্তর দান করিয়াছে, এবং তজান্য 


সুরা আনো এম্রাণ ৭৯ 


বক্ষ! পাওয়ার মধো মনে করিও ন|, তাহাদের জগ্ত দুঃখজনক শাস্তি আছে | ১৮৮। 
এবং স্বর্গ ও মন্ত্যের রাজত্ব ঈশ্বরের ও তিনি প্রতোক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী । ১৮৯ । 
( র, ১৯) আ, ৯) 

স্বর্গ মর্তোর সৃজনে ও দিব| রজনীর পরিবর্তনে অবশ্থু বুদ্ধিমান লোকদিগের 
জন্ক নিদর্শন সফল আছে *। ১৯০। তাহারা শয়নে ও উপবেশনে ও দগ্ডায়মানে 
ঈশ্বরকে স্মরণ করে, এবং ভূমগ্ডগে ও নভে মণ্ডলের সবষ্টিবিষয়ে চিস্ত। করে, (বলে) “হে 
আমাদের প্রতিপালক, তুমি ইহা নিরর্থক কজন কর নাই, পবিত্রতা তোমারই, অবশেষে 
তুমি অগ্নিদণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ১৯১। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি 
যাহাকে নরকাগ্মিতে প্রবেশ করাইয়াছ, নিশ্চয় তাহাকে লাঞ্িত করিয়া, পরিশেষে 
নিশ্চয় অত্যাচারীদিগের জন্ত সাহায্যকারী নাই। ১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক, 
মিশ্চয় আমরা ঘোষণীকারীকে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বিশ্বাসের দিকে ডাকিতেছেন যে, 
আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী হও, পরে আমর। বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; হে 
আমাদের প্রতিপালক, অবশেষে আমাদের অপরাধ আমাদের জন্য ক্ষমা কর, এবং 
আমাদিগ হইতে মলিনত। সকল দূর কর, এবং আমাদিগকে সাধুত। সহকারে মৃত্যু ্স্ত 
কর। ১৯৩। হে আমাদের প্রতিপালক, স্বীয় প্রেবিত পুরুষের ঘোগে তুমি আমাদের 
সম্বন্ধে যে, বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহ| আমাদিগকে দান কর, কেয়ামতের দিনে 
আমাদিগকে লাঞ্চিত করি না, নিশ্চয় তুমি অঙ্গীক বের অগ্কণ। বর ন1।” ১৯৪ । 
অনন্তর তাহাদের ঈগর তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, ( বলিলেন, ) নিশ্চয় তোমাদের 
এধ্যে সী হউক কিনব! পুরুষ হউক, আমি অন্ঞ্ানকরীর শনষ্ঠান বিফল করি না, 
তোমাদের কতক লোক কতক লোকের (তুল্য, ) % পরস্থ যাহার! দেশান্তরে গিয়াছে ও 
আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে ও আমার পথে গ্রগীড়িত হইয়াছে, এবং যুদ্ধ করিয়াছে 
ও ‘হত হইয়।ছে, একান্তঈ অমি তাহাদিগের অপরাধ তাহাদিগ হইতে দূর করিব, 
এবং : একাস্তই আমি তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইব, যাহার ভিতরে পয়ংপ্রণালী সকল 
তাহার! প্রশংসা পাইতে ইচ্ছ। করে। তাহাতেই এই আয়ত অবতীৰ্ণ হয়। জখবা কপট লোকদিগের 
সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়; যথা তাহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে বিরুদ্কভাব প্রকাশ করিয়াছে, হজরত 


প্রতাগমন করিলে তাহার! তদ্বিষয়ে নানা ছল কৌশল করে ও প্রশংস| পাইতে অভিলাধী হয়। 
(ত, হো, ) 

* কোরেশগণ ইহুদিদিগকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিল যে, মুসার অলৌকিক নিদর্শন কি ছিল? 
তাহার! হজরত মুসার যষ্টি ভূজঙ্গরূপে পরিণত হওয়া ও হস্ডে জ্যোতি: প্রকাশ পাওয়ার বিষয় বলিলেন। 
পরে ঈসারীদিগের নিকটে ঈসার অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাস! করিলে, ভাহার। হজরত ঈনার 
রোগীকে আয়োগা ও মৃঃকে জীবন দান বিষয় বলিলেন। পরে মোসলমানদিগের নিকটে হজরতের 
্মলৌকিকতায় বিষয় জিজ্ঞাস। করিলে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় । | (ত, হো,) 
1+ ভোমরা কতক কতক লোকের তুল্য, ইহার 'র্থ পরস্পর তুলা। (ক, তো,) 


৮০ কোর্-আান্‌ শরীফ 


প্রবাহিত) ঈশ্বরের নিকট হইতে পুরঞ্কার হয়, এবং সেই ঈশ্বর, তাহার নিকটে উত্তম 
পুরস্কার আছে । ১৯৫ । নগর সকলে ধর্মাপ্রোহীদিগের গমনাগমন তোমাকে যেন (হে 
মোহম্মদ, ) প্রতারিত না করে *। ১৯৬। (এই') ভোগ ক্ষুদ্র, অতঃপর তাহাদের 
বাসস্থান নরক, এবং ( উই! ) মন্দ স্থান । ১৯৭। কিম যাহারা আপন ঈশ্বরকে ভয় 
করিয়াছে, তাহাদের জন্য স্ব্গলোক সকল, যাহার ভিতরে পয়ঃ প্রণালী সকল প্রবাহিত, 
তাহাতে তাহারা সর্বদা থাকিবে, ঈশ্বরের আতিথ্য ( লাশ করিবে, ) পরমেশ্বরের নিকটে 
যাহ! মঙ্গল তাহ| সাধুদিগের জন্য হয়! ১৯৮। নিশ্চয় গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহারা 
ঈশ্বরে ও তোমাদিগের প্রতি যাহ! অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগের প্রতি যাহ! 
অবতীর্ণ হইয়!ছে, তংপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, তাতার। ঈশ্বরসম্বন্ধে বিনম্র, ঈশ্বরের 
প্রবচনের বিনিময়ে ক্ষুদ্র মুগা গ্রহণ করে না; এই তাহারা, যাহাদিগের পুরস্কার ঈশ্বরের 
নিকটে তাহ।দের জন্ত আছে, শিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সহ্ধর | ১৪৯। হে বিশ্বামিগণ, ধৈর্য 
ধারণ কব, পরস্পরকে দ্রঢ় রাপ ৫ নিবিষ্ট থাক, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, ভরসা যে 
(তামরা উদ্ধার পাইবে । ২০০ | ( বু) ২০, অ, ১১) 


সূরা নেসা 
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চতুর্থ শধায় 
১১৬৪৪৪৪৬৬০০, 
১৭৭ মআার়ত, ১৪ রণ 
(দাত! দয়ালু পরঘেখবের নামে প্রবন্ধ হইতেছি | । 


হে লোন সকল, যিনি এক নাকি হাতে তে'মাদিগকে হজন করিয়াছেন ও তাহ! 
হইতে তাহার ম্্রী কজন করিয়াছেন, এশ" এই উন হইতে বহু পুরুষ ও নারী বিজ্বার 


* ধর্মুদ্রোচী পোত্বলিক লোকগণ নগরে গমনাগমন করিয়। বাণিক্কা।দি করিতেছে ও ধন সম্পদ 
লাভ করিয়' সুপ শচ্ছন্দে আছে, নিগানী ও ধার্টিক লোকের। ঢুখে দরিপ্রতার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, 
ইভ দেখিয়। তুমি প্রতারিত ভবে ন!।| হাহাদের সণ ধানন্দ ক্ষণিক, ধান্সিকদিথের জন্য মিতা 
বর্গ রহিয়াছে । (ত, ছে, ) 


সূর! নেসা ৮১ 


করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের সেই প্রতিপালককে ভয় কর, এবং যাহার নামে 
পরস্পর যাজ্ঞা করিয়া থাক, সেই ঈশ্বরকে ও বান্ধবতাকে ভয় কর্‌, * নিশ্চয় ঈশ্বর 
তোমাদিগের পরিদর্শক হন। ১। এবং অনাথদিগকে তাহাদের সম্পত্তি প্রদান কর, 
গুদ্ধতার সঙ্গে অশুদ্ধতার বিনিময় করিও না, এবং তাহাদের সম্পত্ভিকে নিজের সম্পত্তির 
সঙ্গে যোগ করিয়া ভোগ করিও না, নিশ্চয় ইহ! গুরুতর অপরাধ ণ | ২। এবং যদি 
তোমরা আশঙ্কা কর যে, অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, 
তবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি, তদমুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে 
পার? পরস্ত যদি আশঙ্কা কর যে ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে 
(বিবাহ করিবে, ) অথবা তোমাদের দক্ষিণহন্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে, 
তাহাকে ( পত্বীস্থলে গ্রহণ করিবে, ) ইহ! অন্ায় না করার নিকটবর্তী &। ৩ ॥ এবং 


সা পপ ৪৯ ০৯ পপ পাপী ০০ পপ শপ পা 


* মদিনাতে এই সুরার প্রকাশ হয়। বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতিসন্ত্বে ঈশ্বর তোমাদদিগকে এক 
আদমের শরীর হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি সেই আদমের দেহ হইতে তাহার পত্নী হব।কে 
সুজন করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, হব। আদমের কুক্ষাস্থি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর এই 
উভয় হইতে নর নারী বিস্তার করিয়াছেন, অর্থাৎ উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি করিয়াছেন। ঈশ্বরের আজ্ঞার 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে ঈশ্বরকে ভয় করিও! পরম্পর সাহায]-লাভার্থ ও অনুগ্রহের জন্য ধাহার নাম 
করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক, সেই ঈশ্বরকে এবং বান্ধবতাকে অর্থাৎ বন্ধৃতা ও স্নেহ প্রেমের ব্যাঘাত 
হওয়াকে ভয় করিও । (ত, হো,) 

+ এই আয়ত গৎফানবংশীয় এক বাক্তির সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তাহার ভ্রাত। এক শিশু পুত্র 
রাখিয়া পরলোক গমন করিয়।ছিল। নে ভ্রাতার সম্পত্তি অধিকার করে। ভ্রাতুপ্পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়| পিশ্ধন তাহার নিকটে প্রার্থনা! করিলে সে তাহ! প্রদানে শৈথিলা করিতে থাকে । তাহাতে 
হজরত মোহম্মদের নিকটে এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে হজরত এই প্রতাদেশ 
প্রাপ্ত হন । পরে গংফানী মহাপাপ হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন বলিয়। ভ্রাতীর সমুদায় সম্পত্তি 
ত্রাতুপ্পুত্রকে প্রদান করে! (ত, হো) 

যে বালকের পিতার মৃত্যু হয়, তাহার অভিভাবকের উচিত যে, নেই বালক বয়ংপ্রাপ্ত না হওয়। 
পর্যন্ত তাহার ধনে হস্তক্ষেপ ন! করে, বায়ে বিরত থাকিয়া তাহা সাবধানে রক্ষা করে, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে সেই ধন তাহাকে বুঝাইয়! দেয়। (ত,ফা,) 

{1 একজন নিরাশ্রয়৷ নারী এক বাক্তির আঅয়ে ছিল। সেই পুরুষ উক্ত নারীর সম্পত্তি রক্ষণা- 
বেক্গণ করিতেছিল। পরে তাহার ইচ্ছ| হইল যে, সেই স্ত্রীলোকটাকে বিবাহ করিয়! অনাথার প্রতি 
যাহ কর্তব্য ও তাহার জন্ত যেরূপ নির্ধারণ কর! উচিত তাহ করে। তাহার মন্দ স্বভাব ও অন্ত 
নান! কারণ উবার প্রতিবন্ধক হইল ৷ মহামাস্য। আয়াশার নিকটে কেহ ইহার প্রসঙ্গ করে, তাহাদ্বার! 
হজরত ইহ! শুনিতে পান, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যথ', অনাথার্দিগ্ের প্রতি স্তায় 
ব্যবহার করিতে না পারিলে তাহাকে বিবাহ করিবে না। দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ 
করিয়াছে, ইহার অর্থ, যে নারী তোমার অধিকারে আছে, যাহার উপর তুমি কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছ। 

(ত, হোঃ) 


‘৯৯ 


৮২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমরা স্ত্রীদিগকে সহর্ষে তাহাদের যৌতুক দান করিবে, পরস্ত যদি তাহারা আপনা 
হইতে সস্তোষপূর্ববক তাহার কোন দ্রব্য তোমার্দিগকে প্রদান করে, তবে সেই উপযুক্ত 
সুরসদ্রব্য ভোগ কর। ৪। এবং নিজের সম্পত্তি, যাহ! পরমেশ্বর তোমাদের অন্ত স্থির 
করিয়াছেন, অবোধদিগকে প্রদান করিও না; তাহ। হইতে তাহাদিগকে খাওয়াইবে ও 
তাহাদিগকে পরাইবে, এবং তাহাদের প্রতি উত্তম কথা কহিবে * । ৫। এবং অনাথ- 
দিগকে বিবাহের যোগ্য হওয়া পধ্যস্ত পরীক্ষা কর, পরে যদি তাহাদিগের যোগ্যতা প্রাপ্ত 
হও, তবে তাহাদের সম্পত্তি তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে, এবং তাহারা বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া 
উঠিল বলিয়। তাহা সত্বর ও বান্থল্যবূপে ভোগ করিবে ন!; যাহারা ধনী, তাহার! অবশেষে 
ধৈৰ্য্য ধারণ করিবে, এবং অপিচ যাহারা নিধন, তাহার! উপযুক্তর্ূপে ভোগ করিবে। 
পরে যখন তোমরা তাহাদিগের সম্পত্তি তাহাদিগের প্রতি সমর্পণ করিবে, তখন তাহা- 
দের সম্বন্ধে সাক্ষী গ্রহণ করিও, এবং ঈশ্বর প্রচুর বিচারকারী । ৬। যাহ! পিতা মাত। ও 
স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহ! হইতে পুরুষের অংশ, এবং যাহা পিতা মাতা ও স্বগণ 
পরিত্যাগ করে, তাহা অল্প বা অধিক হউক, তাহ! হইতে নারীর অংশ, ( এরূপ ) অংশ 
নিদ্ধীরিত হয় ণ | ৭। এবং যখন বণ্টন হইবে, তখন স্বগণ ও নিরাশ্রয় এবং দরিদ্র উপ- 
স্থিত হইলে তাহাদিগকে তাহা হইতে দান করিবে, এবং তাহাদিগকে প্রিয় বাকা 
বলিবে।৮। যদি তাহার! দুর্বল সন্তান আপনাদের পশ্চাতে রাখিয়া যায়, তাহাদিগের 


= পক ৯৬ রাজ 


* অর্থাৎ তোমর! অবোধ বালকের সম্পন্ধি তাঁহার ১%% দিবে ন', তাহার বয় নিবধভ করিবে । 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জ।নলাভ করিলে সম্পঠি হাহার হস্তে মমর্পণ করিবে । কিন্বু তাহাকে প্রিয় বাক। 
বলিবে, অর্থাৎ এইরূপ প্রবোধ দিবে মে, এই ধন তোমারই, মামার নয়, আমি কেবল তোমার 


হিতসাঁধন করিয়' থাকি । (ত,ফা) 
নিজের সম্পত্তি, ইহার অর্থ, অনাএ। নারা ব' নিরঃশ্রয় বালক বালিকার “মে সম্পন্ভির রক্ষণের ভার 
তোমর। প্রাপ্ত হইয়[ছ ভাত: । (ত, হে, ) 


1 পৌত্তলিকতার সময়ে আরবা লোকদিগের এই নীতি ছিল যে, স্ত্ীলোকদিখকে ও শিশু 
বালকগণকে উত্তরাধিকারিত্বে সম্পূরণরপে বঞ্চিত কর। হইত, এব* লোকে বলিত, যাহার শত্রুর সঞ্ে 
যুদ্ধ করিতে পারে, অস্্াথাতে শত্রুকে পরান্ত করিয়। তাহাদের ধন লুঠুন করিতে সক্ষম, তাহারাই 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে । হরঙ্জত যখন মদিনায় চলিয়! যান, তখনও টউত্ররাধিকারিত্বের এই 
নিয়ম ছিল। তৎপর এক দিন অম্কচানাম়্ী একটা স্ত্রীলোক হজরতের নিকটে যাইয়া নিবেদন 
করিল যে, আমার স্বামী ওস্‌ বহ সম্পত্তি রাখিয় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আমার গভসস্যৃত 
তাহার তিন শিশু কন্চ। বিদ্যমান । ওসের পিতৃবা পুত্রগণ মামাকে এবং সেই কণ্ঠাগণকে বঞ্চিত 
করিয়। সমুদায় সম্পত্তি অধিকার করিয়াছে, আমর! অন্র বন্ধে কট পাইতেছি। হজরত ও?সর পিতৃবা 
পুত্রদিগকে ডাকিয়| বিবরণ জিজ্ঞাস! করিলেন। ভাহার' উপরি উক্ত ঈত্বর[ধিকারিত্বের নিয়ম জ্ঞাপন 
করিয়। সেই অন্ায়াচারকে সমর্থন করিতে চেষ্ট। করিল। এই উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হ্‌ইল । 

(ত,হছো,) 


শুরা নেস। ৮৩ 
( সেই বালকদিগের ) সম্বন্ধে তাহাদের ভয় হওয়া উচিত: * পরস্ত উচিত যে, ঈশ্বরকে 
ভয় করে, এবং উচিত যে অটল বাক্য বলে। ॥। নিশ্চয় যাহার! অত্যাচার করিয়া 
'অনাথদিগের ধন ভোগ করে, তাহার! নিজের পাকস্থলীতে অগ্নি ভিন্ন ভোজন করে না, 
এবং অবশ্য তাহার! নরকে যাইবে । ১০। (বর, ১, আ, ১০) 
তোমাদের সন্তানসন্থদ্ধে ঈশ্বর নির্দারণ করিতেছেন যে, ছুই জন কণ্ঠার অংশের 
অনুরূপ এক জন পুত্রের ( অংশ ) হইবে; পরস্ত যদ দুইয়ের অধিক কন্ামাত্র হয়, তবে 
যাহা (মৃত ব্যক্তি) পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ছুই তৃতীয়াংশ ভাগ তাহাদের জন্য 
হইবে, এবং যদি এক কন্যা হয়, তবে তাহার জন্য অর্ধাংশ। যদি তাহার সন্তান থাকে, 
তবে সে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ষষ্ঠাংশ তাহার পিত। মাতা উভয়ের প্রত্যেকের 
জপন্ত হইবে; পরস্ত যদি তাহার সন্তান না থাকে, তবে তাহার পিতা মাতা তাহার 
উত্তরাধিকারী, কিন্তু তাহার মাতার জন্য তৃতীয় ভাগ, পরস্ভ যদি তাহার কয়েক ভ্রাতা 
থাকে, তবে তাহার মাতার জন্ত ষষ্ঠ ভাগ, (মৃত ব্যক্তি কর্তৃক ) এ বিষয়ে যে নির্ধারণ 
কর! হয়, সেই নির্দারিত পূণ হওয়ার পর, ( ইচ্ভা হইবে, ) অথবা তোমাদের পিতা ৪ 
তোমাদের সন্তানগণের ধণ পরিশোধ হওয়ার পর হইবে ; তোমরা জ্ঞাত নও যে, কল্যাণ- 
সাধনে তাহাদের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর নিকটবন্তা, (ইভা) ঈশ্বর কক 
নিরূপিত, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞাত! ও নিপুণ | ১১। এবং যাহ! তোমাদের স্ত্রীগণ পরিত্যাগ 
করিয়াছে, তাহাদের সন্তান ন! থাকিলে তোমাদের নিমিত্ত তাহার অর্ধাংশ, পরন্ত 
যদি তাহাদের সন্তান থাকে, তবে তাহার! যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তোমাদের জন্য 
তাহার চতুর্থাংশ, এবিষয়ে যাহা নির্ধারণ করা হয় (ইহা ) তাহা! পূর্ণ হওয়ার অথবা খণ 
পরিশোধ হওয়ার পরে হইবে; এবং তোমর। যাহা পরিত্যাগ করিয়াছ, যদি তোমাদের 
সন্তান না থাকে, তবে তাহাদিগের জন্য তাহার চতুর্থাংশ, পরস্ত যদি তোমাদের সন্তান 


* অর্থাং পরে সম্ভানদিগের পক্ষে ক্ষতি ন! হয়, তোমর! তাঁহ। ভাবিবে। (ত,ফা,) 

+ এই আয়তে সন্তান এবং পিত। মাত! এই দুইয়ের উত্তংধিক।রিত্বের বিধি হইতেছে। যদি 
মৃত বাক্তির পুত্র এবং কন্যাসন্তান থাংক, তবে দুই কন্যার তুলা অংশ এক পুত্র প্রাপ্ত হইবে 
যদি কেবল কন্তাসস্ভতীন থাকে, তবে এক কন্যাস্থলে অর্দীংশ, অধিক কন্াস্থলে দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি 
তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। মৃত বাক্তির সন্ভন ও জনেক ভ্রাতা তগিনী থাকিলে তাহার 
মাত। যষ্ঠাংশ পাইবে, এব" তাহার অভাব হইলে মাত তৃতীয়াংশের অধিকারিণী। মৃত বাক্তির 
সন্তান থাকিলে পিত| যষ্ঠাংশের অধিকাঁধী। সন্তানের অভাব হইলে পিত। মূলোত্তরাধিকারী 
হইবেন। মৃত বাক্তির সম্পত্তি প্রথমতঃ তাহার কোফন ও সমাধির কাধো বাহার করিবে, তৎপর 
তদ্বার তাহার খণ পরিশোধ করিবে; পরে যাহ! কিছু উদ্ধ ত্ত হয়, তাচার নিদ্দারণ অনুসারে এক 
তৃতীয়াংশ বায় করিবে। ইহার পরে যাহ! খ।কিবে, উত্তরাধিকরিতে তাহার বিভাগ হইবে। এই 
বিভাগ কাৰ্য্যে বুদ্ধির অধিকার নাই, এ বিষয়ে ঈশ্বর নির্দারণ করিতেছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা 


সুবিজ্ঞ। (ত,ফা;) 


৮৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


থাকে, তবে যাহা তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাদের জন্তু তাহার অষ্টমাংশ হইবে, 
তোমরা এ সম্বন্ধে যে নির্ধারণ কর, সেই নির্ধারণ পূর্ণ ও খণের পরিশোধ হওয়ার পর 
(ইহা) হইবে; এবং যাহা হইতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে যদি নিঃসন্তান ও 
পিতৃহীন পুরুষ হয়, অথবা! ( তদ্রুপ ) নারী হয়, এবং তাহার এক ভ্রাতা ও এক ভগিনী 
থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য যষ্ঠাংশ, পরন্ত যদি এতদপেক্ষা অধিক হয় তবে 
তাহার! তৃতীয় অংশের মধ্যে অংশী হইবে, এ সন্ধে যে নির্ধারণ করা হয়, সেই নির্ধারণ 
পূর্ণ হওয়ার পর বা ক্ষতিবিহীন খণ পরিশে।ধ হওয়ার পর ( ইহ!) হইবে, * পরমেশ্বর 


* এস্থলে ভ্রাত। ভগিনীর উত্তরাধিকারিত্বের বিধি । এ বিষয়ে পিত। পুত্রের সঙ্গে ভ্রাঙ! ভঙ্গিনীর 
উত্তরাধিকরিত্ব বর্তে। ভ্রাত| ভগিনী প্রকৃত, অপ্রকৃত এবং বৈমাত্র এই ত্রিবিধ। এক পিতার গুরসে, 
এক মাতার গর্ভে যে নর নারীর জন্ম, তাহার! পরম্পর প্রকৃত ভাত! ভগিনী; যাহাদের মাত! এক, পি! 
বশত, তাহার! অপ্রকৃত ভরত! ভগিনী; যাহাদিগের পিত এক, মাত! শ্বতস্ত্র, তাহার! পরম্পর বৈষাত্র আতা 
ভগিনী; উত্তরাধিকারিতে এই তিনের সম্বন্ধ আছে। একজন হইলে হষ্টাংশ, অনেকজন হইলে 
তৃতীয়াংশ পাইবে ।* ইহার মধ্য স্ত্রীপুরুষের তুল্যাধিকাঁর । প্রকৃত ও বৈমাত্র ভাত ভগিনী উত্তক্লাধিকারিত 
বিষয়ে ধনন্বমীর সন্তানসদৃশ, পিত! ও সম্তানের অভাব হইলে প্রথমতঃ প্রকৃত ভ্রাতা ভগিনীর, তদতাবে 
বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনীর অধিকার। এই সুরার মস্তভাগে ইহাদের উত্তরাধিকারিত বিবৃত আছে। 
অতঃপর আদেশ হইয়াছে সে, প্রথমত; মৃত বাক্তির অগ্তিম নির্্ারণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে যে, 
অপরের ক্ষতি কর! হইয়াছে কি ন!। ক্ষতি দুই প্রকারে হুইয়। থাকে । এক, সম্পত্তির তৃতীয়াংশের 
অধিক বিতরণ করিয়৷ পরলোক প্রাপ্ত হওয়া, তৃতীয়াংশ পাস্তই বিতরণ কর! প্রচলিত নিপ্ম। 
দ্বিতীয়তঃ যে জন উত্তরাধিকারিত্ধের অংশ পাইবে, পক্ষপাতী হইয়! তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের 
অধিক দান করিয়া লোকাস্তরিত হওয়।, ইহ। গ্রহা নহে। যদি সমুদায় উত্তরাধিকারী সম্মত 
হন, এই ছুই নির্ধারণ রক্ষ/ করিতে পারেন, অন্তপ। খওন করিতে সমর্থ । এই যে পাঁচ প্রকার 
উত্তরাধিকারিত্ব উক্ত হইল, ইহ। সম্পত্তির অংশীদিগের জন্য , এতত্তিন্ন আর এক প্রকার উত্তরাধিকারী আইছে, 
তাহাকে মূলোত্তরাধিকারী বল! যায়। উহাকে আরবা ভাষায় “অস্ব” বলে, তাহার অ'র অংশ 
হয় না। প্রকৃত মুলোত্বরাধিকারী পুরুষ হইয়া! পাকে, স্বীলোক নয়। ইহ! চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 
প্রথম শ্রেণীতে পুত্র ও পোত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পিত! ও পিতামহ, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রাত। ও 
আতুষ্ুত্র। চতুর্থ শ্রেণীতে পিতৃব্য ও পিতৃবাপুত্র এব: পিতৃবাপৌত্র। এক এক শ্রেণীতে কতিপঞ্ 
বাক্তি হইলে যাহার সঙ্গে মৃত বাক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই অগ্রগণা, যেমন পৌত্র অপেক্ষা পুত্র 
এবং ভ্রাতু'পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতা, তৎপর বৈমাত্র ভ্রাতা অপেক্ষ। প্রকৃত ভ্রাতা অগ্রগণ্য । অপর সম্ভান ও 
জাতিগণের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে নারীও মূলোত্বরাধিকারী হয়, অন্ত স্বলে নয়। যদি এই দুই প্রফার উত্তরাধি- 
কারী না থাকে, তবে অন্ত প্রকার হইয়া! থাকে, তাহ! এরূপ ঘনিষ্ঠ স্বগণ যাহার সঙ্গে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ 
রহিয়াছে, এবং অন্য অংশী নাই; যখ! দৌহিত্র, মাতামহ, ভাঁগিনের, মাতুল, মাতৃঘসা। পিতৃ! এবং 
ইহাদের সন্তান, ইহারাও মূলোত্তরাধিকারী স্থলে গণা। (৩ ফ।,) 


তৃতীয়াংশের অধিক ধন নির্ারিত হইলে অন্তিম নির্ধারণে ক্ষতি, সৃতযাক্তির যাহা নাই এমন কিছু 
দানে অঙ্গীকার করাতে ধণে ক্ষতি । (তত, ছে, ) 


সুরা নেস ৮৫ 


কর্তৃক নির্ধারিত, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও প্রশান্ত । ১২। এ সকল ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত, এবং 
যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইবে, সে স্বর্গে সর্বদা! তথায় অব- 
স্থানকারিরূপে নীত হইবে, যাহার (বৃক্ষের) নিয়ে পয়ঃ প্রণালী সকল প্রবাহিত, এবং ইহাই 
মহা চরিতার্থতা। ১৩। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাহার গেরিতপুরুষের অবাধ্য হয় 
ও তাহার নির্ধারিত সীমা উল্লজ্ঘন করে, সে নরকাগ্রিতে সর্বদা তথায় অবগ্থানকারিরূপে 
নীত হইবে, এবং তাহার জন্য গ্লানিজনক শাস্তিআছে। ৪। (র, ২, আ, ৪) 
এবং তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা কুক।ধে্য উপস্থিত হয়, পরে তোমর! তাহাদের 
সম্বন্ধে স্বজাতীয় চারি জনের সাক্ষ্য চাহিবে, যদি সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়, তবে তাহাদিগকে শমন 
যে পধ্যস্ত বিনাশ ন। করে অথবা ঈশ্বর তাহাদের জন্ত কোন পথ নির্ধারণ না করেন, সে 
পর্য্যন্ত গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে *। ১৫। এবং তোমাদের মধ্যে যে ছুই ব্যক্তি তাহাতে 
( সেই দু্ধশ্মে) উপস্থিত হয়, তোমরা তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবে, পরে যদি 
তাহারা প্রত্যাবর্তন করে, এবং সাধু হয়, তবে তাহাদিগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, নিশ্চয় 
ঈশ্বর প্রত্য।বর্তনকারী দয়ালু । ১৬। যাহারা অজ্ঞানত।বশতঃ দুঙ্ধন্ম করে, তাহাদিগের 
প্রত্যাবর্তন গ্রহণ কর! ঈশ্বরের পক্ষে, ইহা ভিন্ন নহে; তৎপর তাহার! সত্বর প্রত্যাবর্তন 
করে, পরে ইহারাই, যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাবন্তিত হন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ । 
১৭। এবং যে বান্তি পাপ কর্ম করিতে থাকে, তাহার জন্য প্রত্যাবর্তন নাই, এ পধ্যন্ত 
যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, নিশ্চয় আমি এক্ষণ প্রত্যা- 
বিত হইলাম, কিন্তু যাহার! মরিতে চলিয়াছে, তাহাদের জন্ (প্রত্যাবর্তন ) নহে, 
তাহারা কাফের, এই তাহারাই, তাহাদের জন্ত আমি দুঃখজনক শাস্তির আয়োজন 
করিয়াছি $ ৷ ১৮। হে বিশ্বাসিগণ, বলপুর্ববক স্ত্রীগণের স্বত্ব গ্রহণ করা তোমাদের 
পক্ষে অবৈধ, ম্পষ্ট ছুক্ষিয়ায় তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে 
কোন দ্রব্য দান করিয়াছ, তাহ! গ্রহণপূর্বক পুনবিবাহে তাহাদিগকে নিষেধ করিও না, 
এবং বৈধরূপে তাহাদের সঙ্গ করিবে; পরস্থ যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর, তবে 
* স্ত্রীর ব্যভিচারের শাসনসন্বন্ধে এই বিধি হইল যে, ঢারি জন মে।সলমান পুরুষের সাক্ষ্য দান 
আবগ্তক হুইবে । এক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংস| হইল ন।, তদ্বিষয়ে অঙ্গীকার রহিল। পরে শর- 
হাতে উহার মীমাংসার আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে । (ত,ফা,) 
+ ছুই স্ত্রী পুরুষ-্ছুর্দ করিলে এই সময়ে সামান্য শান্তিদানের আজ্ঞ! হইল, প্রত্যাবর্তন করিলে 
অর্থাৎ অনুতাপ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে শান্তিদানের নিষেধ হইল । পরে যখন ব্যভিচারীর 
শাগনের মীমাস। বাক্য অবতীর্ণ হইল, তখনও এ বিষয়ে অন্য নির্ধারণ হয় নাই। এ বিষয়ে 
পণ্ডিতগণের ভিক্নমত, কাহারও মতে ইহাই সিদ্ধান্ত, কাহারও মতে শিরশ্ছেদন, কাহারও মতে অন্য কিছু। 
(ত, ফা,) 
{ অর্থাৎ যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অনুতাপ গৃহীত হয় না, তাহার পূর্বে অনুতাপ 
ইওয়! জবগ্তীক । (ত,কা।) 


৮৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 
হয়ত। এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে, যে যাহাতে ঈশ্বর প্রচুর কল্যাণ করিয়া 
থাকেন *। ১৯। এবং যদি তোমর। এক স্ত্রীর স্থলে অন্ত স্ত্রীর পরিবর্তন ইচ্ছা কর, এবং 
তাহাদের এক জনকে কেন্তার ( বহুধন ) দান করিয়াছ, * তবে তাহা হইতে কিছুই 
গ্রহণ করিবে না, তোমরা স্পষ্ট অপলাপ ও অপরাধ করিয়া কি তাহা গ্রহণ করিবে? 
২০। এবং কি প্রকারে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে? বস্তুতঃ পরস্পর তোমাদের এক 
জন হইতে অন্য জনের প্রতি স্বত্ব হইয়াছে ও তাহারা তোমাদিগের হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার 
গ্রহণ করিয়াছে $। ২১। এবং যাহা নিশ্চয় অতীত হইয়াছে, তঙ্যতীত তোমাদের 
পিতৃগণ যে সকল নারীকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, ইহা 
দুঙ্ধর্শ, আক্রোশবিশিষ্ট ও কুপথ $ 1 ২২। ( র, ৩, আ, ৮) 

তোমাদের সম্বন্ধ তোমাদিগের মাতা, কন্যা ভগিনী, পিতৃঘস।, ম।তৃঘস।, ভ্রাতুষ্পুত্রী, 
ভাগিনেয়ী, এবং যে বাক্তি তোমাদিগকে স্তন্ত দান করিয়াছে সে ( ধাত্রী ), এবং সহ- 
স্তন্তপায়িনীরূপা ভগিনী, তোমাদের ভাধ্যার মাতা ও যাহার সঙ্গ করিয়াছ সেই ভার্ধ্যার 
যে কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে ( €তিপালিত ) সে, ( ইহার। ) অইবধ; পরন্থ যদি তাহার 
সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাক, তবে ( সেই কন্ত। ) তোমাদের সম্বন্ধে দে'ম নহে, এবং 
যাহারা তোমাদের রসজাত সেই তোমাদের পুত্রগণের ভাধ্য। (অটবৈধ,) ও দুই ভগিনীর 
মধ্যে যোগ করা অইবধ, কিন্ত যাহ! গত হইয়াছে তাহ! নয়, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও 
দয়ালু। ২৩।+ এবং সধবা নারী ( অবৈধ, ) কিন্থু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর 
অধিকার লাভ করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাকে তোমাদের সম্বন্ধে লিপি করিয়াছেন, এবং এ 
সকল ব্যতীত তোমাদের জন্য বিধি হইয়াছে যে, তোমর। আপন ধন দ্বারা (কাবিন 
যোগে ) স্থরক্ষক অব্যভিচারী হইয়। (বিবাহ ) "অন্বেষণ কর, অনন্তর দ্বারা তোমর। 
সেই নারীগণ হইতে ( বিবাহজন্ঠ ) ফল ভোগ করিলে, পরে উহা তাহাদিগকে তাহাদের 
নির্ধারিত যৌতুকরূপে দান কর, এবং নিদ্ধীরণ করার পর যে বিষয়ে তোমরা পরম্পর 


* এই আয়তে দুইটি বিধি, যথা স্বামীর সৃত়ার পর স্বী সিজের যিবাহবিধয়ে স্বাধীন, মৃত বাক্তির 
আতা তাহাকে বলপূর্র্বক বিবাহ করিতে ও নন্য পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহে বাধ। দিতে পারেন৷ । 
সে ভয় দেখাইয়া ভ্রাতার প্রদত্ত ধন সেই স্ত্রী হইতে হন্তগত করিবার অধিকারী নকে। দ্বিতীয় বিধি এই 
যে, গম্ভীর ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে জীবন যাপন করিবে, তাহাদের মধো মন্দভাব , কিছু থাকিতে পারে, 
ভালও থাকিতে পারে, কুচরিত্রের সঙ্গে কুবাবহ।র করা উচিত নয়। (ত,ফা,) 

+ ৬* সের রোপা ব| স্বর্ণে এক কেপ্তার হয়। 

| স্বামী যে স্বীর সঙ্গ করিলেন, নহর র্াৎ ইদ্বাছিক দান সম্পূণরূপে সেই স্ত্রীর অধিকা রভুক্ত 
হয়, সেই দান প্রতিগ্রহণ করিয়। তাহাকে বিদায় কর। যাইতে পারে ন|। তক) 
$ যাহ। হইয়াছে, সে বিষয়ে এক্ষণ কোন কথ! নাই, অর্থাৎ পৌস্তলিকতার সময়ে তোমরা যে 
এ বিষয়ে নিবৃত্ত থাকিতে ন৷, এস্লামধর্শগ্রহণের পর আর সে অপরাধ রহিল না। এক্ষণ হইতে 
বিমাতাকে বিবাহ করিতে ক্ষান্ত খ।কিবে। (ত,ফা।) 


সুর! নেসা . ৮৭ 


সম্মত হও, তথ্িষয়ে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর জাতা ও নিপুণ * | ২৪। 
এবং যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ( অর্থাভাববশতঃ ) এই ক্ষমতা প্রচুর প্রাপ্ত না 
হয় যে স্বাধীন! বিশ্বাসিনী কন্যাকে বিবাহ করে, তবে তোমাদের বিশ্বাসিনী দাসীদিগের 
যাহাদিগকে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে তাহাদিগকে (বিবাহ করিবে, ) 
এবং ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাস উত্তম জ্ঞাত, তোমরা পরস্পরের, + অতএব তাহাদের 
প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং তাহারা অব্যভিচাঁরিণী বিশুদ্ধ 
হইলে ও গুপ্ত বন্ধু গ্রহণ ন! করিলে বিধিমতে তাহাদিগকে তাহাদের ওঁদ্বাহিক দান প্রদান 
কর; পরস্ত যদি তাহার! (বিবাহে ) আবদ্ধ হইয়। দুদ্ধর্শে উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের 
প্রতি স্বাধীন! স্ত্রীর শাস্তির অর্দেক (হইবে, ) তোমাদের যে ব্যক্তি কুকর্শ্মকে ভয় করে 
তাহার জন্য ইহা, ধৈর্য ধারণ কর তবে তোমাদের মঙ্গল, এব: ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু । 
১৫ ' (বর) ৪১ আ, ৩) 

ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছেন যে, তোমাদের পূর্বের যাহারা ছিল, তাহাদের পথ 
তোমাদিগের জন্ ব্যক্ত করেন, ও তোমাদ্দিগকে প্রদর্শন করেন, এবং তোমাদের প্রতি 
প্রত্যাবর্তন করেন, ঈশ্বর জ্ঞাত| ও নিপুণ। ২৬। এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছেন যে, তিনি 
তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন, এবং যাহার! কুকামনার অনুমরণ করে, তাহার! 
ইচ্ছ| করে যে, তে।মর। মহা কুটলতায় কুটিল হও । ২৭| এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে, 
তোমাদিগ হইতে (ভার) লঘু করিয়া লন, মনুত্য দুর্বল সৃষ্ট হইয়াছে %। ২৮। হে 
বিশ্বামিগণ, তোমাদের পরম্পর সম্মতিক্রমে বাণিজ্য হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা আপনা- 
দের ধন অন্তায়রূপে পরস্পরের মধো ভোগ করিও না, এবং আপনাদের জীবনকে বধ 
করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি দয়াবান্‌ হন 8 । ২৯। এবং যে ব্যক্তি 


% সধবাকে বিবাহ কর! অবৈধ, কিন্তু যদি সেই নারীর উপর অধিকার লাভ হয়, তবে তাহাকে 
বিবাহ করিতে বিধি আছে। যেমন কোন পতিবিদ্যামান| কাফের নারী বন্দী হইয়া হস্তগত হইয়াছে, 


যিনি তাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছেন, তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন। (ত, ফা) 
+ তোমর। সমবিশ্বাসী কিম্বা এক আদমের বংশসম্ভৃত বলিয়। পরস্পরের সম্বন্ধে সম্বন্ধ আঁছ। 
(ত, হে!) ) 

{ বিবাহ বিষয়ে তোমর! লঘু হও, বিপদে না পড়, ঈশ্বর এরূপ ইচ্ছ! করেন। (ত, হে) 


$ ক্রোধযোগে ও দ্রাতক্রীড়া, উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌধা, মন্দ ব্যবসায়, মিথ্যা শপথ, 
অন্বত্ে ব্বত্বারোপ ও সাক্ষাদান এবং বলপ্রয়োগ দ্বার! যে ধন টপার্জ্জন করিয়! ভোগ কর! হয়, তাহাই 
অন্যায় ভোগ । এ স্থলে “আপনাদের” অর্থ এই যে, প্রকৃত পক্ষে সমুদায় বিশ্বাসী এক, পরম্পর 
আত্মীয় । “আপনাদের জীবনকে বধ করিও না” অর্থাৎ পাঁপকাধা করিয়। কিন্ব। অবৈধ বস্তু ভোগ 
করিয়। অথবা ইন্ট্রিয়ের অধীনত! স্বীকারে তাঁহার চরিতার্থত! সাধন করিয়া আপনাদের জীবনকে 
নষ্ট করিও ন|। অজ্ঞান পৌত্তলিকগণ যেমন আপনাকে পুত্তলিকীর উদ্দেশ্যে বলিদান করে, কি! 


৮৮ | কোর্-আন্‌ শরীফ 


দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার দ্বারা ইহা করে, পরে অবশ্থই আমি তাহাকে নরকানলে আনয়ন 
করিব, ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ হয় *। ৩০ | যাহা নিষেধ করা যাইতেছে, সেই মহা 
(পাপ) হইতে যদি তোমর! বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের দোষ সকল তোমাদিগ 
হইতে দুর করিব, এবং তোমাদিগকে গৌরবের নিকেতনে প্রবেশ করাইব ৭। ৩১। 
ঈশ্বর যন্্ারা তোমাদের কাহাকে কাহার উপরে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়ান্েন, তোমরা 
তাহার আকাক্ষা করিও না, পুরুষর্দিগের জন্ত তাহারা যাহা লাভ করিয়াছে তাহাতে 
স্বত্ব, নারীদিগের জন্য তাহারা যাহা লাভ করিয়াছে তাহাতে স্বত্ব এবং ঈশ্বরের নিকটে 
তাহার করুণা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হন $। ৩২। এবং যাহা পিতা 
মাত! ও স্বগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি প্রত্যেকের জন্ত তাহার উত্তরাধিকারী 
নির্ধারিত করিয়াছি ও যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছ, পরে তাহাদিগকে 
তাহাদের স্বত্ব প্রদান করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বসাক্ষী হন $। ৩৩। (র, ৫, আ, ৮) 

পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের এক জনকে অন্ত জনের উপর 


স্পা | আক ৯৫ পি নক নদ Olt সপ ছা পাছা পাপা জজ 


মৃতযুজনক বিপজ্জনক স্থানে আপনাকে স্থাপন করে, তোমর। সেরূপ করিবে ন|। যাহা তোমাদের 


মৃত্যুর কারণ হয়, এরূপ কোন কার্যা করিবে ন!। (ত, হো) 
%* অর্থাৎ এই বিয়া অহঙ্কার করিও না যে, আমরা মোসলমান, আমর! কেন নরকে যাইব? 
ঠোঁনাদ্িগকে নরকে প্রেরণ কর! ঈশ্বরের পক্ষে সহজ । (ত, ফা,) 


+ কোর্‌-আনে বা হদিসে যে পাপের জন্য নরকভোগ স্পষ্ট উল্লিপিত হইয়াছে, ঈশ্বরের আঙ্কোশ 
ও নির্দ(রিত শক্তির কথ। আছে, তাহাই মহাপাপ; বাহ! করিতে নিবেধমাত্র হইয়াছে, তাহ! সমস্ত 
দোব। (ত৭ ফা, ) 

1 নার্া আয়াশ| প্রেরিত মহাপুরুমের নিকটে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ ধর্ম 
যুদ্ধের অধিকারী হইয়াছে, নারীগণ তাহার ফললাভে বঞ্চিত। পুরুষ নানা প্রকারে উপার্জন করি- 
বার ক্ষমতা! রাখে, নারীগণ দুর্বল! ও তাহাদের অভাব প্রচুর, এমতাবস্থায় তাহাদের অপেক্ষ! 
পুরুষের! উত্তরাধিকারিত্বের দ্বিগুণ অংশ গ্রহণ করে, ইহা ভাবিয়া আমার আক্ষেপ হইতেছে । হার়। 
আমি যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আমি ধর্সযুদ্ধের পুণোর ও উত্তরাধিকারিত্বের তুল্যাংশের 
অধিকারী হইতীম। এতদুপলক্ষে এই শায়ত অবতীর্ণ হয়। ইহার ভাব এই) প্রত্যেকের আচরণের 
সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ রহিয়াছে, টতয়ের পবিত্রতা ও ধর্ম্মাচারের উপর পুণা নির্ভর করে। প্রতোকের 
স্বত্ব ও অংশ নির্দারিত রহিয়াছে । একজন অন্য জনের স্বত্ব মাকাঁঞ্ষ। করিবে ন।। ঈশ্বর সমুদায় 
জানেন, তিনি যাহার যাহ। প্রাপা, তাহ! তাহাকে প্রদান করিয়! থাকেন। (ত, হে) 

$ অধিকাংশ লোক একাকী হজরতের নিকটে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের 
আত্মীয় স্বগণ কাফের ছিল। পরে হজরত দুই জন দুই জন মোসলমানকে পরম্পর জাতৃত্ববন্ধনে “ঘন্ধ 
করিয়াছিলেন। তাহার! এক জন অন্য জনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। যখন তাহাদের জ্ঞাতি 
কুটুম্ব মে।সলমান হইল, তখন “এই বাণী অবতীর্ণ হয় যে, স্বজন জন্মীয়গণ উত্তরাধিকারী, (কিন্ত 
যাহাদিগের সঙ্গে তোমর। ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বন্ধ, জীবদ্দশায় তাঁহাদিগের সঙ্গে সন্তাং রাখিবে, মৃত্যুকালে 
ক্কাছাদের জন্য কিছু পির্দারণ করিবে । (ত, কা)) 


সুরা নেসা ৮৯ 


শ্রেষ্ঠত৷ দান করিয়াছেন বলিয়া, এবং তাহারা (পুরুষেরা ) নিজের ধন ব্যয় করে বলিয়। । 
পরস্ত সাধ্বী নারীগণ বাধ্যা হয়, তাহার! গোপনীয়ের ( দাম্পত্য-ধর্খের ) স রন্ষিকা, 
ঈশ্বর সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া) এবং তোমরা যে সকল নারীর অবাধ্যতা দিছি 
করিয়! থাক, তাহাদিগকে উপদেশ দান কর ও শয়নাগারে তাহাদিগকে যাইতে বারণ 
কর, এবং তাহাদিগকে প্রহার কর, যদি তাহারা তোমাদের অঙ্গত হয়, তবে তাহাদের 
প্রতি কোন পথ অন্বেষণ করিও না? নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ ও মহান্‌ *। ৩৪। অপিচ 
যদি ( হে বিচারকগণ, ) তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আশঙ্কা কর, তবে পুরুষের 
স্বগণ হইতে এক জন মীমাংসাকারী ও স্ত্রীর স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী 
নিযুক্ত করিবে, যদি তাহারা মীমাংস! করিয়া দিতে ইচ্ছ। করে, তবে ঈশ্বর 
উচয়ের প্রতি অঙন্গকুল হইবেন; নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও জ্ঞাতা হন। ৩৫। 
এবং ঈশ্বরকে পুজা কর ও তাহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না, এবং 
পিতা মাতা, স্বগণ, নিরাশ্রয়, দরিদ্র, স্বজনপ্রতিবেশী, পরজন প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী 
সঙ্গী এবং পরিব্রাজক, এ সকলের প্রতি এবং তোমাদের হস্ত যাহাদিগকে অধিকার 
করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর ; যাহার। অহঙ্কারী আত্মাভিমানী হয়, নিশ্চয় 
ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না +। ৩৬। + যাহারা কৃপণতা করে ও লোকদিগকে 
* এক স্তী অবাধ্যা হইয়া স্বামীর প্রতি অতান্ত বিরুদ্ধ বাবহার করিয়াছিল। তাহাতে স্বামী নিতান্ত 
বিরক্ত হইয়। তাহাকে চপেটাঘাত করে। স্ত্রী আপন পিতার নিকটে যাইয়! দুঃখ প্রকাশ করে ও 
পিতার সঙ্গে যোগ দিয়া! হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তাহাকে স্বামীর প্রহারের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন 
করে। হজরত প্রহারের বিনিময়ে স্বামীকে প্রহার করিতে আজ্ঞা করেন। পিতা ও কন্যা উভয়ে 
ইহার উদ্যোগী হয়। হজরত ইভিমধো প্রতাদেশ শ্রবণপূর্ধবক কন্যা ও কন্যার পিতাকে ডাকিয়। 
বলেন যে, “আমি এক প্রকার কার্যোর ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছি, এবং ইশ্বর অন্তরূপ কাধ্যের ইচ্ছা 
করিয়াছেন । ঈশ্বরের যাহ! অভিপ্রায়, তাহাই কলাণজনক”। পুরুষ স্ত্রীলোকের ভরণপোষণকারী, 
সংরক্ষক, কাানির্ব্বাহক, এজস্ঠ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা অধিক । .পরস্ত বুদ্ধি, জ্ঞান, 
গাস্তীধ্য, বিবেচনা ও চিন্তাশক্তির আধিকাবশত; এবং ধর্মধুদ্ধে, উপবাসব্রতে ও নানাপ্রকার উপাসনায় 
ও কঠোর সাধনায় প্রচুর যোগাতা লাভজনক এবং ধনাধিকারিত্বে প্রাধান্তবশতঃ নারী অপেক্ষা 
পুরুষের শ্রেষ্ঠত!। সমুদায় ধর্মপ্রবর্তক ও আচায্য পুরুষ। সমুদায় উন্নত বিষয়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও 
উন্নত। “নারী গোঁপনীয়ের সংরক্ষিকা” এ কথার অর্থ, দাম্পতাধন্মের, সতীত্ব ও পবিত্রতার পালয়িত্রী। 
নারীদিগকে এরূপ প্রহার করিবে না, যাহাতে তাহাদের কোন অঙ্গ আহত ও ইন্দ্রিয় 
বিকৃত হয়। যাহাতে তাহাদের অন্তর কোমল হয়, তাহার। দাম্পতান্বত্বের সম্মান রক্ষা! করিতে 
পারে, প্রথমতঃ তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ ও শিক্ষা দিবে। অধাধাতার আশঙ্কা হইলে উপদেশ, 
অবাধাত। প্রকাশ পাইলে ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া, পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতাচরণ হইলে সামান্ঠ 
প্রহার বিধি। (ত, হো) 
' + প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি, পরে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন, এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্বজন প্রতিবেশী 
ও পরজন প্রতিবেশী প্রভৃতিয় প্রতি কর্তবা-পালন বিধি। প্রতিবেশী পরজন অপেক্ষ! প্রতিবেশী 


১২ 


রে কোর্-আন্‌ শরীফ 


কৃপণ হইতে বলে, এবং ঈশ্বর নিজকৃপাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহ! 
গোপন করে, (ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না, ) এবং আমি কাফেরদিগের জন্য 
মানিজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছি। ৩৭। এবং যাহারা লোকদিগকে প্রদর্শনের 
জন্য নিজের ধন বায় করে এবং পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখেনা, ( তাহাদের প্রতি 
ঈশ্বর অপ্রসন্ন ) এবং শয়তান যে ব্যক্তির বন্ধু ( সে তাহার) কুবন্ধু *। ৩৮। এবং যদি 
তাহারা ঈশ্বরকে ও পরকালে বিশ্বাস করিত ও ঈশ্বর যাহা উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে 
দিয়াছেন তাহ! হইতে বায় করিত, তবে তাহাদের সম্বন্ধে কি (ক্ষতি) ছিল; এবং 
পরমেশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৩৯। নিশ্চয় ঈশ্বর বিন্দু পরিমাণও অত্যাচার 
করেন না, এবং যদি সংকার্ধ্য হয়, তবে তিনি তাহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আপনার 
নিকট হইতে মহাপুরস্কার দান করিয়া থাকেন। ৪০ । অনন্তর কেমন হইবে, যখন 
আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিব , এবং ইহাদের প্রতি তোমাকে 
সাক্ষী আনয়ন করিব ৭? ৪১। যাহার! ধর্মমবিজ্রোহী হইয়াছে ও প্রেরিত পুরুষের সম্বন্ধে 
অপরাধ করিয়াছে, তাহারা সে দিবস ইচ্ছুক হইবে যেন তাহাদের উপর ভূমি সমতা! 
প্রাপ্ত হয় ও তাহারা ঈশ্বর হইতে কোন কথা গোপন রাখিতে পারিবে না $ 1 ৪২। 
( রব, ৬, অ, ৯) 

হে বিশ্বাসিগণ, তোমর। মন্ততাবস্থাপন্ন হইয়া যাহা বলিয়া থাক, তাহা বোধ হওয়া 
পর্য্যন্ত এবং পথপধ্যটনকারী হওয়! ব্যতিরেকে শুক্রক্ষরণের অবস্থায় স্নান করা পর্য্যস্ত 
নমাজের নিকটে যাইও না; এবং যদি তোমর! পীড়িত হও বা পর্যটনে প্রবৃত্ত থাক, 
অথবা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আগমন করে, কিম্বা তোমরা স্ত্রীসঙ্গ কর, তখন 
জল প্রাপ্ত না হও, তবে বিশুদ্ধ মুত্তিকার চেষ্টা করিও, পরে তাহা আপনাদের মুখে ও 


PEE —- ee এ পপি পি? ৮৯০ পি পপাশী 


শপ আর এ ০৪ ডা সস আপ প্রন আন 


স্বপনের সম্বন্ধে কর্তৃব্য গুরুতর । তংপর সহচর অর্থ।ৎ যাহার। এক কার্যে সহযোগী, যখ এক 
শিক্ষকের ছুই ছাত্র, এক প্রভুর ছুই ভূত্য। যাহারা আত্মস্তরি, অহঙ্কারী, আত্মতুলা কোন বাক্তিকে 
গণা করে না, মে সকল লোকই ইহাদের প্রতি কর্ব্যপালনে বিমুখ হয়। (ত, ক?) 

* অর্থাৎ ধনদানে কৃপপত! কর! ঈশ্বরের নিকটে যেরূপ গহিত, সংকাধ্যপ্রদর্শনের জন্ত দান 
করাও তদ্ধপ। যাহার যে স্বত্ব, তাহাকে তাহা পূর্ব্বোক্তরপ সাত্বিক ভাবে দান করিলে ঈশ্বরের 


নিকটে গৃহীত হয়। পরকালে আশ! ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়। দান করিবে । (তক) 
1 প্রেরিতপুরুষ আপন মণ্ডলীস্থ লোকের বাকা ও কার্ধাকলাপের সাক্ষ্য দান করিবেন । 
(৩; ছো।) 


ন 


! বিচারের দিনে প্রত্যেক মণ্ডলীর ও প্রত্যেক যুগের লোকদিগের অবস্থা সেই যুগের প্রেরিত 
পুক্রষের ও সাধু. পুরুষর্দিগের নিকটে ব্যক্ত কর! যাইবে। বিরোধীর় বিরুদ্ধ ভাব, সাধকের সাধনা 


বিকৃত হুইবে। তখন বিরোধী লোকের। ইচ্ছা করিবে যে, আমরা মৃত্তিকা সঙ্গে নিশি যাই, 
আমর! এরূপ আচরণ ন! করিলে ভাল ছিল । তত, ফা) 


এ 


সরা নেস। ৯১ 


আপনাদের হস্তে আমর্ষণ করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর মাঞ্জনাকারী ও ক্ষমাকারী *। ৪৩। 
যাহাদিগকে গ্রন্থের অংশ দেওয়া গিয়াছে, তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই? তাহারা 
পথভ্রাস্তিকে ক্রয় করিতেছে, এবং ইচ্ছা করিতেছে যে তোমরাও পথভ্রান্ত হও। ৪৪ | 
এবং ঈশ্বর তোমাদের শক্রদিগকে উত্তম জ্ঞাত ও ঈশ্বরই ( তোমাদের ) যথেষ্ট বন্ধু 
ঈশ্বরই যথেষ্ট সাহায্যকারী । ৪৫। ইহুদিদিগের কতক লোক-প্রবচনকে তাহার স্থান 
হইতে পরিবর্তিত করিয়া থাকে, এবং তাহার! (ভাবের রপনায় ) বলিয়া থাকে যে, 
আমরা শুনিয়াছি ও গ্রাহ করি নাই, এবং শ্রোতা না হইয়! ( বলিয়া থাকে ) শ্রবণ কর, 
আপনাদের রসনায় “রা আন।কে” জড়িত করে, ৭ এবং ধর্শ্মেতে গর্ব করিয়া থাকে, যদি 
তাহারা শ্রবণ করিলাম ও গ্রাহ করিলাম এবং শ্রবণ কর, আমাদিগের প্রতি মনোযোগ 
কর বলিত, তবে অবশ্য তাহাদের পক্ষে উত্তম ও সরল ভাব ছিল; কিন্তু তাহাদের 
ধর্মপ্রেহিতার অন্য তাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, পরপ্ত তাহারা অল্প 
ব্যতিরেকে বিশ্বাস করে না। ৪৬। হে গ্রন্থপ্রাপ্ত লোক সকল, তোমাদের সঙ্গে যাহ! 
(যে গ্রন্থ) আছে, আমি তাহার সভ্যতার গ্রতিপাদক, আমি যাহ! অবতারণ করিয়াছি, 
মুখমণ্ডল বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে তাহাতে 1 বিশ্বান স্থাপন কর, পরে আমি তাহ। তাহার 


নাজ দীপ 


পপ (৩ পপ ০০০ 


* একদিন ওয়ফের পুত্র অবদোর্রহমণের আলয়ে কতিপয় র্বন্ধু মিলিয়। ুরাপানে পরবৃ 
হইয়াছিলেন। তখন সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। উহার হুরাপানে মত্ত ও বিহ্বল হইয়। উঠিলে 
আজানের ধ্বনি শ্রবণ করেন, সকলে বাইয়। নমাজে যোগ দেন। যিনি এমাম ( আচায্য ) ছিলেন, 
তিনি অধিক পান করিয়। অতিশয় বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি নমাজের এক বচনস্থলে অন্ত বচন 
পড়িতে লাগিলেন । তাহাতেই “মত্ততাবস্থাপন্ন হইয়। যাহ! বলিয়! থাক, তাহ! বোধ হওয়া পান্ত 
নমাজের নিকটে যাইও না” এই বাণী অবতীর্ণ হয়। সুরাসেবনে বা অন্য কোন মাদকদ্রবাসেবনে 
মত্ত হইয়া কেবল নম।জের নিকটে, মস্জেদে যাওয়। নিষেধ তাহা নয়, তদবগ্থায় সকল প্রকার সাধনায় 
প্রবৃত্ত হওয়াই নিষেধ । এমামশাফির মতে পুরুষের কোন অঙ্গ পরাঙ্গনার অঙ্গে ম্পৃষ্ট হইলে উভয়বিধ 
অনু অসিদ্ধ হয়। এমাম মালেকের মতে কামভাবে নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে অনু অদিদ্ধ হয়, 
এমাম আজমের মতে স্ত্রীসঙ্গ হইলে অসিদ্ধ। " (ত, ফা, ) 

কোন যুদ্ধঘাত্রর কালে এই আয়ত অবতীণ হয়। রাত্রিকালে এস্লাম সৈম্ভ এক জলশূন্ত স্থানে 
শিবির স্থাপন করেন । রজ্রনী প্রভাত হওয়ার পূর্বে তথা হইতে যাত্রা করিবেন, তাহাদের এরূপ 
ইন্ছ। ছিল, তাহা! হইলে নমাজের সময়ে কোন জলাশয়ের নিকটে উপনীত হইতে পারিবেন । 
ঘটনাক্রমে আৰ্য্য! আয়াশার মুক্তার হার হারাইয়া যায়। তাহার অন্বেষণে বিলম্ব হয়, সূর্যোদয় 
হুইপ পড়ে। উপাসকগণ মহাত্ম। আবুবেকরের নিকটে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আধা 
আয্নাশার পটমণ্ডপে যাইয়। তথায় হজরতকে নিদ্রীবস্থায় প্রাপ্ত হন। স্বীয় ছুহিত| আয়াশাকে এই 
বিলন্বের কারণে অনেক অনুযোগ করেন। ইতিমধ্যে প্রেরিতপুরুষ জাগরিত হন। তিনি সহচরদিগকে 
কন ও বিধঞ্ক দেখিয়া আধাক্সিক জগতের প্রতি অন্তর স্থাপন করেন। তাহীতেই যে স্থানে জলের 
অভাব হইবে, সে স্থানে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা কর, এইরূপ বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, হোঃ) 

+ বক্র হুয়া “রা আনা” উক্তির বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। 


৯২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইব, অথবা শনিবাসরীয় লোককে যেরূপ অভিসম্পাত করিয়াছি, 
তাহাদিগকে সেইরূপ অভিসম্পাত করিব; ঈশ্বরের কাধ্য সম্পাদিত হয় *। ৪৭ | 
নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার সঙ্গে অংশী স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না, এতন্তিন্ন যাহাকে 
ইচ্ছ। হয় ক্ষমা করেন; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী করিয়াছে, নিশ্চয় 
সে মহা অপরাধকে' বাধিয়া লইয়াছে। ৪৮। যাহারা আপন জীবনকে শুদ্ধ 
বলিতেছে, তুমি কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? বরং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা 
হয় শুদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং তাহার! একটি স্থত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না। 
৪৯। দেখ (হে মোহম্মদ, ) কেমন তাহারা ঈশ্বরের প্রতি অপত্যকে সহদ্ধ করিতেছে, 
এবং এই স্পষ্ট অপর।ধই যথেষ্ট । ৫০ | ( র, ৭, আ, ৮) 

যাহাদিগকে গ্রন্থের স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তুমি কি ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগের প্রতি 
দৃষ্টিকর নাই? তাহারাও জেবত ও তাগুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং 
তাহারা কাফেরদিগের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে; যাহারা পথে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহ।- 
দিগের অপেক্ষা এই সকল লোক অধিক পথদশী | ৫১। এই তাহারাই যাহাদিগকে 
ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং যাহাকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন, পরে তুমি তাহার 


স্পেস শপ শপ পপি শি 


« হজরত মোহম্মদ কয়েকজন ইনি জ্ঞানবান লোককে ডাকাইয় বলিয়াছিলেন, , “হে ইহদি- 
বন্ধুগণ, ঈশ্বরকে ভয় কর, এস্লাম ধর্মরূপ বৃত্তের পরিধিতে পদ স্থাপন কর, ঈশ্বরের নামে শপথ 
করিয়| বলিতেছি যে, আমি এই বাকা ও আজ্ঞ| স্থষ্টিক পরমেশ্বর হইতে তোমাদের নিকটে উপস্থিত 
করিয়ছি। তিনি সষ্ঠা, তিনি ভোম।দ্িগকে তওরাত গ্রষ্থে আমার তন্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং 
আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য তেমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছেন ।” তাহারা এই 
কথ। শুনিয়া বিদ্বেষবশতঃ বলিল, “আমরা তোমার পরিচয় রাখি না, তোমার ও কোর্-আনের বর্ণন। 
অবগত নহি ৷” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। মুখমণ্ডল বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ এই, চক্ষু ভজ ওষ্ঠ 
নাসিকাদির কোন চিহ্ন থাকিবে না। “তাহ। তাঁহার পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইব” অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে 
পৃষ্ঠদেশের দিকে স্থাপন করিব, তাহাতে তাহাদের মুখ পশ্চান্দিকে থাকিবে । এ স্থলের “শনিবাসরীয় 
লোক” তাহার। যাহারা ঈখরের আজ্ঞা অমান্য করিয়। শনিবারে মত্স-শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 

(ত, ছে, ) 

+ কোরেশবংশীয় কতিপয় প্রধান বাক্তি মন্ধ। নগরে এক সভীয় বলিয়ছিলেন, “আমাদের 
ধর্ম্মপ্রণালী এই যে, আমর! কাবাদর্শনে আগত যাত্রিকদিগের আতিথাসৎকার করিয়া থাকি, কাবাকে 
জপ্লালমুক্ত রাখি, আতীয়ন্বগ্রণের প্রতি সদ্তাব প্রকাশ করি, মাননীয় পিতৃপিতামছের রীতি অনুসারে 
প্রতিমাপুজায় রত আছি। সম্প্রতি মোহম্মদ এক ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে, মনঃকপ্সিত কথা ও রীতি 
নীতিকে ধর্ম বলিতেছে, সে আমাদের পৈতৃক ধর্খের নিন্দা করে, এবং আমাদিগকে কাফের এবং 
অজ্ঞান বলে।” সভাস্থ ইছদিগণ এই সকল কণ। শুনিয়া বলিল, “তোমাদের ধর্ম্ম অতিশয় সতা, 
এবং তৌমা্দিগ্ের রীতি নীতি বিশ্দ্ধ।” তখন কোরেশদলপতি আবুনুফিয়ান বলিল, “আমরা 
এক সময়ে তোমাদের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিব । এক্ষণ তোমর। আমাদের প্রতিমা সকলকে প্রণাম 
কর।” তখন ইহুদিরা কোরেশদিগের উপান্ত প্রতিমা ঘেব ত ও তাপ্ততকে প্রণাম করিল, এবং বলিল, 


সুর! নেস ৯৬ 


জন্য সাহায্যকারী পাইবে না । ৫২। তাহাদের জন্য কি রাজত্বের স্বত্ব আছে? (যদি 
স্বত্ব লাভ করে ) তবে সেই সময়ে তাহারা লোকদিগকে খঙ্জুরের খোসা পরিমাণও দান 
করিবে না। ৫৩। ঈশ্বর নিজ করুণাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তদুপলক্ষে 
কি তাহারা লোকের প্রতি বিদ্বেষ করে? অনন্তর নিশ্চয় আমি একব্রাহিমের সন্তানদিগকে 
গ্রন্থ ও জ্ঞান দান করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে প্রকাণ্ড রাজত্ব দিয়াছি। ৫৪1 অবশেষে 
তাহাদের কোন লোক তগ্প্রতি ( গ্রন্থের প্রতি ) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং তাহা- 
দের কোন লোক তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে, ( তাহাদের জন্য ) প্রদীপ্তানল নরক 
যথেষ্ট * | ৫৫ । নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শন সকলের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, আমি 
অবশ্য তাহাদিগকে অনলে প্রবেশ করাইব, যখন তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইবে, তখন তাহার 
বিনিময়ে তাহাদিগকে অন্ত চর্শ দান করিব, যেন তাহারা শান্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হয়; 
নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত নিপুণ হন। ৫৬। এবং যাহার। বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম 
করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে স্বর্গোগ্যানে লইয়া যাইব, যাহার নিয়ে পয়ঃপ্রণালী 
সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহার! চির অধিবাসী হইবে? তথায় তাহাদের জন্য সাধ্বী 
নারী সকল থাকিবে, এবং আমি তাহাদিগকে শান্তিযুক্ত ছায়াতে গুবেশ করাইব ৭। 
৫৭| নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা গচ্ছিত সামগ্রী তাহার 
স্বামীকে ফিরাইয়! দেও, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে আজ্ঞ! প্রচার করিবে, তখন 
ন্য,য়ানুসারে আজ্ঞা করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে যে উপদেশ দান করেন তাহা 
উত্তম, ঈশ্বর শোত। ও দ্ুষ্টা হন %1৫৮1 হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা পরমেশ্বরের 


পথে বিখ্বাসস্থাপনকারী লোক অপেক্ষা অর্থাৎ মোসলমানদিগের অপেক্ষ। ইহারা অধিক পথদর্শী। 


ঈশ্বর ইহদিদিগের এই কপটতা ও অধর্ম্মাচারের সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো, ) 
* পরমেশ্বর সর্ববদ। এবাহিমের বংশের মহত্ব রক্ষ। করিয়। আসিয়াছেন, এক্ষণও তাহার বংশের 
মহত্ব আছে। অবিবেচক লোকের! তাহা! স্বীকার করে না। | (৩, ফা, ) 


+ তাহাই শাস্তিযুক্ত ছায়। কুর্যা যাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে ন|। আরবদেশে সু্য্যোত্তাপ অতিশয় 
প্রথর । তদ্দেশনিবাসীর! ছায়াকে অতাস্ত সুখের সামগ্রী বলিয়। জানেন। এ স্থলে ছায়। নিতা 
নুখশান্তি। যদি কেহ বলে শ্বর্গলোকে হুর্যা নাই, তাহার সম্ত।পজনক উত্তাপ নাই, তবে এইরূপ 
ছায়ার উল্লেখ কেন? ইহার তাংপযা কি? এই ছায়ার অর্থ, বিশ্ব।সী্দিগের প্রতি ঈশ্বরের আশ্রয় 
ও তাহার করুণ।। উহ! সর্ববদ। স্বগীবাঁসীদিগের মস্তকে স্থাপিত থাকিবে, সেই ছায়ার অভাব হইবে 
না। (ত,ছে,) 

1 যে দিবস মক জয় হইল, নে দিবস হজরত মোহম্মদ তল হার পুত্র ওম্মানের নিকটে কাব! 
মন্দিরের কুঞ্চিক চাঁহিয়। পাঠইলেন। কুষ্চিকা তাহার মাতা সলাকার নিকটে ছিল। ওস্মান 
মলাকার নিকটে যাইয়। তাহা চাহিল। সলাকা অন্মত হইয়া বলিল যে, “এই কুঞ্চিকা তোমা হইতে 
গ্রহণ কর! হুইবে, কিন্তু তোমাকে ফিরিয়। দেওয়। হইবে না। আবদৌদ্দারের সময় হইতে উত্তরাধি- 
কারহৃত্রে ইহা আমাদের হস্তে আছে।” ওস্মান অনেক অনুরোধ করিয়াও জননী হইতে কুঞ্চিক! 


৯৪ : কোর্-আন্‌ শরীফ 


আজ্ঞাবহ হও, এবং প্রেরিত পুরুষের এবং তোমাদের আজ্ঞাগ্রচারকের আজাবহ হও; 
পরস্ত যদি তোমর! কোন বিষয়ে বিরোধ কর, ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী থাকিলে 
তাহা ঈশ্বরের দিকে ও প্রেরিত পুরুষের দিকে উপস্থিত কর, ইহা! উত্তম এবং পরি- 
ণামানুসারে অত্যুত্তম * | ৫৯। (র,৮, আ, ৯) 


Un dhs nl শর. “পর সহ রও ররর ধারা ররর কা আরজ 


রা পাপা | 
শপ উপ গাপ 


গ্রহণ করিতে পারিল না। হজরত মস্ত্েদোল হরামের দ্বারে কুঞ্চিকার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, 
বিলম্ব দেখিয়। আবুবেকর ও ওমর সলাকার গৃহদ্ধারে যাইয়! ওস্মানকে ডাকিয়। বলিলেন, “ওস্মান 
শীঘ্র চলিয়া আইস, হজরত অনেকক্ষণ প্রতীক্ষ! করিলেন।” তখন লাকা কুঞ্চিক। পুত্রকে দান 
করিয়া বলিল, “ভাল তুমি গ্রহণ কর, পরে ইহ! প্রতিগ্রহণ করিবে ।” অনস্তর ওস্মান চাবি আনিয়। 
হজরতের নিকটে উপস্থিত করে। হজরত হস্ত প্রসারণ করিয়৷ তাহা! গ্রহণ করিতে উদ্যত ইঁইবাহাত্র 
আব্ব।স উঠিয়া বলিলেন, “আধ্য, জমজমের জলদানের ভার যেমন আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, 
মন্দিরক্ষকতার ভারও অর্পিত হউক ।” ওস্মান এই কথা শুনিয়! হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হজরত 
বলিলেন, “ওসমান, কুঞ্চিকা আমার হস্তে দান কর।” ওস্মান কুঞ্চিকাপ্রদানে উদ্যত হইতেই 
আববাস পুনর্বার সেই কথ! বলিলেন । পুনরায় ওস্মান্‌ হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হল্পরত ওসমানকে 
বলিলেন, “যদি ঈশ্বরের প্রতি ও প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তবে কুঞ্চিক। আমাকে দাও ।” 
ওস্মান “এই ঈশ্বরের গচ্ছিত দ্রবা আপনি গ্রহণ করুন” বলিয়। প্রদান করিল। অতঃপর হজরত মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়। বাহিরে আদিলেন। তখন চাবি তাহার হস্তে ছিল। মহাক্স! আলি নিকটে যাইয়! 
বলিলেন, “প্রেরিত মহাপুরুষ, যেমন জমজমের জলদাঁনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তজ্রপ মন্দিররক্ষ- 
কতার পদে মণ্ডলীর কোন বাক্তিকে নিযুক্ত করুন।” ইতাবসরে হজরত অনুপ্রাণিত হইলেন । তখন 
আজ্ঞা করিলেন, “আলি, আমি তোমাদিগকে যে সকল কাধ্যের কথ| বলি, তাহাতে শুদ্ধ অপর 
লেকের উপকার হয় মনে করিও না, মানবমণ্ডলী হইতে তোমাদিগেরও হিত হইবে,” ইহা বলিয়াই 
তিনি ওস্মানকে ডাকিয়। বলিলেন, “হে তল্হার পুত্র, তুমি কুঞ্চিকা গ্রহণ কর, ইহা তোমার হইল।” 
অনস্তর ওস্মান হঙ্গরতের আনুগতা স্বীকার করিয়। কুঞ্চিকা আপন ভ্রাতা সলবার হস্তে অর্পণ করিল। 
অদ্যাবধি কাবার কুঞ্চিকা ওস্মানবংশীয় লোকের হস্তে আছে। যদিচ এই বিশেষ বিরোধস্থলে গচ্ছিত 
মামগ্রী প্রত্যর্পণ করিবার জঙ্য এই প্রতাদেশ-বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি এই আজ্ঞ৷ সাধারণ গচ্ছিত 
সামগ্রী সম্বন্ধে হয়। (ত, হে৷) 

% হজরত মোহম্মদ অলিদের পুত্র খালেদকে এক দল সৈন্যের অধিপতি করিয়। অন্মার ইয়'- 
সারকে তাহার সহচর করিয়া দেন। কতকগুলি বিদ্রোহী লোক খালেদ আসিতেছেন সংবাদ পাইয়। 
পলায়ন করে। সেই দলে, একজন মে।সলমান ছিল। সে অস্মারের নিকটে যাইয়। বলিল, “আমার 
স্বগণ জ্ঞাতি পলায়ন করিয়াছে, আমি নিজের বিশ্বাস প্রচার করিবার জন্য আপন আলয়ে ৰাস করি- 
তেছি, এস্লামধর্দ আমার হস্তাবলম্বন করিলে থাকিব, অন্ঠথ। পলায়ন করিব।” অল্মার তাহাকে 
অন্তগ্প দান করিল। অন্মারের আজ্ঞানুসারে সে সপরিবারে গৃছে বসিয়। রছিল। প্রত্যুষে খালেদ 
সেই বিদ্রোহী জাতিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের নিবাসে সৈল্তদল প্রেরণ করিলেন । উপরি 
উক্ত আশ্রয়প্রার্থী লোকটি ব্যতীত অগ্ত কেহুই গৃহে ছিল না। সে সপরিবারে বঙ্গী হইয়। খালেদের 
নিকটে আনীত হইগ্প। অন্মার বলিল, “এ বাক্তি মোসলমান, এ আম। কর্তৃক আন্ত ও অন্তরপ্রাপ্ত 
হইয়াছে ।” খালেদ বলিলেন, “সেনাপতি বিদ্যমানসত্বে ভাহার আদেশ ও পরামর্শ বাতিয়েকে 


সরা নেস! ৯৫ 


তুমি কি (হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহার! মনে করিতেছে যে, নিশ্চয় 
তাহারা তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা অবতারিত 
হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার! শয়তানের প্রতি কর্তৃত্ব লইয়া যাইবে ইচ্ছা 
করিতেছে, বস্তুতঃ তাহার সঙ্গে বিরুদ্ধাচার করিতে তাহারা আদিষ্ট হইয়াছে, এবং 
শয়তান ইচ্ছা করিতেছে যে, তাহাদিগকে মহাত্রান্তিতে ভ্রান্ত করে। ৬। এবং যখন 
তাহাদিগকে বলা হইল, ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন ততপ্রতি ও প্রেরিত পুরুষের 
প্রতি তোমরা উন্মুখ হও, তুমি কপটদিগকে দেখিতেছ, তোমা হইতে তাহারা বিমুখ 
হইতেছে | ৬১। অন্তর যাহা তাহাদের হস্ত পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে, তজ্জন্ত যখন তাতা- 
দিগের প্রতি বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন কেমন ঘটিবে? তৎপর তোমার নিকটে আসিয়া 
ঈশ্বরের শপথ করিবে (ও বলিবে ) যে, আমরা কল্যাণ ও সন্ভাব ভিন্ন আকাক্ষা করি 
নাই &। ৬২। তাহারা সেই সকল লোক, তাহাদিগের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর ॥ 


| 


কাহাকে অভয় দান কর! নীতিবিরুদ্ধ।” এ বিষয়ে খালেদ ও অন্মারের পরস্পর অনেক তর্ক বিতর্ক |! 
হইল। পরে ভয়ে হজরতের নিকটে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। হজরত সেই আশ্রয়গানকে bn 
রাখিয়', দলপতির আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ কাহাকে সাশ্রয় দান করিবে না, এরূপ আদেশ করিলেন। 
তখন এই আয়ত অর্থাৎ আজ্ঞা প্রচারকের আজ্ঞাবহ হও, ইত্যাদি উক্তি অবতীর্ণ হইল । (ত, হো,) 
আধিপতাপ্রাপ্ত লোকের,_রাজা ও রাজপুরুষ এবং যে কোন. বাক্তি বিশেষ কায্যে নিযুক্ত, তাহাদের 
আজ্ঞামুসারে চলা আবশ্তক। তীহার! ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের আজ্ঞার শ্ষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
বলিলে তাহ! গ্রাহ্ করিবে না । দুই মৌসলমানের বিবাঁদস্থলে একজন যদি বলে, চল শরার ( শান্ন 
বিধির ) অনুসরণ করি, তাহাতে অপর ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি শরা জানি না, তাহাতে আমার 
প্রয়োজন নাই, তাহ। হইলে সে ব্যক্তি কাফের । (ত,ফা,) 

* অদিনা নগরে একজন ইহুদি ও একজন কপট মোসলমান কোন ৰ্বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিল । : 
ইহুদি বলিল, “চল হজরত মোহম্মদের নিকটে*। কপট বলিল, “চল তোমাদের দলপতি আশ্রফের 
নিকটে 1” অবশেষে উভয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্য হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। হজরত ইভদির 
স্বত্ব বলবৎ রাখিলেন। উক্ত কপট তাহাতে অসম্মত হইয়া বাহিরে যাইয়৷ বলিল, “চল ওমরের 
নিকটে ।* তখন তিনি হজরতের আদেশে মদিনায় বিচারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন । কপট ভাঁবিয়াছিল। 
সে এস্লামধর্মাবলম্বী বলিয়া ওমর তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন। উভয়ে তাহার নিকটে গেল। 
ইহুদি ভাহাকে নিবেদন করিল যে, “আমরা হজরতের নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি হামার 
পক্ষ সভা বলিয়। স্থির করিয়াছেন ।” ওমর কপটকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মে বলিল, “ইন্থদি 
যাহ! বলিতেছে সত্য, কিন্তু আমি সেই আজায় সপ্মত নহি, আপনার নিকটে বিঢার প্রার্থন। করি।” 
ওমর বলিলেন) “ভোমর। ক্ষণকাল এ স্থানে স্থির থাক, আমি গৃহের ভিতর হইতে আসিয়া তোমাদের 
মধ স*) ভাবে বিচার করিব।” তখন ওমর কোমমুক্ত করবাল হন্তে ধারণপূর্ববক গৃহ হইতে বাহির 
হক»! কপটেয় শিরশ্ছেদন করিলেন, এবং বলিলেন, “যে ব্যক্তি এমন বিচারকের বিচারে সম্মত নয়, 
তাহার শাস্তি এরূপ হওয়। শ্রেযঃ ।” হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হগুরতের নিকটে যাইয়| হত্যার 
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জ্ঞাত; অবশেষে তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, তাহাদিগকে উপদেশ দেও, এবং 
তাহাদিগকে তাহাদের অন্তরে সঞ্চারক বাক্য বল। ৬১। এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা মান্য 
করা উদ্দেশ্য ব্যতীত আমি কোন প্রেরিত পুরুষকে প্রেরণ করি নাই, এবং যখন ইহারা 
নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তখন যদি তোমার নিকটে আসিত, 
পরিশেষে ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিত, এবং প্রেরিত পুরুষ ইহাদের জন্য ক্ষমা 
চাহিত, তবে নিশ্চয় ঈশ্বরকে প্রত্যাবর্তনকারী দয়ালু প্রাপ্ত হইত। ৬৪। অবশেষে 
তোমার ঈশ্বরের শপথ, তাহাদের পরস্পর বিবাদে তোমাকে বিচারক নিযুক্ত না করা 
পর্য্যন্ত তাহারা বিশ্বাসী হইবে না, তৎপর তুমি যাহা আদেশ করিবে, তাহাতে তাহারা 
নিজ অস্তঃকরণে কঠিন বোধ করিবে না, এবং গ্রতণীয়রূপে গ্রহণ করিবে * ।৬৫। এবং 
যদি আমি তাহাদের সম্বন্ধে লিখিত।ম যে, তোমরা আপনাদিগকে বধ কর ও আপন গৃহ 
হইতে বাহির হইয়| যাও, তবে তাহাদের অল্লসংখ্যক ভিন্ন উহা করিত না, এবং যে 
বিষয়ে উপদেশ কর! হইয়াছে, যদি তাঁহারা তাহা করিত, তবে নিশ্চয় তাহাদের জন্ত উই! 
মঙ্গল ও (বিশ্বাসের ) দৃঢ়তা বিষয়ে প্রবল হইত । ৬১।+এবং আমি একাস্তই তখন 
নিজের নিকট হইতে তাহাদিগকে মহাপুরস্কবার দান করিতাম। ৬৭14 এবং একান্তই 
তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করিতাম। ৬৮1 এবং যাহারা ঈশ্বরের ও প্রেরিত 
পুরুষের আদেশ মান্য করে, পরে তাভারা তাহাদের সহযোগী হয় প্রেরিত পুরুষের 
যোগে যাহাদের প্রতি ঈশ্বর দান করিয়াছেন এবং যাহারা সত্যাচারী ও ধর্শযুদ্ধে 
ত ও সাধু; এবং তাহার! উত্তম সহচর । ৬৯। ঈশ্বর হইতে এই দান, এবং ঈশ্বরই 
জ্ঞানবান্‌ যথেই। ৭০ | ( র, ৯, আ, ১১) 


বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে, এবং শপথপূর্বাক বলে যে, আমরা কলাণ ও সন্ভাব চির 
কিছুই চাহি না, তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। সেদিন ওমর “ফারুক” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
(ত, কা, ) 

* যখন জোবয়র ও হাতে হজরতের বিচারালয় হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন, মেকদাদ ঠাহাদের 
নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন যে, “কাহার সম্বন্ধে স্বতাধিকারিত্বের আদেশ হইল।” হাতেৰ 
বলিলেন, “ইহার ভ্রাতুপূত্রের সম্বন্ধে স্বত্ব স্থির হইয়াছে ।” এই কথ! বলিবার কালে স্বর বিকৃত 
করিয়। ও মুখ ফিরাইয়। অগ্রান্তের ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন একজন ইহুদি সেখানে উপস্থিত 
ছিল। নে হাত্ডেবের এই ভাব দেখিয়া বলিল, “ইহার! কেমন লোক, ইহারা মোহম্মদকে প্রেরিত 
পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করে, এদিকে ঠাহার আদেশের প্রতি আস্থাশৃন্য। মুসার সময়ে এশ্রায়েল, 
বংশীয় কতকগুলি লোক কোন অপরাধ করিয়াছিল, তাহাতে মুসা আদেশ করেন, তোমাদের 
এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এই যে, তোমর! পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হত ₹ও; তৎক্ষণাৎ সকলে আজা' 
শিরোধার্য্য করিয়া পরম্পব হত্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে সপ্ততিসহন্র লোক প্রাগত্যাগ করিল। 
আপনাদের প্রেরিত পুরুষকে কখনও তাহার! অমান্য বা! অবিশ্বাস করে নাই” কয়সের পুত্র সাবেত 
এই কথ শুনিয়। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে, "যদি হজরত আমাকে আদেশ করেন যে 
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হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনাদের অস্ত্র ধারণ কর, বিভিন্নরূপে বহির্গত হও, অথব! 
দলবদ্ধ হইয়া বাহির হও। ৭১। এবং পরে তোমাদের মধ্যে কতক লোক আছে 
যে, একান্তই বিলম্ব করিয়! থাকে ; পরিশেষে যদি তোমরা বিপদ্গ্রস্ত হও, তাহার! বলে, 
“যখন আমরা তাহাদের সঙ্গী ছিলাম না, তখন নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ 
কারয়াছেন।” ৭২। এবং যদি ঈশ্বর হইতে তোমর| সনুক্নতি লাভ কর, তবে যেন 
তোমাদের ও তাহাদের মধো কখনও বন্ধুতা ছিল না, তাহার! বলে, “হায়! যদি আমরা 
তাহাদের সঙ্গে থাকিতাম, তবে মহালাঁভে লাভমান হইতাম ।”* ৭৩ 1 পরিশেষে 
যাহার! সাংসারিক জীবনকে পরলোকের জদ্য বিক্রয় করে, তাহাদের উচিত যে ঈশ্বরের 
পথে সংগ্রাম করিতে থাকে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়া হত হ 


হত হয়ব! জয়ী 
হয়, পরে অবশ্য আমি তাহাকে মৃহাপুরস্কার দান করি | ৭৪। এবং যাহার! বলিয়া 


থাকে যে, “হে আমাদের প্রতিপালক, ইহার অধিবাসী অত্যাচারী, এই গ্রাম হইতে 
আমাদিগকে বাহির কর ও তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য কাধ্যসম্পাদক নিযুক্ত 
কর, এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।” তোমাদিগের 
কি হইয়াছে যে, সেই দুর্বল স্ত্রী পুরুষদিগের নিমিত্ত ও বালকদিগের নিমিত্ত ঈশ্বরোদেশ্টে 
তোমর! যুদ্ধ করিবে না? 8 ৭৫। যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহার! ঈখরোদেশ্টে সংগ্রাম 
করে, এবং যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহারা পুন্তলিকার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে; অতএব 
তোমরা শয়তানের প্রেষাম্পদদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের প্রতারণ! দুর্বল। 
৭৬। (বর, ১০, আ, ৬, ) 


তুমি কি ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই যে, তাহাদিগের জন্য 
বলা হইল যে, তোমরা স্বীয় হস্ত বন্ধ করিয়া রাখ, | যুদ্ধে নিবৃত্ত থাক, ) নমাজকে প্রতি- 


(পন তা ৯ অপি এ সপ লা ত 
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আত্মহত্যা কর, আমি তখনই এই আজ্। পালন করিব" অন্য ছুই তিন জনও এই কথ। ভি 
তখন ঈশ্বরের এই আজ্ঞা! হয়। (ত, হো, ) 

* অর্থাৎ এই সকল লোক কপট, ইহার! ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলে না, বরং আপনাদের 
লাভ ক্ষতি গণন! করে। যে কাধ্যে লোকের ক্লেশ দেখে, সে কাধ্য হইতে তাহার! দুরে থাকে ও 
তাহাতে যোগ দেয় নাই বলিয়! হধ প্রকাশ করে. এবং লাভ দেখিলে সে কাধ্যে যোগ দেয় নাই 


বলিয়। অনুতাপ করিয়া পাকে ও শত্রুর স্তায় হিংসা করে। (ত ফা?) 
+ মোসলমানদিগের উচিত যে, পাধিব জীবনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরলোকের প্রতি দৃষ্টি 
রাখেন, এবং যেন মনে করেন, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নানাপ্রকার লাভ আছে। (ত, ফা) 


1 ছিবিধ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ আবশ্যক । এক, ঈচ্ছরের ধশ্মকে বিস্তার করা, ২য়, যে সকল উপায়হীন 
মোসলমান কাফেরদিগের হস্তে পড়িয়া উৎপীড়িত ও বিড়দ্িত হইতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার কর|। 
সক! নগরে এরূপ বহুসংখ্যক মৌদলমান উংপীড়িত ও বিপদ্গ্স্ত হুইয়াছিলেন। তাহারা নান! 
কারণে বাধ্য হইয়| হজরতের সঙ্গে ম্ধ। হইতে প্রস্থান কগ্তে পারেন নাই। তাহাতে মন্কাবাসী 
পৌত্তলিকগণ তীহাদিগকে পুনর্ববার পৌত্তলিক করিবার জন্য বিশেষরূপে উৎপীড়ন করে। (ত, ফা) 

১৬ 


৯৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ঠিত কর, জকাত দান কর, (তাহাতে সন্মত হইল 7) পরে যখন তাহাদের সম্বন্ধে যুদ্ধ 
লিখিত হইল, অকস্মাৎ তাহাদের একদল ঈশ্বরকে যেরূপ ভয় কর! উচিত সেই প্রকার 
কিন্বা তদপেক্ষা অধিক ভয়ে লোককে ভয় করিতে লাগিল, এবং বলিল, “হে আমাদের 
প্রতিপালক, তুমি আমাদের সম্বন্ধে সংগ্রাম কেন লিপি করিলে? এক অল্প সময় পর্যন্ত 
কেন আমাদিগকে অবকাশ দিলে না?” তুমি বল, সাংসারিক লাভ ক্ষুদ্র, যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরতীরু হয়, তাহার জন্য পরলোক উৎকৃষ্ট, তাহার! স্ত্রপরিমাণও অত্যাচরিত হইবে 
না! *। ৭৭। যে স্থানে তোমরা থাকিবে, যদি তোমরা সুদৃঢ় উচ্চ ছুর্গেও বাস কর, 
মৃত্যু সেস্থানে তোমাদিগকে ধরিবে। যদি তাহাদের প্রতি কোন কল্যাণ উপস্থিত হয়, 
তাহার! বলে, “ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে,” এবং যদি কিছু অকল্যাণ উপস্থিত হয়, বলে, 
“ইহা! তোমা হইতে হইয়াছে ;” বল, সমুদায় ঈশ্বর হইতে হইয়াছে । অবশেষে সেই দলের 
কিরূপ অবস্থা, যাহারা কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিকটবন্তী নহে ৭? ৭৮। যে কিছু 
কল্যাণ তোমার প্রতি উপস্থিত হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে এবং যে কিছু অকল্যাণ তোমার 
প্রতি উপস্থিত হয়, তাহ! তোমার জীবন হইতে হয়; আমি তোমাকে ( হে মোহম্মদ, ) 
লোকের জন্য প্রেরিত পুরুষরূপে পাঠাইয়াছি, ঈশ্বর সাক্ষ্যদানে যথেষ্ট &£1 ৭৯ 
যে বাক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞ! পালন করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞ। পালন করিয়া 
থাকে, এবং যাহারা অমান্য করে, আমি তোমাকে তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি 
নাই $। ৮০। এবং তাভার। বলিয়া থাকে বে, আজ্ঞ। প্রতিপালিত হইতেছে, পরে 
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£ অর্থাৎ প্রথমতঃ মন্কানিব।সী মোসলমানের। পোন্ত'লকগণ কর্তৃক উৎপাড়িত হইলে, ঈশ্বর সেই 
পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিতে ভাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ধৈযা ধারণ করিতে আজ্ঞ। 
করিয়।ছিলেন। পরে বুদ্ধের আদেশ হইলে বিশ্বাসী মোলদানের! তাহাতে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন, 
যাহার বল্পবিশ্বাসী অসরল ছিল, তাহার অপশ্গভ হইল, ঈগরের শ্যায় মনুষাকে ভয় করিতে লাগিল ও 
মৃত্যুভয়ে ভীত হইল ! (ত, ফা.) 

1 এস্ানেও কপটদিগের প্রসঙ্গ , যদি যুদ্ধে হবাবস্থ হয় ও জয়ী হওয়। যায়, তবে বলে যে, 
ইহ| ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, হচরতের উদ্যোগ নৈপুণোর কোন কথাই বলে না। কোন ব্যতিক্রম 
হইলে ভঙ্গরতের উপর দোষারোপ করে। এদ্দণ ঈপ্রর বলিতেছেন যে, জয় পরাজয়।দি সমুদায় ঘটনার 
মূলে ঈখর আছেন । প্রেরিতপুরুধের আয়োন্ন উদ্যোগের মূলেও ঈশ্বরের প্রতাদেশ। কোন 
দুর্ঘটনা হইলেও জানিবে যে, তদ্দারা ঈশ্বর তোমাদিগকে তোমাদের অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক 
করিতেছেন ।' (ত; ফাঃ) 

1 কেহ কেহ এই আয়তের এরূপ বাখা। করিয়। থাকেন; যথা, হে মনুষ্ধ, তোমার প্রতি যে 
কল্যাণ উপস্থিত হয়, তাহ। ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়। পাকে, যে অকলাণ হয়, তাহা তোমার পাপের জন্য 
হইয়। থাকে। (ত, হো, ) 

$ “যে বাক্ি প্রেরিতপুরুষের আজ্ঞা পাপন করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞ। পালন করিয়। থাকে” 
ইহার তৎপধা এই যে, প্রেরিতপুরুম যাহ। বলেন, ঈশ্বরের আদেশে বলিয়| াকেন। অতএব তাহার 


যখন তাহার! তোমার নিকট হইতে বহির্গত হয়, তাহাদের এক দল তুমি যাহ! বলিয়া 
থাক, তাহার বিরুদ্ধে রজনীতে মন্ত্রী করে; তাহারা রাত্রিতে যাহ। বলে, ঈশ্বর তাহা 
লিখিয়া রাখেন । অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর 
কর ও ঈশ্বর কার্ধাসম্পাদনে ঘথেষ্ট।৮১। অনন্যর তাহারা কি কোর্-আনে প্রণিধান 
করিতেছে না? এবং যদি তাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে ( সমাগত ) হইত, 
তবে তাহারা একান্তই তাহাতে প্রচুর ব্যতিক্রম পাইত *।৮২। যখন তাহাদের 
নিকটে ভয় ও নির্ভয়ের কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহার! তাহা রটনা করে, এবং তাহ।- 
দের মধ্যে যাহার! তাহার অন্থপন্ধান লয়, যদি তাহার! প্রেরিত পুরুষ পর্যন্ত, তাহাদের 
কাধ্যসম্পাদক পর্য্যন্ত তাহ] প্রত্যানয়ন করিত, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহ। 
করিতে স্বক্ষম, উহারা অবশ্য তাহ! জ্ঞাত হইত ; তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও 
দয়া না থাকিলে একান্তই অল্পসঙ্খক ব্যতীত তোমর। শয়তানের অনুসরণ করিতে %। 
৮৩। অনন্তর (হে মোহম্মদ, ) পরমেশ্বরের উদ্বেগে সংগ্রাম কর, তোমার জীবনে ব্যতীত 
তোমাকে প্রপীড়িত কর! হইবে না, বিশ্বাধিগণকে উত্তেজিত কর, সম্বরই ঈশ্বর কাফের- 
দিগের সমর বন্ধ করিবেন, ঈশ্বর ঘুদ্ধবিষয়ে হুদ ৪ শাস্ডিদানবিষয়ে সুদ | ৮৪। যে 
বাক্তি শুভ অন্গরোধে অনুরোধ করে, তাহার জন্ত উহার ভাগ থাকিবে, এবং যে বাক্তি 
আজ্ঞ পালন ক কর! ও ঈশ্বরের আজ। পালন কর তুলা । "যাহারা অমান্ত করে, আনি তোমাকে, হে 
মোহন্মদ, ত।হ।দিগের প্রতি রক্ষক নিধুক্ত করি নাই |” ইহার অর্থ এই যে, তুনি তাহাদের অবাধাত।, 
বিভ্রেহিতা আদি পাপকে পোষণ কর, এরূপ অমি আদেশ করি নাই । (ত, হোঃ) 

* অর্থাৎ মনুষ্য প্রতোক অবস্থার অনুরূপ কথ! বলিয়। থাকে । তাহার ক্রোধের অবস্থায় দয়ার 
প্রতি দৃষ্টি থাকে না, দয়ার অবস্থায় ক্রোধের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। ন'সারের বর্ণনা! করিতে যাইয়া 
মে পরলোক তুলিয়া যায়, পরলোকের বর্ণনার সময় তাঁহার সংসারের দৃষ্টি থাকে না ইত্যাদি। 
মনুমোর কাধো এইরূপ একদেশদশিত রহিয়াছে । কোব-আ।ন যে ঈশ্বরের বাকা, তাহার প্রমাণ এই যে, 
ভাহ।র প্রত্যেক বিষয়ের উত্তিস্থলে অপর দিকে দৃষ্টি আছে, মনোযোগ করিলেই তাহা বুৰ। যায়। 
তাহার সকল স্থানে সকল বিষয়ের বর্ণন' এক তাবে হইয়ছে। এস্থলে কপটদিগের প্রসঙ্গ, এস্থানে 
প্রত্যেক কথায় যথোপযুক্তরূপে দোষারোপ হইয়াছে, আবাৰ যে যে স্থানে সাধারণের প্রতি উক্তি, 
নেস্থলে যাহার প্রতি দেষের আরোপ হওয়। বিধেয়, তাহার প্রতিই দোষারোপ হইয়াছে। (৩, ফা, ) 

+ অর্থাং কোথ| হইতে কোন সংবাদ পাইলে দলপতি ব' প্রধান কায্যকারকের নিকটে তাহা 
উপস্থিত করিবে, তাহারা তাহ! সভা বলিয়| স্থির করিলে তংসম্বন্ধে যাই! করিতে হয় করিবেন। 
হজরত এক ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায় হইতে জকাত গ্রহণ করিবাব জন্য পাঠাইয়। ছিলেন, তাহার! 
তাহাকে অভার্থন করিয়৷ গ্রহণ করিতে সমুদাত হন। তখন ভীহীর! মারিতে আপিতেছেন মনে 
করিয়। সে কিরিয়। আইসে, এবং মদিনানগরে প্রচার করে যে, অমুক মপ্প্দায় শত্রু হইয়। দীড়াইয়াছে। 
এ পরাস্ত হঙ্জরতের নিকটে এই সংবাদ পঁহছে নাই, এদিকে নগরময় তাহ। প্রচার হইয়া গিয়াছে। 
এই প্রকার তখন অনেক লোক অনুসন্ধান না করিয়া ও দলপতিকে না জানাই! বহ কথ! রটন। 
করিয়াছিল। পরিশেষে তাহা মিথ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । 2 
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অশুভ অনুরোধে অনুরোধ করে, তাহার জন্য তাহার ভাগ থাকিবে, এবং ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে 
রক্ষক হন *1৮৫| এবং যদি তোমরা সেলাম দ্বারা সম্মানিত হও, তবে তোমরা 
তদপেক্ষা উত্তমরূপে সম্মান করিও, অথবা তাহা প্রতিদান করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় 
বিষয়ের বিচািক হন ণ। ৮৬। তিনি ব্যতীত উপান্ত নাই, তিনি একাস্তই তোমাদিগকে 
কেয়ামতের দিনে একত্র করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই, এবং কথায় ঈশ্বর অপেক্ষা কে 
অধিকতর সত্যবাদী ?৮৭। (র্‌, ১১, আঁ, ১১:) 
তোমাদের কি হইল যে, ( হে মোসলমানগণ, ) তোমরা! কপট দিগের সম্বন্ধে দুই পক্ষ 
হইলে? এবং তাহারা যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে অধোমুখ করিয়! 
রাখিয়াছেন। ঈশ্বর যাহাকে পথচ্যুত করিয়াছেন, তাহাকে কি তোমর! পথ প্রদর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিতেছ? ঈশ্বর যাহাকে পথচ্যুত করিয়াছেন, পরে তাহার জন্য কোন পথ পাইবে 
ন! $1৮৮। যেমন তাহারা কাফের হইয়াছে, তোমরাও কাফের হইবে আশায় তাহারা 
& যথা, কেহ কোন ধনবান্‌কে অনুরোধ করিয়। কোন দরিগ্রকে কিছু দেওয়াইলে, নেও দেই 
ধনবানের সঙ্গে ও দানের পুণ্যের ফলভোগী হয়, এবং কেহ কোন অত্যাচারীকে এই উপায়ে বন্ধনমুক্ত 
করিলে, সেই অত্যাচারী শ্বাধীনত। পাইয়। যে অতাচার করে, অনুরোধকারীও সেই পাপের অ'শী 
হইয়। থাকে । (ত,ফ৷,) 
+ যদি কেহ তোমাকে “অস্সলাম অলয়ক্‌” বলে, তুমি তাহার উত্তরে “অলয়কমস্সলাম রহম- 
তোহ” বলিবে, এবং যদি দে “রহমতের” সঙ্গে সলাম যোগ করিয়। বলে, তুমি তাহার উত্তর 
“বরকাতোহ্‌” শব্দ বৃদ্ধি করিবে, অথব। “অস্পলাম অলয়কের” ইত্রে, “অলয়কম অস্লাম” বলিবে। 
এটি বিধিমাত্র । প্রথমে যাহ! উক্ত হইয়াছে, ইহ। গৌরবন্চক উত্তর ও এস্‌লাম ধর্ণ্মের উচ্চ নীতি । 
মোসলমান মোসলমানের সেলামের উত্তরে অধিক আশান্দাদনুচক বাকোর প্রয়োগ করিবে। অপর 
লোকের সেলামের উত্তরে কেবল তাহার সেই কথা টার পুনর-ক্তি করিবে। (ত, ছে) 
“অস্সলাম অলয়ক” শব্দের অর্থ গ্রীবার নমন তোমার প্রতি, “অলয়কমস্সলাম রহমতে?” অর্থ 
তোমাদিগের প্রতি গ্রীবার নমন, ঈশরের অনুগ্রহ হটক। “বরকাতেছ” শব্দের অর্থ তাহার সমুহ 
প্রসন্নতা ৷ 


একদা মন্ধ। হইতে কয়েক জন লোক সদিনাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। কতক দুর যাইয়| 


চিন্তিত হয় ও পথ হইতে ফিরিয়া আইসে, এবং এস্লাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে বলিয়! মিন 
নগরে হজরতের নিকটে সংবাদ প্রেরণ করে। তাঁহাদের সম্বন্ধে মোসলম।নদিগের মধো মতের 
 অনৈকা উপস্থিত হয়! কতকগুলি লোক বলে যে, তাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে কতকলোঁক বলে, তাহার! 
কপট। তাহাতেই এই আয়ত অবতীৰ্ণ হয়। অনেকে বলেন যে, মদদিনার উপনিষাসী একদল 
মে।দলমান মদিনার বায়ু অস্বাস্থাকর ছিল বলিয়। হজরত হইতে প্রান্তরে বাদ করার অনুমতি গ্রহণ 
করিয়াছিল। তাহার মদিনানগর পরিত্যাগ করিয়। মক্কায় আসিয়। তথাকার পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে 
যোগ দেয়, তাহাতেই তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ে হজরতের ধর্মবন্ধুদিগের সংশয় উপস্থিত হয়, পর্পর মততেদ 
হওয়াতে তাহারা ছুই দল হইয়া! যান। তজ্জন্তই তোময়। কেন দুই গক্ষ হইলে, তাহাদের ধর্দুত্োহিতা- 
বিষয়ে একমত হইলে ন! কেন? এই মর্ন্বের আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, ছে?) 
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বন্ধুতা করিয়া! থাকে, অবশেষে তোমরা পরস্পর তুল্য হইবে; অতএব ঈশ্বরোদে্ট্ 
দেশত্যাগ করা "পর্য্যন্ত তাহাদিগের কাহাকেও তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, পরন্থ 
যদি তাহারা অগ্রাহ করে, তবে তোমর। তাহাদিগকে ধর ও যেস্থানে পাও তাহাদিগকে 
সংহার কর, এবং তাহাদের কাহাকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী বলিয়া গ্রহণ করিও না &। 
৮৯। + যাহারা (এমন ) কোন দলে মিলিত হয় যে, তোমাদের ও তাহাদের মধ্য 
অঙ্গীকার রহিয়াছে, 1 কিন্বা যাহারা তোমাদের নিকটে আগমন করে যে, তোমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তাহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত, অথবা যাহারা আপন দলের সঙ্গে সংগ্রাম 
করে তাহাদিগকে ব্যতীত $$; এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্য তাহাদিগকে 
তোমাদিগের উপর প্রবল করিতেন, পরে অবশ্য তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত; 
পরিশেষে যদি তাহারা তোমাদিগ হইতে অপস্থত হয়, অপিচ তোমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ 
ন! করে ও তোমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে, তবে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি তোমাদের 
জন্ত কোন পথ করেন নাই &। ৯০। অবশ্য তোমরা অন্ত (এমন) দলকে প্রাপ্ত 
হইবে যে, তাহারা ইচ্ছ| করিতেছে, তৌমাদিগ হইতে নিয় হয়, এবং আপন দল হইতে 
নিয় হয়; খা যখন তাহার! অ ত্যাচারের দিকে প্রত্যানীত হ হয়, তখন তাহাতে ত অধোমুখ 
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যাহার! প্রকাশ্যে মোমলমান ছিল না, কেবল স্বার্থ উদ্দেগ্ঠে হজরতের সঙ্গে সন্ভাব রক্ষা করিয়া 
চলিতেছিল, এস্থলে তাহাদিগকে কপট বল৷ হইয়াছে! হজরতের সৈন্যের সাহায্যে আমাদের ধন 
প্রাণ রক্ষ! পাইবে, এই লক্ষ্য করিয়া! তাহারা উহার সঙ্গে সন্ভাব স্থাপন করিয়।ছিল। যখন মোঁসল, 
মানের! অবগত হইলেন যে, ইহাদের গমন।গমনের উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থ উদ্দেশ্যে, প্রেমের অনুরোধে নয়, 
তপন অনেকে বলিলেন যে, ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দুরে থাকিতে হইবে। আবার কতক 
লেক বলিলেন যে, ইহাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যাউন্ হয়তো! এতন্দারা ইহারা বিশ্বাসের পথে 
আদিবে। তাহাতেই কাহাকে ধৰ্ম্মপথ প্রদশন বা পথচুত কর! ঈশ্বরের হন্যে, উহার চিন্তা তোমাদের 
কেন? এইরূপ এশ্বরিক বাণী অবতীর্ণ হয়! (ত,ফাঁ,) 
* ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করার অর্থ, বিশ্বানী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রসন্নতা উদ্দেশ্যে স্বদেশ 
ত্যাগ করিয়। যাওয়া, স্বার্থের জন্য নয় । “যদি তাহাবা অগ্াহা করে" ইহার অর্থ “ধর্মাবিশ্বাস ও দেশত্যাগকে 
যদি তাহার! অগ্রাহ্য করে।” (ত, হোঁ, ) 
{+ এই দল খজয়। গোষ্ঠী বা বেকর কিম্বা আস্লম গোঠী, ইহাদের সঙ্গে প্রেরিতপুরুষ এইরূপ 
অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন যে, যে বাক্তি তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, সে তাহার সঙ্গে মিলিত হইল 
বলিয়। গণা হইবে । (ত, হোঃ) 
+ অর্থাৎ আপন দলের কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাহারা প্রতিশ্রুত । ইহার! 
মদলহবংসীয় লৌক। প্রেয়িতপুরুষের পক্ষ হইয়া কোরেশদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইহারা অঙ্গীকার 
বন্ধ হইয়াছিল। (ত হো?) 
$ “কোন পথ করেন নাই” ইহার অর্থ, তাহাদিকে আক্রমণ করা ইত্যাদির বিধি দেন নাই। 
(ত, হে) 

পা এই দল গতফান বা আসদগোষ্ঠী, যাহারা মদিনাতে যাইয়া, আপনার! এম্লাম ধর্দে বিশ্বাসী, 
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হইয়। থাকে; পরস্ত যদি তোমাদিগ হইতে অপস্থত না হয় ও তোমাদের সম্বন্ধে সন্ধি 
স্থাপন না করে এবং আপন হস্ত বদ্ধ না করে, তবে তাহাদিগকে ধর ও তাহাদিগকে যে 
স্থানে পাও সংহার কর, এবং তোমরা এই সেই দল যে আমি তাহাদের উপর 
তোমাদিগকে উজ্জল প্রমাণ দান করিয়াছি * | ৯১। (বর, ১২, আ, ৪) 

এবং ভ্রম বাতীত মে।সলমানকে হত্য। কর। মোসলমানের পক্ষে উচিত নহে, এবং 
যে ব্যক্তি ভরমবশতঃ কোন মোমলম।নকে হত্য। করে, তবে একজন মোসলমানের গ্রীবা 
বন্ধনমুক্ত করিতে হয়, এবং খয়রাত না করিলে তাহার পরিবারের প্রতি হত্যার মূল্য 
নমর্পণীয় ; পরন্ত যদি সে তোমাদের শক্রুদলন্থ ও মে।সলমান হয়, তবে একজন মোমল- 
মানের গ্রীবার বন্ধনমোচন কর্তবা, এব" যদি সে সেই দলের হয় যে তোমাদের ও তাহাদের 
মধ্যে অঙ্গীকার আছে, তবে হত্যার মূল্য তাহার পরিবারের প্রতি সিডি এবং এক 
জন মোদলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করিতে হয়; পরস্থ যে বান্তি তাহ। প্রাপ্ত ন| হয়, 
ঈশ্বরের দিক্‌ হইতে ( তাহার ) প্রায়শ্চিত্ত ছুই মাস অবিচ্ছিন্ন রোজ।পালন, ঈশ্বর জ্ঞাত! 
ও নিপুণ ৭ । ৯২। এবংযে বান্তি জ্ঞাতসারে মোসলমানকে হত করে, পরে তাহার 


এরূপ প্রচার করে; পরে মক্কায় যাইয়া কাফেরদিগের সঙ্গে মিলিত হয় ও এস্লাম ধৰ্ব্মের শত্রু হইয। 


দাড়ায় ! (ত, হো? ) 
* অর্থাৎ কতক লেক আছে যে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না এবং স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিব 
ন! বলিয়া প্রহিজ্ঞা করে, কিন্তু স্থির থাকিতে পারে না। যখন আপন দলে জয়ঙী দেখে, তখন 
তাহাদের সঙ্গে যাইয়| যোগ দেয়। অতএব যাহার! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে 
ব্রুটি করিও ন1। (ত, ফা, ) 
+ আবু রবয়ের পুত্র আয়াশ নামক বার সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরতের মদিন।- 
প্রশ্নের পুর্বে মায়শ মোসলমানধর্্ম গ্রহণ করিয়া আম্মায়পিগের নিকটে তাহ! গুপ্ত রাখিয়।ছিল। 
হজরত মদিনায় চলিয়া গেল একদিন রাত্রিতে দে মদিনাভিমুখে পলায়ন করে। আয়াশের মাতা 
তাহার বিচ্ছেদে অত্যান্ত শোক বিলাপ করিতে গাকে। আায়শেব সহোদর ভ্রাতা হারেস মাতার 
বিলাপ পরিত।প দেখিয়া আবুজছলের সহায়তায় আয়াশের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মদিনার নিকটে 
তাহাকে পাইয়। নান! ছলকোৌশলে মন্ধায় ফিরাইয়া লইয়া আইনে । তথায় এস্লাম ধর্ম পরিত্যাগ 
করাইবার জন্য হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাকে র'দ্রে রাখিয়া দেওয়া হয়! তপন জয়দের পুত্র হারেস 
তাঁহার নিকটে যাইয়া বলে, এই ক্লেশ যন্বণা কেন সঙ্গ করিডেছ,। এস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 
সুপী হ'9। পরিশেষে মআয়াশ নানাপ্রকারে উতপাড়িত হইয়া অবলগ্থিত ধর্ম পরিত্যাগ করে। 
পুনর্ববার সেই হারেস আনিয়া তাহাকে বিদ্ধপ করিয়া বলে যে, “যে ধৰ্ম্ম অন্ন্্বন ক্ষরিয়াছিলে। যদি 
তাহা সত্য ছিল, তবে কেন পরিতাগ করিলে, অসতা হইলে তাহা গহণ করিয়।ছিলে বা কেন ” 
আয়াশ হারেসের এই বাবহারে কুদ্ধ হইল, এবং শপথ করিয়া বলিল, 'ফুযোগ পাইলেই আঙি 
তোমাকে যেরূপেই হউক বধ করিব” অতঃপর আয়াশ মদিনায় যাইয়া! পুনর্ধধার ধর্শাগ্রহণ করে। 
হারেসও মদিনায় যাইয়া মে।সলমান হয়। হারেদের ধর্গ্রহণ বৃত্তান্ত আয়শ অবগত ছিল না। 
এক দিন নে হারেসকে নির্জনস্থানে পাইয়া তাহার জীবন সংহার করে। হঞ্জরতের ধর্পবন্ধুগণ 


সরা নেসা 


জন্য শান্তি নরক, তথায় চিরাবহ্থিতি, এবং তাহার প্রতি ঈশ্বর ক্রোধ করিয়াছেন ও 
তাহাকে অভিসম্পাত করিরাছেন, এবং তাহার জত মহাশাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন *। 
৯৩। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমর। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ( যুদ্ধে) গমন কর, তখন উর 
লইও, যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি সলাম অর্পণ করে, তাহাকে বলিও ন। যে, তুমি 
মোসলমান নও; তোমরা পার্থিব সামগ্রী চাহিতেছ, পরস্ত ঈশ্বরের নিকটে লুঠন বা 
প্রচুর আছে; এইরূপ ভোমরা প্রথমে ছিলে, পরে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি হিতসাধন 
করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিও, তোমর| যাহ। কর, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহ। জ্ঞাত হন। ণণ। 


১০৩ 


আয়াশকে ভংদনা করিয়া বলেন, “তুমি অমথ! একজন মোসলমানকে বধ করিয়াছ, কেয়ামতে কি 
উত্তর দান করিবে?” তজ্জন্য আয়াশ অনুতপ্ত হয়] হচরতের নিকটে যাইয়। সবিশেষ নিবেদন করে 
রে 


তাহাতে এই আয়তের অনভারণ। হয় । (ত, ছে, ) 
৭ ৬৬৪ 


অন্দে প্রকার ভ্রমে হা হইতে পারে। এস্থানে নোমলমানকে কাফের দীনিঃ়| হা কর।র 
উল্লেখ হইয়ছে। সকল প্রকার ভ্রমঙ্তনিত হত৷-পাঁপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই কয়েকটি ভনুষ্ঠানের 
বিধি। ১ম একজন মোনলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করা জর্থাং কোন মোসলমান ত্রীতদ।সকে দাস 
হইতে মুক্তি দান করা। তাহার সঙ্ঘটন শী হইলে অবিচ্ছিন্ন দ্ুইমাম কাল রোজা পালন বিধি। 
অপরাধের জন্য ঈশ্বরসন্থদ্ধে এই স্বত্ব । ১য়, হত ব্যক্তির উন্তর'পিকারীকে হত্যার মুলা প্রদান কর! 
কর্বা। সে ইচ্ছ। করিলে হাহা খয়রাত কবিঃ। অর্থাৎ দেয় অর্থ ক্ষমা করিয়া হত্যাকারীকে মুক্তি দিতে 
পারে। যদি হত বাক্তির উত্তর'বিকারী মোললমান হয় অপব! সঙ্গিবন্ধনে বদ্ধ কাফের হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে হতার মুলা প্রদান করা হইয়া বাকে, শত্রু কাফের হইলে প্রদান করা বিধি নহে। হনিফী 
ধন্সমতে মোললমানের হভ্যার মূলা ভানুমাশিক তুই সহম্ব সাত শত চল্লিশ মুদ্রা। তাহ! তিন বৎসরের 
মধো ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে পারে। (ত. ফা) 

« জরারার পুত্র মকিন আপন ভ্রাতী হশনকে বনি অন্নগ্থারের পল্লীতে নিহত প্রাপ্ত হইয়া 
হজরতের নিকটে যাইয়া এ বিষয় নিবেদন কর | ভ্ররহ হার সঙ্গে ভহির কঙারীকে বনি অন্ন- 
জ্বরের নিকটে প্রেরণ করিয়। তাহাকে বলিয়া পাঠান মে. কে হত্যাকারী, জ্ঞাত থ।কিলে গকিমের 
হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে, অন্যথা যথাবিবি হার মূলা মকিনকে প্রদান করিবে। বনি অন্নম্জার 
এই জা! প্রাপ্ত হইয়া হতার যুলাঙ্গরূপ একশত ইষ্ট মকিস্কে প্রশন করে। মকিনস ভহিরের সঙ্গে 
মদিনায় যাত্রা! করিয়া নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে শয়তানের কৃমনুণায় পড়ে, মে নিরপরাধী জহিএকে 
মারিয়া ফেলে। তৎপর দে মদিনায় না যাইয়া থা হইতে মক্কায় ফিরিয়া আইমে। তাহাতে এই 
আয়ত অবতীণ হয়। (ত, হো, ) 

+ হঙজ্জরতের জীবদ্দশাকালে একদল এস্লাম সৈন্য কোন গ্রামে উপস্থিত হয়। সেখানে কতিগয় 
মোসলমান কৃষক ছিল, তাহারা স্বীয় পালিশ পঞ্চদিগকে পাশে রাখিয়া ছণ্ডাচমান হয়, এবং সেই 
মৈন্যদিগকে সেলাম করে । নেনাগণ মনে করে যে, ইহারা স্বার্থোদ্দে:শ মৌসলমানী প্রকাশ করিতেছে । 
এই ভাবি তাহাদিগকে বধ করে, এবং তাহাদের গৃহপালিত পশুদকল হরণ করিয়া লইয়া যায়। 
তাহাতেই এই আয়ত অবতীণ হয়। “এইীপ তোমরা প্রথমে ছিলে” যে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই 
যে, তোমর| পূর্বে স্বার্থে দ্দেষ্ে অযথা হত্যা করিতে, কিন্তু মোমলমান হইয়| এক্সণ আর তাহা করা 
তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। (তি ফা) 


১০৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৯৪। উপবিষ্ট অক্ষত বিশ্বাসিগণ এবং আপন ধন ও আপন জীবনযোগে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে 
সংগ্রামকারিগণ তুল্য নহে; পরমেশ্বর আপন ধন ও আপন জীবনযোগে সংগ্রামকীরী- 
দিগকে মর্যাদায় উপবেশনকারীদিগের উপর গোৌরবাদ্বিত করিয়াছেন, এবং সকলের 
সঙ্গে পরমেশ্বর উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন, পরমেশ্বর উপবেশনকারীদিগের অপেক্ষা 
সংগ্রামকারীদিগকে উচ্চ পুরস্কার অধিক দিয়াছেন । ৯৫। আপনার নিকট হইতে তিনি 
মর্যাদা সকল ও ক্ষমা এবং দয়া (প্রদান করিয়াছেন ) এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু 
হন * | ৯৬। (র, ১৩, আও ৫) 

নিশ্চয় যাহারা আপন জীবনের উতৎগীড়নকারী ছিল, তাহাদিগকে দেবগণ গতাস্থ 
করিয়। জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোমরা কি ভাবে ছিলে?” তাহারা বলিল, “আমরা! 
পৃথিবীতে ছুর্দিশাপন্ন ছিলাম |” দেবগণ বলিল, “ঈশ্বরের পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যে, 
তাহাতে স্থানান্তরিত হও?” অনস্তর এই তাহারাই, তাহাদিগের স্থান নরক লোক, 
এবং তাহা কুৎসিত স্থান এ | ৯৭। + উপায় অবলম্বন করিতে পারে না ও পথ প্রাপ্ত 
হয় ন! এমন দুর্বধল স্ত্রী পুরুষ ও শিশুগণ ব্যতীত । ৯৮। + অতএব এই তাহারা, ভরসা 
যে ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও মাজ্জনাকারী হন %। ৯৯। 
এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে, সে পৃথিবীতে বহু এবং বিস্বৃত স্থান প্রাপ্ত 
হয়, এবং যে ব্যক্তি ঈগ্বরোদ্দেশ্যে ও তাহার প্রেরিত পুরুষের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হইয়। 
আপন গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তৎপর সে মৃত্াগ্রস্ত হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহার পুরস্কার 
ঈশ্বরের নিকটে নির্ধারিত, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন &। ১০০ । ( র, ১৪, আ, ৪) 


লা! - সা টির 


* যে ব্যক্তি বিকলাঙ্গ অর্থাৎ অন্ধ, খণ্ড বা বধির, তাহার সম্বন্ধে ঘ্বেহাদের (ধর্পাযুদ্ধের ) বিধি নাই। 
সুস্থ সবলকায় লোকের মধ্য যাহারা ভ্েহাদে না যাইয়া বসিয়। থাকে, তাহাদের অপেশ্ম। যাহারা হেহাদ 
করে, ভাহ'রা অধিক গৌরবাস্থিত । (ত, ফা,) 


= শি ০৩ ~ কা ক oa সা = ml লতার 


1 কাকাহার পুর কয়দ এবং অলিদের পুত্র কয়দ এবং আরও কয়েকজন লোক ক্ষমত।সন্বে মক 
হইতে মদিনায় প্রস্থান করে নাই । যখন কোরেশবংশীয় প্রধান পুরুমেরা মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধঙ্জা করিয়া বদরের দিকে যাত্রা করে, তখন তাহার! তাহাদিগের সঙ্গে রগঙ্গেত্রে উপস্থিত হয়, এবং 
মোসলমানদিগের করবালের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। এই আয়ত তাহাদের সম্বন্ধেই অবশ্ঠীণ হয়। 
“জীবনের উৎপীড়নকারী” ইহার ভাব এই যে, যখন মক্কা তাগ করার বিধি হইয়াছিল, সেই বিধি উপেক্গ। 
করার অপরাধে জাস্ার অনিষ্ঠকারী। “তাহাদিগকে দেবগণ গতাস্থ করিয়। জিজ্ঞাসা করে” অথাৎ শমনের 
অনুচরগণ তাহাদের প্রাণ হস্তগত করিয়া জিজ্ঞাস! করে। (ত, হে) 

{ ইহা দ্বারা জান! যাইতেছে যে, যে দেশে মৌসলমানগণ বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়! প্রকান্থ ভাবে 
থাকিতে পারে না, তাহাদিগের সম্বন্ধে তথা হইতে প্রস্থান করা বিধি। অঙ্গমদ্দিগের জগ্ত এই বিধি নয়। 

(ত,ফা)) 

8১ মক।তে এমন বহ্সম্ঘ্যক লোক এস্লাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল যে, তাহাদের 

স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। যখন মক্কা পরিত্যাগ করিয়। স্থানাস্তরগমনের বিধি রূপ 


সরা নেসা যা 


যখন তোমর! ভূতলে পর্যটন কর, তখন কাফেরগণ তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবে 
আশঙ্কা হইলে, নমাজ সঙ্কেপ করায় তোমাদের সম্বন্ধে অপরাধ নাই; নিশ্চয় কাফেরগণ 
তোমাদের স্পষ্ট শক্র হয় *। ১০১। এবং যখন তুমি ( হে মোহম্মদ, ) ইহাদিগের 
( বিশ্বাসীদিগের ) মধ্যে থাক, তখন তাহাদের জন্য নমাজ প্রতিষ্ঠিত করিও; পরে উচিত 
যে, ইহাদের এক দল তোমার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, এবং উচিত যে, আপনাদের অস্ত 
গ্রহণ করে, পরিশেষে যখন প্রণত হইবে, তখন উচিত যে, তাহারা তোমাদের পশ্চাদ্র্তী 
হয়; এবং উচিত যে, নমাজ পড়ে নাই এমন অন্ত একদল উপস্থিত হইয়! তোমার সঙ্গে 
পরে নমাজ পড়ে, অপিচ আপনাদের রক্ষণোপায় ও আপনাদের অস্ত্র অবলম্বন করে ; 
কাফেরগণ আকাঙ্ষা করে, যদি তোমরা আপনাদের অস্্ ও আপনাদের দ্রব্জাতসম্বন্ধে 
অসতর্ক হও, তবে তাহারা অকম্মাৎ তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে; যদি বৃষ্টিতে 
তোমাদের কোন কেশ হয় ও তোমরা রোগগ্রন্ত হও, তবে আপনাদের অস্ব রাখিয়। 
দিলে তোমাদের প্রতি দোষ নাই, এবং তোমরা আপনাদের রক্ষাকে অবলম্বন করিও; 
নিশ্চয় ঈশ্বর কাফেরদিগের জন্য মানিজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন ণ। ১০২। অনন্তর 


আয়ত অবতীর্ণ হইল, এবং তাহা লিপিবদ্ধ হইয় মকানিবাসী ছর্বল মোদলমানদিগের নিকটে 
প্রেরিত হইল। তখন জমরার পুত্র হুনদ! স্বীয় পুত্রদিগকে বলিলেন, “যদিচ আমি রুগ্ন ও বৃদ্ধ, তথাপি 
সাধারণ দুর্ববলদিগের সদৃশ নহি, প্রস্থানের উপায় করিতে পবিব, মদিনার পধও অবগত আছি; 
কেবল এইমাত্র ভয় হইতেছে যে, পণে বা আমার মৃতু হয়, কিন্তু প্র্থানে বিরত থাকিলে আমার 
ধর্সহানি হইবে! অতএব আমি যে আসনের উপর শয়ন আছি, এই আসনের সহিত তোমর! আমাকে 
বাহির কর।” পুত্রগণও তাঁহার আজ্ঞার অনুসরণ করিল, এব তাহারা পিতাকে বহনপুর্ধক তনয়িমনামক 
স্বানে উপনীত হইল । সেম্থানে হুনদ।র প্রাণত্যাগ ভয়। এই সংবাদ মদিনায় পঁহছিলে হগরতের ধর্ম্ম- 
বন্ধুগণ পরম্পর বলিতে লাগিলেন, “স্বনদা মদিনায় উপস্থিত হইতে পারিলে তীহার ধৰ্ম্ম পূর্ণ হইত, তিনি পূর্ণ 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন।” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হোঃ) 

* দেশপধ্যটনকালে তিন মঞ্জেলে চারি রকাঁত নমাজ পড়ার বিধি। নমাঁজের চারি অঙ্গ, 
তাহার এক এক অঙ্কে বা! অংশকে রকাত বলে। মঞ্জেল অবভরণভূমি । পথিকগণ যেস্কানে যাইয়া 
বিশ্রাম লাভ করে, তাহাকে মঞ্রেল বলে। যে স্থানে শত্রুর ভয়, সে স্থলে মৌসলমানগণ ছুই দলে 
বিভক্ত হইবেন। এমীম এক এক দলে এক এক বার করিয়া হইবার নমাঁজ পড়িবেন, অথবা এক 
এক দলে এক এক রকাত করিয়া নমাজ পড়িবেন। প্রথম দলের সঙ্গে এক রকাত নমাজ পঢ়! 
হইলে, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অপর দলের প্রতীক্ষা করিবেন, সেই দল আপিয়! যোগ দিলে তাহাদের 
সহিত নমাজ পড়িবেন। বিশেষ স্থলে নমাজ ভঙ্গ হইবে । (ত, ফা) 

+ এই আরতে যুদ্ধক্ষেত্রে কি ভাবে নমাজ পড়িতে হইবে, তাহার বিধি হইয়াছে । যুদ্ধের 
সময় সৈস্ত ছুই দলে বিভক্ত হইবে। এক এক দল ক্রমশঃ এমামের সঙ্গে নমাজের, অন্ধাংশে যোগ 
দিবে, অস্ত্র শঙ্ত্র ও কবচ ধারণ করিয়| থাকিবে , যদি দলবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়ার স্থবিধ! না হয়, তবে 
তাহা হইতে বিরত হইয়া একাকী ইঙ্গিতে নমাজ পড়িবে । তাহারও হুযোগ ন! হইলে, নম'জ তল 
করিবে। (ত, ফী) 

১৪ 


১০৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


যখন তোমাদের নমাজ সম্পন্ন হয়, তখন দণ্ডায়মান হইয়া ও বসিয়া এবং আপনাদের 
পার্থে উপবিষ্ট হইয়৷ ঈশ্বরকে স্মরণ করিও; পরে যখন তোমরা নিরাপদে থাক, তখন 
নমাঙ্জকে প্রতিষ্ঠিত করিও, নিশ্চয় বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে নমাজ সাময়িকরূপে লিখিত *। 
১০৩। এবং সেই দলের ( কাফেরদিগের ) অনুসন্ধানে তোমরা শিখিল হইও ন! ; যদি 
তোমরা! পীড়িত হও, তবে তাহারাও তোমাদের ন্যায় পীড়িত, এবং তাহারা যাহ! আশ! 
করে না, তোমরা ঈশ্বরের নিকটে তাহা আশ! করিতেছ, এবং ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ 
হন ণ। ১০৪ । (বর, ১৫) অ, ৪) 

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, যেন ঈশ্বর তোমাকে 
যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা তুমি লোকদিগের মধ্যে আদেশ কর; তুমি অহিতক।রীদিগের 
অন্নরোধে শত্রু হইও না| ১০৫। ঈশ্বরের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা কর, নিশ্চয় 
ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ১০৬। এবং যাহার! আপনাদের জীবনের ক্ষতি করে, তুমি 


* যদি ভয়ের অবস্থায় নমাজ সক ্কেপ করা হয়, তবে নমাজের পরে অন্য ভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ 
করিবে! যথাসময়ে নমাঁক পড়া একটি বিশেষ নিয়ম। কিন্তু ঈপ্বরল্মরণ সকল অবস্থায় হইতে পারে। 
(ত, ফা, ) 

পরর্থে।(পবিষ্ট হওয়ার অর্থ পার্শ্বশায়ী হওয়া, অর্থাৎ যখন তোমর। অন্বাহত হইয়| পার্বশায়ী হও, 
তগনও ঈশ্বরকে স্মরণ করিও। এস্থলে সকল অবস্থায় ঈপ্ররকে স্মরণ করার বিধি হইয়াছে । ঈশ্বরকে 
স্মব্রণ করিয়া ভীত হইবে, এই তাহার ভাব। জাদোলসপিরনামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, 
কার্ধা করিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঈখরকে ভয় করিও, এবং ভোজন পান ও লোকের সঙ্গে সহবাস 
করিতে, উপবেশনের অবস্থায়, এবং নিদ্রার উদ্যোগ করিবার সময়, শয়নের অবস্থায়, এইরূপ 
সর্বাবস্থায় ঈশ্বরকে ভয় করিও । “জ্রেকর” শব্দের অর্থ স্মরণ করা, এ স্থলে “জেকর” শব্দের অথ 


ভয় কর! লিখিত হইয়াছে । (ত, ছে.) 
+ অর্থাৎ পলায়িত কাফেরদিগের অনুসন্ধান কর। তোমরা আহত হইয়ছ বলিয়া আপত্তি 
করিও না, তাহারাও তোমাদের হ্যায় আহত । (ত. হে৷, ) 


1 জঙক্গরবশীয় আব্রিকের পুত্র তামা নামানের পুত্র কতাদার গৃহে সিধ কাটিয়া এক গলে 
আটা (গ্োধুমচূর্ণ) চুরি করিধা লইয়া যায়। দৈবাং সেই খলেতে ছিদ্র ছিল। তামার আল 
পর্যান্ত সমুদায় পথে উক্ত ছিদ্র দিয়া আটা পতিত হয়। তাম! সেই অ.ট। আপন গৃহে ন! রাখিয়া 
জয়বনামক ইন্ছদির আঁগয়ে গচ্ছিত রাখে। প্রাতঃকালে কতাদা পতিত আটার চিহকান্বসারে 
তামার গৃহে উপস্থিত হইয়া আটার অনুসন্ধান করে। তামা শপথপূর্বাক বলে যে, “আটা আমি 
চুরি করি নাই, হহার কোন সংবাদও রাখি না” যে পথ দিয়া তামা আটার থলে সহ ইহুদি 
গৃহে গিয়াছিল, সে কতাদাকে সেই পথে উতদির আলয়ে লইয়া গেল, এবং ইহুদিকে আট! চোর 
বলিয়া ধরিল। ইহুদি বলিল, “আমি আট চুরি করি নাই, গত রজ্নীতে তামা ইহা আমার 
নিকটে গচ্ছিত রাগিয়াছে।” অনেক লোক এ বিষয়ে সাক্ষা দান করিল। তখন কতাদা 
যাইয়া হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করে। হজরত অনেকের অনুরোধে প্রসিদ্ধ জফরবংদীয় 
তামার অপমান ও শান্তি হয়, ইচ্ছা! করিলেন ন|। তিনি এ বিষয়ে ইহুদিকে দোষী, মোসলমান 


সবর! নেসা Su 


তাহাদের পক্ষাবলম্থনে বিরোধ করিও না; যে ব্যক্তি ক্ষতিকারী অপরাধী হয়, নিশ্চয় 
ঈশ্বর তাহাকে প্রেম করেন না। ১০৭। + তাহার! মনুয্য হইতে গুপ্ত রাখে, কিন্ত ঈশ্বর 
হইতে গুপ্ত রাখিতে পারে না, এবং তাহারা যখন রজনীতে (ঈশ্বরের ) অনভিপ্রেত 
কথার পরামর্শ করে, তখন তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকেন, তাহার! যাহ করে, ঈশ্বর 
তাহা ঘেরিয়। রহিয়াছেন। ১০৮। জানিও, তোমর! সেই লোক, যে সাংসারিক জীবন 
বিষয়ে তাহাদের পক্ষ হইতে বিরোধ করিতেছ ; অবশেষে কেয়ামতের দিনে কোন্‌ ব্যক্তি 
তাহাদের (ক্ষতিকারীদের ) পক্ষ হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ করিবে? অথব। কে 
তাহাদের সম্বন্ধে কার্য্যসম্পাদক হইবে? । ১০৯। এবং যে ব্যক্তি কুকরশ করে অথবা 
আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থন! করে, সে 
ঈশ্বরকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু প্রাপ্ত হয় * | ১১০। এবং যে ব্যাঙ পাপ করে, সে তা 
আপন জীবনের সম্বন্ধে করে, ইসা ভিন্ন নহে ; ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ হন ণ। ১১১। যে 
বাঞ্চি কোন ক্রটি করে, অথবা পাপ করে, তৎপর নিরপরাধীর প্রতি অপবাদ দেয়, পরে 
সতাই সে অসত্যকে ও স্পষ্ট অপরাধকে বহন করিয়া থাকে । ১১২। (র, .৬, আ,৮) 

এবং যদি তোমার প্রতি ( হে মোহম্মদ, ) ঈশ্বরের কৃপ। ও তাহার দয়। না থাকিত, 
নিশ্চয় তাহাদের এক দলতো। তোমাকে পথশ্রান্ত করিত চেষ্টা করিয়াছিল & 1 তাহারা 
আপন জীবনকে ব্যতীত পথভ্রাস্ত করে না, এবং তোমার কিছুই ক্ষতি করে না; ঈশ্বর 
তোমার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অব্তারণ করিয়াছেন, এব তুমি যাহার জ্ঞান রাখিতে না, 
তোমাকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার প্রতি ঈশ্বরের মহারুপা বিদামান। ১১৩। 
যাহার! দানে অথবা শুভকম্মে কিবা সন্ধিস্থাপনে লোকদিগের মধ্যে কথা কহে ( মন্ত্রণ। 
করে ), তদ্তিন্ন তাহাদের বহুগ্ুপ্ত মন্্রণায় কল্যাণ নাই , এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তোষ 
অন্বেষণে ইহা! করে, পরে সহ্ৃব তাহাকে আমনি মহ! পুরক্ষার দান করিব $। ১১৪ এবং 
যে বাক্তি তাহার সম্বন্ধে পণগ্রদর্শন হওয়ার পর প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হয়, 


১ সা ae ০ শী পপ স্পা a ea naa সপ শি পপ শপ শপ জে ৬০ em শা 
পিপাসা পাও পাপ রা পলা শপ সপিপ্পসপীসিপস শসার পা | এ — চি পাস? 


ভামাকে নির্দোষী স্থির করিলেন, এবং ইছদিকে শাস্তিদানে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে এই আয়ত 
ও নিম্নোক্ত দুই তিন আয়ত অবতীণ হয়। (ত, হে) 
* কুকর্ম গুরুতর পাপ এবং আপনার প্রতি অত্যাচার লঘুতর পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে 
সকল লোক অনুতাপ করে, তাহার! ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। (ত,ফা,) 
+ অর্থাৎ যে বাক্তি পাপ করে, সেই পাপী হয়, তাহার পাপে অন্ত বান্তি পাপী হয়না। (ত, ফা) 
{ অর্থাৎ তামাক্ষে নিদ্দোষ প্রতিপন্ন করার ও জয়বকে শান্তি দান করার চেষ্টা হইতে ঈশ্বরের 
কৃপা তোমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে। (ত" হো) 
$ কপট লোকেরা হজরতের নিকটে যাইয়া কাণে কাণে কথা কহিত। তাঁহার! হজ্রতের 
অতিশয় বিশ্বাসপাত্র ও তাহার সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বুঝিয়া লোকে তাহাদিগকে 


বিশেষ সন্মান করিবে, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এরূপ করিত। এদিকে সভাতে বসিয়া তাহার! 


১০৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধ পথের অঙুমরণ করে, খে বিষয়ে সে সমুৎস্থক হয়, আমি তাহাকে 
তাহাতে প্রবন্িত করিব, এবং তাহাকে নরকে আনয়ন করিব, (উহ!) কুস্থান *। 
১১৫ । (র, ১৭, আ, ৩) 

নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার সঙ্গে অংশিস্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না, এতদ্যতীত যাঁহাকে 
ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশিস্থাপন করে, নিশ্চয় সে দূরতর 
পথচুতরূপে পথচ্যুত হয়। ১১৬। তাহারা তাহাকে ব্যতীত নারীকে ( নারীরূপী 
প্রতিমাকে) ভিন্ন আহ্বান করে না, এবং অবাধ্য শয়তানকে ভিন্ন আহ্বান করে না। ১১৭ । 
+ ঈশ্বর তাহাকে ( শয়তানকে ) অভিদম্পাত করিয়াছেন এবং সে বলিয়াছে, “একান্তই 
আমি তোমার উপানকগণ হইতে নির্দ্ধারিত অংশ গ্রহণ করিব পু । ১১৮ । + একাস্তই 
আমি তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিব ও একাস্তই আমি তাহাদিগকে কামনাযুক্ত করিব, 
এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব যেন প্র কর্ণচ্ছেদ করে, একান্তই 
আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব যেন ঈশ্বরের স্থষ্টির পরিবর্তন করে;” পরস্ত 
যে বাক্তি ঈশ্বরকে ছাড়িয়। শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, পরে নিশ্চয়ই সে স্পষ্টক্ষতিতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় $। ১১৯। সে তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করে ও তাহাদিগকে কামনাযুক্ত 
করে, এবং শয়তান তাহাদের সঙ্গে ছলন। ভিন্ন অঙ্গীকার করে না। ১২৯1 ইহারাই 


মন্ত্রণাচ্ছলে কাণে কাণে ইহার উহার নিন্দা করিত। এ জন্তু ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, তাহাদের গুপ্ত 
মন্ত্রণ! প্রায়ই অশুভ । শুভ বাঁকা গোপন করিবার প্রয়োজন রাখে ন!। (তক) 

* এই আয়তও পূর্বোক্ত তামা সন্বন্ধীয়। তামা আটা চুরির অপরাধে শান্তির ভয়ে মূদিনা 
হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাতে যাইয়া আশ্রয় লয়। সেখানেও সে এক ব্যক্তির গৃহের প্রাচীয়ে লি'দ 
কাটে, তখন প্রাচীর পড়িয়া যায়, সে প্রাচীরের নিয়ে চাঁপা পড়ে। গৃহস্থ তাহ! হইতে তাহাকে 
টানিয়। বাহির করে ও তাহার শিরশ্ছেদনে উদাত হয়। পরে কয়েকজন প্রতিবেশীর অনুরোধে 
সে তাহাকে ছাড়িয়। দেয়। অতঃপর তামা মক্কা হইতে তাড়িত হইয়া শাম দেশের দিকে প্রস্থান 
করে। পথে এক স্থানে এক জন বণিকের কোন দ্রব্য চুরি করিয়া সে ধরা পড়ে, এবং সেই বণিক্‌ 
কর্তৃক নিহত হয়! প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে, মেসলমানমণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের হস্ত। যে বাক্তি 
ভিন্ন পথ অবলম্বন করে, সে নরকগ।মী হয়। যে বিষয়ে মণ্ডলীর সঙ্গে যোগ হয়, তাহাই ঈশ্বরের 


অভিপ্রেত। (তকা।) 
+ অর্থাৎ তোমর! উপাসকগণ আপন ধনের অংশ আমার জন্য রাখিবে। যেমন পৌন্তলিকেরা 
পুত্তলিক।কে উপহার দের, তক্রপ তে।মর1! আমাকে ধন উপহার দিবে। (ত, ফা) 


{ পণুর কর্ণচ্ছেদ কর] কাফেরদিগের রীতি ছিল। একটি গো-বংস বা ছাগশিগুকে দেবতার 
নামে অভিহিত কর! হইত, এবং কর্ণে ছিদ্র করিয়া তাহাকে চিহ্নিত করার নিয়ম ছিল। “ঈশ্বরের 
টির পরিবর্তন” কর! অর্থাৎ মনুয্যের রূপ পরিবর্তন করা। তাহা! এরূপ হইত থে, কোন বালিকার 
মন্তকে পিন্ক। বাধিয়। তাহাকে প্রতিম।র নামে অভিহিত করা! হইত। ফোসলমানগণ এপ্রকার কার্য 
হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। (ত+ ক) 


সূরা নেস! aig 


ইহাদিগের আবাস নরক, এবং তাহা হইতে ইহারা উদ্ধার পাইবে না। *। ১২১। এবং 
যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্শ্ম করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে সেই স্বর্গে প্রবেশ 
করাইব, যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা নিত্যকাল 
থাকিবে; ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, কোন্‌ ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা কথায় অধিকতর সত্যা- 
বাদী ? ১২২ । তোমাদের বাসনারপ এবং গ্রন্থধারীদিগের বাসনারূপ ( কাৰ্য্য ) নহে; 
যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম করিবে, তাহাকে তাহার প্রতিফল প্রদত্ত হইবে, সে আপনার জন্য 
ঈশ্বর ব্যতীত বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না। ১২৩ স্ত্রী বা পুরুষ যে ব্যক্তি সংবর্শ্ 
করে ও বিশ্বাসী হয়, পরে সেই তাহারাই স্বগে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার! খঙ্জুর-বীজ্ 
পরিমাণও অত্যাচরিত হইবে না। ১২৪। এবং যে ব্যক্তি আপন আনন ঈশ্বরোদেশ্টে 
স্থাপন করিয়াছে, ধর্মবিষয়ে তাহ! অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? সেই ব্যক্তি সংকশ্বশীল ও সত্য- 
ধর্মে প্রতিষ্ঠিত এব্রাহিমের ধর্ধের অন্গসরণকারী ; পরমেশ্বর এব্রাহিমকে বন্ধুরপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ১২৫। এবং স্ব্গেতে যাহ! কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, 
তাহা ঈশ্বরের ; ঈশ্বর সমুদায় বস্তুকে ঘেরিয়। আছেন। ১২৬। ( র, ১৮, আঁ, ১১) 

এবং নারীগণসন্গদ্ধে (হে মোহম্মদ, ) ইহার|। তোমার নিকটে ব্যবস্থা! জিজ্ঞাসা 
করিতেছে ; বল, তাহাদের সম্বন্ধে পরষেশ্বরই তোমাদিগকে ব্যবস্থ। দিয়া থাকেন, এবং 
নিরাশ্রয়া নারীদিগের বিষয়ে গ্রন্থে তোমাদের প্রতি যাহা পঠিত হইয়া থাকে-_যাহা- 
দিগকে, তাহাদের জন্য যাহ! লিখিত হইয়াছে, তোমরা প্রদান কর ন! ও যাহাদিগকে 
বিবাহ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর, ( তাহাদের বিষয়ে ) এবং ছুর্বল বালকদিগের বিষয়ে 
তিনি (ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, ) এবং ন্থায়ান্থলারে অনাথদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখার 
(আজ্ঞা আছে; ) এবং তোমরা যে কিছু সংকর্শা করিয়| থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার জ্ঞাত! 
হন +। ১২৭। এবং যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামী হইতে অবাধ্যতা ও অবজ্ঞার আশঙ্কা 


* গ্রস্থাধিকারী লোকেরা এরূপ ভাবিয়াছিল যে, আমরা বিশেষ চিহ্নিত লোক, যে অপরাধে 
অপর লোক শাস্তি প্রাপ্ত হয়, আমাদিগকে সেই শান্তি ভোগ করিতে হইবে না। আমাদের পেগন্বর 
আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অজ্ঞান মে'সলমানগণও আপনাদের সম্বন্ধে এইরূপ মনে করিতেছিল। 
অতএব আদেশ হইল যে, যে বাক্তি পাপ করিবে, তাহারই শান্তি হইবে। (ত, ফা) 

+ এই শৃরার প্রথমভাগে নিরাশ্রয়ের স্বত্ব সম্বন্ধে বিধি নিদ্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে এই মৰ্ম্ম 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, যে নিরাশ্রয়া বালিকার পিতৃবাপুত্র বাতীত অভিভাবক নাই, সেই পিতৃবাপুত্র 
যদি বুধিতে পারে যে, সে তাহার স্বত্ব পরিশোধ করিতে পারিবে না, ভবে তাহাকে সে বিবাহ করিবে 
না, অন্ত ফাহারও সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবে । এই বিধি প্রবর্তিত হইবার পর হইতে মোসগমানগণ 
এরূপ অবস্থাপন্ন নারীর পাণিগ্রহণে নিবৃত্ত ছিলেন। পরে যখন দেখিলেন। অভিভাবক বিবাহ কবিলে 
নারীর পক্ষে কোন কোন বিষয়ে মল হয়, এবং সে যেমন তাহার হিতসাধন করিতে নুক্ষম, অন্য 
কেছ মেকাপ নয়, তখন তাহারা হজরতের নিকটে ইহার বিধি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে এই আয়হ 


১৬০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


করে, তবে উভয়ের পক্ষে দোষ নয় যে, তাহার! কোন সন্মিলনে আপনাদের মধো 
সন্মিলন সংস্থাপন করে; সম্মিলন কল্যাণ, কৃপণতার প্রতি প্রাণ স্থাপিত । যদি 
তোমর। সৎকাধ্য কর ও ধর্মভীরু হও, তবে নিশ্চয় তোমর! যাহা কর, ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত 
আছেন * | ১২৮। এবং যদিচ তোমরা ইচ্ছা কর, তথাপি নারীগণের সম্বদ্ধে স্যায়াচরণ 
করিতে সক্ষম হইবে না, অনন্তর সম্পূর্ণ অন্থরাগে ( প্রিয়তমার প্রতি ) অনুরাগ প্রকাশ 
করিও না; অবশেষে তাহাদিগকে শূন্যে লম্বিত স্ত্রীবৎ ছাড়িয়া দেও, এবং যদি সন্মিলন 
স্থাপন কর ও ধশ্মভীরু হও, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর দয়ালু ও ক্ষমাশীল আছেন। ৭ ১২৯। 
এবং উভয়ে (স্বামী স্ত্রী ) বিচ্ছিন্ন হইলে ঈশ্বর নিজ উদ।রতা-গুণে প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত 
করিবেন, ঈশ্বর উদার ও নিপুণ হন। ১৩০ । এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, 
তাহা ঈশ্বরের; সত্য সত্যই তোমাদের পূর্বের যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও আমি এই উপদেশ দিয়াছি যে, ঈশ্বরকে ভয় করিও ; 
যদি কাফের হও, তবে ( জানিও ) নিশ্চয় স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা 
ঈশ্বরের জন্য ও ঈশ্বর প্রশংদিত ও এশ্বধ্যবন্‌ আছেন। ১৩১। স্বর্গেতে যাহ! কিছু 
আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, ঈশ্বর যথেষ্ট কাধ্য-সম্পাদক । 
১৩২। হে লোক সকল, যদি তিনি ইচ্ছ। করেন তোমাদিগকে দূর করিবেন ও অন্ত 
সকলকে অ:নয়ন করিবেন, এবং এ বিষয়ে ঈশ্বর ক্ষমতাবান হন। ১৩৩। যে বাক্তি 
সাংসারিক পুরস্কার ইচ্ছা করে, পরিশেষে পরমেশ্বরের নিকটেই সাংসারিক ও পারত্রিক 
পুরস্কার; এবং ঈশ্বর দ্রষ্ট। ও শ্রোত। আছেন । ১৩৪। ( র, ১৯, আ ৮) 

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের জন্য ন্রায়াুসারে সাঞ্চাদান করিতে তোমরা প্রস্তুত থাক, 
যন্যপি তোমাদের নিজের প্রতি অথব। পিত। মাতার প্রতি এব" আস্মীয়গণের প্রতিও 

হয়, যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয়, তবে এই দুইয়ের প্রতি ঈশ্বর অধিক অন্ুগ্রহকারী; 


অবতীর্ণ হ্য়। ইহার মন্্র এই যে, যে পমাস্ত নিরাশুয়া নারীর স্বত্ব পূর্ণরূপে প্রদান ন! করিবে, বিবাহে 
সে পধ্যন্ত নিষেধ রহিল; তাহ! প্রদান করিলে পর, তাহার কলা।ণসাধনে সমুংস্ুক হইলে বিধি 
হইল। (ত,ফা.) 

* অর্থাৎ স্বামীকে অপ্রসন্ন দেখিয়! স্ত্রী তাহাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেঙ্টে নিজের স্বত্ব কিছু 
ছাড়িয়া দিতে পারে, ইহা সঙগত। “কৃপণভার প্রতি প্রাণ স্থাপিত” ইহার তাৎপর্যা এই যে, ধনাগমে 
সকলের মনে সম্তোম হয়, কিছু ধন পাইলে একান্তই পুরুষ প্রসন্ন হইবে । (তফা,) 

1 মনুষ্য লোভপরবশ ; যাহার বনপত্বী, সেই পত্ীদিগকে ধনবিভগ করিয়া দিবার কালে তাহ! 
দ্বার! প্রায় ন্যায় ব্যবহার হইয়া উঠে না। পত্বীদিগের মধো যে পত্নী তাহার প্রিয়তমা, সে তাহাকেই 
অধিক অংশ দিতে সমুংস্থক হয়। শূন্যে লম্বিত (ঝুলান) সেই স্ত্রীকে বল! যায়, যে স্ত্রীর স্বামী 
থাকিয়াও নাই। এস্বানের ভাব এই যে, অপ্রিয় স্ত্রীকে যে পধ্যস্ত পরিতাগ না কর, পূর্ণ অনুরাগে 
প্রিক্গতম।র প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিও না, অর্থাৎ ধনবিভাগে ও পারিবারিক উপজীবিকাদানে 
প্রিয়তমার প্রতি আন্তরিক অনুরাগকে বাহে প্রকাশ করিও না। (ত, হোঁ, ) 


সরা নেসা 


অবশেষে তোমরা বিচার করিতে (নিজ) ইচ্ছার অন্সরণ করিও না, এবং যদি 
(্জিহবাকে) বক্র কর, কিন্বা ( সাক্ষাদানে ) বিমুখ ইও, তবে তোমরা যাহা কর, ঈশ্বর 
তাহার জ্ঞাতা আছেন *। ১৩৫। হে বিশ্বাসিগণ, তোমর। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন কর ও তাহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি ও সেই গ্রন্থের প্রতি যাহা তিনি আপন 
প্রেরিত পুরুষের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন, এবং সেই গ্রন্থের প্রতি ইতিপূর্বের যাহ। 
অবতারণ করিয়াছেন, বিশ্ব।স স্থাপন কর; যে ব্যপ্চি ঈশ্বরের প্রতি ও তাহার দেবগণের 
প্রতি এবং গ্রন্থ সকল ও প্রেবিতগণের প্রতি ও পরকালের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছে, পরে 
নিশ্চয় সে দূরতর পথত্রান্থরূপে পথন্রান্ত হইয়াছে । ১৩৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসস্থাপন 
করিয়াছে, তৎপর ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তৎপর বিশ্বাসী হইয়াছে, তৎপর ধর্শদ্রোহী হইয়াছে, 
তৎপর অধিকতর ধর্ধদ্বোহী হইয়াছে, কখনও ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন 
না, এবং তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন না। ১৩৭। কপট লোকদিগকে এই 
বাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য ক্লেশকর দণ্ড আছে। ১৩৮। +তাহার। ( কপট 
লোকের!) বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুবূপে গ্রহণ করে, তাহাদের নিকটে 
কি তাহার! সম্মান আকাঙজ্ষ। করে? পরন্ত নিশ্চয় সমগ্র সম্মান ঈশ্বরের জন্য । ১৩৯। 
এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতি গ্রন্থে অবতারিত হইয়াছে যে, যখন তোমব। এশ্বরিক প্রবচন 
সকল শ্রবণ কর, তখন তংপ্রতি অবজ্ঞা এবং তত্প্রতি উপহাস করা হইলে যে পর্য্যন্ত 
কথায় তদ্বতীত প্রসঙ্গ না হয়, তোমর। তাহাদের ( অবজ্ঞাকারী ও উপহ্াপকদিগের ) 
সঙ্গে উপবেশন করিবে না. ( তাহ। করিলে ) তখন নিশ্চয় তোমর। তাহাদিগের সশ | 
নিশ্চয় ঈশ্বর নরকে কাফের ও কপটদিগের একত্র স'গ্রহকারা। ১৪০1 + তাহার! 
তোমাদিগের প্রতীক্ষা ক'রে, পরস্থ ঈশ্বর কতৃক যদি তোমাদিগের জয় হয়, তবে তাহার। 
বলে, “আমরা কি তোমাদের সঙ্গে হিলাম না?” এবং যদি কাফেরদিগের লাভ তয়, 
তবে বলে, “আমরা কি তোমাদের উপর পরাক্রান্থ ছিলাম ন।? মোসলন।নগণ হইতে 


১১১ 


* নিজের প্রতি সাক্ষাদানের অর্থ এই যে, আপনর হন্যে যে বিষয়ের স্বত্ব রহিয়াছে, তদ্ধিষয়ে 
সাক্ষাদান । এক বাক্তি আগিয়! হজরভকে বলিয়ছিল যে, “আমার পিতৃধনসন্বদ্ধে কাহার কাহার 
স্বত্ব আছে, আমি তদ্বিষয়ে সাক্গী , আমি সাক্ষাদান করিলে আমার পিতার সব্বন্ যায়, আমার বিশেষ 
ক্ষতি হয়, অতএব আমি সাক্ষা প্রদান করিতে চাহি না।” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, 
আপনার বিষয়ে সাক্ষাদানে ক্ষান্ত থাকিবে না। "যদি ধনী অথবা দরির্জ হয়", অর্থাৎ সাক্ষাদান কালে 
ধনীকে সম্মান বা ভয় করিবে না, দরিদ্রের প্রতিও দয়া করিবে না। এ দুইয়ের প্রতি ঈশ্বরের 
অনুগ্রহ আছে, তোমার অনুগ্রহ করিতে হইবে না। (ত, হে,) 

অর্থাৎ সাক্ষাদাঝে ধনী দরিজের মনোরক্ষ। করিবে না, আত্মীয় স্বগণের প্রতিও দৃষ্টি "রাখিবে না. 
যদি সতাকথী বক্রভাবে বল, তবে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, অথবা যদি সমূদায় বক্তবা প্রকাশ 
নী কর, তবে অপরাধী হইবে। ( ত, ফা) 


১১২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


কি তোমাদিগকে রক্ষা করি নাই ?” * অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর কেয়ামতের দিনে 
তোমাদিগের মধ্যে বিচার করিবেন, এবং কদাচ ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের উপর কাফেরদিগের 
জন্য পথ করিবেন ন1!। ১৪১। (রর, ২০, আ, ৭) 

নিশ্চয় কপট লে।কেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে, এবং হীশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা 
করিয়া থাকেন; যখন তাহারা নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়, তখন শৈথিল্যভাবে 
দণ্ডায়মান হইয়। থাকে, তাহারা লোককে প্রদর্শন করে, এবং ঈশ্বরকে অল্প বাতীত স্মরণ 
করে না। ১৪২। + তাহারা ইহার মধ্যে দোলায়মান, তাহারা ন! ইহাদের দিকে, না 
উহাদের দিকে; এবং ঈশ্বর যাহাকে প্রান্ত করেন, পরে তুমি তাহার জন্য পথ পাইবে 
না। ১৪৩। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া ধর্শত্রোহীদ্িগকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করিও না; তোমরা কি ইচ্ছা করিতেছ যে, আপনার প্রতি ঈশরের জন্য স্পষ্ট 
দোষারোপ স্বীকার কর? ১৪9। নিশ্চয় কপট লোকেরা নরকাগ্রির নিয়তম প্রদেশ- 
বাসী, এবং তুমি তাহাদের জন্য কদাচ সাহায্যকারী পাইবে না। ১৪৫। + কিন্তু যাহারা 
অঙমুতাপ করিয়াছে, সংকর্শ করিয়াছে ও ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছে, এবং 
ঈশ্বরের জন্য ধর্মকে সংশোধন করিয়াছে, পরে তাহারাই বিশ্বাসীদিগের সঙ্গী, এবং সত্বর 
ঈশ্বর বিশ্বাধীদিগকে মহাপুরস্কার দান করিবেন । ১৪৬। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর 
ও কৃতজ্ঞ হও, তবে পরমেশ্বর তোমাদ্িগের শান্তিদানে কি করিবেন? ঈশ্বর জ্ঞাতা ও 
মর্শজ্ঞ হন। ১৪৭। যেব্যক্তি অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছে, সে ভিন্ন (আ.ন্যর ) উচ্চৈঃস্বরে 
কুকথা বলাকে ঈশ্বর ভালবাসেন না, এবং ঈশ্বর আোতা ও জ্ঞাতা আছেন ৭ । ১৪৮। 
যদি তোমরা সৎকন্ম প্রকাশ্যে বা গোপনে কর, কিম্বা অপরাধ ক্ষমা কর, তাহ! হইলে 
নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান্‌ হন। ১৪৯। নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাহার 


৯৯ শপ আপস শপ পম পক ৬ পপ লন, কা", । 


* যুদ্ধে বিষ্বামিগণ" জয়লাভ করিলে, লুষ্টিত জব্যজাতের অংশ পাইবার লালসায়, কপট লোকের! 
বিশ্বাসীদিগকে বলিয়! থাকে যে, “আমর! কি তোমাদিগকে সাহাধ করি নাই?” এবং কাফেরগণ 
বিশ্বাসীদিগের উপর পরাক্রাস্ত হইলে, সেই কাফেরগণ হইতে অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য কপট লোকের 
বলে, “তোমাদের অপেক্ষ। কি আমাদের বল পরাক্রম অধিক ছিল না? আমক্জা বল প্রকাশ করি 
নাই, কৌশগ করিয়া মৌসলম।নদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছি ।” (ত; ছে) 

ইহাদ্বার| জান! যাইতেছে যে, যাহার! সতাপণে আছে, অণচ পথচ্যুত লে'কদিগের সঙ্গে দশ্মিলন 
রহম! করিয়া চলে, তাহারাও কপট । 

1 অর্থাৎ কাহারও দোষ দেখিলে প্রচার করিবে না। তাহ! ঈশ্বরষ্ট দর্শন করেন ও জাত হন । 
তিনি প্রত্যেক বাক্তিকে পাপের শান্তি দান করেন। কিন্তু অত্যাচারগ্রন্ত বাক্তি অত্যাচারীর দোষ 
বাক্ত করিতে পারে। এই প্রকার আরও কোন কোন অবস্থায় দোষ প্রচার করার বিধি জাছে। 
কপটের নাম প্রচার করা ন! হয়, এই উদ্দেশ্যে হয়তো এই স্থলে এই আদেশ হইরাছে। হজরত তাহ! 
প্রচার করিতেন ন!। প্রচার করিলে কপট লোকের মন আরও বিকৃত হইয়া! ধায় । কপটকে গোপনে 
উপদেশ দিবে, তাহাতে সে নিজে বুঝিতে পারিবে, পরে হয়তো সৎপধ প্রাপ্ত হইবে । (তি, ফাঃ) 


সূরা নেস! এ 


প্রেরিতগণের সঙ্গে বিপ্রোহিতাচরণ করে, এবং ইচ্ছা করে যে, ঈশ্বরের ও তাহার 
প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে, এবং বলে যে, আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিতেছি 
ও কাহার প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি, এবং ইচ্ছা করে যে, ইহার মধ্যে কোন পথ 
অবলম্বন করে * | ১৫*। + এই তাহারা, তাহারাই প্রকৃত কাফের, আমি কাফের- 
দিগের অন্ত ম্লানিজনক শান্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১৫১। এবং যাহারা ঈশ্বরকে ও তাহার 
প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করে ও তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করে না, এই তাহারা, 
অবশ্যই আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার প্রদান করিব; ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও 
দয়ালু হন। ১৫২। (র, ২১, আঁ; ১১) 

গ্রন্থধারী লোক সকল ( হে মোহম্মদ, ) তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে যে, তুমি 
তাহাদের প্রতি স্বর্গ হইতে কোন গ্রন্থ অবতারণ কর; পরস্থ নিশ্চয় তাহারা মুসার 
নিকটে ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন বলিয়াছিল, তুমি "ম্পষ্টরূপে 
আমাদিগকে ঈশ্বরকে দেখাও |” পরে তাহাদের অপরাধের কারণ তাহাদিগকে বিদ্যুৎ 
আক্রমণ করে, তৎপর তাহাদের নিকটে অলৌকিক নিদর্শন সকল উপস্থিত হইলেও 
তাহারা গোবৎসকে গ্রহণ করিয়াছিল; পরে আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি, এবং মুসাকে 
স্পষ্ট বিক্রম দান করিয়াছি । ১৫৩। আমি তাহাদিগের অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার জন্য 
তাহাদের উপর তুর পর্বতকে উত্থাপন করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম 
যে, প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর, এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, 
শনিবাসরে সীমা লঙ্ঘন করিও না, অপিচ তাহাদিগ হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম । ১৫৪ । পরিশেষে তাহাদের আপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য, এশ্বরিক নিদর্শন 
সকলের প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য ও অন্যায়রূপে প্রেরিতপুরুষদিগকে হত্যা করার জন্য, এবং 
“আমাদের অন্তঃকরণ আবৃত” তাহাদের ( এই ) উক্তির জন্য, (তাহাদিগকে যাহা করিবার 
আমি করিয়াছি ;) বরং ঈশ্বর তাহাদের ধশ্মপ্রোহিতার জন্ত তাহাদের ( অস্তরের ) উপর 
মোহর করিয়াছেন, অনন্তর তাহার! অল্প বাতীত বিশ্বাস করে না। ১৫৫ | এবং তাহাদের 
ধন্মপ্রোহিতার জন্য এবং মরয়মের প্রতি তাহাদের গুরুতর অপলাপ বাক্যের জন্য । 
১৫৬ + এবং “নিশ্চয় আমরা মরয়মনন্দন ঈশ্বরের প্রেরিত ঈসা মসিহকে হত্য। 
করিয়াছি” তাহাদের ( এই ) উক্তির জন্য ( যাহ! করিবার করিয়াছি । ) এবং তাহার 


টিসি 
ও হী tthe (আপ 


* উহদিগণ বলে যে, আমর! প্রেরিতপুরুষ মুস| ও আজিজকে বিশ্বাস করি, ঈসা ও মোহন্মদের 
বিরোধী । ইহার! ইচ্ছা করে যে, বিশ্বাস ও বিদ্রোহিতার মধো কোন পথ অবলম্বন বরে, কিন্ত 
প্রেরিতগণের বিজ্ঞোহী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না! (তে হোঁ, ) 

এ স্থানে শুদ্ধ ইহদিদিগের প্রসঙ্গ । ইহুদি ও কপট লোকদিগের প্রসঙ্গ কোর্‌-আনের প্রান সদ 
স্থানে একত্র সন্নিবেশিত । সামরিক প্রেরিতপুরুষকে মাগ করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয় | গর 
ঈশ্বরের আদেশ মাস্ক কর! মিথ্যা । ? 

১৫ + 


১১৪ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


তাহাকে বধ করে নাই ও তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করে নাই ; কিন্তু তাহাদের জন্য একটি মৃষ্ঠি 
রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয় যাহারা তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, একান্তই তাহার 
বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তৎসম্বদ্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান 
নাই, এবং বাস্তবিক তাহাকে বধ করে নাই। ১৫৭। + বরং ঈশ্বর তাহাকে আপনার 
দিকে উত্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বর নিপুণ ও পরাক্রাস্ত হন *। ১৫৮। এবং তাহার 
মৃত্যুর পূর্বে তাহার সম্বন্ধে একাস্ত বিশ্বাসী হইবে ব্যতীত কোন গ্রস্থাধিকারী নাই, এবং 
কেয়ামতের দিবস সে তাহাদের সম্থন্ধে সাক্ষী হইবে +। ১৫৯। ইহুদিগণ হইতে যে 
অত্যাচার হইয়াছে তজ্জন্ত এবং অনেককে ঈশ্বরের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত 
তাহাদের সম্বন্ধে বৈধীকৃত শুদ্ধ বস্তসকলকে আমি তাহাদিগের প্রতি অবৈধ করিয়াছি । 
১৬০। + এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্যও, নিশ্চয় তাহা আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, 
এবং তাহাদের অন্তায়রূপে লোকের ধন গ্রহণের জন্য, ( শুদ্ধ বস্তু সকলকে অবৈধ করি- 
য়াছি, ) এবং আমি তাহাদিগের কাফেরদিগের জন্য দুঃখজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। 
১৬১। কিন্তু তাহাদের মধ্যে জ্ঞানেতে নিপুণ ও বিশ্বাসী লোকেরা তোমার প্রতি যাহা 
অবতারিত হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা অবতারিত হইয়াছে তংপ্রতি বিশ্বাস করে, 
এবং উপাসনার প্রতিষ্ঠাকারী ও জকাতদাত। ও ঈশ্বর এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, 
তাহারাই তাহাদিগকে আমি অবশ্য মহা পুরস্কার দান করিব । ১৬২। (র, ২২, আ, ১০) 

% ইছর্দিগণ বলে যে, আমরা ঈসাকে বধ করিয়াছি, এবং তাহারা তাহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়। 
স্বীকার করে না। পরমেশ্বর তাহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা ভাহাকে 
কখনও বধ করে নাই, ঈশ্বর ঈসার এক মুত্তি নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মুস্তিকে তাহার! কুশে বিদ্ধ 
করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন যে, ঈসায়ীর প্রথম হইতে এই কথা বলে যে, ঈসাকে 
বধ করে নাই, তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু তাহারা নিশ্চিত বুঝিতেছে না। এ বিষয়ে অনেকে 
অনেক কথা বলে। কেহ কেহ বলে যে, মহাত্মা ঈসার শরীরকে বধ করিয়াছিল, তাহার আত্মা 
ঈশ্বরের নিকটে উশিত হ্ইয়াছে। কেহ বলে, তাহাকে বধ করিয়াছিল, কিন্তু তিন দিবস অস্তে তিনি 
জীবিত হইয়া কলেবরসহ স্বর্গে সমুখিত হইয়াছেন। ইহার কোন উক্তিই প্রামাণা নছে। ঈশ্বরই এ 
বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি বলিতেছেন যে, ইহুদিরা ঈসার মুত্তিকে বধ করিয়াছে । ইছদি ও 
ঈদায়ীর| ইহা জ্ঞাত নহে। (ত, কাঃ) 

1 গ্রস্থাধিকারিগণ মহাত্মা ঈসার মৃত্যুর পূর্বের তাহার প্রতি বিশ্বাদী হইবে, ইহার অর্থ এই যে, 
মহাত্মা ঈসা অবতীর্ণ হইয়া শত্রুকে সংহার করিবেন, সকল গ্রস্থাধিকারী ভাহার প্রতি বিশ্বাসী হইবেন, 
অর্থাৎ সকলে নিশ্চয়রূপে বুধিবেন যে, ইনি. প্রেরিতপুরুষ। তিনি তাহাদের নিকটে এস্লাম ধর্শ 
সমর্থন করিবেন। বিভিন্ন ধৰ্ম্ম পৃথিবীতে থাকিবে না, একমাত্র এস্লাম বর্শা থাকিবে। হজরত 
ঈসা আমাদের গেগাম্বরের গ্রন্থ ও বিধি অনুসারে কাধ্য করিবেন। তিনি চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে 
জীবন যাপন করিয়া পরলোকে চলিয়! যাইবেন। পরে ইহুদিগণ যে তাহার প্রতি মিথ্য। দোবায়োপ 
করে, এবং ঈগায়িগণ যে তীহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে, বিচারের দিন তাহার বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্যদান 
করিবেন। (ত, ছোঁ, ) 


সুর] নেস দ্র 


যেমন আমি হৃহার প্রতি ও তাহার পরবর্তী প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি প্রত্যাদেশ 
করিয়াছি, তদ্রপ তোমার প্রতি নিশ্চয় আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি; এবং এত্রাহিম ও 
এস্মাইল ও এস্হাক ও ইয়াকুব এবং তাহার সস্ততিগণ ও ঈসা ও আম্মুব ও ইয়ুনস ৪ 
হারুণ ও সোলয়মানের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি, এবং দাউদকে জবুর গ্রন্থ দান 
করিয়াছি। ১৬৩। এবং কতক প্রেরিতকে ( পাঠাইয়াছি, ) নিশ্চয় পূর্বের তাহাদের বিবরণ 
তোমার নিকটে বলিয়াছি, এবং কতক প্রেরিতকে ( পাঠাইয়াছি, ) তাহাদের বিবরণ 
তোমার নিকট বলি নাই, ঈশ্বর মুসার সঙ্গে কথা কহিয়াছেন। ১৬৪। ক্ুসংবাদদাত। ও 
ভয়গ্রদর্শক কতক প্রেরিত ( পাঠাইয়াছি,) যেন প্রেরিতদিগের অভাবে ঈশ্বরের 
প্রতি মঙ্থয্যের জন্য কোন তর্ক না হয়? ঈশ্বর পরাক্রাস্ত নিপুণ *। ১৬৫। কিন্তু ঈশ্বর 
তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষাদান করেন, তিনি আপন 
জ্ঞানে তাহা অবতারণ করিয়াছেন, এবং দেবগণ সাক্ষ্াদান করেন; ঈশ্বর যথেষ্ট সাক্ষী। 
১৬৬। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে ( লোকদিগকে ) 
প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, সত্যই তাহারা দূরতর পথচ্যুতিতে পথচ্যুত হইয়াছে। ১৬৭। 
নিশ্চয় যাহার! ধর্শদ্রোহী হইয়াছে ও অত্যাচার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে কখনও 
ক্ষম! করিবার নহেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নরকের পথ ব্যতীত অন্য পথ দেখাইবেন 
না, তাহারা তাহাতে সর্বদা থাকিবে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইহ। সহজ হয়। ১৬৮+১৬৪। 
তে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের সন্নিধানে 
সত্য সহকারে গ্রেরিতপুরুষ আগমন করিয়াছে, অতএব বিশ্বাস কর, তোমাদিগের জন্য 
মঙ্গল হইবে ; যদি ধশ্মদ্রোহী হও, তবে নিশ্চয় ( জানিও, ) স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা 
কিছু আছে সমুদায় ঈশ্বরের ; এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ হন। ১৭০। হে গ্রন্থধারী 
লোক সকল, স্বীয় ধর্খেতে অতিরিক্ত করিও না, ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও 
না; মরয়মনন্দন ঈস! মসিহ ঈশ্বরের প্রেরিত ও তাহার আত্মা ভিন্ন নহে, তিনি তাহাকে 
মরয়মের প্রতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং সে তাহার আত্মা, অতএব ঈশ্বরকে ও তাহার 
প্রেরিতপুরুষকে বিশ্বাস কর, তিনজন ঈশ্বর বলিও না, ক্ষান্ত হও, তোমাদের 
জন্য মঙ্গল হইবে, ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য ইহা! ব্যতীত নহে, তাহার জন্য সন্তান হওয়া 


লাশ সপ্ত গর | উজ ans aru 


০০০০৫ আজি পক “নরক নেন. 


* একদা! কাফের দলের প্রধান পুরুষেরা হজরতের নিকটে যাইয়| বলিয়াছিল, “হে মোহম্মদ, 
আমর! তোমার ধর্মপ্রণালী বিষয়ে ইন্দিদিগকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম ও তোমার প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ 
বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল।ম; তাহার! বলে যে, আমরা মোহন্মদকে চিনি না, এবং তাহার প্রসঙ্গ 
আমাদের পুস্তকে নাই।” ইতিমধো একদল ইছদি হজরতের সভায় উপস্থিত হয়। হজরত 
তাহাদিগকে বলেন যে, “ঈশ্বরের শপথ, তোমরা জ্ঞাত আছ যে, আমি ঈশ্বরের তত্ববাহক। তাহারা 


বলিন, “আমর। তাহা জানি না, কোন সাক্ষা রাখি ন1" তাছাতেই নিয়োক আয়ত অবতীর্ণ হয়। 
(ত, হো) 


১১৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বিষয়ে তিনি নিশ্ম্ত স্বর্গে যাহ! ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তাহারই, এই ঈশ্বরই 
কার্ধযসম্পাদক যথেষ্ট * । ১৭১। (র; ২৩, আ, ৯) 

ঈশ্বরের ভৃত্য হইতে কদাচ ঈসা ও পারিষদ দেবগণ সঙ্কুচিত নহে, যাহার! তাহার 
দাসত্ব করিতে সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে, পরে তিনি তাহাদিগকে একত্র আপনার 
নিকটে সমুখাপিত করিবেন &। ১৭২। পরিশেষে কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে ও 
সৎকন্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক তিনি পূর্ণ দিবেন ও আপন 
কপাগুণে তাহাদিগকে অধিক দিবেন; কিন্ত যাহার! সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে, পরে 
দুঃখজনক শান্তিযোগে তাহাদিগকে শান্তি দিবেন । ১৭৩। + তাহারা আপনাদের জন্য 
পরমেশ্বর ব্যতীত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না । ১৭৪। হে লোক সকল, নিশ্চয় 
তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি 
তোমাদের প্রতি উজ্জল জ্যোতি অবতারণ করিয়াছি। ১৭৫। পরে কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও তাহাকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছে, অবশেষে অবশ্য 
তাহাদিগকে তিনি আপন অক্গ্রহ ও দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন, এবং তাহাদিগকে 
আপনার দিকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন। ১৭৬। তাহার! (হে মোহম্মদ, ) তোমার 
নিকটে বাবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, ঈশ্বর “কলালা” বিষয়ে % তোমাদিগকে 
ব্যবস্থা দান করিতেছেন; যদি এমন কোন পুরুষের মৃত্যু হয় যে তাহার সস্তান নাই, 
এবং তাহার ভগিনী আছে, তবে তাহার জন্য সে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, উহার 
অর্দাংশ হইবে, এবং যদি তাহার ( ভগিনীর ) সন্তান ন। থাকে, তবে নে (ভ্রাতা ) 


* ঈসায়ীদিগের প্রতি এই উক্তি । ইঈসারিগণ ঈশ্বরকে তিন স্থলেতে প্রদর্শন করে; যথা পিতা, 
পুত্র ও পবিত্রাত্মা। আজ্ঞা হইতেছে যে, ধন্মবিষয়ে অতিরিক্ত আচরণ দুক্ । কাহারও প্রতি বিশ্বাস ও 
ভক্তি হইলে তাহার গুণনুবাদে সীমা লঙ্ঘন করিবে না, যত দুর মতা, তাহাই বলিবে। পরস্ত আজ্ঞ! 
হইতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে পুত্র উৎপাদন কর] ঈশ্বরের যোগ্য কাধা নহে । (ত,ফা,) 

ঈশ্বরের পুত্র গ্রহণ করা অনাবস্তক । পুর পিতার কার্য্যের সাহাধ্যকারী হইয়া থাকে। ঈশ্বর 
স্বয়ং আপন সৃষ্টি রঙ্গ! করিতে প্রবৃত্ত আছেন। তিনি স্হ্চর ও সাহীষ/কারীর প্রার্থী নহেন। 

(তু, ছোঁ, ) 

+ কথিত আছে যে, ঈসায়িগণ হজরতকে বলিয়াছিল, “হে মোহম্মদ, তুমি ঈসার প্রতি কেন 
দোষারোপ কর ।” হজরত জিজ্ঞাস করিলেন, “আমি তাহার সম্বন্ধে এমন কি কথা বলিয়া! থাকি যে, 
তোমরা তাহা দোষ বলিয়া গণ্য করিতেছ?” তাহার। বলিল, “তুমি বলিয়া ধাক যে, তিনি ঈখরের 
ভৃত্য, ঠীহার ভূতাত্ব-সীকারই যে দোঁষ।” হজরত বলিলেন, “ঈশ্বরের দাসত্ব-ব্বীকারে কোন দোষ 
নাই, কেহই ইহাকে দোষ বলিয়া গণ্য করে না।” তখন এই কথার অনুয়প এই আয়ত অবতীর্ণ 
হয়। (ত, হো) 

1 যাহার উত্তরাধিকারীর মধ্যে পিত| ও পুত্র না, এস্বলে “কলালা" শবে তাহাকে খুবাইবে। 

(ত, ষা,) 


সরা মায়দ। ১৬৭ 


তাহার উত্তরাধিকারী ; পরন্ত যদি ছুই ভগিনী হয়, তবে তাহাদের জন্য (মৃত ব্যক্তি) 
যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ছুই তৃতীয়াংশ হইবে) এবং যদি ( উত্তরাধিকারীর ) 
বনু ভ্রাতা ভগিনী হয়, তবে পুরুষের জন্য ছুই স্ত্রীর অংশের তুল্য অংশ হইবে, তোমাদিগের 
জন্য ঈশ্বর (ইহ! ) ব্যক্ত করিতেছেন যেন তোমরা পথভ্রান্ত না হও, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ 
ক ১৭৭ (র, ২৪, আ। ৬) 


সুর মায়দা * 


৪৪ (০০০০ ৪6৬৩, 


পঞ্চম অধ্যায় 


১৪৪৪৪৪৪৬৬০০ 


১২০ আয়তঃ ১৬ রকু 


+ ( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

হে বিশ্বামিগণ, অঙ্গীকার পূর্ণ কর, % যাহ। তোমাদের নিকটে পঠিত হইবে, স্থির 
অহিংস জন্ক তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে; তোমর! এহরাম বন্ধন করিয়াছ, এই অবস্থায় 
মগয়। অবৈধ । নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করিয়। থাকেন, তাহা আজ্ঞ| করেন। ১! হে 
বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের এবং হরাম মাসের ও কোরবাণীর পশুর ও কেলাদার 
এবং আপন প্রতিপালকের প্রসাদ এ সন্তোষ অন্বেষণ করে, এমন মস্জেদোল্‌ হরামের 
উদ্যোগী লোকদিগের অবমাননা করিও না, এবং যখন এহরাম উন্মোচন কর, তখন 
মুগয়| করিও; মম্জেদৌল্‌ হরাম.হইঈতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছে, এমন কৌন 


* যেস্কলে উত্তরাধিকারীর মধ্যে পিতা ও পুত্র নাই, সেম্ুলে উন্তরাধিকারিতে সহোদর ভ্রাতা 3 
ভগিনী পুত্র কন্যার স্থলবর্তী, সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনী না থাকিলে বৈমাত্র ভ্রাতা ও ভঁগিনীর 
প্রতিও এই বিধি । এক ভগিনী থাকিলে অঙ্মীংশ, দুই ভগিনী হইলে দুই তৃতীয়াংশ করিয়! মৃত 
বাক্তির তান্ত সম্পত্তি প্রাপ্তি হইবে । ভ্রাতা ভগিনী ছুই থাকিলে, ভ্রাতা ভগিনীর দ্বিগুণ অ'শ পাইবে । 
নিঃসন্তান ভগিনীর উত্তরাধিকারী ভ্রাত|। অন্যের জশ্য যাহার অংশ নির্ধারিত নাই, নে “অস্বা” 
অর্থাৎ প্রকৃত উত্তরাধিকারী । (ত, ফাঁ,) 

+ এই নুর মদিনাতে অবতীর্ণ হয়। 

{ অর্থাৎ বিবাহবন্ধন ও ক্রয়বিক্রয়াদিতে যে অঙ্গীকার করিয়া থাক, তাহ! পূর্ণ করিও । (ত) হে, ) 


১১৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


দলের শত্রুতা যেন তোমাদের কারণ না হয় যে তোমরা সীমা লঙ্ঘন কর) এবং তোমরা 
সৎকার্যে ও ধৈধ্যধারণে পরস্পর আমুকুল্য করিও, দুরে ও অত্যাচারে পরম্পর আহুকৃল্য 
করিও না; ঈশ্বরকে ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শান্তিদাতা *। ২। তোমরা 
যাহা জভ করিয়াছ, তথ্যতীত শব ও শোণিত এবং বরাহমাংস, ও যাহা ঈশ্বর ব্যতীত 
অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে এবং গলা চাপায় মরিয়াছে ও যষ্টির আঘাতে 
মরিয়াছে, এবং উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, ও শৃঙ্গাঘাতে মরিয়াছে, এবং যাহা! 
হিংস্র জন্ত ভক্ষণ করিয়াছে, ( এ সকল ) তোমাদিগের প্রতি অবৈধ; এবং নির্দিষ্ট স্থান 
সকলে জভ কর! হইয়াছে, আজলাম যোগে তোমর! যাহা বিভাগ কর, ( অবৈধ, ) ইহা 
দুঙ্ধর্ম ; অন্য কফেরগণ তোমাদের ধর্শ্মে নিরাশ হইয়াছে, অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে 
ভয় করিও না, এবং আমাকে ভয় করিও; অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 


৯ পপ শপ পাপ পপ পপ আপ পা 


পপি শী শি পলিসি পপ কর আজ কট শর জি দা ০ পপ পা আকা 


* হতিম নামক বান্তি, যে আরব দেশে নির্ভীকতায় ও মূর্ধতায় এবং পাপাচারে বিখ্যাত ছিল, 
সে একদিন হজরতের নিকটে যাইয়! জিজ্ঞাসা করিল, “মোহম্মদ, তুমি লোকদিগকে কি কি বিষয়ে 
আহ্বান করিয়া থাক?” হজরত বলিলেন, “ঈশ্বরকে একমাত্র বলিয়া জানা ও আমাকে প্রেরিত 
বলিয়া বিশ্বাস করা, নমাজ ও জকাত দানে নিতাব্রতী হওয়া, এ সকল বিষয়ের জন্ক আহ্বান করিয়। 
থাকি।” ইহ! শুনিয়া! হতিম বলিল, “তুমি উত্তম বলিয়াছ, আমি কতকগুলি লোকের অধীনতা শৃঙ্ধলে 
বদ্ধ আছি, তাহাদের মন্ত্রণানুসারে কাজ করিয়া পাকি । আমি যাইয়া তাহাদের নিকটে এই কথা 
বলিতেছি, তাহার! উত্তম বলিয়৷ স্বীকার করিলে আমি তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব ।” হজরত তাহার 
আগমনের পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, “অদ্য এমন এক লোক আনিবে যে, মে শয়তানের রসনায় 
কথ! কহিবে ও পরে অত।চার করিবে ।” অতঃপর হতিম এই সকল কথা বলিয়া চলিয়া গেল, 
তৎপর উদ্ ও মদিনার অন্য কতকগুলি গৃহপালিত পণ্ড হরণ করিল। তাহাতে তনয়িমনামক গ্রামে 
কোলাহল ও গোলযোগ উপস্থিত হয়। হজরত ওমরাব্রতপালনের জন্য মক্কাঘাত্র। করিয়া ধশ্মবন্ধুগণসহ 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার বন্ধুগণ দেখিলেন যে, হতিম উষ্টু সকল হরণ করিয়া কোরবাধীযোগা 
পশুর নিয়মে কেলাদ সংযুক্ত করিয়া মন্কাভিমুখে লইয়া যাইতেছে । তাহার] উট্ট সকল ছিনিয়া রাখিতে 
ইচ্ছ। করিলেন। তখন হজরত বলিলেন, “হতিম কোরবাণার পশুকে কেলাদাধুক্ত করিয়াছে, তাহার 
অসম্মানন। কর! তোমাদের উচিত নয়।” এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো) 

ঈশ্বরের নামে যে সকল বস্তু চিহ্নিত হইয়াছে, সে সকলের উপর হস্তক্ষেপ করিও না। অর্থাৎ 
কাফেরও যদি ঈশ্বরোদেশ্টযে বলি লইয়৷ যায়, তাহা লুঠন করিও ন!। হরাম মাসে অর্থাৎ হহুত্রত- 
পালনের নির্দিষ্ট মাসে কাফেরদিগকে আক্রমণ করিও না ও তাহারা বলির জন্য চিহ্নিত করিয়। পণ্ড 
মক্কা উদ্দেশ্যে লইয়। গেলে তাহা! ছিনিয়! লইও ন! ও তাহাদের অবমানন! করিও ন!। মস্হেদোল্‌ 
হরামে প্রবেশ করিতে কাঁফেরগণ তোমাদিগকে বাধা দিয়াছে, কিন্ত তোষর! সীমা লঙ্ঘন করিও না, 
অর্থাৎ আসিবার কালে তাহাদিগকে বাধা দিও ন1। পূর্ব হইতে বলিবে, যেন কাফের না আইনে । 
এতদ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, যে কার্য দ্বারা কাফেরগণ ঈশ্বরের সম্মান করে, সে কার্ধের অবমানন। 
কর! অবিধি। (ত, ফা) 

কেলাদ। পপ্টর গলার বন্ধন বিশেষ । 


ধর্মকে পূর্ণ করিয়াছি, এবং আমার দান তোমাদের সহ্বন্ধে পূর্ণ করিয়াছি, তোমাদের 
জন্য এস্লামকে ধন্মরূপে মনোনীত করিয়াছি; অনন্তর যে ব্যক্তি পাপের প্রতি অনন্ুরক্ত, 
ক্ষুধায় কাতর, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহকারী *। ৩! 
তোমাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কোন্‌ বস্তু তাহাদের জন্য বৈধ হইয়াছে; 
তুমি বল যে, তোমাদের নিমিত্ত বিশুদ্ধ বস্তু বৈধ, এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা 
দিয়াছেন, তদম্থমারে তোমরা শিকারী জন্তদিগকে তাহাদের শিক্ষাদাতার ভাবে যাহা 
শিক্ষা দেও, ( সেই ভাবে শিকার করিয়! ) পরে তোমাদের জন্য তাহারা যাহা রক্ষা করে, 
তাহা ভক্ষণ করিবে; এবং তদুপরি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিও, ঈশ্বরকে ভয় করিও, 


আপনা শট পাশাপাশি পাপ িপাসপাপাপপাসপপ পপি পলা শীলা Tm 2 


ee পপ জিপ Ya 


* অস্জেদোল্‌ হরামের চতুষ্পার্থে ৩৬০ খণ্ড প্রস্তর নির্দিষ্ট আছে, পৌত্বলিকতার সময়ে লোকে 
নেই সকল প্রস্তরকে সম্মান করিত, এবং তদুপরি বলিদান করিত । এক্ষণ সেই নিদিষ্ট স্বানসকলে 
বলি প্রদান নিষিদ্ধ হইল । আরবীয় লোকঢিগের পালক ও ফালাশুন্ঠ তিনটি শর ছিল, তাহাকে 
আজলাম ও আকৃদা! বলিত। তাহাদের কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তাহারা সেই তিন বাণ গ্রহণ 
করিয়। একটি ঝুলিতে পুরিত, এবং সেই ঝুলি হবল নামক দেবমৃত্তির প্রতিবেশী এমন এক জনের 
হস্তে সমর্পণ করিত । একটি শরে “আমার ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা করিলেন” (আমরণি রব্বি) এই 
কথা, আর একটিতে “আমার ঈশ্বর আমাকে নিষেধ করিলেন” (নহানি রব্বি) এই কথা লেখা 
থাকিত। অন্যটিকে “মনিহ” বলা হইত, তাহাতে কিছু লেখা থাকিভ ন1। যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে 
উদ্যত হইত, সে হবলদেবের প্রতিবেশীর নিকটে বলি উপহার সহ আগমনপূর্বক সেই ঝুলির ভিতরে 
হস্তার্পণ করিয়া একটি শর বাহির করিত; তাহাতে “আমরণি রবিব” লেখা থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেই 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইত। "নহানি রনিব” লেখ। হইলে সনম্বংসর কাল সেই কায্যে বিরত থাকিত, এবং 
“মনিহ’ শর বাহির হইলে পুনরায় ঝুলিতে শর স্থাপন ও তাহা হইতে নিঃসারণে প্রবৃত্ত হইত। 
তাহারা এই আঙ্লাম অনুসারে বিবাহার্দি কাযা সম্পাদন করিত। নিঙ্দিষ্ট স্থানে উদ্ট জ 
কর! ও পশুর মাংস বিভাগ করাও আজলাম অনুসারে হইত। (ত, হো, ) 

অহিংশ্র জন্তর মধো কয়েকটি জন্ত-ভক্ষণ শিষিদ্ধ। যথা বরাহমাংস, কোন পশুর শোণিত, অথবা 
যে পণ্ড ব্বতঃ মরিয়াছে, কিংবা জভ ব্যতীত অন্ত কোন কারণে মারা গিয়াছে, বা যাহা ঈশ্বর বাতীত 
অন্ক দেবতার নামে কিছব। ঈশ্বরের মন্দির বাতীত কোন বিশেষ স্থানের সম্মানের জন্য জভ করা হইয়াছে, 
এই সকল নিষিদ্ধ: গুধাত্রান্ত মুমূৰ্য ব্যক্তিদিগের এ নকল ক্ষণে দোষ নাই। আজলাম পাষ্ট 
ড়া ব্যবন্থায্য অস্থিখণ্ড সকলকে বলে। আজলামযোগে মাংস বিভাগ করা কাফেরদিগের রীতি 
ছিল। যথা দশজনে একটি পণ্ড ক্রয় করিয়া জভ করিল, তাহার! দশটি আজলামের কোন কোনটিতে 
অন্ধাংশ, তৃতীয়াংশ, কোনটিতে চতুর্থাংশ ইত্যাদি লিখিল। পরে ক্রীড়াতে যাহার নামে যে অংশ 
পড়িল, তাহার ভাগে সেই অংশ হইল। একটি আজলামে কিছুই লেখা ধাকিত না, যাহার নামে তাহা 
পড়িত, লে কিছুই পাইত না। ঈশ্বর বাতীত অস্তের নামে বা অন্য কিছুর সম্মান উদ্দেশ্যে যাহা জ্ 
হয়, তাহা! মৃতদেহতুদ্য অথাস্ত, এবং এই বিধি হইল যে, “অদ্য পূর্ণ ধর্ম তোমাগিগকে দেওয়া গেল ।' 
এই আনত ঈশ্বরের সমুদায় আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার গর তিন মাস 


ত, ফা)) 
মাত্র হজরত জীবিত ছিলেন। | 


১২০ . কোর্-আন্‌ শরীফ , 


নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর *। ৪। তোমাদের জন্য অদ্য বিশুদ্ধ বস্তু বৈধ হইয়াছে, 
এবং গ্রস্থাধিকারীদিগের খান্ত তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে, এবং তোমাদের খান্ত 
তাহাদিগের জন্ত বৈধ হইয়াছে ; এবং মোসলমান শুদ্ধাচারিণী কন্যা ও তোমাদের পূর্বব- 
বর্তী গ্রস্থাধিকারীদিগের শুদ্ধাচারিণী কন্যা, তোমরা গপ্রপ্রণয়গ্রহণবিমুখ শুদ্ধাচারী 
অব্যভিচারী হইয়! তাহাদিগকে তাহাদের যৌতুক দান করিলে ( তোমাদের জন্য বৈধ?) 
এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার কম্ম বিনষ্ট হয়, সে পরলোকে 
ক্ষতিগ্রন্তদিগের অন্তর্গত ৭ | ৫ | (র, ১, আ, ৫) 

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা নমাজজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইবে, তখন আপনাদের 
মুখমণ্ডল ও আপনাদের হস্ত কফোণি পর্য্যন্ত ধৌত করিও ও আপনাদের মস্তকে এবং 
জানু পর্য্যন্ত আপনাদের পদে হস্তামর্শন করিও; যদি অশুদ্ধ থাক, তবে দ্ধ (স্মাত ) 
হইও, এবং যদি পীড়িত হও বা দেশভ্রমণে থাক, কিম্বা তোমাদের কেহ শোচাগার 
হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্ীসঙ্গ কর, পরস্ত জল প্রাপ্ত হও নাই, তবে তোমর! 


এপ ০০০৯৯ শত আপ ও আপা পপ পাপ পা জপ পপ পা সী শিশির সপ 
ররর পর পাপ শা রি সপ পপর সপ আপদ “আচা শম 


+ অদি ও জয়দোল্‌ খয়ব এই দুই বাক্চি হজরতের নিকটে যাইয়া বলিল যে, “আমর! একস্বানে 
থাকিয়। কুকুর ও শিকারী পক্ষীদিগের সাহায্যে জস্ত শিকার করিয়া থাকি । তাহীরা আমাদের 
ইঞ্জিতক্রমে বনের গশুপক্ষীদিশকে শিকার করে। কোন শিকারকে কুকুরে জীবন নাশ করিবার 
পূর্বে আমরা প্রাপ্ত হইয়। জভ করি; কতকগুলি এমন হয় যে, আমাদের কাছে পহছছিবার পূর্বেই কুকুরে 
মারিয়া ফেলে। এক্গণ শব-ভঙ্গণে ঈশ্বর নিষেধ করিতেছেন, তবে এ বিষয়ে কি বিধি হইবে? 
তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো, ) 

হজরত যে সকল ত্রব্য-ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ নয়, বুঝা গেল। যথা, বাসর ভল্লুক 
বাজ চিল ইতাদি শ্বাপদ ও শিকারী পক্ষী । গৃধ কাক প্রভৃতি শবাশী পক্ষী, অশ্বতর ও গর্দভ 
প্রভৃতি পশু এবং মুষিক ইত্যাদি ভস্ত অবৈধ বস্তুর অস্বভু ক্র । শিকারী ভত্ত যে জস্তুকে ভক্ষণ করিয়াছে, 
প্রথমত: তাহ! ভক্ষণে নিষেধ হইয়াছিল। এক্ষণ বিশুদ্ধ শিকারী জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত জস্ত 
বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইল । যখন সেই সকল জস্তকে মনুষ্য শিক্গ। দিয়া থাকে, তপন তাহার! যাহা 
মারে, তাহা যেন মনুষ্য জড় করিল, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার গুদ্ধতা আবস্তক । 
শিকারী জন্ত যে ভ্রত্তকে না খাইয়া রাখিয়া দেয়, তাহা গুন্ধ । শিক্ষিত শিকারী জস্তকে শিকারের 
জন্য ছাড়িয়া দিবার সময় ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর] অর্থাৎ “বেস্মল্লা” বল! আবস্তক । (ত, কা) 

1 অদ্য শুদ্ধ খাদ্য দ্রবা সকল তোমাদের জন্য বৈধ হইল। এ সকল বন্ব মহাপুরুষ একব্রাহিমের 
সময়ে বৈধ ছিল। তওরাত অবতীর্ণ হইলে পর ইন্ুদিদিগের শাস্তির জন্য তাহার অধিকাংশ অব্য 
নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বাঁইবলে বৈধাবৈধ খাদ্য বাজ হয় নাই। এক্ষণ কোর্-আনে সেই এত্রাহিমের ঘর্দের 
অনুরূপ তৎসমুদায় বৈধ হুইল। গ্রস্থাধিকারীদিগের খা্যও বৈধ, উপরে যে বছ্গিদানের (জভ করার ) 
প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, যখ। ঈঞ্করের নামাচ্চারণ হইবে, তাহাতে অন্য দেবতার সম্মান রক্ষা কয়! 
হইবে না, সেই প্রণালী অনুসারে গ্রস্থাধিকারী ইহুদি বা খীষ্টান কর্তৃক জত করা বা বৈধ। অন্ত 
ধর্মাবলম্বী ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেও তাহাদের জত বৈধ নছে। এইরূপ বিশুদ্ধ ভাবে তাহাদের 
কন্যা মোসলমানগণ বিবাহ করিতে পারে। (ত ফা) 


স্বর মায়দ। ১২১ 


বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা করিবে, পরে তাহা দ্বার আপনাদের মুখ ও হস্ত মর্দন করিবে; 
ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না যে, তোমাদের প্রতি কিছু কঠিন করেন, কিন্তু তোমাদিগকে 
শুদ্ধ করিতে ও তোমাদের প্রতি আপন দান পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, ভরসা যে, 
তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে *। ৬। তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দান ও তাহার অঙ্গীকার 
ষঙ্্বারা তোমাদিগকে তিনি অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর, তখন তোমর। 
বলিয়াছিলে “শ্রবণ করিলাম ও গ্রাহ্য করিলাম ;” এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় 
ঈশ্বর হৃদয়ের তত্বজ্ঞ ৭ | ৭। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের জন্য ্যায়ানুযায়ী 
সাক্ষ্যদাতরূপে দণ্ডায়মান থাকিও, অন্যায়াচরণে তোমরা কোন দলের শত্রুতার কারণ 
হইও না, ম্যায়াচরণ কর, তাহ! বৈরাগ্যের নিকটতর, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় 
তোমরা যাহা করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা $। ৮| যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও 
সৎকর্ম করিয়াছে, ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে. তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার 
আছে। ৯। এবং যাহার। কাফের হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলে অসত্যারোপ 
করিয়াছে, তাহারা নরক-লোকনিবাসী। ১০৭! হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের প্রতি 
ঈশ্বরের দানকে স্মরণ কর; যখন একদল উদ্যোগ করিয়াছিল যে, তোমাদের উপর 
তাহাদের হস্ত বিপ্তার করে, তখন তিনি তোমাপিগ হইতে তাহাদের হস্তকে নিবৃত্ত 
রাখিয়াছেন, এবং তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিও, অনন্তর বিশ্বাসীদিগের উচিত যে, 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে $| ১১। (র, ২, আ, ৬) 


পাপা পপ শন লা a - 


* এই আয়তের গুঢ় অর্থ এই যে. যখন আলস্ত নিদ্র। পরিত্যাগ করিয়া তোমরা স্বর্গের সোপান- 
স্বরূপ নমাজে প্রবৃত্ত হও, তখন স্বীয় মুখ ধৌত করিবে, অর্থাৎ তাহা সংসারের অভিমুখে স্থাপিত 
ছিল, অতএব অনুতাপ ও হ্ষমা-প্রাথনার জলে তাহ; ধৌত করিবে, সংসারলিপ্তি হইতে হস্তকে ধৌত 
করিবে; মস্তকে হন্তামর্শন করিবে অর্থাৎ ঈশ্বরের পথে পশুজীবন মস্তক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবে, 
চরণকে পার্থিব প্রকৃতি অহংভাবাবস্থিতি হইতে ধৌত করিবে। যদি অন্য বিষয়ে আসক্তিবশতঃ 
তোমরা অপবিত্র হইয়া থাক, তবে সেই কলঙ্ক হইতে জীবনকে মুক্ত করিবে, অন্তরকে তগস্তাসমীক্ষণ 
হইতে, নিগৃূঢ় তত্বকে অপরের সমালোচন হইতে, আম্মাকে অন্য বিষয়ে আরাম লাভ হইতে রক্ষা 
করিবে । | (ত, হো, ) 

+ পরমেশ্বর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, অঙ্গীকারে তোমর! বদ্ধ থাকিবে, অঙ্গীকারকে স্মরণ 
করিবে। অঙ্গীকার এই যে, যখন লোক হজরতের নিকটে এস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তখন তিনি 
দীক্ষার্গীর হন্ড ধারণ করিয়া তাহাকে কতকগুলি অঙ্গীকারে বন্ধ করেন। কয়েকটি অঙ্গীকার কাধ্যে 
প্রবৃত্তি বিষয়ে--যথ! পাঁচবার নমাজ পড়িবে, রমঙ্গান মাসে রোজ! রাখিবে, জকাত দিবে, হব করিবে, 
সকল মোদলমানের হিতাকাঞ্ষ। করিবে। কয়েকটি নিবৃত্তি বিষয়ে_মথা হতা! করা, বাভিচার 
করা, চুরি করা, নির্দোষ ব্যক্তির উপর কলঙ্কারোপ কর!, দলপতির বিরুদ্ধাচারী হওয়া; এ সকল 
নিষিদ্ধ । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, এই সকল জঙ্গীকারে তোমর! বদ্ধ থাক । (ত, ফা,) 

1 সতা বিষয়ে শত্রু মিত্র তুল্য, সকল স্থানে এই বিধি। (ত, ফা, ) 

$ গরৎফানের যুদ্ধে একদল সালবরাবংশীয় যোদ্ধার সঙ্গে হজরত রগক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। 


১৬ 


১২২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং সত্য সত্যই ঈশ্বর এন্রায়েলসস্তানগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন ও 
আমি তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ জন দলপতি দণ্ডায়মান করিয়াছিলাম, এবং ঈশ্বর 
বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; যদি তোমর। উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখ, জকাত দান কর ও আমার প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি বিশ্বাসী হও, এবং তাহা- 
দিগকে সম্মানিত কর ও ঈশ্বরকে উত্তঘ খণদানরূপে খণদান কর, তবে অবশ্যই আমি 
তোমাধিগের পাপ তোমাদিগ হইতে মোচন করিব, এবং তোমাদিগকে ব্বর্গোষ্ানে 
লইয়! যাইব, যাহার ভিতর দিয়! পয়:প্রণালীসকল প্রবাহিত; অনস্তর ইহার পরে 
তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্দদ্রোহী হইবে, তবে নিশ্চয় তাহার] সরল পথ হারাইবে &। 
শত্ৰুগণ তাহার আগমন সংবাদ আপন দলপতিকে জ্ঞাপন করে। দলপতির নাম ঘোরস ছিল। 
সে কোন পব্ধতের উপর হইতে এস্লাম সৈগ্চ অবলোকন করিতেছিল । এক সময়ে জলবর্ষণ হয়, 
তখন হজরত সেনাদল হইতে দুরে পড়িয়াছিলেন। তিনি গুঞ্চ করিবার জন্য আত্রবন্ত্র বৃক্ষশাখায় 
স্থাপন করিয়া স্বয়ং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে কোন শক্রসেন৷ স্বীয় দলপতিকে হাইয়! 
বলে যে, “দেখুন, মোহম্মদ একাকী তরুতলে বসিয়া আছে, তাহার সহচরগণ দুরে রহিয়াছে, এই সময়ে 
অনায়াসে তাহাকে বধ কর! যাইতে পারে।” ঘোরস তৎক্ষণাৎ কোবমুক্ত করবাল হস্তে ধারণ পূর্বক 
দৌড়িয়া হজরতের নিকট আসিয়। বলিল, “অদ্য কে তোমাকে আম। হইতে রক্ষা! করিবে?” হজরত 
বলিলেন, “ঈশ্বর রক্ষ। করিবেন ।” কথিত আছে, তথন ঈশ্বরের আজ্ঞায় জেব্রিল আসিয়া ঘোরসের 
বক্ষে আঘাত করেন, তাহাতে তাহার হস্ত হইতে করবাল পড়িয়! যায়। হজরত সেই করবাল 
গ্রহণ করিয়। তাহাকে বলেন, “এক্ষণ তোমাকে আম! হইতে কে রক্ষ! করিবে?” সে বলিল, “কেহই 
নাই।” তখনই সে দীক্ষার কলেমা! পড়িল ও আপন দলে যাইয়া সকলকে এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিবার 
জন্য আহবান করিল । এঞ্দুপলক্ষে এই আরত অবতীর্ণ হয়। (ত, ছো,) 

* কথিত আছে যে, পরমেশ্বর হজরত মুসার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি 
এআয়েলসস্ততিগ্ণণকে পুণ্যতৃমি শামরাজ্য দান করিবেন। আরলিহ! ও আন্িহ! প্রভৃতি কয়েকটি 
গ্রাম সে দেশে ছিল। তথায় কতকগুলি দুর্দান্ত লোক বাস করিত, তাহার! অমালক। বলিয়! 
পরিচিত । এই অমালকাগণ অত্যন্ত দৃড়োন্নতকায় ও বলবান্‌ পুরুষ ছিল, এবং আদজাতির দলপতি 
ছিল। ফেরাউণের গৈষন্যদল জলমগ্র হইলে পর, মেসর রাজ্য এম্রায়েলবংশীয় লৌকদিগের প্রতি 
সমর্পিত হয়। তখন তাহাদিগকে ঈশ্বর এই আজ্ঞ। করেন যে, তোমর। পুণাডূমিতে চলিয়া! যাও, 
তথায় সহস্র গ্রাম আছে, প্রতোক গ্রামে সহম্র উদ্যান রহিয়াছে, তত্রত্য দুর্দান্ত দলপতিদিগের 
সঙ্গে যাইয়া সংগ্রাম কর ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়। সেই দেশ হস্তগত কর। অন্তর এশ্রায়েল- 
সন্তানগণের নেতা মহাপুরুষ মূস' আপন সৈশ্কগণ হইতে দ্বাদশ জন দলপতি মনোনীত করিয়। এক 
একজনের প্রতি এক একটি দলের ভার অর্পণ করিলেন, এবং স্বয়ং সসৈন্যে জারিহ। নামক স্থানের 
নিকটে উপস্থিত হইয়। দলপতিদিগকে দুৰ্দান্ত অমালকাদিগের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাহার 
প্রথমতঃ আজ নামক একজন অমালকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাহার! তাহার প্রকাণ্ড ভীষণ 
মুর্তি দেখিয়া ভীত হন। অন্য অমালকাগণও তংসদৃশ ছিল। ইহা দেখিয়া এশ্রারেলদলপততিগণ 
পরল্পর মন্ত্রী। করিয়া স্থির করিলেন যে, সৈল্তদিগকে এ বৃত্তান্ত জানিতে দেওয়া হইবে না। তাহারা 
শুনিলে তয় পাইয়া মেসরে পলায়ন করিবে । অতঃপর সকলেই অঙ্গীকার করিলেন থে, এই সংবাদ 


সুরা! মায়দ। রি 


১২। অবশেষে আমি তাহাদের আপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য তাহাদিগকে অভি- 
সম্পাত করিয়াছিলাম ও তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়াছিলাম; তাহারা (শাস্ত্রের) 
উক্তি সকলকে স্বস্থান হইতে পরিবপ্তিত করিয়! থাকে, এবং তাহারা সেই অংশ তুলিয়া 
গিয়াছে, যাহার উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়! গিয়াছিল? সর্বদা তুমি তাহাদের অল্প 
লোকের বৈ তাহাদিগের অনিষ্টকারিতা৷ জ্ঞাত হইতেছ না, অতএব তাহাদিগ হইতে 
বিমুখ হও ও তাহাদিগকে অগ্রাহ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রেম করেন *। 
১৩। এবং যাহারা বলে, আমি ঈসায়ী, তাহাদিগ হইতে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছি, 
তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়! হইয়াছিল, পরে তাহারা! সেই অংশ বিস্থৃত হইয়াছে; 
অতএব আমি কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত তাহাদের পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষসজ্ঘটন করিয়া 
রাখিয়াছি। তাহার! যাহা করিতেছিল, অবশ্ঠই ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দান করি- 
বেন "। ১৪ । হে গ্রস্থাধিকারিগণ, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে আমার প্রেরিতগুরুষ 
আগমন করিয়াছে, তোমর! গ্রন্থের যাহ! গোপন করিয়াছ, তাহার অনেকাংশ তোমাদের 
জন্ত সে ব্যক্ত করিতেছে, এবং অনেক উপেক্ষা করিতেছে; নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকট হইতে 


৫৪০০০ বাক পাপা সপ ঘা শী পালা এ পাপ শীট Ae কা 
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গোপন রাখিবেন ও সৈগ্গণকে সংগ্রামে উৎসাহ দিবেন। অবশেষে সকলে শিবিরে প্রত্যাগমন 
করিয়। হাম্বা মুদ। ও তাহার ভ্রাতা হারুণকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্ত তখন দশ জন 
দলপতি কাপুরুষতা। প্রকাশ করিয়া সেই ভীষণকায় বলবান্‌ পুরুষদিগের বৃত্তান্ত মেনাগণকে জ্ঞাপন 
করেন। কেবল ইয়ুসেফবংশসস্ভূত নুনের পুত্র ইয়ুশা এবং ইহদীবংশায় ইযুফনার পুত্র কালেব এই ছুই 
জন দলপতি আপন অঙ্গীকারপালনে স্থিরতর ছিলেন! পরে বিপক্ষদিগের বল বিক্রমের কথা৷ শুনিয়া 
এম্সায়েল সৈশ্তগণ অতিশয় ভীত ও আকুল হইয়। পড়িল। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে অভয়দান 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।” ( ত, হো) 

মহাপুরুষ সুদার শেষ জীবনে পরমেশ্বর এস্রায়েলমস্ততিগণকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। 
হজরত মোহম্মদেরও শেষ জীবনে এই সুরা অবতারিভ হয় । মুসায়ীমণ্ডলী এই অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন 
যে, মহাপুরুষ মুসার পরে যে সকল ধন্মপ্রবন্তক আগমন করিবেন, তাহার! তাহাদের সাহায্যকারী 
হইবেন। এক্ষণ তৎপরিবর্ঠে ঈশ্বর কর্তৃক মোসলম।নগণ এই অঙ্গীকারে বদ্ধ যে, প্রেরিত মহাপুরুষ 
মোহম্মদের অন্তে যে সকল খলিফা মণ্ডলীর নেতা হইবেন, তাহার তাহাদের অনুসরণ করিবেন । হজরত 
বলিয়াছেন যে, আমার মণ্ডলীর মধ্যে কোরেশবংশীয় বার জন খলিফা প্রকাশিত হইবে, এবং ইহাও 
বলিয়াছেন যে, পয়গন্থরদিগের বিরুদ্ধাচরণ করাতে পূর্বতন মণ্ডলীর যেমন দুর্গতি হইয়াছে, খলিফাগণের 
বিরুদ্ধাচারী হইলে এই মণ্ডলীও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। (ত. ফা) 

* তাহাদের অন্তরকে এরূপ কঠিন করিব যে, ভয়ের কথা ও নিদর্শন সকলের ভাব তাহাতে 
সংক্তামিত হইবে না| তওরাত গ্রন্থের যে স্থলে হজরত মোহমদের বর্ণনা ছিল, তাহার সেই বর্ণন। 
বিলোপ করিয়| সেই স্থানে অন্ত উক্তি সকল বিত্যপ্ত করিয়াছে। (ত,হো,) 

১ জারীর তিন দলে বিভক্ত হইয়াছে ও পরল্পর বিবাদ করিতেছে তাহীর যাহ করিতেছিল, 
সন্বরই আমি তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দিব। ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহাদিগকে দু্র্দের শান্তি 
দান করিখ। a) 


১২৪ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


তোমাদের নিকটে জ্যোতি ও উজ্জল গ্রন্থ সমাগত হইয়াছে । ১৫। + পরমেশ্বর তন্বারা 
তাহার প্রসন্নতার অনুসরণকারী ব্যক্তিদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন ও স্বীয় আজ্ঞায় 
অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে জ্যোতির দিকে লইয়া যান, এবং সরল পথের দিকে তাহা- 
দ্রিগকে উপদেশ দান করেন। ১৬। যাহার! বলিয়াছে যে, সেই মরয়মের পুত্র ঈসাই 
ঈশ্বর, সত্য সত্যই তাহার! কাফের হইয়াছে; যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে, মরয়মের পুত্র 
ঈদাকে ও তাহার মাতাকে এবং পৃথিবীতে যাহার! আছে তাহাদিগকে একত্র সংহার 
করেন, বল তবে কোন্‌ ব্যক্তি ঈশ্বরের কাধ্যে কোন ক্ষমতা রাখে? স্বর্গ ও পৃথিবীর 
রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহ! ঈশ্বরের, তিনি যাহ] ইচ্ছা করেন সষ্টি 
করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ে শক্তিশালী । ১৭। এবং ইহুদি ও ঈমাম 
লোকের! বলিয়াছে যে, আমরা পরমেশ্বরের পুত্র ও তাহার বন্ধু, জিজ্ঞাসা কর, তবে 
কেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের অপরাধে শান্তি দান করেন? বরং তোমরা স্ষ্ট 
মমুযা, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় শান্তি দান করিয়া 
থাকেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু তাহ! ঈশ্বরের, তাহার দিকেই 
প্রতিগমন | ১৮। হে গ্রন্থাধিকারী লোক, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে আমার প্রেরিত 
পুরুষ আগমন করিয়াছে, প্রেরিতগণের ভিতরকার অবস্থ। সে তোমাদের জন্ত প্রচার 
করিতেছে? তামরা যেন না বল যে আমাদিগের নিকটে ভয়প্রদর্শক ও স্থসংবাদদাতা 
আগমন করিল না, পরন্ত নিশ্চয় তোমাদ্িগের নিকটে স্ুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক 
আগমন করিয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী । * | ১৯। ( র, ৩, অ, ৮) 

এবং (স্মরণ কর, ) যখন মুদা আপন দলকে বলিয়াছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, 
তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, যখন তোমাদিগের মধ্যে তিনি প্রেরিত 
পুরুষ সকলকে উৎপাদন করিয়াছেন ও তোমাদিগকে রাজা করিয়াছেন, এবং লোকমগুলীর 
কাহাকেও যাহ দান করেন নাই, তোমাদিগকে তাহ! দিয়াছেন”। ২০ । “হে আমার 
সম্প্রদায়, সেই পুণ্য ভূমিতে, যাহ! ঈশ্বর তোমাদের জন্তু লিপি করিয়াছেন, প্রবেশ কর, 
এবং আপন পৃষ্ঠদিকে তোমরা মুখ ফিরাইও ন, তবে ক্ষতিগ্রস্তরূপে ফিরিবে।” গ। 


০০০ শি শিপ শী = = লাশ পাশ শি পা 


৮ হজরত ঈমার পরে অন্ত কোন পেগান্বরের আবির্ভাব হয় নাই। এ জন্য ঈশ্বর বলিতেছেন, 
“তোমরা আক্ষেপ করিতেছিলে যে, হায়! আমর! প্রেরিতপুরুষদিগের সময়ে জন্মগ্রহণ করি নাই, 
তাহা হইলে তাহাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করিতাম ” এক্ষণ বছকালের পর প্রেরিতপুরুষের সহবাস 
তোমাদের লাভ হইল, এতদ্বার৷। কৃতার্থ হও। জানিও, ঈশ্বর পূর্ণ ক্ষমতাশালী। যদি তোমরা 
গ্রন্থ ন| কর, আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য লোক দণ্ডায়মান করিব। মহাপুরুষ মুদার সঙ্গে 
যোগদান করিয়া তাহার অনুবর্িগণ সংগ্রাম করিতে অসম্মত হইলে, ঈশ্বর তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া 
অন্ক লোক দ্বারা শীমদেশ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। (ত, ফা.) 

1 মহাপুরুষ এত্রাহিম ঈশ্বরোদ্দেশে আপন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া গিয়াছিলেন। 
তিনি শামদেশে যাইয়। অবস্থিত করিয়াছিলেন বহুকাল তাহার সন্তান হয় নাই। পরে পর্নমেশ্বর 


সুরা মায়দা ন্‌ 


২১। তাহারা বলিয়াছিল, “হে মুসা, নিশ্চয় তথায় দুর্দান্ত জাতি বাস করে, এবং যে পর্যাস্ 
তাহারা তথা হইতে বাহির না হয়, নিশ্চয় আমরা কখনও সেখানে প্রবেশ করিব না, পরস্থ 
যদি তাহারা তথ! হইতে নির্গত হয়, তবে একান্তই আমরা প্রবেশ করিব 1” ২২। যাহার! 
ভয় পাইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে সেই ছুই ব্যক্তি, যে ছুই জনের প্রতি ঈশ্বর করুণা 
করিয়াছিলেন, বলিল, “তাহাদের উদ্দেশ্যে তোমরা দ্বারে প্রবেশ কর, অনস্তর যখন 
তোমরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে, নিশ্চয় তখন তোমরা বিজয়ী হইবে, এবং যদি তোমরা 
বিশ্বাসী হও, তবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর।* ২৩। তাহার! বলিল, “হে মুসা, নিশ্চয় 
তাহারা যে পধ্যন্ত তথায় আছে, আমর! কখনও সেখানে প্রবেশ করিব না ; তবে তুমি 
যাও ও তোমার ঈশ্বর যাউক, অবশেষে তোমর1 দুইজনে যুদ্ধ কর, একান্তই আমর! 
এখানে বিয়া! থাকিব” । ২৪। (মুসা) বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি 
নিজের প্রতি ও স্বীয় ভ্রাতার প্রতি ব্যতীত ক্ষমতা রাখি ন], অতএব তুমি আমাদিগের 
এই অপরাধী দলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন কর” । ২৫। তিনি বলিলেন, “অবশেষে 
চল্লিশ বৎসর সেই স্থান তাহাদের প্রতি অবৈধ হইল, তাহারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া 
বেড়াইবে, তুমি এই ছুর্ব সত দলের বিষয়ে মনস্তাপ করিও নাগ । ২৬। (র, ৪, আ, ৭) 

এবং তুমি (হে মোহম্মদ, ) তাহাঁদিগের নিকটে পাঠ কর, সত্যভাবে আদমের 
সম্ভানদিগকে সংবাদ দেও; যখন তাহার! দুইজনে বলি উৎমর্গ করিল, তখন তাহাদের 
একজনের গৃহীত হইল, এবং অন্থজনের গৃহীত হয় নাই। একজনে বলিল, “অবষ্ঠ 
তোমাকে বধ করিব ;" অন্তজন বলিল, “ধর্মভীরুদিগের ( বলি) ঈশ্বর গ্রহণ করেন, 
তাহাকে এই হসংবাদ দান করেন যে, তোমার বংশকে বহু বিশ্বত করিব ও শামরাজা তাহাদিগকে 
প্রদান করিব, এবং প্রেরিতত্ব, ধর্মগ্রন্থ ও আধিপত্য তাহাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিব । তিনি 
মুসার সময়ে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন । তখন এশ্রায়েলবংশীয় লোকদিগকে ফেরাওণের অধীনতা 
হইতে উদ্ধার ও ফেরাওণকে জলমগ্র করিলেন,এবং তাহাদিগকে বলিলেন যে, “তো'মর! অমালকাদিগের 
সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে শামদেশ কাড়িয়া লও, চিরকাল সেই রাজো তোমাদের 
আধিপতা থাকিবে ।” সেই সময়ে মহাপুরুষ মুসা আপন সম্প্রদায়কে দ্বাদশ দলে বিভক্ত করিয়া 
তাহাদের জনা দ্বাদশ জন দলপতি নিয়োগপুর্ববক শামদেশাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহার! যাইয়। 
শামদেশ অতিশয় রমণীয় বলিয়। মহ্াস্্া মুসাকে জ্ঞাপন করেন, এবং ইহাঁও বলিয়া পাঠান যে, 
অমালকাগণ এ রাজো আধিপতা করিতেছে, তাহারা অশেষ বলবিক্রমশালী। মু! দলপতিদিগকে 
বলিলেন যে, তোমরা অনুবস্ী লোকদিগকে সে দেশের রমণীয়তার বিষয় বলিবে, কিন্তু তাহাদের 
নিকটে শত্রুগণের বল পরাক্রমের কথা প্রকাশ করিবে না । দূলপতিদিগের মধো ইয়ুশ! ও কালেব নামক 
ছইজন মাত্র এই আজ্ঞ৷ পালন করিলেন, দশজন দলপতি শক্রদিগের ছুর্জয় বলের কথা প্রচার 
করিলেন। সকল সহচর ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। এই অপরাধের জন্য চল্লিশ বৎসর 


শামদেশ অধিকার করিতে মুসার বিলম্ব হয়। এতকাল এত্রায়েল-সস্ততিগণ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইয়াছিলেন। অবশেষে দুই ব্যক্তি ধাহীরা মুসার পর খলিফা! হইয়াছিলেন, তাহাদিগ্ের দ্বার! শামদেশে 


(ত.ফা, ) 
আধিপত্য বিস্তৃত হয়। 


১২৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ইহা ভিন্ন নহে *। ২৭। যদি তুমি আমাকে হত্যা করিতে আমার প্রতি আপন হস্ত 
প্রসারণ কর, আমি কখনও তোমাকে হত্যা করিতে স্বীয় হস্ত তোমার প্রতি প্রলারণ 
করিব না; নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক পরমেশ্বরকে ভয় করি ণ | ২৮। নিশ্চয় আমি ইচ্ছা 
করি যে, তুমি আমার অপরাধ ও নিজের অপরাধ সহ ফিরিয়া যাও, পরে নরকবাসী- 
দিগের অন্তর্গত হও, এবং ইহাই অত্যাচারী দিগের প্রতিফল” 41 ২৯। অনন্তর স্বীয় 
ভ্রাতাকে বধ করিতে তাহার প্রকৃতি তাহাকে উত্তেজিত করিল, অবশেষে তাহাকে হত্যা 
করিল, পরে সে ক্ষতিকারীদিগের অন্তর্গত হইল। ৩০ । অবশেষে কিরূপে আপন ভ্রাতার 
শব গোপন করিতে হইবে, তাহ! প্রদর্শন করিবার জন্য পরমেশ্বর এক কাককে মৃত্তিকা 
খনন করিতে পাঠাইলেন ; সে বিল, “হায়! আমার প্রতি আক্ষেপ, আমি কি দুর্বল 
হইলাম যে, এই বায়স-সদূশ হইব?” পরে সে স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ লুক্কায়িত করিল, 
অবশেষে সন্তগুদিগের অন্তর্গত হইল 81 ৩১। এই কারণে আমি এন্সায়েলবংশীয়- 
দিগের সম্বন্ধে লিপি করিলাম যে, যে ব্যক্তি একজনের (হত্যার বিনিময়) ব্যতীত 
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+ আদমের পত্নী হবা প্রতি গর্ভে এক কন্য। ও এক পুত্র প্রসব করিতেন। তাহার! বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে আদম এক গর্ভের কন্যার সঙ্গে অপর গর্ভের পুত্রের বিবাহ দিতেন। যে কন্ত! কাবিল নামক 
পুত্রের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম অক্লিম! ছিল, তাহার সৌন্দধ্যের তুলন। ছিল না। 
হাঁবিল নামক পুত্রের সঙ্গে যে কন্যার জন্ম হয়, তাহাকে লিযুজ! বলিয়া ডাকিত। আদম লিযুজাকে 
কাঁবিলের সঙ্গে, অক্লিমাকে হ।বিলের সঙ্গে বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কাবিল তাহাতে 
অসন্মত হইয়। বলে যে, “আমার ভগিনী অত্যন্ত রূপবতী, আমি তাহার সঙ্গে একগর্ভে ছিলাম, তাহার 
সহিত আমার বিবাহ হওয়! কর্তব্য” আদম বলিলেন, “ঈশ্বরের আদেশ অন্যরূপ, এ বিষয়ে জামার 
কোন ক্ষমতা নাই।” কাবিল এইকথা গ্ৰাহ ন! করিয়া বলিল, “তুমি আমা অপেক্ষা হাবিলকে অধিক 
ভালবাস, অতএব সর্ববাপেক্ষ। হুন্দরী কন্যাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছ।” আদম 
বলিলেন, “তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না, অতএব তোমরা ছুই ভ্রাতা বলি উৎসর্গ কর। 
যাহার বলি গৃহীত হইবে, অক্লিম৷ তাহার স্ত্রী হইবে।” পরে তাহা অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে হাখিলের 
বলি গৃহীত হয়। আকাশ হইতে অগ্নি অবতীর্ণ হইয়। তাহার বলি গ্রাস করে, কাবিলের বলি অমনি 
পড়িয়া থাকে । এই ঘটনায় কাবিল তুদ্ধ হইয়া হাবিলকে বধ করে। (ত, ছে, ) 

+ যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে অযথ। আঘাত করে, তবে সেই অত্যাচারীকে আঘাত কর! যাইতে 
পারে। ধৈধ্যধারণ করিয়া ক্ষমা করিলে বিশেষ পুণ্য । (ত,ফা,) 

{ অর্থাৎ তোমার পাপ তোমার সঙ্গে রহিল, অপিচ আমার হভাজনিত পাপ তোমার সম্বন্ধে 
বৃদ্ধি হইল । আমার জীবনের পাপ চলিয়া গেল। (ত,কা,) * 

$ ইহার পূর্বে কোন মনুয্ের মৃত হয় নাই যে, মৃতদেহ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, কাবিল 
জানিতে পাইবে । কাবিল হাবিলকে বধ করিয়। এই ভাবিয়া ভীত হইল যে, এই শব পড়িয়া থাকিলে 
লোকে ইহা দেখিয়া আমাকে হত্যাকারী বলিয়! ধরিবে। সে ইহা ভাবিতেছিল, ইতিমধো এক কাক 
ঈশ্বরবর্তৃক প্রেরিত হই! তাহার দৃষ্টিগোচরে চঞ্চুপুটে ভূমি খনন করিল। তাহ! দেখিয়া সে বুঝিতে 
পারিল যে, মৃত্তিকা খনন করিয়! তন্নিয়ে শব প্রোধিত করিতে হইবে । এয়পও শ্রত হওয়া! গিয়াছে 
যে, একটি কাক আসিয়া ভূমি খনন করিল, পরে এক কাক অপর কাকের মৃতদেছকে সেই গর্তে 


সরা মায়দ। ১২৭ 


কিন্বা! অত্যাচার ব্যতীত পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিল, অনন্তর সে যেন এক 
যোগে মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল, এবং যে ব্যক্তি তাহার জীবন দান করিল, সে পরে 
যেন সমগ্র মানবমগ্ডলীর জীবন দান করিল, এবং সত্যসত্যই তাহাদের নিকটে উজ্জল 
নিদর্শনসকল সহ আমার প্রেরিত পুরুষগণ সমাগত হইয়াছে, তৎপর নিশ্চয় তাহাদের 
অনেকে ইহার পরে পৃথিবীতে. সীমালজ্ঘনকারী হইয়াছে * | ৩২। যাহারা ঈশ্বরের 
সঙ্গে ও তাহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম করে, এবং পৃথিবীতে অত্যাচার করিতে 
ধাবিত হয়, শক্রপক্ষ হইতে ছিন্নমস্তক হওয়া, কি শূলোপরি স্থাপিত হওয়া, অথবা 
তাহাদের হস্ত ও তাহাদের পদ ছিন্ন হওয়া, কিন্বা দেশচ্যুত হওয়া, ইহা ব্যতীত তাহা- 
দিগের পুরস্কার নাই, এই তাহাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে তাহাদের 
জন্য মহা শান্তি আছে | ৩৩। + তাহাদের উপর তোমরা ক্ষমতা পাইবার পূর্বে 
যাহারা অনুতাপ করিয়াছে তাহারা ব্যতীত ; & অনন্তর জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল 
দয়ালু। ৩৪। ( র, ৫, আ, ৮) | 


পপ শাপলা টি CA 
= পা 1 ন কলা বা 


সৃত্তিকার নিয়ে লুকাইয়া রাখিল। তাহাতেই কাবিল শব প্রোথিত করিবার প্রণালী অবগত হয়, 
এবং অন্ত ত্রাতার সধ্ন্ধে ভ্রাতার সদচরণ দেখিয়! স্বীয় অনদ(চরণজন্ অনুতপ্ত হয় । (ত,ফা,) 

* মদিনাপ্রস্থানের ষষ্ঠ বর্ষে অরিণাবংশীয় কতকগুলি লোক হজরতের নিকটে যাইয়া এস্লী মধ 
গ্রহণপুর্ধক তাহার সহবাসে অবধিস্থিতি করে। মদিনার জল বায়ু তাহাদের পক্ষে অনুকূল হয় না, 
তাহার! গীড়িত হইয়৷ পড়ে! তাহার! হজরতের নিকটে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকে 
জ্ববিলোন ইর নামক স্থানের নিকটে € যে স্থানে দুগ্ধবতী উষ্ সকল রাখা হইয়াছিল ) পাঠাইয়। দেন। 
তাহারা সেস্থানে কিছু দিন যাপন করিয়া ওঁষধপথাস্থলে উদ্টের দুগ্ধ ও মুত্র পান পূর্বক সুস্থ হইয়। 
উঠে। একদিন প্রাতঃকলে তাহীর। সকলে একমত হইয়। হজরতের পনেরটি উৎকৃষ্ট উষ্ট লইয়! 
স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। হ্জরতের দাস ইয়সার নামক বাক্তি কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া 
যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাহার! ইয়সারকে আক্রমণ করিয়া তাহার হস্ত পদ 
ছেদন এবং চক্ষু ও জিহ্বাতে কণ্টক বিদ্ধ করে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। হজরত এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
স্বাবেরের পুত্র করজকে বিশ জন অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে তাহাদের অনুসরণে পাঠাইয়। দেন। সে সকলকে 
বন্দী করিয়। হজরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। এই উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়! (তঃ ফা) 

পৃথিবীতে প্রথমে এইরূপ প্রধান পাপ হয়, প্রথম হইতে কঠিন শাস্তির বিধি হইয়াছে । এ জগ্য তওরাতে 
লিখিত হইয়াছে, যে এক ব্যক্তিকে বধ করিল, সে সকলকে বধ করিল ইত্যাদি (ত, হো.) 

+ প্রথমত; বল! হইয়াছে যে, হতা। করা গাঁপ। কিন্তু এক্ষণ অত্যাচার ও শাস্তির স্থলে এই 
আয়ত বিবৃত হইঙ্গাছে। যে বক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাহার প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে বিবাদ করে ও 
রাজবিজ্রোহী হইয়া রাজা লুঠঠন ও অত্যাচার করে, তাহাকে পাইলে করবালের আঘাতে বা শলাগ 
বধ করিবে, বা! তাহার দক্ষিণ হস্ত ও চরণ কাটিয়া ফেলিবে, কিংবা কারাগারে বদ্ধ রাখিবে। পাপের 
অনুরাগ দণ্ড দিবে। ARV 

{ বি কোন অত্যাচারী অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই অত্যাচারের কারণ হইতে দুরে থাকে 
তাহা হইলে তাহার সন্থন্ধে এই শান্তির বিধি নহে। (তা) 


১২৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বরকে ভয় করিও ও তাহার দিকে উপলক্ষ অন্বেষণ করিও* 

এবং তাহার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিও ; *' ভরসা যে, তোমরা উদ্ধার পাইবে । ৩৫। নিশ্চয় 
যাহার] কাফের হইয়াছে, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় যদি তাহাদেরও হয়, 
এবং তৎসদৃশ তাহাদের সঙ্গে থাকে যে তাহার! কেয়ামতের দিনে শাস্তির ( পরিবর্তে ) 
তাহা দান করে, তাহাদিগ হইতে গৃহীত হইবে না, এবং তাহাদের জন্য ক্লেশকর কঠিন 
শান্তি আছে । ৩৬। + তাহারা ইচ্ছা করিবে যে, নরকায়ি হইতে নির্গত হয়, কিন্ত তাহ! 
হইতে বাহির হইতে পারিবে না ও তাহাদের জন্য নিত্য শাস্তি থাকিবে । ৩৭। এবং 
পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হস্তচ্ছেদন কর, তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য 
ঈশ্বর হইতে শিক্ষাদানরূপে বিনিময় হয়, এবং ঈশ্বর পরাক্রীস্ত ও নিপুণ । ৩৮। অনস্তর 
যে ব্যক্তি আপন অত্যাচারের পর প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও সংকর্ম করিয়াছে, পরে 
নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দিকে প্রত্যাগত হন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ৩৯। তুমি 
কি জানিতেছ ন। যে, ঈশ্বরেরই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব? তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় শান্তি 
দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছ। হয় ক্ষমা করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুর উপর 
ক্ষমতাশালী । ৪০ । হে প্রেরিতপুরুষ, যে নকল লোক আপন মুখে বলে যে, আমরা 
বিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ অবিশ্বাসী রহিয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা 
যাহার! ধন্মপ্রোহিতায় সত্বর, তাহার! তোমাকে দুঃখিত করিবে না; ইহুদিগণ অপেক্ষাও 
তাহার। অসত্য শ্রোতা, অন্য লোকের জন্য শ্রোতা, ( এ পথ্যস্ত ) তাহারা তোমার 
নিকটে উপস্থিত হয় নাই, তাহার! উক্তি সকলকে ত্বস্থানচ্যত করিয়া পরিবন্ভিত 
করে; তাহারা বলে, যদি ইহ! (এই পরিবন্তিত বিধি ) তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়া 
থাকে, তবে ইহ! গ্রহণ কর, এবং যদি তোমাদিগকে «দত্ত না হইয়। থাকে, তবে নিবৃত্ত 
হও; ঈশ্বর যাহাকে তাহার পথচাতি ইচ্ছা করেন, পরে কখন ৪ তাহার জন্য তুমি ঈশ্বর 
হইতে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না) হহারাই, যাহাদিগকে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন ন! যে, 
তাহাদের অস্তঃকরণ শুদ্ধ করেন, তাহাদিগের জন্য ইহলোকে দুগতি ও তাহাদের জন্য 
পরলোকে মহ শাস্তি আছে %। ৪১। তাহার! অসত্য শ্রোতা, অবৈধ ভোক্তা, অবশেষে 
+ প্রেরি পুরুষকে উ উপলক্ষ করিয়া অর্থাৎ তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া যে সংকাধা করিবে, দে 
গৃহীত হইবে, অগ্যণ] হইবে না । ( ত, ফাঁ,) 
+ অর্থাৎ আস্তরিক ও বাহক শত্রুর সঙ্গে ঈশরের জন্য সংগ্রাম কর! । ( ত, ফা) 

1} এরূপ অনেক কপট বন্ধু ছিল যে, তাহার! অন্থরে ইত্দিদিগের সঙ্গে মিলিত হইত; কতক 
ইহুদি ছিল যে, ভাহার। বন্ধুগাবে হজরতের নিকটে গমনাগমন করিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, 
হে মোহম্মদ, তোমার ধর্মে ইহার! কোন দোষ ধরিয়া] স্বীয় দূলপতিদিগকে যাইয়া! জ্ঞাপন করিবার জগ্ত 
আলিয়া থাকে, প্রধান পুরুষেরা আগমন করে ন1। প্রকৃতপক্ষে দোষ কোথায়? ইহার! বাক্যের 
অসত্য ব্যাখ্যা করিয়া গুণকে দোষরূপে দর্শন করে। অনেক ইহুদি হজবতের নিকটে অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়া তাহার নিষ্পত্তি প্রার্থনা করিত; প্রধান বান্তি স্বয়ং আগমন না করিয়। মধাবর্তী 


সুরা মায়দ। ১২৯ 


যদি তাহারা তোমার নিকটে আগমন করে, তবে তুমি তাহাদিগের মধ্যে আদেশ প্রচার 
করিও, অথবা! তাহাঁদিগ হইতে বিমুখ হইও, এবং যদি তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, 
তবে তাহারা কখনও তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; এসং যদি আদেশ প্রচার 
কর, তবে তাহাদের মধ্যে শ্যায়ান্ুসারে আদেশ করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর স্যায়বান্দিগকে প্রেম 
করেন *1৪২| তাহারা কেমন করিয়া তোমার প্রতি আজ্ঞা করিতেছে, তাহাদের 
নিকটে তওরাত বিদ্যমান, তাহাতে ঈশ্বরের আঙ্গা আছে; ইহার পরেও তাহারা 
পুনর্ব্যার বিমুখ হইতেছে, এই তাহারাই বিশ্বাসী নহে ণ। ৪৩। (র, ৬, আ, ৯) 

নিশ্চয় আমি তওরাত অবতারণ করিয়াছি, তন্মধ্যে উপদেশ ও জ্যোতি রহিয়াছে, 
ঈশ্বরান্ছগত তত্ববাহকগণ তদন্চলার ইহুদিদিগের জন্য আদেশ করিয়াছে ও ঈশ্বরপরায়ণ 
লোক এবং পগুতগণ যে এশ্বরিক গ্রন্থের স'রক্ষক ছিল, তদম্থুসারে (আদেশ করিয়াছে) 
এবং তাহার! তদ্বিষয়ে সাক্ষী ছিল; অতএব তোমরা লোকদিগকে ভয় করিও না, 
আমাকে ভয় করিও ও আমার প্রবচন সকল দ্বারা ক্ষুদ্র মূল্য গ্রহণ করিও না; এবং 
ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন, যাহার| তদছুসারে আদেশ করে না, অবশেষে এই 
তাহারাই কাফের । ৪৪। আমি তাহাদের সম্বন্ধে তাহাতে ( তওরাতে ) লিপি করিয়াছি 
যে, জীবনের পরিবর্তে জীবন, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু, নাসিকার পরিবর্তে নাসিকা, কর্ণের 
পরিবর্তে কর্ণ, দন্তের পরিবর্তে দন্ত, এবং আঘাত সকলের বিনিময় আছে 3% পরস্ত যে 
ব্যক্তি তদ্বিনিময়ে দান করে, তাহার জন্য উহ! পাপের ক্ষমা! হয়। পরমেশ্বর যাহা 
অবতারণ করিয়াছেন, যাহারা (*দনুসারে। আজ্ঞা করে না, অনস্তর ইহারা তাহারাই যে 
অত্যাচারী । ৪৫। এবং আমি তাহাদের পশ্চাৎ মরয়মের পুত্র ঈলাকে, তাহার পূর্বে যে 


প্রেরণ করিয়া! বলিয়া! পাঠাইত যে, আম।দিগের প্রচলিত রীতির অনুরূপ আজ্ঞা হইলে আমর। গ্রহণ 
করিব, নতুবা নয়। তাহার: পূর্ব হইতে তওরাতের বিধির বিপরীত কতকগুলি বিধি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল। কোন প্রেরিতপুরষ তদন্ুরূপ আদেশ করিলে তাহারা মনে করিত যে, ইহার তওরাতের 
জ্ঞান নাই, আনাদের নিকটে যাহা সুনে, তাহাই করে। এ জন্য ঈশ্বর হজ্রতকে সাবধান করিয়া! 
দিলেন ও তওরাতের অনুযায়ী আদেশ করিলেন। (ত,ফা,) 

* হজরত এইরূপ চিপ্তিত ছিলেন যে, আমি তাহাদের অভিযোগে কিছু ন: করিলে তাহারা 
অসন্তষ্ট হইবে, এবং যদি স্বীয় ধর্দমানুসারে নিষ্পত্তি করি, তাহাবা গ্রাহা করিবে না, এবং তাহাদের 
পরবস্তিত রীতি সমর্থন করিলে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইব। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, “হয় তুমি 
তাহাদের অভিযোগে অমনোযোগী হও, তাহাতে ভাভাদিগের অসন্তোষের কোন আশঙ্কা নাই, 
অথবা! আপন ধর্দ্মানুসারে আদেশ কর।” অনন্তর হজরত তুদনুসারে আদেশ করেন। (৩ ফা) 

+ "ইহার পরেও তাহারা পুনবর্বার বিমুখ হইতেছে” ইহার অর্থ, গ্রস্থানুযায়ী আদেশ করার পঃ 
তাহারা অগ্রাঙ্ত করিতেছে । (ত, হে) 

{ বিনিময় অর্থাঞ্চ পরিবর্তন সেই সকল আঘাতের হইয়! থাকে, যাহার তুলাতা রঙ্গ? জা 
পারে! (ত; হো) 

১৭ 
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তওরাত ছিল, তাহার সপ্রমাণকারিকূপে অন্ুপ্রেরণ করিয়াছি, এবং তাহাকে ইঞ্জিল দান 
করিয়াছি, তাহাতে উপদেশ ও জোতি আছে ও তাহাকে ( ইঞ্জিলকে ) তাহার পূর্বে 
যে তওরাত ছিল, তাহার সপ্রমাণকারী ও ধর্মভীরু লোকদিগের জন্ত উপদেশ ও আলোক 
করিয়াছি *। ৪১। এবং ইঞ্সিলাধিকারীর উচিত যে, তাহাতে ঈশ্বর যাহা অবতারণ 
করিয়াছেন, তদনুসারে আজ্ঞা করে; ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তদমুমারে যাহারা 
আজ্ঞা করে না, অনস্তর ইহারাই তাহারা যে ছুক্কিয়াশীল। ॥৪৭। যে গ্রন্থ তাহাদের 
নিকটে আছে ও তাহার! যাহার রক্ষক, আমি তাহার সপ্রম/ণকারী সত্য গ্রন্থ তোমার 
নিকটে (হে মোহম্মদ, ) অবতারণ করিয়াছি; অতএব ঈশ্বর যাহ! অবতারণ করিয়াছেন, 
তদস্থসারে তাহাদের মধ্যে তুমি আদেশ কর, এবং তোমার নিকটে যে সত্য আগত, তৎ- 
প্রতি বিমুখ হইয়া তাহাদের রুচির অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জগ্ত আমি 
এক বিধি ও এক পথ নির্ধারণ করিয়াছি, এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন, তবে তোমা- 
দিগকে এক মগ্ুলীভূক্ত করিতেন; কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তছ্ি- 
যয়ে পরীক্ষা করিতেছেন, অতএব তোমরা কল্যাণের প্রতি ধাবিত হও, পরমেশ্বরের দিকে 
তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন । অনন্তর তোমরা তাহাতে যে বিরোধ করিতেছিলে, 
তদ্দিষয়ে তিনি তোমাদিগকে সংবাদ দিবেন | ৪৮। + এবংআমি (আদেশ করিয়াছি, ) 
ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তদনুসারে তাহাদের মধো তুমি আজ্ঞা কর ও তাহাদের 
রুচির অনুসরণ করিও না , তাহাদিগ হইতে মাবধান হইও যে, ঈশ্বর তোমার প্রতি যাহা 
অবতারণ করিয়াছেন, তাহার কিছু হইতে বা তোমাকে তাহার! বিভ্রান্ত করে। অনন্তর 
যদি তাহার। অগ্রাহা করে, তবে জানিও, ঈশ্বর তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য তাহা- 
দিগকে দণ্ড দিবেন, ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করেন না, এবং নিশ্চয় মানবজাতির অধিকাংশ 
একান্তই পাপাচারী। ৪৯। অনন্তর তাহার! কি অজ্ঞানতার আজ্ঞা চাহিতেছে ? এবং 
বিশ্বাস রাখে এমন কোন দলের জন্য আজ্ঞাদানবিষয়ে ঈশ্বর অপেক্ষ। কে শেঠ? ৫০। 
( র, +১ আ, ৮) 

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ইহুদি ও ঈসায়ীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা 
পরম্পর পরম্পরের বন্ধু; তোমাদের থে বাক্কি তাহাদিগকে বন্ধু করে, পরে নিশ্চয় সে 
তাহাদের অন্তর্গত। একান্তই ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না &। 


* যে সকল ইহুদি ঈশ্বরের বিধিকে পরিবর্তিত করিয়াছে, তাহাদের মন্বদ্ধে প্রথমাবধি তিন আয়ণ 
অবতীর্ণ হইয়াছে । আব্বাসের পুত্র বলেন, বিশেষ ভাবে করিজা৷ ও নজিরবংশীয় ইহুদিদিগের প্রতি 
এবং অনেকে বলেন, সাধারণ ইদিদিগের প্রতি আয়ত অবতীর্ণ । ( তফসির জ্বলালিন ) 

1 ধর্মানুষ্ঠানে ও ধন্মবিধিতে | (ত, হোঃ) 

1 সামেতের পুত্র এবাদা৷ হজ্জরতের নিকটে বলিয়াছিল যে, “আমার অনেক ইহুদি বন্ধু আছে, 
বিপদের সময়ে আমি তাহাদিগের নিকটে সাহায্য পাইতে পারি। কিন্তু অদ্য আমি সে আশ! 


| ৫১! অনন্তর যাহাদিগের অন্তরে রোগ আছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ, তাহার! 
তাহাদিগের মধ্যে ধাবিত হইতেছে, তাহারা বলে কালচক্র আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবে 
বলিয়া ভয় হইতেছে; পরিশেষে শীস্রই ঈশ্বর বিজয় অথবা আপনার নিকট হইতে কোন 
বিষয় আনয়ন করিবেন, যাহাতে পরে তাহার! আপন অন্তরে যাহা গুপ্ত রাখিয়াছে, 
তদ্ধিষয়ে অনুতপ্ত হইবে *। ৫২। এবং বিশ্বাসিগণ বলিবে, “যাহার! ঈশ্বরের নামে 
গুরুতর শপথরূপে শপথ করিয়াছিল ইহারাই কি?” অবশ্য তাহারা তোমাদের সঙ্গে 
আছে, তাহাদের কর্মপুপ্ত বিনাশ পাইয়াছে, পরস্ত তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ৫৩। 
হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন ধর্ধ হইতে ফিরিয়! যায়, পরে 
ঈশ্বর এমন একদল আনয়ন করিবেন যে, তিনি তাহাদিগকে প্রেম করেন ও তাহারা 
তাহাকে প্রেম করে, এবং বিশ্বাসীদিগের প্রতি কোমল ও কাফেরদিগের প্রতি 
কঠোর হয়, তাহারা ঈশ্বরে।দ্দেশ্যে সংগ্রাম করিবে, কোন ভৎপনাকারীর ভৎসনাকে' ভয় 
করিবে না, ইহ! ঈশ্বরপ্রদত্ত গৌরব; তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় দান করিয়া থাকেন, 
ঈশ্বর বদান্য ও জ্ঞানী +। ৫৪। পরমেশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষ ও যাহার! বিশ্বাসী 
হইয়াছে, এবং যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, তাহারা 
তোমাদের বন্ধু ইহ! ব্যতীত নহে, তাহার! নমাজ পড়িয়া থাকে। ৫৫। এবং যাহারা 
ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষকে প্রেম করে, এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, নিশ্চয় 
তাহারাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত মগ্ডলী। ৫৬। (র, ৮, আ, ৬) 

হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের যাহার! তোমাদিগের 
ধর্মকে উপহাস করে, অথব! ( তাহ! লইয়! ) ক্রীড়ামোদ করে, তোমর! তাহাদিগকে 
এবং কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না; যদি তোমার! বিশ্বাসী হও, তবে 
ঈশ্বরকে ভয় করিও.। ৫৭। এবং যখন তোমরা নমাজ উদ্দেশ্যে ঘোষণা কর, তখন 


আর রাখি না; আমার জন্য ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের বন্ধুতাই যথেষ্ট ।” ইহা শুনিয়! আবুর পুত্র 
অবদোল্লা বলিল, “আমি দুঃখ বিপদকে ভয় করি, আমি ইন্ুদিপ্রধান পুরুষদিগের আনুকূল্য পরিত্যাগ 
করিতে পারি না” ইহীতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো, ) 
+ "অন্তরে রোগ আছে” অর্থাৎ কপটতা আছে, “তাহারা তাহাদিগের মধ্যে ধাবিত” ইহার 
অর্থ, ইহুদিদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিতে সত্বর। “কালচক্র আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবে বলিয়। ভয় 
হইতেছে” এই কথার তাৎপর্যা, কালের গতি ও পরিবর্তনে দুর্ঘটন হইবে বলিয়া! ভয় হইতেছে। 
(ত, হো) 

+ হজরতের পরলোক হইলে পর বহু আরবীয় লোক ধর্ম্মত্যাগ করে। খলিফা আবুবেকর এয়মন 
দেশ হইতে মৌসলমান আনয়ন করেন। তাহার! আসিয় ধর্মত্যাগী লোকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে, তাহাতে সমুদায় আরবীয় লোক পুনর্বার মোদলমান হয়। এই আয়ত সেই সুসংবাদ প্রচার 
করিতেছে। (ত হো) 
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তাহার! তৎপ্রতি উপহাস ও ক্রীড়ামোদ করে; ইহা! এ কারণে যে, তাহার! এমন এক 
দল যে বুঝিতেছে না *। ৫৮। তুমি বল, হে গ্রস্থধারী 'লোক, আমরা ঈশ্বরের প্রতি 
এবং যাহ! আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে ও আমাদের পূর্বে যাহ! অবতীর্ণ হইয়াছে, 
তৎ্প্রতি বিশ্বাস করিয়াছি ভিন্ন তোমরা আমাদের দোষ ধরিতেছ ন|) যেহেতু তোমাদেব 
অধিকাংশই ছুর্বত্ত। ৫৯। তুমি বল, ঈশ্বরের নিকটেই প্রতিফল, ইহ! অপেক্ষ। অস্ত 
বাদ তোমাদিগকে কি দান করিব? ঈশ্বর যাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন ও 
যাহার প্রতি আক্রোশ করিয়াছেন ও তাহাদের যাঁহাকে মর্কট এবং বরাহরূপে 
পরিণত করিয়াছেন, অসত্য উপাস্তকে উপাসনা করিতে দিয়াছেন, সেই লোক 
স্থানবিষয়ে নিকৃষ্টতর ৭ এবং সে সরল পথ হইতে বহুদূরে পড়িয়াছে। ৬০ | এবং যখন 
তাহারা তোনাদের নিকট আগমন করে, তখন বলে যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; 
তাহারা বস্তুতঃ ধর্ম্মদ্রোহী সহ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসহ চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার। 
যাহা গুপ্ত রাখে, ঈশ্বর তাহার উত্তম জ্ঞাত।। ৬১। তুমি তাহাদের অধিকাংশকে, 
পাপে ও অত্যাচারে এবং আপনাদের অবৈধ ভক্ষণে ধাবিত হইতেছে, দেখিতে ; নিশ্চয় 
তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহা অকল্যাণ। ৬২। ঈশ্বরপরায়ণ লোক ও জ্ঞানী পুরুষেরা 
তাহাদের পাপ কথনে ও তাহাদের অবৈধ ভক্ষণে কেন তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছে 
না? নিশ্চয় তাহ।র! যাহা করিয়াছে, তাহা অকল্যাণ ৪ । *৩। এবং ইনুদিগণ বলিয়াছে 
যে, ঈশ্বরের হস্ত গলদেশে বদ্ধ; তাহাদের হস্ত গলদেশে বদ্ধ থাকুক, যাহা 
বলিয়াছে তজ্জন্ত তাহার! শাপগ্রস্ত; বরং ঈশ্বরের উভয় হস্ত মুক্ত, 
যেরূপ ইচ্ছা করন, তিনি "সেরূপ বায় করিয়া থাকেন। এবং তোমার 
প্রতিপালক হইতে, হে মোহম্মদ, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহ! 
একান্তই তাহাদের বহুসংখ্যককে ধর্শদ্রোহিতায় ও অবাধ্যতায় পরিবর্ধিত করিবে, এবং 
কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন করিয়াছি; 
তাহারা যখন যুদ্ধের জন্য অগ্নি প্রজলিত করে, তখন ঈশ্বর তাহা নির্ববাপিত করেন, এবং 


গর এর পপর এল 
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্ আজান্দাতা আঙ্গানে যখন বলিত যে, “আমি সাঙ্গাদান করিতেছি, মোহম্মদ তাহার প্রেরিত” 
তখন একজন অগ্নিপূজক বলিত, “দগ্ধ হও, মিথ্যা কণা কহিতেছ।” ইহুদিগণও উপহাস বিজ্ঞপ করিত । 
ঘোষণার অর্থ আজান। তাহারা বুঝিতে পারে না” ইহার অর্থ এই যে, তাহারা যে গুরুতর শাস্তি 
পাইবে, তাহ। বোধ করিতে পারে ন1। (ত, হোঁ, ) 

+ “পে ব্যক্তি স্থান বিষয়ে নিকৃষ্টতর” এই কথার তাৎপর্য এই যে, সেই বাক্তি নিকৃষ্ট স্থান নরকে 
বাম করিবে । 

1 হজরত মোহল্মদের মদিনায় আগমনের পূর্বে তথাকার ইহদিদিগের প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল। 
তাহারা আমোদ প্রমোদ ও জগতের হিতদাধনে কালযাপুন করিতেছিল। হজরত মদিনান্ 
উপস্থিত হইলে তাহার তাহার সঙ্গে শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের এঁখর্যয 
& বিনষ্ট করেন। তজ্জন্ত তাহার! অঙ্ুচিত কণ! সকল বলে, ঈশ্বর তাহারই সংবাদ দিতেছেন। (ত, ছো, ) 


সূরা মায়দা নত 


তাহারা পৃথিবীতে অত্যাচার করিতে ধাবিত হয়, ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম 
করেন না *। ৬৪। এবং যদি গ্রন্থাধিকারিগণ বিশ্বাস স্থাপন করিত ও ধর্মভীরু হইত, 
তবে অবশ্যই আমি তাহাদিগের পাপ তাহাদিগ হইতে দূর করিতাম, এবং অবশ্যই আমি 
তাহাদিগকে সম্পদের উদ্যানসকলে লইয়া যাইতাম। ৬৫। এবং যদি তাহারা তওরাত ও 
ইঞ্জিলকে ও তাহাদের প্রতিপালক হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে 
তাহ প্রতিষ্ঠিত রাখিত, তবে একান্তই তাহার। আপনাদের মস্তুকের উপর হইতে ও 
আপনাদের চরণের নিম্ন হইতে (জীবিকা) ভোগ করিত; তাহাদের একদল পথিমধ্যে 
আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশ যাহা! করে তাহা অকল্যাণ ৭'। ৩৬। ( র, ৯, আ, ১০ ) 

হে প্রেরিতপুরুষ, তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতারিত 
হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, এবং যদি না কর, তবে তাহার তত্ত্ব তুমি প্রচার 
করিলে না; ঈশ্বর তোমাকে মানবমগুলী হইতে রক্ষ। করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ণদ্রোহী 
দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৬৭। তুমি বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, যে পর্য্যন্ত 
তোমর! তওরাত ও ইঞ্জিলকে এবং তোমাদের প্রতিপালক হইতে যাহা তোমাদের 
প্রতি অবতারিত হইয়াছে, তাহ! প্রতিষ্ঠিত না কর, সে পধ্যস্ত তোমরা কিছুর মধ্যেই 
নও; তোমার প্রতি ( হে মোহম্মদ, ) যাহ! অবতারিত হইয়াছে, তাই! তাহাদের অধিক- 
সথ্যককে অবশ্য ধর্মদ্রোহিতায় ও অবাধ্যতায় পরিবদ্ধিত করিবে ; অবশেষে তুমি 
ধর্শদ্রোহী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ক্ষু্ধ হইও না। ৬৮। নিশ্যয় যাহারা মোসলমান ও যাহারা 
ইহুদি ও নক্ষত্রপূজক এবং ঈসায়ী, ( তাহাদের ) যাহার! পরষেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস 
'াপন এবং সৎকার্ধ্য করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা শোকগ্রস্ত হইবে 
ন।। ৬৯। সত্য সতাই আমি এক্রায়েলসন্তানগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছি ও 
তাহাদের নিকটে প্রেরিতপুরুষ পাঠাইয়াছি ; যখন তাহাদের নিকটে প্রেরিতপুরুষ, 
যাহাকে তাহাদের জীবন ইচ্ছা করিত না, উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা কতকজনকে 
(কতক গ্রেরিতকে ) অসত্যবাদী বলিয়াছে, কতকজনকে বধ করিতেছিল। ৭৪! 


— a 


* ইহ্‌দিগণ এরূপ বলিত যে, ঈঙ্বরের, হস্ত বদ্ধ ন হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি তিনি জীবিকা 
সঙ্কুচিত করিয়াছেন। ইহ ধর্ম্মত্রোহী বাক্য । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের হস্ত কখনও বন্ধ 
নহে, ডাহার কৃপার হস্ত ও শান্তির হস্ত এই উভয় হস্তই মুক্ত। তোমাদের উপর এক্ষণ শাস্তির হস্ত ও 
তাহাদের উপর কৃপার হস্ত মুক্ত । তিনি বলিতেছেন, “তোমরা যখন পরম্পর মিলিত হইয়! মুসলমানদিগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধানল প্রস্থলিত কর, তখন ঈশ্বর তাহা নিবাইয়! ফেলেন।" (ত,ফা,) 

+ “আপনাদের মস্তকের উপর হইতে ও আপনাদের চরণের নিয় হইতে ভোগ করিত” এই কথার 
তাৎপর্য এই যে, পর্যাপ্ত বারিবর্ষণে তাহাদের সম্বন্ধে উপজীবিক! বিস্তৃত হইত। শক্ত ও ফল এত অধিক 
উৎপন্ন হইত যে, তাহার বাহল্যপ্রযুক্ত তাহারা তাহ! মন্তকে বহন করিত ও মৃত্বিকায় বিক্ষিপ্ত হওয়াতে 
পদদ্বার| মর্দন করিত। “তাহাদের একদল পথিমধ্যে আছে" ইহার অর্থ এই যে, একদল সরল 
পথাবলব্বী হজরতের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছে। রগ (ত, হো.) 


১৬৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 
তাহারা মনে করিয়াছিল যে, কোন সঙ্কট হইবে না, যেহেতু তাহার! অন্ধ ও বধির; তৎপর 
ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাগমন করিলেন, তদনন্তর তাহাদের অধিকাংশ অন্ধ ও বধির 
হইল। তাহারা যাহ। করিতেছে, ঈশ্বর তাহার দর্শক | ৭১। যাহার] বলিয়াছে, নিশ্চয় 
সেই মরয়মের পুত্র মসিহই ঈশ্বর, সত্য সত্যই তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে; এবং মসিহ 
বলিয়াছিল যে, “হে এন্রায়েলবংশীয়গণ, আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক 
পরমেশ্বরকে তোমরা অর্চনা কর।” নিশ্চয় যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে অংশত 
স্থাপন করে, পরে একান্তই তাহার প্রতি পরমেশ্বর স্বর্গোদ্ভান অবৈধ করেন, এবং তাহার 
আবাদ নরকাগ্নি হয়; অত্যাচারী লোকদ্িগের কোন সাহায্যকারী নাই । ৭২। যাহারা 
বলিয়া্ঠে, নিশ্চয় ঈশ্বর তিনেতে ত্রিতয়, সত্য সত্যই তাহারা কাফের; এবং একমাত্র 
ঈশ্বর বাতীত কোন উপাস্য নাই। তাহারা যাহা বলিতেছে, যদি তাহা হইতে নিবৃত্ত না 
হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যাহার! কাফের হইয়াছে, অবশ্য তাহাদিগকে দুঃখজনক শাস্তি 
প্রাপ্ত হইতে হইবে *। ৭৩। অনন্তর তাহারা কি ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছে 
না ও তাহার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছে না? ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু । ৭৪। মরয়মের পুত্র 
মসিহ প্রেরিত বৈ নহে, তাহার পূর্বব (সময়) সত্যই প্রেরিতগণশৃন্ত হইয়াছিল ও তাহার 
মাতা সাধ্বী ছিল, উভয়ে অন্ন ভক্ষণ করিত; দেখ তাহাদের জন্য আমি কেমন নিদর্শন 
সকল ব্যক্ত করিতেছি, তৎপর দেখ কোথায় পরিবন্তিত হইতেছে ণ। ৭৫। তুমি বল, 
তোম্‌র কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এমন বস্তুর মচ্চনা কর, যে তোমাদের ক্ষতি ও হিত করিতে 
ক্ষমতা রাখে না? এবং ঈশ্বর, তিনিই শ্রোত। ও দ্রষ্টা। ৭৬। তুমি বল, হে গ্রস্থাধিকারি- 
গণ, স্বীয় ধর্ম বিষয়ে অসত্যে তোমর। আতিশয্য করিও না, এবং সত্যই যাহারা ইতিপূর্বে 
পথন্রান্ত হইয়াছে ও অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে ও সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে, 
সেই সম্প্রদায়ের ইচ্ছার অনুসরণ করিও না। ৭৭। (র, ১০, আ, ১১) 
এন্রায়েলবংশীয়দিগের যাহার! ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহার! দাউদের ও মরয়মের পুত্র 
ঈসার রসনায় ধিক্কার-প্রাপ্ত; তাহার! যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল ও সীমা লঙ্ঘন 
করিতেছিল, ইহ! সেই কারণে হইয়াছে। ৭৮। তাহারা পরস্পরকে, অনৎকণ্ম যাহ! করিতে- 
ছিল, তাহা হইতে নিষেধ করিত ন।; তাহারা যাহা করিতেছিল, নিশ্চয় তাহ! অকল্যাণ । 
৭৯। তুমি তাহাদের অনেককে দেখিতেছ যে, তাহারা ধর্শ্বদ্রোহীদিগের সঙ্গে 
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পপ ০৪ উপ শা 
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* ঈমায়ীদিগের দুইটি কথ! । কেহ কেহ বলে, ঈসার আকারে যিনি প্রকাশ পাইয়াছেন, তিনিই 
ঈশ্বর। কেহ কেহ বলে; ঈশ্বর তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, এক পরমেশ্বর, দ্বিতীয় পবিত্রাস্না, তৃতীয় 
মসিহ। এই ছুই উক্তিই স্পষ্ট অধৰ্ম্মোক্তি । (ত,ফা, ) 

+ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পানভোজন করে ও যাহার মানবীয় অভাব সকল আছে, তাহার ইহা অপেক্ষা 
মনুস্বত্বের নিদর্শন অধিক কি আর হইতে পারে? ঈশ্বরের স্বরূপ পবিত্র, তাহাতে কখনও এ সকল ভাব 
থাকিতে পরে না। (ত,ফা।) 


EY 


সুর মায়দ। ১৩৫ 


বন্ধুতা করিতেছে; তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন যাহা প্রেরণ করিয়াছে, একান্তই তাহা 
অকল্যাণ এই যে, পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাহার! শান্তিতে 
নিতাস্থায়ী হইবে |৮০। যদি তাহার! ঈশ্বর ও তত্ববাহক এনহ তাহার প্রতি যাহ] 
কন হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিত, তবে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত 

|; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুর্ববত্ত *।৮১। অবশ্য তুমি বিশ্বাসীদিগের প্রতি 
শত্রুতা বিষয়েনইছুদি ও অংশিবাদীদিগকে সকল লোক অপেক্ষ। (প্রবল) প্রাপ্ত হইবে, এবং 
যাহার। বলে, নিশ্চয় আমর! ঈসায়ী, অবশ্য তুমি বিশ্বানীদিগের প্রতি বন্ধুতাবিষয়ে 
তাহাদিগকে অধিক নিকটবর্তী পাইবে; ইহা! একারণে যে, তাহাদের অনেকে জ্ঞানবান্‌ ও 
বিরাগী, অপ্চি তাহারা অহঙ্কারী নহে ৭। ৮২। এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি যাহা 
অবতীর্ণ হইয়াছে, যন তাহার! তাহ! শ্রবণ করে, তুমি দেখিতেছ, তখন সত্য উপলব্ধি- 
বশত: তাহাদের নেত্র অশ্রপূর্ণ হয়; তাহারা বলে, “হে আমাদের প্রতিপালক, আমর 
বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, অতএব আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতগণের সঙ্গে লিপি কর। ৮৩। 
এবং আমাদের জন্য কি হয় যে, ঈশ্বরের প্রতি ও যে সত্য আমাদের নিকটে উপস্থিত 
হইয়াছে, তংপ্রতি আমরা বিশ্বাস করিব ন! ও আমাদের প্রতিপালক সাধুমগ্ডলীর সহিত 
আমাদিগকে প্রবিষ্ট করিবেন, ( ইহা ) আমরা আকাজ্চা করিব ন1?”৮৪। অনন্তর 
তাহারা যাহা বলিয়াছে, তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে ন্বর্গোগ্যান পুরস্কার দিবেন, যাহার 
ভিতর দিয় পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে ; তাহাতে তাহার। নিতাস্থায়ী, এবং 
হিতকারী লোকদিগের ইহাই পুরস্কার | ৮৫ | এবং যাহার৷ ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার 
নিদর্শন সকলের প্রতি অপত্যারোপ করিয়াছে, এই তাহারাই নরকলোকনিবাসী &। 
৮৬। (র, ১১, আঁ, ৯) 
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* তাহারা যদি কোর্-আনের প্রতি ও মোহম্মদের প্রতি বিশ্বাস রাখিত, তাঁহ। হইলে কাফেরদিগের 
সঙ্গে বন্ধুতা করিত না। তওরাঁতেরও বিধি এই যে, কাফেরদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিবে ন|। 
(ত, হো, ) 

+ অনেক ইহুদি ও খ্ৰীষ্টান মোসলমীনদিগকে বধ করিতে ও তাহাদের মস্জেদ ও নগর 
ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু আফ্রিকার দলপতি নজ্বাশী ও তাহার পরিষদগণ আবু- 
তাঁলেবের পুত্র জ্বাফেরের মুখে কোর্-আন শ্রবণ করিয়! মোসলমান ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। নজ্াশী 
ও তাহার পারিষদবর্গ খ্রীষ্টান ছিলেন। ভাহার। মোসলমানদ্দিগের প্রতি অনেক সদয় বাবহার 
করেন। তাহাদের অনেকে হজরতের নিকটে যাইয়! কোর্-আনের শুরাঁবিশেষ শ্রবণ করিয়। অশ্রবর্ষণ 
করেন ও ধর্ম্মেতে দীক্ষিত হন । (ত, হে, ) 
1 মক্কা নগরে পৌত্তলিকগণ মোসলমানদিগের উপর যখন অঠ্যাচার করিতে লাগিল, তখন 
হজরত তাহাদিগ্রকে ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুদারে প্রায় আশি জন 
মৌসলমান কেছ কেহ একাকী, কেহ কেহ সপরিবারে হবশে ( আফ্রিকায় ) চলিয়া যান। তথাকার 
খ্রীষ্টধর্ম্মাবলস্বী বাদশা অতিশয় সত্বিবেচক ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দীন করেন। মন্কাস্থ 


ূ ১. 
১৩৬ কোর-আন্‌ শরীফ 


হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বর যাহা তোমাদের জন্তু বৈধ করিয়াছেন, তোমরা রি পবিত্র 
বস্তুকে অবৈধ করিও না, এবং সীমা লঙ্ঘন করিও না; নিশ্চয় ঈশ্বর সীমালজ্ঘনকারী- 
দিগকে প্রেম কুন না *।৮৭। এবং পরমেশ্বর বিশুদ্ধ ও বৈধ যাহ! উপজীবিকারূপে 
তোমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহা ভক্ষণ কর ও তোমর। যাহার প্রতি বিশ্বাসী, সেই 
ঈশ্বর হইতে ভীত হও ণ। ৮৮। তোমাদের অযথা শপথের জন্য পরমেশ্বর তোমাদিগকে 
ধরিবেন না, কিন্তু তোমরা যে সকল শপথ দৃঢ় বন্ধ করিয়াছ, তাহার নিমিত্ত 
তোমাদিগকে ধরিবেন; অনস্তর তোমাদের পোস্বর্গকে যে সাধারণ বস্তু খাওয়াইয়া 
থাক, দশজন দরিদ্রকে তাহ! ভোজন করান, কিন্বা তাহাদিগকে বস্ত্র দান করা, অথবা 
একটি গ্রীবা মুক্ত করা তাহার প্রায়শ্চিত্ত ; পরস্ত যে ব্যক্তি তাহ! গাপ্ত না হয়, পরে 
তিন দিবস তাহার রোজা-পালন বিধি; যখন তোমরা শপথ কর, তখন ইহাই তোমাদের 
শপথের প্রায়শ্চিত্ত । আপনাদের শপথকে রক্ষা করিও। এইরূপে পরমেশ্বর তোমাদের 
জন্য স্বীয় নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন, ভরসা যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে 41৮৯1 হে, 
কাফের লোকেরা তাহাদিগকে তথা হইতে দূর ₹ করিয়! দিবার জন্য তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করে, 
এবং বলে যে, “ইহার! মহাত্মা ঈসাকে ভৃত্য বলিয়া থাকে।” তখন বাদশা তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিয়| সবিশেষ অবগত হন ও কোর্-আন শ্রবণ করেন। কোর্-আন শুশিয়া তিনি ও তাহার সভাসদ্‌ 
পণ্ডিতগণ কাদিয়া বলেন যে, “প্রভু ঈসার প্রমুখাৎ আমর! এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। আমাদিগকে 
ঈসা বলিয়াছেন যে, ‘আমার পরে কেয়ামতের পূর্বের আর একজন ধর্ণ্মপ্রবর্তক আগমন করিবেন । : 
ইনিই সেই ধৰ্ম্মপ্রবর্ধক ৷” সেই বাদশ। গুপ্তভাবে মে।সলমান হুইয়াছিলেন। তীাঃ1রই সম্বন্ধে এই কয়েক 


আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে । (ত; ফা,) 
* একদা হজরত ধর্ম্মবন্ধুদিগের নিকটে কেয়ামতের বর্ণন। করেন, তাহার ভীষণত্ব বিষয়ে কিঞ্চিং 


বলেন। তখন তাহার ধশ্মবন্ধুদিগের মধ্যে আবুবেকর, আলি, মেক্দাদ, সোলয়ম।ন প্রভৃতি উপস্থিত 
ছিলেন। তাহারা সকলে উহ! শুনিয়া! মতউনের পুত্র ওস্মানের গৃহে সমবেত হইয়। এই স্থির করেন 
যে, অবশিষ্ট সমুদায় জীবন ধর্্মার্থ উৎসর্গ কর। যাইবে । সমস্ত দ্বিন রোজা পালন ও সমুদায় রজনী 
উপাসনায় যাপন করিতে হইবে । শয্যায় শয়ন কর! হইবে না, মাংস-ভক্ষণে বিরত থাকিতে হইবে, 
স্ত্রীলোকের নিকটে গমন স্থগিত থাকিবে, সংসার পরিত্যাগপুর্ধক কম্বল পরিধান করিয়। দেশে দেশে 
ভ্রমণ করিতে হইবে । সকলেই এ বিষয়ে এক মত হুইয়। শপথ করিলেন। হজরত এই সংবাদ 
শুনিয়। তাহাদিগকে বলিলেন যে, “তোমরা! যাহা ভাবিয়াছ, আমি তদ্বিষয়ে আদিষ্ট হই নাই। 
তোমরা রোজ। রাখিও, রোজ। ভঙ্গও করিও; রাব্রিতে নমাজ পড়িও, শয়নও করিও। আমি উপাসনা 
ও শয়ন দুই করিয়| থাকি, রোজ! পালন করি ও রোজ। ভঙ্গ করিয়। থাকি, মাংস ভোজন ও 
স্ত্রীলোকের নিকটে গমন করি 1” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত,হো,), 

{ যে বস্তু শরাতে ( বিধিশান্তরে) স্পষ্ট বৈধ হইয়াছে, তাহ! জগ্রাহ কর! উচিত নয়; যে বস্ত 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিকটবর্তী না হওয়। কর্তব্য । এই নিবৃত্তির পথ অবলম্বন বিধেয়। যে 
বিষয় বিধিদঙ্গত, তন্বিষয়ে শপথ কর! অকর্তব্য। তদ্বিষয় হউতে নিবৃত্ত হইবার জগ্ক শপথ করিলে, 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহ! ভঙ্গ করিবে। (ত,ফা 

1 লক্ষ্য করিয়! যে বিষয়ে শপথ করা! হয়, পরে সেই শপথের অন্তথাচরণ হইলে, নিম্নলিখিত তিন 
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'বিশ্বাসিগণ। সুরা, ছ্যতক্রীড়া, “নসব” ( দেবাধিষ্ঠানভূমি ), “আজ্লাম্‌” ( ভাগানির্দারণের 
'বাগাবলী ) * শয়তানের অপবিত্র ক্রিয়া ইহা ভিন্ন নহে; অতএব এ সকল হইতে নিবৃত্ত 
হও, ভরসা যে তোমর! মুক্ত হইবে। ৯০ | স্থর1 ও দ্যুতক্রীড়াতে ফ্লোমাদিগের মধ্যে 
ঈরধ্যা ও শত্রুতা স্থাপন এবং তোমাদিগকে ঈশ্বরম্মরণ হইতে ও উপাসন| হইতে নিবৃত্ত 
রাখা, শয়তান ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করে না; অনন্থর তোমরা কি নিবৃত্ত হইবে? ৭। ১১। 
এবং ঈশ্বরের অনুগত হও, প্রেরিত পুরুষের অন্গত এবং ভীত হইও; অনন্তর যদি 
তোমর। অগ্রাহা কর, তবে জানিও, আমার প্রেরিতের প্রতি স্পষ্ট গ্রচার-কারধ্যের ভার, 
ইহা ভিন্ন নহে %। ৯২। যাহার! বিশ্বাম স্থাপন ও সংকন্ম করিয়াছে, যখন তাহারা 
ধৈর্যশীল, বিশ্বাসী ও সংকশ্মপরায়ণ হইয়াছে, অতঃপর ধৈধ্যণীল ও শিশ্বাসী হইয়াছে, . 
অতঃপর ধৈর্যশীল ও সংকম্মপরায়ণ হইয়।ছে, তখন তাহার। যাহ। ভক্ষণ করিয়াছে, 
তাহাতে তাহাদের প্রতি দে(ম নাই; ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রেম করেন 81 ৯৩। 
(র. ১২, অ, ৭). 
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উপায়ের কোন একটি উপায়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ১, দশ জন দীন দুঃণীকে ভোজন করান, অর্থাৎ 
প্রত্যেককে দুই সের গম অথব! চারি সের যব অন্য থাণ্যোপকরণসহ দান কর! । ২, বস্তু দান করা। 
৩, “একটি গ্রীবা মুক্ত করা” অর্থাং একজন ক্রাতদাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত কর! । যে ব্যক্তি এই তিন বিধির 
কোন বিধি পালন করিতে সমর্থ নয়, তাহার পক্ষে তিন দিন রে।জীগালন বিধি। সাধাানুসারে শপথে 
বিরত থাকিবে । শপথ করার অভ্যাস জিহবায় ন! হওয়। শ্রেয়; । (ত,ফ',) 

* এই সুরার প্রথম রকুতে “নসব” ও আজলামের বিবরণ বগিত হইয়াছে । 

+ এই দুই আয়তে স্থরপানের অবৈধতাবিষয়ে দশটি প্রমাণ বিদ্যমান । প্রথমতঃ ইরাকে 
ছাতক্রীড়ার সঙ্গে যোগ কর! হইয়াছে, দ্র্যতক্রীড়া অবৈধ, সুতরাং তাহার সহযোগী স্ুরাও অবৈধ। 
দ্বিতীয়তঃ হ্থরাকে পৌত্তলিকতার সঙ্গে একস্থত্রে বদ্ধ কর! হইয়াছে, পৌত্তলিক! অত্যন্ত অবৈধ, 
সুতরাং সুরাও অত্যপ্ত অবৈধ । তৃভীরতঃ সুরাকে অপবিত্র বলা হইয়াছে, অতএব যাহ! অপবিত্র, 
তাহাই অবৈধ । চতুর্খতঃ স্থরাপান শয়তানের কায্য বলিয়া উজ হইয়াছে, সুতরাং যাহ শয়তানের 
কার্ধ, তাহাই অবৈধ । পঞ্চমতঃ আদেশ হইয়াছে মে, তাহা হইতে দূরে থাক, যাহ! হইতে দুরে 
থাকার বিধি হয়, তাই! অবৈধ । ষষ্ঠতঃ স্বরাপানের নিবৃত্তির সঙ্গে মুক্তির সব্ধ রহিয়াছে, ঈতর।ং 
যাহ! হইতে নিবৃত্ত হইলে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা পান করা অবৈণ। সপ্তমতঃ দূর শত্রুতা ও ঈর্ষ্যার 
কারণ, অতএব যাহ! শক্রত। আনয়ন করে, তাহ। অবৈধ । অষ্টমতঃ সরা ঈশ্বরস্মরণ হইতে মানুষকে 
নিবৃত্ত করে, যে বস্তু মানুষের মনে ঈশ্বরবিশ্বতি উৎপাদন করে, তাহ অবৈধ । নবমত; সুরা 
নমাজের বিদ্ব, অতএব নিঃসন্দেহ তাহা অবৈধ । দশমত; আদেশ হইয়াছে, তাহ হইতে নিবৃত্ত হও, 
অর্থাৎ তাহা পরিত্যাগ কর। যাহার পরিত্যাগে বিধি, একান্তই তাহ! অবৈধ । (ত, হো,) 

{ “যদি তোমর! আগ্রাহা কর” ইত্যাদি উক্তির তাংপয্য এই যে, প্রেরিতপুরষ আমার আঙ্ঞ 
তোমাদের নিকটে প্রচার করিলে, তংগ্তি তোমাদের অনার হইলে, তাহার কিছুই ক্ষতি হইবে না? 
বরং তোমাদেরই ক্ষতি হইবে । আমার প্রেরিতের প্রতি প্রচার-কাধ্যের ভার বৈ নহে। (ত, হে) 

8 হজরতকে তাহার ধৰ্মবন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, “আমাদের ভ্রাতৃগণ সুরাপান 

১৮ 
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হে বিশ্বাধিগণ, যাহা তোমাদের হস্ত ও ভল্লান্ত্র প্রাপ্ত হয়, পরমেশ্বর এমন কোন এক 
শিকার ঘর তোমাদিগকে পরীক্ষিত করেন, তন্দ্রা ঈশ্বর, কে তাহাকে অস্তরে ভয় 
করে, জ্ঞাত হন) অনস্তর ইহার পরে যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিবে, অবশেষে তাহার 
জন্য দুঃখজনক শান্তি আছে * | ৯৪। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা এহরামবদ্ধ অবস্থায় 
মুগয়ার পশু বধ করিও না, এবং ইচ্ছাপূর্ধক তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা বধ করিল, 
তবে সে যে চতুষ্পদকে বধ করিল, তাহার বিনিময় হওয়। (উচিত; ) তোমাদের মধ্যে 
দুইজন বিচারক, যে কাখাতে বলি উপহারের প্রেরক, তাহার। এ বিষয়ে আজ্ঞা করিবে, 
কিম্বা দরিদ্রদিগকে ভোজন করান অথবা ইণার অন্তরূপ গোজাপালন প্রায়শ্চিত্ত হইবে, 
তাহাতে সে স্বীয় কাগ্যের প্রতিফল ভোগ করিবে; যাহা গত হইয়াছে, ঈশ্বর তাহা 
ক্ষমা! করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পুনর্ববার করিবে, তখন ঈশ্বর তাহ।র প্রতিশোধ দিবেন, 
পরমেশ্বর পরাক্রান্ত 'প্রতিশোধদাতা ণ। ৯৫ তোমাদের জগ্ত সামুদ্রিক শিকার ও 
তাহা ভক্ষণ বৈধ হইয়াছে, ভোমাদিগের নিমিত্ত এবং পধাটকদণের নিমিত্ত উহা! লাভ, 
এবং যে পর্য্যন্ত তোমরা এহর।মবদ্ধ থাক, সে পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি আরণ্যক মুগয়া 
অবৈধ হইয়াছে; এবং সেই ঈশ্বরকে ভয় কর, যাহার দিকে তোখর। সমুখিত হইবে %। 
৯৬ । পরমেশ্বর লোকের দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য সম্মানিত মন্দির কাবাকে ও গম্মানিত 
মাম সকলকে ও বলি উপহার এবং কেলাদাকে নিরূপিত করিয়াছেন; $ এক।রণ যে, 


করিয়াছিলেন, তাহার। পরপোকে চ৮লিয়। গিয়াছেন, ওঁহাদের কি গতি হইবে?” তাইাতেহ এই 
আয়ত অবতাণ হয়। (ত, হে।,) 
এপ্টানে ভল্লাপ্নে সকল প্রক।র অন্তরকে বুঝহাবে ৷ দ্বিবিধ উপায়ে মুগয়। করার উল্লেখ হইল । 

এক, পশ্ুপঙ্গাকে ঠস্থ ও জাবিত অবস্থায় হন্তে ধরিয়। আনিয়। জভ করা, দ্বি চায়তঃ দূর হহতে অন্ত্রদ্বার। 
নিহত কর1। দুর হইতে পশু অপ্রাইত হহয়! মরিলেও বধ হয়। কিন্তু এইরামবন্ধাণের অবস্থায় 
উভয় প্রকারের মুগয়াই অবৈধ । (ত. ফা.) 
+ এহরামবঞ্ধনের অবস্থায় শিকার পাহলে তাহ! ছ।ড়িয়। দিবে, এই বিধি । তাহ। বধ করিলে 
নেই মুল্যের একটি গৃহপালি 5 পণ্ড ছাগ ব। গে! কিংবা উদ্ কাবাতে পাঠ।ইয়। কোরবণী করিবে, নিজে 
তাহ। ভক্ষণ করিবে না। অথব। সেই মূল্যের খাছ্যঞ্জরব্য দরিদ্রদিগকে দিবে, কিংব। নেই অন্নদানের 
তুল্য রোজ। পালন করিবে । ছুই জন বিশ্বস্ত মোসলমান তাহার মূল্য নির্ধারণ করিবে । (ত, ফা,) 
| এহর।মবন্ধনের অবস্থায় সামুদ্রিক শিকার অর্থং মংস্ত শিকার ও ভক্ষণ কর! বৈধ। জল 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। যে মংন্য মরিয়| গিয়াছে, শিকার কর! হয় নাই, তাহা ভঙ্গণও বৈধ, ইহাতে 
লাভ। সরোবর ইত্যাদির মংস্যদন্বন্ধেও এই বিধি। (ত,ফা,) 
$ কাব! লোকের দণ্ডায়ম।নভূমি, অর্থাৎ লোকের ধৰ্ম্ম কর্ম্ম করিবার ও নিরাপদে থাকিবার 
স্থান। সেই কাবাকে এবং সম্মানিত মাস সকলকে অর্থাৎ যে সকল মাসে হঙ্গক্রিয়। ইত্যাদি হয়, এবং 
লোকে হত্য! ও লুঠন ইত্যাদির ভয় হইতে নিরাপদ থাকে ও কেলাদাকে (কোরবাণীর পশুর গ্রীবা- 
বন্ধন বিশেষ ), কোরবাণার এবং বলির উপহারকে যাহ! হন্ধ ও ওমরাত্রতের অঙ্গ, যাহ! চৌধ্যাদি হইতে 
রক্ষিত থাকে, এ সমুদায় ঈশ্বর নির্দারণ করিয়।ছেন। (ত, হো, ) 


সুরা মায়দা রি 


তোমরা যেন জানিতে পার যে, ঈশ্বর যাহ। |কছু স্বর্গে ও যাহ! কিছু পৃথিবীতে আছে, 
তাহা জ্ঞাত আছেন, ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশ।পী | ৯৭। তোমরা জানিও যে, ঈশ্বর 
কঠিন শাস্তিদাতা ও (জানিও ) যে, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৯৮। প্রেরিত পুরুষের 
প্রতি প্রচারকার্য্য বৈ নহে, এবং তোমর। যাহ! প্রকাশ্যে কর ও যাহ। গ্প্ত রাখ, ঈশ্বর 
জ্ঞ।ত হন। ৯৯। বল, হে মোহম্মদ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ তুলা নভে, যদিচ বহু অশুদ্ধ তোমাকে 
চমৎকৃত করে; * অনন্তর ে বুদ্ধিখান্‌ লোকসকল, তোমর। ঈশ্বরকে ভয় করিও, ভরস। 
যে তাহাতে মুক্ত হইবে । ১০০। ( র, ১৩, অ ৭) 

হে বিশ্বাধিগণ, সেই »কল বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করিও ন|, যদি তাহ। তোমাদের 
জন্য প্রকাশিত হয়, তবে তোমাদিগকে দুঃখিত করিবে, এবং তো।মরা যদি ভাহ। জিজ্ঞাসা 
কর, যখন কোর্-আন্ অবতীণ হইবে,তগন তোমাদের জন্ত প্রকাশ কর! যাইবে; ঈশ্বর তাহ! 
ক্ষম। করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ৪ দয়ালু | ১০১। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বেও 
একদল তাহ! গিজ্ঞাস| করিয়াছিল, তৎপর তাহ।র! তদ্দিষয়ে কাফের হইয়াছিল ধর। 
১০২ । পরমেশ্বর কোন বহ্র। 9 সারব। 9 উপিলা এবং “হাম” নদ্ধারিত করেন নাই; 


পূর্বে আরবদেশে অরাজকতা ছিলি। তথায় সর্বদা বিবাদ, বিসংবাদ ও অতা।৪র হঈত। টন 
কাবাকে নকলে মান্য করিত, এবং সম্মনিত মাসে অর্থাৎ হঞ্জরত।দি পালন করিবার মাসে মন্ধা প্রদেশ 
নিরাপদ হইত, তপন লন অঠ্য।০র ভা।ধির ভয় থাকিত ন|। সেই সময়ে সকলে সেই দেশের 
নীানাস্থানে গমনাগনন ও বণিজযার্দি করিত5। তপন পইবঝপে লোকে কাল যাপন করিত । 
(ত+ ফা, ) 

₹ শরার অর্থাৎ বাব্স্থাশাস্বের ব।বপ্থানুঝণা যত। লাগ হয়, তাহাই শুদ্ধ। তাহ! অন হইলেও 
উত্তম । বিধিসঙ্গত নয়, এমন যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়। নয়, তাহ! অশদ্ধ। উঠ।র প্রচুরতার প্রতি 
দৃষ্টি রাপিবে ন|। এক (সর ছ।গম(ংস এক মণ বরাইমাংম মপেক্ষ! উত্তম | (5, ফা, ) 
1 কতকগুলি লোক উপহাস করিয়। হছগৰতকে প্রন করিতেছিল, কেহ বলিতঠেছিল, “বল, আমার 
পিতা! কে?” কেহ বলিতেছিল যে, “আমার উষ্ট হরাইয়া! গিয়াছে, বল, তাহা কোথায়?” তাঁহাতেই 
ঈশ্বর এই আয়ত প্রকাশ করেন । ইহ।র ভাব এই যে, তে।মর! প্রশ্ন করিও ন|) প্রশ্ন করিলে কোর্-আনের 
আয়তে তোমাদের জন্য তাহার উত্তর প্রকাশিত হইবে, তাহা তোমাদিণকে ছ্রঃগিত করিবে। 
(ত, হে) 

1 অর্থাৎ আপন। হইতে জিজ্ঞাস। করিও না থে, ইহ! উচিত কি অনুচিত, এ কার্ধা করিব কি 
করিব না? যেরূপ আজ্ঞ! হইয়াছে, তদনুযায়ী আঢরণ কর, যে বিষয়ে আদেশ হয় নাই, তাহ] করিতে 
হইবে না, জানিও। ইহাতেই ধৰ্ম্ম সহজ হয়, প্রত্যেক কথায় প্রশ্নোত্র হইলে ধর্ম কঠিন হইয়! পড়ে। 
তদনুমারে চল! দ্রঞ্চর হয়। পূর্বে এইরূপে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহার। তাহার উত্তরানুসারে 
আচরণ করিতে ন! পারিয়! বিজ্রেহিতার পথ আশ্রয় করিয়ছে। প্রশ্ন করিবার কোন প্রয়োজন 
রাখে না। যে বিষয়ে পরমেশ্বর আজ্ঞা করেন নাই, তাহা অপ্রয়োজনীয় । তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা নিরর্থক | 
কেহ জিজ্ঞাস! করিয়াছিল যে, “আমার পিতা কে?” কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল যে, “আমার স্ত্রী গৃহে কি তাবে 
আছে?” প্রেরিতপুরুষ যদি তাহার উত্তর দান করেন, হয়তে। সেই উত্তর ছুঃণজনক হইবে ।  (ত,ফা,) 


১৪৩ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


কিন্তু ধর্শগ্রে।হিগণ ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, এবং তাহাদের অধিকাংশ 
লোক বুঝিতেছে ন। *। ১*৩। যখন তাহাদিগকে বল৷ হুইল, “ঈশ্বর যাহা অবতারণ 
করিয়াছেন, তাহার দিকে ও প্রেরিত পুরুষের দিকে আগমন কর,” তাহার। বলিল, “যে 
বিষয়ে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট ;” 
যদিচ তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই জানিতেছে না ও কোন পথ প্রাপ্ত হইতেছে না। 
১০৪। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের আত্মাকে তোমর। রক্ষা করিও, যখন তোমর! সংপথ 
প্রাপ্ত হও, যে বাক্তি বিপথগামী, সে তোমাদের ক্ষতি করিতে পারিবে না, ঈশ্বরের 
দিকে তোমাদের সকলের এক যোগে প্রত্যাবর্তন ; তোমর| যাহ! করিতেছ, অবশেষে 
তিনি তাহার সংবাদ দিবেন । ১০৫। হে বিশ্বাসিগণ, ঘখন তোমর। পৃথিবীতে পধাটন কর, 
অপিচ তোমাদের নিকটে যৃত্যুরূপ বিপদ্‌ উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদান 
আছে) যে সময় তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, অন্তিম নিদ্ধারণকালে তোমাদের 
মধ্যে ছুই জন ন্যায়বান্‌ অথব। তোম।দিগের ছাড়া অপর দুইজন ( সাক্ষী আবশ্যক ; ) 
যদি তোমর! সন্দেহ কর, তবে সেই দুই জনকে (শেষোক্ত দুইঞ্জনকে ) আসরের নমাজের 
পর আবদ্ধ রাখিবে, পরে তাহার! ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিবে, “এবং যদিচ আত্মীয়ও 
হয়, আমর! কোন মূল্য ইহার সঙ্গে (এই শপথের সঙ্গে) বিনিময় করিব না, এবং ঈশ্বরের 
সাক্ষ্য আমরা গোপন করিব ন|, (করিলে) নিশ্চয় আমরা তখন অপরাধী 
হইব" ণ। ১০৬। অনন্তর যদি এই ছুই জনের পাপ করিয়। স্বত্ব সমর্থন করার বিষয় 
নক কাফেরদিগ্নের এইরূপ রীতি ছিল যে, বে কোন পন্তশাবকের কর্ণ বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে প্রতি- 
মার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করিয়! রাখিত, এইরূপ চিহ্নিত পশুশ।বকের নাম বহিরা; এবং কোন পশুকে 
প্রতিমার নামে ছাড়িয়! দিত, সে স্বাধীনভাবে চরিয়া বেড়াইত, তাহাকে সায়বা বল! হইত; এবং 
কোন কোন ব্যক্তি এরূপ নির্দ(রণ করিত মে, যদি আমার পালিত পগুর পুংশাবক হয়, তবে আমি 
তাহ প্রতিমাকে উপহার দিয়। বলিদান করিব, স্ত্রীশ/বক হইলে নিজে রাখিব । পুং স্ত্রী ছুই শাবক 
হইলে শ্ত্রীশাবকের সঙ্গে পুংশ।বককে তাহারা নিজে রাখিত। তাহাকে উদসিলা বলা হইত। এ 
সমুদায় রীতিই অবিশুদ্ধ | * (ত, ফা.) 
+ মালেকের পুত্র তমিমওয়াদি যে একজন ঈসায়ী ছিল, সে একদ|। বাণিজ্য উপলক্ষে 
শামদেশে ধাত্র! করিয়াছিল! আনের পুত্র ওমরের ভৃত্য বদিল নামক একজন মোসলম।ন তাহার 
সঙ্গী হইয়ছিল। যখন ইনার! শামরাজ্যে যাইর। উপস্থিত হইল, তখন বদিল পীড়িত হুইয়! পড়িল। 


মুন ও তৈলগনানি যাহা যাহ] তাহার সঙ্গে ছিল, সে এক খণ্ড কাগজে তাহ! লিখিয়া একটি আধারে 
লুকাইয়। রাখিয়াছিল। সে মুমুূ অবস্থায় তমিমওয়াদিকে বলিয়াছিল যে, তাহার দ্রব্য সামগ্রী যেন 


তাহার পরিবারের নিকটে পছুছ।ইয়। দেয়। বিলের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে 
একটি মুল্যবান্‌ বস্তু তমিমওয়াদি আত্মসাৎ করিয়া, অবশিষ্ট সামগ্রী মদিনানগরে তাহার পরিবারের 
হন্তে সমর্পণ করে। পরিবার কাগজের লেখানুসায়ে একটি বন্ত প্রাপ্ত না হইয়।) তমিম তাহা অপহরণ 
করিয়াছে বলিয়া, হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করে। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। 


(ত, হে) 


ব্যক্ত হয়, তবে প্রথম দুইজন, যাহাদের সম্বন্ধে স্বত্ব নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্য 
হইতে অপর দুইজন নেই ছুইজনের স্থানে দণ্ডায়মান হইবে, পরে তাহার। 
ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিবে যে, “অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য সেই দুইজনের সাক্ষা 
অপেক্ষ। অধিক প্রামাণ্য ও আমরা সীম! লঙ্ঘন করি নাই, (করিলে ) নিশ্চয় আমর! 
তখন একান্ত অত্যাচারী হইব।” ১০৭। ইহা, সাক্ষাদানে তত্প্রণালী অঙ্ুমারে 
উপস্থিত হওয়ার অথবা তাহাদের শপথ করার পর শপথ-ভঙ্গভয়ের নিকটতর ১ এবং 
ঈশ্বরকে ভয় কর, তাহার আজ্ঞ। শ্রবণ কর, এবং দুর্বত্ত লোকদিগকে পরমেশ্বর পথ 
প্রদর্শন করেন না *। ১০৮ (রর, ১৪, আ, ৮) 

(স্মরণ কর ) যে দিন পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষদ্দিগকে একত্র করিবেন, পরে জিজ্ঞাসা 
করিবেন যে, "তোমাদিগকে ইহারা কি উত্তর দিয়াছে ?” তাহার! বলিবে যে, "আমাদের 
কোন জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমি গোপনীয় সকল জ্ঞাত।* ১০৯। যখন পরমেশ্বর বলিবেন 
যে, “হে মরয়মের পুত্র ঈসা, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার দান তুমি 
স্মরণ কর; যখন আমি তোমাকে পবিত্রাত্মাযোগে সাহায্য করিয়াছিলাম, তুমি দোলায় 
থাকিয়া ( শৈশবকালে ) ও মধ্যম বয়সে লোকের সঙ্গে কথ! বলিতেছিলে, এবং যখন 
তোমাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও তওরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম ও যখন আমার আজ্ঞান্- 
ক্রমে তুমি মৃত্তিক! হইতে পক্ষিমু্তি নিশ্মাণ করিয়াছিলে, অবশেষে তাহাতে ফুৎকার করিয়া- 
ছিলে, পরে আমার আছ্ঞামুসারে পক্ষী হইয়াছিল ও আমার আক্তাস্থক্রমে তুমি জন্মান্ধ ও 
কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করিতেছিলে, এবং যখন তুমি আমার আজ্ঞানগুসারে যৃতদ্দিগকে 
বাহির করিতেছিলে, এবং যখন আমি এত্রায়েলবংশীয়দিগকে তোম| হইতে নিবৃত্ত 
রাখিয়াছিলাম, * শ্ঘখন তুমি তাহাদিগের নিকটে অলৌকিক নিদর্শন সকল উপস্থিত 
করিয়াছিলে, তাহাদের মধো যাহার। কাফের ছিল, তাহার! বলিয়াছিল,ইহা! স্পষ্ট ইন্দ্রজাল 
ভিন্ন নহে’ 1” ১১০। এবং (স্মরণ কর, ) যখন আমি ( তোমার ) প্রচারবন্ধুদিগের প্রতি 
প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাসী 
হও, তাহার! বলিয়াছিল যে, “আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং এ বিষয়ে তুমি (ছে 
ঈসা, ) সাক্ষী থাক যে, আমর। বিশ্বাসী 1৮ ১১১। যখন প্রচারবন্ধুগণ বলিল, “হে মরয়মের 
পুত্র ঈসা, তোমার প্রতিপালক আমাদের নিকটে স্বর্গ হইতে ভোজ্যপাত্র উপস্থিত 
করিতে পারেন কি?” সে বলিল, “যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ঈশ্বরকে ভয় করিতে 


* অর্থাৎ উত্তরাধিকারী দিগের সন্দেহ হইলে শপথ করাইবার আদেশ হইল। কেন ন! শপথ করিলে 
সাক্ষী ভীত হুইয়৷ প্রথম হইতেই মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবে না। পরে যদি তাহাদের কথায় অসত্য 
প্রকাশ পায়, তবে উত্তরাধিকারী শপথ করিবে । (ত, ফা,) 

+ “এন্রায়েলবসীয়দিগকে তোম! হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম” অর্থাৎ তোমাকে হুতা। করিতে 
দিই নাই। | (ত, হো) 


১৪২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


থাক" *। ১১২। তাহা বলিল যে, “আমর! তাহা হইতে ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, 
তাহাতে আমাদের অন্তর শান্তিলাভ করিবে, এবং আমর। জানিব যে, তুমি আমাদিগকে 
নিশ্চয় সত্য বলিয়াছ, এবং তদ্বিষয়ে আমর। সাক্ষী হইব” ৭। ১১৩। মরয়মের পুত্র ঈস! 
বলিল, “হে ঈশ্বর, হে আমার প্রতিপালক, আমাদের নিকটে ভোজ্যপাত্র স্বর্গ হইতে 
অবতারণ কর, তাহাতে আমাদের জন্য ও আমাদের পূর্ব ও আমাদের অস্ত্য ( মণ্ডলীর ) 
জন্য ঈদ ( উৎসব ) এবং তোমার সম্থদ্ধে নিদর্শন হইবে; এবং আমাদিগকে উপজীবিক। 
দান কর, তুমি শ্রেষ্ট জীবিক।-দাতা %। ১১৪। পরমেশ্বর বলিলেন, নিশ্চয় আমি 
তাহ। তোমাদের প্রতি অবতারণকারী ; অনন্তর তোমাদের যে ব্যক্তি ধশ্মদ্রেহী হইবে, 
পরিশেষে নিশ্চয় আমি তাহাকে এমন শন্তিদান করিব যে, কোন এক জগগ্বাসীকে 
সেরূপ শান্তিপ্রদন করিব ন। §। ১১৫। (র, ১৫, অ, ৭) 


স্পা পপি পপ শা 


* অর্থাৎ আমাদের জন্য তোমার প্রার্থনায় এরূপ আলৌকিক বা।পার হইতে পারে কি না? ইদ। 
বলিলেন, “ঈশ্বরকে ভয় কর” অর্থাৎ দানের উচিত নয়, ঈশববকে পরীক্ষা করে যে, তিনি আমার কণ! 


গ্রাহ্য করেন কি ন|। (ত,ফা,) 
+ অর্থাৎ ঈশরের গ্রানাদণ|ভের আকাঙ্ায় আনর। প্রার্থন। করিতেছি, অলৌকিক কার্য পরীঙ্গ। 
করিবার জন্য নয়। (ত,ফা,) 
1} কথিত আছে যে, নেই ভে।জাপাত্র রবিবাসরে অবতীর্ণ হইয়।ছিল। তাহ[তেই আমাদের 
গুরুব।রের ন্যায় ঈনায়াদিগের নেই দিবস উৎসব দিন হইয়াছে । (ত, ফা, ) 


“আমাদের পূর্বব মণ্ডলীর জন্য” অর্থাৎ আমাদের সনক।লবর্তা মণ্ডলীর জন্য | 

8 অনন্তর ঈগর চু খণ্ড মেন প্রেরণ করিলেন। তাহার মধো ভোজ্যজ।ভ পূর্ণ লোহিত বর্ণের 
হেজ্যপাজ ছিল। সেই 'ভোঞ্ছাপাতর মেপের ভিতর হইতে মহৰি ঈসা ধশ্মবন্ধুদিগের সম্মুখে 
উপস্থিত হইল । প্রেগিতপুরষ ঈদা তাহ! দেপিযা সাশ্রনয়নে বলিলেন, “হে আমার পরমেশ্বর, তুমি 
আমাকে কৃতজ্ঞ কর।” পরন্ত বপিলেন, “হে ঈর) এই ভোজাপাত্রকে দয়।তে পরিণত কর, শান্তিতে 
পরিণত করিও ন1 7” অনশ্থর হন্ত পদাদি প্রক্গাল্নপূর্বক উপাদন| করিয়। গলদ শ্রনয়নে বলিলেন, 
“নর্ববোত্তম জীবিকাদাতার নামে প্রবৃত্ত হইতেছি %” ইহ! বলিয়।ই ভোঞ্জাপাত্র হইতে আবরণ উদঘাটন 
করিলেন, এবং দেখিলেন যে, সুন্দর ভোজ্যপাত্রে ভাজ। মৎস্য রহিয়াছে, তাহাতে চর্ম্ম ও অস্থি নাই, তাহ। 
হইতে তৈল নিঃহ্গুত হইতেছে । তাহার মন্তকের নিকটে লবণ ও পুচ্ছের নিকটে অয্নরদ এবং 
চতুদ্দিকে নানাপ্রকার শাক তরকারি ছিল! পাঁচ খণ্ড রুটি হোজাপাত্রে স্থাপিত ছিল, তাহার একটিতে 
তৈল, একটিতে ঘৃত, একটির উপর পনির, একটিতে মধু, একটির উপর শুষ্ক মাংস দৃষ্ট হইয়াছিল। 
এক শিষ্য মহাপুরুষ ঈমাকে জিজ্ঞান। করিলেন, “আধ্য, ইহ! সাংসারিক খাদ্য, না, পারলৌকিক 
খাদ্য?” প্রেরিতপুরুম বলিলেন, “তাহার কিছুই নয়, বরং ইহ। এরূপ খাদ্য যে, ঈশ্বর নিজ শক্তিতে 
সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহ। প্রার্থন। করিয়ছিলে, তাঁহ। উপস্থিত, ভক্ষণ কর, কৃতজ্ঞ হও, তাহা! হইলে 
সম্পদের বৃদ্ধি হইবে৷” শিল্পগণ বলিলেন, “হে ঈঙ্বরপ্রাণ ঈসা, যদি তুমি এই অলৌকিক নিদর্শনের 
সঙ্গে আর একটি অলৌকিকত। প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস প্রবল হয়|” তখন মহা! 
ঈস। সেই সংগ্তকে বলিলেন, “জীবিত হও,” ঈশ্বরের আজ্ঞানুমারে মৎস্ত তৎক্ষণাৎ জীবিত হইল। 


শুরা মায়দ] a 


এবং যখন পরমেশ্বর বলিবেন, “হে মরয়মের পু ঈসা, তুমি কি লোক সকলকে 
বলিয়াছ যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়! আমাকে ও আমার জননীকে ছুই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কর 7” 
সে বলিবে,“পবিত্রতা তোমারই, যাহ। আমার পক্ষে সত্য নহে, তাহা আমি বলিব, আমার 
পক্ষে ইহা! নহে; যদি আমি তাহ। বলিতাম, বে নিশ্চয় তুমি তাহা জ্ঞাত হইতে । 
আমার অন্তরে যাহা আছে, তুমি দ্রানিতেছ, এবং তোমার অস্তুরে যাহা আছে, তাহা 
আমি জ্ঞাত নহি; নিশ্চয় তুমি অন্তধ্যামী”। ১১৬। “তুমি আমাকে যে আজ্ঞ। করিয়াছ, 
“আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক প্রখেশ্বরকে অঙ্চনা কর’ ইহ! ব্যতীত 
আমি তাহাদিগকে বলি নাই; আমি তাহাদের মধ্যে থে পথ্যস্ত ছিলাম, তাহাদের সন্ধে 
সাক্ষী ছিলাম, পরে যখন তুমি আমাকে দেহচ্যুত করিলে, তখন তুমি তাহাদিগের 
সম্বন্ধে রক্ষক ছিপে, এবং তুমি সর্ববিধে সাক্ষী”। ১১৭। “যদি তুমি তাহাদিগকে 
শান্তি দান কর, তবে নিশ্চয় তাহার। তোমারই ভত্য; যদি ভুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, 
তবে নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত ও নিপুণ" । ১১৮। ঈশ্বর বলিবেন, “এই সেই দিন যে 
সত্যব।দীদিগকে তাহাদের সত্য লাভবান করিবে, তাহাদের জন্যই স্বর্গোগ্ভান যাহার 
ভিতর দিয়া পর়প্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহার! সর্বদ। থাকিবে; ঈশ্বর 
তাহাদের প্রতি সন্থষ্ট হইয়াছেন, তাহারাও তাহার গতি সম্চষ্ট হইয়াছে ।” ইহাই মহ! 
সফলতা | ১১৯। স্বৰ্গ ও পুথিবীর রজব ও উভয়ের মব্ে যাহা আছে তাহ। ঈশ্বরের, 
এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষণতাশালী । ১২০ । (রর, ১৬, আও « ) 


পুনর্ববার তিমি বলিলেন; “পূর্বাবস্থ। প্রাপ্ত হও,” তাহাতে পুনরায় মেই ভাগামংস্ররূপে প্রকাশ 
পাইল। অনন্তর শিয়গণ ঈশ্বরের বিভীষিক।য় ভাত হইয়। ভোগ্রাপান হইতে কিছুই ভক্ষণ করিলেন 
না। মহাত্ম৷ ঈস! ব্যাধিপ্রস্ত দীন দুঃশা লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়। বলিলেন, “উহ। তোমর। ভক্ষণ 
কর, ইহা! তোমাদের জন্য সম্পদ, অন্য লোকের জন্য বিপদ্‌।” তদরনুসারে এক সহশ্র তিন জন লোক 
ভোজন করিল। তাহাতে ভোঞ্জাপাত্রে যাহা! ছিল, তাহার কিছুই নান হয় নাই। এমন দরিদ্র চিল 


না যে তাহা ভক্ষণ করিয়। ধনী হয় নাই, এমন রোগী ছিল না যে আরোগা লাভ করে নাই। 
(ত, হেঁ, ) 


সূরা এনাম * 


*৬৬$( ০০০ ভিউ ৬৬০ 


যষ্ঠ অধ্যায় 


১১৩৩৫6৬৬৬০৬, 
১৬৬ আয়ত, ২০ রকু। 
(দাত। দয়ালু পরমেশ্গরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।) 


সেই পরমেশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা, যিনি ত্বর্গলোক ও ভূলোক সজ্জন করিয়াছেন, 
এবং অন্ধকার ও আলোক উৎপাদন করিয়াছেন ; ”* অতঃপর কাফেরগণ হায় 
প্রতিপালকের সহিত সমকক্ষতা করিয়া থাকে । ১। তিনিই যিনি তোমাদিগকে 
মৃত্তিকা দ্বারা স্থজন করিয়াছেন, তৎপর মৃত্যু নির্ধারণ করিয়াছেন, এবং এক 
কাল তাহার নিকটে নিপ্ধারিত আছে, তৎপর তোমরা সন্দেহ করিতেছ। ২। তিনিই 
ঈশ্বর যিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছেন, তিনি তোমাদের অন্তর ও তোমাদের বাহ 
জানিতেছেন, এবং তোমর। যাহ! করিয়া থাক, তাহা জ্ঞাত আছেন। ৩। এবং তাহাদের 
প্রতিপালক হইতে নিদর্শন সকলের ( এমন ) কোন নিদর্শন তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত 
হইতেছে ন। যে, তাহারা তাহার অগ্রাহকারী নহে। ৪। অনন্তর নিশ্চয় সত্যের 
প্রতি তাহার! অসত্যারোপ করিয়াছে, যখন তাহাদের নিকটে তাহ! উপস্থিত হইয়াছে ; 
যাহা লইয়া তাহারা উপহাস করিয়া থাকে, অবশেষে অবশ্য তাহার সংবাদ তাহাদের 
নিকটে উপস্থিত হইবে । ৫। তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তী দল্লের কত 
লোককে আমি বিনাশ করিয়াছি? আমি পৃথিবীতে তাহাদিগকে যেরূপ ক্ষমত| দান 
করিয়াছিলাম, তোমাদিগকে সেরূপ দান করি নাই, এবং আমি তাহাদের উপর বর্ষণকারী 
মেধ প্রেরণ ও তাহাদের নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত করিয়াছিলাম; অনস্তর 
তাহাদের অপরাগ্ধির জন্য তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, এবং যাহাদের পরে অপর 
এক সম্প্রদায় উৎপাদন করিয়।ছি। ৬' এবং যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত 
গ্রন্থ অবতারণ করিতাম, তাহার] আপন হস্তে তাহ! মর্দন করিত, কাফের লোকেরা 


* মক্কানগরে এই নুরার আবির্ভাব হয়। 
{ অশগ্নিপুজকের! বলে যে, পরমেশ্বর জ্যোতির স্রষ্টা, শয়তান অন্ধকারের শ্রষ্থ।। ঈশ্বর বলেন 
যে, “জ্যোতি ও অন্ধকার উভয় আমি স্থজন করিয়াছি” অনেকের মতে এই জ্যোতি ও অন্ধকারের 
অৰ্থ দ্বিবা রাত্রি । | (ত হো ) 


সুরা এনাম ৃ ১৪৫ 


অবশ্যই বলিত যে, ইহা স্পষ্ট চক্রান্ত ব্যতীত নহে *। ৭। এবং তাঁহার! বলিল, 
“কেন তাহার (প্রেরিতপুরুষের ) প্রতি দেবতা অবতারিত হইল না?” যদি আমি 
দেবতা অবতারিত করিতাম, তবে একান্তই কাধ্য শেষ হইত, তৎপর অবকাশ দেওয়া 
যাইত না ‘*। ৮। এবং যদি আমি তাহাকে ( প্রেরিতকে ) দেবতা করিতাম, তবে 
অবশ্যই আমি তাহাকে ( আকৃতিতে ) মন্ষ্য করিতাম, এবং তাহার! যেমন ( এক্ষণ) 
সন্দেহ করিতেছে, একান্তই তাহাদের প্রতি সেরূপ সন্দেহ স্থাপন করিতাম। ৯ | 
সত্য সত্যই তাহারা তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের প্রতি বিদ্রপ করিতেছিল, যাহা 
লইয়! উপহাস করিতেছিল, পরে উহ তাহাদিগ হইতে সেই উপহাসকারিগণকে আসিয়া 
ঘেরিল। ১০। ( র, ১, আ, ১০) 
তুমি বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তৎপর দেখ, অসত্যবাদীদিগের পরিণাম কেমন 
হইয়াছে। ১১। বল, স্বর্গলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে, তাহা কাহার ? বল, ঈশ্বরের, 
তিনি স্বীয় অন্তরেতে দয়া লিখিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তোমাদিগকে কেয়ামতের দিনে 
গ্রহ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; যাহারা আপন জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, 
পরিশেষে তাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না । ১২। এবং দিবা রজনীতে যাহা স্থিতি 
করিতেছে, তাহা তাহারই হয়; তিনি শ্রোত| ও জ্ঞাতা। ১৩। বল, স্বর্গ মর্ভ্যোর অ্টা 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া! কি অন্য বন্ধু গ্রহণ করিতেছ? তিনি অন্ন দান করেন, অন্নগ্রহীত। 
নহেন ; বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, মোসলমান হইয়াছে এমন এক প্রথম 
ব্যক্তি হইব, এবং ( আদেশ হইয়াছে ) তুমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত হইও ন|। ১৪। 
বল, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে অবাধ্যতাচরণ করি, তবে নিশ্চয় মৃহাদিনের 
শান্তিকে ভয় করি। ১৫। সেই দিবস যাহা হইতে (শাস্তি) নিবৃত্ত রাখা হইবে, নিশ্চয় 
তিনি তাধার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, এবং ইহাই স্পষ্ট মনোরথ-সিদ্ধি। ১৬। এবং যদি 
ঈশ্বর তোমাকে ক্লেশ দান করেন, তবে তিনি ব্যতীত তাংার নিবারণকারী নাই; এবং 
যদি তিনি তোমার প্রতি কল্যাণ বিধান করেন, তবে তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী । 


* নজর ও নওফল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি হজরতের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিল যে, “হে মোহন্মদ, 
যে পধ্যস্ত চারিজন দেবতা স্বর্গ হইতে পুস্তক লিখিয়৷ আনয়ন ন! করে ও তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত এই 
কথ। সেই পুস্তকে লেখা ন। থাকে, এবং এরূপ সাক্ষ্য না দেয় যে, এই গ্রন্থ ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমার 
নিকটে উপস্থিত করিলাম, মে পধ্যস্ত তোমাকে আমর! বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।” তাহাতেই 
এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো, ) 

যাহার ভাগ্যে উপদেশ নাই, তাহার সন্দেহ কখনও দুর হয় ন:। 

+ তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিনাশের আজ্ঞ! প্রচার হইত । অর্থাৎ মনুয় দেবতাকে দেবতার আকারে 
দর্শন করিতে সমর্থ সহে । সেই অবস্থায় দেখিলে তাহাদের প্রাণের বিয়োগ হয়। এজন্য দেবতাগণ 
পৃথিবীতে ঈশ্বরকর্তৃক মনুয্যাকারে প্রকাশিত হন। (ত, হো. ) 

১৯ 


১৪৬. কোর্-আন্‌ শরীফ 


১৭। এবং তিনি স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রাস্ত ও তিনি নিপুণ ও জাতা। ১৮। 
জিজ্ঞাসা কর, কোন্‌ বস্তু সাক্ষাদানবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ? তুমি বল, “তোমাদের ও আমার 
মধ্যে ঈশ্বরই সাক্ষী; তিনি এই কোবৃ-আন্‌ আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, যেন 
এতদ্বারা আমি (তোমাদিগকে ও যাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে সাবধান 
করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দান করিতেছ যে, পরমেশ্বরের সঙ্গে অপর পরমেশ্বর সকল 
আছে?” তুমি বল, "আমি সাক্ষ্য দান করি না,” বল, “তিনি একমাত্র পরমেশ্বর 
ইহা ভিন্ন নহে, এবং তোমরা যে অংশী নির্ধারণ করিয়া থাক, নিশ্চয় আমি তাং! 
হইতে বিমুখ আছি।” ১৪৯। যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহার! আপন 
সম্তানদিগকে যেরূপ জ্ঞাত, তদ্রপ ইহা জ্ঞাত? যাহারা আপন জীবনের অনিষ্ট 
করিয়াছে, তাহারা বিশ্বাস করে না। ২০। ( র, ২, আঁ, ১০) 

যে বাক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে অথব! তাহার নিদর্শন সকলকে 
অসত্য বলিয়াছে, তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? নিশ্চয় অত্যাচারিগণ উদ্ধার 
পাইবে না। ২১। এবং ( স্বরণ কর, ) যে দিন আমি একযোগে তাহাদিগকে সমুখাপন 
করিব, তৎপর অংশিবাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে, তোমাদের সেই অংশিগণ কোথায়, 
তোমরা যাহাদের বিষয়ে স্পর্ধা করিতে? ২২। তৎপর তাহারা এই বলিবে যে, “আমাদের 
প্রতিপালক পরমেশ্বরের শপথ, আমর অংশিবাদী ছিলাম ন! ;” এতন্তিন্ন তাহাদের অন্য 
ছলনা থাকিবে না। ২৩। দেখ, তাহার! আপন জীবন সম্বন্ধে কেমন অসত্য বলে ও যাহ! 
কিছু (তাহার! অংশিত্ববিষয়ে ) আরোপ করিতেছিল, তাহাদিগ হইতে উহ দূরীভূত 
হইয়াছে । ২৪। তাহাদের কেহ কেহ তোমার ( কথার) প্রতি কর্ণ স্থাপন করে, 
আমি তাহাদের মনের উপর আবরণ ও তাহাদের কর্ণেতে গুরুভার স্থাপন করিয়াছি, 
যেন তাহার! তাহা বুঝিতে না পারে, এবং যদ্দিচ তাহারা সমুদয় অলৌকিক ক্রিয়! দর্শন 
করে, ততপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না; এতদূর যে যখন তাহার! তোমার নিকটে উপস্থিত 
হয়, তোমার সঙ্গে বিরোধ করে। কাফের লোকেরা বলে, “ইহ! পূর্বতন উপন্যাস 
ভিন্ন নহে” *। ২৫। এবং তাহার! তাহা হইতে ( প্রেরিতপুরুষের আছগত্য হইতে ) 
সকলকে নিবৃত্ত করিতেছে ও তাহ! হইতে নিজেরাও দূরে পড়িতেছে, তাহারা স্বীয় 
জীবন বৈ বিনাশ কুরিতেছে না, এবং বুঝিতেছে না। ২৬। এবং যখন তাহাদিগকে 


* একদা আবুন্ফিয়ান ও অলিদ এবং আতব। প্রভৃতি কতিপয় ধর্মবিরোধী লোক মস্য্েদোল, 
হ্র'মের এক পার্শ্বে বসিয়া, হজরত যে কোর্‌-আন্‌ পাঠ করিতেছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতেছিল। তথায় 
হারেসের পুত্র নজরও ছিল। সে প্রাচীন বৃত্তান্ত সকল জাত ছিল। তখন আবুনকিয়ান প্রভৃতি 
তাহাকে জিজ্ঞাস করিয়াছিল যে, মোহম্মদ যাহ! পাঠ করিতেছে, তাহা কিরাপ? দেই ছুরাত্মা বলিয়াছিল, 
সে যে কি বলিতেছে, আমি তাহা বুঝিতেছি না, সে কেবল অধরোষ্ঠ নাড়িতেছে ও প্রাচীন উপন্ভাস 
পড়িতেছে। তাহাতেই এই আয়তের আবির্ভাব হয়। (ত, ছে) 


সুরা এনাম ১৪৭ 


অগ্নির উপর দণ্ডায়মান করা হইবে, যদি তুমি দেখ ( আশ্চরধ্যান্বিত হইবে,) তখন 
তাহারা বলিবে, “হায়! যদি আমর! ফিরিয়া যাই, তবে স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন 
নকলের প্রতি আর অসত্যারোপ করিব না ও বিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত হইব”। ২৭। 
তাহারা পূর্বে যাহা গোপন করিতেছিল, বরং তাহাদের জন্য তাহা প্রকাশিত হইল, 
এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, যাহা নিষেধ করা হইয়াছে, অবশ্যই তাহাতে পুনঃ 
প্রবৃত্ত হইবে ও নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী *। ২৮। এবং তাহারা বলিয়াছে যে, 
ইহা পার্থিব জীবন ভিন্ন নহে, আমর! সমৃখাপিত হইব না। ২৯। এবং যখন 
তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান করা হইবে, যদি দেখ ( বিস্মিত 
হইবে, ) তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, “ইহা! কি সত্য নহে?” তাহারা বলিবে, “আমাদের 
প্রতিপালকের শপথ, অবশ্য ;” তিনি বলিবেন, প্ধশ্মপ্রোহী ছিলে বলিয়া অনন্তর 
শাস্তির আস্বাদন কর”। ৩০1 (র, ৩, অ, ১০) 
ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলন বিষয়ে যাহার! মিথ্য। বলিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা অনিষ্ট 
করিয়াছে; এতদূর যে, যখন তাহাদের নিকটে অকন্মাৎ কেয়ামত উপস্থিত হইবে, তখন 
তাহারা বলিবে, “হায়! ইহাতে আমর! যে ত্রুটি করিয়াছি, তজ্জন্ত আমাদের প্রতি 
আক্ষেপ,” এবং তাহার! আপন পৃষ্ঠে আপনাদের ভার বহন করিবে। জানিও, যাহ! 
তাহারা বহন করিবে, তাহ| অশুভ । ৩১। এবং পার্থিব জীবন ক্রীড়া আমোদ ভিন্ন নয়, 
অবশ্য ধর্মভীর লোকদিগের জন্ত পরলোক কল্যাণের আলয়, তোমরা কি বুঝিতেছ না? । 
৩২। নিশ্চয় আমি জানিতেছি যে, তাহার! যাহ! বলিতেছে, একান্তই তোমাকে তাহ! 
দুঃখিত করিতেছে; অবশেষে নিশ্চয় তাহার! তোমার প্রতি কেবল অপত্যারোপ করিতেছে 
না, কিন্তু অত্যাচারী লোকেরা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করিতেছে । ৩৩। এবং 
সত্যসত্যই তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের প্রতি অসত্যারে।পিত হইয়াছিল, অবশেষে 
যে সকল অসত্যারোপ ও ক্লেশ দান কর! হইয়াছিল, আমার আমুকূল্য তাহাদের প্রতি 
উপস্থিত না হওয়া পৰ্য্যন্ত তাহাতে তাহারা ধৈধ্য ধারণ করিয়াছিল; অপিচ ঈশ্বরের 
বাক্য সকলের পরিবর্তনকারী কেহই নয়, এবং সত্য সত্যই প্রেরিত পুরুষদিগের অনেক 
ংবাদ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে । ৩৪। যদি তাহাদিগের উপেক্ষা তোমার 
সম্বন্ধে কঠিন হইয়া থাকে, তবে যদি পার ভূমিতে ছিদ্র অথবা আকাশে সোপান 
অন্বেষণ করিবে, পরে তাহাদের নিকটে কোন অলৌকিক নিদর্শন উপস্থিত করিবে; 


ie অর্থাৎ কাফেরগণ নরকের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে আজ্ঞা হইবে, স্থির হও। তাহাতে তাহার 
বলিষে যে, হয়তে! আমাদিগকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে । এবার আমর! ফিরিয়। 
গেলে বিশ্বাসী হইব । এতদুগলক্ষে তখন ঈশ্বর বলিবেন যে, “আমি এ ইদ্দেন্যে ইহাদিগকে দণ্ডায়মান 
রাখি নাই, বরং তাহার! যে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, এই উপায়ে তাহাদের মুখ দিয়! তাহা স্বীকার করাইয়া 
লইলাম। যেহেতু তাঁহারা যে অংশিবাদী ছিল, প্রথমে তাহা অস্বীকার করিয়াছে।” (ত, ফা) 


১৪৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে সংপথ-গ্রদর্শনে একত্রিত 
করিতেন, অবশেষে কখনও তুমি মূর্থদিগের অন্তর্গত হইও ন! *। ৩৫। যাহার! শ্রবণ 
করে, তাহারা গ্রাহ করে, ইহ! ভিন্ন নহে; এবং মরিলে ঈশ্বর তাহাদিগকে জীবিত করেন, 
তৎপর তাহার দিকে তাহারা প্রত্যাগত হইবে । ৩৬। এবং তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 
“কেন তাহার প্রতি তাহার ঈশ্বর হইতে কোন নিদর্শন অবতারিত হইল না?" তুমি 
বল, নিশ্চয় ঈশ্বর কোন নিদর্শন অবতারণে সক্ষম, কিন্ত তাহাদের অধিকাংশ লোকেই 
ঝুঝিতেছে না। ৩৭। পৃথিবীতে কোন জীব এবং আপন পক্ষপুটযোগে উড্ভীন হয় কোন 
পক্ষী তোমাদের সদৃশ মণ্ডলী ভিন্ন নহে, আমি গ্রন্থে কোন বিষয়ে ক্রটি করি নাই, 
তৎপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে সকলে সমবেত হইবে ণ'। ৩৮। এবং যাহারা আমার 
নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছে, তাহার। মহা অন্ধকারে বধির ও মুক; ঈশ্বর যাহাকে 
ইচ্ছ৷ করেন, তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সরল 
পথে স্থাপন করেন। ৩৯। জিজ্ঞাসা কর, তোমর। দেখিয়াছ কি? যদি তোমাদের 
নিকটে ঈশ্বরের শান্তি উপস্থিত হয়, অথবা তোমাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হয়, 
তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি ( অন্তজনকে ) ডাকিবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও, 
(বল)। ৪০ৎ। বরং তাহাকেই ডাকিবে, তাহার নিকটে তোমরা যে বিষয়ের (মুক্তির 
জন্য ) প্রার্থনা করিবে, তিনি হচ্ছ! করিলে পরে তাহা মোচন করিবেন; তোমরা যাহা 
অংশী নিদ্ধীরিত করিয়াছ, তাহ! ভুলিয়া যাইবে । ৪১। (র, ৪, আ, ১১) 

এবং সত্যসত্যই তোমার পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সকলের প্রতি আমি ( তত্ববাহক ) 
প্রেরণ করিয়াছি, পরে তাহাদিগকে আমি রোগ ও দরিদ্রতা দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি, 
যেন তাহার! সকাতরে প্রার্থনা করে । ৪২। অবশেষে যখন তাহাদের প্রতি আমার শাস্তি 
উপস্থিত হইল, তখন কেন তাহার! সকাতরে প্রার্থনা করিল ন1? কিন্তু তাহাদের মন 
কঠিন হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহার! যাহ! করিতেছিল, শয়তান তাহাদের জন্ত তাহ! 
শোভাযুক্ত করিয়াছিল। ৪৩। পরস্ত তাহার! যাহ। উপদিষ্ট হইয়াছিল, যখন তাহ! 
বিস্বত হইল, তখন আমি তাহাদিগের প্রতি প্রত্যেক বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করিলাম; এপর্যন্ত 


* কাফের লোকের! ভাবিত, যখন ইনি একজন ধর্মপ্রবর্তক, তখন সর্ধবদ! ইহার সঙ্গে কোন 
অলৌকিক নিদর্শন থকা আবশ্যক ; তাহ! হইলে সকলে দেখিয়! বিশ্বাসী হইতে পারে। হয়ত হজরত 
মনে মনে তাহাও চাহিয়াছিলেন, তাহ।তেই এই ভাবের আয়ত অবতীর্ণ হইল। যথা-- ঈশ্বরের 
অনুগত হইয়! থাক, তিনি আবগ্তক বোধ করিলে নিদর্শন ব্যতিরেকে সকলের মন ধর্সোর দিকে আকর্ষণ 
করিতেন! (ত,ফা,) 

+ স্থলচর ও ব্যোমচর জীব তোমাদের দলের স্যায়, অর্থাৎ তাহারা মানবমণ্ডলীসদবশ জন্ম ও জীবন- 
ধারণের এবং মৃতার অধিকারী, অথব। ঈশ্বরের স্ততি বন্দনায় প্রবৃত্ত । “আমি পুস্তকে কোন বস্তুকে 
উপক্ষে! করি নাই,” অর্থাৎ হজনেচ্ছা রীপ গ্রন্থে কাহাকেও পরিত্যাগ করি নাই। (ত, হো) 


সরা এনাম বর 


যাহা প্রদত্ত হইল, যখন তাহাতে তাহার! আনন্দিত হইয়া উঠিল, আমি একেবারে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম, তখন অকম্মাৎ তাহারা নিরাশ হইল * | 981 অনন্তর 
যাহারা অত্যাচার করিতেছিল, সেই দলের মূল ছিন্ন হইল, বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই 
সম্যক প্রশংসা । ৪৫। জিজ্ঞাসা কর, দেখিয়া কি? যদি ঈশ্বর তোমাদের কর্ণ ও 
তোমাদের চক্ষু প্রত্যাহার করেন, এবং তোমাদের মনের উপর মোহর (মন বদ্ধ) 
করেন, মেই ঈশ্বর ব্যতীত কোন্‌ ঈশ্বর আছে যে, তোমাদিগকে তাহা আনিয়। দেয়? তুমি 
দেখ ( হে মোহম্মদ, ) কেমন বিবিধ নিদর্শন সকল আমি ব্যক্ত করিতেছি, অতঃপর 
তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে | ৪৬। বল, তোমরা কি দেখিয়াছ, যদি ঈশ্বরের শাস্তি 
অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্ঠব্ূপে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, অত্যাচারী দল ব্যতিরেকে 
কে বিনষ্ট হইবে? ৪৭। এবং আমি স্থসংবাদদাতা ও ভয়গ্রদশক ব্যতীত তত্ববাহক 
প্রেরণ করি নাই; তবে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, পরিশেষে তাহাদের 
প্রতি ভয় নাই,তাহারা শোকার্ত হইবে না। ৪৮। এবং যাহার! আমার নিদর্শন 
সকলকে মিথ্যা বলিয়াছে, অসদাচারী ছিল বলিয়া তাহাদিগকে শাস্তি পাইতে হইবে। 
৪৯। তুমি বল.যে, আমি তোমাদ্িগকে বলিতেছি ন! থে, আমার নিকটে ঈশ্বরের ভাণ্ডার 
রহিয়াছে ও আমি গুপ্ত বিষয় জানিতেছি, এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে 
আমি দেবতা, আমার প্রতি যাহ! গ্রত্যাদেশ করা হয়, তদ্যতিরেকে (অন্ত কিছুর ) 
আমি অন্গসরণ করি না; তুমি বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্‌ কি তুল্য? অনস্তর তোমরা কি 
ভাবিতেছ না? ৭ । ৫০ | ( র, ৫, আ, ৯) 

এবং যাহার ভীত আছে যে, আপন প্রতিপালকের অভিমুখে একত্রীকৃত হইতে 
হইবে, তুমি তাহাদিগকে ইহা দ্বারা (কোর্-আন্‌ দ্বারা) ভয় প্রদর্শন কর, তাহাদের তিনি 
ব্যতীত বন্ধু নাই, শুভাকাজ্ষী নাই, তাহাতে তাহার! ধর্মভীরু হইবে। ৫১। এবং যাহার! 
প্রাতঃসন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাহার আনন অন্বেষণ করে, তুমি 
তাহাদিগকে দূর করিও না; তাহাদের গণনা কিছুই তোমার নিকটে নাই, এবং তোমার 
কোন গণনা তাহাদিগের নিকটে নাই, অতএব তাহাদিগকে দূর করিলে তুমি অত্যাচারী- 
দিগের অন্তর্গত হইবে $। ৫২। এবং এই প্রকার আমি পরস্পরকে পরীক্ষ। করিয়াছি, 


* অর্থাৎ যখন তাহার! বিপৎ পরীক্ষায় শিক্ষালাভ করে ন, তখন ঈশ্বর সখ সম্পদ দ্বারা 
পরীক্ষা! করেন, সেই সুখসম্পদে তাহার! মত্ত হয়, পরে বিষম শাস্তি পায়। প্রত্যেক বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত 
করার অর্থ, নানা বিষয়ের সুখ দান করা। (ত, হো, ) 

+ তত্ববাহক মনুগ্ত ভিন্ন নহে, তাহাদ্বার অসাধ্য কাৰ্য্য হইতে পারে না, তাহার নিকটে তাহা 
প্রার্থনা করা উচিত নয়। অন্ধ ও চক্ষুন্মান্‌ বাক্তি এ দুইয়ে যেরূপ প্রভেদ, সাধারণ মনুত্য ও তত্ববাহকে 
সেইরপ প্রভেদ। তত্ববাহক চক্ষুম্থান্‌ লোক সদৃশ । (ত, ফা.) 
+ কাঁফেরদিগের কৌন কোন দলপতি হুজরতকে বলিয়াছিল যে, “তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে 


+ 


১৫৯. কোর্‌-আন্‌ শরীফ রা 
যেন তাহার! বলে, “ইহারাই কি যে আমাদের মধ্য হইতে ইহাদের প্রতি ঈশ্বর উপকার 
পাধন করিয়াছেন ?” (ঈশ্বরের উক্তি ) ঈশ্বর কি কৃতজ্ঞ লোকদিগের সবিশেষ জ্ঞাতা 
নহেন? ৫৩। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, 
তাহারা যখন তোমার নিকটে উপস্থিত হয়, তুমি বলিও, “তোমাদের প্রতি সেলাম, 
তোমাদের প্রতিপালক আপন অন্তরে অনুগ্রহ লিখিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি 
অজ্ঞানতাবশতঃ পাপ করিয়াছে, পরস্ত তাহার পর অনুতাপ ও সৎকর্ম করিয়াছে, (সে 
ক্ষমা পাইবে ; ) যেহেতু নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৫৪ এবং এইরূপে 
আমি বিভিন্ন ভাবে নিদর্শন সকল বাক্ত করিতেছি, তাহাতে অপরাধীদিগের পথ 
প্রকাশ পাইবে * | ৫৫1 (র, ৬১ আ, ৫) 

বল, তোমর। পরমেশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক, নিশ্চয় আমি 
তাহাদিগকে অচ্চন! করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছি; বল, আমি তোমাদিগের ইচ্ছার অনুসরণ 
করিতেছি না, (করিলে) নিশ্চয় তখন বিপথগামী হইব ও আমি পথগ্রাপ্তদিগের অন্তর্গত 
হইব না। ৫৬। বল, নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের উজ্জল প্রমাণের উপরে 
আছি, এবং তোমরা তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়া, তোমর। যাহা (যে শান্তি) সত্বর 
চাহিতেছ, তাহা আমার নিকটে নাই ; ঈশ্বর ব্যতীত ( অন্তের ) কর্তৃত্ব নাই, তিনি সত্য 
বর্ণনা করেন ও তিনি মীমাংসাকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ৫৭। বল, তোম্র! যাহ! সত্বর 
চহিতেছ, তাহ! যদি আমার নিকটে থ।কিত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে অবশ্য 
কার্য নিষ্পত্তি হইত; পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগের বিশেষ জ্ঞাত] । ৫৮। এবং তাহার 
নিকটে গুপ্ত বিষয়ের কুপ্জিকা সকল আছে, তিনি ব্যতাত তাহা কেহ জানে না; এবং 
তিনি অরণ্যে ও সমুত্রে যাহা আছে তাহা জানিতেছেন, এবং তাহার অজ্ঞ।তসারে কোন 
বৃক্ষপত্র ও পৃথিবীর অন্ধকারে কোন শশ্তকণিকা পতিত হয় না ও গ্রন্থে প্রকাশিত ভিন্ন 
কোন সরস ও কোন শুষ্ক বিষয় নাই ৭ | ৫৯। এবং তিনিই যিনি রজনীতে তোমাদিগের 
প্রাণ হরণ করেন ও তোমরা দিবসে যাহা উপার্জন কর তাহা জ্ঞাত হন, তৎপর 
তাহাতে ( দিবসে ) উাপিত করেন যেন ( জীবনের) নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়, তৎপর 
তাহার দিকে তোমাদিগের গতি ; তদনস্তর তোমর! যাহা করিতেছিলে, তিনি 
তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দিবেন । %। ৬০ (র, ৭, আ, ৫) 


আমাদের ইচ্ছ। হয়; কিন্তু তোমার সঙ্গে একাসনে সামান্য লোকের। উপবেশন ৰরে, তাহাদের সহিত 
আমর! তুল্যাসনে বসিতে পারি ন| ৷” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত ফা) 

+ অপরাধীদিগের পথ প্রকাশ পাইবে । অর্থাৎ সত্য মিথ্যার প্রভেদ বুঝ যাইবে । 

* পৃথিবীর অন্ধকারে শন্তকণিক! পতিত হওয়ার অর্থ, সৃতিকাগর্ভে বীজ স্থাপিত হওয়!। এ স্থলে 
গ্রন্থের অর্থ, সংরক্ষিত হুজনী-শক্তি। 

1! প্রজনীতে তোমাদের প্রাণ হরণ করেন” ইহার a রাত্রিতে ঈশ্বর তোমাদিগকে নিপতিত 


সরা এনাম ও 


এবং তিনি আপন দাসদিগের উপর পরাক্রান্ত ও তিনি তোমাদিগের নিকটে 
( দেবতারূপ ) রক্ষক প্রেরণ করেন; এ পর্যন্ত যে, যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপ- 
স্থিত হয়, আমার প্রেরিতগণ তাহার প্রাণ হরণ করে, এবং তাহারা ক্রটি করে না *। 
৬১। তৎপর তাহাদের সত্য প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে তাহারা প্রত্যানীত হয়, জানিও 
ডাঁহারই কর্তৃত্ব এবং তিনি সত্বর ুম্াহসন্ধায়ী । ৬২। বল, প্রান্তর ও সাগরের অন্ধকার 
হইতে কে তোমাদিগকে উদ্ধার করে? তোমরা উচ্চৈস্বরে ও গোপনে তাহাকে আহ্বান 
করিয়া থাক, ( বলিয়া থাক ) যদি তিনি ইহা হইতে আমাদিগকে মুক্তি দান করেন, তবে 
নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত হইব। ৬৩1 বল, ঈশ্বর তোমাদিগকে তাহা 
হইতে ও সমুদায় ছুঃখ হইতে উদ্ধার করেন, তৎপর তোমরা অংশী স্থাপন করিয়া থাক। 
৬৪। বল, তিনি তোমাদের উপর হইতে কিনব! পদতল হইতে তোমাদের প্রতি শাস্তি 
প্রেরণ করিতে অথবা দলে দলে সম্মিলিত করিতে ও পরস্পরকে সংগ্রামের আস্বাদ গ্রহণ 
করাইতে সমর্থ ; দেখ, আমি কেমন বিবিধ নিদর্শন ব্যক্ত করিতেছি, সম্ভবতঃ তাহারা 
জ্ঞান লাভ করিবে ণ। ৬৫। তোমার জ্ঞাতিগণ তাহ! মিথা! বলিয়! থাকে, (কিন্তু ) 
তাহা সত্য; তুমি বল, আমি তোমাদের সম্বন্ধে রক্ষক নহি 81 ৬৬। প্রত্যেক বিষয়ের 
জন্য সময় নির্ধারিত আছে, অবশ্য তোমরা জানিতে পাইবে $ | ৬৭। যখন তুমি তাহ।- 
দিগকে দেখ যে আমার নিদর্শনাবলীবিষয়ে বিচার করে, পরে যে পধ্যস্ত তদ্যতীত অন্ত 
কথার বিচারে প্রবৃত্ত না হয়, সে পধ্যন্ত তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ থাক, এবং যদি 
শয়তান তোমাকে বিশ্বত করে, তবে স্মরণ হইলে পর অত্যাচারিদলের সঙ্গে বসিও না। 


০ পেপসি পপ ক 
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করেন। “দিবসে উত্থাপিত করেন” অর্থাৎ দিবাভাগে জাগরিত করেন। তোমর! যাহা করিতেছ, 
ঈশ্বর কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে জানাইবেন। (ত, হো, ) 

* যে সকল দেবত| কেয়ামত পয্যন্ত মানবজীবনের ক্রিয়া লিখিয়া রাখেন, তাহাদিগকে রক্ষক 
বল। হইয়াছে। রক্ষক-প্রেরণের উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতে অপদস্থ হওয়ার ভয়ে লোকে পাপ কাধ্যে 
উৎসাহী হুইবে ন|। “প্ররিত্গণ তাহার প্রাণ হরণ করে,” অর্থাৎ শমন ও তাহার অনুচরগণ লোকের 
প্রাণ হরণ করেন। তাহারা চৌদ্দ জন দেবত!। তাঁহাদের সাত জন দয়ার দেবতা, অপর সাত জন 
শাস্তির দেবত1। শমন বিশ্বাসীদিগের প্রাণ হরণ করিয়! দয়ার দেবতাদিগের হস্তে ও কাফেরদিগের 
প্রাণ হরণ করিয়! শাস্তির দেবতাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। (ত, হে) 

+ উপর হইতে শান্তি, যথা নুহীয় সম্প্রদায়ের উপর ঝটিকা ও লুতীয় সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর 
বর্ষণ হইয়াছিল। পদতল হইতে শাস্তি, যথা ফেরাউশের জলমগ্ন অথবা কারণকে তুগর্ভে নিহিত 


হইতে হইয়াছিল। (ত, হো) 
' { “তাহা মিথ্য। বলিয়া থাকে” অর্থাৎ কোরেশগরণ শাস্তিকে বা কোর্-আন্কে মিথ্য। বলিয়। 
থাকে। কিন্তু “তাহ। সত্য” অর্থাৎ সেই শান্তি ব| গ্রন্থ সত্য। (ত,হো) 


$ প্রতোক বস্তুর অথবা প্রত্যেক কার্যের দণ্ড পুরস্কারের সময় নির্ধারিত আছে, সেই নিদ্ধীরিত . 
সময়ে তীহা। উপস্থিত হয়। (ত; হো,) 


১৫২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


। ৬৮। যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহাদের (কাফেরদিগের ) কোন 
গণনা নাই, কিন্ত উপদেশ দান করা (বিহিত ;) ভরসা যে, তাহার। ধর্মভীরু হইবে *। 
৬৯। এবং যাহারা স্বীয় ধশ্মকে ক্রীড়া ও আমে দরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এবং সাংসারিক 
জীবন যাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে তুমি ছাড়িয়া দেও, এবং যে ব্যক্তি 
যাহ! করিয়াছে, সে তজ্জন্ত যে মৃত্যু গ্রস্ত হইবে, ইহাদ্বারা ( কোর্-আন্‌ দ্বারা) উপদেশ 
দেও) ঈশ্বর ব্যতীত তাহার বন্ধু নাই ও শুভাকাজ্জী নাই। এবং যদি সে প্রত্যেক 
বিনিময় বিনিময়রূপে দান করে, তাহা গৃহীত হইবে না, এই ইহারাই তাহারা যে, যাহা 
করিয়াছে তজ্ঞন্য মৃত্য গ্রস্ত হইয়াছে; তাহারা কাফের হইয়াছে বলিয়া তাহাদের পানীয় 
উষ্জল ও শান্তি ছুঃখগনক | ৭০। ( র, ৮, আ, ১১১) 

বল, আমর! কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সেই বস্তুকে আহ্বান করিব, যাহ! আমাদের কল্যাণ 
ও অকল্যাণ করিতে পারে না? এবং ঈশ্বর যখন আমাদিগকে সংপথ প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন, তাহার পরে কি আমরা, শয়তান যাহাকে পৃথিবীতে অস্থির করিয়। বিপথে ফেলি- 
য়াছে, তাহার ন্যায় পশ্চাৎপ্দ হইয়া প্রত্যাবপ্তিত হইব? তাহার জন্য বন্ধুগণ আছে, 
তাহারা তাহাকে সংপথের দিকে আহ্বান করিয়া থাকে যে, আমাদের নিকটে আগমন 
কর) বল, নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশ সেই উপদেশ, এবং বিশ্বপালকের অন্থগত হইতে 
আমরা আদি হইয়াছি ণ’। ৭১। এবং ং (আদেশ হইয়াছে ) যে, তোমর! উপাসনাকে 


পাপ এ লজ = শী শশী 


* যখন মোদলমানগণ পৌত্ুলিকদিগের সঙ্গে উপবেশন করিতেন, তখন পৌত্তলিকগণ ০ কোর- আমনের 
প্রতি দোষারোপ করিত ও তাহার কোন কোন উক্তি লইয়! উপহাস বিদ্ধপ করিতে প্রবৃত্ত হইত। 
তাহাতে ঈশ্বর আদেশ করিলেন, যখন দেখিবে যে, বিরোধী লেকের। কোর্-আন্কে অসত্য বলে ও তাহার 
বিচার করে, তখন তাহাদের নিকট হইতে দুরে চলিয় যাইবে । মোসলমানগণ প্রেরিতপুরুষের নিকটে 
নিবেদন করিলেন, “কাব| মন্দির প্রদক্ষিণ ও তাহার ভিতরে উপবেশন আমাদের পক্ষে আবশ্যক, 
বিরোধিগণও সেই মস্যেদে উপস্থিত হয় ও তাহারা সর্বদা কোর্-আন্‌ ও কোর্-আনে বিশ্বাসী লোকদিগের 
সম্বন্ধে উপহাস বিদজ্রপ করে, তখন আমরা তাহাদের সভা হইতে চলিয়। যাইতে পারি ন!, তাহা- 
দিগকেও উপহাস নিন্দা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে অক্ষম, ইহার উপায় কি?” তাহাতে এই আয়ত 
প্রকাশ পায় যে, ধর্ম্মভীরুগণ কাফেরদিগের অধর্ম্মাদির গণনা ও অনুসন্ধান করিবেন ন, তাহাদিগকে 
দুদ ও দুর্ব্বাকা হইতে নিবৃত্ত পাকিবার জন্য উপদেশ দিবেন। (ত, হে, ) 

+ মনুয়কে বন্ধুগণ সৎপথে আসিতে অনুরোধ করেন, এবং বলেন যে, তুমি আমাদের দিকে 
এস; কিন্ত দৈত্যগণ আপনাদের দিকে আহ্বান করে। দেই ব্যক্তি কি করিবে স্থির করিয়া উঠিতে 
পারে না। সে শয়তানের কথ! গ্রাহ করিলে মৃতার আবর্তে পতিত হয়, বন্ধুদিগের উপদেশ 
অনুসারে চলিলে মুক্তির রাঁঞ্জে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিরোধী 
হইয়াছে, তাহাকে যেন শয়তান বণিগ দলস্বরূপ বিশ্বাসিদিল হইতে হরণ করিয়া ভয়ঙ্কর প্রান্তরে আনিয়া 
ফেলিয়াছে। সহচর বণিকৃগণ অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ তাহাকে সৎপথে অর্থাৎ ধর্মপথে আসিতে আহ্বান 
করেন, এদিকে দৈত্য ছলনা করিয়া অধর্পেয প্রান্তরে আকর্ষণ করে। সেই পথিক যদি বণিক্দিগের 
নিকটে ফিরিয়া যায়, তবে তাহাদের দলভুক্ত হইয়। সুথে থাকিতে পারে। 'দেতোর সঙ্গী হুইয়াই 


সরা এনাম ১৫৩ 


প্রতিষ্ঠিত রাখ ও তাহাকে ভয় কর, তিনিই ধাহার দিকে তোমরা সমবেত হইবে । 
৭২। এবং তিনিই যিনি বস্ততঃ স্বর্গ মত্ত্য হজন করিয়াছেন; যে দিন বলেন, “হও,” 
তাহাতেই হয়। ৭৩। তাহার বাক্য সত্য এবং যে দিন স্থুরবাগ্চের ধ্বনি হইবে, সেই 
দিনে তাহারই রাজত্ব; * তিনি অন্তর্বাহজ্ঞাতা এবং তিনি নিপুণ ও তত্বজ্ঞ। ৭৪ । অপিচ 
( স্মরণ কর, ) যখন এত্রাহিম স্বীয় পিতা আজরকে বলিল, “তুমি কি পুত্তলিকাকে ঈশ্বর- 
রূপে গ্রহণ করিতেছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিপথগামী 
দেখিতেছি” ৷ ৭৫। এবং এইরূপে আমি এত্রাহিমকে পৃথিবী ও স্বর্গরাজ্য প্রদর্শন 
করিয়াছিলাম, যেন সে বিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত হয় ?। ৭৬। অনস্তর যখন তাহার সম্বন্ধে 


ধর্ম্মবিরোধী পাষণ্ড হয়। “ঈশ্বরের উপদেশই দেই উপদেশ” অর্থাৎ এস্লাম ধর্মই ঈশ্বরের ধর্ম, 


সেই সতাধৰ্ম্ম ৷ (ত, হো) 
* স্মর শিক্ষা! বা্যবিশেষ, প্রলয়কালে তিনবার সুর বাজিবে। ইহার বিবরণ পরে বিবৃত 
হইবে । | (ত, হোঁ, ) 


1 অর্থাৎ মক্কাবাসিগণ এত্রাহিমের সম্ভান বলিয়! গর্ব করিয়। থাকে। তাহাদের জন্য, হে 
মোহম্মদ, তুমি এত্রাহিমের চরিত্র স্মরণ কর; তাহাদের উচিত যে, ঈশ্বরের একত্ব ও যথার্থ পুজা বিষয়ে 
এবাহিমের অনুসরণ করে। (ত, হো, ) 

1 পুরাঞালে বাবেল নগরে নেম্রুদনামক একজন ভূবনবিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি একদিন 
রজনীতে ম্বগ্নে দেখিলেন যে, একটি নক্ষত্র আকাশে উদিত হইয়! স্বীয় জ্যোতিতে চন্ত্র স্বধ্যকে 
পরাজিত করিয়াছে । প্রাতঃকালে তিনি ভবিধ্য্বস্তীদিগের নিকটে স্বীয় ্বপ্নবৃত্বাস্ত জ্ঞাপন করিলে 
তাহার স্বপ্নের এই তাংপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন যে, এ বৎসর বাবেল রাজ্যে একজন মহাতেজম্বী 
পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি মহারাজের প্রাণ হরণ করিয়া রাজত্ব অধিকার করিবেন। এক্ষণ 
পধাস্ত মাতৃগর্ভে সেই সন্তানের সঞ্চার হয় নাই। ভবিধাহক্তা্দিগের মুখে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ 
করিয়া নেম্রুদ ভীত ও চিস্তিত হইলেন। রাজ্যমধ্যে কোন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে 
ন৷ পারে, তাহার বিহিত উপায় বিধান করিলেন, গ্রামে গ্রামে প্রহরী সকল নিযুক্ত রাখিলেন। আজর- 
নামক এক ব্যক্তি নেম্রুদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি একদিন রঞ্জনীতে গোপনে স্বীয় ভার্ধা। 
আদনার সঙ্গে মিলিত হন, তাহাতে আদনার গর্ভসঞ্চার হয়। প্রাতঃকালে ভবিষার্ধক্ত গণ যাইয়। 
নেম্রুদকে জ্ঞাপন করিলেন যে, গত রক্গনীতে সেই বালক গর্ভস্থ হইয়াছে । নেম্রুদ এতচ্ছ বণে 
ক্রুদ্ধ হইয়৷ এক এক জন গর্ভবতী নারীর উপর এক এক স্ত্রীকে প্রহরিরূপে নিযুক্ত করিলেন, যেন 
তাহারা প্রসবকাল পর্য্স্ত প্রতীক্ষ! করে ও পুত্র প্রস্থত হইলেই তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলে। 
তখন নিয়োজিত নারীগণ পরীক্ষা! করিয়া আদনার কোন গর্ভের লক্ষণ বুঝিতে পারিল না, অগত্যা 
তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পুনধর্ধার কেহই তাহার প্রতি মনোযোগ বিধান করিল না। প্রপবকাল 
উপস্থিত হইলে পুত্র প্রন্ত হইয়া বা রাজকিস্করীকর্তুক বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে আদন! নগরের বাহিরে 
এক পর্বতগ্ুহীয় চলিয়া যান। তথায় এক গর্তে এত্রাহিমকে প্রসব করেন। তিনি পুত্রকে বস্ত্রাবৃত 
করির! গর্তে রাখিয়া দেন, এবং প্রন্তরখণ্ড স্থার! হবার বন্ধ করিয়া রাখেন। পরে গৃহে যাইয়া! স্বামীকে 
বলেন যে, “প্রহরিগণের ভয়ে প্রান্তরে স্বাইয়া সন্তান প্রসব করিয়াছি, পুত্র জন্মিয়াছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়াই 

২৩ 
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রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, সে একটি নক্ষত্রকে দেখিয়া বলিল, “ইহাই আমার" প্রতি- 
পালক ;” পরে যখন তাহ! অন্তমিত হইল, তখন বলিল, “আমি অন্তগামী বস্তু সকলকে 
প্রেম করি না।” ৭৭। পরিশেষে যখন চন্দ্রমাকে সমুদিত দেখিল, সে বলিল, “ইহাই আমার 
প্রতিপালক ;” পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, বলিল, “যদি আমার প্রতিপালক আমাকে 
পথ প্রদর্শন না করেন, তবে আমি বিপথগামী দলের অন্তর্গত অবশ্যই হই ।* ৭৮। অনস্তর 
যখন স্ু্ধ্যকে সমুদিত দেখিল, সে বলিল, “ইহাই আমার প্রতিপালক, ইহাই 
শ্রেষ্ট ;” পরে যখন তাহা অন্তমিত হইল, সে বলিল, “হে আমার জ্ঞাতিগণ, তোমরা যে 
অংশী স্থাপন. কর, নিশ্চয় আমি তাহা হইতে বিমুখ আছি।” ৭৯। যিনি ছ্যুলোক ভূলোক 
স্থজন করিয়াছেন, তাহার দিকে নিশ্চয় আমি সত্যধশ্শীবলম্থিরূপে স্বীয় আনন সমুছ্যত 
রাখিয়াছি, এবং আমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত নহি % | ৮*। তাহার স্বগণ তাহার 


মরিয়। গিয়াছে । তাহাকে মৃত্তিকার নিয়ে প্রোথিত করিয়াছি” আজর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
করিলেন না। তৎপর একদিন আদন। গর্তে যাইয়া দেখেন যে, পুত্রটি অঙ্গুলি চৌষণ করিতেছে, সেই 
অঙ্গুলি হইতে তাহার মুখে দুগ্ধ ও মধু নিঃস্থত হইতেছে । ! কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিদিন আদনা 
যাইয়। স্তন্ত দান করিয়া আসিতেন। ) আদন! সন্তানটিকে দেখিয়! প্রফুল্পমনে নগরে চলিয়া আসেন । 
বালক অলৌকিক ভাবে সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! অত্যন্ত সতী ও সবল হইয়া উঠিলেন। একদিন 
আদন! আজরকে বলিলেন যে, ”আমি পুত্রের মৃত্যুর কথ। তোমাকে মিথা। বলিয়াছি। দেখ আসিয়। 
পুত্র পরম রূপবান্‌ ও বলবান্‌ হইয়া গর্বে বিরাজ করিতেছে ।” এই বলিয়| তিনি আজরকে সঙ্গে 
করিয়া গর্তে আনিয়া পুত্র প্রদর্শন করেন। আজর পুত্রমুখ দেখিয়া পরমাহল(দিত হন ও তাহাকে 
নগরে লইয়া! যাইতে অনুমতি করেন। বালকের নাম এক্রাহিম রাখা হইয়ছিল। এক্রাহিম গর্ব হইতে 
বাহির হইয়াই প্রথমতঃ অশ্ব উষ্ট ইতাদি পশু দেখিয়। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে. “এ সকল কি 
পদার্থ ? এ সকলের শৃজনকর্তী পালনকর্ণ। ব| কে?” পরে প্রশ্ন করিলেন, “আমার প্রতিপ'লক কে ?” 
মাতা বলিলেন, “আমি তোমার প্রতিপালিক| |” এত্রাহিম পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে তোমার 
প্রতিপালক কে?” আদনা বলিলেন, “তোমার পিত1।” এত্রাহিম ডিজ্ঞান করিলেন. “তাহার 
প্রভু কে?” তিনি বলিলেন, "নেম্রুদ।” এত্রাহিম প্রশ্ন করিলেন, “নেম্রুদের প্রভু কে?” মাতা 
ধম্কাইয়! বলিলেন, “এ প্রকার উক্তি করিও না, বিপদ হইবে ।” মেম্রুদের সময়ে কতক লোক 
নেম্রুদকে, কতক লোক চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রকে, কতক লোক পুত্তলিকাকে পুঙ্জ! করিত। (ত,হো,) 

*+ এবাহিম নগরে আগমন করিলে পর তাহাকে নেম্রুদের নিকট উপস্থিত কর! হয়। নেম্রুদ 
কদাকার পুরুষ ছিলেন । এব্রাহিম দেখিলেন যে, তিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সিংহাসনের 
চতুষ্পার্থে পরম রূপবতী পরিচারিকাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়| দণ্ডায়মান। তিনি মাতাকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
“উচ্চাসনে বসিয়াছেন ইনি কে?” মাত! বলিলেন, “ইনি সকলের ঈশ্বর ।” পুনর্ববার এত্রাহিম 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সকল লোক কাহার? মাতা বলিলেন, “ইঁহারই স্জিত।” এত্রাহিম 
ঈষৎ হান্ত করিয়। বলিলেন, “মাতঃ, তোমাদের ঈশ্বর আপনা অপেক্ষা অন্য সকলকে সুন্দর করিয়। 
সৃজন করিয়াছেন, উচিৎ ছিল যে, তাহাদের অপেক্ষ। তিনি নিজে সুন্দর হন।” এবাছিম সর্ধদ! 
পুস্তলিকার নিন্দা করিতেন ও পৌত্তলিকদিগকে গালি দিতেন! তাহাতে তাহার জ্ঞাতি কুটুদ্বগণ 
তাহার সঙ্গে বিবাদ কলহ করিত । (ত, ছে?) 


শুরা এনাম সা 


সঙ্গে বিষাদ করিল, মে বলিল, “ঈশ্বরের বিষয়ে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিরোধ 
করিতেছ ? নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার প্রতিপালক যাহা 
কিছু ইচ্ছা করিতেছেন তাহা ব্যতীত, তোমরা তাহার সঙ্গে যাহাকে অংশিরপে স্থাপন 
করিতেছ, আমি তাহাকে ভয় করি না; আমার প্রতিপালক জ্ঞানযোগে সমুদায় পদার্থকে 
ঘেরিয়া রহিয়াছেন, অনস্তর তোমর! কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ?”। ৮১। “তোমরা 
যাহাকে অংশী কর, তাহাকে আমি কেমন করিয়| ভয় করিব, এবং যাহার সম্বন্ধে 
তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই, তাহাকে ঈশ্বরের অংশী করিতে 
তোমরা! ভয় পাইতেছ না) অনন্তর যদি তোমরা জ্ঞাত আছ, (তবে বল, ) এই 
ছুই দলের মধ্যে কোন্‌ দল শাস্তি-লাভে যোগ্যতর” । ৮২। “যাহার! বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছে ও আপন বিশ্বাসকে অন্যায়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই, তাহাদের জন্যই , 
শান্তি এবং তাহারা পথ প্রাপ্ত *। ৮৩। (রঃ ৯, আ, ১৩) 
এবং ইহাই আমার প্রমাণ, আমি এত্রাহিমকে তাহার স্বগণ অতিক্রম করিয়া! দান 
করিয়াছি, আমি যাহাকে ইচ্ছা! করি, তাহাকে মধ্যাদায় উন্নত করিয়! থাকি; নিশ্চয় 
তোমার ঈশ্বর ( হে মোহম্মদ, ) দক্ষ ও জ্ঞানী । ৮৪। এবং আমি তাহাকে এম্হাক ও 
ইয়াকুব ( পুত্রদ্ধ় ) দান করিয়াছি, প্রত্যেককে আমি সংপথ প্রদর্শন করিয়াছি, এবং 
পূর্বে নৃহাকে ও তাহার ( এত্রাহিমের ) বংশীয় দাউদ, সোলয়মান, আয়ুব, ইয়ুসেফ ও 
মুসা এবং হারুণকে পথ দেখাইয়াছি, এবং এইরূপ আমি হিতকারীদিগকে পুরস্কৃত 
করি। ৮৫।+এবং জকরিয়া, ইয়হা ও ঈসা এবং এলিয়ামকে ( পথ দেখাইয়াছি, ) 
সকলেই সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল। ৮৬1+এবং এস্মায়িল ও অলিয়াস ও ইয়ুনস এবং 
লুতকে ( পথ প্রদর্শন করিয়াছি, ) এবং মানবমগ্ডলীর উপর তাহাদের প্রত্যেককে আমি 
গৌরবান্বিত করিয়াছি। ৮৭।+ এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, তাহাদের সম্তানগণ ও 
তাহাদের ভ্রাতুগণকে ( গৌরবান্বিত করিয়াছি, ) ও তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি, এবং 
তাহাদিগকে সরল পথ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছি। ৮৮। ইহাই ঈশ্বরের উপদেশ, এতদ্বারা 
তিনি স্বীয় দাসদিগের যাহাকে ইচ্ছা! পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং যদি তাহারা 
ংশী স্থাপন করিত, তবে যাহা তাহারা করিত, তাহাদিগ হইতে তাহা অবশ্য বিলুপ্ত 
হইত। ৮৯। সেই তাহারা যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ ও জ্ঞান এবং প্রেরিতত্ব প্রদান 
করিয়াছি, অনস্তর যদি ইহারা ইহার ( কোর্-আনের ) প্রতি বিভ্রোহাচরণ করে, তবে 
নিশ্চয় আমি ইহার প্রতি বিদ্রোহাচারী নহে, এমন একদল নিযুক্ত করিব। ৯০। সেই 
তাহারা, যাহাদিগকে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব তুমি তাহাদিগের পথের 
অন্থদরণ কর, বল, এতৎ ( কোরু-আন্‌ ) সহন্ধে কোন পুরস্কার তোমাদের নিকটে প্রার্থনা 
nt Ut 


* তুমি তাহাদিগের পথের অনুসরণ কর, ইহার তাৎপধ্য এই যে, পূর্বতন প্রেরিতপুরুষগ্ণণের ঈশ্বরের 
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এবং যখন তাহার! বলিল যে, “ঈশ্বর কোন মন্গুস্থের প্রতি কিছুই অবতারণ করেন: 
নাই, তখন তাহারা ঈশ্বরকে তীহার প্রকৃত মর্ধ্যাদায় মৰ্য্যাদা করিল না; বল, কে সেই 
গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছে, যাহাকে মানবমগুলীর জন্ত মুসা জ্যোতি ও উপদেশরূপে আনয়ন 
করিয়াছিল? তোমরা তাহার পত্র সকল দুইভাগ করিতেছ ও অধিকাংশ গুপ্ত রাখিতেছ, 
এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা যাহ! জানিতে না, ( তন্দ্রা ) তাহার শিক্ষা 
পাইয়াছ; বল, ঈশ্বর (তাহা অবতারণ করিয়াছেন,) তৎপর তিনি তাহাদিগকে 
আপনাদের বাখিতগ্তায় ক্রীড়া করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন । ৯২। এবং এই গ্রন্থ, ইহাকে 
আমি কল্যাণজনকরূপে ও ইহার পূর্বে যাহ! ( ধে গ্রন্থ ) ছিল, তাহার সপ্রমাণকারিরূপে 
অবতারণ করিয়াছি, এবং ইহ। দ্বার! তুমি মক্কাবাসীদিগকে ও তাহার চতুল্পার্শ্ববর্তী 
লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবে; যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে, তাহারা ইহাকেও 
বিশ্বাস করে, এবং তাহারা স্বীয় উপাসনাকে রক্ষা করিয়া থাকে । ৯৩। এবং ঈশ্বরের 
প্রতি যে ব্যক্তি অসত্যারোপ করে, অথবা যে ব্যক্তি বলে যে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ 
হইয়াছে, পরস্ত তাহার প্রতি কিছুই প্রত্যাদেশ হয় নাই, এবং যে ব্যক্তি বলে, ঈশ্বর যাহা 
অবতারণ করিয়াছেন, তদ্রুপ আমিও অবতারণ করিব, তাহার অপেক্ষা অত্যাচারী কে? 
এবং যখন অত্যাচারী লোকের! মৃত্যুসঙ্কটে পতিত হইয়াছে ও দেবগণ আপন হন্ত 
প্রসারণ করিয়াছে, তখন তুমি যদি দেখ, ( বিস্মিত হইবে, ) (দেবতারা বলে,) “তোমরা 
স্বীয় প্রাণ বাহির কর, তোমরা যে পরমেশ্বরের প্রতি অসত্য বলিতেছিলে, এবং তাহার 
নিদর্শন সকলকে অবজ্ঞা করিতেছিলে, তজ্জন্য অন্য দুর্গতির শান্তি তোমরা বিনিময়স্বরূপ 
গ্রাঙ্থ হইবে”। ৯৪। এবং (ঈশ্বর বলিবেন, ) “্যদ্ত্রপ আমি তোমাদিগকে প্রথমবার 
হথজন করিয়াছি, সত্যসত্যই তদ্রপ তোমরা আমার নিকটে নিঃসহায় আসিয়াছ, 
আমি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছিলাম, তোমরা তাহা আপন পশ্চাপ্তাগে 
পরিত্যাগ করিয়াছ; তোমরা যাহাদিগকে ভাবিয়াছিলে যে, নিশ্চয় তাহার! 


একজে ও ধর্ণ্ের মূলে যে এক্য ছিল, তাহার অনুসরণ কর। বিভিন্ন শাখ। প্রশাখ। বিষয়ের 
অনুসরণ করিও ন! । এই আয়ত সম্বন্ধে মফাতিহোলগয়ের নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর 
হজরত মোংল্মদকে বলিয়াছেন, “তুমি পূর্বতন প্রেরিতপুরুষদিগের ভাবগতি ও চরিত্রের অনুসরণ 
কর।” অর্থাৎ প্রত্যেকের গুণ ও চরিত্র জ্ঞাত হুইয়া তাহার মধ্যে যাহ! অত্যুত্তম ও "পরম স্থন্দর, 
তাহ! অবলম্বন কর। হজরত সম্বন্ধে প্রেরিতপুরুষদিগের অনুসরণ মুলে, ধর্পের শাখ৷ প্রশাখায় নছে। 
কেন না তাহার ধর্ম্মবিধি তাহাদিগের ধর্ম্মবিধিকে খণ্ডন করিয়াছে । এই উক্তির মর্দ্ম এই যে, 
সচ্চরিত্রতা ও মহত্ব ও সদগ্‌ণ ও সন্তাব যাহা! পূর্বতন তত্ববাহকদিগের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থিতি 
করিয়াছিল, এক। হঙ্গরতের জীবনে সে সমুদায় একত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব তিনি পূর্ববতন 
সকল প্রেরিত অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ও উন্নত এতদ্বিষয়ে অর্থাৎ ধধ্প্রচারে তুমি তাহাদের নিকটে কোন 
পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করিও ন|। পূর্ববর্তী কোন প্রেরিতপুরুষই প্রচার করিয়া মণ্ডলীর নিকট পুরস্কার 
প্রার্থনা করেন নাই। (ত, ছো,) 


সুরা এনাম ১৫৭ 


তোমাদের মধ্যে অংশী, তোমাদিগের সঙ্গে তোমাদের সহায়রূপে তাহাদিগকেত 
দেখিতেছি না; সত্য সত্যই তোমাদের পরস্পর সমন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, যাহা! তোমরা মনে 
করিতেছিলে, তোমাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ৯৫। (র, ১১, আ, ৪) 

এবং নিশ্চয় ঈশ্বর শস্তকণিকা ও বৃক্ষবীজের বিদারক, তিনি মৃত হইতে জীবিতকে ও 
জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করেন; ইনিই ঈশ্বর, তবে কোথা হইতে তোমরা ফিরিয়া 
যাও। ৯৬। ইনি উষাকালের উদ্ভেদক এবং ইনি রজনীকে বিশ্রাম ও চন্দ্র কুধ্যকে গণ- 
নার ( কালগশনার নিদর্শন ) করিয়াছেন; পরাক্রান্ত জ্ঞানী ( ঈশ্বরের ) এই নিরূপণ । 
৯৭। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য নক্ষত্রাবলী সৃজন করিয়াছেন, যেন তদ্বার! 
সমুদ্র ও প্রান্তরের অন্ধকারের পথ প্রাপ্ত হও; যাহারা বুঝিতেছে, সেই দলের জন্য নিশ্চয় 
আমি নিদর্শন সকল বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলাম । ৯৮ । এবং তিনিই যিনি এক ব্যক্তি 
হইতে তোমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, পরে ( তোমাদের জন্ত ) অবস্থানভূমি ও 
প্রত্যর্পণভূমি আছে ; * যাহারা বুঝিতেছে, সেই দলের জন্য নিশ্চয় আমি বিস্তারিত 
রূপে নিদর্শন সকল বর্ণন করিলাম । ৯৯। এবং তিনিই যিনি আকাশ হইতে বারি বণ 
করেন, পরে আমি তাহাদ্বার! প্রত্যেক উৎপাগ্য বস্তু বাহির করি, অনস্তর সেই জল 
হইতে হরিৎপদার্থনিচয় নিক্ষামিত করি, তা* হইতে পরস্পর সন্মিলিত বীজ নিংসারণ 
করি, খোর্মাতরু হইতে তাহার কোরকযুক্ত পরস্পর সন্নিহিত শাখাবলী (বাহির করি, ) 
দ্রাক্ষালতা হইতে উদ্যান সকল এবং জয়তুন ৭ ও পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ দাড়ি 
(নির্গত করি); যখন ফল জন্মে ও তাহার পরিপকতা! হয়, দৃষ্টি কর তাহার ফলের দিকে । 
যে সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতেছে, তাহাদের জন্ত নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে। 
| ১০*। এবং তাহারা অস্থরকে ঈশ্বরের অংশী করিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে 
তিনি কজন করিয়াছেন; তাহার! অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত তাহার জন্ পুত্র ও কন্াগণ সঙ্ঘটন 
করিয়াছে । তিনি পবিত্র ও যাহ! বর্ণনা হয়, তদপেক্ষ। উন্নত । ১০১। ( র, ১২, আ, ৬) 

তিনি স্বর্গ মর্ত্যের স্রষ্টা, তাহার সন্তান কেমন করিয়| হইবে; প্রকৃত পক্ষে তাহার 
ভাৰ্য্যা নাই, এবং তিনি সমুদায় বস্তু সুজন করিয়াছেন, এবং তিনি সর্বজ্ঞ। ১০২। এই 
পরমেশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি সমুদায় পদার্থের 
সৃষ্টিকর্তা; অতএব তাহাকে অর্চনা কর, এবং তিনি সকল পদার্থের উপর কাধ্য- 
সম্পাদক । ১০৩। চক্ষু তাহাকে অবধারণ করে না, তিনি চক্ষুকে অবধারণ করেন, এবং. 


* প্রথমতঃ মনুষ্য মাতৃগর্ভে সৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার পার্থিব লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে দে 
পৃথিবীতে স্থিতি করে, তৎপরে কবরে সমর্পিত হয় ও ক্রমশঃ তাহার পরলোকের ভাব প্রকাশিত হয়, 
অবশেষে সে স্বর্গে ব| নরকে অবস্থিতি করে। (ত, হো) 

+ জয়তুন এক প্রকার বৃক্ষ, তাহার বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয় । সেই তৈল প্রদীপে এবং বোলত 
দংশন করিলে উবধরূপে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 


১৫৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তিনি কৃপালু ও জ্ঞাতা * | ১০৪। সত্যই তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক 
হইতে প্রমাণ সকল আসিয়াছে; পরস্ত যে ব্যক্তি দর্শক, সে তাহার আত্মার জন্য (দর্শক,) 
এবং যে ব্যক্তি অন্ধ, সে তাহার আত্মার সম্বন্ধে ( অন্ধ ); ( বল, হে মোহম্মদ, ) আমি 
তোমাদিগের সন্ধে রক্ষক নহি। ১০৫। এবং এই প্রকার আমি নিদর্শন সকল ব্যক্ত 
করিতেছি, তাহাতে তাহারা বলে, “তুমি পাঠ করিয়াছ”; এবং তাহাতে জ্ঞান রাখে, 
এমন দলের জন্ত আমি তাহা ব্যক্ত করিব | ১০৬। তোমার প্রতিপালক হইতে 
তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তুমি তাহার অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত উপাস্য 
নাই, এবং অংশিবাদিগণ হইতে বিমুখ হও । ১০৭। এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন, তাহারা 
শী স্থাপন করিত না; আমি তোমাকে তাহাদের সম্বন্ধে রক্ষক করি নাই, তুমি 
তাহাদের উপর তত্বাবধায়ক নও । ১০৮। যাহার! ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ( অন্য দেবতাকে ) 
আহ্বান করে, তাহাদিগকে ( হে মোপলমানগণ, ) কুবাক্য বলিও না, যেহেতু তাহারা 
অঙ্ঞানতাবশতঃ ঈশ্বরকে অধিক কুবাক্য বলিবে; এই প্রকার আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর 
জন্য তাহাদের ক্রিয়া সজ্জিত করিয়াছি, অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে 
তাহাদের প্রতিগমন হইবে, তাহারা যাহ! করিতেছে, পরে তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করি 
বেন। ১০৯। এবং তাহার] ঈশ্বর সহকারে স্বীয় কঠিন শপথে শপথ করে যে, যদি কোন 
নিদর্শন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয়, তবে অবশ্য তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্বাপন 
করিবে; বল ( হে মোহম্মদ, ) নিদর্শন সকল পরমেশ্বরের নিকট, ইহা ভিন্ন নহে; এবং 
কিসে তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছে, ( হে মোসলমানগণ, ) যখন তাহা উপস্থিত হইবে, 
নিশ্চয় তাহার! বিশ্বাস করিবে না? ১১০1 এবং যেমন প্রথম বারে তাহারা ইহার 
( কোর্-আনের ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, তদ্রপ আমি তাহাদের অন্তর ও 
তাহাদের চক্ষুকে ফিরাইব, এবং আপন অবাধ্যতাচরণে ঘূর্ণায়মান হইতে ছাড়িয়া 
দিব %। ১১১। (বর, ১৩, আ ১০ ) 
* অর্থাৎ তিনি স্বয়ং দর্শন না দিলে চক্ষুর এরূপ শক্তি নাই যে, তাহাকে দর্শন করে, এন্ত 


তিনি শৃঙ্গ । (ত, ফা, ) 

+ ধর্মপ্রোহী কোরেশদিগের এই সংস্কার ছিল যে, হজরত মোহম্মদ জোবয়র ও হারসা নামক 
তাহার ছুই ভূত্যের নিকটে উক্তি সকল শিক্ষা করেন, পরে তাহ! ঈশ্বর প্রত্যাদ্দেশ করিয়াছেন বলিয়! 
প্রচার করেন। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি বচন সকল জ্ঞানবান্‌ লোকের নিকট ব্যক্ত করিব। কেহ 
বলিতে পারিবে ন! যে, তুমি কোন লোকের নিকটে শিক্ষা করিয়াছ, যেহেতু এই প্রকার বাক্য মনুয় 
বলিতে পারে না! (ত, হো,) 
{ অর্থাৎ ঈশ্বর যাঁহাদিগকে আলোক দেন, তাহার! প্রথমেই সত্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা সহকারে 
শ্রা্থ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রথমেই বিরোধী হয়, তাহার নিকটে কোন নিদর্শন উপস্থিত হইলেও 
সে কোনরূপ ছলন। করিয়া তাহ! অস্বীকার করিয়া থাকে। ফেরওণ প্রেরিতপুরুষ মুসার প্রদর্শিত 


নিদর্শন সকলের প্রতি কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করে নাই । ( ত, ফা? ) 


সুরা এনাম হর 


এবং যদি আমি তাহাদিগের নিকটে দেবতাদিগকে অবতারণ করিতাম ও তাহাদের 
লঞ্জে মৃত ব্যক্তির কথা কহিত, এবং নমামি তাহাদের নিকটে দলে দলে সমুদায় বস্তু 
একত্রিত করিতাম, ঈশ্বর ইচ্ছ। না করিলে কধনও তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিত না 
কিন্ত তাহাদের অধিকাংশই মূর্খতা প্রকাশ করিতেছে । ১ ২। কিন্তু এই প্রকার আমি 
প্রত্যেক তত্ববাহকের জন্ত শয়তানরূপী মনুত্বকে ও দানবকে শক্ত করিয়াছি, তাহাদের 
কেহ কেহ প্রতারিত করিবার জন্য কাহারও প্রতি সুললিত বাক্য বলিয়া থাকে; যদি 
তোমাদের প্রতিপালক চাহিতেন, তাহার! তাহা করিত না। অতএব তাহারা যাহা বন্ধন 
করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও * | ১১৩। এবং যাহারা পরলোকে 
বিশ্বাসী নয়, তাহাদের মন তজ্জন্ত তংপ্রতি অনুরাগী হয়; তখন তাহারা তাহা মনোনীত 
করে ও তাহাতে উহারা যাহার অনুষ্ঠাতা, তাহা করিয়া থাকে "| ১১৪। (বল) অনন্তর 
“আমি কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ( অন্য ) আজ্ঞা-প্রচারক অন্বেষণ করিব? তিনিই (ঈশ্বর ) 
যিনি তোমাদের নিকটে বিস্তৃত গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন ;” যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদতত 
হইয়াছে, তাহার! জানে যে, ইহা সত্যতঃ তোমার প্রতিপালক হইতে অবতারিত; অতএব 
তুমি সন্দেহকারীদিগের অন্তর্গত হইও না। ১১৫। এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য 
সত্য ও ন্যায়েতে পূর্ণ, তাহার বাকোর কোন পরিবর্তনকারী নাই, তিনি শ্রোতা ও 
জাতা। ১১*। অপিচ যদি তুমি পৃথিশীস্থ অধিকাংশ লোকের আজ্ঞান্দরণ কর, তবে 
তাহারা তোমাকে ঈশ্বরের পথ হইতে বিচ্যুত করিবে, তাহারা অঙ্থমানের অনুসরণ বৈ 
করে না ও মিথ্যা ভিন্ন বলে না। ১১৭। নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক উত্তম জ্ঞাত 
যে, কোন্‌ ব্যক্তি তাহার পথ হইতে দূরে যাইতেছে, এবং তিনি পথ-প্রাপ্তকে উত্তম 
জ্ঞত।১১৮। যদি তোমরা তাহার নিদর্শন সকলে বিশ্বাসী হও, তবে যাহার উপর ঈশ্বরের 
নাম উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা ভক্ষণ কর। ১১৯। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে 


চে 
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% অর্থাৎ হে মোহম্মদ, তোমার যেরূপ শত্রু আছে, সেইরূপ আমি প্রত্যেক তত্ববাহকের অন্য 
শয়ভানরপী মনুষাকে ও দৈত্যদিগকে শত্রু করিয়। তুলিয়ছিলাম। কাফের লোকেরাই শয়তানরূদী 
মানব । তাহার! শয়তানের ন্যায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে বঞ্চিত। কতক শয়তানরূগী দানব শয়তানরগী 
মন্রপ্ককে, অথবা কতক দানব দানবকে, কতক মনুধ্য মনুয়াকে ললিত লাক্যে প্রতারণা! করে। ঈশ্বর 
যদি তাহাদের ধর্ম চাহিতেন, তাহার! তন্ববাহকদিগের সঙ্গে শক্রুতাচরণ করিত না। তাহার। যে 
সকল অসতা বন্ধন করিতেছে, সেই সকল মিথাচরণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও । ভে হো?) 

{ কাফের লোকের! বলিতেছিল যে, মোপলমানের!| নিজে যে সকল জন্তরকে বধ করে, তাহা৷ ভক্ষণ 
করিয়। থাকে, এবং ঈশ্বর যে সকল জন্তকে মারেন, তাহা খায় না, ইহা অতাস্ত গহিত। শয়তান 
সন্দেছ-স্বাপনের জন্য এই সকল প্রতারণা-বাকা শিক্ষা দিয়া থাকে । মনুবাবুদ্ধিব আজ্ঞা মতা নয়, ঈশ্বরের 
আজ্ঞা সত্য। পূৰ্ব্বে পরিষ্কাররূপে বল! হইয়াছে যে, সকল জস্তর হস্তা ঈশ্বর। কিন্তু তাহার নামের 
বিশেষ গুণ আছে। যে জস্তকে তাহার নামযৌগে জভ কর! হইয়াছে, তাহাই বৈধ; তস্ভিন্ন যাহা 
মরিয়াছে, তাহ! অবৈধ শব ৷ এই কয়েক আয়তে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। (ত, ফা, 


১৬০ | কোর্-আন্‌ শরীফ 


যাহার উপর জানি নাম উচ্চারিত হইয়াছে, তোমরা তাহা ভক্ষণ করিবে না, এবং 
তোমাদের সম্বন্ধে যাহ! তদ্িষয়ে নিরুপায় হওয়া*ব্যাতিরেকে অবৈধ, নিশ্চয় তাহা! তিনি 
বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন; এবং একাস্তই বহু লোক অজ্ঞানতাবশতঃ স্বেচ্ছাহুলারে 
পথভ্রান্ত হইয়াছে, নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক সীমালজ্ঘনকারীদিগকে উত্তম 
জ্ঞাত। ১২০। তোমর! পাপের বাহির ও তাহার অস্তরকে পরিত্যাগ কর; * নিশ্চয় 
যাহার! পাপ উপার্জন করে, তাহার! যাহা করিতেছে, অব্য আমি তদমুরূপ প্রতিফল 
দান করিব । ১২১। এবং যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় নাই, তোমরা তাহা 
ভক্ষণ করিও না, নিতান্তই উহা অধর্শ্ম ; নিশ্চয় শয়তান তাহার বন্ধুদিগের প্রতি আদেশ 
করিয়া থাকে, যেন তাহারা তোমাদের সঙ্গে বিরোধ করে; যদি তোমরা তাহাদের 
অনুগামী হও, তবে একাস্তই তোমরা অংশিবাদী হইবে । ১২২। ( র। ১৪, আঁ, ১১) 

' "ভাল, যে ব্যক্তি মরিয়াছিল, পরে তাহাকে আমি জীবন দিয়াছি, এবং তাহার জন্য 
জ্যোতি উৎপাদন করিয়াছি; সে তৎসাহায্যে মহা অন্ধকারে আছে ও তৎলাহায্যে তাহা 
হইতে বহির্গামী হয় না যে ব্যক্তি, তৎসদ্ুশ লোকের মধ্যে সে বিচরণ করে; এইরূপ 
কাফেরদ্িগের জন্য, তাহার! যাহ! করিতেছিল, তাহা মজ্জিত করা হইয়াছে ণ। ১২৩। এবং 
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* তাহাই ব্যক্ত পাপ, যাহ অঙ্গ-প্রতাঙ্গ-যোগে কৃত হয়। গুপ্ত পাপ তাহ যাহ। চিন্তাতে হয়। 
হকায়েকঃদলাম নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সাংসারিক সুখ অন্বেষণ কর! ব্যক্ত পাপ, এবং 
পারলৌকিক সুখের প্রতি অনুরাগী হওয়৷ গুপ্ত পাপ। এই ছুই কারণেই লোকের ঈশ্বরবিচাতি হয়। 
কিন্ব। ব্যক্ত পাপ ই্জিয়যোগে মানবীয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনে অমুরক্ত হওয়। এবং গুপ্ত পাপ অস্ত্রে 
নিকৃষ্ট কামনার প্রতি শ্রীতি স্থাপন কর।। তাহাই ব্যক্ত পাপ, যে পাপ লোকে জানিতে পারে; তাহাই 
গুপ্ত পাপ, যাহ! ঈশ্বর ও সেই পাগী মনুয্যই জানে, অন্তে জ্ঞান নহে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত পাপ কু 
কথ! ও কু কাধ্য, যাহা অঙ্গ-প্রতাঙ্গ-যোগে উপাজ্জিত হয়, গুপ্ত পাপ মনের অসাধু উদ্যোগ ও মন্দ 
বিশ্বাস । বহরোল্‌ হকায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানুষের দুই বিভাগ, বাহির ও অন্তর, বহির্ভীগ 
শরীর। আস্তরিক পাপের প্রকাশ কুন্বভাবানুযায়ী বিধি বরুদ্ধ বাক্যে ও কার্যো হয়। যাহার 
অন্তর পণুগুণবিশিষ্ট, তাহার বাকো ও কার্যে সেইভাব প্রকাশ হয়া পড়ে । (ত, হোঃ) 

+ এই আয়ত হামজা ও আবুক্ধহলের সম্বন্ধে অথবা! ওমরফারুক ও আবুন্বহলের সম্বন্ধে অবতীর্ণ 
হুইয়াছিল। যে দিন দুরাজ্ম। আবুত্ধহল হজরতের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল, সে দিবস 
তাঁহার পিতৃবা হামজ! মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক অত্যাচারবৃত্বাস্ত অবগত 
হইয়া অতান্ত ক্রুদ্ধ হন ও আবুক্ধহলের মস্তক শর দ্বারা বিদ্ধ করেন, এবং স্বয়ং কলেম] পড়িয়া এস্লাম 
ধর্পে দীক্ষিত হন। অতএব ধর্ণ-জ্যোতিতে হামজা জীবিত এবং আবুষ্ধহল পাপান্ধকারে আচ্ছয়। 
দ্বিতীয়ত; ওমরফারুক ও জাবুত্ধহল হজরতকে অপমান ও উৎগীড়ন করিতে অগ্রণী ছিলেন। হজরত 
শা্রতয়ের মনের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেন। তাহার প্রার্থনা ফারুকের নন্বদ্ধে গৃহীত হয়। 
 তএব ওমরফারুক জো তিন্বান্‌ এবং আবুস্বইল তিমিরাবৃত থাকে । ্‌ (ত, ছে, ) 

উপরে মৃত্যুর উল্লেখ হইয়াছে। কাফেরদিগের প্রতিও সেই দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইল । অর্থাৎ 
প্রথমতঃ অজ্ঞানতাবশতঃ সকলে মৃত ছিল, পরে বিশ্বাসী, হুইয়। জীবিত হইল, এবং জ্যোতি জাত 


হুর এনাম বরা 


এইরূপ আমি প্রত্যেক গ্রামে তথাকার প্রধান পাপাচারীদিগকে সন করিয়াছি, যেন 
তথায় তাহারা প্রবঞ্চনা করিতে থাকে ; কিন্তু নিজের জীবনের প্রতি প্রবঞ্চনা বৈ করে 
না, এবং (তাহ! ) বুঝিতেছে না । ১২৪। এবং যখন তাহাদের নিকটে কোন নিদর্শন 
উপস্থিত হয়ঃ তাহারা বলে যে, ঈশ্বরের প্রেরিতদিগকে যাহ! প্রদত্ত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত 
আমাদিগকে তৎসদৃশ প্রদত্ত না হয়, আমরা কখনও বিশ্বাস স্থাপন করিব ন!; কোন 
স্থানে স্বীয় প্রেরিতত্ব স্থাপন করিতে হয়, পরমেশ্বর তাহ! উত্তম জ্ঞাত আছেন। যাহার! 
পাপ করিয়াছে, অবশ্য তাহারা ঈশ্বরের নিকটে অপমানিত, এবং প্রতারণা করিতেছে 
বলিয়া কঠিন শান্তিগ্রস্ত হইবে। ১২৫ । পরন্তু পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকে পথ 
প্রদর্শন করিয়! থাকেন, এম্‌লাম ধর্শ্মের জন্য তাঁহার হৃদয়কে প্রশস্ত করেন, এবং যাহাকে 
ইচ্ছ! হয়, তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তাহার হৃদয়কে অতি সঙ্ধীণ করেন, তাহারা 
যেন আকাশে উঠিতে থাকে *। এই প্রকার ঈশ্বর অবিশ্বাসীদিগের প্রতি অশ্ুদ্ধতা 
স্থাপন করেন । ১২৬। এই (এস্লাম ধর্ম) তোমার প্রতিপালকের সরল পথ, নিশ্চয় আমি, 
উপদেশ গ্রহণ করে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য আয়ত সকল বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি । 
১২৭। তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিখানে শান্তিনিকেতন আছে, 
এবং তাহারা যাহা করিতেছে, তাহার জন্ত তিনি তাহাদিগের বন্ধ হন। ১২৮। এবং যে 
দিবস তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন, ( বলিবেন, ) “হে দৈত্যদল, নিশ্চয় 
তোমরা! বহু লোককে প্রাপ্ত হইয়াছ ;” এবং তাহাদের বন্ধু মানবগণ বলিবে, “হে আমাদের 
প্রতিপালক, আমরা এক অন্য জন হইতে পরস্পর ফলভোগ করিয়াছি, এ*ং যাহা 
তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া, আমর! নিজের সেই নির্দিষ্ট কালে উপনীত 
হইয়াছি।” তিনি বলিবেন, “ঈশ্বর যাহ! চাহেন, তাহা ব্যতীত তোমাদের স্থান অগ্নিতে, 
তাহাতে চিরকাল থাকিবে ।* নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিপুণ ও জ্ঞাতা ৭ | ১২৯। 
এবং এইরূপে আমি অত্যাচারীদিগের এক জনকে অপর জনের উপর, তাহার! যাহ 
করিতেছিল, তঙ্জন্ত প্রবল করিয়া থাকি | ১৩: । ( র. ১৫, আ ৮) 


শব: = সশশী? শি পাশ শিপ এ পাশাশ শা 
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করিল। সকলেই তাহাদের মুখমণ্ডুলে বিশ্বাসের জোতিঃ দর্শন করিয়াহিল। যাহারা বিশ্বাস লাভে 


বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার! অন্ধকারে পতিত ছিল । (ত,ফা,) 
+ তাহার! সত্য গ্রহণ ন! করিয়া যেন আকাশে পলায়ন করে, অর্থাৎ অতিশয় দূরে চলিয়া যায়। 
(ত, হো, ) 


+ যখন ঈশ্বর তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন, অর্থাৎ দৈত্য ও মনুষ্যদিগকে একত্র করিবেন, 
তখন তিনি বলিবেন, “দৈত্যগণ, তোমর। অনেক মনুস্যকে ভুলা ইয়া অধীন করিয়া রাখিয়াছ।” 
সেই অন্রদলের অঙ্জুগত মানবগণ বলিবে, “পরমেশ্বর, আমর! পরস্পর ফল লাভ করিয়াছি।” অর্থাৎ 
সনুস্তের৷। দৈত্য দ্বারা এই ফলভোগ করিয়াছে যে, তাহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে, এবং 
দৈত্যগণ মনুষ্য হারা! এই ফল লাভ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে আপনাদের অনুগত দাস করিয়া লইয়াছে । 
পরস্ত তাঁহার! বলিবে, “পরমেশ্বর, তুমি, আমাদের জন্য যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছিলে, অর্থাৎ 


২১ " 


১৬২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হে দানব ও মানবদল, তোমাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিতে এবং 
তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকা রসম্বস্ধে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে, তোমাদিগের 
মধ্য হইতে কি তোমাদের সমীপে প্রেরিত পুরুষ আগমন করে নাই ? * তাহার! বলিবে, 
“আপন জীবনসন্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দান করিয়াছি;” তাহাদিগকে পার্থিব জীবন 
প্রতারিত করিয়াছিল ও তাহারা স্বীয় জীবনসম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিয়াছিল যে, তাহারা 
কাফের ছিল । ১৩১। ইহ। ( ধন্ম প্রবর্তকপ্রেরণ ) এই জন্য যে, কখনও তোমার 
প্রতিপালক অত্যাচার দ্বার! গ্রাম সকলের ও তন্নিবাসীদিগের ওদাসীগ্রাবস্থায় বিনাশক 
নহেন । ১৩২ । প্রত্যেকের জন্য, তাহার! যাহ! করিয়াছে, তন্নিমিত্ত উন্নত পদ সকল আছে ৪ 
তাহার! যাহ! করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নহেন। ১৩৩। 
এবং তোমার প্রতিপালক এশ্বধ্যবান্‌ ও দয়াবান্‌ যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তোমাদিগকে 
দূর করিবেন, এবং যাহাঁকে ইচ্ছা তাহাকে তোমাদের পরে স্থলবন্তী করিবেন, যেমন অন্য 
সম্প্রদায়ের সন্তানগণ হইতে তোমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন । ১৩৪। নিশ্চয় যাহ 
তোমাদিগকে অঙ্গীকার করা যাইতেছে, তাহ। অবশ্য উপস্থিত হইবে, এবং তোমর। 
(ঈশ্বরের ) পরাভবকারী নও । ১৩৫। তুমি বল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমর| স্বীয় 
অবস্থানুযায়ী কার্ধ্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কার্ধযকারক ; অবশেষে অবশ্য তোঁনর। 
জানিতে পাইবে, কোন্‌ ব্যক্তি যে তাহার জন্য পারলৌকিক নিকেতন"হইবে। নিশ্চয় 
ত্যাচারিগণ মুক্ত হইবে ন। %। ১৩৬। এবং তাহারা ক্ষেত্র ও গ্রাম্যপশ্ড হইতে যাহা 
উৎপাদন করিয়াছে, তাহার অংশ পরমেশ্বরের জন্য র।খিনাঙে ; পরে আপন মনে মনে 
বলিয়াছে যে, ইহ! ঈশ্বরের জন্য এবং ইহ। আমাদের অংশীদিগের (প্রতিমাদিগের ) জন্ত। 
পরন্ত যাহ! অংশীদের জন্য হইয়াছে, পরে তাহ। ঈশ্বরের প্রতি গ্রবপ্তিত হয় না, এবং যাহা 
ঈশ্বরের নিশি, পরে তাহ। তাহাদের ৮৪৮ রি প্রবর্িত হয়; তাহার! যাহ" 


শশা ন শত 


কবর হইতে উত্থানের যে সময় নির্ধারিত কভার সেই সময়ে এক্খণ আমর নারি হইয়াছি, 
আমাদের দশ! কি হইবে?” “ঈখর যাহ! চাহেন, তাহ। ব্যঠাত” অথাৎ ঈদ্রর ইচ্ছা! করিলে সেই 
শাস্তি নিবারণ করিতে পারেন। (ত, হে) 

%* কথিত আছে যে, দানব জাতি হইতেও তাহাদের মধ্যে প্রেরিতপুঞ্ষের অন্ডুদয় হইয়াছিল। 
অনেক দানব প্রেরিতদিগকে নজর বলে, তাহার! দানবক্ুুলে মণুধপ্রেরিতপুরুধগণ হইতে প্রেরিত । 
যথা, হজরত মোহম্মদ হইতে সাত জন দানব ধৰ্ম্মালোক লাভ করিয়। স্বজ।তির নিকটে তাহ। প্রচার 


করিয়াছিলেন। (ত,হো,) 
+ “আপন জীবনসম্বন্ধে আমর! সাক্ষ্যদ।ন করিয়াছি,” অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্মদ্রোহিত| শ্বীকার 
করিতেছি, এবং আমরা যে শাস্তি পাইবার উপযুক্ত, স্বীকার করিয়াছি । (ত, হে৷,) 


1 এক্ষণই তোমর! বুঝিতে পার, কোন্‌ দিকে সংসারের গতি, এবং পরিত্রাণ-সম্পৎ কে লাভ 
করিবে? দেখ, দীন দুর্্বলগণ গৌরবের নিকেতনে কেমন আহত এবং ধনশালী প্রভুগণ কেমন 
লাঞ্ছনার কারাগারে প্রেরিত হইতেছে। (ত, হো) 


সরা এনাম ১৬৩ 


নিষ্পত্তি করে, তাহ! অকল্যাণ * | ১৩৭। এবং এইরূপ অংশিবাদীদিগের অধিকসংখাকের 
জন্য তাহাদের অংশিগণ তাহাদের সন্তানগণের হত্যা সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাতে 
তাহাদিগকে বিনাশ করে, এবং তাহাতে তাহাদের ধর্ম তাহাদের সম্বন্ধে মিশ্রিত করে: 
এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন, তাহার। তাহা করিত ন|। অতএব তাহাদিগকে ও তাহারা - 
যাহা প্রবর্তন করিতেছে, তাহ! পরিত্যাগ করে ণ। ১৩৮ । এবং তাহার! বলে যে, “এই 
চতুষ্পদ সকল ও ক্ষেত্র নিষিদ্ধ, যাহ! আমর| আপন অন্তরে ইচ্ছা করি, তাহা ব্যতীত 
ভক্ষণ করি ন1)” কিন্তু এক চতুষ্পদ (আরোহণের জন্য) যাহার পৃষ্ঠ ও (কোরবাণীর) চতু- 
প্পদ যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় নাই, অসত্যারোপ হইয়াছে বলিয়! নিষিদ্ধ; 
তাহারা যে অসত্যারোপ করিতেছে, তজ্জন্ত অবশ্য তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান কর! 
হইবে %। ১৩৯। এবং তাহার! বলিয়াছে যে, “এই চতুষ্পদের গতে যাহা আছে, তাহ! 
আমাদের পুরুষদিগের জন্য বৈধ, এবং আমাদের নারীগণের সম্বন্ধে অবৈধ ; কিন্তু যদি 
মরিয়! যায়, তবে তাহার! তাহাতে মংশী।” অবশ্য তিনি তাহাদের কথার প্রতিফল 
তাহাদিগকে দিবেন, নিশ্চয় তিনি নিপুণ ও জ্ঞাত! $। ১৪৯। যাহাঁর। নির্বুদ্ধিতা ও 
অজ্ঞানভাবশতঃ আপন মন্তানদিগকে হত্য। করিয়াছে, সতাই তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ; 
এবং তাহার! ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করতঃ, ঈশ্বর তাহাদিগকে যাহা উপজীবিক। 
* কাফেরগণ ঈশ্বরের জন্য ও প্রতিমার জন্য শত্-ক্ষেত্র হইতে ও পণ্ডশ।বক হইতে কিছু অংশ উৎসর্গ 
কৃরিত। পরে ঈশ্বরের নামে উৎসগাকুত কোন পঞ্চকে উৎকৃষ্টতর দেখিলে প্রতিমার নিকৃষ্ট পশুর সঙ্গে 
বিনিময় করিত, কিন্তু প্রতিমার জন্য উৎসর্গাকৃত উত্তম পশুকে পরমেশ্বরের নিকৃষ্ট পশুর সঙ্গে বিনিময় 
করিত না । যেহেতু তাহার! ঈশ্বর (পেক্ষ। প্রতিম।কে অধিক ভয় করিত; পরস্ত স্বার্থও তদ্রূপ বিনিময়ের 
অন্তর কারণ ছিল। প্রতিমার উদ্দেশ্যে যে পণ্ড বলিদান হইত, তাহার মাংস প্রসাদরূপে তাহার! পাইত ; 
ঈশ্বরে ।দ্দেশ্যে বলিপ্রদত্ত পশু ভিক্ষুকগণ গ্রহণ করিত । (ত. ফা, ) 
+ শয়ত।ন যেমন কুকন্্রকে সজ্জিত করে, এইরূপ অংশিবাদীদিগের চক্ষে তাঁহাদের সন্তানগণের 
হতা। তাহাদের উপাস্য দেবভাগণ ব| পুরোহিতগণ সজ্জিত করিয়াছিল। তগন তাঁহার! তাহাদিগকে 
বিনাশ করে, অর্থাৎ তপন তাঁহার! অংশিবাদীদিগকে বিপথগামী করে; এস্ম।য়িলের ধর্ম্ম যে তাহার। আশ্রয় 
করিয়াছিল, তাহ! তাঁহাদের নিকটে মিশ্রিত বিকৃত করে । (ত, হো, ) 
1 এই চতুষ্পদ সকল ও ক্ষেত্র নিষিদ্ধ, অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেষ্যে উৎসর্গাকৃত যে সকল পঞ্চ ও শঙ্গ- 
ক্ষেত্র, তাহ গ্রহণে নিষেধ । এস্থলে অসত্যারোপ হওয়ার অর্থ, প্রতিমার নামে বলিদান করা। 
(ত, হো,) 

$ কাফেরদিগের এই এক নিয়ম ছিল যে, কোন পশুকে জভ করার পর তাহার উদর হইতে জীবিত 
শাবক নির্গত হইলে পুরুষের! তাহা ভক্ষণ করে, স্ত্রীলৌকদিগের সেই শাবকের মাংস খাইবার অধিকার 
ছিল নাঁ। মৃত শাবক বাহির কর। হইলে স্ত্রী পুরুষ সকলে তাহ! ভক্ষণ করিত। এই রীতি অত্যন্ত 
দুষিত। এস্লাম ধর্মে স্ত্রী পুরুষের মধ প্রভেদ নাই। শাবক জীবিত বাহির হইলে তাহাকে জম 
করিলেই বৈধ হয়, জভ ব্যতীত তাহা শবতুল্য অবৈধ । মৃত শাবক গর্ভচ্যত হইলে এমাম আদমের 
মতে তাহা অথাছ্য। চি 


ঢু 
১৬৪ . .... : কোর্-আন্‌ শরীফ | 


দিয়াছেন, তাহা অবৈধ করিয়াছে। সত্যই তাহারা বিপথগামী হইয়াছে ও সংপথগার্মী 
হয় নাই *। ১৪১। (র, ১৬, আ, ১১) 

এবং তিনিই যিনি সমুখাপিত ও অসমুখাপিত উদ্যান সকল ণ' এবং খোর্াতরু ও 
শশ্যক্ষেত্র যাহার খান্ত বিভিন্ন এবং জয়তুন ও পরম্পর সদৃশ ও অসদৃশ দাড়িছ স্থপ্র 
করিয়াছেন) তাহা যখন ফলবান্‌ হয়, তাহার ফল ভোগ কর, এবং তাহার (শস্যের ) 
কর্তন করিবার দিন তাহার স্বত্ব (সেদকা বা জকাত ) প্রদান কর, এবং অনুচিত ব্যয় 
করিও না? নিশ্চয় তিনি অপব্যক়্ীদিগকে প্রেম করেন না %। ১৪২। + এবং তিনি 
ভারবাহক ও ভূমিশায়ী চতুপ্পদদিগকে ( স্বজন করিয়াছেন ;) $ ঈশ্বর তোমাদিগকে 
যাহা উপক্গীবিকারূপে দিয়াছেন, তাহা ভক্ষণ কর ও শয়তানের পদের অনুসরণ করিও 
না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্টশক্র। ১৪৩। + আট জোড়! (পশু সুজন করিয়াছেন, ) 
ছুই জোড়া মেষ এবং ছুই জোড়া ছাগ; বল (হে মোহম্মদ, ) তিনি কি এই দুই পুং 
পশুকে বা এই ছুই স্ত্রী পশুকে কিন্ব৷ এই দুই স্ত্রী পশুর জরায়ু যাহার উপর সংলগ্ন হইয়াছে, 
তাহাকে অবৈধ করিয়াছেন? | যদি তোমর| সত্যবাদী হও, জ্ঞানান্থসারে আমাকে 
ংবাদ দান কর। ১৪৪। + এবং ছুই (জোড়া) উদ্ট ও দুই (কড়া) গো (স্থজন 
করিয়াছেন ৮) বল, তিনি কি এই পুং পশ্ুদ্য়কে বা এই স্ত্রী পশুদ্বয়কে অথবা এই স্ত্রী 
পশুদয়ের জরায়ু যাহার উপর সংলগ্ন হইয়াছে, তাহাকে অবৈধ করিয়াছেন? যখন 
ঈশ্বর এ বিষয়ে তোমাদিগকে অন্ুশালন করিয়াছিলেন, তখন তোমরা কি উপস্থিত 
ছিলে? অবশেষে অজ্ঞানতা পরযু মনুঞঠদিগকে বিপথগামী করিতে যে ব্যক্তি ঈশ্বরসঘন্ধে 


৫৫০০০ পর পপ, পপ ০ পপ? ৮ শক পিপিপি পপ শপে পিসী পপ পাপ পপ পা পপ ০ পপি এ জা তাপ 


* রবয় ও মজর জাতি ও অন্য কোন কোন আরব্য জাতি সী শশুকল্াদিগকে জীবিতাবসথায 
কবরে স্থাপন করিত ৷ যৌবনকালে তাহাদের বিবাহ দিতে অধিক ব্যয় বিধান করিতে হইবে, এই 
ভয়ই কন্তাহত্যার একটি প্রবল কারণ। বিশেষতঃ আরব্য জাতির মধ্যে হত্যা ও লুষ্ঠনাদি নিষ্ঠর কাণ্ড 


সচরাচর প্রচলিত ছিল। (ত, হো,) 
+ মনুষ্য যে উদ্যানকে স্বহস্তে স্থাপন করিয়াছে, তাহ! সমুখখ(পিত উদ্যান ; যে সকল বৃক্ষ পর্ববতাদিতে 
স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা! অসমুখ[পিত। (ত,হে।,) 


1 শন্তকর্তন ও ফলাহরণের সময়েই সেদ্‌ক1 অর্থাৎ দরিস্রদিগকে দান করিবে, জকাত অর্থাৎ 
উপার্জিত বস্তুর চষ্লিশভাগের একভাগ ধর্শার্থ দান করিবে, বিলম্ব করিবে না। কেহ কেহ বলেন, 
জকাতের বিধি মদিনাতে হইয়াছিল, এই আঁয়ত মক্কাতে অবতীর্ণ হয়; অতএব ইহা জকাত সম্বন্ধীয় 
নহে, সেদ্‌কা সম্বন্ধীয়। কবলের পুত্র সাবেতের প্রায় পাঁচশত থোর্সা তরু ছিল। তিনি সেই সকল 
বৃক্ষের সমুদ্বায় খোর্ম্মা সেদ্ক! দিয়াছিলেন, কিছুই রাখেন নাই। তাহাতেই অনুচিত বায় করিও না, 


এই আদেশ হয়। (ত,হোঃ) 
.$ ভারবাহক পণ্ড ট্টরাদি বৃহৎ পণ্ড, নাল ka মেষার্দি ক্ষুত্র পণ্ড, যাহাদিগকে অত 
করিবার জন্য ভূতলে নিক্ষেপ করিতে হয়। (ত, ছো।) 


|| একটি পুং পণ্ড, একটি 1] পণ্ড, এই দুইয়ে একল্োোঁড়।। 


শুরা এনাম og 


উন বন্ধন করে, তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে? নিঃসন্রেহ ঈশ্বর অত্যাচারী 
সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না %*। ১৪৫। (র, ১৭, আ, ৪) 

বল, ( হে মোহম্মদ, ) যে বস্তু সম্বন্ধে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তাহা শব 
অথবা নিঃস্থত-শোণিত কিন্বা বরাহমাংস, এতদ্যতীত যাহা, তত্তক্ষণে কোন ভক্ষকের 
প্রতি আমি নিষেধ প্রাপ্ত হই নাই; পরন্ত নিশ্চয় তাহা (শবাদি ) মন্দ দ্রব্য, কিন্ব 
যাহার উপর ঈশ্বর ব্যতীত (অন্টের) নাম গৃহীত হইয়াছে, তাহা অশ্তুদ্ধ ; কিন্তু যে ব্যক্তি 
(ক্ষুধায়) অবসন্ন হইয়া পড়ে, অমিতাচারী ও অত্যাচারী নয়, (তাহার পক্ষে বিধি। ) 
পরস্ত নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ১৪৬। এবং ইহুদিদিগের প্রতি 
সমুদায় নখযুক্ত অন্তকে আমি অবৈধ করিয়াছি, এবং গো ও ছাগের বসা, যাহ! ইহাদের 
পৃষ্ঠ বা অস্ত্র বহন করিতেছে কিংবা যাহা অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত, তগ্যাতীত তাহাদের প্রতি 
অবৈধ করিয়াছি; ইহ! আমি তাহাদের অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে প্রতিফল দান 
করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি সত্যবাদী ৭ | ১৪৭। অনন্তর যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী 
বলে, তবে বল, তোমাদের প্রতিপালক পরম দয়ালু; কিন্তু অপরাধী দল হইতে তাহার 
দণ্ড নিবারিত হয় না। ১৪৮। অবশ্য অংশিবাদিগণ বলিবে যে, “ঈশ্বর যদি ইচ্ছ। করি- 
তেন, আমর! অংশী নির্ধারণ করিতাম না ও আমাদের পিতৃপুকষগণও করিত না, এবং 
আমর! কিছুই অবৈধাচরণ করিতা'ম ন! ;” এইরূপ তাহাদের পূর্ববর্তী লোকের! আমার 
শান্তির আস্বাদ গ্রহণ করা পর্য্যন্ত অসত্যারোপ করিয়াছে । তুমি বল, তোমাদের নিকটে 
কি কোন জ্ঞান আছে ? তবে তাহা আমাদের জন্য প্রকাশ কর; তোমরা অনুমান ব্যতীত 
অঙ্গুসরণ কর না ও তোমরা! মিথ্যাবাদী ভিন্ন নও । ১৪৯। বল, অবশেষে ঈশ্বরের জন্য 


হা ক + [০ — 


* মালেকের পুত্র “অওফ হজরতের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিল, “হে _ মোহন্মদ, আমাদের 
পিতৃপুরুষগণ যে বস্তু অবৈধ করিয়াছিলেন, এ কি তুমি যে তাঁহ! বৈধ করিলে?” হজরত বলিলেন, 
“তোমাদের পিতৃগণ যাহা অবৈধ করিয়াছেন, তাহ! অবৈধ নহে ।” অওফ বলিল, “ঈশ্বর অবৈধ করি- 
য়াছেন।” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরত বলেন, “ঈশ্বর আট জোড়া পশুকে উপকার 
লাভ ও ভক্ষণের জন্য সৃজন করিয়াছেন। তোমরা তাহার কোন কোনটিকে বহিয়া, সায়বা ও 
উসিল| এবং হাম নির্ধারিত করিয়া অবৈধ বলিতেছ। ভাল এই অবৈধতা পুং পশুর সম্বন্ধে প্রথম 
হইতে হইয়াছে, না, স্বরীপশুর সম্বন্ধে প্রথম হইতে হইয়াছে?” অওফ নিরুত্তর হইয়া রহিল। তৎপর 
তিনি বলিলেন, “যদি বল পুং পশুর জন্যই নিষেধ, তবে সমুদ্বায় পুং পশু নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এইরূপ 
বদি স্ত্রী পশুর জন্ত নিষেধ হয়, তবে সমুদয় স্ত্রী পণ্ড নিষিদ্ধ । যদি গর্ভের সংশ্রব বলিয়া অবৈধ হয়, 
তবে গর্ভস্থ স্ত্রী পুং সমুদায় শাবকই অবৈধ ।” হজরত ইহ। বলিয়া অওফকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
কেন কিছুই বলিতেছ ন11” সে বলিল, “তুমি বল, আমি শুনিব।” তাহাতে তিনি “ঈশ্বরের সম্বন্ধে 
বে ব্যক্তি অসত্য বন্ধন করে” ইত্যাদি এই আয়তের শেষাংশ তাহার নিকটে ব্যক্ত করেন! (ত,হো,) 

+ হিশ্্র পণ্ড ও পক্ষী এই সকল নখযুক্ত জন্তু এবং উ্ট ইছদিদিগের সম্বন্ধে অবৈধ । গে! ছাগের 
উদয়স্থ বস! তাহাদের অভক্গ্য। কেবল যে সকল বনা ভিতরে বা বাহিরে, পৃষ্ঠে ও পার্বদেশে সংযুক্ত 
এবং ঘাহা! অস্ত্র ও অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত, তাহা! তাহাদের পক্ষে বৈধ । (ত, হো 


১৬৬ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


পূর্ণ প্রমাণ আছে প্রন্ত যদি ঈশ্বর চাহিতেন, তোমাদিগকে একত্র পথ প্রদর্শন করি- 
তেন। ১৫০। যাহারা সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, ঈশ্বর ইহা অবৈধ করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে বল, তোমরা আপন সাক্ষ্য উপস্থিত কর; অতঃপর ( হে মোহম্মদ, ) যদি 
তাহারা সাক্ষ্য দান করে, তুর্মি তাহাদের সঙ্গে সাক্ষ্য দান করিও না ও যাহারা আমার 
নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, এবং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, 
তুমি তাহাদের ইচ্ছার অঙ্ুসরণ করিও না, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে অংশী স্থাপন 
করে *।১৫১। (র, ১৮, আ,৬) 

বল, তোমরা এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যাহ! অবৈধ করিয়াছেন, 
পাঠ কর, যথা! ;--“তাহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী নিপ্ধারণ করিও না ও পিতামাতার 
প্রতি সদাচরণ করিও, এবং দরিদ্রতা প্রযুক্ত আপন সন্ভানদিগকে বধ করিও না; 
আমি তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জীধিকা দান করিতেছি ; এবং যাহ! প্রকাশ্য 
কুক্রিয়৷ ও যাহ! গুপ্ত, তাহার নিকটবর্তী হইও না, ন্যায়ের অনুরোধ ব্যতিরেকে কোন 
ব্যক্তিকে হত্যা করিও ন1।” ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন ইহাই, এতদ্বার। তিনি 
তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, ভরস। যে, তোমর| হৃদয়ঙ্গম করিবে | ১৫২। যে পর্য্যন্ত 
স্বীয় যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত নভে, সে পর্যান্ত যাহাতে উপকার হইয়া থাকে, সেই ভাবে ভিন্ন 
নিরাশ্রয়ের সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও ন|; এবং ন্যায়ানদারে তুল ও পরিমাণ পূর্ণ 
করিও; আমি কোন ব্যক্তিকে তাহার ক্ষমতার অতীত ক্লেশ দান করি না, এবং যখন 
তোমরা কথ! কহিবে, স্বগণ হইলেও ( তাহার পক্ষে ) স্তায়াচরণ করিও, এবং ঈশ্বরের 
অঙ্গীকারকে পূর্ণ করিও; ইহাই, এতদ্বার। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, 
ভরসা যে, তো'মর। উপদেশ গ্রাহ করিবে । ১৫৩।+ এবং ( বলিয়াছেন, ) ইহাই আমার 
সরল পথ, অতএব ইহার অনুসরণ কর; বহুপখের অঙ্ুসরণ করিও না, তবে তাহা 
তোমাদিগকে তাহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে । ইহাই, এতদ্বার। তিনি তোমাদ্দিগকে 
উপদেশ দিয়াছেন, ভরসা যে, তোমরা ধন্মভীরু হইবে ৭ । ১৫৪। অতঃপর (বলিতেছি,) 
যাহার! সংকশ্ম করে, তাহাদের প্রতি (সম্পদ্‌) পূর্ণ করিতে ও সমুদায় বিষয় এবং উপদেশ 
ও করুণ। বিস্তারিত ব্যক্ত করিতে আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি; ভরসা যে, 
তাহার। আপন পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্মিলনবিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিবে । ১৫৫। (র, 
১৯, আ, ৪) 


* অর্থাৎ আজ্ঞা প্রচার ও সক্ষাদানাদিতে আত্মীয় স্বজনের পক্ষপাতী হইও নাঁ। . (ত, হো.) 
+ মস্উদের পুত্র আবদোল্লা বলিয়াছেন যে, একদা হজরত আমার জন্য একটি রেখা টানিয়া 
বলিয়াছিলেন, “ইহা এশ্থরিক সরল পথ ।” তৎপর সেই রেখার দক্ষিণে ও বামে কতকগুলি রেখ! টানিয়। 
বলিয়া ছিলেন যে, “এই দমকল পথের প্রত্যেক পণ এক এক দৈত্যের অধীনে । তাহারা লৌকদিগকে এই 
সমস্ত পথ আশ্রয় করিবার জন্য আহবান করে।” ইহ! বলিয়াই তিনি এই আয়ত পাঠ করেন। (ত, হো.) 


শুরা এনাম ১৬৭ 


এবং এই এক গ্রন্থ ( কোৰু-আন্‌ ), ইহাকে আমি উন্নতিবিধায়করূপে অবতারণ 
করিয়াছি; অতএব ইহার অনুসরণ কর ও ধর্মভীরু হও; ভরস| যে, তোমরা দয় প্রাপ্ত 
হইবে | ১৫৬। + (হে আরবীয় লোক, এরূপ ন! হউক,) তোমরা যে বলিবে, আমাদের 
পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি ভিন্ন গ্রন্থ অবতারিত হয় নাই, বস্তুতঃ তাহাদের অধ্যয়নে 
আমর! অনবগত ছিলাম *। ১৫৭। + অথব| যে বলিবে, যদি আমাদের প্রতি গ্ৰন্থ 
অবতারিত হইত, তবে অবশ্য তাহাদিগের অপেক্ষ। আমরা সংপথগামী হইতাম; পরন্ধ 
সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের প্রতি প্রমাণ, উপদেশ ও দয়! উপস্থিত 
হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তাহ! 
হইতে বিমুখ হইতেছে, অবশেষে কে তাহা অপেক্ষ। অধিকতর অত্যাচারী? অবশ্ঠ 
যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহহ করিতেছে, অগ্রাহ্য করিতেছে হেতু আমি 
তাহাদিগকে কুৎপিত শান্তি দান করিব। ১৫৮। দেবতাগণ তাহাদের নিকটে আগমন 
করুক, অথবা তোমার প্রতিপালক আগমন করুন, কিন্ব। তোমার প্রতিপালকের অপর 
কোন নিদর্শন উপস্থিত হউক, ইহ। ব্যতীত তাহার! প্রতীক্ষা করে ন! ; যে দিবস তোমার 
প্রতিপালকের কোন নিদর্শন উপস্থিত হইবে, সে দিবস কোন ব্যক্তিকে, যে পূর্বে বিশ্বাস 
স্থাপন করে নাই, অথবা যে আপন বিশ্বাসেতে কল্যাণ উপাজ্জন করে নাই, তাহার 
বিশ্বাস উপকৃত করিবে না; তুমি বল, প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষা 
করিতেছি ণ।১৫৯। নিশ্চয় যাহার স্বীয় ধশ্মকে খণ্ড খণ্ড করে ও দলে দলে বিভক্ত 


* অর্থাৎ হে আরবীয় লোক, এই গ্রন্থ আমি এই জন্য পাঠাইলাম, যেন তোমরা ন! বল ঘে, 
আমাদের পূর্ববর্তী ই£দি ও সঈসায়া সম্প্রদায়ের প্রতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি গ্রন্থ অধতারিত হয় 
নাই। তাহার। কি পাঠ করিয়াছে, আমরা গত নতি, যেহেতু তাহ! আমাদের ভাষায় লিখিত নহে। 

(ত, (হোঁ, ) 

+ অর্থাৎ ঈশ্বরের দিক্‌ হইতে, যত দূর হইতে পারে, ডপদেশ আসিয়াছে, গ্রন্থ ও বিধি সমাগত, 
তথাপি লোকে গ্রান্ত করিতেছে না। এক্ষণ এই প্রতাক্ষ। করিতেছে যে, উর দ্রয়ং আগমন করুন 
অথব| কেয়ামতের লক্ষণ প্রকাশিত হউক, তবে বিশ্বান করিব। কিন্তু যখন কেয়ামতের নিদর্শন 
উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ স্ুধ্য পশ্চিম হইতে সমুদিত হইবে, তখন কাফের লোকের বিশ্বাস ও পাপীর 
অনুতাপ গৃহীত হইবে ন।। (ত,ফা,) 

প্রায় সকল ভাষ্যকারের মতে পশ্চিম দিকে সুয্যের উদয় হওয়াই এই নিদশন। যে রজনীর অবস।নে 
পশ্চিম দিকে সুয্য প্রকাশ পাইবে, সেই রাত্রি সুদীখ রাত্ি হইবে । জাগরণ করিয়া যাহার! সাঁধনা 
করেন, তাহারা এই দীর্ঘত। দেখিয়া! মনে করিবেন যে, মহাবাপার উপস্থিত; তখন অনুতাপ, প্রার্থন। ও 
আর্তনাদ করিতে থাকিবেন। তৎপর পশ্চিম দিকে উষার চিহ্ন প্রকাশিত হইবে; সুর্য পশ্চিমাকাশে 
প্রকাশ পাইবে, তাহার জ্যোতি থাকিবে না। আপন বিশ্বাসে কল্যাণ উপ।র্জন করার অর্থ, আপন 
বিশ্বাসানুসাঁরে সংকার্য্য কর।, যে ব্যক্তি বিশ্বাসকে ক্রিয়াহীন মনে করে না, সেই তাহা করিয়া থকে, 
অন্যে সদমুষ্ঠান করে ন।। এমাম হোসেন বসৌরী বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি পশ্চিমে পুধ্যোদয় হওয়ার 
পুর্বে বিশ্বাসী হইয়াছে, কিন্ত বিশ্বাসানুযায়ী শুভ কাধ্য করে নাই, যখন এই নিদর্শন দর্শন 


১৬৮: [ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হয়, কোন বিষয়ে তুমি তাহাদিগের নও; তাহাদের কার্ধ্য পরমেশ্বরের প্রতি ( অর্পিত ) 
বৈ নহে। তাহার! যাহা করিতেছে, তৎপর তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন । ১৬০ । 
যে ব্যক্তি সাধুতা আনয়ন করিয়াছে, পরে তাহার জন্য উহার অনুরূপ দশ গুণ (পুরস্কার,) 
এবং যে ব্যক্রি অসাধুতা আনয়ন করিয়াছে, পরে তাহাকে তদমুরপ ব্যতীত 
বিনিময় দেওয়া যাইবে না, এবং তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ১৬১। বল, নিশ্চয় 
আমার প্রতিপালক সরল পথের দিকে আমাকে পথ দেখাইয়াছেন, ( বল, ) প্রত ধর্___ 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত এত্রাহিমের ধর্শ (পালন করিতেছি, ) তিনি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত 
ছিলেন না। ১৬২। বল, নিশ্চয় আমার নমাজ ও আমার সাধনা এবং আমার জীবন ও 
আমার মৃত্যু বিশ্বপালক ঈশ্বরের জন্ত। ১৬৩। + তাঁহার অংশী নাই, এবং এ বিষয়ে 
আমি আদিষ্ট হইয়াছি ও আমি প্রথম মোসলমান | ১৬৪। বল, আমি কি পরমেশ্বরকে 
ছাড়িয়া অন্ত প্রতিপালক অন্বেষণ করিব? তিনি সমুদায় পদার্থের প্রতিপালক, 
কোন ব্যক্তি আপনার সম্বন্ধে ভিন্ন কার্য করে না, কোন ভারবাহক অন্তের ভার বহন 
করে না; অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রতিগমন হইবে, অনন্তর 
তোমর! ততপ্রতি যে অন্যথাচরণ করিয়াছ, তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দেওয়া 
যাইবে। ১৬৫। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর অধিপতি করিয়াছেন, * 
তোমাদ্িগকে যাহ! দান করিয়াছেন, তদ্বিষযয়ে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে কাহার 
উপরে তোমাদের কাহাকে পদোন্নত করিয়াছেন; নিশ্চয় ( হে মোহম্মদ, ) তোমার 
প্রতিপালক শান্তিদানে পত্বর, এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ১৬১। (র, ২০, 
আ ১১) 


গুভানুষ্ঠান করিবে, সেই অনুষ্ঠান পরিগৃহীত হইবে না।” মালুমোত্তঞ্জিলে উক্ত হইয়াছে যে, সেই দিবস 
কাফেরের বিশ্বাস ও পাপীর অনুতাপ অগ্রাহ্য হইবে ! এ বিষয়ে হদিসে যাহ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও 
এই কথার প্রতিপোষক; যথা, যে পর্য্যন্ত পশ্চিমে সূর্য্য সমুদিত ন| হয়, সে পধ্যস্ত অনুতাপ ব্যর্থ হইবে 
ন!। (তে, হো, ) 

* অর্থাং হে মোহম্মদের মণ্ডলী, সেই ঈশ্বর তোমাধিগকে পৃথিবীর অধিপতি করিয়াছেন। পূর্ব 
যুগের লোকদিগকে বিনাশ করিয়! তোমাদিগকে তাহাদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। ( তফ্ সির 
জ্বলালিন ) 
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আলম্মস। ১। এই এক গ্রন্থ তোমার নিকটে অবতারিত হইয়াছে, অতএব 
এতদ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতে ও বিশ্বাসীদিগকে উপদেশ দিতে যেন ইহার সম্বন্ধে 
তোমার অন্তরে কোন সঙ্কুচিত ভাব না হয়। ২। তোমাদের প্রতিপালক হইতে, ( হে 
লোক সকল, ) তোমাদিগের নিকটে যাহ! অবতারিত হইয়াছে, তোষর। তাহার 
অন্ুলরণ কর; তাহ! ব্যতীত অন্য বন্ধুদিগের অন্ুদরণ করিও না । তোমর। উপদেশ যাহ! 
গ্রাহ করিয়া থাক, তাহা অল্পই। ৩। বহু গ্রামধাপীকে আমি বিনাশ করিয়াছি, 
তৎ্সকলের প্রতি রাত্রিতে কিন্ব। তাহাদের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাবস্থায় আমার শান্তি 
উপস্থিত হইয়াছে ণ। ৪। পরে ঘখন তাহাদের প্রতি আমার শাস্তি উপস্থিত হইল, 
“নিশ্চয় আমর। অত্যাচারী ছিলাম” ইহ। বল। ভিন্ন তাহাদের অগ্ঠ উক্তি ছিল না। ৫। 
অনন্তর অবশ্য আমি, যাহাদিগের প্রতি (গ্ররিতপুরুষ) প্রেরিত হইয়।ছিল, তাহদিগক 
প্রশ্ন করিব, এবং অবশ্য প্রেরিতদিগকেও প্রশ্ন কারব। ৬। + অবশেষে জ্ঞানসহক।রে 
তাহাদের নিকটে অবশ্য বর্ণন করিব, যেহেতু আমি লুক্কায়িত ছিলাম না। ৭। দেই 
দিনকার তুল কর! ঠিক; অনন্তর যাহাদের পাল্ল। (সাধুতায়) গুরুঙার হইবে, সেই তাহারাই 
মুক্তিলাভকারী। ৮। এবং যাহাদের পাল্ল। লঘুভার হইবে, তাহারা সেই লোক, 
যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়। আপনাদের জীণনের 
অনিষ্ট করিয়াছে %। ৯। এবং সত্য সত্যই আমি তোমাধিগকে ধরাতলে স্থান দান 


শত শাসিত িশশীশি শিপ পাপা শি শি 


+ মক্ক।নগরে এই সুরার আবিভ।ব হয়। 

এই গুগার আদি আয়ত “আলম্মন” । ইহ। কোর্-আনের নাম, অথব। এই গুরার নাম, কিনব ঈশ্বরের 
নাম বিশেষকে লক্ষ্য করে। বিশেষ বিশেষ অক্ষর বিশেষ বিশেষ অর্থপ্রকাশক । 

1 রজনীতে লুতীয় সম্প্রদায়ের উপর, মাধ্যাহিক নিঞাবস্থায় শোয়বীয় সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি 
উপস্থিত হইয়াছিল। এই ছুই সময়ে শাস্তির বিশেষত্ব এই যে, উহ! সুখ আরামের সময়, তখন শান্তির 
চিন্তা মনে স্থান পাইতে পারে না। যেমন আকস্মিক সম্পদ অতান্ত সুপজনক, তজ্রপ আকম্মিক 
বিপদ অতিশয় কষ্টজনক । (ত, হো, ) 

1 প্রত্যেক ব্যক্তির কাধ্য লিখিত হইয়! থাকে; সেই কাধ্যের পরিমাণই উপযুক্ত, যাহা ঈশ্বরের 
আজ্ঞ।নুযার়ী ন্যায় ও প্রেমানুদারে যথাস্থানে কৃত হয়, তাহারই পাল্লা গুরুভার হয়। যে কাযা 
বিধি অনুযায়ী করা হয় নাই ও যথাস্থানে কৃত হয় নাই, তাহার তুল লঘু হইয়া থাকে । পরকালে 

২২ 


১৭০1: কোর্-আন্শরীফ : " 
করিয়াছি, এবং তোমাদের জন্য তথায় উপজীবিকা উৎপাদন করিয়াছি; তোমর। 
কৃতজ্ঞতা যাহা! দান কর, তাহা অল্পই । ১০। (র, ১, আঁ, ১০) 

এবং সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে হষ্টি করিয়াছি, তৎপর তোমাদের মুর্তি গঠন 
করিয়াছি; * তৎপর দেবতার্দিগকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আদমকে প্রণাম কর, 
তাহাতে শয়তান ব্যতীত (অন্য সকলে ) প্রণাম করিয়াছিল; সে প্রণামকারীদিগের 
অন্তর্গত হয় নাই। ১১। (ঈশ্বর) জিজ্ঞাস। করিলেন, “আমি যখন তোমাকে আজ 
করিলাম, তখন প্রণাম করিতে কিসে বারণ করিল ?” সে বলিল, “আমি তাহা অপেক্ষা 
উত্তম, তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা ও তাহাকে মৃত্তিকা ছারা সুজন করিয়াছ”গ। ১২। 
তিনি বলিলেন, “তুমি এস্থান হইতে চলিয়| যাও, যেহেতু এখানে অহঙ্কার কর। তোমার 
জন্য ( উচিত ) নয়; অতএব বাহির হও, নিশ্চয় তুমি নিকুষ্টদিগের অন্তর্গত” । ১৩। 
সে বলিল, “উথ্থাপনের দিন পর্য্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও” । ১৪। তিনি বলিলেন, 
“নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদিগের অন্তত” | ১৫। সে বলিল, “অবশেষে যেমন তুমি 
আমাকে বিভ্রান্ত করিলে, আমিও তাহা'দিগের জগ্য তোমার সরল পথে অবশ্য বসিয়। 
থাকিবণ। ১৬।+ অতঃপর তাহাদের সন্মুখ হইতে ও তাহাদের পশ্চাৎ হইতে ও 
তাহাদের দক্ষিণ হইতে এবং তাহাদের বাম হইতে অবশ্য আমি তাহাদের নিকটে আসিব, 
এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ প্রাপ্ত হইবে না” । ১৭। তিনি বলিলেন, 
“এস্থান হইতে তুমি লাঞ্ছিত ও তাড়িত অবস্থায় বাহির হও; তাহাদের যে ব্যক্তি নিশ্চয় 
তোমার অনুরণ করিবে, অবধ্য আমি একযোগে সেই তোমাদিগের দ্বারা নরক লোক 
পূর্ণ করিব”। ১৮। এবং হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী স্বর্গেতে বাম করিতে থাক; 
অনন্তর যথা হইতে তোমাদের ইচ্ছা! হয় ভক্ষণ কর, এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, 
তাহা হইলে তোমরা পাপীদিগের অন্তর্গত হইবে । ১৯। অবশেষে শয়তান তাহাদের 
উভয়ের সেই লজ্জাকর অঙ্গ, তাহাদিগ হইতে যাহ! গুপ্ত ছিল, তাহাদের জন্ত ব্যক্ত করিতে 
তাহাদিগকে কুমস্ত্রণা দিল; এবং বলিল যে, “তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উভয়ের 
দেবতা হওয়া অথবা € এস্থানে ) চিরনিবাসী হওয়! ব্যতীত বৃক্ষ বিষয়ে তোমাদিগকে 
নিবারণ করেন নাই” $1 ২০। সে তাহাদের দুইজনের জন্য শপথ করিয়। বলিল যে, 


কাৰ্য্য সকলের তুল হুইবে। যাহার সংকর্ম দুকবর্মু অপেক্ষ। গুরুভার হইবে, তাহার সেই পাপকর্ম ফ্রম 


করা যাইবে । যাহার ছুষ্ন্মের ভার অধিক হইবে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। (ত, ফা, ) 
* “তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি” অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি। 
1 অর্থাৎ আমি বিভ্রান্ত হইলাম, ননুক্ুদ্বগকেও পথভ্রান্ করিব । (ত, ফা, ) 


1 শ্বর্গে মলমূত্র-ত্যাগের প্রয়োজন ছিল ন1। আদম হবার অঙ্গ বন্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল, তাহ 
কখনও উন্মোচন করার প্রয়োজন ছিল না; তজ্জন্ত তাহার! আপনাদের গুপ্ত অঙ্গের বিষয় জাত 


সুরা এরাফ ১৭১ 
“নিশ্চয় আমি তোমাদের ছুই জনের উপদেশকদিগের অন্তর্গত” । ২১।+অনন্তর মে 
তাহাদিগকে প্রবঞ্চনাতে ফেলিল, যখন তাহার! সেই বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন 
তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ তাহাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়। পড়িল ও তাহারা তদুপরি স্বর্গীয় 
তরুর পত্র সকল আচ্ছাদন করিতে লাগিল; এবং তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে 
ডাকিয়া বলিলেন যে, “এই বৃক্ষ সম্বন্ধে আমি কি তোমাদিগকে নিষেধ করি নাই? এবং 
আমি কি বলি নাই ষে, শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শক্র 7” ২২। তাহারা বলিল, “হে 
আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি; যদি তুমি 
আমাদিগকে ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি দয়! ন| কর, তবে অবশ্য আমর! ক্ষতি গ্রস্ত- 
দিগের অন্তর্গত হইব |” ২৩। তিনি বলিলেন, “তোমরা নামিয়া যাও, তে।ম্রা পরস্পর 
শত্ৰু এবং ভূতলে তোমাদের অবস্থিতি ও কিছু কাল পধ্যন্ত ( তথায় তোমাদের ) ফল- 
ভোগ হইবে” । ২৪। তিনি বলিলেন, “তোমর। তথায় বাচিবে ও তথায় মরিবে, এবং 
তথা হইতে নিক্রামিত হইবে” । ২৫। (র, ২, অ, ১৫) ূ 
হে আদমসন্তানগণ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতি আমি সেই বন্ধ, যাহ! তোমাদের পপ 
অঙ্গকে আবৃত করিতেছে ও স্থশোঁভন বস্ত্র অবতারণ করিয়াছি; বৈরাগ্য-বস্ত্র ( অবতারণ 
করিয়াছি, ) ইহাই উৎকৃষ্ট ইহ! ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের (অন্তর্গত। ) ভরস| 
যে, তাহার! উপদেশ লাভ করিবে *। ২৩। হে আদমসন্তানগণ, তোমাদের পিত! 
মাতাকে যেমন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ প্রদর্শন 
করিতে তাহাদিগ হইতে তাহাদের বস্ত্র উন্মোচন করিয়াছে, তদ্রপ শয়তান তোমা- 
দিগকেও যেন বিপাকে না ফেলে; নিশ্চয় সে ও তাহার দল, যে স্থান ডি! তোমরা 


শি চর ত = ai 4 পপ = লা = সপ আল আপা — শিপন শা পাশ াপিপাশ শী 


ছিলেন ন।। যখন তাহার! নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে অপরাধী হইলেন, তপন মানবীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন, 
আপনাদের কাধ্য বুঝিলেন, এবং গুপ্ত অঙ্গ দেখিতে প।ইলেন। (ত, ফা) 
এরূপ ছিল যে, স্বর্গবাসিগণ আদম হবার গুপ্ত অঙ্গ দেখিতে পাইতেন ন|। আদম হবাও পরস্পরের 
অঙ্গ দৃষ্টি করিতেন না। কপিত আছে যে, ঈথর তাহাদের গুপ্ত অঙ্গের উপর আচ্ছাদন 
রাখিয়। দিয়াছিলেন । শয়তান জানিত যে, ঈশ্বরের অবাধ্যতচরণ করিলেই তাহাদের অঙ্গ হইতে 
আবরণ উন্মুক্ত হইবে । অতএব সে চাহিল যে, তাহাদিগকে পাপগ্রস্ত করিয়। উলঙ্গ করে, তাহ 
হইলে দেবতাদের নিকটে তাহার! লজ্জ। পাইবেন। তজ্জন্য কুমগ্রণাদ।নে তাহাদিগকে ভুল।ইতে আরম্ভ 
করে। আদম ্বর্গকে বিশেষ সুখের স্থান ভাবিয়া তথায় চিরকাল থাকিতে ইচ্ছ| করিয়াছিলেন, তাহাতে 
শয়তান এই চক্রান্ত করে। এই কুমস্ত্রণ।ঘ পড়িয়াও তিনি ফলভক্ষণে বিলম্ব করিয়াছিলেন। (ত, হোঁ, ) 
* অর্থাৎ শক্ত স্বর্গীয় বস্ত্র তোমাদের অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়াছে, তৎপর আমি পৃথিবীতে 
বন্তপরস্ততপ্রণালী ভোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি। এক্ষণ যাহাতে বৈরাগ্যতাব আছে, সেই পরিচ্ছদ 
পরিধান কর। অর্থাৎ পুরুষের। রেশমী কাপড় পরিবে না, এবং দামন (বস্তাঞ্চল) দীর্ঘ করিবে না। 
যাহা নিষিদ্ধ হইল, তাহারা তাহা, হইতে বিরত থাকিবে । এবং স্ত্রীলোকের! সুক্ষ বস্তু পরিবে না ও 
আপন সৌন্ধ্য প্রদর্শন করিবে ন1। (ত, ফা) 


১৭২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহাদিগকে দেখিতে ন! পাও, তোমাদিগকে দেখিয়া থাকে । * নিশ্চয় আমি শয়তান- 
দিগকে অবিশ্বাসী লোকদিগের বন্ধু করিয়াছি । ২৭। এবং তাহার! যখন ছুক্রিয়৷ করে, 
তখন বলিয়। থাকে, “আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আমর! এ বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং 
ঈশ্বর আমাদিগরে এ বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন ;” তুমি বল, নিশ্চয় ঈশ্বর দুক্র্ধ্বে আদেশ 
করেন না, যাহ! তোমরা জ্ঞাত নহ, ঈশ্বরের প্রতি কি তাহ! বলিতেছ? ৭ । ২৮। বল, 
আমার প্রতিপালকের আঙ্ঞ! প্যায়যুক্ত প্রত্যেক নমাঁজের সময় উপস্থিতমতে তোমর। 
স্বীয় মুখমণ্ডলকে ঠিক রাখিও, এবং তাহার জন্ত ধন্মের বিশোধনকারী হইয়া তাহার অঞ্জন! 
করিও? % যদ্রপ তিনি তোমাদিগকে স্বষ্টি করিয়াছেন, তদ্রপ পুনর্বার তোমরা! হইবে। 
২৯। তিনি এক দলকে পথ প্রদর্শন করিলেন ও এক দলকে ( এরূপ করিলেন) যে, 
তাহাদের প্রতি বিপথ-গমন উপযুক্ত হইল; নিশ্চয় তাহার! ঈশ্বরকে ছাড়িয়। শয়তান 
সকলকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল ও মনে করিতেছিল যে, তাহারা স্থপথগামী। ৩০। হে 
আদমমন্ত/নগণ, প্রত্যেক নমাজের সময় উপস্থিতমতে তোমর| স্বীয় খোভ। গ্রহণ করিও, 
এবং ভোজন পান ক'রও, অমিতাচরণ করিও না) নিশ্চয় তিনি অমিতাচারীকে প্রেম 
করেন না $।৩১। (র,৩, আ, ৬) 

বল, ঈশ্বরের সেই শোভাকে, যাহ। তিনি আপন দাসদিগের গন্য বাহির করিয়াছেন, 
এবং বিশুদ্ধ উপজীবিক। সকলকে কে অবৈধ করিল ? বল, তাহ। পার্থিব জীবনে বিশ্বাসী- 
দিগের জন্য হয়, শুদ্ধ ( তাহাদের জন্য ) সণ্খানের দিন; এরূপ যাহারা জ্ঞান রাখে, সেই 
দলের নিমিত্ত আমি নিদর্শন সকল বিস্তারিত বর্ন করি ॥| ৩২। বল, যে সকল 


ক অর্থাৎ অভ্যস্ত নুঙ্ বলিয়া শয়তান তে।ম।দের দৃষ্টি-গেচর হয় না। তোমরা! স্ুলদেহধারী, সে 
ভোমাদিগকে দেখিতে পায়। অতএব ঈদৃশ শত্রু হইতে তোমাদের সাবধান থাকা উচিত। (ত, হো,) 
1 অর্থাং তোমাদের আদিপিতা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছে, পুনব্বার পিতার প্রমাণ কেন 
উপস্থিত করিতেছ? (ত,ফা,) 
1 মুখমণ্ডল ঠিক রাখিও, অর্থাৎ কাবার অভিমুখে মুখ স্থাপন করিও । 
$ স্বীয় শোগা অর্থাৎ আপন পরিচ্ছদ নমাজের সময় ধারণ করা বিধি। তখন পুরুষের কটাদেশ 
হইতে জানু পর্য্যন্ত এবং নারীর সর্বাঙ্গ আবৃত থাকা আবশ্যক । কিন্তু দাসীর জানুর নিয় ও কক্ষ- 
তলের উপর অনাবৃত থাকিলে দোষ নাই। যে স্ুল্ম বসনের ভিতর দিয়! শরীর এবং রোম নয়ন- 
গোচর হয়, তাহ। পরিধান নিষিদ্ধ; এবং এই আদেশ হইল যে, অসৎ কর্মে অর্থ বায় করিবে ন|। 
(ত, ফ।,) 
॥ অর্থাং নিষিদ্ধ কর্মে অর্থ ব্যয় করিও না। তন্তিন্ন সকল প্রকার পান ভোজন বৈধ। যে 
সকল সামগ্রী মোসলমানের জন্য সৃজিত হইয়াছে, পৃথিবীতে কাফেরগণও তাহার অংপী। পরলোকের 
সুপ কেবল বিশ্বাসীদিগের জন্য নির্দিষ্ট । (ত, ফ|,) 
যে মস্জেদে নমাজ পড়িবে ব| যে মস্জ্বেদ প্রদক্ষিণ করিবে, তাহার নিকটবর্তী হইলেই উত্তম ও 
শুদ্ধ পরিচ্ছদ ধারণ করিবে । কেহ কেহ বলেন, শোভ! গ্রহণ করার অর্থ, শ্বশ্র বিস্তাম করা। কোন 


সুরা এরাফ 


দুষ্ষিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত * এবং অপরাধ, অন্তায় অবাধ্যত| এবং যাহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ 
উপস্থিত হয় নাই, তাহাকে যে তোমরা ঈশ্বরের অংশী কর, এবং যাহা জ্ঞাত নহ, ঈ 
সম্বন্ধে যে 'তাহ। বল, এই সকল ব্যতীত আমার প্রতিপালক অবৈধ করেন নাই । ৬৩ | 
এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক শির্দিষ্ট কাল আছে) ৭ যখন তাহাদের নিদিষ্ট কাল 
উপস্থিত হয়, তখন তাহার! এক দণ্ড বিলম্ব করে না, সত্বরও হয় ন|। ৩৪। হে আদমের 
সম্তানগণ, যদি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকটে প্রেরিতপুরুষ আগমন 
করে ও আমার নিদর্শন সকল তোমাদের নিকটে বর্ণন করে, তাহাতে যাহার ধম্মভীর, 
হইবে ও সৎকর্শ করিবে, তাহাদের সঘন্ধে ভয় নাই, তাহার! শোকার্ত হুইবে না। ৩৫। 
এবং যাহার! আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসভ্যারোপ করিয়াছে ও ভৎপ্রতি গর্ব 
করিয়াছে, এই তাহারাই নরকা্রনির অধিবাসী, তাহার। তথায় নিতানিবাসী হইবে ৩৬। 
অনন্তর ঈশ্বরের প্রতি যাহার। অসত্য বন্ধন করিয়াছে ও তাহার নিদর্শন সকলের সঙগদ্ধে 
অসত্য বলিরাছে, তাহাদের অপেক্ষ। কোন্‌ ব্যক্তি সমধিক অত্যাচারী ? এই তাহারা, গ্রন্থ 
হইতে তাহাদের লভ্য সে পৰ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে, ধ যখন আমার প্রেরিতগণ তাহাদের 
নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহাদের প্রাণ হরণ করিবে ও বলিবে, “তোমর| ঈশ্বরকে ছাড়ি 
যাহাকে আহ্বান করিতেছিলে, তাহার। কোথায়?” তখন তাহার! বলিবে, “আমাদের 
নিকট হইতে তাহার! অন্তহিত হইয়াছে ;” এবং তাহারা আপন জীবন সম্বন্ধে সাক্গা দান 
করিবে যে, নিশ্চয় তাহার! কাফের ছিল। ৩৭। তিনি বলিবেন, তোমাদের পর্বে 
নিশ্চয় যে সকশ দানব ও মানব নরকাশ্রিতে চলিয়। গিয়াছে, সেই দলে তে।মরা প্রবেশ 
কর; যেমন একদল প্রবেশ করিবে, তখন আপন ভগিনীকে অভিসম্পাত করিবে । তথায় 
সকলে পরস্পর একত্রিত হওয়! পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধঠিগণ তাহাদের পূর্ববর্তী 
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খর 
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এমীম বলিয়াছেন যে, এস্বানে আন্তরিক শোভার কথ! হইয়াছে, বাহ্যিক নয়, অর্থাৎ প্রেম বিনয়াদি। 
কিন্তু এই প্রেম বিনয়দি এক বিশেষ স্থানের জন্য নয়, প্রত্যেক স্থান ও প্রত্যেক মস্ন্বেদের 
জন্য আবশ্যক । কশফোল আসার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, “এস্থানে বাহাজ্ঞ।নের ভাষায় শোভার অর্থ 
আচ্ছাদন দ্বারা লজ্জা নিবারণ করা, তত্তবজ্ঞানের ভাষায় প্রার্থনা ও দীনতার জন্য মনের একাগ্রতা |” 
“ঈশ্বর অমিঠাচারীদিগ্কে প্রেম করেন না” তাহারাই অমিতা।চারী, যাহার! ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলেও 
ভক্ষণ করে। কুঅতোল্‌ কলুব গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, দিনে ছুই বার করিয়া আহার করাই 
অমিতাঁচীরিভ1। ভে।জনপানের চিন্তাতে যাহার সমুদয় শক্তি বায়িত হয়, সেই বাক্তিই নরাধম। 
মহাত্মা! আবদোল| আন্সারী বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের অনভিপ্রেতরূপে যাহা বায় করা হয়, তাহাই 
অমিতাঁচারিতা । (ত, হো,) 

* এস্বানে ঢুকি যার অর্থ ব্যভিচার । 

1 বিশ্বাসীদিগের পুনজীবন ও অবিশ্বাদীদিগের শাস্তি-প্রাপ্তির কাল। 

| এস্থানে গ্রন্থ শব্দে ঈশ্বরের ইচ্ছারপ গ্রন্থ, অপবা পরমেশ্বর দও পুরস্কার জীবন মৃত্যু ইত্যাদি সমন্ধে 
যে নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বুঝাইবে। (ত, হে) 


১৭৪ কৌর্-আন্‌ শরীফ 


লোক সম্বন্ধে বলিবে যে, “হে আমাদের প্রতিপালক, তাহারা আমাদিগকে বিপথগামী 
করিয়াছে, অতএব তুমি তাহাদিগকে নরকাঘির দ্বিগুণ শান্তি দান কর” *। ৩৮। 
তিনি বলিবেন “প্রত্যেকের জগ্থ দ্বিগুণ, কিন্ত তোমরা বুঝিতেছ না” | ৩৪। এবং 
তাহাদের পূর্ববর্তী তাহাদের পশ্চাহস্তীকে বলিবে, অনস্তর আমাদের উপর তোমাদের 
শ্ৰেষ্ঠতা নাই; অতএব যাহা করিতেছিলে, তজ্জন্ত শাস্তি আস্বাদন কর। ৪০। 
(র, ৪, আ, ৯) 

নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তংসঘ্ন্ধে 
ওদ্বত্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার মুক্ত হইবে না; এবং যে পর্য্যন্ত নু 
সুচির ছিত্রে উ্ট প্রবেশ করে, সে পর্যন্ত তাহারা স্বর্গে যাইবে না। এবং এইরূপে আমি 
পাপীদ্দিগকে প্রতিফল দান করি । ৪১। নরকলোক হইতে তাহাদিগের অন্ত শষ্য! ও 
তাহাদের উপর আচ্ছাদন হইবে ; এবং এইরূপে আমি অত্যাচারীদিগকে প্রতিফল দান 
করি। ৪২। এবং যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সংকর্শ্ম করিয়াছে, ( তাহাদের ) 
কোন ব্যক্তিকে তাহাদের সাধ্যান্ুদপ ব্যতীত আমি ক্লেশ দান করি না; তাহারা স্বর্গ- 
ক্লোকের নিবাসী, তাহার। তথায় নিত্য নিবাসী হইবে । ৪৩। এবং তাহাদের অন্তরে যে 
বিষাদ হয়, তাহা আমি দূর করি; $ তাহাদিগের নিয়ে জল প্রণালী সকল প্রবাহিত হইবে, 
এবং তাহারা বলিবে, “ঈশ্বরেরই সম্যক গুণ।নুবাদ, যিনি আমাদিগকে এই দিকে পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন; যদি ঈশ্বর আমাদিগকে পথ প্রদর্শন না করিতেন, আমর! কখনও 
পথপ্রাপ্ত হইতাম ন|। সত্য সত্যই আমাদের প্রতিপালকের পপ্রেরিতপুরুষগণ সত্য 
সহকারে আগমন করিয়ছেন।” এবং ধ্বনি হইবে যে, “তোমর। যাহ! করিতেছিলে, 
তঙ্জন্ত তোমাদিগকে এই স্বর্গের উত্তরাধিকারী করা গেল” । ৪৪1 এবং স্বর্গবাসিগণ 
নরকবাসীর্দিগকে ডাকিয়া বলিবে, “আমাদের প্রতিপালক আমাদিগের নিকটে যাহ! 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তাহ। সত্য পাইয়াছি ; পরন্ত তোমর! কি, তোমাদের 
প্রতিপালক তোমাদের নিকটে যাহ। অঙ্গীকার করিয়াছেন, সত্য পাইয়াছ ?” তাহারা হা 
বলিবে। তৎপর ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে যে, যাহারা ঈশ্বরের পথ 
হইতে ( লোকদ্দিগকে ) নিবৃত্ত করে ও সেই পথের জন্ত বক্রতা অন্বেষণ করে, এবং 
যাহারা পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাসী, সেই অত্যাচারীদিগের প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত। 
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* “আপন ভগ্গিনীকে অভিসম্পাত করিবে” ইহার অর্থ, আপন সহযোগী অপর দলকে অর্থাৎ এক 
ইহুদী অপর ইহুদিকে, এক ঈসারিদল অপর ঈসারিদলকে, এক অগ্নির উপাসকদূল অপর অগ্নির উপাসক 
দলকে অভিসম্পাত করিবে । (ত, ছে, ) 

1 অর্থাৎ এক ভাবে প্রথম দলের অপরাধ গুরুতর, যেহেতু পরবর্তী দলকে ভাহার! পথ প্রদর্শন 
করিয়াছে; অন্যভাবে পরবর্তী দলের অপরাধও গুরুতর, 'যেছেতু তাহার! পূর্বববস্তা দলের অবস্থ! দর্শন 
করিয়াও সাবধান হয় নাই । (ত, কা, ) 

1 শর্গবামীদিগের অন্তরে যে বিবাদ হয়, তাহা আমি দুর করি। (তি, হো,) 

> ঝা 


এ 
» ন 
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। ৪৫+৪৬। উভয়ের (স্বর্গ নরকের ) মধ্যে আচ্ছাদন রহিয়াছে, এবং “এরাঁফের" 
উপর পুরুষ সকল আছে, তাহার প্রত্যককে তাহাদের লক্ষণানুমারে চিনিবে, এবং 
্বর্গবাসীদিগকে ভাকিয়! বলিবে, “তোমাদিগের প্রতি সনাম ;” ( তখনও ) তাহারা তথায় 
প্রবেশ করে নাই, (প্রবেশ করিতে ) আকাজ্। করিতেছে * | ৪৭| এবং যখন 
তাহাদিগের দৃষ্টি নরকবাসীদিগের প্রতি ফিরিম। আসিবে, তখন তাহারা খলিবে, “হে 
আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে অত্যাচারিদলের সঙ্গী করিও ন।”1 ৪৮ 
আ,৮) 
এরাফনিবাসিগণ পুরুষদিগকে তাহাদের লক্ষণাঙ্তসারে চিনিয়। ডাঁকিয়। বলিবে, 
“তোমাদের হইতে তোমাদের দল উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, যেহেতু তোমর| অহঙ্কার 
করিতেছিলে”। ৪৯। “ইহারা কি তাহারা, যাহাদের সদন্ধে তৌমর| শপথ করিতেছিলে 
যে, কখনও তাহাদিগের প্রতি ঈশ্বর দয়। প্রেরণ করিবেন ন! ? তোমর! স্বর্গে প্রবেশ কর, 
" তোমাদের প্রতি ভয় নাই ও তোমরা! শোকার্ত হইনে না” গ। ৫০ এবং নরকবাঁসিগণ 
স্বর্গবাসীদ্দিগকে ডাকিয়া বলিবে যে,“আমাদের প্রতি কিছু জল অথব| ঈশ্বর তোমাদিগকে 
যে উপজ্ীবিক| দিয়াছেন, তাহ! হইতে কিছু বর্ষণ কর ;” তাহার। বলিবে, “ঈশ্বর নিশ্চয় 
ধর্মমদ্রোহিগণের প্রতি এ দুইকে অবৈধ করিয়াছেন” ৫১ । যাহার। আপন ধর্মকে ক্রীড়া ও 
আমোদন্বরূপ করিয়াছে, তাহাদিগকে প।থিব জীবন প্রতারণ! করিয়াছে; অতএব অন্য 
আমি তাহাদিগকে বিশ্বত হইব, তাহারা নেমন আপনাদের এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে 
"বিশ্বত হইয়াছে, এবং যেমন আমার নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করিতেছিল। ৫২। 
সত্য সত্যই আমি তাহাদের নিকটে গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছি, বিশ্বাসিদলের জন্ত জঞানান্গ- 
সারে পথ প্রদর্শন ও দয়ার অনুরোধে তাহা বিস্তৃত বর্ন করিয়াছি । ৫৩। তাহার মর্শ 
ব্যতীত তাহারা কি প্রতীক্ষ। করিয়। থাকে? যে দিন তাহার মর্ম্ম উপস্থিত হইবে, যাহারা 
* পূর্বে তাহ! বিশ্বত হইয়াছিল, তাহার! বলিবে, “নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত- 
পুরুষগণ সত্যনহকারে আসিয়াছিলেন ; অনন্তর আমাদের জন্য শুভ প্রার্থী কে আছেন যে, 
আমাদের নিমিত্ত শুভ প্রার্থনা করিবেন ? কিংব আমর। কি ফিরিয়া যাইব, অবশেষে 
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+ হর্গ ও নরকের মধো এক প্রাচীর আছে, ছ, তাহার উপরে কতিপয় পুরুষ পুরুষ স্থিতি করেন; তাহার! 

১ মুখের লক্ষণানুসারে ্বগায়লোক ও নারকা লোকদিগকে চিনিয়া স্বগগবাসীদিগকে সুসংবাদ দান 

করিবেন । তাহার! সংবাদ-প্রাপ্তির আশ! করিবেন, গুভনংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইবেন। (ত, হোঁ,) 

অর্গ ও নরকের মধ্যে এক স্থান আছে, সেই স্থানে কে স্বর্গে যাইবে, কে নরকে যাইবে, তাহার 
পরিচয় হয়; এজন্ক সেই স্থানকে “এরাফ” বলে। “এরাফ” শব্দের অর্থ চিনিয়| লওয়। 

+ এরাফনিবাসিগণ বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাফেরগণকে বলিবেন, “ইহারা কি 
তাহারা নয় যে, পৃথিবীতে তোমরা শপথ করিয়া বলিতেছিলে যে, কখনও ঈশ্বর ইহাদিগকে দয়া করিবেন 
ন!; দেখ, এক্ষণ কনের দ দয়ায় রর স্বর্গেতে চলিয়াছেন।” ইশ্বর বলিবেন, “তোমরা স্বর্গেতে প্রবেশ 
কর |: এডিটর 55... (ত, হো) 


(রর, ৫১ 


১৭৬ কোরু-আন্‌ শরীফ 


যাহা করিতেছিলাম, তত্তিম্ন কাধ্য করিব ?* সত্যই তাহারা আপন জীবনের ক্ষতি 
করিয়াছে, এবং যাহা অপলাপ করিতেছিল, তাহাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে *।. 
৫৪1 (র, ৬, আ, ৬) | 

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক সেই পরমেশ্বর, যিনি ছয় দিবসে স্বৰ্গলোক ও ভূলোক 
স্জন করিয়াছেন, তৎপর সিংহাননে স্থিতি করিয়াছিলেন; তিনি দিবাদ্বারা রজনীকে 
আচ্ছাদিত করেন, তাহাকে ( দিবারাত্রিকে ) সত্বর আহ্বান করিয়! থাকেন, এবং তাহার 
আদেশে স্বর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রপুপ্জ নিয়মিত। জানিও, তাহারই স্থষ্টি ও আজ্ঞা, বিশ্বপালক 
পরমেশ্বর বহু সমুন্তত। ৫৫। তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে কাতরত! সহকারে ও গুপ্ত 
ভাবে ডাক; নিশ্চয় তিনি সীমালজ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না +। ৫৬। পৃথিবীতে 
তাহার সংশোধনের পর তোমরা উপদ্রব করি৪ না, তাহাকে ভয় ও আশার সহিত 
ডাক; নিশ্চয় ঈশ্বরের দয়া হিতকারী লোকদিগের নিকটে আছে। ৫৭। এবং তিনিই 
যিনি আপন দয়ার পূর্বে বায়ু সকলকে স্থসংবাদবাহকরূপে প্রেরণ করেন, এতদূর পর্য্যন্ত, 
যখন ( বায়ু ) ঘন মেঘকে বহন করে; তখন আমি নিজীব নগরের দিকে তাহাকে প্রেরণ 
করি, পরে আমি তাহ! দ্বারা বারিবর্ষণ করিয়া থাকি, অনন্তর ততদ্দার| সর্ধপ্রক।র ফল 
নিঃসারণ করি । এই প্রকার আমি মৃত লোকদিগকে বাহির করিব, ভরস| যে, তোমর। 
উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৫৮। বিশুদ্ধ নগর আপন প্রতিপালকের আদেশে স্বীয় 
উৎপাদনীয় বস্তু নিঃসারিত করে, এবং যাহ। অবিশুদ্ধ, তাহা অল্প বৈ নিঃসারণ করে না; 
এইরূপে আমি কৃতজ্ঞ তই, এরূপ দলের জন্য নিদর্শন সকল বর্ণন করিয়| থাকি %। ৫৯। 
( র, ৭, আ, ৫) 

সত্য সত্যই আমি নুহাকে তাহার দলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিল।ম ; অবশেষে সে 
বলিয়াছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, পরমেশ্বরকে ভজনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন, 
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* “তাহার মন্ত্র বাতীত তাঁহারা কি প্রতীক্ষ। করিয়া থাকে ?” অর্থাৎ প্রতীক্ষা করে না। কাফের 
লোকের! প্রতীঙ্ষ। করে যে, এই গ্রন্থে যে শাস্তির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে, তাং! সতা হয় কি ন। দেখি; 
সত্য হইলে তখন ইহা! গ্রাহা করা যাইবে । কিন্তু যখন ঠিক হইবে, তখন আর মুক্তির সম্ভাবনা! কোথায়? 
এই জন্যই সংবাদ দেওয়া যায় যে, পূর্ব হইতে যেন মুক্তির উপায় অবলম্বন কর! হয়। (ত, ফা) 

1 নিঃশবে প্রার্থনা করা উত্তম। তাহা করিলে প্রার্থনায় আপনাকে প্রদর্শন করা হয় ন!। 
কাতরতা৷ সহকারে প্রার্থন] করিবে, সীমা লঙ্ঘন করিবে না। অর্থাৎ নিজমুখে উচ্চ বিষয় চাহিবে 
না। এ ফা) 

} এ স্থানে বিশুদ্ধ নগরের অর্থ বালুকা ও প্রস্তরমুত্ত' পরিদ্কৃত ভূমি । যে ভূমি সু্বিস্তদ্ধ তাহ! 
স্বল্প ফল ভিন্ন উৎপাদন করে ন।। বিশ্বাদী ও অবিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে এই উপম!। হইতে পারে। 
বিশ্বাপীর মন বিশুদ্ধভূমি-সদৃশ, অবিশ্বাসীর মন মরুতূমি-তুল্য। যখন ঈশ্বরবাণিগকপ মেঘ হইতে 
উপদেশরূপ বারি বিশ্বাসীর মনে বধিত হয়, তখন ভজন সাধনের ভাব তাহার জীব প্রকাশ পাঁয । 
কিন্ত কাফেরের মনোরূপ ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না। | en (ত, হে) 
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অন্ত কোন উপাস্য নাই, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে মহাদিনের শাস্তিকে ভরি. 
তেছি। ৬০। তাহার দলের প্রধান পুরুষগণ বলিল, “নিশ্চয় আমর। তোমাকে রে 
বিপথে দেখিতেছিপ। ৬১। সে বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, আমার জন্ত পথভ্রান্ 
নয়, আমি বিশ্বপালক হইতে প্রেরিত। ৬২। আমি আপন প্রতিপালকের সমাচ।র 
তোমাদিগকে পহছাইতেছি ও তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি; তোমব। বাহ! জানিতেছ 
না, আমি ঈশ্বরের সাহায্যে তাহ জানিতেছি। ৬৩। তোমর| কি বিশ্বত হইতেছ 
যে, তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদিগের এক ব্যক্তির প্রতি তোমাদের জন্ত 
উপদেশ আসিয়াছে, যেন সে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে ও তাহাতে তোমর। ধর্মভীরু 
হও, এবং তাহাতে তোমর। দয়! প্রাপ্ত ₹9?”। ৬৪ । পরে তাহার! তাহার প্রতি 
অসত্যারোপ করিয়াছে, অবশেষে আমি তাহাকে ও তাহার সবে যাহার। নৌকায় ছিল, 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি, এবং যাহার। আমার নিদশন সকলের প্রত অসতা।রোপ 
করিয়াছিল, তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়াছি; নিশ্চয় তাহার! এক অন্ধ সম্প্রদায় ছিল * । 
| ৬৫ | (র,৮, অ৷,৬) 

এবং আমি আদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হুদকে (প্রেরণ করিয়াছিল।ম;) সে 
বলিয়াছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে ওজন। কর, তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্ত 
ঈশ্বর নাই; অনস্তর তোমরা কি ধশ্মভীক হইতেছ ন।?”| ৬৬। তাহার সম্প্রদায়ের 
যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রধান পুরুষগণ বলিল, “নিশ্চয়ই আমবা 
তোমাকে অজ্ঞ'নতার মধ্যে দর্শন করিতেছি, এবং নিশ্চয়ই আমর! তোমাকে মিথ্যাবাদী- 
দিগের অন্তর্গত মনে করিতেছি” ণ। ৬৭। সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, আমার 
জন্য অজ্ঞানত! নয়, কিন্ত আমি বিশ্বণাল:কর নিকট হইতে প্রেরিত । ৬৮। আমি স্বায় 
প্রতিপালকের সমাচার তোমাদিগকে পহুছাইতেছি এবং আমি তোমাদের জন্তু বিশ্বস্ত 
উপদেষ্টা । ৬৯। তোমরা কি বিশ্বত হইতেছ যে, তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোম।- 
দের এক বাক্তির উপরে তোমাদের নিকটে ধু উপদেশ আসিয়াছে, যেন সে তোমাদিগকে 


শপ পা শা আসি পাত এ উপ পা ০ শি 


* প্রেরিত পুরুষ নুহাকে তাহার দলস্ব লোকেরা মিথ্যাবাদী ধণিয়ছিল। ঈশ্গর এক নৌকা 
নির্মাণ করিছাছিলেন। তত্ৃষ্টান্তে নুহ! নৌকা নিন্মাণপুর্বক বিগানিগণকে সঙ্গে করিয়া তথ 
আরোহণ করিয়ছিলেন। পরমেশ্বর মহাবন্যা প্রেরণ করেন, সেই বন্যার জলে ডুখিয়া ধশ্মজোহা 
লোকেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নুহ! সঙ্গীদিগের সঙ্গে নিখিদ্বে রক্ষা পান। তাহাতেই সবর বলিতেছেন 
যে, আমি তাহাদিগকে নিমজ্জন হইতে রক্ষ। করিয়াছি । (ত, হে, ) 

1 নুহার বংশোস্তব আদনামক এক বাক্তি ছিলেন। আদের বংশীয় লোকেরা আদ জাতি 
বলিয়|। প্রপিদ্ধ। তাহারা অত্যন্ত উন্নত ও বলিষ্ঠকায় ছিল। তপন পৃথিবীতে কোন জাতি তাহাদের 
স্তায় প্রবল পরাক্রান্ত ছিল না। তাহার! ধনে জনে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল ও পুত্তলিকা পূ! করিত। 
তাহাদের বংশোদ্তব হুদনামক ব্যক্তিকে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রেরিতরূপে নিযুক্ত সি 

ত, হো, 


উস শপ 


1 তোমাদের নিকট, এই কথার ভাব তোমাদের জগ্য ৷ 
৩ 


১৭৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 

ভয় প্রদর্শন করে; এবং স্মরণ কর, তিনি যখন হার সম্প্রদায়ের অন্তে তোমাদিগকে 
স্থলাভিষিক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে তোমাদিগের ( বংশ ) বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; পরিশেষে ঈশ্বরের 
দানকে স্মরণ কর, তাহাতে তোমরা উদ্ধার পাইবে”। ৭*। তাহারা বলিল, 
“আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে অর্চনা করিব ও আমাদের পিতৃপুকুষগণ যাহাকে ভজন! 
করিতেছিলেন, পরিত্যাগ করিব, এজন্য তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ ? অবশেষে 
যদি তুমি সত্যবাদী দিগের অন্তর্গত হও, তবে মামাদের সম্বন্ধে যাহা অঙ্গীকার করিতেছ, 
তাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত কর”। ৭১। সে বলিল, “সত্যই তোমাদের প্রতি 
তোমাদের প্রতিপালক হইতে ক্রোধ ও শান্তি নির্ধারিত হইয়াছে; তোমরা কি অ।মার 
সঙ্গে কতিপয় নামসখন্ধে বিতগ্ডা করিতেছ? তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ 
সেই নাম রাখিয়াছে, তাহার জ্ন্ ঈশ্বর কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নাই; অবশেষে 
প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চম্ন আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকাবীদিগের অন্তর্গত” * 
| ৭২। অনন্তর আমি তাহাকে ও যাহারা তাহার সঙ্গে ছিল, তাহাদিগকে নিজদয়া গুণে 
মুক্তি দিয়াছি; এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছিল ও অবিশ্বাসী 
ছিল, তাহাদের মুল কর্তন করিয়াছি ৭। ৭৩। (র, ৯, আ eH 


লতা পপ পিপি 


* বিশেষ বিশেষ প্রতিমার বিশেষ টি নাম রাগ! হইয়াছিল, কাহাকে _পাকিয়।” (জলদাতা ) 
বলা হইত। আদ মনে করিত যে, সাকিয়া দেবী বারিবর্ষণ করেন। তাহার! কাহাকে “হাফেজা” 
(রক্ষয়িত্রী) বলিত; দেশপধ্যটনকালে রক্ষয়িত্রীরপে এই দেবী সঙ্গে থাকেন, এরূপ তাহাদের 
সংস্কার ছিল। এই প্রকার “রাজ্জেকা” (জীবিকা দাত্রী ), “সালেম!” (কল্য।ণদাত্রী ) প্রভৃতি তাহাদের 
উপাস্ত দেবী ছিলেন। এসকল নাম ছিল মাত্র, কিন্তু নামানুরূপ কোন পদার্থ ছিল না| মনুষ্ের 
উপর ষৃন্ময়ী ব! পাষাণমন্নী মুস্তির কি ক্ষমতা আছে? অতএব হুদ বলিলেন, “তোমর। কি অজ্ঞনতা- 
প্রযুক্ত এই সকল বস্তু লইয়! আমার সঙ্গে বিতওা করিতেছ ?” . (ত, হো) 

প' পরমেশ্বর তিন বংমর তাহাদের উপর জল বর্মণ করেন নাই, তাহাতে দুভিক্ষ হয়। তৎকালে 
খন কোন বিপদ্‌ উপস্থিত হইত, এক্ষণ যে স্থানে কাব! মন্দির, সে স্থানে বিপদ গ্রস্ত লোক সকল 
চলিয়! ,আসিত। তথায় লোহিত বর্ণের একটি মৃত্তিকান্তপ ছিল, সেই স্থানে একেশ্বরবাদী ও 
অনেকেশ্বরব।দী সকলে প্রার্থনা করিত; তাহাতে সমস্ত লোক ভয় হইতে মুক্তি পাইত ও সিদ্ধকাম 
হইত। তখন দুষ্চিক্ষাক্রান্ত হইয়া আদ জাতি যাত্রার আয়োজন করিল। কবিল ও মোসদিনাম ক 

ছুই দলপতি আপন দলের সত্বোর জন লোক সঙ্গে করিয়| মক্কায় চলিয়া আইসেন। মাওবিয়ানামক 
ব্যক্তি সেই সময়ে মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন। আদগণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, উপচৌকনাদি 
প্রদানানস্তর, নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়! প্রার্থনা করিবার জন্ঠ অনুমতির প্রার্থী হয়। মোসদ ছদের প্রতি 
বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি কবিলের দলকে বলিলেন, “তোমরা যে পর্যন্ত হদের আনুগত। স্বীকার না 
করিবে, তোমাদের প্রার্থনায় বৃষ্টি হইবে না। অনুতাপ করিয়! ক্ষম। প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ঈশ্বর 
তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।” কবিল ও তাহার সঙ্গিগণ তাহ! ন! শুনিয়! প্রার্থনার ভূমিতে চলিয়া 
আসিল, তথায় যাইয়। বলিল, “হে ঈশ্বর, আদ জাতি যেরূপ বৃষ্টি ইচ্ছা! করে, প্রদান কর।” তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ 
খুজ লোহিত এই তিন বর্ণের তিন খর মেঘ আকাশে প্রকাশিত হইল; তখন এই দৈববাণী হইল, 


সুরা এরাফ ১৭৯ 


এবং আমি সমুদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে (প্রেরণ করিয়াছিল।ম)) 
সে বলিয়াছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অর্চন। কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের 
জন্য অন্ত ঈশ্বর নাই; সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট এক 
প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, এই এশ্বরিক উদ্টী তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব ইহাকে 
ছাড়ি! দেও, এ ঈশ্বরের ক্রেত্রে ভক্ষণ করিতে থাকুক, এবং তাহাকে অসঞ্ঠাবে স্পর্শ 
করিও না, তাহাতে তোমাদিগকে দুঃখজনক শান্তি আক্রমণ করিবে ।* | ৭৪ | এবং 
স্মরণ কর, যখন আদ জাতির অন্তে তিনি তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলেন, এবং 
তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থান দিলেন, তোমর! তাহার কোমল মৃত্তিকা দ্বারা আলয় 
সকল নিৰ্ম্মাণ করিতেছ ও পর্বত সকলকে কাটিয়। গৃহ্রাজ্জি প্রস্তুত করিতেছ; অবশেষে 
ঈশ্বরের উপকার স্মরণ কর এবং ভূতলে অত্যাচারিরূপে অহিতাচরণ করিও ন।”। ৭৫। 
তাহার সম্প্রদায়ের উদ্ধত প্রধান পুরুষগণ যাহাঁদিগকে দুর্বল মনে করিতেছিল, তাহা- 
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“কবিল, তুমি ইহার এক পণ্ড মেবকে মনোনীত কর।” কবিল কুষ্*বর্ণের মেখখণ্ডকে প্রার্থনা করিয়! 
সহচরগণ সহ মক্কা হইতে স্বদেশে চলিয়া আসিল, এবং আপন নিবাসভূমি মঘরণন।মক স্থানে আসিয়| 
স্বজ(তিকে এই সুসংবাদ দান করিল। তাহ। শুনিয় সকলে আনন্দিত হইয়া মেঘ দর্শন করিবার জন্য গৃহ 
হইতে বাহিরে চলিয়া আমিল। তখন ঈশ্বরের শাস্তি তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইল। সেই মেধখণ্ডের 
সঙ্গে মহাবাতা। ছিল। সাত দিন ক্রমাগত ঝড় হইয়! আদ সম্প্রদায়কে বিনাশ করিল। হুদ সদলে এই 
বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইলেন। (ত, হো) 

* সমুদ জাতি শারীরিক বল ও প্রচুর সম্পত্তি এবং লোকবলের কারণে গর্বিত হইয়! সালেহকে 
মিথ্যাবাদী বলিয়।ছিল, এবং তাহার নিকটে প্রেরিতত্বের নিদর্শন চাহিয়াছিল। সালেহ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, "তোমর! কিরূপ নিদর্শন চাহ 7” তাহাতে তাহার! বলিল, “আমাদের সঙ্গে তুমি প্রান্তরে 
চলিয়। আইস, কলা আমাদের উৎসব, প্রতিম| সকলকে সুসজ্জিত করিয়া তথায় উপস্থিত কবিব। তুমি আপন 
ঈশ্বরের নিকটে কিছু প্রার্থনা করিও, আমরাও আমাদের পরমেশ্বরদিগের নিকটে প্রার্থনা করিব; যাহার 
প্রার্থনা গৃহীত হইবে, নকল লে।ক তাহার আনুগত্য স্বীকার করিবে ।” ইহাই স্থির করিয়। সকলে পরদিন 
প্রান্তরে চলিয়৷ গেলেন। সমুদ্র লোকেরা নানা বিষয়ে প্রার্থন৷ করিল, কোন প্রার্থনাই গৃহীত হইবার 
লক্ষণ লক্ষিত হুইল না । তাঁহার! দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়। অধোবদনে বসিয়া রহিল। সম্প্রদায়ের 
দলপতি ছনদ।ন।মক ব্যক্তি প্রান্তরস্থিত একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়! বলিল, “হে সালেহ, 
এই প্রস্তরপও হইতে তুমি আমাদের জন্য একটা রোমশ: বৃহৎ উদ্ী বাহির কর।” সালেহ বলিলেন, 
“যদি আমার ঈশ্বর পূর্ণণক্তি হন, এই প্রস্তর হইতে তদ্রপ উদ্ বাহির করিবেন; তাহ! হইলে তোমরা 
কি করিবে বল?" তাহারা বলিল, “তোমার ঈশ্বরকে পৃজ। করিব” সকলে এই নির্ধারণে শপথপুর্বক 
প্রতিজ্ঞ করিল। সালেহ দুইবার উপাসনা করিলে পর পাথর কীপিয়া উঠিল, প্রসব-সময়ে উদ্্ী যেরূপ 
আর্তনাথ করে, প্রস্তরধণ্ডও নেইরূপ চীংকাঁর করিল, এবং তাহা হইতে পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত একটা প্রকাণ্ড 
উন্ন বাহির হইল। তাহার এক পার্থ হইতে অপর পার্থের দূরত! ছুই শত চল্লিশ হস্ত, শরীরটী পর্বতসদৃশ 


ছিল। হনদা ইহা! দেখিয়াই ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিল। অন্য সমুদয় লোক সংপথ আশ্রয় করিল না। ৰ 
(ত, ছে, 


১৮০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


দিগের যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলিল, “তোমরা কি বোধ করি- 
তেছ যে, সালেহ তাহার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত 1” তাহার। বলিল, “দত্যই আমর! 
তাহার সঙ্গে যাহ! প্রেরিত হইয়াছে, তত্প্রতি বিশ্বাসী” । ৭৬। উদ্ধত লোকের! বলিল, 
“তোমরা যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, নিশ্চয় আমর! তৎসন্বন্ধে কাফের”। ৭৭। 
অনস্তর তাহ।র। উষ্রীকে বধ করিল ও আপন প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হইল, এবং 
বলিল, “হে সালেহ, যদি তুমি প্রেরিত পুরুষদিগের অন্তর্গত হও, তবে যে বিষয়ে অঙ্গী- 
কার করিয়।ছ, তাহা উপস্থিত কর” । ৭৮। অবশেষে ভূমিকম্প তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিল, পরে তাহারা আপন গৃহে প্রাতঃকাঁলে অধোমুখে (কালগ্রাসে ) পতিত হইল। 
৭৯। অনন্তর সে তাহাদিগ,হইতে মুখ ফিরাইল, এবং বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, 
সত্য সতাই আমি স্বায় প্রতিপালকের সমাচার তোমাদিগের নিকটে পহুছ৷ইয়াছি, এবং 
তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তে।মর। উপদেষ্টাদিগকে প্রেম কর ন!” | ৮০ । এবং 
আমি লুতকে (প্রেরণ করিয়াছি; ) (স্মরণ কর,) যখন সে আপন দলকে বলিল, “তোমর! 
যে দু্ঘশ্ন করিতেছ, তোমাদের পূর্বের কি জগতের কেহ তাহা করিয়াছে ?*। ৮১। 
নিশ্চয় তোমর। স্ত্রীলোক ছাড়িয়। কামভাবে পুরুষদিগের নিকট যাইয়। থাক, বরং 
তোমর! সীমালজ্বনকারী দল”। ৮২। এবং “স্বীয় গ্রাম হইতে ইহ।দিগকে বাহির কর, 
নিশ্চয় ইহার। পবিভ্রত। চাহে এরূপ লোক,” এপ্রকার বল। ভিন্ন তাহার দলের উত্তর ছিল 
ন| ।৮৩। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য পরিজনকে মুক্তি 
দিলাম, সে (লুতের জী) অবশিষ্ট লোকদিগের অন্তর্গত ছিল পট ।৮৪। এবং আমি 
তাহাদের উপর বৃষ্টি (প্রস্তরবুষ্টি ) বর্ণ করিলাম ; পরে দেখ, অপরাধীদিগের পরিস্বাম 
কিরূপ হইয়াছিল ? ৮৫। ( র, ১০, আ, ১২) 


* লুত আজরের পৌত্র, হারুণের পুত্র ও মহায্স। এব্র।হিমের ভ্রাতুপুত্র। এরাহিম গন বাবেল 
হইতে শাম দেশে চলিয়া যান, তখন লুত তাহার সঙ্গে ছিলেন। পরমেশ্বর লুকে প্রেরিতত্ব দান 
করিয়। নওতফক্কাতন।মক স্থানের অধিবাসীদিগের নিকটে প্রেরণ করেন। মওতফকাতে পাঁচটি 
নগরের সম্মিলন । সদে৷মা সেই সকল নগরের মধ্যে প্রধান ছিল। আমুগা, দাউমা, সাবুর1 ও সউদ। 
অপর চারিটি নগর । প্রত্যেক নগরে চারি সহন্ম লোকের বাস ছিল। লূত সদোমাতে আগমন করিয়। 

গ্ভথাকার অধিবাসীপ্দিগের নিকটে ধৰ্ম্ম প্রচার করেন। উনব্রিশ বৎসর তিনি সেপানে বাস করিয়া সংকর্ণ্দ 
প্রবন্থিত ও দুধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত উপদেশ দেন। নগরবাসীদিগের দক্ষিয়ার মধ্যে পুরুষের সঙ্গে 
ব্যভিচার প্রধান ছিল। ঈশ্বর নেই সকল লোকের পরিণ।ম জানালেন, এবং বলিলেন, হে মোহম্মদ, লুতের 
বৃত্তান্ত স্মরণ কর। (ত, হে, ) 

+ “ইহাদিগকে বাহির কর” এই কথার অর্থ, লুতকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে বাহির কর । 

1 পরমেশ্বর লুতীয় সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন । তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরিত হইল, 
ভয়ানক প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। লু তের ভার্ধা। ব্যতীত তিনি ও তাহার আত্মীয়-স্বজন সকলে 
ক্লক্ষ| পাইলেন। লুভের পত্বীর নাম ওয়।এলা; সে গোপনে উশ্বরজোহীদিগকে উত্তেজনা করিত । 

(ত, হোঁ, ) 


সুরা এরাফ দহ 


এবং আমি মদয়ন জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাত। শোয়বকে (প্রেরণ করিয়।- 
ছিলাম; ) সে বলিয়াছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে ভজন| কর, তিনি ব্যতীত 
তোমাদের জন্য অন্ত উপাস্য নাই; সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে 
প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, অবশেষে তুল ও পরিমাণকে পূর্ণ করিও, এবং লোকদিগকে 
তাহাদের ভ্রব্যপুঞ্জ নন পরিমাণ দিও ন। ও পৃথিবীতে তাহার সংশোধনের পর উপদ্রব 
করিও ন।, তোমর! বিশ্বাসী হইলে তোমাদের জন্য ইহাই কল্যাণকর *।৮৬। তোমরা 
ঈশ্বরের পথ হইতে, তত্প্রতি যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, তাহাকে নিবৃত্ত করিতে ও ভয় 
দেখাইতে প্রত্যেক পথে বসিও ন।, তোমরা তাহার জন্ত বকত। অন্েষণ করিতেছ। স্মরণ 
কর, যখন তোমর। অল্প ছিলে, পরে তোমাদিগকে বদ্ধিত কর! হইয়াছে। দেখ, অত্যাচারী- 
দিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে ? ণ। ৮৭। এবং যদি তোমাদের এক দল, যৎসহ 
আমি প্রেরিত হইয়াছি, তত্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও একদল অবিশ্বাসী হয়, তবে যে 
পধ্যন্ত ন! ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আজ প্রচার করেন, সে পর্য্যন্ত তে।মর| ধৈর্য্য ধারণ কর; 
তিনি বিচারপতিদ্িগের মধো শ্রেষ্ট” %। ৮৮। তাহার দলের যে সকল প্রধান পুরুষ 
উদ্ধত ছিল, তাহারা বলিল, “হে শোয়ব, তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যাহার! বিশ্বাসী 
হইয়াছে, তাহাদিগকে আমর! আমাদের গ্রাম হইতে অবশ্য বাহির করিব, অথব| তোমর। 
আমাদের ধন্মে ফিরিয়া আসিবে ।” সে বলিল, “আমর! অসন্ধষ্ট সত্বে তাহাতে কি 
( ফিরিয়া আসিব ?)।৮৯। ঈশ্বর তাহা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করার পর যদি 
তোমাদের সেই ধর্শ্মে আমর] ফিরিয়া আসি, নিশ্চয় ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিব; 
এবং আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর যাহ। ইচ্ছ। করেন, তাহ। অতিঞ্ম করিয়। তাহার 
মধ্যে যে আমর! আসিব, আমদের জগ্ঠা ( উচিত) নয়। জ্ঞানযোগে আমাদের প্রতিপালক 
সকল বস্তু থেরিয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রতি আমর! নির্ভর করিয়াছি। হে আমাদের 


« মদয়নজ।তি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই প্রকার তুল ও পরিমাণমন্ত্র রাপিত, বৃচৎ যন্ ঘার ধরয়, সুত্র বর 
ছারা বিক্রয় করিত, এইরূপে তাহার! সকলকে ঠকাইত। শোয়ব এই প্রবঞ্চন| হইতে নিবৃত্ত হইবার 
জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দান করেন। মহাপুরুষ এরাহিমের এক পুত্রের নাম নয়ন, সেই 
সদয়নের বংশোস্তৰ লোকদিগকে মদয়ন জাতি বলে। তাহাদের প্রতি শোয়ব প্রেরিত হইয়া" 


ছিলেন। (ত, হো, ) 
+ মদয়ন লোকের! পণে বদিয় থ।কিত, যাহাকে শোয়বের নিকটে যাউতেছে দেখিত, তাহাকে 
(ত, হোঃ) 


ভয় প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত করিত। সির 
1 মদয়নজাতির এক দল শোয়বের প্রেরিতত্ব স্বীকার করিয়। তাহার ধর্মে দীক্ষিত হয়, 


একদল তাহাকে অগ্রাহ্য করে। তাহারা বলে, “অ (মদের ধন ও বল আছে, বিশ্বাসীর্দিগের তাহ) 
নাই; অতএব ঈশ্বর আমাদের দিকে আছেন। যদি ঈশ্বর তাহাদের পক্ষ হইভেন, তবে তাহাদের ধন 
সম্পত্তি ও জীবিকার সচ্ছলতা হইত |” তাহাতে শোয়ব বলেন) “তো মর! ধৈয্য ধারণ কর, স্বীয় 
অনুবস্তিগণকে বল যে, ঈশ্বর বিচার করিবেন, তিনি উত্তম বিচারপতি ৷” 


| : MS. 

১৮২ ৷ কোর্‌-আন্‌ শরীফ | 
প্রতিপালক, আমাদের মধ্যে ও আমাদের জাতির মধ্যে তুমি সত্যভাবে মীমাংসা করিয়া 
দাও, তুমি মীমাংপাকারীদিগের মধ শ্রেষ্ঠ ।” ৯ | তাহার জাতির যে সকল প্রধান 
পুরুষ কাফের ছিল, তাহারা ( বন্ধুদিগ/ক ) বলিল, “যদি তোমরা শোয়বের*অঙগসরণ 
কর, তবে নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে” । ৯১। অনস্তর ভূমিকম্প তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিল, পরে তাহারা আপন গৃহে অধোমুখে প্রাতঃকালে (মৃত) পড়িয়া রহিল। ৯২। 
যাহারা শোয়বের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ৯৩। 
অনস্তর সে তাহাদিগ হইতে ফিরিয়। আসিল, এবং বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, সত্য- 
সত্যই আমি আপন প্রতিপালকের সমাচার সকল তোমাদের নিকটে পনুছাইয়াছি ও 
তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি; অনস্তর কি প্রকারে ধর্মপ্রোহী দলের প্রতি শোক 
করি”। ৯৪। (র, ১১, আ,৯) 

এবং আমি কোন গ্রামে তাহার অধিবাসীকে দুঃখ ক্লেশ দ্বার। আক্রমণ না করিয়া 
কোন তত্ববাহককে প্রেরণ করি নাই, তাহাতে তাহারা কাতর হইয়! থাকে । ৯৫। 
তৎপর অমঙ্গলের স্থলে মঙ্গল বিনিময় করিয়াছি, এত দূর যে সমধিক হইয়াছে; এবং 
তাহারা বলিয়াছে, “নিশ্চয় দুঃখ ও সুখ আমাদের পিতৃপুরুষদিগকেও প্রাপ্ত হইয়াছিল ।” 
অনন্তর আমি তাহাদিগকে অকম্মাৎ আক্রমণ করিয়াছি, এদিকে তাহার! অজ্ঞাত ছিল &। 
॥৯৬। এবং যদি গ্রামবাসিগণ পিশ্বাম করিত ও ধর্মভীরু হইত, তবে অবশ্য আমি তাহা - 
দের প্রতি স্বর্গ ও মৃর্ত্যের উন্নতির দ্বার মূক্ত করিতাম; কিন্তু তাহার! অসত্যারোপ করিল, 
অতএব যাহা করিতেছিল, তজ্জন্ত তাহাদিগকে আমি আক্রমণ করিলাম । ৯৭। পরস্থ 
গ্রামবাসিগণ কি নিঃশঙ্ক আছে? এই যে আমার শান্তি রাত্রিকালে উপস্থিত হইবে, 
তাহার। নিদ্রিত থাকিবে । ৯৮। অথব। গ্র।মবাসিগণ কি নিঃশঙ্ক আছে? এই যে আমার 
শাস্তি মধ্যাহৃকালে উপস্থিত হইবে, এবং তাহার! ক্রীড়া করিতে থাকিবে । ৯৯। পরস্থ 
তাহার! কি ঈশ্বরের চতুরতার সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক আছে ? অনন্তর ক্ষতিকারক দল ব্যতীত 
অন্তে ঈশ্বরের চতুরতায় নিঃশঙ্ক হয় না। ১০০। (র, ১২, আ, ৬) 

যাহারা তাহাদের (পূর্ব ) নিবাসীদিগের অস্তে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইয়াছে, 
তাহাদের জন্য কি ইহ! (কে।রূ-আন্) পথ প্রদর্শন করে নাই? আমি ইচ্ছা! করিলে তাহা- 
দের অপরাধের বিনিময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতাম, তাহাদের মনের উপর মোহর 
( মন বন্ধ) করিয়া রাখিয়াছি, অতএব তাহারা শুনিতেছে না। ১০১। সেই সকল গ্রাম 


.ঈ তাঁহার! বলিয়ছিল যে, “দুণ পরিশ্রমের স্থানে এইরূপ সুখ শাস্তি কালের প্রকৃতি অনুসারে 
হইয়া থাকে; পূর্ববকালেও কখন অন্নকষ্ট, কখন সচ্ছলতা, কখন অসুস্থতা, কখন সুস্থতা, কখন শোক, কখন 
সন্তোষ হইয়াছে। ইহ! ধর্শীধর্পের কারণে হয় নাই। অতএব আমরা যে ভাবে কাঁলধাপন করিয়াছি, 
মেই ভাবেই যাপন করিব ।” যখন ইহারা অধর্পা ও অকৃতল্তাতে দৃঢ় হইল, তখন অকল্মাৎ সেই 
নিশ্চিন্ত অবস্থায় শাস্তি প্রেরিত হইল। (ত, ছো,) 
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( গ্রামবাসী ), আমি তোমার নিকটে ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদের তত্ব সকল বর্ণন করি- 
তেছি, এবং সত্য সত্যই তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিতপুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ 
উপস্থিত*হইয়াছিল; পূর্বে যে বিধয়ে তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, পরে কখনও 
তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই । এইবূপে ঈশ্বর কাফেরদিগের মনের উপর মোহর 
করিয়া থাকেন। ১০২। এবং আমি ইহাদের অধিকাংখকে .অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে 
প্রাপ্ত হই নাই ও ইহাদের অধিকাংশকে অবশ্য ছুক্ষিয়াশীল প্রাপ্ত হইয়াছি। ১০৩। 
তৎপর ইহাদের অন্তে আমি মুসাকে আমার নিদর্শন সকল সহ ফেরওণের ও তাহার 
প্রধান লোকদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়।ছিল।ম; পরে তাহার। তাহার ( নিদর্শনের ) 
প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, অনন্তর দেখ, উপপ্নবক।রাদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল *। 
১০৪। এবং মুসা বলিয়াছিল, “তে ফেরওণ, নিশ্চয় আমি বিশ্পপালকের নিকট হইতে 
প্রেরিত। ১০৫। সত্য ভিন্ন ঈশ্বর সম্বন্ধে বলি না, এ বিনয়ে আমি উপযুক্ত ; সত্যই 
তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে এক প্রমাণ উণস্তিত করিয়াছি, অতএব 
আমার সঙ্গে এন্সায়েলসন্ততিগণকে প্রেরণ কর ৭” । ১০৬। সে বলিয়াছিল, “যদি 
তুমি নিদর্শন সকল সহ আসিয়াছ, তবে সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হইলে তাহা উপস্থিত 


* মুস! ফেরওণের প্রতি প্রেরিত হইয়।ছিলেন। ফেরওণের প্রকৃত নাম কাধুস, অথবা অলিদ। 
যেমন পারল, রোম ও চিন এবং এয়মন দেশাধিপতিদিগের উপাধি কসরা, কয়সর, থাকান, তববা» 
তজ্রপ মেসরাধিপতির উপাধি ফেরওণ ছিল। মহাপুরুষ মুস। মখন মেসর হইতে পলায়ন করিয়া 
মদয়নে মহাক্সা! শোয়বের নিকটে উপস্থিত হন, তপন ঠিনি তাহার কন্তা সফুরাকে নিবাহ করেন, 
তৎপর তথ! হইতে মেসরাভিসুখে ফিরিয়া যান। পথে এয়মনের অরণো পঁহুছিয়| প্রেরিতত্ব লাভ 
করেন ও অলৌকিক নিদর্শন প্রাপ্ত হন। তগ্থিবরণ পরবন্তী সূরায় বিবৃত হইয়।ছে। ঈশ্বর তাহাকে 
আদেশ কারন যে, তুমি মেসরে যাইয়া! আমার ধন্ম ফেরওণের নিকটে প্রচার কর, সে অবাধ্য ও 
অত্যাচারী হইয়া আমাকে অস্বীকার করিতেছে । কিয়ংকাল পর মুদা! ফেরওণের নিকটে যাইয়া প্রচার 
আগস্ত করেন। (ত, হোন ) 

+ ইয়কুবের অপর নাম এন্রায়েল। ফেরওণ এন্সায়েলবংশায় লোকদিগকে দাসে বদ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছিল। ইয়কুব যখন সম্ততিগণনহ মেসরে যাইয়া! বাস করেন, তথন তাহার বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। ইয়কুব ও ইয়ুসেফের ভ্রাতৃবর্গ ক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হন, এবং রাজা রয়াণ, যিনি ইয়ুসেফের 
সময়ে ফেরওণ ছিলেন, মানবলীল| সংবরণ করেন। তাহার পুত্র মদাব এক্ায়েলসন্ততিদিগকে 
সন্মান করিতেন, কখনও তাহাদিগের বিরোধী হন নাই। তাহার মৃত্যু হহলে অলিদ যে মুলার সময়ে 
ফেরওণ হয়, নে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়।ই “আমি তোমাদের সববপ্রধান ঈখর» প্রজামগ্ুলীর নিকটে 
এই কথ প্রচার করে। এন্রায়েলবংসীয় লোকের| তাহাকে ঈশ্বর বণিয়া মান্য করিতে অসম্মত হয়। 
ফেরওণ বলে, “তোমাদের পিতৃপুরুষগণ আমার অনুচরবর্গের ক্রীতদাস ছিল, তোমরা আমার দীসের 
দাসপুত্র।” ইহা! বলিয়। তাহাদিগকে দাদত্বে আবদ্ধ করে। তৎপর মহাত্ম। মুধা প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া 
ফেরওণকে বাইয়া বলেন, “তুমি এন্রায়েলসত্ততিগণকে মুক্তি দান কর, তাহাদিগকে আমি পৈতৃক 
পুপ্তূমিতে লইয়| যাইব।* (ত হো”) 
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কর”। ১০৭। অবশেষে সে আপন দণ্ড নিক্ষেপ করিল, পরে অকম্মাৎ তাহা স্পষ্ট 
অজগর হইল *। ১০৮। এবং স্বকীয় হপ্ত বাহির করিল, অনন্তর অকস্মাৎ তাহা 
দর্শকদিগের জন্ত শুভ্র (জ্যোতিঃ ) হইল ণ। ১০৯।  (র, ১৩, আ,৯) « 


ফেরওণের দলের প্রধান পুরুষের! বলিল, “নিশ্চয় এ জ্ঞানী এন্দ্রজালিক | ১১০ | + 
সে ইচ্ছ। করিতেছে যে, তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাড়িত করে।” 
( ফেরওণ বলিল, ) “অনন্তর তোমর| কি আদেশ করিতেছ ?” ১১১। তাহার! বলিল, 
“তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে নিবৃত্ত রাখ, এবং নগর সকলে দূতগণ প্রেরণ কর। ১১২। 
+ তাহার। তোমার নিকটে প্রত্যেক এন্দরজালিক লোককে উপস্থিত করিবে”। ১১৩। 
এবং এন্দরজালিকগণ ফেরওণের নিকটে আগমন করিয়। বলিল, “যদি আমর! বিজয়ী হই, 
তবে নিশ্চয় আখাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক আছে” । ১১9 । সে বলিল, “হা, তবে 
অবশ্য তোমর! আমার সান্িধ্যবর্তাদিগের অন্তর্গত।” ১১৫ | তাহার! বলিল, “হে মুসা, 
আমরা কি নিক্ষেপকারী হইব ?” %। ১১৬। সে বলিল, “তোমর। নিক্ষেপ কর” ; অনন্তর 


« কথিত আছে, যষ্টি অঙ্গগররূপ ধারণ করিয়া রাজ প্র।সাদকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়।ছিল। ইহ 
দেখিয়া ভয় পাইয়া ফেরওণ পলায়ন করে, তাহার অনুচর এবং প্রজাবর্গও পলাইয়| যায়। প্রস্থানকালে 
পঁচিশ সহন্ব লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। তথন ফেরওণ আন্তনাদ করিয়। বলে, “হে মুদা, আমি শপথ 
করিয়! বলিতেছি, তুমি ঈশ্গরের প্রেরিত, স্বীয় যষ্টিকে সংবরণ কর, আমি তোমার প্রতি বিশাস স্থাপন 
করিলাম, এবং এন্সায়েলজাতিকে তোনার ভন্তে সমর্পণ করিতেছি (৮ ইহ! গুনিয়। মুন! অজগরের 
পুচ্ছ গ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাং তাহ। দণ্ডে পরিণত হইল । তখন ফেরওণ পুনবর্নার সি"ভাসনে আরোহণ 
করিয়! বলিল, “তোমার অন্য কিছু অলৌকিকতা থাকলে প্রকাশ কর 1” মুসা বলিলেন, “আরও আছে।” 
তখন দঙ্দিণ হন্ত কদেশে স্থাপন করিলেন । ' (ত,হে।,) 


1 মহাপুরুষ মুল! কপিশবর্ণ ছিলেন । নিজের হন্ত কে স্থাপন করিয়। বাঠির করিলে, সেই হস্তের 
জ্যেতি লুষের জ্যোতি অপেক্ষা উজ্জ্বল হইত । তখন মুস। স্বীয় হস্ত কে স্থাপনপূর্র্বক বাহির করিলেন, 
হস্তের জ্যেতি ধক ধক করিয়! জ্বলিতে লাগিল। পুনন্দার ৩াঁহ। কে স্থাপন করিরা বাহির 
করিলেন, পুর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ফেরওণ এই ব্যাপার দেখিয়৷ মগ্ত্রিবর্গের সঙ্গে মুলার সম্বন্ধে পরামর্শ 
স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। (ত, হো, ) 

| কথিত আছে, এল্লজ।লিকদিগের মধ্যে দলের চারিজন প্রধান লোক ছিল। সাধুর ও আজুর 
নামক ছুই জাত। এবং হত হত ও মসফ। নামক ছুই বাক্তি। এই চারি ব্যক্তির একজন নেতা ছিল, 
তাহার নাম শমুন। মুলার সময়ে সে দেশে যেমন ন্্রঞজালিক লোক ছিল, এরূপ কোন সময়ে ছিল 
ন।। কেহ বলেন বার হাজার, কেহ বলেন সন্তোর হাঞ্জর জাদুকর সেসরে ফেরওণের আজ্ঞানুসারে 
উপস্থিত হইয়াছিল। সাবুর ও আব্ুর কোন অলৌকিক উপায়ে জানিতে পারিয়াছিল যে, মুস। 
যখন নিদ্রিত হন, তখন তাহার পার্শ্বে দণ্ড অজগররূপ ধারণ করিয়া প্রহরীর কার্ধা করে। তাহার! 
গোপনে অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিল, তাহাতে উহাকে তাহার প্রেরিতত্বের নিদর্শন 
ভাবিয়| বিশেষ ভীত ও চিন্তিত হইল। যখন ফেরওণ মন্থীক্সা মুসাকে ডাকাইয় পরন্রজালিকদিগের 
নিকটে তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়। প্রকাশ করিতে অনুমতি করিল, তখন এন্্জালিকগণ দণ্ড ও রজ্ছু 
সকল প্রান্তরে আনিয়া উপস্থিত করিয়া আপনাদের বিদ্া-প্রকাশে উদ্যত হইল। ফেরওণ কৌতুহলা- 


শুর এরাফ ১৮৫ 


তাহারা নিক্ষেপ করিল, তখন লোকের চক্ষে জাদু করিল ও তাহাদিগকে ভয় দেখাইল, 
এবং এক মহ! ইন্্রজাল উপস্থিত করিল *। ১১৭। এবং আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ 
করিলাম যে, স্বীয় যষ্টিকে তুমি নিক্ষেপ কর? অনস্তর তাহারা যে মায়া স্থাপন করিতেছিল, 
উহা! অকন্মাৎ তাহ! গিলিয়া ফেলিতে লাগিল ধ'। ১১৮। অবশেষে সত্য প্রমাণিত 
হইল ও তাহার] যাহ! করিতেছিল, মিথ্যা হইল। ১১৯। অনস্তর সেই স্থানে তাহারা 
পরাজিত হইল, এবং নিকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল। ১২০। এবং ধন্দ্রজালিকগণ প্রণত 
হইয়া পড়িল। ১২১।+বলিল, “আমর। বিশ্বপালকের প্রতি ও মুসা ও হারুণের প্রতি- 
পালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম ।” ১২২1+ফেরওণ বলিল, “তোমা 
দিগকে আজ্ঞা-প্রদানের পূর্বের তোমরা তত্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, নিশ্চয় ইহা 
প্রতারণা ; এই নগরেতে তোমরা এই প্রবঞ্চনা করিয়াছ যে, তোমরা এস্বান হইতে 
এস্কানের অধিবাসীদগকে বাহির করিবে, অতএব সত্তর তোমর। জানিতে পাইবে %। 
১২৩। অবশ্য আমি তোমাদের হস্ত ও তোমাদের পদ বিপরীতভাবে ছেদন করিব, & 
তৎপর একযোগে অবশ্য তোমাদিগকে শূলে স্থাপন করিব” । ১২৪। তাহার! বলিল, 
“নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী । ১২৫ | এবং আমরা যে স্বীয় 
প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি, যখন তাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তুমি আমাদিগের প্রতিবন্ধক হইতেছ তাহা নহে, (উহার 
প্রতিদ্বন্বী ) হইতেছ; হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি ধৈষ্য স্থাপন কর 9 
888 মোসলমান ( হার ) কালগ্রন্ত করিও”। ১২৬। এ র, ১৪, আ, ১৭) 


শীল পপি পতি পা শী শশা শশী সপ — 


ক্রাস্ত হইয়া সিংহাসনে বসিল। সহ্মন সহম্ব লোক দর্শন করিবার জগ্য সমবেত হইল। এক পাশে 
এন্পদ্গালিকগণ, অপর পার্থে মুসা ও তাহার ভ্রাতা ও প্রচারবন্ধু হারুণ দণ্ডায়মান হইলেন। (ত, হেঁ, ) 

* এল্রজালিকগণ স্থূল রজ্জুসকল ও যষ্টিদকল বর্ণরঞ্জিত ও শুশ্যগ্ভ করিয়| পারদপূর্ণ করিয়াছিল। 
রৌস্্রের উত্তাপে পারদ স্ফীত হইয়। উঠিলে নেই সকল রজ্জু ও যষ্টি স্পন্দন করিয়! সর্পের শ্যায় পরস্পরকে বেষ্ঠন 
করিতে লাগিল । তফ সির অয়লোন্মানিনামক গ্রন্থে উল্লিধিত হইয়াছে যে, মৃত্তিকার নিয়ে গর করিয়া অগ্নি 
প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, নিয় হইতে অগ্নির উত্তাপ, উপর হইতে সুর্য্যের উত্তাপ লাগিয়া সে সকল রজ্জব ও যষ্টি 
স্পন্দন করে ও সমুদায় প্রান্তর যেন সর্পে পরিপূর্ণ হয়। (ত; হে) 

1 উশ্রজালিকগণ যে রজ্জব ও যষ্টিপুঞ্জকে প্রবচন! করিয়! দেগাইতেছিল, সেই সমস্তকে সেই অঙ্গ 
ভক্ষণ করিয়! ফেলিল। ইহ! দেখিয়। লে।ক সকল পলায়ন করিতে লাগিল, বহু লোক ভয়ে প্রাণত্যাগ 
করিল। অনস্তর মুসা অজগরকে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ সে যষ্টি হইল। ঈগর এন্সজালিকদের সমুদায় 


রজ্জু ও যষ্টিকে বিলুপ্ত করিলেন । (ত, হো, ) 
{ অর্থাৎ তোমরা মিলিয়া এই চক্রান্ত দ্বারা নগরের আধিপত্য গ্রহণ করিতে চাহিতেছ, ফেরওণ 
এই কথা| বলিয়া সেই সকল লোককে শক্ত স্থির করিয়াছিল । (ত, ফা,) 


$ “বিপরীতভাবে ছেদন করিব,” ইহার অর্থ, একজনের হস্ত, অন্য একজনের পদ, এইরূপ এক 
একজনের এক এক অঙ্গ অমি ছেদন করিব । 
২৪ 


১৮৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং ফেরওণীয় সম্প্রদায়ের প্রধান লোকের! বলিল, “তুমি কি মুসা ও তাহার দলকে 
দেশে উপদ্রব করিতে এবং তোমাকে ও তোমার উপান্যর্দেবদিগকে ধ্বংস করিতে ছাড়িয়া 
দিতেছ?” নে বলিল, “এক্ষণ আমর! তাহাদের সন্তানদিগকে বধ করিব ও নারীগণকে 
জীবিত রাখিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর পরাক্রাস্ত” *। ১২৭। মুলা আপন 
দলকে বলিল, “ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় পরমেশ্বরেরই 
পৃথিবী, তিনি আপন দসদিগের যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী করেন; 
এবং ধন্মভীরু লোকদিগের জন্যই ( শুভ) পরিণাম” । ১২৮। তাহার! বলিল, “আমাদের 
নিকটে তোমার আগমনের পূর্বে ও আমাদের নিকটে তোমার আগমনের পর আমর! 
উৎপীড়িত্‌ হইয়াছি ।” নে বলিল, “অ।শ। আছে যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের 
শত্রুকে বিনাশ করিয়া! তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করিবেন; অবশেষে দেখ, 
তোমরা কেমন আচরণ করিতেছ”। ১২৯। (বর, ১৫, আ, ৩) 

এবং সত্য সত্যই আমি ফেরওণের দলকে দহুভিক্ষ দ্বারা ও ফল সকলের অপচয় দ্বার! 
আক্রান্ত করিলাম, তাহাতে যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে । ১৩০। অনন্তর খখন 
তাহাদিগের কল্যাণ উপস্থিত হইত, তাহার! বলিত, ইহ। আমাদের জন্যই, এবং যদি 
অকল্যাণ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত, তবে তাহারা মুস। ও তাহার সঙ্গীদের উপর 
অকুশল আরোপ করিত; জানিও, তাহাদের অকুশলারে।প ঈশরের প্রতি, ত্তিন্ন নহে; 
কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে ন। | ১৩.) এবং তাহারা খলিল, “তুমি নিদর্শন 
সকলের যে কিছু আমাদের নিকটে উপস্থিত করিবে যে, তদ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ 
করিবে; কিন্তু আমরা তোমার সম্বন্ধে বিশ্বাসকারী নহি।” ১৩২।" অনস্থর আমি 
তাহাদিগের প্রতি ঝটিক।, পঙ্গপাণ ও শলভ ও মগ্ডক এবং রে (এই ) ভিন্ন ভিন্ন 
নিদর্শন সকল প্রেরণ করিলাম ; পরে তাহার! অহঙ্কার করিল, এবং তাহার। অপরাধী 
দল ছিল | ১৩৩। এবং যখন তাহাদের উপর শাপ্তি উপস্থিত হইল, তখন তাহার! 


সস ir 


* ফেরওণ শিজের পূজাতে প্রজাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল, সে স্বয়ং নক্ষত্রের উপাসক ছিল। 
শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, সে খ্বীয় আকৃতির প্রতিম! সঞ্ল নিশ্মাণ করিয়া তাহার এক একটিকে পুজ। 
করিবার জন্য এক এক প্রজাকে প্রদান করিয়। বলিয়ছিল যে, তোমরা! এই মুর্তিকে অঙ্চন। কর, এ 
তোমাদিগকে শান্তি দান করিবে । সে বলিত, আমি সর্বোপরি তোমাদের ঈশ্বর, অন্য সকল ঈগর ক্ষুদ্র 
আমি শ্রেষ্ঠ । তজ্জন্য প্রধান প্রধান লোকের। মুসাকে ও তাহার দলস্থ এক্স।য়েলবংশীয় লোকদিগকে বধ 
করিতে প্রধান দেব ফেরওণের নিকটে প্রার্থন। করিল । (ত, হো) 

+ এন্রায়েলবংশীয় লোকদিগকে দেশে যাইতে ছাড়িয়। দিবার জন্য ফেরওণের সঙ্গে মহাত্মা মুসার 
চল্লিশ বৎসর বিরোধ করিতে হয়, ফেরওণ কিছুতেই সম্মত হয় নাই। মুসার অভিসপ্পাতে এই সকল 
বিপদ ঘটে, যধা--নীল নদীর জল রক্তে পরিণত হ্য়, শশ্তক্ষেত্র, উদ্যান ও আলয় সকল নষ্ট হইয়া যায়, 
পঙ্গপাল পড়িয়া ক্ষেত্রের অপচয় করে, লোকের শরীরে ও বন্ত্রে রাশি রাশি কীট জম্মে,; এইরূপ নান| 
দুর্ঘটনা হইলেও ফেরওণ গ্রাহা করে নাই। (ত, ফা,) 


সুরা এরাফ ১৮৫ 


বলিল, “হে মুসা, (ঈশ্বর ) তোমার নিকটে যাহা! অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের 
জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর; যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তিকে 
উন্মোচন কর, তবে অবশ্য আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাদী হইব, এবং অবশ্য তোমার 
সঙ্গে এায়েলসন্ততিগণকে প্রেরণ করিব” । ১৩৪। অনন্তর যখন আমি ভাহাদিগ 
হইতে সেই শাস্তি, কিছুকাল পর্যন্ত যে তাহার! তাহ প্রাপ্ত হইতেছিল, উন্মোচন 
করিলাম, তখন অকস্মাৎ তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল *। ১৩৫। অবশেষে আমি 
তাহাদিগ হইতে সেই প্রতিশোধ লইলাম, পরে তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমগ্ন করিলাম; 
যেহেতু তাহার! আম।র নিদর্শন সকলের প্রতি অসতা।রোপ করিয়াছিল ও তাঙার। তৎ- 
প্রতি উদাসীন ছিল। ১৩৬। এবং পৃথিবীর পূর্ব দিকের ও তাহার পশ্চিম দিকের যে 
স্থানে আমি সমুন্নতি বিধান করিয়াছি, যাহ।র। দুর্বল বলিয়। পরিগণিত ছিল, সেই দলকে 
তাহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি; এন্রাবেলসন্ততিগণের সঙ্গন্ধে, তাহার। যে ধৈধ্য ধারণ 
করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত, (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের শুভ বাক্য পূর্ণ হইয়াছে; 
এবং ফেরওণ ও তাহার দল যাহ। করিতেছিল ও যাহ। উঠাইতেছিল, আমি তাহ! বিনষ্ট 


* কণিত আছে যে, সপ্তাহ কাল অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইয়াছিল, মেপরের আদিনিবাসী কিবতি 
জাতির গৃহে জল প্রবেশ করিয়াছিল, শিশুগণকে উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলকে জলে 
দণ্ড।য়মান থাকিতে ভইয়াছিল। অবশেষে তাহার! নিরুপায় হইয়। ফেরওণের আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তাহাতেও নিরাশ হয়। পরে মচাপুরুষ মুসার নিকটে যাইয়া বলে, “আমাদিগকে এই বিপদ হইতে 
মুক্ত করিবার জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, আমরা ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিব ।” তখন মুসার 
প্রার্থনায় সেই মহাবুষ্টির নিবৃত্তি হইল, ক্ষেত্রের জল শুকাইয়া গেল, প্রচুর শস্ত জন্মিল । পুনর্ববার 
তাহার! ধর্ম অস্বীকার করিল, এবং বলিল, “ইহা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে ।” তখন ঈশ্বর তাহাদের প্রতি 
পঙ্গপ।ল প্রেরণ করিলেন, তাহাতে অধিকাংশ শস্তন্ষেত্র বিনষ্ট হইল। তাহার! পুনর্ববার মুসার শরণাপন্ন 
হইয়! শপথপুর্বক বলিল, “এই বিপদ্‌ হইতে আমরা মুক্ত হইলে তোমার ঈশ্বরের অনুগত হইয়া 
থাকিব ।” তৎপর পঙ্গপাল চলিয়া গেল। ক্ষেত্রে কিয়দংশ শস্ত অবশিষ্ট ছিল, তাহারা তাহা দেখিয়। 
বলিল, “আমাদের উপজীবিকার জন্য ইহাই যথেষ্ট ।” পুনর্কার তাহারা ঈশ্বরকে অঙ্দীকাঁর করিল, 
তখন শলভ উৎপন্ন হইয়া, যাহা কিছু শস্ত অবশিষ্ট ছিল, বিনাশ করিল। আবার তাহার] মুসার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া ধৰ্ম্ম স্বীকার করিল, তাহাতে শান্তির অবদান হইল। তখন তাহারা! বলিল, “মুসা, 
আমর! নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়।ছি যে, তুমি উন্রজালিক বিদ্যায় অতিশয় পটু।” পুনর্ববার ঈশ্বর তাহাদের 
প্রতি ভেকের দল পাঁঠাইলেন। ভেক সকল তাহাদের অন্নস্থালীতে লাফাইয়া পড়িত, এক জন 
মুখব্য।দান করিয়া কথ! কহিতে প্রবৃত্ত হইলে মুখের ভিতরে- ভেক প্রবেশ করিত, কেহ শয়ন করিয়া 
আছে, এমন সময়ে তাহার বস্ত্র ভিতরে যাইয়া লুকাইয়া থাকিত। পুনব্বার দীনভাবে তাহারা মুসার 
নিকটে নিবেদন করিল, “আমরা এবার অবশ্য বিশ্বাসী হইব, আমাদিগকে এ বিপদ হইতে তুমি রঙ্গ 
কর।” তখন বিপদ্‌ দুর হইল। পুনর্ববার তাহার! অগ্রীন্থ করিল। তৎকালীন নীল নদের জল কিবতি- 
দের পক্ষে শোণিতের আকার ধারণ করিল ইত্যাদি । (ত, হো?) 


১৮৮ 7. _ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


করিয়াছি *। ১৩৭। এবং আমি এন্রায়েলস স্থানগণকে সাগর পার করাইয়াছিলাম; 
পরে আপন পুত্তলিকাদিগের সঙ্গে সহবাস করিতেছিল, এমন এক জাতির নিকটে 
তাহারা উপস্থিত হইল, বলিল, “হে মুসা, ইহাদিগের যেমন ঈশ্বর সকল আছে, তুমি 
আমাদের জন্য এরূপ এক ঈশ্বর প্রস্তুত কর ;” সে বলিল, “নিশ্চয় তোমরা ( এমন ) 
এক দল যে মূর্খতা করিতেছ '। ১৩৮। নিশ্চয় এই সকল লোক, ইহার! যাহাতে 
স্থিতি করে, তাহা অলীক, এবং যাহ! করিতেছে, তাহ] মিথ্যা” | ১৩৯ । সে বলিল, “আমি 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি তোমাদের উপাস্ত অন্বেষণ করিব? বস্তুর: তিনি সমুদায় জগ্যতের 
উপরে তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন । ১৪*। এবং (স্বরণ কর, ) যখন তিনি 
তোমাদিগকে ফেরওণীয় লোক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তাহার তোমাধিগকে 
কঠিন শাস্তি পহুছ।ইতেছিল, তোমাদের পুত্রসন্তানগণকে হত্যা করিতেছিল ও তোমাদের 
কন্তাদিগকে জীবিত রাখিয়াছিল, এ বিষয়ে তোমাদের প্রতিপালক হইতে কঠিন পরীক্ষা 
ছিল”। ১৪১ । ( র, ১৬, অ, ১২) 

'এবং আমি মুসার সঙ্গে ত্রিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, এবং দশ দিন সহ 
তাহ! পূর্ণ করিয়াছিলাম, পরে তাহার প্রতিপালকের চত্বারিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার পূর্ণ 
হইয়াছিল; এবং মুসা আপন ভ্রাতা হারুণকে বলিয়াছিল, “আমার দলে তুমি আমার 
স্থলাভিষিক্ত হও ও সদনুষ্ঠান কর, অত্যাচারীদিগের পথের অন্গসরণ করিও না” %। 


নিরিহ PAO TE PERE উই রস জি রী ০ পিপিপি পে আপনা mee te chm nin সা ০ পিপি আপা পপি 


* “যেস্থানে আমি সমুন্রতি বিধান করিয়াছি” অর্থাৎ তন্মধ্যে শামদেশ অন্তরে বাহিরে বহু উন্নত 
ছিল। (ত,ফ!,) 

এন্রায়েলবংশীয় লোকের! কিব তিদিগের অধীনত।য় বদ্ধ হইয়। অতিশয় দুর্ব্বণ ও দুর্দশাপন্ন হইয়া- 
ছিল; ফেরওণের ও তাহার অনুবন্তিগণের মৃতুর পর তাহ।র৷ মুক্ত হইয়। পূর্ব ও পশ্চিম দেশে আধিপত্য 
বিস্তার করে। তন্মধ্যে শাম দেশ প্রচুর শস্তোংপত্তি ও প্রেরিত পুরুষদিগের সমাগমের কারণ 
সর্ববাপেক্ষ। উন্নত ছিল। ফেরওণীয় লোকের! যে সকল গুহ, অট্টালিক। ও দুর্গাদি নিশ্মাণ ও উন্নত 
করিতেছিল, ঈশ্বর তাহ! বিনষ্ট করিয়াছেন । (ত, হো, ) 

+ মূর্খ লোকের! নিরাকারকে পূজা করিয়। সন্তষ্ট নহে। তাহারা যে পর্যন্ত সন্মুখে একটি মুঠি 
দেখিতে ন। পায়, সে পধাস্ত পরিতৃপ্ত হয় না। নিব্বোধ এআ।য়েলসস্ততিগণ কতকগুলি লোককে 
গাভী পূজ! করিতে দেখিয়! তৎপুজ।য় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছ। করিল। অবশেষে তাহার! হুবর্ণদ্বারা গোবৎস 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া পুজ। করিতে লাগিল । (ত, ফা) 

1 মহাস্ম! মুসা এস্ৰায়েলসন্তানদিগের নিকটে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, ফেরওণ নিধন 
হইলে পর ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমাদের জন্য এক গ্রন্থ আনয়ন করিব, তোমাদের যাহ। যাহ। প্রয়োজন, 
সেই গ্রন্থে স্পষ্ট ও বিস্তারিতরূপে লিশ্বিত থাকিবে । ফেরওণ জলমগ্র হইলে পর তাহারা সমুদ্র 
পার হইপ্। সেই গ্রন্থ চাহিলেন। মুসা পরমেখ্বরের নিকটে তাহার প্রার্থন৷ করিলে আদেশ হইল যে, 
ত্রিশ দিন রোজ! পালন করিয়া তুর গিরিতে আগমন করিও, তখন আমি তোমার সঙ্গে কথ। কছিব। 
মুসা তদনুসারে ত্রিশ দিন ব্রত পালন করিয়া তুর পর্ব্বতে : উপস্থিত হইলেন। অনশনজন্ত মুখে গন্ধ 
হইয়াছিল বলিয়| তিনি কুষ্টিত ছিলেন । তাহ! দূর করিবার অস্ত মুখ ধৌত করিলেন। ইহ! দেখিয়া 


সুর এরাফ Ss 


১৪২।, এবং যখন মুসা আমার নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইল ও তাহার প্রতিপালক 
তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন; সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখা দেও 
আমি তোমার প্রতি দৃষ্টি করি।” তিনি বলিলেন, “তুমি আমাকে কখনও দেখিবে না, 
কিন্তু পর্বতের দিকে দৃষ্টি কর, পরে যদি সে স্বস্থানে স্থিতি করে, তবে সত্তর তুমি 
আমাকে দেখিবে” অনস্তর যখন সেই পর্বতের দিকে তাহার প্রতিপালক প্রকাশিত 
হইলেন, তখন তাহাকে চূর্ণ করা হইল, এবং মুসা অচৈতন্তভাবে পড়িল; অবশেষে যখন 
ংজ্ঞা লাভ করিল, বলিল, “পবিভ্রত| তোমারই, (হে ঈশ্বর ) আমি তোমার নিকটে 
প্রত্যাগমন করিতেছি, এবং আমি বিশ্বানীদিগের প্রথম” * | ১৪৩। তিনি বলিলেন, 
“হে মুগা, সত্যই আমি মানবজাতির প্রতি স্বীয় সংবাদ প্রেরণ ও স্বীয় বাক্য ( কথনে ) 
তোমাকে স্বীকার করিয়াছি; অতএব আমি যাহা তোমাকে দান করিলাম, তাত! গ্রহণ 
কর, এবং কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত হও”। ১৪৪। এবং আমি সকল বিষয়ের উপদেশ ও 
সকল বিষয়ের বর্ণনা তাহার জন্য পট্রকে লিপি করিয়াছিলাম, পরে (বলিয়াছিলাম, ) তাহ 
সবলে ধারণ কণ, এবং আপন দলকে আদেশ কর, যেন তাহার উৎকৃষ্ট সকলকে গ্রহণ 
করে; সত্বর আমি তোমাদিগকে দুর্ব ত লোকদিগের আলয় প্রদর্শন করিব খ'। ১৭৫। 
যাহারা পৃথিবীতে অধথ। অহঙ্কার করে, সত্বর আমি তাহাদিগকে আপন নিদর্শনাবলী 
হইতে নিবৃত্ত রাখিব ; এবং যদি তাহার! সমুদায় নিদর্শন দর্শন করে, তাহাতে বিশ্বাস 


দেবগণ বলিলেন, “তোমার মুখে মুগন।ভির গন্ধ অনুভূত হইতেছিল, তুমি মুখ প্রক্ম।(লন করিয়া তাহা 
দুর করিলে কেন” তখন ঈশ্বর বলিলেন যে, উহার দণ্যশ্ববপ আরও দশদিন ব্রত পালন করিতে 
হইবে। (ত, হো, 

* পরমেশ্বর মহাপুরুষ মুসাকে এই অধিকাব দিয়াছিলেন যে, দেবতার মধ্যবপ্তিত্ব ব্যতিরেকে 
তিনি সাক্ষ।ৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিতে পারিয়াছিলেন। পরে ঈশ্বরদর্শনে তাহার 
অভিলাষ হয়, দর্শনের তেজ সহ করিতে পারেন নাই, ঈশ্বরের জ্যোতি পর্বতের দিকে প্রকাশ পাইয়া 
ছিল, পৰ্ধত চূর্ণ হইয়া গেল, মুসা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। ইহ! দ্বারা বুঝ। যায় যে, পৃথিবীতে 
ঈশ্বরদর্শন লোকের পক্ষে অসন্য হয়, পরলোকে সহ্য হইবে। (ত, হোঁ, ) 

+ জাদোল মনির গ্রন্থে উল্লিখিত, হইয়াছে যে, দশ খণ্ড কাষ্ঠপট্টকে বা! প্রস্তরপট্টরকে উপদেশ 
সকল অঙ্কিত ছিল। আমি তোমাদিগকে দুর্ব্‌ত্তদিগের আলয় নরক প্রদর্শন করিব ব| শামদেশে 
লইয়া গিয়। যে সকল পুরাতন লোক আমার আজ্ঞ| অমান্য করিয়াছিল, তাহাদের আলয় তোমাদিগকে 
দেখাইব, অথবা মেসরে ফেরওণ ও কিব তিগণ যে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের শৃষ্ত গৃহ প্রদর্শন 
করিব (ত; হোঁঃ) 

যে কার্য করিবার জন্ত আদেশ হইয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট বিষয়। যাহ! করিতে নিষেধ হইয়াছে, 
তাহা নিকৃষ্ট বিষয়। চূর্ব ত্রদদিগের গৃহ তৌমার্দিগকে দেখাইব, অর্থাৎ যদি তোমর! আজ্ঞাধীন না 
হও, তবে তোমাদিগকে এরূপ অপদস্থ করিব, যেমন শামরাজ্য কাড়িয়া লইয়! দুর্বভদিগকে 


? 
করিয়াছি । ভায়া 


১৯০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


স্থাপন করিবে ন।। যদি তাহারা প্রকৃত পথ দর্শন করে, তাহাকে পন্থারূপে গ্রহণ 
করিবে না, এবং যদি তাহার! ভ্রান্তির পথ দর্শন করে, তাহাকে পন্থারূপে গ্রহণ করিবে ; 
ইহা এজন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তৎপ্রতি 
উদাসীন হইয়াছে । ১৪৬। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি ও পারলৌকিক 
সম্মিলনের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহাদের ক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইবে; 
তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহার বিনিময় ব্যতীত দেওয়া যাইবে না। ১৪৭। (র, ১৭, 
আ', ৬) 

এবং মুসার দল, সে চলিয়া গেলে পর, আপন আভরণ দ্বারা গোবৎসমৃত্ঠি নির্শ্মাণ 
করিল, তাহার শব্ধ ছিল; তাহারা কি দেখে নাই যে, নিশ্চয় সে তাহাদের সঙ্গে কথ। 
কহে ন। ও তাহাদিগকে কোন পথ প্রদর্শন করে ন! ; তাহাকে গ্রহণ করিল ও তাহার৷ 
অত্যাচারী ছিল * | ১৪৮। এবং যখন তাহারা আপন হস্তে অনুতপ্ত হইল + এবং 
দেখিল যে, নিশ্চয় তাহার! বিপণগামী হইয়াছে, তখন বলিল, “যদি আমাদের প্রতি- 
পালক আমাদিগকে দয়! ও আমাদিগকে ক্ষমা ন! করেন, তবে অবশ্য আমর! ক্ষতিগ্রস্ত- 
দিগের অন্তর্গত হই”। ১৪৯। যখন মুস। আপন দলের নিকটে ক্রুদ্ধ ও শোকার্তভাবে 
ফিরিয়া আসিল, তখন বলিল, “আমার অস্তে তোমর। যাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছ, 
তাহ! কদৰ্য্য; তোমর। কি আপন প্রতিপালকের আজ্ঞার সম্বন্ধে সত্বর হইলে 1” % এবং 


শপ শন পপি পা শপ কা 


+ এন্বায়েলবংশীয় লোকের! ফেরওণের অনুচরগণশের অজ্ঞাতসারে মেসর হইতে চলিয়! গেলেন। 
তাহার এই ছল করিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে বিবাহের উৎসব আছে, আমাদিগকে সেই 
উৎসবে যোগ দিতে হইবে । এই বলিয়। ফেরওণীয় সম্প্রদায়ের যাহ।দের সঙ্গে বন্ধুত। ছিল, তাহাদিগ 
হইতে অলঙ্কারাদি চাহিয়া! লইয়।ছিলেন; তাহার সাগর উত্তীণ ও ফেরওণ সদলে জলমগ্র হইলে 
পর, সেই সকল আভরণ তাহাদের হস্তে ছিল। যখন মুস1 তুর গিরির দিকে চলিয়া গেলেন, সামরি- 
নামক এক বাক্তি হারুণের নিকটে যাইয়া বলিল, “এন্বায়েল লোকদিগের হস্তে যে সকল অলঙ্কার 
আছে, তাহ। ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে পাপ।” ইহ। শ্নিয়। হারুণ সমুদয় অলঙ্কার তাহার 
নিকটে উপস্থিত করিতে সঙ্গীদিগকে অনুমতি করিলেন । তাহ! একত্র কর! হইলে তিনি সামরিকে 
বলিলেন, "তুমি এ সকল আতরণ আপন নিকটে গচ্ছিত রাখ।” স।মরি স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার সকল 
গ্রহণ করিল। সে সুনিপুণ ন্বর্ণকার ছিল, সেই সমুদায় ধাতুকে গলাইয়া একটি গোবৎদ নির্মাণ 
করিল, এবং এরূপ কৌশল করিল যে, সেই ধাতুময়ী মুর্তি গোবৎসের ম্যায় শব্দ করিতে লাগিল। 
ইহা! দেখিয়া! এন্সায়েলবংশীয় লোকের চমৎকুত হুইয়া সেই মুর্তিকে পুজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


( ত, হোঁ, ) 
+ “আপন হন্তে অনুতপ্ত হইল,” ইহার অর্থ এই যে, যেমন কেহ কোন বস্তু হন্তে প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ অনুতাপকে তাহার। প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হইল । (ত, হো) 


{ “তোমর! কি আপন প্রতিপালকের আজ্ঞার প্রতি সত্বর হইলে !” ইহার অর্থ, তোমর! ঈশ্বরের 
আজ্ঞার প্রতীক্ষ। করিয়৷ আমার আগমনের জন্য ধৈর্য্যধধারণ করিলে না, অবিলম্বে গোবৎসের পুজায় 


প্রবৃত্ত হইলে। (ত, হো) 


সুর! এরাফ 


সে সেই পট্টক সকল নিক্ষেপ করিল, এবং স্বীয় ভাতার মস্তক গ্রহণ করিল, তাহাকে 
আপনার দিকে টানিতে লাগিল; সে (হারুণ ) বলিল, “হে আমার মাতৃনন্দন, নিশ্চয় 
এই দল আমাকে দুৰ্ব্বল মনে করিয়াছে, এবং আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। 
অনস্তর আমাদ্ধারা তুমি প্রকে সম্থষ্ট করিও না, এবং আমাকে অত্যাচারীদিগের দল হৃক্ত 
করিও না”। ১৫০। সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে 
ক্ষমা কর, এবং আপন দয়ার মধ্যে আমাদিগকে প্রবিষ্ট কর; তৃষি'দয়ালুদিগের মধ্যে 
পরম দয়ালু । ১৫১। ( র, ১৮, আঁ, ৪) 

নিশ্চয় যাহারা গোবসকে ( উপাশ্তদেবরূপে ) গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি- 
পালক হইতে অবশ্য তাহাদের জন্য আক্রোশ পহুছিবে, এবং সাংসারিক জীবনে 
দুর্গতি হইবে; এইরূপে আমি অপলাপকারীদগকে প্রতিফল দান করি। ১৫২। 
এবং যাহার! দু ্ধর্শ্ম করিয়াছে, অবশেষে তাহার পর অন্ঠতাপ করিয়াছে, এবং 
বিশ্বাসী হইয়াছে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ, ) তাহার পর ক্ষমাশীল 
ও দয়ালু হন। ১৫৩। এবং যখন মুসার ক্রোধের শান্তি হইল, সে পট্টক সকল গ্রহণ 
করিল, তাহার লিপির মধ্যে উপদেশ ছিল, এবং যাঁভার। আপন গ্রতিপালককে ভয় 
করে, তাহাদের জন্য দয়! ছিল। ১৫৪। এবং মুদা আপন দল হইতে সন্তোর জন 
পুরুষকে আমার অঙ্গীকারের জন্য মনোনীত করিল; অনন্থর যখন তাহাদিগকে 
কম্প আক্রমণ করিল, মে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, যদি তুমি ইহাঁদিগকে ও 
আমাকে ইতিপূর্বে হত্য। করিতে ইচ্ছা করিতে, (ভাল ছিল?) আমাদের নির্বোধ 
লোকের! যাহ! করিয়াছে, তঙ্গন্য কি আমাদিগকে তুমি বধ করিতেছ? ইহা তোমার 
পরীক্ষা ভিন্ন নহে; এতদ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছ। হয়, বিশ্রান্ত কর, এবং যাহাকে 
ইচ্ছ। হয়, পথ প্রদর্শন করিয়া থাক। তুমি আমাদিগের বন্ধু, অতএব আমাদিগকে 
ক্ষম। কর ও আমাদিগকে দয়| কর, এবং তুমি ক্ষমাশীপদিগের যধো শ্রেষ্ট *। ১৫৫। 
এবং আমাদের জন্ত তুমি ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ লিপি কর, নিশ্চয় আমরা 
তোমার দিকে ফিরিয়া আসিয়াহি |” তিনি বলিলেন, “আমার শান্তি আমি যাহাকে 
ইচ্ছ। হয়, তাহার প্রতি পহুছাইয়। থাকি, এবং আমার দয়! সমুদায় বস্তুকে ঘেরিয়! 
রহিয়াহে। অনম্তর আমি, যাহার! ধম্মভীরু হয় ও দকাত দান করে, এবং যাহারা 
আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বান স্থাপন করে, তাহাদের জন্ত তাহা ( সেই দয়! ) 


১৯১ 


% মহাপুরুষ মুনা মণ্ডলীর প্রধান সত্তোর ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার! 
ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “যে পধাস্ত ঈশ্বরদর্শন না! হয়, সে পযাস্ত আমর! বিশ্বাস 
করিব না।” এই কথার পরই তাহাদের উপর বিদ্যুংপাত হয়, কাপিতে কাপিতে তাহারা তা? 
করেন। মহাজ্সা মুসা তদ্ধপ প্রার্থনা করেন, তাহাতে তাহার! জীবিত হইয়া উঠেন। এই ঘটন। 
গোবৎস-পুজার পূর্বের বা পরে হইয়া! ছিল। (ত, ফা) 


১৯২ _. কোর্-আন্‌ শরীক 


অবস্ত লিখিব” * | ১৫৬। + যাহারা স্থসংবাদদাতা অশিক্ষিত প্রেরিত পুরুষের অনুসরণ 
করে, তাহারা আপনাদের নিকটে তওরাত ও ইঞ্জিলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই 
(হজরতের বর্ণনা) গ্রাঞ্থ হয়। সে তাহাদিগকে বৈধ বিষয়ে আদেশ করে, অবৈধ বিষয় 
হইতে নিবৃত্ত করে ও তাহাদের জন্য শুদ্ধ বস্তু বৈধ এবং তাহাদের সম্বন্ধে অশুদ্ধ বস্ত 
অবৈধ করে; অপিচ তাহাদের ভার ও গলবন্ধন, যাহ! তাহাদের উপরে আছে, তাহাদিগ 
হইতে দূর করে। অতএব যাহার! তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাহাকে সম্মান 
করে ও তাহাকে সাহাযা দান করে, এবং যাহা তাহার সঙ্গে অবতারিত হইয়াছে, সেই 
জ্যোতির অনুসরণ করে, ইহারাই তাহারা, যে মুক্তি পাইবে 1; ১৫৭। (র, ১৯, আ, ৬) 

তুমি বল, হে লোকপদকল, স্বর্গ ও পৃথিবী যাহার রাজত্ব, সত্যই আমি তোমাদের 
সকলের নিকটে সেই ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত; তিনি ব্যতীত উপান্ত নাই, তিনি প্রাণ 
দান ও প্রাণ হরণ করেন। অতএব তোমর। ঈশ্বরের প্রতি ও তাহার সেই অশিক্ষিত 
তত্ববাহক প্রেরিত-পুরুষের প্রতি, যে ঈশ্বরের প্রতি ও তাহার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস 
করিতেছে, বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাহার অনুসরণ কর; তাহাতে তোমরা পথ প্রাপ্ত 
হইবে | ১৫৮। মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল আছে যে, তাহার! সত্য ভাবে পথ 
দেখাইয়। থাকে, তৎসহ বিচার করে 41 ১৫৯। এবং আমি তাহাদিগকে দ্বাদশ বংশ 
ও দলে বিভক্ত করিয়াছিলাম; এবং আমি মুসার প্রতি, যখন তাহার নিকটে তাহার 
দল জল প্রার্থনা করিয়াছিল, প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি প্রপ্তরকে স্বীয় দণ্ড 


* মহাপুরুষ মুনা আপন মণ্ডলীর সম্বন্ধে এহিক পারত্রিক কল্যাণের জন্য যে প্রার্থন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য হয়তো এই হইবে যে, তাহার মণ্ডলী যেন ইহপরলোকে অগ্রগণ্য হয়। 
তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, “আমার কৃপা ও শাস্তি বিশেষভাবে কোন দলের প্রতি নহে ।” যাহাকে 
ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর তাহাকে শাস্তি দন করেন, এবং তাহার কৃপার দ্বার সকলের জগ্য মুক্ত । কিন্তু সেই 
বিশেষ কৃপা তাহাদের জন্য লিপিবদ্ধ আছে, বাহার পরমেশ্বরের সমুদায় কথা বিশ্বাস করেন। 

(ত,ফা,) 

+ কতাদ!| নামক একজন সাধুপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, “ইনুদি ও ঈসায়ী লোকেরা এই করুণার 
প্রার্থী হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘আমর! নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও ধন্দার্থ 
দান করিয়া থাকি, অতএব আমাদের এই করুণায় অধিকার আড়ে'।” ঈশ্বর তাহাদিগকে নিরাশ 
করিয়। বিশেষ সপ্প্রদায়ের প্রতি বিশ্ষে করণ! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিষয়বিরাগী 
বিশ্বাসী লোকের জন্য আমি স্বীয় করুণা লিখিয়া থাকি। “প্রেরিতপুরুষ” অশিক্ষিত, এইই উক্তি হবার! 
হজরত মোহন্মদকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। লেখ! পড়া ন! জানিয়াও তাহার প্রচুর জ্ঞান ছিল, এই 


তাহার শ্রক অলৌকিকতা । (ত, হো) 
| ইহারা সেই লোক ছিল, যে হজরতের নিকটে বাইয়া ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, যথা--সলামের 


পুত্র আবদোল্পা প্রভৃতি । (ত,কা,) 
এই হুয়ার ১৫৯, ১৬, ১৬১ আয়তের ধতিহাসিক তত্ব বকর হুরায় বিবৃত হইয়াছে। - 


সরা এরাফ হা 


হারা আঘাত কর। অনন্তর তাহা হইতে দ্বাদশ প্রন্রবণ নিঃসৃত হইল, নিশ্বয় প্রত্যেক 
ব্যক্তি আপনাদের জলাশয় চিনিয়া লইল; এবং তাহাদের উপর আমি বারিবাহকে 
চন্ত্রাতপ করিযাছিলাম ও তাহাদের প্রতি মান্না মলওয়াকে অবতারণ করিয়াছিলাম, 
( বলিয়াছিলাম, ) আমি যে শুদ্ধবস্ত জীবিকারূপে তোমাদিগকে দান করিলাম, তাহ 
ভক্ষণ কর; তাহারা আমার প্রতি অত্যাচার করে নাই, কিন্তু আপন জীবনের প্রতি 
অত্যাচার করিতেছিল। ১৬০। এবং (স্মরণ কর, ) যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে, 
এ গ্রামেতে বাস কর ও ইহার যথা ইচ্ছা তোমর! ভক্ষণ কর ও বল, পাপ নিবৃত্ত হইল, 
এবং প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ তোমাদের 
জন্য ক্ষমা করিব, অবশ্য আমি হিতকারীদিগকে অধিক দান করিৰব। ১৬১। অনন্তর 
তাহাদিগের মধ্যে যাহার! অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হয় নাই, 
তাহার! এরূপ কথার পরিবর্তন করিল; অবশেষে তাহারা যে অত্যাচার করিতেছিল, 
তজ্জন্ত আমি স্বৰ্গ হইতে তাহাদিগের উপর শান্তি প্রেরণ করিলাম । ১৬২। ( র, ২০১ 
আ, ৫) 

এবং তুমি (হে মোহম্মদ, ) সেই গ্রামের বিষয়ে, যাহ! সাগরকুলে ছিল, তাহাদিগকে 
প্রশ্ন কর, যখন তাহার! শনিবাসরে সীম। লজ্ঘন করিত; যে দিন তাহাদের শনিবাঁসর, 
তখন তাহাদের মৎস্য সকল প্রকাশ্তভাবে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত ; এবং যেদিন 
তাহারা শনিবাসর করিত না, তাহাদের নিকটে আসিত না। এইরূপ তাহার! দু্ধর্শ 
করিতেছিল বলিয়া আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেছিলাম * । ১৬৩। এবং যখন 
তাহাদিগের একদল বলিল, “কেন তোমর! সেই দলকে উপদেশ দিতেছ? ঈশ্বর তাঁহ।- 
দিগের বিনাশকারী, অথবা তিনি তাহাদিগের কঠিন দণ্ডের দগ্ডদাতা 7” তাহার! বলিল, 


টি শশী পাশিপপপপাশা এ শাপিপাশিপতাপিশী শা 23৬ 


+ সেই গ্রামের নাম আয়ল। ছিল! উহা! মদয়ন ও তুর এই ছুই স্থানের মধাবর্তী ভিবরিয়।- 
সাগরের কুলে ছিল। সেই গ্রামনিবাসিগণ তওরাতের বিধির অনুসরণ করিয়া চলিত। তাহাদের 
কর্তবোর মধ্যে শনিবারের সম্মান করা একটি কর্তব্য ছিল। সে দিবস মংস্ত শিকার কর! ও বিষয়- 
কর্ণ্মে লিপ্ত হওয়। নিষেধ ছিল। তাহার! ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়। মহাপুরুষ দাউদ কর্তৃক 
তিরন্কৃঠ হয়। পরমেশ্বর ইছদিদিগের ঢুক্ষিয়। প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্ঠে হজরতকে বলিলেন যে, 
“তুমি শ্রস্থাধিকারীর্দিগকে প্রশ্ন কর” শনিবার দিন জলের উপর তাহাদের নিকটে মংস্য সকল 
ভানিয়| বেড়াইত, অন্য দিবস এরূপ হইত না। ইহ! দ্বার! ঈশ্বর তাহ।দিগকে পরীক্ষ! করিতেছিলেন। 
যখন আয়লানিবাসিগণ শনিবারে অনেক মতগ্ত দেখিত, তাহ। শিকার করিতে পারিত না, ধেষ্যধারণেও 
অক্ষম হইত। অনেক ভাবিয়! চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিল, সমুদ্রের কুলে গতর সুদ পুঙ্গরিগী খনন 
করিয়া সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া মেই লকল পু্করিণীর সঙ্গে যোগ করিয়া দিল। জেওয়।রের জলের 
সঙ্গে মতগ্ত সকল প্রণালী দিয়| গর্তে প্রবেশ করিলে তাহারা প্রণালীর মুপ জাল দ্বারা বদ্ধ করিয়া 
রাগিত; রবিবার দিন পুফরিণীতে দেই মংস্ত আবদ্ধ রাখিয়৷ পরে অনায়াদে শিকার করিয়া We 
পূর্তি করিত । | (ত, হোঁ, 

২৫ 
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“তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে মিনতি করিবার জন্য ( এই উপদেশ?) ভরসা যে, 
তাহার] ধর্শ-ভীরু হইবে" * | ১৬৪। অনস্তর যখন যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়। হইয়াছিল, 
তাহারা তাহা বিস্বৃত হইল; যাহারা দুঙ্ধর্শ হইতে নিবারণ করিতেছিল, তাহাদিগকে আমি 
মুক্তিদান করিলাম, এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদিগকে কঠিন শাস্তিদ্বার! 
আক্রমণ করিলাম, যেহেতু তাহারা কুকর্শ্ম করিতেছিল । ১৬৫। পরে যখন তাহারা যে 
বিষয়ে নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ের (পরিত্যাগে) অবাধ্যত। করিল; তখন আমি 
তাহাদিগকে বলিলাম, “তোমর! জঘন্য মর্কট হইয়! যাও” ণ'। ১৬৬। এবং (স্মরণ কর, ) 
যখন তোমার প্রতিপালক জ্ঞাপন করিলেন যে, অবশ্য তাহাদের উপরে কেয়ামতের দিন 
পর্যন্ত কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন, যেন তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি অর্পণ করে; & 
নিশ্চয় তোমার ঈশ্বর সত্বর শান্তিদাতা, এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী ও দয়াশীল। 
| ১৬৭। এবং আমি ধরাতলে তাহাদিগকে বহুদলে বিভক্ত করিয়াছি, তাহাদিগের 
(কতক লোক. সাধু ও তাহাদের কতক লোক এতন্তিন্ন ; এবং তাহাদিগকে আমি শুভ- 
শুভ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি, যেন তাহার! ফিরিয়া আইসে $। ১৬৮। অনস্তর তাহী- 
দিগের অস্তে স্থলবন্তী (অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত) হইল, গ্রন্থের স্বত্ব লাভ করিল; তাহার। এই 
নিকৃষ্ট জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করিতেছে, এবং বলিতেছে যে, আমাদের জন্য অবশ্য ক্ষম! 
আছে ; এবং যদি তাহাদের নিকট তৎসদূশ সামগ্রী উপস্থিত হয়, তাহার! তাহ। গ্রহণ 
করে। তাহাদের প্রতি কি গ্রন্থের অঙ্গীকার গৃহীত হয় নাই যে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য ভিন্ন 
বলিবে না? তাহাতে যাহা আছে, তাহার! পাঠ করিয়াছে, এবং ধশ্মভীরুদিগের জন্য 
পারলৌকিক আলয় উৎকৃষ্ট, পরস্ত তাভার। কি নুঝিতেছে ন।? ॥। ১৬৯। এবং যাার। 


* তাহাদের মধ্যে তিন দল ছিল, এক দল শিকার করিত, একদল নিষেধ করিত, এবং আর 
এক দল এ দুইয়ের কিছুই করিত ন। | কিন্তু যাহার! নিষেধ করিত, তাহ রাই শ্রেষ্ঠ ছিল। (ত, ফ।)) 

1 নিষেধকারী লোকের! শিক্কারীদিগের সঙ্গে মিলিত হইত না, আপনাদের ও তাহাদের ভবনের 
মধ্যে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছিল, যেন তাহাদের সঙ্গে দেখ! সঙ্গাং না হয়। এক দিন তাহারা 
প্রাত:কালে গাত্রেখান করিয়| শিকারীদিগের কোন কথা শুনিতে পাইল না। প্রাচীরের উপর 
হইতে দৃষ্টি করিয়। দেখিল যে, প্রত্যেক গৃহে বানর বিরাজ করিতেছে । সেই মর্কটে পরিণত লোক 
সকল আপন প্রতিবেশীদিগের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়। দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অবশেষে 
তাহার! অতি দুরবস্থায় তিন দিনের মধ্য প্রাণত্া।গ করিয়াছিল । (ত, হো, ) 

1 তওরাত গ্রন্থে ইছদিদিগের সন্বদ্ধে উক্ত হইয়াছে যে, যগনতে।সর। তওরাতের বিধি অমান্য করিবে, 
তখন হুতোমাদিগের উপর অন্ত লোক পরাক্রান্ত হইবে ও তোমর] কেয়ামত পধ্যস্ত হীনাবস্থায় থাকিবে। 


এক্ষণ কোথাও ইছদিদিগের আধিপত্য নাই, তাহ।রা:অন্য জাতির প্রজ! হইয়া অছে। (ত, ফ।,) 
$ ইহছুদিগণ ভাগ্যহীন হইল, তাহার আয়কলহে প্রবৃত্ত হইয়| নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হুইয়। পড়িল, 
এবং তাহাদের ধর্ম্মও বিভিন্ন হইল। (ত, কা) 


॥ পরবর্তী ইছদিগণ তওরাত গ্রন্থ শিক্ষ/ করিয়া উৎকোচগ্রহণপুর্বক তাহার বিধির ব্যতিক্রম 


শর এরাফ Sl 


গ্রন্থ অবলম্বন করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, নিশ্চয় আমি সেই সাধুদিগের 
পুরস্কার বিনষ্ট করি না। ১৭০। এবং (স্মরণ কর, ) যখন আমি তাহাদিগের উপরে 
পৰ্ব্বত উঠাইয়াছিলাম, যেন তাহা চন্দ্ৰাতপ ছিল ও তাহার| মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয় 
তাহ তাহাদের উপর পতিত হইবে; (আমি বলিয়াছিল।ম, ) তোমাদিগকে যাহা দান 
করিতেছি, দৃঢ়তাসহকারে গ্রহণ কর, এবং যাহ! ইহাতে আছে, স্মরণ কর, ভরসা যে 

রক্ষা পাইবে | ১৭১1” (রর, ২১ অ, ৯, ) 
এবং (স্মরণ কর, ) যখন তোমার প্রতিপালক আদমের সম্তানগণ হইতে তাহাদের 
গুরদজাত তাহাদের সন্তানগণকে গ্রহণ করিলেন ও তাহাদের জীবনসধন্ধে তাহাদিগকে 
সাক্ষী করিলেন যে, “আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি?” তাহার! বলিল, “সতা, 
আমরা সাক্ষী হইলাম ;" ( ইহ্‌! এজন্য ) যেন কেয়ামতের দিনে তোমর। না বল যে, 
“নিশ্চয় আমরা এবিষয়ে উদাসীন ছিলাম” । ১৭২ । + অথবা বল যে, “পূর্ব্ব হইতে 
আমাদের পিতৃপুরুষগণ অংশী স্থাপন করিয়াছেন, তদ্টিন্ন নহে, এবং আমর তাহাদের 
পশ্চাদ্বর্তী সন্তান হই ; অনন্তর ভ্রষ্টাচারিগণ যাহ। করিয়াছে, তজ্জন্য কি তুমি আমাদিগকে 
বিনাশ করিতেছ ?” * | ১৭৩। এবং এই প্রকার আমি নিদর্শন সকল বাক্ত করি, এবং 
ভরসা যে, তাহারা! ফিরিয়া আসিবে ণ | ১৭৪ | এবং যাহাকে আমি স্বীয় নিদর্শন সকল 
প্রদান করিয়াছিল।ম, পরে তাহ! হইতে যে সে বহিগঁত ভইল, অবশেষে শয়তান তাহার 
অন্থসরণ করিল, পশ্চাৎ পথভ্রান্তদিগের অন্তত হইল, তাহার বৃত্তান্ত তুমি ইহাদের 
নিকটে পাঠ কর। ১৭৫। এবং যদি ইচ্ছ! করিতাম, অবশ্য তাহাকে উহার সঙ্গে উন্নত 
রিয়ছিল; তাহারা বলিত যে, আমাদের দিবাভাগের পাপ রাত্রিতে, রাত্রিকালের পাপ দিবাভাগে 
ক্ষমা হইয়া! থাকে । তাহারা পাপ ভাগ ও অনুতাপ করিত নাঁ। “৩২সদৃশ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত উৎকোচের 
য় সামগ্রী উপস্থিত হইলেই গ্রহণ করিত। (ত, হো) 
* পরমেশ্বর আদমের ওরস হইতে তাহার সম্ভন সকল ডংপাদন করিয়।ছেন। তাহাদিগকে 
আপনার দাস বলিয়া! গ্রহণ করিয়া, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, এ বিষয়ে সকলকে অঙ্গীকারে বন্ধ করিয়া, 
ছিলেন। পরে লোক সকল অংশিবাদী হয়। এই আয়ত ও পূর্ববর্তী আয়তের তাৎপর্য এই যে, 
ঈশ্বরকে মান্ত করিতে প্রতোক ব্যক্তি নিজেই উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে পিতৃপিতামহের সঙ্গে কোন সন্বদধ 
নাই। পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিলেও, পুত্রের উচিত যে, অংশিবিহীন অদ্বিতীয় ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী হয়। যদি কেহ বলে যে, সেই অঙ্গীকার তো আমাদের স্মরণ নাই, অতএব তদ্বিষয়ে 
আমাদের কি প্রয়োজন? তবে ইহা জানিবে যে, তাহার চিহ্ন প্রত্যেকের অন্তরে আছে; প্রত্যেক 
রসনা ব্যক্ত করিয়াছে যে, সকলের স্রষ্টা একমাত্র ঈশ্বর, সমুদায় জগৎ একথা প্রচার করিতেছে। যাহারা 
ঈশ্বর স্বীকার করে না, অথবা অংশী স্থাপন করে, তাহার! স্বীয় নীচ বুদ্ধির অনুসরণে তাহ! করিয়া 
থাকে, নিজেই সেই সকল লোক মিথ্যাবাদী হয়। (ত; ফা) 
+ ইছদিদ্িগকে এই ইতিহাস শুনান হয়, অংশিবাদীদিগের ন্যায় তাহীরাও অঙ্গীকার ভঙ্গ 


( ত, ফা, ) 
করিয়াছিল। 


১৯৬ কোর্‌-আন্‌ শরীফ ক 


করিতাম, কিন্ত সে নিয়দিকে ঝুকিয়া পড়িল, এবং আপন ইচ্ছার অনুসরণ করিল ; অতএব 
তাহার অবস্থা কুকুরের অবস্থার স্তায়। যদি তাহার উপরে ভারার্পণ কর, সে লোলজিহ্ব 
হইবে, কিংবা যদি তাহাকে ছাড়িয়া দেও, সে লোলজিহ্ব হইবে; যাহার। আমার নিদর্শন 
সকলের প্রতি অসত্য।রোপ করিয়াছে, সেই দলের এই অবস্থা হয়। অনন্তর তুমি এই 
ইতিহাস বর্ণন কর তাহাতে তাহার! চিন্তা করিবে * | ১৭৬। যাহারা আমার নিদর্শন 
সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও আপন জীবনের প্রতি*অত্যাচার করিতেছে, 
লেই দল দুরবস্থাপন্ন । ১৭৭। ঈশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন, সে পরে পথ প্রাপ্ত 
হয়, এবং তিনি যাহাদিগকে বিভ্রান্ত করেন, অনন্তর ইহার! তাহারাই যে ক্ষতিগ্রস্ত। 
৷ ১৭৮। এবং সত্য সত্যই আমি দানব ও মানবের অধিকসঙ্খাককে নরকের জন্য সৃষ্টি 
করিয়াছি; তাহাদের জন্য অন্তঃকরণ আছে, তদ্দার। তাহার! বুঝিতে পারে না, তাহাদের 
জন্ত চক্ষু আছে, তদ্দ্ার। দর্শন করিতে পায় না. তাহাদের জন্য কর্ণ আছে, তদ্দার তাহারা 
শুনিতে পায় না; তাহারা চতুষ্পদ-সদৃশ, বরং তাহারা পথভ্রান্ত, ইহারাই তাহ।রা যে 
উপেক্ষাকারী | ১৭৯। এবং ঈশ্বরের জন্য উত্তম নাম সকল আছে, তোমরা! তৎসহকারে 
তাহাকে আহ্বান কর, এবং যাহার! তাহার নামেতে কুটিলত। করে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
কর; তাঁহার! যাহা করিতেছে, অবশ্য তদ্দিনিময় প্রদত্ত হইবে *। ১৮০। এবং 
তাহাদের মধ্য হইতে এক দল আমি স্বষ্টি করিয়াছি যে, সত্যসহকারে তাহার] পথপ্রদর্শন 
করে ও তত্সাহায্যে বিচার করিয়া থাকে | ১৮১। (রর, ২২, আ ১০ ) 


* মহাপুরুষ মূসার সৈশ্যদল এক বাদশার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্যে একজন 
অলৌকিক ক্ষমতাবান ফকির ছিলেন, তখন বাদশ। তাহার নিকটে সাহা যা প্রার্থনা করিলেন। ফকির 
তাহাকে সাহাধা করিতে অন্তরে নিষেধ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর বাদশা ফকিরের স্ত্রীকে ধন দ্বার 
বশীভৃত করিলেন, দে স্বামীকে সম্মত করিয়া বাদশার নিকটে পাঠাইয়। দিল। ফকির কোন 
অলৌকিক ক্রিয় করিতে অক্ষম হ্ইয়! বাদশ।কে এই চক্রান্ত করিতে বলিলেন যে, কতকগুলি কুলট! 
স্ত্রীলোক মুলার সৈম্্দলের মধ্যে পাঁঠাইয়! দেও, সৈন্যগণ তাহাদের সঙ্গে বাডিচারে প্রবৃত্ত হইলেই 
ছুর্দশাপন্ন হইবে। পরমেশ্বর মুপার পুণোর অনুরোধে এই ফড়যন্ত্র বিফল করিয়া বড়যন্ত্রকারীকে 
বিড়প্বিত করিলেন । ইহকালে ব| পরকালে তাহার এই শান্তি হইল যে, কুকুরের শ্যায় জিহব। মুখ 
হইতে বাহির হইয়| পড়িল। উচ্চ জ্ঞান থাকিলে যখন প্রকৃতভাবে সেই জ্ঞানের অনুসরণ কর। হর, 
তখনই তাহার দ্বার। কাধ হইয়। থাকে । লোভমেহের বশবর্তী হইয়| সেই জ্ঞানকে কাধ্যে পরিণত 
করিতে চাহিলে কোন ফল হয় না, বরং তাহাতে শ্রান্ত কুকুরের অবস্থার তুলা অবস্থা হয়। লোভ 
অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানভারে আক্রান্ত হও ব! জ্ঞানশৃন্য হও, তোমার জিহ্বা বিস্তৃত হুইয়! 
পড়িবেই। (তফা,) 

+ অর্থাৎ পরমেশ্বর জান্মন্বরূপ বুঝাইয়া বলেন যে, উপাসনাকীলে আমাকে এই নামে আহ্বান 
করিও, কুটিল পথ আশ্রয় করিও না। ঈশ্বর থে গুণ বুঝাইয়া দেন ন|, তাহ। বলাই কুটিলতা। 
431 র (ত, ফা ) 


* সুরা এরাফ হু 


এবং যাহার! আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অমত্যারে৭ করিয়াছে, অবশ্য আমি 
তাহাদিগকে, তাহার! যে স্থান দিয়া জানিতে পায় না, ক্রমশঃ (বিপথে ) আকষণ 
করিব। ১৮২। এবং তাহাদিগকে অবকাশ দিব, নিশ্চয় আমার চতুগ্তা দৃঢ় ১৮৩। 
তাহার! কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সঙ্গীর জণ্ড কোন পশিপ্ততা নয়, সে স্পষ্ট 
ভয়প্রদর্শক ভিন্ন নভে * | ১৮৪। স্বর্গ মর্তোর রাজত্বের প্রতি এবং সে পদাথ যাহা 
ঈশ্বর সুজন করিয়াছেন তৎপ্রতি, এবং নিশ্চয় যে তাহাদের কাল নিকটবর্তী হইল 
তৎ্প্রতি, কি তাহারা দৃষ্টি করে না! অবশেষে ইহার ( কোরআনের ) পরে কোন্‌ 
বাক্যে তাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিবে? ১৮৫। ঈশ্বর যাহ!কে পথভ্রাপ্ত করেন, পরে 
তাহার জন্য পথপ্রদর্শক নাই, তিনি তাহাদিগকে আপন অধাধ্যতায় ঘুণীয়মান হইতে 
ছাড়িয়া দেন। ১৮৬ । তাহার! তোমাকে কেয়ামতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, 
তাহা সঙ্ঘটনের কখন সময়? বল, তাহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটে, 
তন্তিন্ন নহে, তিনি ভিন্ন য্থাসমযে কেহ তাহাকে প্রকাশিত করিবে না; স্বগে ও 
মর্ত্যে তাহ। গুরুভার, ৭ তাহ। অকশ্বাৎ বৈ তোমাদের নিকটে আসিবে না। তাহার! 
তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, যেন তুমি তধ্যিয়ে বিতর্ককারী । তুমি বল যে, তাহার 
জ্ঞান ঈশ্বরের নি€টে, তন্টিন নহে, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না। ১৮৭। 
বল, ঈশ্বর যাহ! চাহেন, তন্তিন্ন আমি আ।পনার জন্য হিত ও অহিত করিতে স্ুক্ষম 
নহি, এবং যাঁদ আমি গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান রাখিতাম, তবে অবশ্য বহুকল্যাণ লাও 
করিতাম, এবং আমার প্রতি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইত ন|; আমি বিশ্বাসিদলের 
জন্তু ভয় প্রদর্শক ও স্থসংবাদদাত| বৈ নহি। ১৮৮। (র, ২৩; আঃ ৭) 

তিনিই যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে *ষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার 
স্ত্রী উৎপাদন করিয়াছেন, যেন সে তাহাতে আরাম প্রাপ্ত হয়; অনন্তর যখন সে তাহাকে 
সঙ্গম করিল, সে লঘুসডর গর্ভে গভঁবতী হইল, পরে তাহার ( স্বামীর ) সঞ্গে চলিয়া গেল; 
অবশেষে যখন গুরু-ভারাক্রান্ত হইল, তখন উভয়ে আপন প্রতিপালক পরমেশ্বরের 
নিকটে প্রার্থনা করিল যে, যদি আমাদিগকে তুমি সাধু ( পুত্র) দান কর, তবে অবস্ত 
আমর| কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত হইব। ১৮৯। অনন্তর যখন তিনি তাহাদের উভয়কে সাধু 
(পুত্ৰ) দান করিলেন, যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তদ্দিষয়ে তাহার জন 
তাহার! অংশী নির্ধারণ করিল; পরন্ত যাহাকে তাহার! অংশী স্থাপন করিয়া! থাকে, তাহা 


» শএস্থানে প্রেরিতপুরুষকে সঙ্গী বলা হইয়াছে; কেন না, তিনি সর্বদা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে 
আছেন। (ত, ফা, ) 


+ অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত কি স্বৰ্গবাসী দেবগণ ও কি ম্ঠাবাসী মানবরৃন্দ সকলেই তাহ। জানিতে 
অক্ষম। (ত হো, ) 


১৯৮ কোর্-আন্‌ শরীফ, 


হইতে ঈশ্বর সমুন্নত *। ১৯০। যে কোন বস্তু সথজন করিতে পারে না, এবং স্বয়ং সৃষ্ট, 
তাহাকে তাহারা কি অংশী করিতেছে? ১৯১। এবং তাহার! ( সেই অংশিগণ ) তাহী- 
দিগকে সাহায্য করিতে হুক্ষম নহে ও আত্মজীবনকেও সাহায্য করিতে পারে না। ১৯২। 
এবং যদি তে।মরা তাহাদিগকে স্পথের পিকে আহ্বান কর, তাহার! তোমাদের 
অন্থদরণ করিবে ন। ; তাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর, অথবা নীরব থাক, তোমাদের 
সম্বন্ধে তুল্য । ১৯৩। নিশ্চয় তে।মর! ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা 
তোমাদের ন্যায় ভৃত্য; খ্ভাল, তাহাদিগকে আহ্বান কর, যদি তোমর! সত্যবাদী হও, 
তবে তোমাদিগকে উত্তর দান কর। তাহাদের উচিত। ১৯৪। তাহাদের কি পদ আছে 
যে, তদ্বারা গমন করে, অথবা তাহাদের হস্ত আছে যে, তদ্বারা গ্রহণ করে? কিংবা 
তাহাদের চক্ষু আছে যে, তদ্বার| দর্শন করে বা তাহাদের কর্ণ আছে যে, তদ্বারা শ্রবণ 
করে ? তুমি বল, (হে মোংম্মদ, তোমরা স্বীয় অংশীদিগকে (প্রতিমাদিগকে) আহ্বান কর, 
তৎপর আমার সঙ্গে প্রতারণা করিও, অবশেষে আমাকে অবকাশ দিও না। ১৯৫। 
যিনি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, নিশ্চয় আমার সহায় সেই ঈশ্বর, এবং তিনি সাধুদিগকে 
প্রীতি করেন। ১৯৬। এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া! যাহাদিগকে তোমর! আহ্বান করিয়া থাক, 
তাহারা তোমা্দগকে সাহ।য্য করিতে স্ুক্ষম নহে, এবং নিজের জীবনকেও সাহায্য 
করিতে পারে না । ১৯৭। এবং যদি তোম্র1 তাহাদিগকে সংপথে আহ্বান কর, তাহাতে 
শুনিবে না ও তুমি (হে দর্শক, ) তাহাদিগকে দেখিতেছ যে, তোমার প্রতি দৃষ্টি 
করিতেছে, বস্ততঃ তাহারা দেখিতেছে না। ১৯৮। ক্ষমাকে স্বীকার কর, এবং বৈধ- 
বিষয়ে আদেশ কর, অজ্ঞানিগণ হইতে বিমুখ হও ৭ । ১৯৯। যদি শয়তানের প্ররোচন! 


২০ 


* কথিত আছে যে, এই অবস্থ। আদম ও হবার সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল। হবার যখন প্রথম গর্ভ হইল, 
তখন শয়তান একজন সাধুপুরুষের রূপ ধারণ করিয়া! তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তাহাকে ভয় 
প্রদর্শন করিয়। বলে যে, তোমার গর্ভে কোন ভয়ঙ্কর জস্ত জন্মিয়াছে। যখন তাহার! স্বামী স্ত্রী প্রার্থন! 
করিতে লাখিলেন, তখন সে আদম ও হবাকে বলিল যে, “আমার আশীর্বদে বিপদ্‌ ঘটিবে ন, 
তোমাদের পুত্রসন্তান হইবে। তাহার নাম আবদোল্‌ হারেস (হারেসের দাস ) রাখিও;” হারেস 
শয়তানের অন্যতর নাম । আদম ও হবা আপন সন্তানের এই নাম রাখিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িক! 
অনুসারে সংবাদবাহকের অংশিবাদী হওয়। প্রমাণিত হইতেছে । অথবা এই উপাখ্যান অলীক । বস্তুতঃ 
এই আয়তে অন্ত স্ত্রী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বল! হইয়াছে, আদম ও হবাকে নহে । আদম হবার 
বৃত্তান্ত পূর্বেই বিবৃত হইয়ছে। এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহা কিছু মনুয্য সম্বন্ধে সঙ্ঘটন 
হওয়। নির্ধারিত ছিল, তাহ) আদম হবাতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাদের জীবনেই তাহার 
আদর্শস্থবল। সন্তানের পাপ তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে, যেমন দর্পণে প্রতিবিদ্ব দৃষ্ট হঞ়। যথা, 
লোভপরবশ হওয়া, ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা, এবং কথ| কহিয়! বিশ্বত হওয় ইত্যাদি সন্তানের চরিত্র 
আদম হবার জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। (ত,ফা,) 

+ এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে জ্েব্রিলকে হজরত জিজ্ঞ।স1 করিয়াছিলেন যে, “এই কথার প্রকৃত 


সূরা এরাফ 


তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি ঈশ্বরের শরণ লইও, নিশ্চয় তিনি শ্রোত। ও 
জ্ঞাতা। ২০০। নিশ্চয় যাহার! ধশ্মভীরু হয়, যখন তাহাদিগকে শয়তানের গ্ররেচন। 
অভিভূত করে, তখন তাহার! (ঈশ্বরকে ) স্মরণ করিয়া থাকে, পরে তাহার অবম্মাং 
চক্ুম্বান্‌ হয়। ২*১। এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ তাহাদিগকে বিপথে আকর্ষণ করে, তৎপর 
তাহারা ক্ষান্ত হয় না।২*২। এবং যখন ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদের নিকটে কোন 
নিদর্শন উপস্থিত না কর, তাহারা বলে, “কেন তুমি তাহা আনয়ন করিলে না?” তুমি 
বল, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক হইতে যাহা প্রত্যাদেশ হয়, আমি তাহার অন্ু- 
সরণ করি, তন্তিন্ন নহে; তোমাদের প্রতিপালক হইতে ইহ! ( কোর্-আন্‌) ) প্রমাণপুগ্র- 
স্বরূপ (অবতীর্ণ,) এবং বিশ্বাসিগণের জন্য দয়। ও পথপ্রদর্শন হয়। ২০৩। এবং যখন 
কোর্-আন্‌ পাঠ হয়, তখন তে।মর। তাহা শ্রবণ করিও, এবং নীরব থাকিও ; ভরস| যে, 
তোমরা দয়! প্রাপ্ত হইরে, *। ২০৪। এবং তুমি আপন অন্তরে স্বীয প্রতিপালককে 
শঙ্কিত ও কাতরভাবে স্মরণ কর ও অনুচ্চবাক্যে প্রাতঃসন্ধ্য। ( স্মরণ কর, ) এবং 
উপেক্ষাকারীদের অন্তর্গত হইও ন!। ২০৫। নিশ্চয় যাহার। তোমার প্রতিপালকের 
নিকটে আছে, তাহার] তাহার উপাসনায় অহঞ্কার করে ন।, তাহাকে পবিব্রভাবে স্মরণ 
করে ও তাহাকে নমস্কার করে ণ | ২০৬। (র,২৪, আ, ১৮) 


১৯৪৯ 


মন্ম কি?” তাহাতে ছেত্রিল বলেন যে, "তোমন আর বলিতেছেন নে, যে বানি তোম| হইতে 
বিচ্ছিন্ন হয়, হাহ।দের সঙ্গে মিলিত হও, যে ন তোমাকে বঞ্চিত করে, তাহাকে দান কর; যে বাক্তি 
তোমার প্রতি অতাচার করে, তাঁহাকে ক্ষম। কর।” প্রকৃতপক্ষে সাধুলেকেই এই প্রকৃতির মূল। 
“মুর্খগণ হইতে বিমুখ হও” অর্থাৎ নীচ অজ্ঞান লে।কদিগের সঙ্গে বিবাদ করিও ন।। (ত, হোঁ, ) 

* যখন কেহ কোর্-আন্‌ পাঠ করে, তপন অস্ত লোকের উচিত যে, কণা ন। ব'ল ও মনোযোগ- 
পূর্বক শ্রবণ করে। হয়তো তাহার। তাহাতে অন্তরে আলোক লাহ করিতে পারিবে। কথোপকথনের 
সভাতে পাঠক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে তাঁহার পক্ষে অপরাধ । (ত, ফা) 

+ ঈশ্বরকে মাত্র সেহ্বদা ( নমন্বার) কবিবে, অন্ত কাঁহাকে নমঞ্চার করিবে না" নমস্কার বিশেষ 
ভাবে ঈশ্বরের প্রপা। এই আয়ত পাঠান্থে নমন্ধাব কর! কর্তব। কোর আপ্পাঠে নমস্কার চতুদ্দশ 
স্থলে বিধি। ভই স্থানে মতভেদ আছে। এক, স্বর! হচের শেষহু।থে এমাম শাফি ও 'এম।ম 
আহমদের মতে নমস্কার বিধি, এমাম আজমের মতে বিধি নয়। দ্বিতীয়, স্থরা “নস” তে এমম 
আজমের মতে নমস্কার আছে, অন্ত অন্য এমামের মতে নয়। এমাম আমের মতে নমলের 
সময়ে ও অন্য সময়ে অধায়নের নমস্কার পাঠক ও শোত| উভয়ের প্রতি বৈধ | ত্রমপ্রমাদা দিবশতঃ 
তাহ! ন! কর! হইলে, পরে যথাবিধি তাহ! পুর্ণ কর। আবশ্যক । অগ্ান্থ এমামের মতে নমস্কার কর! 


বিধি, কিন্তু “ফৌত” হুইলে অর্থাৎ ঘটনাধশতঃ ন| করিলে, “কজা” করা অর্থাৎ পুর্ণ করা আবশ্যক 
নছে। (ত. হোঃ) 


সূরা আন্ফাল * 


অফ্টম অধ্যায় 


৭৫ আয়ত, ১০ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) 

তাহার! লুষ্টিত দ্রবাঙ্গাত বিষয়ে তোমাকে (হে মোহম্মদ, ) প্রশ্ন করিয়। থাকে ; 
বল, লুন্তিত সামগ্রী সকল ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের জগ্ত ; অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও 
আপনাদের পরম্পরের মধ্যে সষ্ভাব স্থাপন কর, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক, 
তবে পরমেশ্বরের ও তাহার প্রেরিত-পুরুষের অনুগত হও.ণ'। ১ তাহার! বিশ্বাসী, তত্থিন্ 
নহে; যখন ঈশ্বর স্বত হন, তখন তাহাদের অস্তঃকরণ ভীত হইয়া থাকে, এবং যখন 
তাহাদের নিকটে তাহার নিদর্শন সকল পঠিত হয়, তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় এবং 
তাহারা আপন প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করে, % তাহার। উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখে ও তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দেওয়া হয়, তাহারা তাহা হইতে বায় করে। 
।২+৩। ইহারাই তাহারা, যে প্রঞ্কতরূপে বিশ্বাসী, তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে 
তাহাদের জন্ত উন্নত পদ সকল ও ক্ষমা এবং গৌরবান্বিত উপজীবিকা আছে। ৪। 
যেরূপ তোমার প্রতিপালক তোমার আলয় হইতে উচিতরূপে তোমাকে বাহির 


* মদিনাতে এই সুরার আবির্ভাব হয়। 

+ সংগ্রামে কতক লোক অগ্রসর হইয়াছিল, কতক সৈন্য পশ্চান্তাগে ছিল! যখন লুঠের 
সামগ্রী সকল সংগ্রহ কর! হইল, তখন অগ্রবর্তী সৈম্ভগণ বলিল যে, আমরা শত্রুকে পরাজয় করিয়াছি, 
এ সকল দ্রবো আমাদের অধিকার; এবং পশ্চাদ্বতী সেনার বলিল নে, আমাদের বলে যুদ্ধে জয়লাভ 
হইয়াছে, লুঠের বস্তুতে আমাদের স্বত্ব । ঈখর উভয়কে নীরব করিলেন, কেন নাঃ ঈশ্বরের সাহাযো 
জয়লাভ হয়, অন্য কাহারও শক্তিতে নহে । অতএব সেই সম্পত্তির অধিকারী ঈশ্বর, প্রেরিতপুরুষ 
তাহার প্রতিনিধি হন। (তক?) 

1 যখন কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় ও তাহ! খিখাসীদের নিকটে পড়! যায়, তাহাতে তাহাদের 
বিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বরের অনন্ত মহিম। ও গৌরব ভাবিয়া তাহাদের অস্তঃকরণ ভয়াকুল হইয়। 
থাকে । হকায়েকস্সলাম গ্রন্থে উত্ত হইয়াছে যে, কোর্-ন ন্পাঠের প্রসাদাৎ অগ্গরে বিশ্বাসের ছোতিঃ 
প্রকাশ পায়, উপানন! সাধনার বৃদ্ধি হয়। বহরোলহকায়েক গ্রঙ্থে উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বাস বন্ততঃ 
জ্যোতিংবিশেষ, মনের দ্বারের প্রশস্ততা অনুসারে সেই জো।তিঃ মনে প্রবেশ করে। মনম্বী বাক্তির 
নিকটে কোর্-আ।ন্‌ পাঠ করিলে সেই পাঠের প্রসাদাৎ তাহার মনের দ্বার উনুক্ত হয়, তাহাতে বিশ্বাস- 
জ্যোতি: অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। (ত, হো) ) 
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করিয়াছেন, নিশ্চয় তাহাতে বিশ্বানীদিগের একদল একান্ত অসন্থষ্ট * | ৫। সত্যসম্বন্ধে 
তাহ! প্রকাশিত হওয়ার পর, তাহার! তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছিল, তাহার। যেন 
মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে, এবং তাহার! দেখিতেছে ৭ । ৬। এবং (স্মরণ কর, ) 
যখন পরমেশ্বর সেই দুই দলের এক দলকে তোমাদের সঙ্গন্ধে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিতে- 
ছিলেন, যেন তাহার। তোমাদের জন্য হয়, এবং তোমর! প্রতীপশন্য দলকে মনোনীত 
করিতেছিলে, যেন তাহার! তোমাদের নিমিত্ত হয়; ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছিলেন যে, আপন 
উক্তি সকল দ্বার! সত্যকে প্রমাণিত করেন, এবং ধশ্মদ্রোহীদিগের মুল ছিন্ন করেন £ 
| ৭। + তাহাতে সত্যকে সত্য করেন, অসত্যকে অসতা করেন, যদিচ অপরাধিগণ 
অসন্তষ্ট হইয়াছিল ।৮। (স্মরণ কর, ) ঘখন তোমর। আপন প্রতিপালকের নিকটে 
প্রার্থন। করিতেছিলে, তখন তোমাদিগের জন্য তিনি ( তাহ!) গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
(বলিলেন) নিশ্চয় আমি ক্রমশঃ সহজ দেবতা দ্বার| তোমাদিগকে সাহামাদান করিয়াছি 
|৯। এবং পরমেশ্বর তাহা স্থসংবাদের জন্য বৈ করেন নাই, মেন তন্বার। তোমাদের 
অন্তঃকরণ স'স্বন| লাভ করে, এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে বৈ সাহায্য নাই: সত্যই ঈশ্বর 
পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাত। ! ১০1 ( রূ, ১, অ, ১০ ) 


* কোরেশ বণিগ দল প্রচুর দ্রবাজ|তসহ শামদেশ হইতে মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছিল, আবুস্গুফিয়ান 
আরবের কতিপয় প্রধান পুরুষপহ সেই দলে কর্তৃত্ব করিতেছিল। জ্েত্রিল দ্বারা হজরত ইহা জ্ঞাত 
হইয়া সহচরদিগকে জানাইলেন। তীহার। নেই বণিগদলে অল্পলোক ও অধিক ধন আছে ভাবিয়া, 
তাহাদিগকে পথে আরুমণ করিতে ইচ্ছক হইলেন। সকলে এই উদ্যেগে মদিনা হইতে বাহির 
হইলেন। আবু সুফিয়ান এই নংবাদ পাইয়। কোরেশদিগের আনুকূল্য প্রার্থনায় জম্জম নামক 
বাক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করিল, এবং স্বয়" বণিক্দিগকে সঙ্গে করিয়া দুর্গমস্থান দিয় মঞ্কভিমুখী হইল। 
আবুদ্ধহল জম্জমের মুখে সংবাদ পাইয়া বণিগদলের সাহাযোর জন্য ব লোকজননহ মক! হইতে 
বদরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন প্রেরিতপুর'ষ জফ রাণনামক প্রান্তরে ছিলেন, সেই সময়ে 
দ্বেত্রিল কাফের সৈশ্তদলের আগমনবান্তী তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। হজরত সহচরবর্গকে উহ 
জান।ইয়া জিজ্ঞাস]! করিলেন যে, তোমরা বণিগ দলের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ইচ্ছক, ন! কোরেশ সৈম্যগণের 
সঙ্গে ইচ্ছক? তাহাদের অনেকে বলিলেন যে, আমাদের যুদ্ধে প্রবৃত্তি নাই, যদি বণিগদল হস্তগত 
হয়, তাহার চেষ্টা করিতে পারি। হজরত এই কথা গুনিয়! বিষ হইলেন, পরে প্রধান প্রধান লেক 
যুদ্ধকেই স্বীকার করিলেন। এক্ষণ ঈশ্বর প্রেরিতপুরুষকে তাহ! স্বরণ করাইয়া বলিতেছেন যে, আমি 
মদিন| হইতে তোমাকে বদর ভূমিতে আনয়ন করিয়াছি। (ত, হে, ) 

1 বলিতে কি, এস্লাম সৈন্যদল লক্ষণাদি দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত বুঝিতেছিলেন। তাহাদের 
অন্তরশত্তাদি ও সৈন্য অল্প ছিল। তিন শত পঞ্চাশ জনমাত্র দৈশ্য, সত্তোরটি উট দুইটি অশ্ব, ছয়টি 


কবচ, আটখান। করব।ল মাত্র ছিল । (ত, হো.) 
1 ছুই দলের একদল বণিক ও অপর দল কাফেরদিগের দৈন্য ছিল। এস্লাম মৈশ্যগণ 
নিষ্ডেজ বণিগদলকে আক্নমণ করিতে ইচ্ছুক হইয়।ছিলেন। বণিগদলে চল্লিশ জন অশ্বা'রাহার 
পর 

অধিক ছিন ন|। কাঁফেরদলে নয় শত পঞ্চাশ জন সৈগ্ঠ ছিল। (ত, হো ) 


২৬ 


২9২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


(স্বরণ কর,) যখন তিনি আপনার নিকট হইতে বিশ্রামন্বরূপ ঈসা হারা তোমা- 
দিগকে আচ্ছন্ন করিলেন ও তোমাদের উপরে আকাশ হইতে বারিবর্ণ করিলেন, যেন 
তোমাদিগকে তত্তবার। পরিষ্কৃত করিয়া লন ও তোমাদিগ হইতে শয়তানের অপবিভ্রতা 
দূর করেন, এবং যেন তোমাদের অস্তঃকরণকে বদ্ধ করেন, অপিচ তদ্বারা চরণকে দৃঢ় 
করেন *। ১১। (স্মরণ কর, ) যখন তোমার প্রতিপালক দেবতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ 
করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; অতএব যাহারা বিশ্বাসী 
হইয়াছে, তাহাদিগকে দৃঢ় কর, যাহার! ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের অস্তরে অবশ্য আমি 
ভয় স্থাপন করিব; অবশেষে গলদেশের উপর আঘাত কর, এবং তাহাদের প্রত্যেক 
অঙ্গুলির গ্রন্থি নকলে আঘাত কর ণ'। ১২। ইহা এজন্য যে, তাহার! ঈশ্বর ও তাহার 
প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হইয়াছিল; যাহার! ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধাচরণ 
করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর ( তাহাদের ) কঠিন শান্তিদাতা। ১৩। ইহাই, অতএব তাহার 
আস্বাদ গ্রহণ কর, এবং সত্যই কাফেরদিগের জন্য অগ্নিদণ্ড আছে। ১৪ । হে বিশ্বামিগণ, 
যখন তোমরা দলবদ্ধভাবে ধন্মপ্রোহী লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তখন তাহাদের 
প্রতি পৃষ্ঠদেশ ফিরাইও না। ১৫। এবং যে ব্যক্তি সেই দিন কোন দলের দিকে স্থান- 
গ্রহণকারী ও কোন যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত না হইয়| তাহাদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ ফিরায়, 
পরে নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আক্রোশে প্রত্যাবপ্ডিত হয় ও তাহার স্থান নরকলোক এবং 


শপ পাশা সস পয দাসী সপ লিলা পিপি পিসী পলি 


* যে রজনীতে এস্লাম ও কাফের সৈশ্তদল পরস্পর সন্মুখীন হয়, তখন হজরতের বন্ধুদিগের 
মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল; যেহেতু বালুকাময় ক্ষেত্রে তীহার! অবস্থান করিয়াছিলেন, চলিতে চরণ 
বালুফাপুঞ্রে বমিয় যাইত, জল ছিল ন।। পরমেশ্বর ডাহাদের উপর বিশ্রামের জন্তু তন্ত্র! প্রেরণ 
করিলেন। সেই নিজ্রাতে হজরতের অধিকাংশ সহচরের শ্বপ্নদোষ হইল । প্রাতঃকালে পাপা- 
সুর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে, “তোমাদিগকে নমাজ পড়িতে হইবে, এদিকে তোমরা অপবিত্র 
হইয়।ছ, স্নান করার জল নাই, এবং জানু পর্যন্ত চরণ বালুকাপুঞ্জে বসিয়া যাইতেছে; দেখ কাফেরগ্নণ 
আপনাদের স্থানে স্ৃত্তিযুক্ত ও তাহাদের অধিকারে জল আছে। তোমর! না বলিয়! থাক যে, ঈশ্বর 
আমাদের বন্ধু এবং প্রেরিতপুরুষ আমাদের সঙ্গে আছেন, এই কি ব্যাপার হইল ?* তখন পরমেশ্বর 
মেই স্থানে মেধ প্রেরণ করিলেন। ঈদৃশ বারিবর্ষণ হইল যে, সেই মরুক্ষেত্রে নদী প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। সেই বৃষ্টির জলে হজরতের সহচরগণ স্নান ও অজু করিলেন, উক্টু অখাদি পশুকে জলপান 
করাইলেন, বালুক! সকল দৃঢ় বদ্ধ হইল, মোৌসলমান সৈগ্ঠদিগের মন বদ্ধ অর্থাৎ ন্ুস্থির হইল, শয়তানের 
কুমন্ত্রণ! দূর হইয়া গেল ! (ত, হো) 

+ কধিত আছে যে, দেবগণ সনুয্তের আকারে মোসলমান সেনাশ্রেণীর অগ্রে গমন করিতে 
ছিলেন, এবং বলিতেছিলেন যে, "তোমর! ধন্য, ঈশ্বর তোমাদের সহায়, তোমর! জয়ী হুইতেছ, 
শক্ত অল্প, বীরত্ব প্রকাশ কর।” এই আয়তের অর্থ এই যে, হে দেবগণ, তোমরা বিশ্বা দীদ্ধিগ্নকে 
সুসংবাদ দান কর, আমি কাফেরদিগের মনে ভয় জন্মাইয়া দিব । দেবগণ অন্ত্াধাত করিতে জানিতেন 
না, তাহার! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ঈপ্বর বলিয়া দিলেন, গলদেশে আঘাত কর, এবং অঙ্গুলির গ্রন্থি 
. সকলে অর্থাৎ হস্ত পদে আঘাত কর। (ভ হো) 


সুরা আন্ফাল রর 


( তাহা ) কুৎসিত স্থান। ১৬। পরস্ত তোমরা তাহাদিগকে বধ কর নাই, কিন্ত 
ঈশ্বর তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন, এবং যখন (হে মোহম্মদ) তুমি ( মৃত্তিক| ) 
নিক্ষেপ করিয়াছ, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, কিন্তু ঈশ্বর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; * এবং 
তাহাতে উত্তম পরীক্ষায় তিনি বিশ্বাসীদিগকে পরীক্ষিত করিয়াছেন, নিশ্চয় ঈশ্বর 
শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১৭। এই (অবস্থা, ) এবং নিশ্চয় ঈশ্বর কাফেরদিগের চক্রান্তের 
নিন্ডেজকারী। ১৮। যদি তোমরা বিজয়াকাজ্ষা কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের নিকটে 
বিজয় উপস্থিত হইবে ; এবং যদি নিবৃত্ত হও, ( হে কাফেরগণ, ) তবে তাহ! তোমাদের 
জন্ত মঙ্গল, এবং যদি তোমরা ফিরিয়া আইস, আমিও ফিরিব; কখনও তোমাদের 
দল যদিচ অধিকও হয়, তোমাদিগকে লভযুক্ত করিবে ন, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর 
বিশ্বাধীদিগের সঙ্গে আছেন । ১৯। (র, ২, আঅ।) ৯) 

হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বরের ও তাহীর প্রেরিতপুরুষের অনুগত হও, এবং তাহ! 
হইতে বিমুখ হইও না. বস্তুতঃ তে।মর। শ্রবণ করিতেছ। ২০। এবং যাহার! বলিয়াছে যে, 
আমর! গুনিয়ছি, তাহার। অবণ করে না; তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও ন! ণ। ২১। 
যাহার! বুঝিতেছে না, তাহার! ঈশ্বরের নিকটে মিকৃষ্ঠতর চতুষ্পদ মুক বধির ধ। ২২। 
এবং যদি তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর কল্যাণ জানিতেন, অবশ্য তাহাদিগকে শুনাইতেন, এবং 
যদি তাহাদিগকে শ্রবণ করান, তবে অবশ্য তাহার! মুখ ফিরাইয়! প্রস্থান করিবে 8 | ২৩। 
হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদিগকে সজীব করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করেন, 
তখন ঈশ্বরের ও প্রেরিতপুরুষের ( আহ্বান) গ্রহ করিও; জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বর 
মমুয্য ও তাহার মনের মধো অস্তরাল হন, এবং নিশ্চয় সে তাহার দিকে সমুখাপিত 
হইবে ॥ | ২৪। তোমাদের মধ্যে যাহার! অত্যাচার করিল, শুদ্ধ তাহাদিগকে 


* ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হজরত ক্ষুদ্র প্রস্তর ও মৃত্তিকা পুঞ্জ বিপক্ষ মৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন । পরমেখ্রের কৌশলে তাহাদের নকলের চক্ষে. মৃত্তিকা পতিত হয়, তৎপর তাহারা 
পরাস্ত হইয়। পড়ে। এক্ষণ এই আদেশ হইতেছে যে, বিশ্বানিগণ যেন স্বীকার করে যে, তাহাদের 
ক্ষমতায় জয়লাত হয় না, ঈশ্বরানুকুল্যে হইয়া খ।কে। কোন বিষয়েই আত্মপ্রভাব ব্যক্ত কর! কর্তব্য 
নয় । (ত, ফা) 

1 অর্থাৎ ইহুদিরা যেমন তওরাতের বিধি মুখে দ্বীকার করিয়া অন্তরে অস্বীকার করিয়া 


থাকে, যেমন কপট লোকের] মৌখিক আজ্ঞা-পালনকারী, অন্তরে নয়, আমরা সেইরূপ হইও না । 
(ত,ফা,) 


1 অর্থাৎ বাহার। সত্যধর্ম্ম বুঝে না, তাহারা! পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । (ত,ফাঃ) 


$ অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরে ধর্মীলোক-লাভের যোগ্যতা প্রদান করেন নাই। ধাঁহাকে 
ভিনি নেই যোগাত' প্রদান করেন, তাহাকে ধর্ম্মালোক দান করিয়! ধাকেন। যোগ্যতাবিহীন হইয়| থে 
জন উপদেশ শ্রবণ করে, সে তাহা অন্বীকার করিয়া! থাকে । (ত, ফা। ) 
॥ অর্থাৎ আদেশপাঁলনে বিলম্ব করিবে না। মন ঈশ্বরের হস্তে, পরমেশ্বর প্রথমতঃ কাহারও মণে 


২০৪ কোর্-আন্‌ শরীফ , 


বিশেষভাবে যাহা প্রাপ্ত হইবে না, সেই সঙ্কটে সাবধান হইও ; এবং জানিও, ঈশ্বর কঠিন 
শান্তিদীতা * | ২৫। এবং স্মরণ কর, যখন তোমর! ভূমিতে ( মক্কানগরে ) দুর্বল, 
অল্লসংত্যক ছিলে, ভয় পাইতেছিলে যে, লোকে তোমাদিগকে বা ধরিয়া লইয়া যায়, 
তখন তিনি তোমাদিগকে (মদিনায় ) স্থান দিলেন ও আপন সাহায্যে তোমাদিগের 
সহায়তা করিলেন, এবং বিশুদ্ধ বস্তযোগে তোমাদিগকে উপজীবিক দিলেন, যেন 
তোমর। কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর। ২৬। হে বিশ্বাসিগণ, তোমর1 ঈশ্বরের ও প্রেরিত- 
পুরুষের অপচয় করিও না, ও পরস্পরের গচ্ছিত বস্তু সকলের অপচয় করিও না, এবং 
তোমরা জানিতেছ ৭ । ২৭। অপিচ জানিও যে, তোমাদের সম্পত্তি সকল ও তোমাদের 
সন্তানগণ পরীক্ষা, এতত্তিন্ন নহে; এবং এই যে পরমেশ্বর, তাহার নিকটে মহাপুরস্কার । 
২৮ | (র) ৩, আ)৯) 

হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা ঈশ্বরকে ভদ্ব কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য মীমাংসা 
করিবেন ও তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদিগ হইতে দূর করিবেন, এবং তোম।দিগকে 
ক্ষম। করিবেন; ঈশ্বর মহা গৌরবান্বিত % | ২৯। এবং (স্মরণ কর, যখন (হে মোহম্মদ) 
কাঁফেরগণ তোমার সঙ্গে ছলনা কদিতেছিল, যেন তোমাকে বন্দী করিয়। রাখে, 
অথবা তোমাকে বধ করে, কিম্বা তোমাকে নির্বাসিত করে; এবং তাহার! ছলনা 
করিতেছিল ও ঈশ্বরও ছলন| করিতেছিলেন, ঈশ্বর ছলনাকারীদিগের মধ্য শ্রেষ্ঠ $। ৩০। 


— e———— শামি পরত 


ক পপ রা পপ 


বাধা দেন না ও আবরণ স্থাপন করেন না; কিন্তু যখন লোকে শৈথিলা করে, তখন হার প্রতিফলশ্বরূপ 
আবরণ স্থাপন করেন। ঈশ্বরের পূজা! না করিলে মনের দ্বার বদ্ধ হইয়া যাঁয়। ২ (ত,ফা,) 

»# অর্থাৎ ঙ্াজ্ঞাপালনে শৈথিল্য করিলে একেত মন নিন্যেজ হয়, তাহাতে আবার কাধ্য অধিক 
দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, উন্নত লোকদিগের শিথিলতাদর্শনে পাপী লোকের! সম্পূর্ণরূপে সংকাধা 
পরিত্যাগ করে, বৃভাব অধিকতর নিস্তার হইয়া পাড়, তাহার কুফল তুগ্গাভ।বে সকলকেই ভোগ করিতে 
হয়। যেমন যুদ্ধকালে বার পুরুষের শৈথিলা হইলে হীনবল সৈন্যগণ পল।ইয়! যায়, তাহাতে নকলকেই 
পরাজিত হইতে হয়, বারপুরুষ সেই পরাজয় হইতে রঙ্গ! পান না। ( ত,ফা,) 

+ স্বীয় ধনসম্পত্তি ও সম্তানাদিরক্দার অনুরোধে গোপনে কাফেরদিগের সঙ্গে যোগ স্থাপন 
করাই, ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের অপচয় কর! বা! চুরি করা। লুষিত দ্রব্যজীত লুকাইয়। রাখা, 
দলপতির নিকটে তাহ! প্রকাশ ন! করাই, পরম্পরের গচ্ছিত সম্পত্তির অপচয় করা। এইরূপ অপচয় অনেক 
প্রকার হইতে পারে । ( ত,ফা,) 

; হয়তো বদরের যুদ্ধে জয়লাভের পর মোসলমনদিগের অন্তরে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, গোপনে 
কাফেরদিগের উপকার সাধন কর! যাঁউক, আমাদের গৃহ পরিবার মতে রহিয়াছে, হিতসাধন করিয়। 
তাহাদের সঙ্গে সস্তাব করিলে তাহার! পরিবারের প্রতি অত্যাচার করিবে'ন।। তাহাতেই' সপ্তবিংশ আয়তে 
বিশ্বাসসাতকতা নিষেধ হইয়াছে, এবং এই আয়তে সাম্বন। দান কর] ইয়াছে যে, পূর্বেই তোমাদের গৃহ 
পরিবারের বিষয় নিষ্পত্তি হইবে, কাফেরদিগের হস্তগত হইবে ন। । (ত,ফা।) 

$ যখন মক্কা পরিত্যাগের আদেশ হইল, তখন পূর্বেই হজরতের সহচরগণ মদিনায় প্রস্থান 
করিলেন, আবুবেকর ও আলি ব্যতীত অন্ত কেহই তাহার নিকটে ছিলেন না। কোরেশ লোকের! 


সরা আন্ফাল ২০৫ 
এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পঠিত হয়, তাহার। বলে “সত্যই 


আমর! শুনিলাম, যদি ইচ্ছা করি, অবশ আমর! ইহার তুলা বলিব? ইহা পুর্ধবন্তী 
লোকদিগের উপন্যাস ব্যতীত নহে । ৩১। এবং যখন তাহার! বলিল হে টি 
যদি ইহ! ( কোব্-আন্‌ ) তে।মার নিকট হইতে ( আগত ) সত্য হয়, রা রিল 
উপরে আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর, অথবা আম।দিগের প্রতি ছঃখজনক শাস্তি উপ 
কর” * | ৩২। এবং ঈশ্বর এরূপ নহেন যে, তাহাদিগকে শাস্তি দান করেন, থেহেতু 
তুমি তাহাদিগের মধ্যে ছিলে; এবং তাহার! ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তাহাদের 
শান্তিদাতা নহেন ণ। ৩৩। এবং তাহাদের জন্য এমন কি আছে যে, ঈশ্বর তাহাদিগকে 
শান্তি দান করিবেন না? বস্তুতঃ তাহারা মসজেদোল্হরাম হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত 
রাখে ও তাহারা তাহার অধ্যক্ষ নহে, ধন্মভারু লোক ব্যতীত ( কেহ ) তাহার অধাক্ষ 


ইহ। জানিতে পারিয়। দারোন্নদ ওয়া নামক স্থানে যড়যপ্র করিবার জন্য মিলিত হইল, পাপপুরুষও 
মন্তুয়ের আকারে সেই সভায় আগমন করিল। হজরতের সম্বন্ধে এক ব্যক্তি বলিল যে, “তাহাকে 
গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ আবক, গৃহের দ্বার দ্ররূপে বদ্ধ করিয়া, যে পর্যন্ত তাহার মৃত্যু না হয়, 
গবাক্ষদ্ধার। অন্জল তাহাকে যোগাইতে হইবে ।” পাপাস্থর এই যুক্তি অগ্রাহা করিয়। বলিল যে, 
“নদিনানিবাসী অধিকাংশ লোক এস্লীম ধন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও মোহম্মদের বভলত্থাক বন্ধু সেখানে 
আছে, এবং হাশেমবংশীয় নেক লোক এ নগরে বান করে, নকলে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়। তোমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিবে ও তাহাকে মুক্ত করিয়' লইয়। য|ইবে |” অষ্ট একজন বলিল, “তাহাকে এ নগর 
হইতে তাঁড়াইয়। দেওয়। আবশ্যক, যথ। ইচ্ছা সে চলিয়। যাউক ;* এই কথ| শুনিয়। পাপাঙ্থর বলিল, 
“সে যেখানে যাইবে, সেইখানেই লোক সকল তাহাদ।র; প্রতারিত হইবে, পরে সে বনুসঙ্খাক লোককে 
প্রতারিত করিয়া দল বীধিয়| আগিয়, তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবে” তখন হজরতের পিতৃবা 
আবুন্বহল বলিল, “আমার মত এই যে, আমর। সকলে শিলিয়া তাহাকে বধ করিব, মোইম্মদের বন্ধু 
হাশেম বংশীয় লোকের! আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে ণ11” শয়তান বলিল যে, "আমারও 
এই মত।” দুরাত্সা আন্ত্বহল প্রতোক পরিবারের এক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়। আনিয়। সেই দিন 
রাত্রিতেই হজরতকে হতা! কর! স্থির করিল। ইদ্ররত এই বৃত্তীপ্ত জানিতে পাইলেন, তিনি আগণ 
প্রচারবন্ধু আলিকে স্বীয় শয্যায় শয়ান রাখিয়! প্রিয় সহচর আবুবেকরের সঙ্গে গত্তের ভিতরে লুকাইয়। 
রহিলেন। এক্ষণ পরমেশ্বর হজরতকে সেই কথ। স্মরণ করাইয়া দিলেন। (ত, হো) 

যেমন পরমেশ্বর প্রেরিত-পুর্নষকে রক্ষ। করিয়াছেন, তদ্রপ তোমাদের গৃং পরিবার রক্ষ। করিবার 
সম্ভ।বন। । ইহ।ই বিজ্ঞাপিত হইল । (ত ফা.) 

+ আবুন্হল যখন মন্ধ। হইতে চলিয়া ঘাইতেছিল, তখন কাব! মন্দিরের সন্মুখে এই রার্থন। 
করিয়াছিল। (ত, ফা) 

+ অর্থাৎ মক্কায় হজরতের উপস্থিতির নিমিত্ত শান্তি রহিত ছিল, পরে কাফেরদিগের উপর শান্তি 
আরম্ভ হয়। যে পর্য্যন্ত অপরাধী অনুতাপ করে, পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে চাহে, নে পর্যন্ত 
গুরুতর অপরাধ হইলেও সে ধৃত হয় না। হজরত বলিয়াছেন যে, পাপীর ছুইটা আশ্রয় আছে' এক 


আমি, দ্বিতীয় ্ষমা-প্রার্থনা | কি 


২০৬ কোর্্‌-আন্‌ শরীফ 


নয়; কি্ত তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না *। ৩৪ । মন্দিরের নিকটে শীশ ও 
করতালি দেওয়া ব্যতীত তাহাদের উপাসনা নাই, অতএব ধর্ধপ্রোহী হইয়াছ বলিয়া 
তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর ৭। ৩৫। নিশ্চয় যাহারা ধর্শপ্রোহী হইয়াছে, তাহারা 
আপনাদের ধন ঈশ্বরের পথ হইতে ( লোকদিগকে ) নিবৃত্ত করিতে ব্যয় করে; অনস্তর 
অবশ্য তাহারা তাহ! ব্যয় করিবে, অতঃপর তাহাদিগের প্রতি খেদ হইবে, তৎপর 
তাহারা পরাভূত হইবে, %& এবং যাহারা কাফের হইয়াতে, নরকের দিকে তাহারা একত্রিত 
হইবে। ৩৬1 + তাহাতে তিনি পবিত্র হইতে অপবিজ্রকে বিচ্ছিন্ন করিবেন, এক 
অপবিত্রের উপর অন্য অপবিত্রকে রাখিবেন, তৎপর তাহ! একত্রীভূত করিবেন, অবশেষে 
নরকেতে তাহাদিগকে স্থাপন করিবেন; ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত ।৩৭। (ডর, 
৪, আ, ৯) 
যাহার! কাফের হইয়াছে, তাহাদিগকে বল, “যদি তাহার! ফিরিয়া আইলে, তবে 
যাহ! কিছু গত হইয়াছে, তাহাদের জন্য তাহ! ক্ষমা কর! যাইবে, এবং যদি প্রত্যাবর্তন 
করে, তবে নিশ্চয় পূর্বতনদিগের রীতি গত হইয়াছে $ | ৩৮। এবং যে পর্য্যন্ত উপপ্নব 
না থাকে ও ঈশ্বরের জন্ত সমগ্র ধর্ম হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর; 
অবশেষে যদি তাহার! ফিরিয়া আইনে, তবে তাহার। যাহ! করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার 
দ্ৰষ্টা ৷ ৩৯। এবং যদি তাহার! বিমুখ হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, ঈশ্বর তোমাদের বন্ধু, 
উত্তম বন্ধু এবং উত্তম সাহায্যকারী আছেন। ৪০। এবং জানিও, তোমরা যে কিছু দ্রব্য 
লুষ্ঠন কর, নিশ্চয় তাহার পঞ্চমাংশ ঈশ্বরের জন্য হয়, এবং প্রেরিত-পুরুষের জন্য ও 
ত্বগণদিগের অন্ত এবং নিরাশ্রয় ও দরিদ্র এবং পথিকদিগের জন্তও (অংশ) হয়; যদি 
তোমরা ঈশ্বরের প্রতি ও যে দিন ছুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয়, সেই সত্যাসত্য-মীমাংসার 
দিনে আমি আপন দাসের প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছিলাম তৎপ্রতি বিশ্বাসী হও, 
+ কোরেশ লোকের! আপনাদিগকে এত্রাহিমের সন্তান মনে করিয়। কাবার অধ্যক্ষ হইয়াছিল, 
নাহার! মোসলমানদিগকে উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিত না। অতএব ঈশ্বর এই আদেশ করিতেছেন 
যে, একব্রাহিমের বংশীয় লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি ধার্মিক, তাহারই তদ্বিষয়ে স্বত্ব; অতা।চারীদের 
স্বত্ব নহে । | (ত,ফা, ) 
+ কোন কোন কাফেরশ্রেণীর এই রীতি ছিল যে, স্ত্রী পুরুষ উলঙ্গ হইয়া! শীশ ও করঠালি 
দিয়! কাব। প্রদক্ষিণ করিত। এনপও উক্ত হইয়াছে যে, প্রেরিতপুরুষ যখন নম।জ গপড়িতেন, তখন 
তাহারা ঠাগার প্রতি বঙ্গ করিবার উদ্দেষ্যে এ প্রকার আচরণ করিত। (ত, ছো,) 
{ কোরেশদিগের দলপতি আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে পরাজিত হইলে, সেবায় সহস্র আরবীয় 
লোককে পারিপ্রমিক-দানে সৈগ্তশ্রেণীতে গহণ করিয়াছিল; পরধুদ্ধে তাহার পঞ্চাশ সহস্র মেস্কাল 
সুবর্ণ বায়িত হইয়াছিল । এক এক মনেক্কালের পরিমাণ সাড়ে চারি মাব। | (ভ হো,) 
এ. ক$ পুরাকালে যে সকল লোক প্রেরিতপুরুষদিগের উপরে গৈলন্ত চালন! করিয়াছিল, তাহার 
পাঁছুলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণ শত্রুতা পরিত্যাগ করিলে আর নেরপ হইবে না। (ত, হো,) 


আরা আন্ফাল 


( তবে কল্যাণ? ) ঈশ্বর সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাশালী * | ৪১। ( 
তোমর! ( প্রাস্তরের ) নিকটবর্তী ছিলে ও তাহার! (প্রান্তরের ) দূর 
(বপিক্‌) আরোহিগণ তোমাদের নিয়ে ছিল, এবং যদি তোমরা (যুদ্ধের ) অঙ্গীকারে ব 

্ট দ্ধ 
হইতে, তবে অবশ্য অঙ্গীকারের বিপরীত আচরণ করিতে; কিন্তু যে কার্ধা করণীয় হয় 
ঈশ্বর তাহাতো সম্পাদন করেন। তাহাতে সেই ব্যক্তি বিনষ্ট, যে ব্যক্তি স্পষ্ট নিরশন- 
মতে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকে, যে ব্যক্তি স্পষ্ট নিদর্শনমতে স্বীবিত 
হইয়াছে; নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোত| ও জ্ঞাত! ণ। ৪২। (স্মরণ কর,) যখন ঈশ্বর তোমার 
স্বপ্নে তোমার প্রতি তাহাদিগকে অল্পসঙ্খ্যক প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি তোমার প্রতি 
তাহাদিগকে অধিক প্রদর্শন করিতেন, তবে অবশ্য তোমর! ভীরুত। প্রকাশ করিতে, এবং 
অবশ্ত কার্ধোতে তোমরা পরম্পর বিরোধ করিতে; কিন্ত ঈশ্বর শাস্তি রক্ষ! করিয়াছেন, 
নিশ্চয় তিনি আত্তরিক বিষয়ে জ্ঞাত! ৪৩। এবং ( স্মরণ কর, ) তোমাদের নেত্রযোগে 
সাক্ষাৎ করিবার সময় যখন তিনি তোমাদের প্রতি তাহাদিগকে অল্পসংখ্যক ও তোমা- 
দিগকে তাহাদের চক্ষেতে অল্পসংখাক প্রদর্শন করিলেন; যাহ। করণীয় ছিল, ঈশ্বর সেই 
কাৰ্য্য সম্পাদন করেন, এবং ঈশ্বরের প্রতিই কার্য সকলের প্রত্যাবর্তন । ৪৪1 (র, 
৫, অ, ৭) 


২০৭ 
স্মরণ কর, ) যখন 
বর্তী ছিল, এবং 


পল এও পা আদা পপ পি? পপ পাতা পারি পপ পপি পাপ পিপাসা 


* অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিজয় ও আনুকুলা দান করিয়াছেন, তাহাতেই 
তোমর! (হে মোসলমানগণ, ) জয়ী হইয়াছ ; পরেও ঈশ্বর ভোমাদিগকে বিজয়ের পর বিজয়দনে নুক্ষম। 
যুদ্ধ করিয! তোমর। ক।ফেরদিগের ধন যাহ! প্রাপ্ত হইবে, তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ঈশ্বরের জন্য 
উৎদর্গ করিবে, উহ] প্রেরিতপুরুষ বায় করিবেন। প্রেরিতপুরুষের নিজের ও শ্বগণবর্গের ও দরিদ্রদিগের 
জন্য অংশ আছে। হঙ্গরতের পরলোকের পর তাহার প্রাপা অংশ দলপতি প্রাপ্ত হইয়া আনিয়াছেন। 
সন্ধিবন্ধনন্থারা যে ধন পাওয়া যায়, তংসমূদ্ধ!য় মৌদলম।নদিশ্বের জন্য ব্যয়িত হয়। গ্রস্ত লুষ্ঠিত দ্রব্যের 
চারি অংশের ছুই অংশ অধ্বারড় সেনাকে, একাংশ পদাতিককে দেওয়া বিধি। দাসের প্রতি অর্থাৎ হজরতের 
প্রতি দ্বেবগণ অবতীর্ণ হউয়াছিলেন। (ত,ফা,) 

পঞ্চমাংশ লুষ্টিত সামগ্রীর ছয় ভাগ কর! বিধি। এক ভাগ ঈশ্বরের, অপর ভাগ প্রেরিতপুরুষের, 
চারি ভাগ উপরি উক্ত চারি দলের। যে ভাগ ঈশ্বরের নামে গৃহীত, তাহ! কাব। মন্দিরের জীর্ণ- 

ক্কার ও তাহার শোভাবর্ধনে বায় করিবে, অপরাংশ সৈন্য ও অগ্যান্ত লোকদিগ্নকে ভাগ করিয়! 
দিবে। (ত, হে৷) 

+ অর্থাৎ কোরেশ লোকেরা বণিগ দলের সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল ও তোমর! তাহাদিগকে 
মাক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলে, বণিগ দল বাচিয়া গেল। দুই পক্ষের সৈম্ক এক প্রান্তরের 
দুই প্রান্তে সমাগত হয়, এক পক্ষ অপর পক্ষকে জ্ঞাত ছিল না। ইহাতে ঈশ্বরের কৌশল ছিল। 
হল্সরতের সৈল্তদল যত্ব চেষ্ট। করিয়। গেলেও, যথাসময়ে পঁহছিতে না পারিয়াও অকৃতকাঁধ্য হইতেন। 
-পরে প্রেরিতপুরুষের নত্যতা কাফেরদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে বাক্তি প্রাণত্যাগ 
করিল, সেও নিশ্চর জানির| প্রাণত্যাগ করিল; যে জীবিত রহিল, সেও সতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সীবিত 


রহিল। (ত,ফাঁ,) 


২০৮ | কোর্-আন্‌ শরীফ 


হে বিশ্বীসিগণ, যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হইবে, তখন দৃঢ় থাকিবে, এবং 
ঈশ্বরকে বহু স্মরণ করিবে ; ভরসা যে, তোমরা উদ্ধার পাইবে * | ৪৫। এবং ঈশ্বরের 
ও তাহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও ও পরস্পর বিরোধ করিও না, তাহাতে তোমরা 
দুর্বল হইবে, এবং তোমাদের বাতাস চলিয়া যাইবে; শ' এবং সহিষ্ণু হও, নিশ্চয় ঈশ্বর 
সহিষ্জ লোকদিগের সঙ্গে আছেন। ৪৬। এবং যাহারা আপনাদের আলয় হইতে 
অবাধ্যতা-প্রযুক্ত ও লোকপ্রদর্শনের জন্য বাহির হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের পথ হইতে 
(লোকদিগকে ) নিবৃত্ত রাখিতেছে, তোমর তাহাদের সদৃশ হইও না; এবং তাহারা 
যাহা করিতেছে, ঈশ্বর তাহার আবেষ্টনকারী। ৪৭। এবং ( স্মরণ কর, ) যখন শয়তান 
তাহাদের কার্ধকে তাহাদের জন্য শোভাযুক্ত করিয়াছিল ও বলিয়াছিল যে, “অন্য মানব- 
গণের (কেহ) তোমাদের উপর পরাক্রান্ত নহে, এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের 
সাভাযাকারী।” পরে যখন ছুই দলের সাক্ষাৎ হইল, সে পশ্চাৎপদ তইয়| ফিরিয়! গেল, 
এবং বলিল, “নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, যাহা তোমরা দেখিতেছ না, নিশ্চয় 
আমি তাহা দেখিতেছি, নিশ্চয় আমি ঈশ্বরকে ভয় করি।” এবং ঈশ্বর কঠিন শান্তি- 
দাতা ণ ৪৮1 (র, ৬, আ, ৪ ) 

(স্মরণ কর, ) যখন কপট লোকের! এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, তাহার। 
বলিতেছিল যে, “ইহাদিগকে ইহাদের ধন্ম প্রতারিত করিয়াছে” যে বান্তি ঈশ্বরের 
উপর নির্ভর করে, (তাহার কল্যাণ, ) নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী ৪8 | ৪৯। 
এবং যদি তোমর। দেখিতে, ( আশ্র্যন্বিত হইতে ; ) যখন দেবগণ কাফেরদিগের প্রাণ 
হরণ করে, তখন তাহাদের মুখে ও তাহাদের পৃষ্ঠে আঘাত করিয়। থাকে, এবং (বলে) 


ক শা শিক সস শিলা 


Eh) ০ শিপ ৭7 স্পা স্ পিপীশাপা পপি সা শাসপ 
সস | শপ পাপ | আ 


* ঈশ্বরের নিকটে সাহাযা প্রার্থনা করিবে, বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি নির্ভর করিবে না: 
মনের স্বৈর্য্য সাধন, ঈশ্গরকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা, দলপতির অনুগত থাক! এবং সকলের একমত 
হওয়া কর্তব্য। (ত,ফ',) 

+ “বাতাস চলিয়। যাইবে” ইহার অর্থ ভাগা ফিরিয়! যাইবে । (ত ফা.) 

+ কোরেশগণ দলবদ্ধ হইয়া হজরতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে, পথে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাহাদের 
সার্গাৎ হয়; সে বলে, “আমি গোসলমানদিগের শত্রু, তোমাদের সাহাযা করিতে আদিয়াছি, আমি 
সংগ্রামে বিশেষ নিপুণ” । পরে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, আবুহ্ৃহল হইতে হন্ত ছ[ড়াইয়। সে পলায়ন করিল । 
কেহ সেই বাক্তিকে পূর্বের দেখে নাই, পরেও দেপে নাই, সে শয়তান ছিল। সে শ্বেত্রিল ও মেকায়িলকে 
মোসলানদিগের সায় দেগিয়! পলায়ন করিয়াছিল । (ত,ফা) 

$ কোরেশ জাতির একদল এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়! ক্ষসতাসম্থ্ে মক্কা পরিত্যাগ করিয়| যায় 
নাই; পরে কোরেশগণ বদরের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, উতার| তাহাদের সঙ্গে আঙিয়। যুদ্ধে যোগ দেয়। 
সেই এস্ল'মধর্্াবলম্বী লোকদের মদিন। প্রস্থানের আ।জ্ঞ। শবণ করিয়া অসম্মত হওয়ার অপরাধের ' 
ফল বদরের দিবসে ফলিল; তাহারা নিশ্বাসিগ্ণকে অল্পমংপাক দেখিয়। বলিয়াছিল যে, ইহাদের ধর্ম 
ইছাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে । (ত,হো,) 


সী সরা আন্ফাল 


প্রদাহনের দণ্ড আস্বাদন কর।৫০। তোমাদের হস্ত পূর্বে যাহা পাঠাইয়াছিল, তজ্জন্ত 
ইহ! হইল, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর দাসদিগের সম্থন্ধে অত্যাচারী নহেন। ৫১। + ফের গণের 
দলের এবং যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছিল, 
পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধ অনুসারে ধরিয়াভিলেন, তাহাদের রীতির 
তুল্য ( ইহাদের রীতি; ) নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিমান্‌ কঠিন পাস্তিদাত1। ৫২। ইহ! এজন্য 
যে, ঈশ্বর কখনও কোন জাতির প্রতি প্রদত্ত সম্পদের পরিবর্তনকারী নহেন, যে পর্্যস্থ 
তাহারা আপনাদের জীবনে যে ভাব আছে, তাহার পরিবর্তন না করে; যেহেতু ঈশ্বর 
শ্রোতা ও দ্ৰষ্টা *। ৫৩। + ফেরগণীয় দলের এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে আপন 
প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদের রীতির ন্যায় 
( ইহাদের রীতি ; ) পরে আমি তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধে বিনাশ করিয়াছিলাম, 
এবং ফেরওণীয় লোকদ্দিগকে জলমগ্র করিয়াছিলাম, তাহারা সকলে অত্যাচারী 
ছিল। ৫৪ । সত্যই যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহার। ঈশ্বরের নিকটে নিকৃষ্ট জীব, 
পরে তাহার! বিশ্বাসী হয় না। ৫৫। তাহাদিগের যাহাদের সঙ্গে তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) 
অঙ্গীকারবন্ধন করিয়াছ, তৎপর তাহারা প্রত্যেক বার আপনাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করিতেছে, এবং তাহারা! ধর্মভীরু »ইতেছে না। ৫৬। অনন্তর যদি তুমি তাহাদিগকে 
যুদ্ধে প্রাপ্ত হও, তবে যাহার! তাহাদের পশ্চাতে আছে, তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত কর, 
সম্ভবতঃ তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে । ৫৭। এবং যদি কোন দলের বিশ্বাস- 
ঘাতকতাকে ভয় কর, তবে ( তাহাদের অঙ্গীকার ) তাহাদের দিকে তুল্যভাবে ফিরাইয়া 
দেও ; নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসঘাতকদিগকে প্রেম করেন ন। ণ | ৫৮ | ( র» ৭, অ, ১০) 
এবং বিদ্রোহী লোকেরা মনে করে না যে, তাহারা (বিদ্রোহিতায় ) অগ্রবর্তী 
হইয়াছে; নিশ্চয় তাহার! সঙ্কুচিত হইবে ন1। ৫৯। এবং তাহাদের জন্য) (হে মোসলমানগণ )' 
শক্তি অনুলারে যত পার আয়োজন কর, এবং অশ্বসংগ্রহপূর্ববক তদ্বার| ঈশ্বরের শত্রুকে 
ও তোমাদের শত্রুকে এবং তন্তিন্ন অন্ত লোককে ভয় প্রদর্শন কর; তোমর! তাহাদিগকে 
জান না, ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন, এবং পরমেশ্বরোদ্দেশ্যে তোমর| যে কোন বস্তু বায় 


২০৯ 


* যাহারা আপনাদের জীবনের অবস্থাকে তদপেক্ষ। নিকৃষ্ট অবস্থাতে আনয়ন করে, পরমেশ্বর 
তাহাদের সম্পদ বিপধাস্ত করেন; কোরেশদিগের প্রতি এই উক্তি। কাহার! আপনাদের পৌন্তলিকত। ও 
শবভক্ষণের অবস্থাকে প্রেরিতপুরুষের প্রতি শত্রুতাচরণ ও কোর্‌-আনের প্রতি বাঙ্গোন্তি ও অসত্যারোপ 
এবং বিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন কর! রূপ নিকৃষ্টতর অবস্থায় পরিবর্তন করিয়াছিল ? নেই কোরেশ মি | 

(ত,হো, 

+ যদি ফোন ধর্মপ্রোহিদলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়, পরে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে 
অকম্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এবং যাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায় নাই, কিন্ত 
তাহার আশঙ্কা হইয়াছে, এমত অবস্থায় তাহাদিগকে সতর্ক করিয়। উত্তর দান করিবে । (ত,ফা,) 

২৭ 


২১০ এ কোর্-আন্‌ শরীফ নর 


কর, তাহা তোমাদের প্রতি পূর্ণ অর্পিত হইবে ও তোমরা অত্যাচারপগ্রস্ত হইবে ন। *। 
৬০ । এবং যদি তাহার! সন্ধির ইচ্ছু হয়, তবে তুমিও তাহার ইচ্ছ। করিও, এবং 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিও; নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জাত] | ৬১। এবং যদি তাহারা, 
( হে মোহম্মদ, ) তোমাকে প্রতারণা করিতে চাহে, তবে নিশ্চয় পরমেশ্বরই তোমার 
সম্বন্ধে যথেষ্ট ; তিনিই যিনি আপন আঙ্ককুল্য দ্বারা ও বিশ্বাসীদিগের দ্বারা তোমার প্রতি 
বলবিধান করিয়াছেন। ৬২। + এবং তিনি তাহাদের পরম্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি 
স্থাপন করিয়াছেন ; ধরাতলে যাহ! কিছু আছে, যদি তুমি তৎসমগ্র ব্যয় করিতে, তথাপি 
তাহাদের পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি দান করিতে পারিতে না; কিন্ত ঈশ্বর তাহাদের 
মধ্যে গ্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাত| পট । ৬৩। হে 
তত্ববাহক, তোমার ও বিশ্বাসীদিগের যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের 
ঈশ্বরই যথেষ্ট । ৬৪। ( র,৮, অ, ৬) 
হে নংবাদবাহক, তুমি বিশ্বাসীদিগকে সমরে প্রবৃত্তি দান কর; যদি তোমাদের জন্য 
বিশ জন সহিষ্ণু লোক থাকে, তাহারা দুই শত ব্যক্তির উপর জয়ী হইবে ; এবং যদি 
তোমাদের জন্য এক শত থাকে, যাহার। কাফের হইয়াছে, তাহাদের সহস্র জনের উপর জয়ী 
হইবে । যেহেতু তাহারা ( এমন ) এক দল থে জ্ঞান রাখে না $।৬৫। এক্ষণ ঈশ্বর 
তোমাদিগের (ভার ) লঘু করিলেন, এবং জানিলেন যে, তোমাদের মধ্য দুর্ববলত। 
আছে; অনন্তর যদি তোমাদের এক শত সহিষ্ণু লোক হয়, ছুই শতের উপর জয়ী হইবে, 
এবং যদি তোমাদের সহন্র লোক হয়, দুই সহন্ত্রের উপর ঈশ্বরের আজ্ঞায় জয়ী হইবে। 
কফ আদেশ হইল যে, সমরের আয়োজন কর, বলপ্রয়োগে যত দূর হইতে পারে, তাহ। কর; 
অস্্চালন! শরবর্ণণাদি ক্রিয়। বলপ্রয়েগের অন্তর্গত । অশ্বপালনে যে ব্যয় হইবে, কেয়ামতের দিনে 
*তাহার বিনিময় তুলযস্ত্রে পরিমাণ কর! যাইবে । অপিচ এই আদেশ হইল যে, এ সকল ভয়গ্রদর্শনের 
জন্য, ইহ। মনে করিবে ন! যে, যুদ্ধসামগ্রীদ্বার! জয়লাভ হইবে; বিজয়লাভ ঈশরানুকুল্যে হইয়। থাকে। 
তাহাদিগকে তোমর! জানিতেছ না, তাহার! কপট, তাহার! বাহে মে।সলমন, কিন্তু অন্তরে বিপক্ষ । 
(ত,ফাঁ,) 
+ অর্থাৎ যদি তাহার! বিশ্বাসঘ(তকত। করে, ঈশ্বর তাঁহার প্রতিফল দান করিবেন । (ত,ফা,) 
1 ওস্‌ ও খজরজ্বা এই দুই আরবাঙ্গাতির মধো এক শত বিশ বংসর পধ্যন্ত ভয়ানক শত্রুতা ও 
হিংসা! বিদ্বেষ ছিল; সর্বদা তাহার! পরম্পর যুদ্ধ বিবাদ লুঠুনে প্রবৃত্ত থাকিত। ঈশ্বর তোমার 


অনুরোধে, (হে মোহম্মদ, ) তাহাদের মনে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা উভয় বিপক্ষ 
দল তোমার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য পীতিসুত্রে বদ্ধ হইয়াছে। (ত, হে) 

$ হজরত মদিনাতে উপস্থিত হইয়! মোসলমানদিগকে গণনা করিয়। দেখিলেন যে, যুদ্ধ করিবার 
উপযুক্ত ছয় শত লোক আছে। সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমাদিগকে আর কোন্‌ 
কাফেরকে ভয় পাইতে হইবে? তৎপর এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। “তাহার! বুঝিতেছে না” অর্থাৎ 


তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি ও পুরন্ধারের প্রতি বিশ্বাস নাই; যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহার! মৃত্যুমুখে 
উপস্থিত হইতে সাহসী হয়। (ত,ফা,) 


: সুরা আন্ফাল রহ 


এবং ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের নঙ্গী হন *। ৬৬। কোন তত্ববাহকের জনয ( উচিত) নয় যে, 
যে পধ্যস্ত সে ভূমিতলে বহুরক্তপাত করে, সে পধ্যন্ত তাহার জন্য বন্দী সকল হয়; 
তোমর! পার্থিব-সম্পত্তি ইচ্ছা করিতেছ, এবং ঈশ্বর পরলোক চাহিতেছেন । ঈশ্বর পরা- 
ক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা 11 ৬৭। যদি ঈশ্বরের প্রথম লিপি না হইত, তবে অবশ্ঠ যাত। 
লইয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের গুরুতর দগুপ্রাপ্তি হইত 41 ৬৮ । অনন্তর তোমর৷ 
যাহা লু&ন করিয়াছ, সেই বৈধ ও বিশ্তদ্ধ সামগ্রী ভক্ষণ কর $ এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, 
নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ৬৯। ( র, ৯, আ, ৫) 

হে সংবাদবাহক, তোমাদের ভণ্ডে যাহার! বন্দিরূপে আছে, তাহাদিগকে বল, যদি 
পরমেশ্বর তোমাদের অন্ঃকরণের শুভ ( ভাব ) জ্ঞাত হন, তবে তোমাদিগ হইতে যাহ। 
গ্রহণ কর! হইয়াছে, তদপেক্ষ। তোমাধিগকে শুভ প্রদান করিবেন, এবং তোমাদিগকে 
ক্ষমা করিবেন; ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ৭০। এবং ঘি তাভাঁর। তোমার অপচয় করিতে 
ইচ্ছ| করে, তবে নিশ্চয় পূর্বেই ঈশ্বরের অপচয় করিয়াছে, পরে তাহাদের প্রতি সেই 
ক্ষমতা দেওয়! গিরাছে। ঈশ্বর জ্ঞাতা ও বিজ্ঞাত। | ৭১। নিশ্চয় 5 বিশ্বাস 


4 পূর্ববর্তী মোসলমনের! পূর্ণবিশ্বানী ছিলেন, ডাহাদের প্রতি ত আদেশ হইয়াছিল যে, আপন- 
অপেক্ষা দশ গুণ অধিক কাফেরের সঙ্গে যেন তাহার! সংগ্রাম করেন। তৎপরবর্ত্তা মোসলমানেরা 
তদ্বিষয়ে এক পদ খর্ব ছিলেন, তখন এই আদেশ হয় যে, দ্বিগুণেব সঙ্গে সেন যুদ্ধ করে; এই আজ্ঞা 
এক্ষণও বর্তমান । কিন্ত দ্বিগুণ অপেক্ষ। অধিক লোককে আক্রমণ করিলে অধিক পুরস্কার । 
হজরতের সময়ে এক সহস্র মোসলমান অশীতি সহস্র কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিত। (ত, ফা, 

+ বদরের যুদ্ধে সত্যের জন কাফের বন্দী হইয়/ছল। হজরত সহচরদিগের নিকটে পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগকে কি করিতে হইবে। অধিকাংশ মোসলমানের অভিপ্রায় হইল যে, 
অর্থ গ্রহণ করিয়। ছাড়িয়া দেওয়। হয়; কাহারও কাহারও মত হইল যে, সকলের শিরণ্ছেদন কর হয়। 
অনঃপর ধন গ্রহণ করিয়! তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহাতে ভৎসন।সুচক এই আয়ত অবতীর্ণ 
হয়; অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষদ্দিগের যুদ্ধে অর্থের প্রতি দৃষ্টি থাক! উচিত নয়, ধর্নবদ্রোহীদিগের বিদ্রে।হিতা 


চূর্ণ করিবে, হত্যার ভয়ে যেন তাহার! ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ কবে। (ত,ফা ) 
+ সেই কথা এইরূপ লেখ! হইয়াছিল যে, এই বন্দীদ্িগের মধো বহুলৌকের ভাগো এস্লীমধর্ম 
গ্রহণ আছে । (ত, ফা, ) 


$ অর্থাৎ তোমরা ভীত থাকিবে, যদি কিছু অপরাধও হয়, এই অবস্থায় ঈশ্বর কম] করিবেন। 
বন্দীদিগের সম্বন্ধে সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়! মোসলমানের! লু্ঠিত সামগ্রী গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল । 
তাহাতে তাহাদিগকে এইরূপ সাস্বন| দান কর! হয় যে, ইহ! ঈশ্বরের দান, আনন্দে ভোগ কর, কিন্ত লুঠনের 
জন্য ব্বেহাদ করিবে না। হনিফীর মতে কাফের ধর! পড়িলে ধন লইয়! ছাড়িয়া দেওয়া বিহিত নয়; এইরূপে 
ছাড়িয়া দিলে তাহারা স্বগণ কাফেরদিগের সঙ্গে যাইয়! পুনর্ব্বার মিলিত হয়। কিন্তু তাহাদিগকে দাস করিয়। 
রাখা অথবা এস্লাম রাজো প্রজা হইয়! বাদ করিবার জন্য ছাঁড়িয়। দেওয়ার বিধি প্রচলিত । (ত, ফা, ) 


“পূর্ব্বেই ঈশ্বরের অপচয় করিয়াছে,” ইহার অর্থ, ধৰ্ম্মবিদ্রোহিত৷ ও তাহার আদেশ অমান্ত 
ত,ফ|,) 
ক্র! । 


২১২ : কোর্-আন্‌ শরীফ ূ 

স্থাপন করিয়াছে ও দেশাস্তরিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরোঙ্গেস্টে আপন জীবন ও আপন 
লম্পত্তিযোগে সংগ্রাম করিয়াছে, এবং যাহারা আশ্রয় ও সাহায্য দান করিয়াছে, ইহারাই 
তাহারা, যে পরস্পর পরম্পরের বন্ধু; এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও দেশাস্তরিত হয় 
নাই, যে পর্য্যন্ত তাহার! দেশাস্তরিত না হয় তাহাদের কোন বন্ধুতা তোমাদের জন্য 
নহে; এবং যদি তাহার! তোমাদের নিকটে ধর্মমবিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে যাহা- 
দের মধ্যে তোমাদের অঙ্গীকার আছে, সেই দলের উপর ব্যতীত সাহাধ্যদান তোমা- 
দিগের সম্বন্ধে ( বিধেয় ;) এবং যাহ! তোমর! করিয়! থাক, ঈশ্বর তাহার দর্শক *। ৭২। 
এবং যাহারা ধন্মপ্রোহী হইয়াছে, তাহার! পরস্পর পরস্পরের বন্ধু; যদি ( হে মোসলমান- 
গণ) তোমরা ইহা ন! কর, তবে পৃথিবীতে বিপত্তি হইবে ও মহাগোলযোগ ঘটিবে ৭ । 
৭৩। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও দেশাস্তরিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে 
সংগ্রাম করিয়াছে ও যাহারা আশ্রয় ও সাহায্য দান করিয়াছে, এই সকল লোক, ইহারাই 
প্রকৃত বিশ্বাসী; ইহাদের জন্য ক্ষম। ও উত্তম উপজীবিক। আছে । ৭৪। এবং ইহার পরে 
যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও দেশান্তরিত হইয়াছে, এবং তোমাদের সহযোগী হইয়। 
যুদ্ধ করিয়াছে, অবশেধে তাহারা তোমাদিগেরই অন্তর্গত; এবং এশ্বরিক গ্রস্থবিষয়ে 
তাহারা পরম্পর নিকটবর্তী স্বত্বাধিকারী, তাহার! পরস্পর পরস্পরের অধিকতর নিকট- 
ব্ভী; নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ 41 ৭৫। (র, ১০, আ, ৬) 


পিপি শশী শা পাশ 


“পরে তাহাদের প্রতি সেই ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে” ইহার অর্থ, ঈশ্বর তাহাদিগকে ধরাইয়| দিয়াছেন। 

* হজরতের অনুচরবর্গ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন, “মোহান্রের* ও “আন্দার” । “মোহাজের” 
গৃহত্যাগী, “আন্সার” সাহায্য ও আশ্রয়দাত। | যাহার! মকধ। ত্যাগ করিয়া হজজরতের সঙ্গে ছিলেন, 
তাহার মোহাহ্ের ;, তাহাদের সকলের সন্ধি বিগ্রহ এক ছিল, একের বন্ধু সকলের বন্ধ, একের শত্রু 
সকলের শত্রু ছিল। যে সকল মোসলমান স্বদেশে ছিলেন, তাহারা আন্সার, তাঁহারা কাফেরদিগের 
প্রতাপে মোহান্বেরদিগের সন্ধিবিগ্রহে যোগদান করিতে পারিতেন ন1। গৃহত্যাগিগণ সাহায্য 
প্রার্থনা! করিলে তাহার! হুযোগমতে সহায়ত! করিতেন । (ত,ফা,) 

যদি অগৃহত্যাগী বিশ্বাসী লোক ধর্ম্মবিষয়ে সাহাযাপ্রার্থা হয়, অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে কাফেরদিগের 
' যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যদি সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তোমাদ্দিগের উচিত যে, যে সকল অংশিবাদীর 
সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে, তাহাদের সঙ্গে যদি সাহাধাপ্রার্থাদের সংগ্রাম না হয়, তবে সাহাধ্য 
দান করিবে, অঙ্গাকার ভঙ্গ করিবে না। (ত, হোঁ, ) 

1 অর্থাৎ কাফেরগণ পরম্পর একতানূত্রে বন্ধ, তাহার! শত্রুতাবশতঃ দুর্ব্যল মোসলমানদিগকে 
যেস্থানে পাইবে, সেই স্থানেই আক্রমণ করিয়| যন্ত্রণা দান করিবে । অতএব তুমি, (হে মোহম্মদ, ) 
এই ঘোষণা! কর বে, যাহার! দলবদ্ধ হইয়। আমার নিকটে থাকিবে, তাহাদের জন্তু আমি দায়ী । তাহ! 
ন! করিয়া স্বগৃে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলে তাহাদের জন্ক পৃথিবীতে বিপত্তি জাছে। (ত, ফা,) 

{ অর্থাৎ ধাছার। দেশত্যাগ করিয়া হজরতের সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া আছেন, তাহাদের স্বজন গৃহ- 
বাসী অন্ত বন অপেক্ষা গ্রস্থোক্লিখিত উত্তরাধিকারিত্বসন্থত্ধে পরম্পর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ; তাহারাই« 
খনের স্বত্ব লাভ করিবে । 


সূরা তওবা * 


১৬৪৪ ৪০০০০৪6৪৪৩৩, 


নবম অধ্যায় 


১২৯ আয়ত, ১৬ রকু 


অংশিবা্দিগণের যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, ঈশ্বর ও তাহার 
প্রেরিতপুরুষের প্রতি তাহাদের বিরাগ । ১। অনন্তর তোমরা, (হে অংশিবাদিগণ, ) চারি 
মাস পৃথিবীতে ভ্রমণ কর ; ৭ জানিও যে, তোমর। ঈশ্বরের পরাভবকারী নহ, এবং ঈশ্বর 
ধর্শমদ্রোহীদিগের নির্যাতনকারী । ২। মহ। হজের দিন ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষের পক্ষ হইতে মানবমগুলীর প্রতি বিজ্ঞাপন যে, ঈশ্বর এবং তাহার প্রেরিতপুরুষ 
অংশিবাদীদিগের প্রতি অপ্রসন্ন; পরস্থ যদি তোমর! ( বিদ্রোহিত| হইতে ) গ্রতিনিবৃন্ত 
হও, তবে তাহ! তোমাদের জন্য মঙ্গলকর, এবং যদি অগ্রাহা কর, তবে জানিও যে, তোমরা 
ঈশ্বরের পরাভবকারী নহ। যাহার! ধর্মপ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে, ( হে মোহম্মদ, ) 
তুমি ছুঃখকর শান্তিসম্বন্ধে সংবাদ দান কর | ৩।+ অংশিবািগণের যাহাদিগের 
সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারবন্ধন করিয়াছ, তৎপর যাহারা কোন বিষয়ে তোমাদের 


* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হয়। “বরায়ত” “ফাজেহা” প্রভৃতি ইহার অন্য অনেক নাম 
আছে। “দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।” এই বচন অভয়দানার্থ বাবহত হয়। 
এই নুর! ভয়ের জন্তু অবতীর্ণ হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার শিরোভাগে উক্ত বচনের প্রয়োগ হয় 
নাই। (ত, হে) 

+ ইদ নঙরের দিন হইতে রবিয়োল্‌ আখেরের দশম দিবস পরাস্ত চারি মাস যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকার 
বিধি। অল্ঠ মত এই যে, এই আয়ত শওয়াল মাসের প্রথমভাগে অবতীর্ণ হয়, অতএব মহরম মাসের 
শেষ পর্যন্ত নিবৃত্তির কাল। এই নিদ্দিষ্ট কালের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ লোকদিগের মধ্যে যাহারা প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ 
করিত, অবস্থাবিশেষে কাহাকে চারি মান, কাহাকে অধিক কাল সময় দেওয়া যাইত, যেন তাহার! 
নিজের ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তা করে ও কোন উপায় অবলম্বন করে । (ত, হো) 

{ আন্ধা অঞ্চলের বহু সম্প্রদায়ের সঙ্গে হজরতের সন্ধি ছিল। মন্ধা জয় হওয়ার এক বংসর 
পর এরূপ আজ। হইল যে, “কোন অংশিবাদীর সঙ্গে সন্ধি রাখিবে না, এই কথ! হন্দের দিন অর্থাং 
ইদ কোরবাণের প্রাতঃকালে সকলকে ডাকিয়া জ্ঞাপন করিবে । কাফেরদিগকে অবকাশ দেও, 

তাহার! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউক, কিম্বা মন্কা পরিতাগ করিয়া চলিয়া যাউক, অথবা 
নোসলদান হউক ।” (ত,ফ!) 


২১৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


সঙ্গে ক্রটি করে নাই, এবং তোমাদের উপরে ( বিপক্ষে ) কাহাকেও সাহায্য দান করে 
নাই, তাহারা ব্যতীত; অতঃপর তোমরা তাহাদের প্রতি তাহাদের অঙ্গীকারকে নির্দিষ্ট 
কাল পর্য্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্শভীরুদিগকে প্রেম করেন। ৪1 অনন্তর যখন 
হজক্রিয়ার মাস সকল অতীত হয়, তখন যে স্থানে অংশিবাদীদিগকে প্রাপ্ত 
হবে, সেই স্থানেই তাহাদিগকে সংহার করিও; তাহাদিগকে ধর, এবং আবেষ্টন 
কর ও তাহাদের জন্য প্রত্যেক গমাস্থানে উপবিষ্ট হও। পরে যদি প্রতিনিবৃত্ত হয় ও 
উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং জকাত দান করে, তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দেও; 
নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু *৯। ৫। এবং যদ্দি অংশিবাদীদিগের কোন বাক্তি 
তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে ঈশ্বরের বাকা যে পর্য্যন্ত শ্রবণ করে, তাহাকে 
আশ্রয় দেও; তৎপর তাহার আশ্রয়ভূমিতে তাহাকে প্রেরণ কর। ইহা এজন্য যে, 
ইহারা এমন একদল যে জ্ঞান রাখে না +। ৬1 (র, ১ আ,৬) 

যাহাঁদের সঙ্গে তোমর। মস্জেদোল্হরামের নিকটে অঙ্গীকারবন্ধন করিয়াছ, তাহারা 
ব্যতীত অন্য অংশিবাদীদিগের নিমিত্ত অঙ্গীকার ঈশ্বরের ও তাভার প্রেরিতপুরুষের 
নিকটে কিরূপে হয়? অনন্তর যে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের জন্য (অঙ্গীকারে ) স্থির 
থাকে, তোমরাও সে পর্যাস্ত তাহাদের জন্য স্থির থাক ; নিশ্চয় ঈশ্বর ধশ্মভীরু লোকদিগকে 
প্রেম করেন ধ। ৭! কেমন করিয়। হয়? এবং যদি তোমাদের উপর তাহার! জয়লাভ 
করে, তাহারা তোমাদের সম্বন্ধে স্বগণত্ব ও অঙ্গীকার রক্ষ। করিবে না; তাহারা 
নিজমুখে তোমাদিগকে সন্তষ্ট করিতেছে, এবং তাহাদের অন্তর অস্বীকার করিতেছে, 
তাহাদের অধিকাংশই দুর্ববত্ত। ৮। তাহার। এশ্বরিক নিদর্শনের বিনিময়ে স্বল্প মূলা 


* যাহার! প্রতিজ্ঞানুত্রে বদ্ধ ছিল ও কোনরূপ বিশ্ব সঘ(তকতা করে নাই, তাহাদের সন্ধি স্থির রহিল। 
যাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকারের বন্ধন নাই, তাহাদিগকে চারি মাস অবকাশ দেওয়] যায়, পর তাহাদিগকে 
আক্রমণ করা হয়। হজরত বলিয়াছেন যে, অন্তরের তত্ব ঈশ্বর জানেন: যাহারা বাহে মোসলমান, 
তাঁহারা অন্য সকলের তুলা আশ্রয় পাইবে । মোসলম।নের বাহিক লক্ষণ এই নির্দারিত ₹_মুলমতে 
বিশ্বাস স্থাপন করা, পৌগুলিকতাদি হইতে নিবৃত্ত থাকা, নমাজ পড়া ও জকাত দান করা। যে বাক্তি 
নমাজ ও জকাত হইতে বিরত, দে আশ্রয় পাইবে না। ্‌ (ত,ফা,) 

1 “তৎপর তাহার আশ্রয়ভ্ূমিতে তাহাকে প্রেরণ কর" ইহার অর্থ, কোরর্-আন্‌ শ্রবণ করিয়া! যদি সে 
এস্লাম ধৰ্ম্ম অবলম্বন ন! করে, তবে তাহাকে তাহার আএয়ভূমি গৃহে ফিরিয়া যাইতে দাও, পরে তাহার 
সঙ্গে সংগ্রাম কর। (ত, হো.) 

1 সন্দিবন্ধনকারীদিগের তিন শ্রেণী ছিল। যাহাদের সঙ্গে সন্ধির নিয়ম-পাঁপনের সময় নির্দারিত 
ছিল না, তাহাদিগকে বিদায় দান কর! হইয়াছিল; কিন্তু যাহারা মক্কা নগরের সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ ছিল, 
তাহার! যে পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতকত। করে নাই, সে পর্যস্ত সন্ধি রহিত হয় নাই। যাহাদের সঙ্গে 
সময় শির্দারি ত হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির ছিল । কিন্ত অবশেষে আরবের সমুদায় পৌত্তলিক 
' শম্লাম ধর্মে বিশ্বাসী হইয়াছিল । (ত,ফা,) 


সুর তওব। দক 


গ্রহণ করিয়াছে, পরে তাঁহার পথ হইতে ( লোকদিগকে ) নিবৃত্ত রাখিয়াছে ; নিশ্চয় 
তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহা মন্দ। ৯। তাহার! কোন বিশ্বাসীর সঙ্ধন্ধে স্বগণত্ব ও 
অঙ্গীকার পালন করিতেছে ন1; ইহা রাই তাহার! যে সীমালজ্যনকারী | ১০। পরন্ত যদি 
তাহারা পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং জকাত দান করে, 
তবে তাহার] ধশ্মসন্বন্ধে তোমাদের ভাত।; এবং যাহার। জ্ঞান রাখে, সেই দলের জন্য 
আমি নিদর্শন সকল বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি । ১১। এবং যদি তাহার! আপন অঙ্গী- 
কারবন্ধনের পর আপন শপথ ভঙ্গ করে, এবং তোমাদের ধশ্মের প্রতি ব্যঙ্গ করে, তবে 
সেই ধর্মবিপ্রোহিতায় অগ্রগামীদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর নিশ্চয় তাহারাই যে, তাহাদের 
জন্য শপথ নাই, ভরসা যে, তাহার! নিবৃত্ত হইবে। ১২। যাহার! আপন শপথ ভঙ্গ 
করিয়াছে, এবং প্রেরিত-পুরুষকে নির্বাসন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, সেই দলের সঙ্গে কি 
তোমরা সংগ্রাম করিবে ন।? এবং তাহারা গ্রথমবারে তোমাদের সঙ্গে আরম্ভ করিয়।ছে, 
তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ ? পরম্থ যদি তোমর। বিশ্বাসী হও, তবে ঈশ্বরই 
উপযুক্ত যে তাহাকে ভয় কর। ১৩। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তোমাদের হস্তে ঈশ্বর 
তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং বিডদ্ষিত করিবেন ও তাহাদের উপর তে।ম।দিগকে 
বিজয়ী করিবেন, এবং বিশ্বাপিদলের অন্তরকে স্বস্থ করিবেন। ১৪ । + এবং তিনি 
তাহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন; যাহার প্রতি ইচ্ছ! হয়, ঈশ্বর তাহার প্রতি 
প্রত্যাবর্তন করেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞানবান্‌ নিপুণ । ১৫। তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, 
পরিত্যাক্ত হইবে? ও তোমাদের মধ্যে ঝাহ।র| ধন্মযুদ্ধ করে, তাহারা ঈশ্বর ব্যতীত ও 
তাহার প্রেরিত পুরুষ এবং বিশ্বাপিগণ ব্যতীত গ্রপ্ধবন্ধু রাখে না, এ পথান্ত ঈশ্বর তাহা- 
দিগকে জানেন না? এবং ভোমর। যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা! ১৬। 
( রঃ ২১ অ, ১০ ) 

আপন জীবনে ধশ্মদ্রেহিভার বিনয়ে সাক্ষাদাত! হইয়া যে ঈশ্বরের মন্দির সকলের 
স্থিতিরক্ষা করিবে, অংশিবাদীদিগের জন্য তাহা নয়; এই তাহারাই, তাহাদের ক্রয় 
সকল বার্থ হইয়াছে, এবং তাহারা নরকাগ্রির চিরনিবাসী *। ১৭। যেব্যক্তি ঈশ্বরে ও 
অন্তিম দিবসে বিশ্বাস করে, এবং উনাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, 
এবং ঈশ্বর ব্যতীত ( অন্ত কাহাকে ) ভগ্ন করে না, সে ঈশ্বরের মন্দির সকলের স্থিতিৎক্ষ। 


* আব্ব।স বন্দী হইলে পর মোসলমানগরণ (পৌত্তলিকত! ও নির্দয়ত বিষয়ে তাহাকে অনেক 
ভংপ্লনা করিতে লাগিলেন: তাহাতে আব্বান বলিলেন যে, “তৌমর। কেবল আমার দোষ বলিতেছ, 
আমি যে মংকাধ্য করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতেছ না।” আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি 
সংকার্ধ্য করিয়া?” আব্বাস বলিলেন, “আমি কাবার স্থিতিরক্ষায় যত্ব করিতেছি, কাবা রড 
সম্মান করিয়া থাকি, হাজীলোকদিগ্রকে জম্জমের জল পান করাই, বন্দীদিগকে বন্ধনমুক্ত করি। 
এই কথার উপর এই আয়ত অবতীর্ণ হয় । (ত, হে৷) 


২১৬  কোর্-আন্‌ শরীফ 
করে, তদ্যতীত নহে; ইহারাই, যে সত্বর পথপ্রাঞ্চদিগের অন্তর্গত হইবে । ১৮1 থে 
ঈশ্বরে ও অন্তিম দিবসে বিশ্বাস স্থাপন ও ঈশ্বরোদ্দেশ্টে সংগ্রাম করিয়াছে, তোমরা কি 
তাহার ন্যায় হাজীদিগকে জলপান করাইয়াছ, এবং মস্জেদোল্হর।মের স্থিতিরক্ষা 
করিয়াছ ? ঈশ্বরের নিকটে ( সকলে ) তুল্য নয়, এরং ঈশ্বর অত্যাচারীদলকে পথ প্রদর্শন 
করেন না। ১৯। যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে ও দেশত্যাগ করিয়াছে এবং ঈশ্বরো- 
দেশ্টে আপন ধন ও আপন জীবন দ্বারা সংগ্রাম করিয়াছে, ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের 
সর্কধোচ্চপদ $ এবং ইহারাই তাহার! যে পূর্ণমনোরথ হইবে। ২০। তাহাদের প্রতি- 
পালক তাহাদিগকে স্বীয় দয়া ও সন্তোষ এবং তাহাদের জন্ত যাহাতে নিত্য সম্পদ হয়, 
এমন স্বর্গোগ্চানবিষয়ে সুসংবাদ দান করেন। ২১। +তাহার। তথায় নিত্যক।ল 
অবস্থিতি করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে মহা পুরস্কার ৷ ২২। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের 
পিতৃগণকে ও ভ্রাতৃগণকে, যদি তাহার! বিশ্বাস অপেক্ষা বিদ্রোহিতাকে প্রেম করে, 
তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না ; এবং তোমাদের যে বাক্তি তাহাদিগের সঙ্গে বন্ধুতা 
করে, পরে ইহারাই তাহার! যে অত্যাচারী । ২৩। বল, (হে মোহম্মদ, ) যদি 
তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের ভ্রাতৃগণ ও তোমাদের ভাধ্যা সকল 
এবং তোমাদের কুটুম্বগণ এবং সম্পত্তি সকল যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, এবং 
বাণিজ্য যে যাহার অগ্রচলনকে তোমরা ভয় কর, এবং আলয় সকল, যাহা তোমর! 
মনোনীত কর, এ সকল যদি তোমাদের নিকটে ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত-পুকুষ এবং 
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে ঈশ্বর আপন আজ্ঞা উপস্থিত করা 
পর্য্যন্ত তোমরা প্রতীক্ষা কর; এবং পরমেশ্বর দুরাচারদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। 
২৪। (বর, ৩) আ১ ৮) 

সত্য সত্যই পরমেশ্বর বহুস্থানে তোমাদিগকে সাহাযা দান করিয়াছেন, এবং হোন- 
য়নের দিবসে যখন তোমাদের লোকাধিক্য তোমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়াছিল, তখন তাহ! 
তোগাদিগের কিছুই উপকার করে নাই? বিস্তৃতিসত্বে ভূমি তোমাদের পক্ষে সন্কীর্ণ 
হইয়াছিল। তৎপর তোমরা! পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়! প্রস্থান করিয়াছিলে *। ২৫। অতঃপর 
ঈশ্বর তাহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি ও বিশ্বাসীর্দিগের প্রতি আপন সাস্বন৷ প্রেরণ করি- 


লি পনর শপ পপ অপ ও 
শপ বরা পাকা চলল 


মং হোনয়ন এক প্রাস্তরের নাম, উহা! তায়েফ ও মক্কার সধ্যস্থলে বিদ্যমান; সেই স্থানে হওয়াজন ও 
সকিফ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম হইয়াছিল। তহ্ তান্ত এই ;-- হজরত মন্ধ। জয় করিলে পর এই 
দুই সম্প্রদায় এ্রক্য হইয়া মোদলমানদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। হজরতের দ্বাদশ সহ 
কিনব! ষোড়শ সহস্র অনুচর তাহাদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হুন। তাহাদের দলে চতুর্দশ 
*সহল্র সৈন্য ছিল। তখন হজরতের 'অনুবর্তীদিশের এক জন সহর্ধে বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের 
অধিক সৈন্য আছে, আমর! বিপক্ষের সৈন্য দ্বারা পরাস্ত হইব না।” এই কথা হজরত শ্রবণ করিয়া 
দুঃখিত হুইলেন। যেহেতু পূর্বে একবার এরূপ গর্ব প্রকাশ করাতে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। 
“কষ -যুদ্ধেও তাহারা প্রথমে পরাজিত হন । (তত, হোঃ) 
এ যা 


সর তওবা 


লেন ও মৈন্ত পাঠাইলেন, তোমরা তাহা দেখ নাই, এবং ক|ফেরদিগকে শাস্তি দান 
করিলেন; ঈশ্বরত্রোহীদিগের ইহাই বিনিময়। ২৬। তদনস্তর ঈশ্বর যাহার 
প্রতি ইচ্ছা হয়, প্রত্যাবর্তন করিবেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ২৭। হে বিশ্বাসি 
গণ, অংশিবাদীর| অপবিত্র, তদ্যতীত নহে; অবশেষে তাহাদের এতদ্বংসরের অন্তে 
তাহার! মস্জেদোল্হরামের নিকটবর্তী হইতে পারিবে ন|। এবং যদি তোমরা দরিদ্র- 
তাকে ভয় কর, তবে ইচ্ছা! করিলে ঈশ্বর তোঁমাদিগকে আপন রুপা প্তণে সত্বর ধনী 
করিবেন ) নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ *|২০ | যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও অন্তিম 
দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, এবং ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত-পুরুষ যাহ অবৈধ 
করিয়াছেন, তাহা অবৈধ মনে করে না, এবং যাভাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগ 
হইতে সত্যধর্ম গ্রহণ করে না, যে পর্য্যন্ত তাহার। নিকৃষ্ট তইয়া স্বহন্তে জজিয়া ৭ প্রদান 
না করে, তাহাদের সঙ্গে তোমর। সংগ্রাম কর । ২৯। ( রব, ৪, আঁ, ৫১) 

এবং ইহুদিগণ বলে, ওজঘির ঈশ্বরের পুত্র, ঞ এবং ঈপায়িগণ বলে, ঈদা ঈশ্বরের 


২১৭ 


পে পা সপ ০7 শশী টি 


* মস্জ্েদৌোলহরামে অংশিবাদীদিগের প্রবেশ নিষেধ । অপর মস্জেদে প্রবেশে নিষেধ নাই। 
অপবিভ্রত। অংশিবাদীদিগের মনে, শরীরে নহে। “তোমর! দরিদ্রতাকে ভয় কর” অর্থাৎ অংশিবাদী- 
দিগের গমনাগমন রহিত হইলে বাণিজ্যাদি বাবসায় বন্ধ হইবে, তাহাতে তোমর|। দরিদ্র হইয়। যাইবে 
ভাবিতেছ। অতএব ঈশ্বর সমুদায় দেশের লোককে মে(নলমান করিবেশ। সমুদায় বাবসায় বাণিজ্যের 
দ্বার মুক্ত রহিল। (ত,ফা,) 

এই বিধি মদ্দিন! প্রস্থানের নবম বতসর কি! ভজ্বেল্‌ ওনরাব্রঠের দশম বংসরে হইয়াছিল। 
হজ্ব ও ওমরাব্রতপালনে কাঁফেরদিগের সম্বন্ধে নিবেধ হইয়াছিল, কাব! মন্দিরে ব| অন্য মস্ন্ছেদে 
প্রবেশে নিষেধ নয়, এমাম আজম এরূপ বলেন । এমাঁন মালেক মস্জেদেল্হরামে প্রবেশে নিষেধানুসারে 
সমুদবায় মস্ত্যেদেই প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন, এমাম শাফি শুদ্ধ মস্জেদোল্হরামে 
প্রবেশেই নিষেধ করেন। (ত, হো, ) 

1 “ভ্বজিয়া” ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজার প্রতি মে(সলমান রাজার নির্দীরিত করবিশেষ। 

1 ওজয়ির ইয়কুবের বংশোন্তব শরখিয়ার পুত্র, এম্র।ণের পুত্র হারুণের চতুদিশ পুরুষের অন্তর্গত । 
তাহার সঙ্জেপ বৃত্তান্ত এই; নো্বতনসর এস্ায়েলবংশীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়। তওরাত 
গ্রন্থ দ্ধ ও জেরুজেলম নগর ধ্বংস ও তওর।তে জ্ঞান যাহ।দের ছিল, তাহাদের সকলকে সংহারপূর্র্ণক 
অবশিষ্ট লোক দিগকে বন্দী করিয়। লয়! গিয়াছিল। ওজয়ির সেই বন্দীদিখের মধ্যে একজন ছিলেন । 
তিনি তওরাত পাঠ করিতেন, কিন্তু তখন বালক ছিলেন বলিয়! তাহার পাঠ গণনার মাধা গৃহীত হয় 
নাই। কিছু কাল পরে তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া জেরুজেলমের অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধো এক 
গ্রামে ঈশ্বরের আদেশে তাহার মৃত্যু ও সেই গ্রাম ধ্বংস হয়, এবং শত বৎসর অস্তে তিনি পুনজাঁবন 
লাভ করেন। বকর সুরাঁতে এ বিষয়টি উল্লিখিত হইয়াছে । পরে যখন ওজয়ির স্বজাতির নিকটে 
উপস্থিত হইলেন, সকলে তওরাত অধ্যয়ন ও লিপিকরণ বিষয়ে তীঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
কথিত আছে যে, পাচটি লেখনী তাহার পাঁচ অঙ্গুলিতে বাধিয়! দেওয়া হয়, তিনি প্রত্যেক অঙ্গুলিদ্বার! 
তওরাত লিপি করেন। তাহাতেও লোকদিগের সন্দেহনিরসন হয় না, সকলে বলে, “আমাদের 


২ 


২১৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


পুত্র, ইহা তাহাদের আপন মুখের উক্তি ; যাহারা পূর্ধব হইতে কাফের হইয়াছে, তাহাদের 
কথায় পরম্পর সাদৃশ্য আছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহারা কোথা হইতে 
(নত্যপথ হইতে) ফিরিয়া যাইতেছে । ৩০ | তাহার! ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনাদের জ্ঞানি- 
লোকদিগকে ও আপনাদের তপন্বীদিগকে এবং মরয়মের পুত্র ঈনাকে প্রতিপালকরূপে 
গ্রহণ করিয়াছে ; এবং মরয়মের পুত্র ঈসা এবং তাহার! এক মাত্র ঈশ্বরের উপাদ্ন! করা 
ব্যতীত আদিষ্ট হয় নাই ৷ তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই; তাহারা যাহাঁকে অংশী নির্ণয় করে, তাহ 
অপেক্ষা তিনি পবিত্র। ৩১। তাহারা আপন মুখে ঈশ্বরের জ্যোতিকে নির্বাণ করিতে 
ইচ্ছা করে; যণ্চি ধর্শ্মদ্বোহিগণ অসন্ধষ্ট হয়, তথাপি ঈশ্বর স্বীয় (জ্যাতিঃ পূর্ণ করা 
ব্যতীত কিছুই গ্রাহ করেন না। ৩২। তিনিই যিনি আপন ঠেরিতপুরুষকে, যদ্দিচ 
অংশিবাদিগণ অসন্থষ্ট, তথাপি ধশ্মালোক ও সতাধশ্মমহ সমুদায় ধশ্বের উপর বিজয়ী 
করিতে প্রেরণ করিয়াছেন । ৩৩। হে বিশ্বামিগণ, নিশ্চয় অধিকাংশ জ্ঞানী ও তপস্বী 
অন্তায়রূপে লোকের ধন ভোগ করিয়! থাকে ও ঈশ্বরের পথ হইতে ( লোকদিগকে ) 
নিবৃত্ত রাখে; এবং যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তাহা ব্যয় করে না, 
(হে মোহম্মদ, ) তুমি তাহাদিগকে দুঃখজনক শাস্তির সংবাদ দান কর।৩৪। + যে 
দিবস নরকাগ্নিতে তাহার উপর উষ্ণ. কর! হইবে, পরে তদ্দ্ারা তাহাদের ললাট ও 
তাহাদের পার্থখদেশ এবং তাহাদের পৃষ্ঠ চিত্রিত করা হইবে, * সেই দিবস ( বলা হইবে, ) 
ইহ! তাহা যাহ! তোমরা নিঙ্জের জন্ত সঞ্চয় করিয়াছ ; অতএব যাহ! সঞ্চয় করিতেছিলে, 
তাহার স্বাদ গ্রহণ কর। ৩:। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে এশ্বরিক গ্রন্থে মাস সকলের 
গণনা! দাদশ মাস হয়; যেদিবস তিনি স্বর্গ ও মর্ত্য জন করিয়াছেন, ( সেই দিন হইতে ) 
তাহার চারিটি অবৈধ, ইহাই সত্য ধর্ম; অতএব তাহাতে তোমরা আত্মজীবনসম্বদ্ধে 
অত্যাচার করিও না এবং অংশিবাদীদের সকলের সঙ্গে, তাহারা যেমন তোমাদের 
সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করে, সংগ্রাম কর। জানিও যে, পরমেশ্বর ধন্মভীরুদিগের সঙ্গে 


মধ্যে যখন কেহই তওরাত জ্ঞাত নহে, তখন কেমন করিয়। পিদ্ধান্ত কর! যাইবে যে, সত্যই তওরাত 
লিপি হইতেছে ।” অনন্তর এক বাক্তি বলিলেন, “আমি আমার পিতার নিকটে শুণিয়ছি, তিনি 
ভাহ।র পিতার মুখে এই কণ! শুনিয়।ছেন যে, 'নেজ্বতনসরের ব্যাপারের সময়ে আমি তওরাত গ্রন্থ 
একটি আধারে দৃঢ়বন্ধ করিয়। পর্বতের অমুক গর্তের মধ্যে রাখিয়া! দিয়াছি' 1” এই কথা শুণিয়া 
সকলে যাইয়া তথ। হইতে তওরাত লইয়! আপিলেন, এবং ওজয়ির যাহ! লিখিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে 
মিলাইয়। দেখিলেন, সম্পূর্ণ ধক্য হইল। সকলে চমৎকৃত হইয়া! বলিলেন যে, শত বৎসর পরে ঈথর 
ওজয়িরের মনে তিনি তাহার পুত্র বলিয়া তওরাত স্থাপন করিয়াছেন। তদনুসারে ইছরদিগণ ওজয়িরকে 
ঈশ্বরের পুত্র বলিয়৷ থাকে। (ত, ছোঁ, ) 

* “নয়কাগ্রিতে তাহার উপর উষ্ণ কর! হইবে” ইছার অর্থ, নরকাগ্নিতে সেই রজত কাঞ্চনাদি 
“ধাতুত্বব্যকে উষ্ণ কর! হইবে । 
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আছেন *। ৩৬। ধর্ভ্রোহিতায় ভুল অধিক, এতনিত্ন নহে, তদ্দারা ধর্শপ্রোহিগণ 
বিভ্রান্তীকৃত হয় তাহার! এক বৎসর তাহাকে (সেই মাসকে ) বৈধ এবং এক বৎসর 
তাহাকে অবৈধ গণনা করে, তাহাতে ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে গণনার 
মিল করিয়া থাকে । অতএব ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন, তাহার! তাহা বৈধ করে, 
তাহাদের জন্ত তাহাদের অদৎকর্শ্ম সজ্জিত হইয়াছে; এবং ঈশ্বর ধর্মদোহিদলকে পথ 
প্রদর্শন করেন না ণ'। ৩৭। (র, ৫, আ, ৮) 

হে বিশ্বাসিগণ যখন তোমাদ্িগকে বলা হয় যে, ঈশ্বরের পথে বাহির হও, তধন 
তোমাদের জন্য কি হয় যে, তোমর! পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়! পড়; তোমর| কি পরলোক 
অপেক্ষা পার্থিব জীবনকে মনোনীত করিয়াছ? পরস্ত পরলোকের সম্বন্ধে পার্থিব জীবন 
ক্র বিষয় ব্যতীত নহে । ৩৮। যদি বাহির না হও, তবে (ঈশ্বর ) দুঃখজনক শাস্তিতে 
তোমাদিগকে শান্তিদান করিবেন, এবং তোমরা ব্যতীত ( অপর) এক জাতিকে তিনি 
বিনিময়রূপে গ্রহণ করিবেন, এবং তাহাকে (ঈশ্বরকে ) তোমর! কিছুই ক্লেশ দান করিবে 
না; ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী । ৩৯। যদি তোমর। তাহাকে ( প্রেরিতপুরুষকে ) 
সাইযা দান ন। কর, তবে নিশ্চয় ( জানি, ) যখন কাফেরগণ তাহাকে দুইয়ের দ্বিতীয় 
রূপে বাহির করিয়াছিল, তখন ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিয়াছেন; যখন তাহারা 
উভয়ে গর্ভমধ্ ছিল, যখন সে আপন সঙ্গীকে বলিতেছিল যে, নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের 
সঙ্জে আছেন, তখন ঈশ্বর তাহার প্রতি আপনার সান্বন। প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
এবং সৈন্তদ্বার। তাহার সহায়ত করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা দর্শন কর নাই, 
এবং তিনি ক।ফেরগণের অসত্য বাক্যকে নীচ করিয়াছিলেন; ঈশ্বরের সেই বাক্য 
উচ্চ, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ $₹। ৪০। লঘু ও গুরু ভাররূপে তোমর। সকলে বাহির 
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* এবাহিমের ধৰ্ম্মে জিক।দ।, ভিল্‌হজা, মহরম, রম্বব, এই চারি মাসে যুদ্ধাদি কর। অবৈধ 
ছিল; এই কালে আরব দেশের সর্ব শান্তি থাকিত, দূর দেশস্থ ও নিকটবর্তী লোকের! আসিয়া 
হন্ধ ও ওমর! করিত। এক্ষণ অধিকাংশ পণ্ডিতের নিকট এই বিধি সম্যক্‌ মান্য নয় । এই আয়তদ্বার। 
এই অর্থ প্রকাশ পায় মে, কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করা সৰ্ব্বক্ষণ কর্তব্য, এবং পরম্পর অত্যাচার 
কর! সব্র্বথ। অপরাধ, বিশেষতঃ এই কয়েক মাসে অধিক অপরাধ । কিন্তু যদি কোন কাফের এই 
সকল মাসের সম্মানের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত ন। হয়, তবে তাহাদের সঙ্গে আমাদের প্রথমে প্রবৃত্ত হওয়। 
বৈধ নহে। (ত,ফা,) 

1 কাঁফেরগণ এই এক ভ্রাস্তমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, পরম্পর যুদ্ধকালে অবৈধ মাস উপস্থিত 
হইলে তাহারা তাহ! উপেক্ষ। করিয়| বলিত যে, এ বংসর সফর মাস প্রথমে আগত, মহরম পরে 
আসিবে, এই কৌশল করিয়। তাহার! মহরম মাসে যুদ্ধ করিত। তংপ্রতি ঈশ্বরের এই উক্তি । 

(ত,ফা,) 

{ হজরত যখন মদিনাপ্রস্থানকালে পথে গারেচুর নামক গর্তে লুক ইয়া ছিলেন, তখন আবুবেকর 

তাহার সঙ্গী ছিলেন। অন্য অন্ুবস্তাদিগের কেহ কেহ চলিয়া গ্রিয়াছিলেন, কেহ কেহ পরে 


২২০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হও* ও আপন ধন ও আপন জীবনযোগে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম কর}: যদি 
তোমরা জ্ঞান রাখ, তবে ইহাই তোমাদের জন্ত কল্যাণ । ৪১। যদি নিকট সম্পত্তি ৭ ও 
বিদেশযাত্রা মধ্যম প্রকার হইত, তবে অবশ্য তাহারা তোমার অনুসরণ করিত, কিন্ত 
দীর্ঘপথ তাহাদের নিকটে দূর বোধ হইল) সত্বর তাহারা ঈশ্বরযোগে শপথ করিয়া 
বলিবে যে, যদি আমাদের সাধ্য থাকিত, আমর! তোমাদের সঙ্গে অবশ্য বাহির হইতাম; 
তাহারা আপন জীবনকে বিনাশ করে, নশ্বর জানেন যে, অবশ্য তাহারা 
মিথ্যাবাদী । ৪২। (র,৬, আ,৫) 

ঈশ্বর তোমাকে, ( হে মোহম্মদ, ) ক্ষমা করুন) যাহারা সত্যবাদী, যে পর্য্যন্ত না 
তাহারা তোমার জন্য প্রকাশিত হয় ও তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে জ্ঞাত হও, সে পর্য্যন্ত কেন 
তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে %? ৪৩। যাহার! ঈশ্বরে ও অন্তিম দিবসে বিশ্বাস 
করে, তাহারা আপন সম্পত্তি ও আপন জীবনযোগে সংগ্রাম করিয়া থাকে, তাহারা 
( পশ্চাদ্বত্তী হইবার জন্য) তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে না? ঈশ্বর ধর্ম্মভীরু- 
দিগকে জ্ঞাত আছেন। ৪৪। যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও অস্তিম দিবসের প্রতি বিশ্বাস 
রাখে না, তাহারা তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থন। করে, এতন্তিয় নহে; এবং তাহাদের 
অন্তঃকরণ সন্দেহপ্রবণ, পরে তাহারা স্বীয় সন্দেহের মধ্যে ঘূর্ণায়মান হয়। ৪৫1 এবং 
যদি তাহারা বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিত, তবে তাহার আয়োজনের উদ্যোগ করিত, 
কিন্তু ঈশ্বর তাহার্দিগের সমুখানকে মনোনীত করেন নাই; অতএব তাহাদিগকে নিবৃত্ত 
রাখিয়াছেন, এবং বলা হইয়াছে যে, উপবিষ্ট লোকদিগের সঙ্গে বসিয়া যাও। ৪৬। যদ্দি 
তাহারা তোম।দিগের সঙ্গে বাহির হইত, উপদ্রব কর! ভিন্ন তোমাদের ( কিছুই) বুদ্ধি 
করিত না, এবং তোমাদ্দিগের ভিতরে তোমাদের প্রতি উপদ্রব অন্বেষণ করিয়া অশ্ব 
চালাইত; এবং তোমাদের মধ্যে তাহাদের জন্য গুপ্তচর সকল আছে, এবং ঈশ্বর 
অত্যাচারীদিগকে জ্ঞাত। ৪৭। সত্য সত্যই পূর্ব হইতে তাহার! উৎপাত অন্বেষণ 
করিয়াছে ও যে পধ্যস্ত না সত্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিভাত 
হইয়াছে, তাহারা কাঁধ্য সকল তোমার জঙ্ত বিপর্যস্ত করিয়াছে, এবং তাহারা বীতরাগ 


এ শপ katt ceteris ats le পা ১৯৯ সা পা — আপ পপ ওত a আন পপ ০ পাস পপ শা পপ শপ পপ পপ ee ০ = La স্পস্ট ০ সপ ন ন 


পাচা গা ও কার ০ 


যাইয়। মদিনায় উপস্থিত হন। “দৈন্য দ্বারা তাহার সহায়ত! করিয়াছিলেন” অর্থাৎ ঈশ্বর দেবসৈন্ত গর্তে 
প্রেরণ করিয়৷ হজরতকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন । (ত, হো।) 

* “লঘু ও গুরু ভাররপে তোমর! সকলে বাহির হও” ইহার অর্থ, আরোহী ও পদাতিকভাবে 
কিংবা সুস্থ ও অনুস্থ 'অথব] বৃদ্ধ ও যুবক বা ধনী ও দরিদ্ররূপে বাহির হও, অথব! সংসারাসন্ত ও 


সংসারবিরাগীরূপে বাহির হও । (ত, হো, ) 
“যদি নিকট সম্পত্তি হইত” ইহার অর্থ এই যে, যে বিষয়ে তুমি আহ্বান করিয়া থাক, তাহ 
যদি নিকটের সম্পত্তি, পার্থিব সম্পত্তি হইত । * (ত,ছে,) 


| 1 “কেন তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে” অর্থাৎ মিথ্যাবাদীদিগকে নিবৃত্ত থাকিতে কেন অনুমতি 
টান করিলে? তাহাদের ছলনাপূর্ণ আপত্তি কেন শ্রবণ করিলে? (ত, হো,) 


মরার ২২১ 


ছিলশ ৪৮। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতেছে যে, আমাকে অহ্থমতি দান কর ও 
বিপাকে ফেলিও না$ জানিও, বিপাকে তাহারা পতিত আছে, এবং নিশ্চয় ধর্শ্মদ্রোহি- 
গণকে নরক ঘেরিয়া আছে *| ৪৯। যদি কল্যাণ তোমাকে প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদিগকে 
অস্থথী করে, এবং যদি বিপদ তোমাকে প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা বলে, “নিশ্চয় পূৰ্ব্ব 
হইতে আমরা নিজের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি)” এবং তাহারা আনন্দে ফিরিয়া যায়। 
৫০। তুমি বলিও, ঈশ্বর যাহা! আমাদিগের জন্য লিপি করিয়াছেন, কখনও তাহা ভিন্ন 
আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় না, তিনি আমাদের প্রভু; অতএব বিশ্বাসিগণ যেন 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ৫১। তুমি বলিও, তোমর! দুইটি কল্যাণের একটা ব্যতীত 
আমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষ। করিতেছ না, * এবং আমরা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা 
করিতেছি যে, ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে অথবা আমাদের হস্তদ্বার! শাস্তি তোমাদের 
প্রতি প্রেরণ করিবেন; অপিচ তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমরাও তোমা- 
দিগের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারী। ৫২ | তুমি বলিও, ( হে কপটগণ, ) তোমরা ইচ্ছায় বা 
অনিচ্ছায় দান করিতে থাক, তিনি তোমাদিগ হইতে তাহ! কখনও গ্রহণ করিবেন না; 
নিশ্চয় তোমরা ছুর্বব তব দল হও। ৫৩। তাহাদিগ হইতে তাহাদিগের দান গ্রহণ করিতে 
তাহাদিগকে ইহা ভিন্ন নিবারণ করে নাই, যেহেতু তাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও তাহার 
প্রেরিত-পুরুষের প্রতি বিদ্রোহিতা করিয়াছে ও তাহারা শৈথিল্য করা ভিন্ন নমাজে 
উপস্থিত হয় না, এবং তাহার! অনিচ্ছায় ভিন্ন দান করে না। ৫৪ । অনস্তর তাহাদের ধন 
ও তাহাদের সন্তানগণ তোমাকে আশ্চর্য্যাধিত করিবে না, তাহাদিগকে ইহাদ্বার! পার্থিব 
জীবনে শান্তি দান করেন, ঈশ্বর ইহা ব্যতীত ইচ্ছা! করেন না; এবং তাহাদিগের প্রাণ 
বহির্গত হইবে ও তাহার! কাফের থাকিবে % | ৫৫। এবং তাহারা ঈশ্বরযোগে শপথ 
করিবে যে, নিশ্চয় তাহারা একান্ত তোমাদিগেরই হয়; কিন্তু তাহারা ( এমন ) একদল 
যে, ( যুদ্ধে) ভয় পায়। ৫৬। যদি তাহার! কোন আশ্রয়স্থান অথবা কোন গর্ত কিন্বা 
প্রবেশস্থান প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার দিকে তাহার! অবশ্য প্রস্থান করিতে ধাবিত হয়। 
৫৭। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তোমাকে দাতব্য-ব্টনে দোষী করিতেছে; 
পরস্ত যদি তাহা হইতে দান কর, তবে তাহারা সন্তষ্ট হয়, এবং যদি তাহা হইতে 


* কয়মের পুত্র সয়িদ একজন কপট লোক ছিল, সে ছলন! করিয়া হজরতকে বলিয়াছিল যে, 
রোমীয় নারীগণ পরমা সুন্দরী, সে দেশে গেলে আমি বিপদে পড়িব, আমাকে বিদেশে ন! যাইতে হয় 
এরূপ অনুমতি দান করুন, আমি অর্থদ্বার৷ সাহায্য করিব। (ত, ,) 

+ দুইট কল্যাণের একতর জয়লাভ করা, অন্যতর ধর্্মার্থ নিহত হওয়া । (ত, হো১) 

{1 অর্থাৎ এই আশ্চর্য যে, অধার্থিককে কেন ঈশ্বর সম্পদ্‌ দান করিলেন। কিন্তু অধার্ন্মিকের 
সম্বন্ধে ধনসম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি বিপংস্বরূপ, তজ্জন্য তাহাদের মন অস্থির থাকে। তাহার চিন্তা! 
হইতে তাহারা মুক্ত হয় না, মৃত্যুকীল পর্যন্ত অনুতাপ করে ন। ও সৎকর্ম করে ন!। (ত, ফা?) 


২২২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


( তাহাদিগকে ) দান না কর, তাহারা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়। ৫৮। এবং ঈশ্বর ও তাহার 
প্রেরিত-পুরুষ তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, যদি তাহারা উহাতে সন্তষ্ট হইত, 
এবং বলিত, পরমেশ্বরই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, পরমেশ্বর আপন গুণে ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষ অবশ্য আমাদিগকে দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের প্রতি অহথরাগী, (তাহা 
হইলে ভাল ছিল )। ৫৯। ( র, ৭, আঁ, ১৭) 
সেদকা দরিদ্রদিগের জন্য ও নিরুপায়দিগের জন্য ও তৎসম্বন্ধে কম্মচারীদিগের জন্য ও 
যাহাদের অন্তরকে অনুরক্ত কর| যাইতেছে তাহাদের জন্য এবং গ্রীবামুক্তিবিষয়ে ও 
ধণগন্ডের প্রতি ও ঈশ্বরে! পথে (ধন্বযুদ্ধে) এবং পথিকদিগের প্রতি, ইহা ব্যতীত নহে; * 
ঈশ্বরের নিকট হইতে বিধি হয়, এবং ঈশ্বর জ্ঞাত| ও নিপুণ । ৬০। তাহাদিগের মধ্যে 
উহার। হয় যে, তত্ববাহককে ক্লেশ দান করে, এবং বলে যে, তিনি শ্রোতা ; বল, শ্রোতা 
হওয়াতে তোমাদের জন্য কল্যাণ হয়, সে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করে ও বিশ্বাসীদিগকে 
বিশ্বাম করে, এবং তোমাদের যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদের জন্য ( ইহা ) অমন গ্রহ ; 
যাহার! ঈখরের প্রেরিত-পুরুষকে ক্লেশ দান করে, তাহাদের জন্য ছুঃখকর শাস্তি আছে %। 
৬১। তাহারা তোমার্দিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের যোগে 
শপথ করে; এবং যদি তাহার। বিশ্বাসী হয়, তবে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর। ঈশ্বর ও প্রেরিত- 
পুরুষের সম্যক্‌ কর্তব্য । ৬২। তাহার! কি ইহা জ্ঞাত হয় নাই যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও 
তাহার প্রেরিত-পুরুষের বিরোধী হয়, পরে নিশ্চয় তাহার জন্য নরকাগ্রি আছে; তথায় 
সে নিত্যবাপী হইবে, ইহাই মহাছুর্গীতি | ৬৩1 কপট লোকের! ভয় পায় যে, তাহাদের 
প্রতি ব এমন কোন সুরা অবতারিত হয় যে, তাহাদের অন্তরে যাহা আছে, তাহার 
ধবাদ তাহাদিগকে দান করে; বল, তোমরা উপহাস করিতে থাক, তোমরা যাহাতে 
ভয় পাইতেছ, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার প্রকাশক | ৬৪ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে প্রশ্ন কর, 
তাহার। অবশ্য বলিবে যে, আমর! উপহাস ও ক্রীড়া করি, ইহ! ব্যতীত নহে ; তুমি বলিও, 
ঈশ্বরের প্রতি ও নিদর্শন সকলের প্রতি ও তাহার প্রেরিত-পুরুষের প্রতি তোমরা 


% ঈশরোদ্দেশ্যে দরিদ্র প্রভৃতিকে দান করাকে “সেদকা” বলে। যাহার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় 
বিনয় নির্বাহ হওয়ার অতিরিষ্ক ধন নাই সে দরিদ্র, যাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব সে নিরুপায়, 
যাহারা সেদকা সংগ্রহ করে তাহার! তৎসম্বন্ধে কর্ণ্মচারী, “যাহাদের অন্তরকে অনুরক্ত করা যাইতেছে” 
ইহার অর্থ, অর্থের প্রলোভনে যাহাদিগকে এস্লাঁম ধর্মে আকর্ষণ কর! যাইতেছে, শ্রীবামুক্তি অর্থাৎ 
দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্তি, ঈশ্বরের পথে বায় করা, অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে বায় করা । (ত, ফা, ) 

1 কপট লোকের! হজরতকে বাঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল যে, ইনি বড় কাণ কথা গুনেন। এস্থলে 
'শোতা” শব্দে সতা অসত্য সর্বপ্রকার বাঁক্েব শ্রবণকারী। হজরত গম্ভতীরভাবে সকলের কথা 
শ্রবণ করিতেন, চঞ্চল না হইয়| শীস্তভাবে, সত্যাসত্য বিচার করিতেন। সেই নির্ব্বোধেরা ভাবিত 
যে, তিনি কিছুই বুঝিতেছেন না, অবোধ । তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, এরূপ হওয়া তোমাদের সমন্ধে 
কল্যাণ। অন্তথা তোমর! প্রথমেই ধরা পড়িতে । (ত* ফা, ) 


সুরা তওবা! ২২৩ 


উপহাস করিতেছ। ৬৫। তো'মর! ছলনা করিও না, নিশ্চয় তোমর! বিশ্বসলাভের 
পর কাফের হইয়াছ; যদি আমি তোমাদের একদলকে ক্ষম! করি, একদলকে শান্তি দিব, 
যেহেতু তাহারা অপরাধী হইয়াছে । ৬৬। (র, ৮, আ, ৭) 
কপট পুরুষ ও কপট নারীগণ তাহারা এক অন্যের অন্তর্গত, তাহারা অবৈধ কাধ্যে 
( লোকদিগকে ) আদেশ করে ও বৈধ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, এবং স্বীয় 
হস্তকে (দানে ) বদ্ধ রাখে ; তাহার! ঈশ্বরকে বিশ্বত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহা- 
দিগকে বিশ্বত হইয়াছেন, নিশ্চয় সেই কপটের! ছুবৃত্ত। ৬৭। ঈশ্বর কপট পুরুষ ও 
কপট নারীগণের এবং কাফেরদিগের সম্বন্ধে নরক।গ্নি অর্গীকার করিয়াছেন, তাহার। 
তথাকার চিরনিবাসী, ইহা তাহাদিগের জন্য যথেষ্ট ; এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে অভিসম্পাত 
করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য নিতা শান্তি আছে। ৬৮। যেমন তোমাদের পূর্বের 
যাহার! ছিল, তাহার! শক্তিতে তোমাদিগ অপেক্ষা দুঢতর ছিল ও ধন ও সন্তানবিষয়ে 
অধিকতর ছিল, পরে তাহারা আপন লভ্য ঘর! (সংসার দ্বার!) ফলভে|গী হইয়াছিল; 
অতএব যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকের। স্বীয় লভ্য দ্বার। ফলভোগী হইয়াছে, 
তোমরাও স্বীয় লভ্য দ্বার! ফলভোগী হও । এবং তাহার! যেমন অধথ। উক্তি করিয়াছে, 
তোমরাও সেইরূপ অযথ। উক্তি করিয়াছ। ইহারাই, ইহাদের কাধ্য ইহলোকে ও 
পরলোকে বিনষ্ট হইয়াছে; ইহার।ই যে, ইহার! ক্ষতিগ্রণ্ত। ৬৯। তাহাদের পূর্বে 
মুহীয় ও আদীয় ও সমুদীয় সম্প্রদায় যাহার! ছিল, তাহাদের এবং এত্রাহিমের সম্প্র- 
দায়র ও মদয়ন ও মৃতফেকাতনিবাসীদিগের সংবাদ কি তাহাদের নিকটে উপস্থিত 
হয় নাই? তাহাদের নিকটে ভাঁগাদের প্রেরিত-পুরুষ স্পষ্ট নিদর্শন সকল সহ উপস্থিত 
হইয়াছিল, পরন্ত ঈশ্বর ( এরূপ ) ছিলেন ন| যে, তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করেন; 
কিন্তু তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। ৭০ । এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও 
বিশ্বাসিনী নারীগণ পরস্পর পরম্পরের বন্ধু, তাহারা বৈধ বিষয়ে আদেশ করে ও 
অবৈধ বিষয়ে নিষেধ করিয়া থাকে, এবং উপাননাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, জকাত দান 
করে, অপিচ ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত-পুরুষের অঙ্গত হয়; তাহারাই, সত্বর ঈশ্বর 
তাহাদিগকে কৃপা করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর বিজয়ী ও নিপুণ। ৭১। বিশ্বাসী পুরুষ ও 
বিশ্বাসিনী নারীদিগের সপ্ন্ধে ঈশ্বর স্বর্গোষ্যান সকল অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার নিয় 
দিয়! জল প্রণালী প্রবাহিত হয়, তথায় তাহার! চিরনিবাসী হইবে ; এবং নিত্য স্বর্গোগ্ানে 
পবিত্র বাসস্থান সকল ও ঈশ্বরের মহা প্রসন্নতা সকল আছে, ইহাই সেই মহ চরিতার্থতা 
হয়। ৭২। (র, ৯, আ,৬) 
হে তত্ববাহক, ধশ্মপ্রোহী ও কপট লোকদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিও এবং তাহাদের 
প্রতি কঠিন ব্যবহার করিও; তাহাদের স্থান নরক, এবং ( উহ! ) কুৎসিত স্থান। ৭৩ 
তাহার ঈশ্বরের যোগে (নামে) শপথ করে যে, তাহা বলে নাই, এবং সত্য সত্যই 


্ী 
| 


তাহারা ধর্শাপ্রোহিতার বাক্য বলিয়াছে ও স্বীয় এদ্লাম ধর্মের পর কাফের হইয়াছে, এবং 
যাহ! প্রাপ্ত হয় নাই, তৎপ্রতি উদ্যোগ করিয়াছে; * ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত-পুরুষ আপন 
গুণে তাহাদিগকে যে সম্পৎশালী করিয়াছিলেন, তাহারা তাহা ভিন্ন অগ্রাহ্য করে নাই। 
অনন্তর যদি তাহারা প্রত্যাবত্তিত হয়, তবে তাহাদের জন্য কল্যণ হইবে, এবং যদি 
(প্রত্যাবর্তন হইতে) প্রতিনিবৃত হয়, তবে ঈশ্বর ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদিগকে 
দুঃখজনক দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, এবং পৃথিবীতে তাহাদের জন্ত কোন বন্ধু ও সহায় 
নাই। ৭৪। তাহাঁদিগের মধ্যে কেহ আছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছে যে, 
“যদি তিনি স্বীয় কপাগ্ুণে আমাদিগকে দান করেন, তবে অবশ্য আমরা সেদকা দিব, এবং 
অবশ্য সাধু হইব |” ৭৫। অনস্তর যখন তিনি তাহাদিগকে আপন গুণে দান করিলেন, 
তখন তাহারা তথ্দিষয়ে কৃপণতা করিল ও ফিরিয়া গেল, এবং তাহারা অগ্রাহকারী 
হয়। ৭৬। অনন্তর তাহার সঙ্গে যে দিবস তাহার! সাক্ষাৎ করিবে, সে পর্য্যন্ত তিনি 
তাহাদের অন্তরের ঈরধ্যাকে তাহাদের পরিণাম নিদর্শন করিলেন; তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে 
তাহার সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তদ্দিষয়ে যে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং যে অসত্য 
বলিতেছিল, ভজ্জন্ত ( ইহ! হইল )। ৭৭। ঈশ্বর যে তাহাদের গুপ্ত বিষয় ও তাহাদের 
গূঢ় মন্্রণা জানিতেছেন, এবং ঈশ্বর যে গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা, তাহারা কি জানিতেছে 
ন|? ৭৮। নেদকাতে অনুরাগী এমন বিশ্বাসীদিগের ও যাহার। স্বীয় পরিশ্রম ব্যতীত 
( কিছুই ) প্ৰাপ্ত হয় ন।, যাহারা তাহাদের দোষ ধরে, পরে তাহাদিগকে উপহাস করে, 
ঈশ্বরও তাহাদিগকে উপহাস করেন, এবং তাহাদের জন্য দুঃখজনক শান্তি আছে। ৭৯। 


তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা] প্রার্থন। কর ব! তাহাদের জন্য ক্ষয়! প্রার্থনা না কর, যদি 
সত্তোর বারও তাহাদের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর, তথাপি কখনও ঈশ্বর তাহাদিগকে 


ক্ষমা করিবেন না; ইহা এজন্য যে, তাহার! ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিত-পুরুষের বিদ্রোহী 
হইয়াছে, ঈশ্বর দুর্ব ত্রদলকে পথ প্রদর্শন করেন ন1। ৮০। (র, ১০, আ, ৮) 

পশ্চাতে পরিত্যক্ত লোকের! ঈশ্বরপ্রেরিতের বিরুদ্ধে আপনাদের উপবেশনে সষ্টষ্ট 
হইল, এবং ঈপ্বরের উদ্দেশ্যে আপন সম্পত্তি ও আপন জীবনযোগে সংগ্রাম করিতে অসন্তুষ্ট 
হইল, এবং পরস্পর বলিল, “তোমর| উষ্ণতার মধ্যে বাহির হইও না ;” তুমি বল,নরকাগ্নি 
অধিকতর উষ্ণ । যদি তাহারা বুঝিত, (এরূপ করিত না )। ৮১। অতএব উচিত যে, 
তাহারা অল্প হাস্ত করে ও অধিক ক্রন্দন করে; তাহারা যাহ! করিতেছিল, তাহার বিনিময় 
আছে। ৮২। অনন্তর যদি ঈশ্বর তোমাকে, ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদের কোন দলের 


* অধিকাংশ কপটলোক অসাক্ষাতে হঙ্গরতের নিন্দা করিত, ধরা গড়িলে শপথ করিয়া তাহা 
অন্বীকার করিত। “তাহারা যাহ! প্রাপ্ত হয় নাই, তৎপ্রতি উদ্যোগ ক্করিয়াছে।” ইহার তাৎপর্য 
এই যে, সৈশ্থগণের গৃহের সন্কীর্তা। হইয়াছিল, কপট লোকের প্রশস্ত স্থান পাইবার জন্ত প্ররোচন! 
করিয়৷ মোহাত্বের ও আন্মারদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছিল । (ত, ফা,) 


সুরা তওবা ২২৫ 


নিকটে পুনর্বার আনয়ন করেন, তবে বাহির হইবার জন্ত তাহারা তোমার নিকটে 
অনুমতি প্রার্থনা করিবে; তখন তুমি বলিও, তোমর1 আমার সঙ্গে কখনও বহির্গত 
হইবে না, এবং আমার সমভিব্যাহারে কখনও কোন শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না। নিশ্চয় 
তোমরা বনিয়া থাকিতে প্রথম বারে সম্মত হইয়াছ, অতএব পশ্চা্বভাঁদিগের সঙ্গে বসিয়া 
থাক। ৮৩। মরিলে তাহাদের কাহারও উপর, ( হে মোহম্মদ, ) তুমি কখনও নমাজ 
পড়িও না, এবং তাহাদের সমাধির উপরে দণ্ডায়মান হইও না; নিশ্চয় তাহার! ঈশ্বর ও 
তাহার প্রেরিত-পুরুষের সম্বন্ধে বিরোধী হইয়াছে, এবং তাহার! দুর্ক্‌ত্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ 
করিল। ৮৪। এবং তাহাদের সম্পত্তি ও তাহাদের সন্তানগণ তোমাকে বিস্মিত যেন ন! 
করে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, এতদ্বারা পৃথিবীতে তাহাদিগকে শাস্তি দান বরেন, 
ইহ! ব্যতীত নহে; তাহাদের প্রাণ বহির্গত হইবে, অথচ তাহারা কাফের থাকিবে । ৮৫। 
এবং যখন ( এমন ) কোন স্থরা অবতারত হয় যে, তোমর! ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
কর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের যোগে সংগ্রাম কর, তখন তাহাদের ধনবান্‌ লোকের! 
তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে, এবং বলে, আমাদিগকে ছাড়িয়। দেও, যেন আমরা 
উপবিষ্ট লোকদিগের সঙ্গী হই । ৮৬। তাহারা পশ্চাদ্বর্তী নারীদিগের সঙ্গে থাকিতে সন্মত, 
এবং তাহাদের মনের উপর মোংর করা হইয়াছে ; * পরস্ত তাহার! বুঝিতেছে না । ৮৭। 
কিন্তু প্রেরিত-পুরুষ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা আপন 
সম্পত্তি ও আপন জীবনযোগে সংগ্র।ম করিয়াছে; ইহাঁরাই, ইহাদের জন্যই কল্যাণ, এবং 
তাহারাই ইহারা, যে মুক্তি পাইবে। ৮৮। পরমেশ্বর তাহাদের জন্ত ন্বর্গোগ্ভান প্রস্তুত 
রাখিয়াছেন, যাহার নিয্নদিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহার! সর্বদা 
থাকিবে; ইহাই মহাকৃতার্থতা ।৮৯। ( র, ১১, আ, ৯) 

এবং ভ্রুট-স্বীকারকারী আরাবী লোকেরা, তাহাদের নিমিত্ত অনুমতি দেওয়। হয়, 
জন্য আসিয়াছে ; ৭ এবং যাহারা ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত-পুকুষের প্রতি অনত্যারোপ 
করিয়াছে, তাহারা বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে যাহার! ধন্মদ্রোহী হইয়াছে, অবশ্য 
তাহাদের প্রতি ছুঃখকর শান্তি উপস্থিত হইবে । ৯০। যদি ঈশ্বরের জন্য ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষের জন্য শ্ুভাকাঙ্ষ। করিয়া থাকে, তবে অশক্ত লোকদিগের প্রতি ও রোগীদিগের 
প্রতি এবং যাহারা যাহ! কিছু ব্যয় করিবে, তাহা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের প্রতি কোন 
সঙ্কট নাই ; এবং হিতকারী লোকদিগের প্রতি কোন ( আক্রোশের ) পথ নাই। ঈশ্বর 
ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৯১। + এবং তুমি বাহন দিবে বলিয়া যখন তাহার। তোমার 


* দিলমোহর করিয়! বস্তু সকলকে বন্ধ কর| হয়; মনের উপর মোহর করার অর্থ, মনে জ্ঞানীলোক- 
প্রবেশের পথ বন্ধ করা । 
+ “আরা” ব! “আরাবী” আরবের অরণ্যনিবাসী উদ্ধত লৌক। 
২৪ _ 


২২৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


নিকটে উপস্থিত হয়, তুমি বল, যাহার উপরে তোমাদিগকে আরোহণ করাইব, তাহা 
প্রাপ্ত হই নাই; ( তাহাতে ) তাহার! ফিরিয়! যায়, এবং এই ছুঃখহেতু তাহাদের চক্ষু 
অশ্রপ্লাবিত হয় যে, কিছুই ( তাহাদের ) হস্তগত নাই যে বায় করে; তাহাদের প্রতি 
( আক্রোশের পথ ) নাই । ৯২। যাহার! তোমার নিকটে (নিবৃত্ত থাকিবার ) অনুমতি 
প্রার্থনা করে, এবং যাহার! ধনবান্‌, পশ্চাতে স্থিত নারীদিগের সঙ্গে বাস করিতে সম্মত। 
তাহাদের প্রতি (আক্রোশের ) পথ ; এবং ঈশ্বর তাহাদের মনের উপর মোহর করিয়া- 
ছেন, অতএব তাহার! বুঝিতেছে ন। | ৯৩। যখন তোমরা তাহাদের নিকটে (যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে ) ফিরিয়। আসিবে, তখন তাহারা তোমাদের নিকটে ছলান্বেষণ করিবে? তুমি 
বলিও, ছলান্বেষণ করিও ন!, তোমাদিগকে আমরা বিশ্বাস করি না, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমা- 
দের কোন কোন সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এক্ষণ ঈ্বর ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষ তোমাদের কারা দেখিবেন। অতঃপর তোমরা অন্তর্বহিধিজ্ঞাতার নিকটে ফিরিয়া 
যাইবে । পরে তিনি, তোমর। যাহ। করিতেছিলে, তাহার সংবাদ দিবেন । ৯৪। যখন 
তাহাদের নিকটে তোমর! উপস্থিত হইবে, তাহারা ঈশ্বরযোগে তোমাদের জন্য শপথ 
করিবে, যেন তোমর! তাহাদিগ হইতে ফিরিয়া যাও; অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে 
মুখ ফিরাও, নিশ্চয় তাহার! অপবিত্র এবং তাহাদের স্থান নরকলোক। তাহার! যাহ! 
করিতেছে, তাহার প্রতিশোধ আছে। ৯৫। তাহার! তোমাদের জন্য শপথ করিবে, যেন 
তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তষ্ঠ হ৪; পরন্থ যদি তোমর। তাহাদের প্রতি সন্তষ্ট থাক, তবে 
নিশ্চয় ঈশ্বর পাষগুদলের প্রতি অসন্থষ্ট থাকিবেন। ৯৬। আরাবী লোকের! অত্যান্ত 
ধন্মবিদ্রোহী ও কপট ; ঈশ্বর আপন প্রেরি ত-পুরুষের প্রতি যাহ! অবতারণ করিয়াছেন, 
তাহার সীমা সকল ( বিধ সকল ) তাহ।দের ন! জানাই সমুচিত ; এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও 
নিপুণ । ৯৭| আরাবীদিগের এমন বেহ আছে যে, সে যাহ! ব্যয় । দান ) করে, তাহা 
দণ্ড মনে করিয়। থাকে, এবং তোমাদের সম্বন্ধে কালচক্র ( বিপৎ ) প্রতীক্ষা করে, 
তাহাদের সম্বন্ধেই অশুভ কালচক্র, ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাত! ৷ ৪৮। এবং আরাবীদিগের 
এমন কেহ আছে যে, ঈশ্বরে ও অস্তিম দিবসে বিশ্বাসী হইয়াছে এবং যাহ। ব্যয় করে, 
তাহাকে পরমেশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রেরিত-পুরুষের শুভ।শীর্বাদের (কারণ) মনে করে) 
জানিও, তাহাদের জন্য উহ্‌! সান্নিধ্য বটে, অবশ্য পরমেশ্বর তাহ।দিগকে স্বীয় দয়ার মধ্যে 
প্রবেশ করাইবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষম।শীল ও দয়ালু। ৯৯। ( র, ১২, আ, ১০) 

এবং পূর্ববর্তী প্রথম মোহাজের ও আন্সারগণ এবং যাহারা সৎকাধ্যে তাহাদের 
অনুসরণ করিয়াছে, * ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট; 
তিনি তাহাদের নিমিত্ত ম্বগৌগ্ান সকল প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার নিয়ে জলগ্রণালী 


* বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত যাহারা মৌসলমান হইয়াছিল, তাহারা পূর্বতন, অবশিষ্ট লোকেরা তাহাদের 
অনুবর্তী । (ত,ফা,) 


স্থর! তওবা ২২৭ 


সকল প্রবাহিত, তথায় তাহারা নিত্যস্থায়ী হইবে, ইহাই মহা কৃতার্থত। | ১০০। এবং 
যাহার! তোমাদের প্রতিবেশী, তাহাদের মধ্যে কপট আরাবী আছে, এবং মদিনানিবাসীও 
আছে, যে কপটতাতে সংলিপ্ত; তুমি তাহাদিগকে জান না, আমি তাহাদিগকে জ্ঞাত 
আছি, সত্বর আমি তাঁগাদিগকে দুইবার শান্তি দান করিব, তৎপর তাহারা মহাশাস্তির, 
দিকে প্রত্যাবন্তিত হইবে *। ১০১। অপর লোক আছে যে, স্বীয় অপরাধ স্বীকার 
করিয়াছে, তাহারা ভাল কর্ম ও অন্য মন্দকে পরস্পর মিশ্রিত করিয়াছে; ঈশ্বর তাহাদের 
প্রতি প্রত্যাবর্তন করিতে সমুগ্যত, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১*২। তাহাদের 
সম্পত্তি হইতে তুমি দাতব্য গ্রহণ কর, তাহাতে ভন্বার| তুমি তাহাদিগকে (বাহে) 
পবিত্র করিবে ও (অন্তরে) তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবে; ৭ এবং তাহাদের প্রতি শুভ প্রার্থন। 
কর, নিশ্চয় তোমার শুভ প্রার্থনা তাহাদের জন্য শাস্তির ( কারণ।) ঈশ্বর শ্রোতা ও 
জ্ঞাতা। ১০৩। তাহার! কি জানে ন| যে, ঈশ্বর সেই, যিনি স্বীয় দাসদিগের প্রত্যাবর্তন 
গ্রাহ করি! থাকেন ও সেদক। সকল গ্রহণ করেন); এবং পরমেশ্বর সেই, যিনি 
প্রত্যাবর্তনকারী ও দয়ালু। ১০৪। তুমি বল, তোমরা অনুষ্ঠান কর, পরে ঈশ্বর ও তাহার 
প্রেরিতপুরুষ এবং বিশ্বাসিগণ তোমাদের অনুষ্টান সকল অবশ্য. দেখিবেন ; এবং অশশ্ঠ 
তোমরা অন্তর্হিবিজ্ঞাতার দিকে ফিরিয়া আসিবে । পরে যাহ! করিতেছিলে, তিনি 
তোমাদিগকে তাহ! জ্ঞাপন করিবেন । ১০৫। অন্য লোকের৷ ঈশ্বরের আজ্ঞার নিমিত্ত 
অবকাশ পাইবে ; ধ হয় তাহাদিগকে তিনি শাপ্তি দান করিবেন, কিন্বা তাহাদিগের প্রতি 
গুত্যাবন্তিত হইবেন। এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ । ১০৬। এবং যাহার! প্রপীড়ন ও 
ধন্মবিদ্রোহাচরণ এবং বিশ্বাসীদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন নিমিত্ত, অপিচ যাহারা পূর্বে 
ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের গুপ্ত আক্রমণস্থানের জন্য 
মস্জেদ নিশ্বাণ করিয়াছে, তাহারা অবশ্য শপথ করিবে বে, আমর! কল্যাণ ব্যতীত 
আকাঙ্ক্ষা করি নাই ; এবং ঈশ্বর সাক্ষাদান করিতেছেন যে, নিশ্চয় তাহার! মিথ্যাবাদী $। 


* অর্থাৎ পৃথিবীতে ক্লেশের পর ক্লেশ পাইবে, পুনর্ববার পরলোকে শাস্তি প্রাপ্ত হহবে। (তি, ফ1,) 
+ অর্থাৎ যেমন কাহারও কাহারও প্রতি আঞ্রে।শ হইয়াছিল যে, চিরকালের জন্য তাহাদের দাতব্য 
গৃহীত হইবে না, উহাদের প্রতি তাহা হয় ন।ই। (ত, ফা) 
1 যে কয়েক শ্রেণীর কপটের কথ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহার। পাপ স্বীকার 
করিত, তাহাদিগের কাহাকে কাহাকে শিক্ষ। দিবার জন্য পঞ্চাশ দিন অবকাশ দেওয়া হইত । এই সময়ে 
হজরত ও অপর মোসলমানের! তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন ন!, তাহাদের ভার্যাগণ স্বতন্ত্র 
থাকিত, বিশেষ আত্মগ্লানি হইলে তাহাদের জন্য ক্ষম! হইত । (ত,ফা,) 
$ হজরত মক্কা হইতে প্রস্থান করিয়া মদিনা নগরের প্রান্তবর্তী কবান।মক স্থানে প্রথম উপস্থিত 
হন। চতুর্দশ দিবস তথায় বাস করেন, দেই সময়ে কব! মস্হেদের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল । হজরতের 
উপাসনার জনক মদ্দিন1 প্রদেশে এই প্রথম ধর্মমদ্দির নির্মিত হয়। তিনি সপ্তাহে একদিন মেই 
মন্দিরে ঘাইয়। নদলে উপাঁদন। করিতেন। তখন উক্ত পল্লীস্থ কোন কোন কপট লোক ইচ্ছুক হয় যে, 
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১০৭। তুমি কখনও, (হে মোহম্মদ, ) তন্মধ্যে দণ্ডায়মান হইও না; প্রথম দিবসে ধর্মভাবে 
যে মন্দির নির্শিত হইয়াছে, অবশ্য তাহাই উপযুক্ত যে, তাহার মধ্যে তুমি দণ্ডায়মান হও। 
তত্রস্থিত পুরুষগণ নির্শল হইতে ভালবাসে, এবং ঈশ্বর নির্শ্মল লোকদ্দিগৃকে প্রেম করেন। 
১০৮। পুনশ্চ যে ব্যক্তি ঈশ্বংভয় ও ( তাঁহার ) গ্রসন্নতার উপরে স্বীয় অট্টালিকা ভিত্তি 
'স্থাপন করিল, সে উত্তম, না যে ব্যক্তি নরকাগ্নিতে পতনোন্মুখ নদীভগ্ন তীরভূমিতে স্বীয় 
অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করিল, সে? ঈশ্বর অত্যাচারী দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। 
১০৯। তাহাদের সেই অট্টালিকা, যাহ! সন্দেহরূপে আপনাদের অন্তরে তাহার] নির্মাণ 
করিয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণ খণ্ড খণ্ড না হওয়! পর্য্যস্ত উহা! সর্বদা থাকিবে ; ইশ্বর 
জ্ঞাতা ও নিপুণ * | ১১০। ( র, ১৩, আ, ১১) 
নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসিগণ হইতে তাহাদের জীবন ও তাহাদের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন, 
কেন না তাহাদের জন্য ব্বর্গলোক হয়, তাহার! ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে; অতএব 
তাহার! হত্যা করিবে ও নিহত হইবে, তওরাতে ও ইঞ্চিলে এবং কোর্-আনে তাহাদের 
সম্বন্ধে সত্য অঙ্গীকার আছে। এবং কোন্‌ ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা স্বীয় অঙ্গীকার অধিক 
পূর্ণকারী ? অনন্তর তাঁহার প্রতি তোমর! যাহা বিক্রয় করিয়াছ, আপনাদের সেই বিঞ্ুয়ে 
সন্তষ্ট থাক, এবং ইহাই সেই মহাচরিতার্থতা। ১১১। ইহারা প্রত্যাবর্তনকারী ( পাপ 
হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তি ) তাপস, স্তাবক, (ধৰ্ম্মপথে) পর্যাটক, রকুকারক, নমস্কারকারক, বৈধ- 
কাধ্যের অন্ুজ্ঞাদাতা, অবৈধ কার্য্যের নিষেধকারী এবং এশ্বরিক বিধি সকলের রক্ষক হয়; 
এবং তুমি বিশ্বাসীদিগকে (এই ) সুসংবাদ দান কর। ১১২। তাহার! ( অংশিবাদিগণ ) 
নরকলোকনিবাসী, ( ইহ! ) তাহাদের (বিশ্বাসীদের ) জন্য প্রকাশিত হওয়ার পর, যদ্যপি 
স্বগণও হয়, তথাপি অংশিবাদীদিগের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা তত্ববাহক ও বিশ্বাসী- 
দিগের পক্ষে কর্তব্য নয়। ১১৩। এবং স্বীয় পিতার জন্য তাহার সঙ্গে যে অঙ্গীকার 
করা হইয়াছিল, সেই অঙ্গীকারের কারণ ব্যতীত এত্রাহিমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল না; পরে 


তাহার পার্শ্বে অন্ত মস্জেদ নির্মাণ ও হজরতের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে এক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করে। আবু 
আমের নামক একজন পৌত্তলিক পুরোহিত, যে পূর্বে এস্লাম ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, 
তাহাকে মেই সকল কপট লোকের মণ্ডলীর দলপতি ও সেই মদ্ঘেদের এমাম নিযুক্ত করিতে কৃতসম্বপ্ 
হয়। উক্ত মস্যেদ নিৰ্ম্মাণ হইলে পর হজরত ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন যে, একদিন দেই মন্দিরে 
উপাসন! করিয়া মণ্ডলী স্থির করেন, তিনি কপটদিগের প্রতারণ! বুঝিতে পারেন নাই। তাহার! বলিল, 
তবুকের সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমর! সেখানে নমাজ পড়িব ও পরে নগরে প্রবেশ করিব। 
পরমেশ্বর পূর্বেই তাহাদের প্রতারণার সংবাদ দিলেন, এবং কব! মস্হেদসংস্রাত্ত মণ্ডলীর প্রশংসা 
করিলেন। সকলে যেন সাবধান হয় যে, অনেকের বাহিরে তপন্ত। ও ধার্স্িকতা এবং অন্তরে ঘোর 
সাংসারিকত! ও নিকৃষ্ট ভাব। (ত,ফা,) 


* অর্থাৎ এই দুগ্র্ের ফল এই হইল যে, সর্াদ! তাহাদের মনে কপটতা থাকিবে। এ স্থলে 
“সন্দেহ” শব্দে কপটত]। (ত, ফা,) 


এ 
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যখন তাহার প্রতি প্রকাশিত হইল যে, সে ঈশ্বরের শত্রু, তখন সে তাহা হইতে পরাঘুখ 
হইল । নিশ্চয় এত্রাহিম সহিষ্ণু ও দুঃখিত ছিল * | ১১৪ । এবং ঈশ্বর এরূপ নহেন যে, 
কোন জাতিকে তাহার প্রতি পথ প্রদর্শন করার পর পথভ্রান্ত করেন; এত দুর যে, যাহ! 
হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে, তাহাদের জন্য তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। নিশ্চয় 
ঈশ্বর সর্বববিষয়ে জানী | ১১৫1, নিশ্চয় পরমেশ্বরের জন্যই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজা, তিনি, 
প্রাণদান ও প্রাণহরণ করেন, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের নিমিত্ত কোন বন্ধু ও সহায় 
নাই । ১১৬। সত্য সত্যই ঈশ্বর তত্ববাহকের প্রতি এবং মোহাজের ও আন্সারদিগের 
মধ্যে যাহার! সঙ্কটের সময়ে তাহাদের একদলের অন্তর স্থলিত হওয়ার উপক্রমের পর 
তাহার অন্গনরণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি প্রত্যাগত, পুনর্বার তাহাদের প্রতি 
প্রত্যাগত; নিশ্চয় তিনি তাহাদের সম্বন্ধে অনুগ্রহকারী ও দয়ালুণ ৷ ১১৭। + এবং যাহার! 
(যুদ্ধ) হইতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়াছিল, যখন বিস্তৃতিসত্তে পৃথিবী তাহাদের প্রতি সঙ্কীণ 
পর্য্যন্ত হইল, এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের জীবন সঞঙ্ধীর্ণ হইল ও সেই তিন ব্যক্তি মনে 
করিল যে, ঈশ্বর হইতে তাহার প্রতি (গমন ) ব্যতীত অন্ত আশ্রয় নাই; তখন তিনি 
তাহাদের প্রতি ফিরিয়। আসিলেন, যেন তাহার! ফিরিয়। আইসে। নিশ্চয় ঈশ্বর 
প্রত্যাবর্তনকারী দয়ালু %। ১১৮। ( র, ১৪, অ, ৮) 

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরকে ভয় করিও, এবং সত্যবাদীদিগের সঙ্গে থাকিও। ১১৯। 
মদিনানিবাপীদিগের ও তাহাদের প্রতিবেশী আরাবীদিগের জন্ত (উচিত) ছিল না ষে, 
ঈশ্বরের প্রেরিত-পুরুষ হইতে পশ্চাদ্দগমন করে ও তাহার জীবন অপেক্ষা আপন জীবনের 
প্রতি অধিক অনুরাগী হয়; ইহা এজন্য হইয়াছে যে, ঈশ্বরের পথে তৃষ্ণা এবং ক্লেশ ও ক্ষুধা 
যেন তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হয়, অপিচ সেই স্থানে যাইতে না হয়, যথায় কাফেরদিগকে 


সপ শিপ পপি পপ 


* কোর্-মানে যে উল্লিখিত হইয়াছে, মহাপুরুষ এন্রাহিম থয পিতার নিমিত ক্ষমা চাহিরাছিলেন, 
তাহাতেই হঞ্জরতের মনে ইহা উদয় হইয়। থাকিবে, এবং মোসলমানেরাও ইচ্ছক ছিল যে, স্বজন 
অংশিবাদীদিগের সম্বন্ধে প্রার্থন| করে; কিন্তু তাহ! নিষিদ্ধ হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অংশিত্ব 


ক্ষমার যোগ্য নহে। (ত, ফা) 
+ মোহীাজ্বের ও আন্সারদিগকে মনের উদ্বেগ হইতে রক্ষা করা হইল, এজন্ঠ দৃঢ়তার নিমিত্ত ছুই 
বার বল! হইল, “প্রত্য গত” “পুনঃ প্রত্যাগত ।” (ত,ফৃ',) 


1 তবুকের যুদ্ধে থোর সঙ্কট হইয়াছিল, সমরক্ষেত্রের প্রত্যেক দশ জন মোসলমান দেনার মধ্যে 
একটিমাত্র উষ্ট ছিল, প্রত্যেক দুইঞ্জনে একটিমাত্র থোরমাফল ভক্ষণে দিন যাপন করিয়াছিল। জলের 
অভাব ছিল, বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছিল। সৈগ্যগণ উষ্ট ছেদন করিয়। তাহার উদরের জলাধার 
হইতে জল গ্রহণ করিয়। অধরোষ্ঠ সিক্ত করিত। 

এস্থলে এই তিন জনের নাম কাব ও হেলাল এবং মেরারা, ইহার! ধর্ম্মযুদ্ধে গমনে নিবৃত্ত হইয়াছিল। 
হজরত মোহম্মদ তাহাদের সম্বন্ধে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখিবে না ও কথা কহিবে না । স্ত্রীসংসর্গ হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়াছিলেন। (ত, হোঃ) 


২৩০ ৷ কোর্-আন্‌ শরীফ 


প্রকোপিত করিতে হয়, তাহাদের জন্য সদমুষ্ঠানের লিপি হওয়| ব্যতীত শত্রু হইতে যেন 
প্রাপ্য কোন ( দুঃখ ক্লেশ ) তাহারা প্রাপ্ত না হয়। নিশ্চয় পরমেশ্বর সৎকর্মশীলদ্দিগের 
পুরস্কার বিনষ্ট করেন না * ৷ ১২০। + এবং তাহার! এমন কোন অল্প ও অধিক দান 
(যুদ্ধে সাহায্য দান ) করে না এবং এমন কোন অরণ্য অতিক্রম করে না, যাহা তাহাদের 
জন্য লিপি হয় না; তাহাতে ঈশ্বর, তাহারা যাহা করিতেছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কার 
তাহাদিগকে দান করিবেন । ১২১। বিশ্বাসিগণ সকলে (সমর্থ) ছিল না যে, 
(যুদ্ধে ) বহির্গত হয়, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে তাহাদের এক দল কেন বহির্গত 
হইল না? তাহার। যেন ধর্শ্মেতে জ্ঞানবান হয়, যেন আপন দলকে ভয় প্রদর্শন করিতে 
পারে; যখন তাহারা (যুদ্ধ হইতে ) তাহাদের নিকটে ফিরিয়া আসিবে, হয়তো তাহারা 
নিবৃত্ত থাকিবে +। ১২২ ৷ (রর, ১৫, আ, ৪) 

হে বিশ্বািগণ, কাফেরদিগের যাহার! তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় ও তোমা 
দিগের মধ্যে সঙ্কট উপস্থিত চাহে, তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর ; জানিও যে, 
ঈশ্বর ধর্মভীরুদিগের সঙ্গে আছেন। ১২৩। এবং যখন কোন সুরা অবতারিত হয়, 
তখন তাহাদের মধ্যে কেহ বলে, ইহা তোমাদের কাহার সম্বন্ধে ধর্মবৃদ্ধি করিয়াছে ? 
কিন্ত যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদের ধম্মবৃদ্ধি করিয়াছে, এবং তাহারা আনন্দিত 
আছে। ১২৪ । কিন্ত যাহাদের অন্তরে রোগ, পরে তাহা তাহাদের সন্ধে তাহাদিগের 
বিকারের উপর বিকার বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং তাহারা ধন্মদ্রোহী অবস্থায় প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে । ১২৫। তাহার! কি দেখিতেছে না যে, তাহ।র। প্রতি বৎসর একবার বা 
দুইবার বিপন্ন হয়? পরে (পাপ হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয় ন|, এবং তাহারা উপদেশ 
গ্রহণ করে ন।%। ১২৬। এবং যখন কোন স্থর। অবতারিত হয়, তখন তাহার। 
(লক্ছপ্রযক্ত ) পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলে, কেহ কি তোমাদিগকে 


4 আবুহনিমা আন্সারী মিনা ছিলেন । তবুকের সংগ্রামে হজরতের চলিয়। যাওয়ার কয়েক 
দিন পরে তিনি প্রথর আতপতাপের সময় স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আইসেন। তাহার দুই পত্রী ছিল, 
তাহারা সুশীতল জল ও স্থশীভল খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিয়! তাহার সেব। করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং 
নানাপ্রকার যত শুক্রয। করিতে থাকে । ইহাতে আবুহশিম। ভাবেন যে, আমি ছায়াতে বসিয়! 
নখে শীতল দ্রব্য ভোগ করিতেছি, এদিকে হজরত প্রথর রৌদ্্রের উত্তাপে ক্ষুধায় তুষ্ণায় কষ্ট পাইতেছেন, 
ধিক্‌ আমাকে! এই ভাবিয়া তিনি যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় গ্রহ্ণপূর্ব্বক তবুকে চলিয়! যান। (ত, হো.) 

1 অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির উচিত যে, প্রেরিতপুরুষের নিকটে থাকিয়। ধর্মশিক্ষণ 
করে, এবং পরবর্তী লোকদিগকে শিক্ষা দেয়। এক্ষণ সংবাদবাহক বিদ্যমান নাই, কিন্তু ধর্মশাস্ 
বিদ্যমান । ভয় প্রদর্শন করার অর্থ, নরকদণড, এন্থরিক শাস্তির ভয়প্রদর্শন | 

“তাহার! নিবৃত্ত থাকিবে” ইনার এই অর্থ যে, যে সকল কাধ্যে ভয় প্রদর্শন করা হইবে, সেই 
সকল কাৰ্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। 

| প্রায়ই যুদ্ধাদির সময়ে কপটলোক ধর! পড়ে । (ত, ফা,) 


সুরা ইয়ুনস ২৩১ 
দেখিতেছে? তৎপর চলিয়! যায়, ঈশ্বর তাহাদের অন্তরকে ফিরাইয়াছেন, যেহেতু 
তাহার] নির্বোধ দল। ১২৭। সত্য সত্যই, ( হে মোসলমানগণ, ) তোমাদের জাতি 
হইতে তোমাদের নিকটে প্রেরিতপুরুষ আসিয়াছে, তোমাদিগের ক্লেশ তাহার সম্বন্ধে 
দুঃসহ, সে তোমাদের প্রতি অন্থ্রাগী, বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে কৃপাযুক্ত দয়ালু। ১২৮। 
অনন্তর যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তবে তুমি বলিও, আমার জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট, তিনি 
ব্যতীত উপাস্য নাই, তাহ।র প্রতি আমি নিভর করিয়াছি, এবং তিনি মহাসিংভাসনের 
প্রন্থ। ১২৯। ( র, ১৬, আ, ৭) 


সুর] ইয়ুনস গু 


CELT] feel TTT 


দশম অধ্যায় 


০56666666৬০, 
১ ০৪৯ আয়ত, ১ > রকু 
(দাত দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের এই আয়ত অটল । ১। মনুস্তের পক্ষে ইহ! কি আশ্চধ্য হয় যে, 
আমি তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির প্রতি ( এই ) প্রত্যাদেশ করি যে, তুমি লোকদিগকে 
ভয় প্রদর্শন কর, এবং যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদিগকে সুসংবাদ দান কর যে, 
তাহাদের জন্য তাহাদিগের প্রভুর নিকটে সমুচিত পদোন্নতি আছে; কাফেরগণ বলিল যে, 
নিশ্চয় এ স্পষ্ট এন্দ্জালিক।২। সত্যই তোমাদের প্রতিপালক সেই পরমেশ্বর, যিনি 
ছয় দিনে স্বর্গ মর্ত্য স্বজন করিয়াছেন, তদনন্তর কাঁধ্য নির্বাহ করিতে সিংহাসনের উপর 
স্থিতি করিতেছেন, তাহার আদেশ হওয়ার পর ব্যতীত কোন শাফী (মুক্তির অন্থরোধ- 
কারী ) নহে; ইনিই তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, অতএব ইহাকে অর্চনা কর। 
পরস্ত তোমর| কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ৩। তাহার দিকে তোমাদের সকলের 
পুনর্গমন। ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, নিশ্চয় তিনি প্রথম বারে স্থষ্টি করেন, অতঃপর যাহারা 
বিশ্বাসী হইয়াছে ও ন্ায়ান্ুসারে সৎকর্শ্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিতে 
দ্বিতীয় বার তাহা করিয়া থাকেন; এবং যাহারা বিপ্রোহাচরণ করিয়াছে, তাহাদের 


* এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। এই সুরার আরম্তসচক ব্যবচ্ছেদক অক্ষর, “রা” | এল্মোল্হদি 
নামক মহাত্মা বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে সুরার নাম রাখিয়াছেন। “র” এই শব্দের 
অর্থ, আমি পরমেশ্বর "রহমীণ” (পুনজীঁবনদাত1); বহরোল হকাঁয়েকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর হইতে 
তাহ্থার বন্ধুর প্রতি ইন্দিতসুচক উপরি উক্ত অক্ষর হয়। (ত;হো;) 


নিমিত্ত, তাহারা বিগ্রোহী ছিল বলিয়া, উষ্ণ জল ও দুঃখকর শান্তি আছে। ৪। তিনিই 
যিনি স্বর্য্যকে জ্যোতির্য় ও চন্দ্রকে উজ্জল করিয়াছেন, এবং তাহার ( চন্ত্রের ) জন্ত 
স্থান সকল নিরূপিত করিয়াছেন, * যেন তোমর। বৎসরের গণনা ও হিসাব জানিতে 
পার; পরমেশ্বর সত্যরূপে ব্যতীত ইহাকে স্জন করেন নাই, জ্ঞানবান্‌ লোকদিগের 
, জন্য তিনি নিদর্শন সকল বৰ্ণন করেন। ৫। নিশ্চয় দিবা রজনীর গমনাগমনে এবং 
ঈশ্বর ভূমগ্ুলে ও নভোমগুলে যাহা স্জন করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ভীরুদলের জন্য 
নিদর্শন সকল আছে । ৬। নিশ্চয় যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে না ও 
পার্থিব জীবনে সন্তষ্ট এবং তদ্দারা সখ ভোগ করিয়াছে, এবং যাহারা আমার নিদর্শন 
সকলের প্রতি উদাসীন, এই সকলেই, ইহারা যাহ! করিয়াছে, তজ্জন্য ইহাদের স্থান 
নরকাগ্নি হয়। ৭+৮। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সংকম্ম করিয়াছে, তাহাদের 
বিশ্বাসের নিমিত্ত তাহাদের প্রতিপালক সম্পদের স্বর্গোষ্।ন সকলে, যাহাদের নিয়ে 
পয়ঃপ্ৰণালী সকল প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন। ৯। তথায় তাহাদের 
ধ্বনি, “হে ঈশ্বর, তোমারই পবিত্রতা”; তথায় তাহাদের পরস্পর কুশলাশীর্ববাদ 
সেলাম হয়, এবং তাহাদের শেষ ধ্বনি এই যে, *বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্‌ 
প্রশংসা”। ১০1 (র, ১, অ, ১০) 

যদি পরমেশ্বর মানবমগুলীর জন্য, তাহার! যেমন সত্বর কল্যাণ চাহে, তদ্রুপ সত্বর 
দুর্গতি প্রেরণ করেন, তবে অবশ্য তাহাদের প্রতি তাহাদিগের বিধি সম্পাদিত হয়; 
অবশেষে যাহার! আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে ন। আমি তাহাদিগকে তাহাদিগের 
অবাধ্যতাতে ঘূর্ণায়মান হইতে ছাড়িয়া দি ণ। ১১। যখন মনুয্যকে দুঃখ আক্রমণ 
করে, তখন সে পার্শ্বশায়ী হইয়া অথবা বঙিয়! কিন্ব। দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে আহ্বান 
করে; অনন্তর যখন অ।মি তাহা হইতে তাহার দুঃখ উন্মোচন করি, তখন সে চলিয়া যায়, 
তাহাকে যে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সে যেন আমাকে ডাকে নাই। এইরূপ 
সীমালজ্ঘনক।রীদিগের জন্য, তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহ! সজ্জিত হইয়াছে । ১২। 
এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে, যখন অত্যাচার করিয়াছিল, তখন বনু গ্র।মকে 
( গ্রামবাসীদিগকে ) বিনাশ করিয়াছি; নিদর্শন সকল সহ তাহাদের প্রেরিতপুরুষ তাহা- 
দের নিকটে উপস্থিত হইয়।ছিল ও তাহারা ( এরূপ ) ছিল না যে, বিশ্বাস স্থাপন করে। 


* আকাশে চন্তের গতি অনুসারে সাইত্রিশটি স্থান নিরপিত আছে, চন্ত্রম প্রায় ২৪ ঘণ্টাতে এক 
একটি স্থান ( মঞ্জেল ) অতিক্রম করে। 

1 অর্থাৎ মনুন্য আক!ঙ্া করে যে, সৎকর্ণের পুরষ্কার যেন তাঁহারা সত্তর প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের 
শুভ প্রার্থন! শীত সফল হয়। এইরূপ ঈশ্বর যদি সত্বর হন, তবে তাহার! আপন দুষ্র্মের শাস্তি হইতে 


অবকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু এই ছুই বিষয়েই গ্বৈধ্য অবলশ্ষিত হয়, তাহাতে সজ্জনেরা শিক্ষা 
লাভ করেন, এবং অসৎ লোকেরা শিথিল হইয়। পড়ে। (ত,ফা।) 


সরা ইয়ুনস ২৩৩ 


এই প্রকারে আমি অপরাধী দলকে প্রতিফল দান করি। ১৩। তদনস্তর আমি তাহা- 
দিগের পরে ধরাতলে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, তাহাতে দেখিব, তোমর' 
কি প্রকার কাধ্য কর। ১৪। এবং যখন আমার উজ্জ্বল প্রবচন সকল তাহাদের নিকটে 
পঠিত হয়, তখন যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে না, তাহার! বলে, “ইহা 
ব্যতীত অন্য কোর্‌-আন্‌ উপস্থিত কর, অথবা ইহার পরিবর্তন কর 7” তুমি বলিও, (হে 
মোহম্মদ, আমার (ক্ষমতা) নাই যে নিজের পক্ষ হইতে ইহার প্রবর্তন করি, আমার প্রতি 
যাহা প্রত্যাদেশ হয়, তন্তিন্ন আমি অনুসরণ করি না, নিশ্চয় অমি আপন প্রতিপালকের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি *। ১৫। তুমি বল, যদি ঈশ্বর 
চাহিতেন, আমি তোমাদের নিকটে তাহ! পাঠ করিতাম ন|, এবং তিনি তৎসম্বন্ধে তোমা- 
দিগকে জ্ঞাপন করিতেন ন|; পরন্ত নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে ইহার পূর্বে এক 
জীবনে স্থিতি করিয়াছি, পরন্থ তোমরা কি জানিতেছ না ৭ ? ১৬। অনস্তর যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়াছে, এবং তাহার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছে, 
তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে? নিঃসন্দেহ অপরাধিগণ উদ্ধার পায় না। ১৭। 
এবং তাহার! ঈশ্বর বাতীত সেই বস্তুর অচ্চন। করে, যাহ! তাহাদিগের অপকার ও তাহা- 
দিগের উপকার করে না এবং তাহার। বলে, "ইহারাই ঈশ্বরের নিকটে আমাদিগের 
মুক্তির জন্য অন্নরোধকারী ;” তুমি বল, তোমর| কি পরমেশ্বরকে তাহা জ্ঞাপন করিতে, 
যাহা তিনি স্বর্গ মর্ত্যে অবগত নহেন ? পবিজ্রত। তাহারই ও তাহারা যাহাদিগকে অংশী 
স্থাপন করে, তিনি তদপেক্ষা উন্নত পল | ১৮। এবং মনুয্য একমাত্র সম্প্রদায় ভিন্ন ছিল 
না, পরে বিভিন্ন হইয়াছে ; এবং যদি সেই এক উক্তি, যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে 
পূর্ব্বে হইয়।ছে, তাহা না হইত, তবে যে বিষয়ে তাহারা বিভিন্ন হইয়াছে, তদ্দিষয়ে তাহা 
দের মধ্যে নিষ্পত্তি কর! যাইত $। ১৯। এবং তাহারা বলে, “কেন তাহার প্রতি 


+ তাঁহার! কোর্-আনের উপদেশ সকল মনোনীত করে, কিন্তু প্রতিম। সকল যে মিথ্য!, এ কথ! গ্রাহ্য 
করিতে চাহে না। তাহারা বলিয়া থাকে যে, কোর্-অ।নের এই অংশের পরিবর্ধন কর, তাহা হইলে 


আমরা অন্ত সকল গ্রাহা করিব । (তি, ফা, ) 
+ অর্থাৎ আমি আপনা হইতে ইহ রচন। করি না, পূর্ব জীবন চল্লিশ বৎসরে রচনা! করি নাই । 
(ত, ফা, ) 


] যাহার! অংশিবাদী, তাহারাও বলে যে, ঈশ্বর একমাত্র, এই অংশী সকল তাহ! হইতে আমা- 
দের প্রতি অধাক্ষরূপে নিযুক্ত । তাহাতে বল! হইল যে, তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়। থাকিলে এক্ষণ 
তাহা নিষেধ করিতেছেন কেন? যদি তাঁহার। বলে, আমাদের ধর্মে অংশিবাদিত' নিষেধ হয়, নাই, 
তোমাদিগের প্রতি নিষেধ তইয়াছে। তাঁহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের ধর্ম এক, মূল ধর্মে কোন প্রভেদ 
নাই। যদি বলে, তোমরা সত্যবাদী হইলে এই পৃথিবীতে আমাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইত; 
তাহার উত্তর পরে উল্লিখিত হইতেছে যে, বিচারের দিনে হইবে । (ত, হো, ) 

$ অর্থাৎ বিচ্ছেদের শাত্তিদানে বিলম্ব হওয়ার আদেশ পূর্বের হইয়াছে । (ত, হো, ) 

৩৩ 


২৩৪ .. কোর্‌আন্‌ শরীফ . 


তাহার প্রতিপালক হইতে কোন নিদর্শন (অলৌকিকতা) অবতীর্ণ হইর্ল ন! ?” অতঃপর 
তুমি বল যে, অন্তর্জগৎ ঈশ্বরের বৈ নহে; তবে তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় 
আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদিগের একজন * | ২০। (র, ২, অ, ১) 
যখন আমি লোকদ্দিগকে তাহাদিগের ছুঃখ-প্রাপ্তির পর অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, 
তখন অকস্মাৎ আমার নিদর্শন সকল সম্বন্ধে তাহাদিগের চক্রান্ত হয়; বল, ঈশ্বর দ্রুত 
চত্রান্তকারী ; নিশ্চয় তোমরা যে চক্রান্ত করিতেছ, আমার (প্রেরিতগণ তাহ। লিখিতেছে ৫ । 
২১। তিনিই যিনি তোমাদিগকে স্থলপথে ও সমুদ্রে পরিচালিত করেন, যে পর্য্যন্ত 
নৌকা সকলের মধ্যে তোমর! থাক, এবং অনুকুল বায়ুযোগে তাহাদের সঙ্গে (নৌকা) 
চলিতে থাকে ও তদ্বারা তাহারা আহ্লাদিত ; ( অকস্মাৎ ) এমন অবস্থায় প্রতিকূল বায়ু 
সংক্রামিত হয় ও সকল স্থান হইতে তরঙ্গ তাহাদের প্রতি উপস্থিত হয়, এবং যখন 
তাহারা জানে যে তাহাদিগকে (বিপদ ) ঘেরিয়াছে, তখন তাহারা ঈশ্বরকে তাহার 
জন্ত ধৰ্ম্ম বিশোধিত করিয়া আহ্বান করে যে, “যদি তুমি আমাদিগকে ইহ! হইতে উদ্ধার 
কর, অবশ্য আমর। ধন্যবাদকারী হইব” । ২২। পরে যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার 
করেন, তখন অকম্মাৎ তাহার। পৃথিবীতে অন্যায়রূপে অবাধ্যতাচরণ করে; হে লোক 
সকল, তোমাদের অবাধ্যতা তোমাদিগের জীবনসন্বদ্ধে ভিন্ন নহে, পাখিব জীবনের ভোগ 
গ্রহণ করিতে থাক, তৎপর আমার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অনস্তর তোমরা যাহ! 
করিতেছিলে, আমি তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিব। ২৩। পাখিব জীবনের দৃষ্টান্ত ;_ 
যেমন বারি, এতন্তিন্ন নহে, আমি তাহা আকাশ হইতে অবতারণ করি, পরে যাহা হইতে 
মনুয্য ও চতুগ্পদগণ ভক্ষণ করে, পৃথিবীর সেই উদ্ভিদ তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়; যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত ভূমি আপন সৌন্দধ্য আনয়ন করে ও সঙ্জিত হয়, এবং তন্নিবাসিগণ মনে করে 
যে, তাহার! তাহার উপর ক্ষমতাশালী, ততক্ষণ তত্প্রতি আমার আজ্ঞা অহনিশি উপ- 
স্থিত হয়; অনন্তর তাহাকে আমি ছিন্নমূল ক্ষেত্র করি, যেন তাহা পূর্ব দিবস ছিল না। 
যাহার। চিন্তা করে, তাহাদের জন্য আমি এইরূপ নিদর্শন সকল বর্ণন করিয়। 
থাকি $। ২৪। এবং ঈশ্বর শান্তিনিকেতনের দিকে আহ্বান করেন ও তিনি যাহাকে 
* অর্থাৎ যদি তাহার! বলে, তোমাদের ধর্ম যে সতা, অলৌকিকত। ভিন্ন কিরূপে আমর! জানিব। 
তাহাতেই আজ্ঞা হইল, প্রতীক্ষা করিয়া দেখ, পরমেশ্বর এই ধর্মকে উজ্জ্বল করিবেন, শক্রুগণ অপদস্থ 


হইবে, সত্যের এই লক্ষণ । (ত, ফা, ) 
+ অর্থাৎ দুঃখ বিপদের সময়ে ঈশ্বরের প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে, কাধ্যদাধন হইলে আর 
ঈশ্বরকে ভয় করে ন)। (ত, ফা, ) 


1 অর্থাৎ আত্মা বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, দেহের সঙ্গে মিলিত হয়া শক্তি প্রকাশ করে, পাশব ও : 
মানবীয় কাধ্য করিয়া থাকে। যখন জীবনের সৌন্দধয পূর্ণ হইল, এবং তাহার উপর লোকের 
আশা জঙ্গিল, তখন অকস্মাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। (ত, ফা) 


সুর! ইয়ুনস ২৩৫ 


ইচ্ছা হয়, সরল পথের দিকে আলোকদান করিয়া থাকেন। ২৫। যাহারা সংকর্শ 
করিয়াছে, তাহাদেরই কল্যাণ ও উন্নতি; কালিমা ও দুৰ্গতি তাহাদের আননকে 
আচ্ছাদন করে না, এই সকল স্বর্গলোকনিবাসী, ইহার! তথাকার নিত্যনিবাসী। ২৬। 
যাহারা মলিনত। উপাৰ্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের বিনিময়ও তৎসদৃশ মলিনতা, এবং দুৰ্গতি 
তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে, ঈশ্বর হইতে তাহাদিগের আশ্রয়।নকারী কেহ নাই; 
তাহাদের মুখ যেন তিমিরাবৃত রজনীপণ্ডে আচ্ছাদিত হইয়াছে, এই সকল নরকলোঁক- 
নিবাসী, ইহারা তথাকার চিরনিবাসী। ২৭। যে দিবস আমি তাহাদের সকলকে 
সমুখাপন করিব, (সেই দিনকে ভয় করিও; ) তৎপর অংশিবাদীগিগকে বলিব যে, 
তোমাদের অংশিগণ ও তোমরা! স্বস্থানে দণ্ডায়মান হও, অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে 
বিচ্ছেদ আনয়ন করিব, এবং তাহাদের অংশিগণ বলিবে যে, “তোমরা আমাদিগকে 
পূজা করিতে না *। ২৮1 অনন্তর তোমাদের ও আমাদের মধ্য ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী 
নিশ্চয় তোমাদের পুজা! বিষয়ে আমর! অজ্ঞাত।” ২৯। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তি যাহ! 
পূর্বে করিয়াছিল, পরীক্ষা করিয়! লইবে, এবং ঈশ্বরের দিকে তাহাদের প্রকৃত প্রভু 
প্রত্যাবপ্তিত হইবে, এবং তাহারা যে ( অসত্য ) বাঁধিতেছিল, তাহাধিগ হইতে তাহ! 
বিলুপ্ত হইবে । ৩০। (র, ৩, আ, ১) 

তুমি জিজ্ঞান| কর যে, কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে উপজীবিক। দান 
করে? অথবা কে চক্ষু কর্ণের অধিপতি? ও কে মৃত হইতে জীবিতকে এবং জীবিত 
হইতে মৃতকে বাহির করে, এবং কে কাৰ্য্য সাধন করে? অনন্তর অবশ্য তাহার। বলিবে 
যে, ঈশ্বর; পরে তুমি বলিও, অবশেষে তোমরা কি ভয় পাইতেছ না? ৩১। অতএব 
ইনিই তোমাদের প্রতিপালক সত্য পরমেশ্বর, অনন্তর সত্যের পশ্চাৎ পথভ্রান্তি বাতীত কি 
আছে? অবশেষে কোখ! হইতে তোমরা ফিরিয়। যাউতেছ? ৩২। এইরূপে যাহার। 
ছুরাচ।রী হইয়াছে, তাহাদের প্রতি, (হে মোহম্মদ, তোমার প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, তাহার। বিশ্বাস করে না। ৩৩। তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের অংশীদিগের 
কেহ কি আছে যে, সে নৃতন সুজন করে, তৎপর তাহা দ্বিতীয় বার করিবে? 
বলিও যে, ঈশ্বরই নৃতন স্বজন করেন, তৎপর তাহ! ব্তীয় বার করিয়া থাকেন; অবশেষে 
তোমরা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ? ৩৪। তুমি জিজ্ঞাস৷ কর, তোমাদের 
অংশীদিগের মধ্যে কেহ কি আছে যে, সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে? বল, ঈশ্বরই 
সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর যিনি সতোর দিকে পথ প্রদর্শন 
করেন, তিনি অনুহ্ৃত হইতে সমধিক উপযুক্ত, না যে ব্যক্তি পথ প্রদর্শন ব্যতীত পথ 


* অংশিবাদিগণ যে সকল প্রতিম।কে ঈশ্বরের অংশী বলিয়। পূজ। করে, কেয়।মতের দিনে কিয়ৎক্ষণের 
অন্ত পরমেশ্বর তাহাদিগকে সন্ধে স্থাপন করিবেন, এবং তাহাদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্টা করিবেন, তগন তাহারা 
জংশিবাদীদিগকে "তোমরা আমাদিগকে পূজা করিতে ন!” ইত্যাদি বলিবে। (ত, ফা) 


২৩৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


প্রাপ্ত হয় না, সে? পরস্ত তোমাদের জন্য কি আছে? তোমরা কিরূপ আদেশ 
করিতেছ ? ৩£। এবং তাহাদের অধিকাংশ পোকে অনুমান ব্যতীত অনুসরণ করে না, 
নিশ্চয় অনুমানে সত্যের কিছুই লাভ হয় না; তাহার! যাহা করিতেছে, সত্যই ঈশ্বর 
তাহার জ্ঞাতা। ৩৬। এবং এই কোর্-আন্‌ ( এরূপ ) নহে যে, ঈশ্বর বাতীত অন্তে রচন। 
করে, কিন্তু যাহ। ( বাইবলাদি ) ইহার সাক্ষাতে আছে, এ তাহার প্রমাণকারী ; এবং এ 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, বিশ্বপালক হইতে এই গ্রন্থের বিবৃতি। ৩৭। তাহারা কি 
বলিতেছে যে, তাহা রচন। করিয়াছে ? বল, তবে ইহার সদৃশ একটি সুরা উপস্থিত কর, 
এবং যদি তোমর! সত্যবাদী হও, তবে ঈশ্বর ব্যতীত যাহাকে ক্ষমতা হয় আহ্বান কর। 
৩৮। বরং যাহ! তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, তাহারা তাহাকে মিথ্য। বলিয়াছে, 
এবং তাহাদের নিকটে তাহার ব্যাখ্যা সমাগত হয় নাই *; এইরূপ তাহাদের পূর্ববর্তী 
লোকেরাও অসত্যারোপ করিয়াছে। তৎপর দেখ, অত্াচারীদিগের পরিণাম কিরূপ 
হইয়াছে। ৩৯। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তংপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও 
তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তত্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না; এবং তোমার 
প্রতিপালক অত্যাচারীদিগকে উত্তম জ্ঞাত। ৪০1 ( র, ৪, আ, ১০) 

এবং যদি তাহারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে, তবে তুমি বলিও, আমার জন্য 
আমার কাধ্য ও তোমাদের জন্য তোমাদের কাধ্য; আমি যাহা করি, তাহ! হইতে 
তোমর। বিমুক্ত ও তোমর। যাহ! কর, তাহ! হইতে আমি বিমুক্ত ৭" । ৪১। এবং তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ আছে যে, তোমার প্রতি কর্ণপাত করে; তাহার! যদিচ বুঝিতেছে ন], 
তথাপি তুমি কি বধিরকে শ্তনাইতেছ ধু? ৪২। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, 
তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে; এবং যদদিচ তাহার! দর্শন করিতেছে ন।, তথাপি তুমি কি 
অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতেছ ? ৪৩। নিশ্চয় ঈশ্বর মনষের প্রতি কিছুই অত্যাচার করেন 
না, কিন্ত মনু আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে $1। ৪৪1 এবং যে দিবস তিনি 
তাহাদিগকে সমুখাপন করিবেন, তখন তাহারা যেন দিবসের এক ঘণ্টা বৈ বিলম্ব করে 


* তাহার তাৎপধ্য ব্যক্ত হইতেছে না, অর্থাৎ কোর্-আনে যে সকল অঙ্গীকার আছে, এন্সণও তাহ? 
প্রকাশ হয় নাই। (ত,ফ,) 
1 অর্থাৎ যদি ঈশ্বরের আদেশ অমত্যভাবে প্রচার করি, তবে আমি অপরাধী হই, তোমর। নও ; 
এবং যদি তাহ! সত্য প্রচার করি ও তোমরা মান্য ন! কর, তবে অপরাধ তোমাদের হয়। আদেশ মাগ্ঠ 


করিতে তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি নাই । (ত, ফা, ) 
1 অর্থাৎ অন্ত লোকের যেরূপ হইয়াছে, তদ্রপ উপদেশ আমাদের মনেও প্রবেশ করুক, এই আশায় 
তাহার! কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করে ; এ বিষয়ের ফল ঈশ্বরের হন্তে। (ত, ফা,) 


$$ অর্থাৎ অনেকের মন তাহাদের পাপের জন্য উপদেশ পরিগ্রহ করিতে পারে না, তাহার! অন্তরকে 
বিশুদ্ধ করিয়া শ্রবণ করে না। (ত, ফা?) 


সূর! ইয়ুনস ২৩৭ 


নাই; * তাহার! পরম্পরকে চিনিবে, যাহার! পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারের বিষয়ে অসত্যা- 
রোপ করিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা পথ প্রাপ্ত হয় নাই। ৪৫। 
এবং আমি তাহাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার কিছু যদি তোমাকে প্রদর্শন 
করি, কিম্বা তোমার প্রাণ হরণ করি, পরে আমার দিকেই তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন । 
অনন্তর তাহারা যাহ! করিতেছে, তৎসম্থন্ধে ঈশ্বর সাক্ষী ৭। ৪৬। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদাথের 
জন্য এক জন প্রেরিতপুরুষ আছ্ছে; তাহাদের প্রেরিতপুরুষ যখন উপস্থিত হয়, 
তখন তাহাদের মধ্যে স্যায়ানূনারে বিচার নিষ্পত্তি কর] হইয়। থাকে, এবং তাহার! 
অত্যাচারগ্রস্ত হয় না। ৪৭। তাহার! বলে, “যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে ( বল, ) 
কবে এই অঙ্গীকার ( পূর্ণ হইবে ) %৮। ৪৮। তুমি বল যে, ঈশ্বরের ইচ্ছ! ব্যতীত আমি 
আপন জীবনের জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহি ; প্রত্যেক ধর্মমন্প্রধায়ের অন্ত নির্দিষ্ট 
কাল আছে, যখন তাহাদের নির্ধারিত কাল উপস্থিত হয়, তখন তাহার! এক ঘণ্ট। বিলম্ব 
করে না ও অগ্রবর্তীও হয় ন|। ৪৯। তুমি বল, তোমর| কি দেখিলে, যদি দিব| বা 
রজনীতে তাহার শাস্তি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, পাপিগণ তাহার কোন্টীকে 
সত্বর চাহিবে ? ৫*। পরে যখন তাহা উণস্থিত হহবে, তখন কি তোমর। তংপ্রতি 
বিশ্বাসী হহবে? (তৎকালে বল৷ হইবে,) এক্ষণ (কি তোমর| বিশ্বাসী হইতেছ ? ) এবং 
বস্তুতঃ তোমর। ( উণহাসপূর্বক ) তাহ। সত্তর চাহিতেছিলে। ৫১। তদনশুর যাহারা 
অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে বল। হইবে, তোমরা নিত্যশানস্তি আস্বাদন কর ; যাহা 
তোমর। উপার্জন করিয়াছ, ততস্ভিন্ন তোমাঁদগকে বিনিময় দেওয়! যাইবে ন।। ৫২। 
তোমাকে তাহার। জিজ্ঞাস! করিবে, ইহা! কি সত্য ? তুমি বলিও, হা, আমার প্রতিপালকের 
শপথ, নিশ্চয় ইহা সত্য, এবং তোমর| (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নও । ৫৩। 
(রঃ ৫, আ।১ ১৩) 

এবং যদি পৃথিবীতে যাহা আছে, তাহ! প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তির হয়, তবে অবশ্য 
তাঁহার! তাহ! “ফদিয়।” (শান্তির বিনিময় ) স্বরূপ প্রদান করিবে; যখন তাহার। শাস্তি 
দর্শন করিবে, তখন ( লজ্জা প্রযুক্ত বন্ধুগণ হইতে ) অন্থতাপ গোপন করিবে, গ্যায়াঈসারে 


সপ ক চে 
০১৯৩ 285 দু স্পা = শ = = 


» অর্থাৎ নেদিন কবরে বাম এক খণ্ট! কাল বোধ হতবে। (ত, ফা, ) 
কাঁফেরগণ কবরের মধ্যে যে দীর্ঘকাল শান্তিভোগ করিবে, কেয়ানতের ক্লেশ শাস্তির নিকটে উহ! 
একঘন্ট। বলিয়। অনুমিত হইবে । ৰ (ত, হো) 


+ অর্থাৎ বদরের সংগ্রামদিবদে আমি কাফেরদিগকে শাস্তিদানের অঙ্গীকার করিয়াছি, 
সেই শাস্তি-প্রদর্শনের পূর্বের যদি তোমার প্রাণ হরণ করি; তবে পরলোকে তোমাকে তাহাদের কিরূপ 
শান্তি হয় দেখাইব। (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ তাঁহার! উপহাস করিয়! বাগ্রতা পূর্বক বলে, শান্তিদানের অঙ্গীকার বিষয়ে যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও, তবে কবে সেই মঙ্গীকার পূর্ণ হইবে বল। (ত, হে|, ) 
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তাহাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি হইবে ও তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ৫৪। জানিও, 
নিশ্য স্বর্গে ও মর্ত্যে যাহা আছে, তাহ! ঈশ্বরের  জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য ; 
কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ অবগত নহে। ৫৫। তিনি প্রাণদান করেন ও প্রাণহরণ 
করেন, এবং তাহার প্রতি তোমরা প্রত্যাবন্তিত হইবে । ৫৬। হে লোক সকল, সত্যই 
তোমাদের প্রতিপালক হইতে উপদেশ ও যাহ! তোমাদের অস্তরে আছে, তাহার আরোগ্য 
উপস্থিত হইয়াছে; পথপ্রদর্শন ও অনুগ্রহ বিশ্বাসীদিগের জন্য * | ৫৭। বল, (ছে 
মোহম্মদ, ) ঈশ্বরের অনুকম্পায় ও তাহার অন্ুগ্রহেই (উপদেশাদি অবতীর্ণ, ) অতএব 
ইহ! দ্বারা আনন্দিত হওয়া বিধেয়; যাহা তোমরা সঞ্চয় করিতেছ, তদপেক্ষা ইহা যে 
শ্রেষ্ঠ। ৫৮1 বল, ঈশ্বর তোমাদের জন্য উপজীবিকার যাহা কিছু অবতারণ করিয়াছেন, 
তাহা হইতে তোমরা কি দেখিয়া (কক) বৈধ ও ( কতক) অবৈধ, করিয়াছ? তুমি 
জিজ্ঞাসা কর যে, ঈশ্বর কি তোমাদিগকে ( এরূপ) আজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্ব। 
তোমর! ঈশ্বরের প্রতি (অসত্য) বন্ধন করিতেছ? ৫৯। এবং যাহারা 
ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করে, কেয়ামতের দিনে তাহাদের অনুমান কি? নিশ্চয় 
ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর প্রতি কৃপাব।ন্‌, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞত। দান করে না। 
৬০। (র, ৬) আ, ৭) 

তুমি (হে মোহম্মদ, ) এমন কোন ভাবে থাক না ও তাচ হইতে (ঈশ্বর হইতে ) 
কোর্-আনের কিছু অধ্যয়ন কর না, এবং তোমরা (হে লোক সকল,) এমন কোন কার্ধা- 
মুষ্ঠান কর না, যখন তাহাতে প্রবৃত্ত হও, তোমাদের নিকটে আমি সাক্ষী থাকি না; 
স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ কিছুই তোমার প্রতিপালক হইতে প্রচ্ছন্ন হয় না, এবং 
উজ্জল গ্রন্থে ( লিপি ) ব্যতীত ইহার ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর কিছুই নাই %। ৬১। জানিও, 
ঈশ্বরের প্রেমিকগণের উপর কোন ভয় নাই, তাহারা শোক গ্রস্ত হইবে না । ৬২। যাহার! 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও ধশ্মভীরু হইয়াছে, পার্থিব জীবনে ও পরলোকে তাহাদের 
জন্য সুসংবাদ; ঈশ্বরের বাক্যের পরিবর্তন নাই, ইহাই মহা ফললাভ । ৬৩৭-৬৪ । এবং 
তাহাদের (কাফেরদের ) বাক্য তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) দুঃখিত না করুক; নিশ্চয় 
ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ প্রভাব, তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৬৫। জানিও, নিশ্চয় স্বর্গে যে কেহ 
আছে ও পৃথিবীতে যে কেহ আছে, সে ঈশ্বরের ; এবং যাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অংশীদিগকে 
আহ্বান করে, তাহারা (ঈশ্বরের ) অন্ববর্তন করে না, তাহারা কল্পনার অস্থসরণ বৈ 
করে না, এবং তাহার! মিথ্যাবাদী ভিন্ন নহে ।৬৬। তিনিই যিনি তোমাদের জন্ত 
রজনীকে সজ্জন করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাতে বিশ্রাম লাভ কর, দিবাভাগকে 
* অর্থং মানবমণ্ুলীর জন্ত যে কোর্‌-আন্‌ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহ! এরূপ এক গ্রন্থ যে, তাহা 
সৎকর্ের প্রবৃত্তিঞনক ও অসৎকর্টের নিবৃত্তিকীরক উপদেশের আকর। অপিচ তাহ! আনুষ্ঠানিক ও 


আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান-সমগ্বিত, উহা! অন্তরের রোগ সন্দেহ কুসংক্কারাদি অপনয়ন করে। (ত, হে) 
1 উজ্জল গ্রন্থ এস্থলে ঈশ্বরের ইচ্ছারপ গ্রন্থ । 
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আলোকময় করিয়াছেন; নিশ্চয় শ্রবণ করে, এমন দলের জন্য ইহাতে নিদর্শন 
নকল আছে।৬৭। তাহার! বলে যে, “ঈশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন;” পবিত্রতা 
তাহার, তিনি নিঞ্ধাম, পৃথিবীতে যে কিছু আছে ও স্বর্গেতে যে কিছু আছে, তাহা 
তাহারই, সেই বিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন প্রমাণ নাই; ঈশ্বরদম্বন্ধে তোমরা যাহা 
জ্ঞাত নহ, তাহা কি বলিতেছ ? ৬৮ ৷ বল, নিশ্চয় যাহার! ঈশ্বরের প্রতি অপত্যারোপ 
করে, তাহারা উদ্ধার পাইবে না। ৬৯৪ । পৃথিবীতে ( তাহাদের ) ভোগ, তৎপর আমার 
প্রতি তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন হইবে; তদনন্তর তাহার! যে ধন্মপ্রোহিতা করিতেছিল, 
তজ্জন্ক আমি তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাইব। ৭০। (র, ৭, অ, ১০) 
এবং তুমি তাহাদিগের নিকটে মুহার সংবাদ পাঠ কর ; যখন সে আপন সম্প্রদায়কে 
বলিল যে, “হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমার ( উপদেশদানার্থ) অবস্থান এবং ঈশ্বরের 
নিদর্শন সকল সম্বন্ধে আমার উপদেশ-দাঁন তোমাদিগের প্রতি কঠিন হয়, তবে আমি 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলাম; অবশেষে তোমরা আপনাদের কাধ্য সকল ও আপনাদের 
ংশী সকলকে সমবেত কর। তদনস্তর তোমাদের কাধ্য তোমাদের সম্বন্ধে গুপ্ত ন! থাকুক, 
তৎপর আমার প্রতি ( সেই কাধ্য ) সম্পাদন কর, এবং আমাকে অবকাশ দান করিও 
না *।৭১। অনন্তর যদি তোমরা ( উপদেশ) অগ্রাহ কর, তবে আমি তোমাদের 
নিকটে কিছুই পারিশ্রমিক চাহি না, ঈশ্বরের নিকটে ভিন্ন আমার পারিশ্রমিক নাই; 
আমি মোসলমানদিগের অন্তর্গত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি +। ৭২। অনস্তর তাহার! 
তাহার প্রতি অপত্যারোপ করিল, পশ্চাৎ আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহার! ছিল, 
তাহাদিগকে নৌকাতে রক্ষা করিলাম, এবং আমি তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলাম ; 
ও যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অপত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদিগকে জলমগ্ন 
করিলাম। তদনন্তর দেখ, ভয় প্রাপ্তলোকদিগের পরিণাম কীদৃশ হইল? ৭৩। অবশেষে 
আমি তাহার ( মৃত্যুর ) পর প্রেরিতপুরুষগণকে তাহাদের স্বজাতির নিকটে প্রেরণ 
করিলাম, পরে তাহার! তাহাদের নিকটে নিদর্শন সকল সহ উপস্থিত হইল, পূর্ব্ব 
তত্প্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্ত বিশ্বাসী হইল না) এইরূপে আমি 
সেই সীমালজ্ঘনকপীর্দিগের অন্তরে মোহর (বন্ধন) স্থাপন করিয়া থাকি। ৭৪ 


* কথিত আছে যে, মহাপুরুষ নুহ! নয় শত বৎসর উৎপীড়ন সহা করিয়। স্বজাতিকে ঈশ্বরের দিকে 
আহ্বান করিয়।ছিলেন। তাহারা ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলে, তিনি “হে আমার সম্প্রদায়, 
যদি আমার অবস্থান” ইত্যাদি কথ। সকল বলিলেন। কার্য সকল একত্র কর, ইহার তাৎপধ্য, 
উৎগীড়নে সমুদ্ঠোগী হও, অর্থাৎ কাধ্যগম্পদক প্রধান পুরুষ ও দলপতিদিগকে একত্র কর। 
তোমাদের কাধা তোমাদের সম্বন্ধে যেন গুপ্ত ন! থাকে, ইহার অর্থ এই যে, প্রকাগ্ঠে আমার প্রতি 
তোমরা উৎগীড়নে উদ্যোগী হও । (ত, ছে) 

+ মোসলমান শব্দের অর্থ, ঈশ্বরের আঁজ্ঞাধীন লোক । 


তদনস্তর তাহদিগের পরে আমি মুল! ও হাক্ণকে আমার নিদর্শন সহ ফেরওণ ও 
তাহার পারিষদ্দিগের নিকটে প্রেরণ করিলাম ; পরে তাহারা অহঙ্কার করিল ও তাহার! 
অপরাধী দল ছিল। ৭৫। অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে আমার নিকট হইতে সতা 
উপস্থিত হইল, তাহারা বলিল, “নিশ্চয় ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল” | ৭৬। মুস! বলিল, 
“তোমর| কি সত্যের সম্বন্ধে, যখন (তাহা) তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইল, বলিতেছ, 
ইহ! কি ইন্দ্রজাল? এন্দদালিকগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না”। ৭৭। তাহার! বলিল, 
“আমাদের পিতৃগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করিবে ও 
পৃথিবীতে তোমাদের দুই জনের জন্য আধিপত্য হইবে, এ জন্ত কি তোমরা আমাদের 
নিকটে আপিয়াছ ? আমর! তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নহি” ।৭৮। ফেরওণ বলিল, 
“আমার নিকটে প্রত্যেক জ্ঞানী এন্্রজালিককে উপস্থিত কর”। ৭৯। অনন্তর যখন 
এন্দদালিকগণ উপস্থিত হইল, মুস| তাহাদিগকে বলিল, “তোমর। যাহার নিক্ষেপকারা, 
তাহ! নিক্ষেপ কর”।৮০। পরে যখন তাহার! নিক্ষেপ করিল, তখন মূসা বলিল, 
“তোমর। যাহ! আনয়ন করিয়াছ, তাহাতে ইন্দ্রজাল, ঈশ্বর তাহা অবশ্য অসতা 
করিবেন; নিশ্চয় ঈশ্বর প্রতারকদিগের কাধ্যকে সংশোধন করেন না।৮১। এবং 
পরমেশ্বর সত্যকে, যদিচ পাপিগণ তাহ ভালবাসে না, তথাপি স্বীয় আছ্ঞায় প্রমাণিত 
করিবেন” | ৮২। (র,৮, অ!, ১২) 

অনন্তর মুসার প্রতি তাহার দলের সন্তান্গণ ব্যতীত অন্য কেহ, ফেরওণ ও তাহাদের 
প্রধান পুরুষগণ তাহাদিগকে শান্তিদান করিবে ভয়ে, বিশ্বাস স্থাপন করে নাই; নিশ্চয় 
ফেরওণ পৃথিবীতে গর্বিত এবং নিশ্চয় সে সীমালজ্ঘনকারী ছিল।৮৩। এবং মুসা 
বলিয়াঞ্িল, “হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 
থাক, যদি আজ্ঞ।নুবত্তী হইয়! থাক, তবে তাহার প্রতি নির্ভর কর”। ৮৪। অনন্তর 
তাহারা বলিয়াছিল, “ঈশ্বরের প্রতি আমর! নিতর স্থাপন করিলাম, হে আমাদের 
প্রতিপালক, তুমি উৎপীড়কদলে৭ জন্য আমাদিগকে উৎপীড়নভূমি করিও না। ৮৫। 
এবং আপন দয়াগুণে ধন্মদ্রেহিদল হইতে আমাদিগকে রক্ষ। কর” ।৮৬। এবং আমি 
মুদার প্রতি ও তাহার ভাতার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে, আপন দলের জন্ত 
তোমর| মেঘরে আলয় নিশ্মাণ কর, এবং আপন।দের গৃহকে কেবলা কর ও উপাসনাকে 
প্রতিষ্ঠিত রাখ, এবং বিশ্বানাদিগকে স্থসংবাদ দান কর * ৮৭ । এবং মুসা! বলিয়াছিল, 
“হে আমাদের গ্রিড পালক, bid তুমি ফেরওণকে ও তাহার প্রধান পুরুষদিগকে 
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ba ইহাদের মুসার তি বিমা স্থাপন কর। ও সঈশ্থরের উপাসনায় নিযুক্ত হওয়ার পর ফেরওণ 
আজ্ঞা করিল যে, বন্মপ্রাস্তে পলীতে ও বিপণিমধো ইহাদের যে সকল ধর্ম্মমন্দির ও ভঙ্গনালয় আছে, 
তৎসমূদায় ধ্বংস করিয়া ইহাদিগকে উপাসন! হইতে নিবৃত্ত রাখ। তাহাতে তাহাদিগকে ঈশ্বর 
কাফেরদিগের অগোচরে আপন আপন গৃহে ভজনালয় স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন । (ত, হে, ) 


ূ সুরা ইয়ুনস ২৪১ 


পার্থিব জীবনে শোভ। ও সম্পত্তি দান করিয়াছ। হে আমাদের প্রতিপালক, তাহাতে 
তাহার। তোমার পথ হইতে ( লোকদিগকে ) বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের প্রতিপালক, 
তাহাদিগের সম্পত্তি বিলোপ কর ও তাহাদের মনের উপর কাঠিন্য স্থাপন কর; অনস্তর 
যে পধ্যস্ত তাহার! দুঃখকর শান্তি দর্শন ( না) করে, বিশ্বাসী হইবে না *।৮৮। তিনি 
বলিলেন, “নিশ্চয় তোমাদিগের প্রার্থনা গৃহীত হইল, অতএব তোমরা! দৃঢ় থাক ; যাহারা 
জ্ঞান রাখে না, তাহাদিগের পথের অনুসরণ করিও না” * । ৮৯। এবং আমি এম্রায়েল- 
সন্ততিদিগকে সমুদ্র পার করিলাম, তংপরে ফেরওণ ও তাহার সৈন্ুগণ অত্যাচার ও 
শক্রতারূপে তাহাদের অনুসরণ করিল; এ পর্যন্ত যে, যখন তাহার প্রতি নিমজ্জন হওয়। 
ব্যাপার উপস্থিত হইল, তখন সে বলিল, “এস ্রায়েলসন্ত।নগণ যাহার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছে. আমি তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, তিনি ব্যতীত কোন 
উপাস্ত নাই, এবং আমি আজ্ঞান্তুবত্তীদিগের অন্তর্গত” | ৯০ | ( বল] হইল, ) এক্ষণ (কি 
তুমি বিশ্বাসী হইতেছ? ) নিশ্চয় পূর্বে তুমি বিদ্রোহিত৷ করিয়াছ ও উপদ্রবকারী ছিলে” । 
৯১। পরশ আমি অগ্য তোমাকে তোমার শরীরের সঙ্গে উদ্ধার করিব, তাহাতে যাহার! 
তোমার পশ্চাতে আছে, তুমি সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন হইবে? নিশ্চয় মানব- 
মণ্ডলীর অধিকাংশ আমার নিদর্শন সকলে উদাসীন $ু। ৯২। ( র, ৯, আঁ, ১০) 

এবং সত্যসতাই আমি এক্সায়েলসন্তানগণকে উপযুক্ত স্থানদানরূপে স্থান দিয়াছি ও 
তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বস্তু হইতে উপজীবিক। দান করিয়াছি; অনন্তর যে পর্য্যন্ত 
তাহাদের নিকটে (তওরাতের ) জ্ঞান উপস্থিত ছিল, সে পর্য্যন্ত তাহার! বিরুদ্ধাচরণ 
করে নাই । নিশ্চয় (হে মোহম্মদ, ) তদ্বিষয়ে ( এক্ষণ ) তাহার! বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, 
কেয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে তোমার প্রতিপালক তাহার বিচার নিষ্পত্তি 


ফেরওণের মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে মুসার প্রতি এই আদেশ হইয়াছিল যে, আপন দলকে ফেরওণের 
দলের সঙ্গে মিশিত করিয়া রাণিও ন।, নাপনাদের পল্লী পৃথক কর; তাং! হইলে ফেরওণীয়দলের 
প্রতি যে দুঃখ বিপদ উপস্থিত হইবে, তাঁহার অংশী হইতে হইবে না। (ত, ফা, ) 
* কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই প্রার্থনানুসারে ফেরওণের সমুদায় সম্পত্তি প্রস্তরে পরিণত 
হইয়াছিল। (ত, হে৷) 
1 অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, সমুদায় জীবন শক্রুতাচরণ করিয়। এক্ষণ শান্তি উপস্থিত দেখিয়া 
বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ; এই সময়ে বিশ্বাসস্থাপনে কোন ফল নাই । (ত, ফা?) 
{ অর্থাৎ তোমার দলস্থ সমুদায় লোক সমুদ্রগর্ভে নিমগ্র হইবে, তোমার শরীরকে আমি জলের 
উপর উত্তোলন করিব। কথিত আছে, যখন ফেরওণ সদলে সাগরজলে নিমগ্ন হইল, এন্নায়েলীয় 
লোকেরা এই ভাবিয়৷ উৎকঠিত হইল যে, ফেরওণের মৃত্যু হয় নাই, দে মুহুমুহ আমাদের অনুসরণে 
সৈগ্ঠদিগকে নৌকাযোগে সমুদ্র পার করাইবে। তখন পরমেশ্বর ফেরওণের দেহকে জলের উপর 
উত্তোলন করিলেন; তাহার অঙ্গে যে কবচ ছিল, তাহা দ্বার সকলে তাহাকে চিনিতে পারিল। 
এস্ায়েলবংশীয় লোকের! ফেরওণকে প্র।ণশূন্ত দেখিয়! শাস্তিলাভ করিল । (ত, হো, ) 
৩৯ 


২৪২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


করিবেন *। ৯৩। তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছি, তৎপ্রতি যদি তুমি সন্দিগ্ধ 
হও, তবে তোমার পূর্বব হইতে যাহারা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাদিগকে প্রশ্ন কর; 
নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি 
সংশয়ীদিগের অন্তর্গত হইও না। ৯৪। যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যা- 
রোপ করিয়াছে, তুমি তাহাদিগের হইও না; তাহ। হইলে ক্ষতি গ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইবে। 
৪৫। নিশ্চয় যাহাদিগের প্রতি তোমার প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা 
বিশ্বাস করে না । ৯৬।4+ এবং যদিচ তাহাদের নিকটে সমুদায় নিদর্শন উপস্থিত হয়, 
যে পর্য্যন্ত ন| দুঃখকর শান্তি দর্শন করে, সে পধ্যন্ত তাহারা ( বিশ্বাস করে না)। ৯৭। 
অবশেষে কোন গ্রাম কেন এরূপ হইল ন। যে, (পূর্বে ) বিশ্বাস স্থাপন করে; তবে, 
ইমুনসের সম্প্রদায় ব্যতীত, তাহার বিশ্বাস তাহাকে ল।ঙমান করিত । যখন তাহার! বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছিল, তখন আমি পার্থিব জীবনে অপমানজনক শান্তিকে ভাহাদিগ হইতে 
উন্মোচন করিয়াছিলাম, « এবং তাহাদিগকে কিছুকাল ফলভোগী করিয়াছিলাম ণ। ৯৮| 


রে শত চা শি - কল পাশ তক = শীল শীট 
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পন ৬৩৪৮ 


* ফেরওণের মৃত্যুর পর এামরাজা এশবায়েলসস্তানদের প্রতি প্রদত্ত হইল, কোন শক্র রহিল 
ন|। তখন তাহারা স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বা হজরত মেহম্মদের সন্ধে কোন বিপরীত ভাব পোষণ করে 
নাই। কিন্তু এক্ষণ শাস্বের অনেক পরিবর্তন করিতেছে। (ত, হো,) 

শ অর্থাৎ কেন গ্রামবাসিগণ শান্তি দর্শন করিবার পূর্বে বিশ্বাসী হইল ন। ? শাস্তির পুরে বিশ্ব।স- 
স্বপনে সত্বর হইলে ভাঠ।দেব মঙ্গল ভইত। কিন্তু ইয়ুনসের সম্প্রদায় পৃর্নে বিশ্বাসী হয় নাই, শাস্তি 
প্রাপ্ত হইয়! ততক্ষণ।ৎ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক নিরাপদ হইয়াছিল। এন্সণ উক্ত ব্যবস্থা পণ্ডিত হইয়াছে। 
ইযুনসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;--ইয়ুনন একজন প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন। পরমেশ্বর উত।হ।কে 
নয়নুয় নগরব।সীদিগের প্রতি মওসপঠমি হইতে প্রেরণ করিয়ছিলেন। তিনি বহুকাল তাহাদিগকে 
ঈশ্বরের নাষে আহ্বান করেন, তাহার! অগ্রাহা করিয়। তাহার পতি বছ উৎগীড়ন করে। অবশেষে তিনি 
অক্ষম হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, “হে পরমেশ্বর, এই সকল লেক আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলিতেছে, অতএব তুমি ইহাদিগের উপর তোমার শান্তি প্রেরণ কর।” তখন ঈশ্বর আদেশ করিলেন 
যে, “তোমার সম্প্রদায়কে এই স'বাধ দান কর যে, তিন দিবস বা চল্লিশ দিবস পরে তে।মাদের উপর 
শান্তি অবতীর্ণ হইবে ।” ইয়ুনস তাহ!দিগকে এই সংবাদ দিলেন ও তাহাদের নিকট হইতে চলিয়! গিয়। 
এক পর্বতের গুহায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। পরে যথাসময়ে ঈশ্বরের আদেশে উষ্ণ বাতা।সহ নিবিড় নীল 
মেঘ বা ধুসপুগ্রী ও উন্ধাপিওরাশি আনিয়! নয়নুয় ভূমিকে আচ্ছাদন করিল। নগরব।সিগণ বুঝিল যে, ইহ! 
ইয়ুনসের প্রার্থনার ফল। সকলে যাইয়া রাজ।র শরণ।পন্ন হইল। রাজ। উরুনসকে অনুসন্ধান করিয়। উপস্থিত 
করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, কিন্তু কেহই ওহ।র অনুসন্ধান পাইল না । রাজা! বলিলেন, "যদিচ 
ইঘুনস প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্ত তিনি সাহার দিকে আমাদিগকে আহ্বান করিতেন, সেই ঈশ্বর বিদামান 
আছেন; চল সকলে দীনত। ও কাতরত| সহকারে প্রার্থন। করি ।” তদনুসারে দলে দলে লোক সকল ক্রন্দন, 
আর্তনাদ ও প্রার্থন। করিতে লাগ্িল। চল্লিশ দিন পরে তাহাদের প্রার্থনার ফল ফলিল। সেই ভয়ানক 
বিপদের মেঘ কাটিয়! গেল, ঈশ্বরকৃপার চায়! নগরবা সীদিগের মস্তকে পতিত হইল। ইয়ুনস চল্লিশ দিন অস্তে 
নগ্ররবাসীদিগের অবস্থার অনুসন্ধান লইবার জন্য নখরাভিমুখে যাত্র। করিয়া পথে সবিশেষ জ্ঞাত হইলেন । 


সুরা ইয়ুনস ২৪৩ 


এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন, তবে বশ্য পৃথিবীতে যাহার! আছে, 
একযোগে তাহার! নকলে বিশ্বাসী হইত; পরন্ধ তুমি কি লোকের প্রতি, যে পর্য্যন্ত 
না বিশ্বাসী হয়, বলপ্রয়েগ করিতেছ? *। ৯৯1 এবং ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন 
কাহারও পক্ষে বিশ্বাসী হওয়া ( সাধ্য ) নহে; যাহার! জ্ঞান রাখে না, তাহাদের প্রতি 
তিনি দুর্গতি প্রেরণ করেন। ১০০। তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) নভোমণ্ডলে ও 
ভূমণ্ডলে কি আছে, তোমর! দৃষ্টি কর; নিদর্শন সকল ও ভয়গ্রদর্শকগণ অবিশ্বাসী দলের 
উপকার করে নাণ। ১০১। অনন্তর তাহাদের পূর্বে ধাহারা চলিয়া গিয়াছে, 
তাহাদের কালের ( শাপ্ডি-দুর্ঘটনার কালের ) সদৃশ ব্যতীত ইহারা! প্রতীক্ষা করে ন1; 
তুমি বল, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে 
প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্গত। ১০২। অতঃপর আমি আপন প্রেরিতপুরুষদিগকে ও 
যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদিগকে এইরূপে উদ্ধার করি; বিশ্বামীদিগকে উদ্ধার 
করা আমার প্রতি প্রমাণিত হয়ছে । ১০৩। (রি, ১০১ অ, ১১) 
তুমি বল, হে লোকসকল, যদি তোমরা! আমার ধর্মসপ্বদ্ধে সন্দিদ্ধ হও, তবে ( অবণ 
কর; ) তোমর! ঈশর ভিন্ন যাচাদিগকে অচ্চনা কর, আমি তাহাদিগকে অর্চনা করি না; 
কিন্ড সেই ঈশ্বরকে অচ্চন। করি, যিনি তো।মাদিগের প্রাণ হরণ করেন। এবং আমি আদিষ্ট 
হইয়াছি যে, আমি বিশ্বামীদিগের অন্তত হইব । ১০৪14 এবং ( আদিষ্ট হইয়াছি) যে, 
“স্বীয় আননকে তুমি সত্যধশ্মের প্রতি স্থাপন কর ও অংশিবাদধীদিগের অন্তর্গত হইও 
না। ১০৫। এবং ঈশ্বর ব্যতীত যাহা তোমার উপকার ও তোমার অপকার করে না, 
তাহাকে আহ্বান করিও ন1; পরে যদিতুমি তাহা কর, তবে তখন নিশ্চয় তুমি 
অত্যাচারিদলতুক্ত ইইবে। ১০৬। এবং যদি পরমেশ্বর তোমাকে দুঃখ দান করেন, তবে 
তাহার উন্মে/চনকারী তিনি ব্যতীত কেহ নাই, এবং যদি তোমার সম্বন্ধে তিনি কল্যাণ 
ইচ্ছা করেন, তবে তাহার দানের প্রতিরোধকারী নাই ; তিনি আপন দাসদিগের যাহাকে 
ইচ্ছ! হয়, তাহার প্রতি তাহ! প্রেরণ করেন, এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু |" ১*৭। 
তুমি বল, হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক হইতে সত্য 
উপস্থিত হইয়াছে; অনন্তর যাহার! পথপ্র।প্ত হইয়াছে, তাহারা আপন জীবনের নিমিত্ত 
তখন মনে মনে ভ।বিলেন যে, আমি নগরন্থ লোকদিগকে শান্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছি, এক্ষণ শান্তি 
প্রসন্নত।তে পরিণত হইয়াছে; আমি নগরে উপস্থিত হইলে সকলে আমার প্রতি অমত্যারোপ করিবে। 
এই আশঙ্ক! করিয়| তিনি প্রাস্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন । ডাহার নদীতে নিমঞ্জন ও মংস্তের উদ্রের 
ভিতরে বদ্ধ হওয়ার বৃত্তান্ত সুর! আশ্বিয়া ও সুর! সাফ ফাতে বিবৃত হইবে। (ত, হোঁ, ) 
# এই আয়ত সংগ্রামের আয়ত সকলের বিরোধী। 
+ অর্থাৎ আকাশে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের যে সকল অস্ভুতক্রিয়৷ ও আশ্চর্যা সৃষ্ট পদার্থ সকল আছে, 


সেই সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তুমি তাহাদিগকে বল; নেই সমস্ত নিদর্শন তাহাদিগকে প্রমাণ 
প্রদর্শন করুক । (ত, হো, ) 


২৪৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বৈ পথপ্রাপ্ত হয় নাই, এবং যাহার! পথভ্রাস্ত হইয়াছে, তাহারা! ( তাহাতে নিজের 
সম্বন্ধে ) পথঘ্রান্ত হইয়াছে বৈ নহে। আমি তোমাদের সম্বন্ধে রক্ষক নহি। ১০৮। 
এবং (হে মোহম্মদ, ) তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা যায়, তুমি তাহার 
অন্ুদরণ কর ও ঈশ্বরের আদেশ হওয়া পথ্যন্ত ধৈধাধারণ কর; তিনি আজ্ঞাদাতাদিগের 
মধ্যে শেঠ । ১০৯। (র, ১১, আ ৬) 


সূরা হুদ * 


*০৪৪৪৪০০০০৪৪৬৬০, 


একাদশ অধ্যায় 
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১২৩ আয়ত, ১০ রকু 

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
( এই ) এক গ্রন্থ যে, ইহার নিদর্শন সকল দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, তৎপর নিপুণ তত্ব 
( ঈশ্বরের ) নিকট হইতে বিভক্তীকত হইয়াছে । ১।+এই তে।মরা পরমেশ্বর ব্যতীত 
অন্টের অচ্চন| করিও না, নিশ্চয় আমি তাহার নিকট হইতে তোমাদিগের জন্য ভয়- 
প্রদর্শক সুনংবাদদাত! ( আগত )। ২।+ এবং এই তে।মাদের প্রতিপালকের নিকটে 
ক্ষম] প্রাথন| ধর, তৎপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবঞ্ঠিত হও; তিনি তোমারিগকে এক 
নির্দিষ্ট কাল পথ্যন্ত উত্তম ফলে ফলভোগী করিবেন, এবং প্রত্যেক গৌরবশালী ব্যক্তিকে 
তাহার গৌরব প্রদান করিবেন। a যদি যদি তোমর| অগ্রাহ কর, তবে নিশ্চয় আমি তোম।- 
* এই সুর! মক্কাতে |তে অবতীণ : হয়। ইহারও ' ব্যবচ্ছেদক (ওক্্‌ফ ) অক্ষর অক্ষর Ed সাধারণতঃ 
ব্যবস্ছেদক বর্ণ সকলের কোন মন্দ পবিগ্রহ হয় না। তাহার ভাব নিগুঢ়। এই উক্তির পরিপে।ধক 
বাকা এই যে, কেহ কোন মহাস্মাকে গিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন যে, ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবীলর অর্থ কি? 
তাহাতে তিনি বলিলেন, “ধশ্বরিক গূঢ় তন্ববিষয়ে প্রশ্ন করিও ন11” কেহ কেই বলেন যে, "রা" 
ইহার অর্থ, আমি পরমেশ্বর সাধুদিগের সাধুত! ও পাগীদিগের পাপ দর্শন করি, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
তাহাদের কাধ্যানুরূপ বিনিময় দীন করি। অতএব বাক্য দণ্ড পুরস্কারের অঙ্গীকারসম্বন্ীয়। 


(ত, হো?) 
1 অর্থাৎ যদি বিশ্বাস স্থাপন কর, তবে উত্তমরূপে তোমাদের পার্থিব জীবন যাপিত হইবে, এবং 
ধর্ম্মেতে অগ্রসর ব্যক্তিকে পরমেশ্বরঅধিকতর গৌরব দান করেন। | ( ত,ফা,) 


সুরা হুদ ২৪৫ 
দের সম্বন্ধে মহাদিনের শান্তি আশঙ্ক। করিতেছি । ৩। ঈশ্বরের দিকে তে।মাদিগের 
প্রত্যাবর্তন, এবং তিনি সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাশালী । ৪। জানিও যে, নিশ্চয় 
তাহারা আপন অন্তরকে কুঞ্চিত করে, তাহাতে তাহা হইতে লুক্কায়িত হইতে চাহে; 
জানিও, যখন তাহার! স্বীয় বন্ধ সকল ( মন্তকে ) জড়িত করে, তখন তাহারা যাহা লুক্ধা- 
য়িত করে ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে, তিনি তাহা জ্ঞাত হন। নিশ্চয় তিনি আস্তরিক 
বিষয়ের জ্ঞাত! * | ৫। এবং পৃথিবীতে এমন কোন স্থলচর নাই যে, ঈশ্বরের উপর 
ব্যতীত তাহার উপক্গীবিকার নির্ভর; তিনি তাহার (মন্য্যের) অবস্থানভূমি ও অর্পণভূমি 
অবগত আছেন, সকণই উজ্জল গ্রন্থে (লিপি) আছে ণ। ৬। এবং তিনিই যিনি স্বর্গ ও 
মর্ত্য ছয় দিনে সৃজন করিয়াছেন, কাধ্যতঃ তোমাদের মধ্যে কে অত্যুত্তম, ইহ! পরাঞ্গা 
করিতে তাহার সিংহাসন জপের উপর ছিল; ধ যদি তুমি, (হে মোহম্মদ, ) বল যে, 
নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পরে সমুখাপিত হইবে, তবে অবশ্য ধশ্মপ্রোহিগণ বলিবে যে, ইহা 
স্পষ্ট ইন্্রজাল ভিন্ন নহে । ৭। এবং ঘদি আমি কোন শিদ্ধীরিত সময় পধ্যন্ত তাহাদিগ 
হইতে শাস্তি ক্ষান্ত রাখি, তবে তাহর। অব্য বলিব যে, কিসে তাহা বদ্ধ রাখিয়াছে ? 
জানিও, যে দিবস ( তাহ ) তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহাদিগ হইতে ফিরাইয়। 
লওয়া হইবে ন, এবং যৎপ্রতি তাহার! উপহাস কগিতেছিল, তাহা তাহাদিগকে 
আবেষ্টন করিবে । ৮1 (র্‌, ১, আ, ৮) 

এবং যদি আমি মন্যকে আপন! হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তৎপর তাহ। 
হইতে তাহা! কাড়িয়| লই, তখন নিশ্চয় সে নিরাশ ও কৃতগ্্র হয়। ৯। এবং যদি আমি, 
সে প্রাপ্ত হইয়াছে যে দুঃখ, তাহার পর তাহাকে স্থখ আস্বাদন করাই, তবে সে অবশ্য 
বলিবে যে, “আমা হইতেই অশুভ সকল দূর হইয়াছে ;” নিশ্চয় সে আহলাদিত ও 
গব্বিত হয়। ১০।+যাহাঁর। ধৈধ্য ধারণ ও সংকণ্ম করিয়াছে, তাহার! ব্যতীত ; 
ইহারাই, ইহাদের জন্য ক্ষমা ও মহ! পুবস্কার আছে। ১১। কেন তাহার প্রতি ধন 
* কাফের লোকেরা গৃহে ঈশ্বরবিদেহিত।র কথ। বলিত, পরে তাহার উত্তর কোর্-আনে ব্যক্ত হইত । 
তাঁহার। মনে করিত যে, কেহ গে।পনে গৃহে আসিয়। সকল কথ শুনিয়া যায়, পরে প্রেরিতপুরুমকে 


বলিয়া দেয়, তাহ।তেই তিনি এরূপ উক্তি করিয়। থ।কেন। (ত, ফা, ) 
1 অবস্থানভূমি স্বর্গ ব| নরক, যাহাতে প্র।ণিগণ স্থিতি কগে। অর্পণভূমি কবর, যাই।তে অর্পিত 
হয়; বা! পৃথিবী, যাহাতে উপজীবিক! প্রদত্ত হয় । (ত, ফা?) 


1 কোন কোন তফ দিরে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্বের হরিদ্র্ণের ইয়াকুত ( ম।ণিকা 
বিশেষ ) জন করিয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে ততপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতে সেই মণি জলে পরিণত হয়; 
তংপর ঈশ্বর বায়ু সুজন করিয়। বায়ুর উপর জল, জলের উপর সিংহাসন স্থাপন করেন। এইরূপে তিনি 
বর্গ, মর্ত্য, বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন । এ" সকল ব্যাপার দ্বার! তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন 
যে, তোমরা কার্ধাতঃ তাহীর প্রতি কেমন কৃতজ্ঞ হও, এবং বায়ুর উপর জল, জলের উপর স্বর্গীয় 
সিংহাসন স্থাপনরূপ অদ্ভূত কার্ধযকে কেমন সত্য বলিয়া স্বীকার কর। (ত, হোঃ) 


২৪৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অবতারিত হইল না, অথবা তাহার সঙ্গে দেবতা উপস্থিত হইল না, এই যে তাহারা 
বলে, পরে তাহাতে ব! তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ কর! গিয়াছে, তুমি তাহার কোনটির 
পরিহারক হও, এবং তদ্বারা বা তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হ্য়; তুমি ( পাপীদিগের ) ভয়- 
প্রদর্শক বৈ নহ, এবং ঈশ্বর সকল পদার্থের উপর কার্ধযসম্পাদক | ১২। তাহারা কি 
বলে যে, তাহাকে (কোর্-আন্কে) রচণা করিয়াছে; তুমি বল, তবে তোমর। তাহার সদৃশ 
নিবদ্ধ দশটা সুরা উপস্থিত কর । যদি তোমর। সত্যবাদী হও, তবে ঈশ্বর ব্যতীত যাহাকে 
ক্ষমতা হয় আহ্বান কর। ১৩। অনন্তর যদি তাহারা তোমাদিগকে, (হে মোসলমানগণ,) 
গ্রাহ না করে, তথাপি তোমরা জানিও যে, ইহ! (কোর্-আন্) ঈশ্বরের জ্ঞানসহ অবতারিত 
হইয়াছে; এবং (জানিও) যে, তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, পরস্ত তোমরা কি মোসলমান ? 

১৪। যে সকল ব্যাক্ত পাথিব জীবন ও তাহার শোভ। আকাঙ্ষা করে, আমি তাহাদের 
প্রতি তাহাদিগের কন্ম (কম্মফল) এস্থানেই পূরণ করিব, এবং তাহার! এস্থানে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইবে না *। ১৫। ইহারাই তাহারা, যাহাদের জন্য পরলোকে অগ্নি ভিন্ন নাই; 
এস্থানে তাহার। যাহ! করিয়াছে, তাহ! প্রণষ্ট হইয়াছে, এবং যাহ। কণিতেছিল, তাহ! 
মিথ|। হইয়াছে । ১৬। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনেতে স্থিত, সে কি 
(পার্থিব জীবনের প্রার্থীদিগের সদৃশ ?) এবং তাহ! হইতে আগত সাক্ষী ইহার অন্তসরণ 
করে ও ইহার পূর্ব হইতে মুসার গ্রন্থ ইহার অগ্রবর্তী ও অন্ত গ্রহরূপে আছে, ইহারা 
এততপ্রতি (কোর্-আনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন কে) এবং সম্প্রদায় সকলের যে ব্যক্তি 
ইহার বিরোধী, পরে তাহার জন্য অগ্নি অঙ্গীকৃত। অতএব ইহার প্রতি সন্দিপ্ধ হইও না, 
নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের ইহ! ( এই অঙ্গীকার ) মতা; কিন্তু অধিকাংশ লোক 
বিশ্বাস করে না । ১৭। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহা 
অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী কে? তাহারা আপন প্রতিপালকের নিকটে আনীত 
হইবে, এবং সাক্ষিগণ বলিবে যে, “যাহারা আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়াছে, 


সি —— পপি শশী — = — শা? - ৭ ৩. mm We শপ আপা 


%* অর্থাৎ যাহারা আপন সংকন্মের পুরস্কার পৃথিবাতে পাইতে ইচ্ছা করে, পরলোকে ফললাতের 
আকাঙ্জী নহে, তাহাদিগকে আমি এই পৃথিবীতেই স্বাস্থ্য, সম্পৎ ও বং সম্ভতি প্রদান করিব। 
(ত হো, ) 

1 খঙ্বরিক নিদর্শন যাহাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছে, তিনি কি সংসারী লোকের সদৃশ? 
এবং ঈশ্বরের সাক্ষী অর্থাৎ জেব্রিল প্রভৃতি ইহার অনুসরণ করিয়াছে, তাহার! ইহাকে কোর্-আন্‌ বলিয়। 
বিশ্বাস করিয়াছেন। জাদোলমসির গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, ইঞ্জিল যদিচ পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছে, 
তথাপি উহা সুসংবাদ দান ও সত্যতাবিষয়ে কোর্‌-আনের অমুবর্তা। ইঞ্জিলের বা কোর্‌-আনের পূর্বববত্তী 
মুসার গ্রন্থ তওরাতও হজরত মোহম্মদের প্রেরিতত্বের সত্যতা ও তাহার জন্গ্রহণের হুসংবাদদান- 


বিষয়ে কোর্-আনের অনুবর্তী, অর্থাৎ কোর্-আনের সদৃশ । ধর্সাবিশ্বাসীদিগের পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত, 
তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহস্থরূপ । (ত,হেঃ) 


সুরা হুদ ২৪৭ 


ইহারাই তাহার।;” জানিও, অত্যাচারীদিগের প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত হয় *। ১৮। 
যাহারা ঈশ্বরের পথ হইতে (লোক দ্দিগকে) নিবৃত্ত করে ও তাহাতে কুটিলতা৷ ইচ্ছা করে, 
তাহারা পরলোকেও সেই কাফের থাকে। ১৯। তাহার! পৃথিবীতে (ঈশ্বরের) পরাভব- 
কারী হয় না, এবং তাহাদের জন্ত ঈশ্বর ভিন্ন কোন বন্ধু নাই, তাহাদের নিমিত্ত 
শাস্তি দ্বিগুণ কর! হইবে; তাহারা শুনিতে স্থক্ষম নহে ও দর্শন করিতেছে না ণ'। ২০। 
যাহারা স্বীয় জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, ইহারাই তাহার, তাহারা যাহ! বন্ধন 
( প্রতিমাপুজ্জাদি ) করিতেছিল, তাহাদিগ হইতে উহ। বিলুপ্ত হইয়াছে । ২১। নিঃসন্দেহ 
যে, তাহারাই স্বীর পরলো কে ক্ষতিগ্রস্ত । ২২। নিশ্চয় যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে ও সং- 
কর্ম করিয়াছে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি দীন₹। প্রকাশ করিয়াছে, তাহার! স্বর্গ- 
লোকনিবানী, তাভার। তথায় সর্বদা! থাকিবে ।.২৩। এই ছুই দলের ভাব অন্ধ ও বধির 
্রষ্ট। ও শ্রোতার সদৃশ, উভয়ে কি তুল্য ? অনন্তর তোমর| কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ 
নাট ?২৪। (র, ২, আ, ১৬) 

এবং সত্য সতাই আমি মুহাকে তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম ; (সে 
বলিয়াছিল,) “নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয়গ্রদর্শক। ২৫ ।+ যেন তোমর! 
ঈশ্বর ব্যতীত ( অন্তের ) অচ্চন| ন! কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের স্ধন্ধে দুঃখকর দিব- 
সের শাস্তিকে ভয় করি”। ২১। অনন্তর তাহার দলের যে সকল প্রধান পুরুষ ধর্ম্ম্রোহী 
ছিল, তাহার! বলিল যে, “আমর। আমাদের ন্যায় মত ভিন্ন তোমাকে দেখিতেছি না, 
এবং যাহার! আমাদের মধো বাহাদশী নিক, তাহারা বাতীত ( কেহ ) তোমার অনুসরণ 
করিতেছে দেখিতেছি ন|; এবং আমর! দেখিতেছি না যে, আমাদের উপরে তোমাদের 


+ যে সকল দেবত। মনুযোর কার্যকলাপ লিপি করিয়! থাকেন, পরলোকে ঠাহার! সঙ্গী হইবেন। 
এই কয়েক প্রকার ঈথরেব মন্থঞ্গে অনতা বল| হইয়া থকে, যথা, শাস্বের অসত্য বা।খ দ্বারা, কৃত্রিম 
স্বপ্নদর্শনের দ্বার!, ধর্ণমনবন্ধে বুদ্ধি সসারে আদেশ করিয়া, আমি ঈশ্বরের মান্নিধাবর্তী লোক, আমি গূঢ় 


তত্বের জ্ঞাত, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়। । (ত, ফা.) 
+ ইহারা কোন আধা।স্মিকতত্ব শ্রবণ করিতে পারে না, এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপার দর্শন করিতে 
সমর্থ নহে; ইহার! ঈশ্বরতন্ব কোথ। হইতে লাভ করিবে? সুতরাং মিথা। ভিন্ন বলে না । (ত, ফা, ) 


1 দর্শন ও শ্রবণবিষয়ে বিশ্বাীদিগের অব্থা কাফেধদিগেব বিপরীত। বহরোলহকায়েকে 
উসিখিত হইয়াছে যে, দেউ বাফিউ অন্ধ, যে সতাকে অপতা ও অপভাকে দহ দর্শন করে, এবং 
বধির সেই বান্তি, যে অসত্যকে সতা ও মতাকে আসভা শ্রবণ কগিয়া থাকে। তিনিই চচ্গুন্মান্‌, যিনি 
সতাকে মতারপে দর্শন করিয়। তাহার অনুসবণ করেন, এবং অগতাকে অসত্য দেখিয়া তাহ! হইতে 
বিরত থকেন। অপি? তিনিই শোতা, যিনি সত্যকে সত্তা শ্রবণ করিয়। তদনুরূপ কার্ধা করেন, 
এবং অনতাকে অসত্য শ্রবণ করিয়। তাঁহ। হইতে বিরত হন । যিনি ঈশ্ররমোগে দর্শন করেন, তিনি ঈশ্বর 
ব্যতীত অন্ত কিছু অবলোকন করেন না, এবং যিনি ঈ'ধরযোগে শ্রবণ করেন, তিনি ঈখরের বাণী 
ব্যতীত শ্রবণ করেন না । (ত, হো) 


২৪৮, কোর্-আন্‌ শরীফ 


কোন শ্রে্ঠত। আছে, বরং আমরা তোমাদ্িগকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেছি” । ২৭। সে 
বলিয়াছিপ, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি দেখিয়াছ যে, আমি আপন প্রতিপালকের 
নিদর্শনে স্থিতি করিলে ও তাহার নিকট হইতে আমার প্রতি করুণা বিতরিত হইয়া 
গাকিলে, তোমাদের স্দ্ধে (যাহা ) গোপন করা হইয়াছে, আমরা কি তাহা ( গ্রাহ৷ 
করিতে ) তোমাদিগকে বাধ্য করিব? যেহেতু তোমর| তাহার অবজ্ঞাকারী । ২৮। এবং 
হে আমার সম্প্রদায়, তংসথ্ন্ধে আমি তোমাদের নিকটে ধন প্রার্থনা করি না, ঈশ্বরের 
নিকটে বৈ আমার পুরস্কার নাই ; যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, আমি তাহাদের 
বহিষ্ষারী নহি, নিশ্চয় তাহার! স্ব'য় প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী? কিন্তু আমি 
তোনাদিগকে এমন একদল দেখিভেছি ঘে, মূর্খত|। করিতেছ। ২৯। এবং হে আমার 
সম্প্রদায়, যদি আমি তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করি, তবে ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে কে 
আমাকে রক্ষ। করিবে? অনন্তর তোমর। কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ৩০। এবং 
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, আমার নিকটে ঈশ্বরের ভাণ্ডার ও আমি গুপ্ত 
বিষয় জানি, এবং আমি বলিতেহি ন। যে, নিশ্চয় আমি দেবত। ও আমি বলিতেছি ন' 
যে, তোমাদের চক্ষু যাহাদিগকে নিক দেখিতেছে, পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি কখনও 
কোন কল্যাণ বিধান করিবেন না; তাহাদের অন্তরে যাহ! আছে, পরমেশ্বর তাহার উত্তম 
জ্ঞাত।। ( তাহাদিগকে ধন্মোপদেশ না দিলে ) নিশ্চয় আমি তখন অত্যাচারীদিগের 
অন্তর্গত হইব”। ৩১। তাহারা বলিল, “হে মুহা, তুনি আমাদের সঙ্গে সত্যই বিতণ্ড! 
করিলে, অবশেষে আমাদের বিতওু। বৃদ্ধি করিলে, পরে তুমি আমাদের সঙ্গে যে 
(শাস্তির ) অঙ্গীকার করিয়া, যদি তুমি সত্যব।দীপধিগের অন্তর্গত হও, তবে তাহ। আমা- 
দিগের নিকটে উপস্থিত কর”। ৩২। নে বলিল, “যদি ঈশ্বর ইচ্ছা! করেন, তোমাদের 
নিকটে তাহ। উপস্থিত করিবেন, ইহ! বৈ নহে; তোর] (তাহার) নির্যাতনকারী 
নও। ৩৩। যদি আমি ইচ্ছা করি যে তোমাদিগকে উপদেশ দান করি, ঈশ্বর তোমা- 
দিগকে বিভ্রান্ত করিতে ইচ্ছা কবিয়| থাকিলে, আমার উপদেশ তোমাদিগকে উপকৃত 
করিবে না; তিনি তোমাদের প্রতিপালক, তীহার দিকেই তোমরা প্রত্যাবস্ঠিত হইবে”। 
৩৪। (হে মোহম্মদ, ) তাহারা কি বলে যে, ইহা! ( কোর্-আন্‌) রচনা করা 
হইয়াছে? বল, যদি আমি ইহ! রচন। করিয়া থাকি, ভবে আমার প্রতি আমার অপরাধ, 
এবং তোমরা যে অপরাধ করিতেছ, তাহ! হইতে আমি মুক্ত । ৩৫ | (র, ৩, অ, ১১) 

এবং নুহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ করা গেল যে, নিশ্চয় যাহার! বিশ্বাস করিয়াছে, 
তাহারা ব্যতীত তোমার দলের ইহার। কখনও বিশ্বাপ করিবে না; অনন্তর ইহার! 
যাহা করিতেছে, জ্জন্ত তুমি দুঃখিত হইও ন|*।৩৬। এবং তুমি আমার | দৃষ্টি- 


শপ এ িপাছিত পাপী িদাশশশ 
পপ এ পা এ ot ৮০৪৭ 


* প্রেরিত মহাপুরুষ নুহ! ধর্মগ্রন্থ উপস্থিত + করিয়াছিলেন, তাহার জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে মিথ্যাবাদী 
বলিয়াছিল। (ত, ফাঃ) 


সুর হুদ ২৪৯ 


গোঁচরে ও আমার আজ্ঞা্ছসারে নৌকা নিশ্মাণ কর; যাহার! অন্তায় করিয়াছে, 
তাহাদের সঙ্গে কথা কহিও না, নিশ্চয় তাহারা নিমগ্ন হইবে । ৩৭। এবং সে নৌকা 
প্রস্তুত করিতে লাগিল ও যখন তাহার দলের প্রধান পুরুষগণ তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইত, তখন তাহার প্রতি উপহাস করিত; সে বলিত, “যদি তোমর। আমাদের প্রতি 
উপহাস কর, তবে নিশ্চয় তোমর| যেমন উপহাস করিতেছ, আমরাও তোমাদের প্রতি 
উপহাস করিব” *| ৩৮। অনন্তর যাহার প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইয়! যাহাঁকে 
লাঞ্ছিত করিবে, এবং যাহার প্রতি নিত্য শাপ্তি অবতীর্ণ হইবে, সত্বর তোমর! তাহাকে 
জানিতে পাইবে । ৩৪। যে পধ্যন্ত ন৷ আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল, এবং চুল্লী উচ্ছ্বসিত 
হইল. সে পর্যন্ত আমি বলিলাম যে, তুমি ইহার মধ্যে প্রতোকের জোড়া এবং যাহার 
সম্বন্ধে পূর্ব্বে কথ! হইয়া গিয়াছে সে ভিন্ন, আপন ম্বগণদিগকে ও বিশ্বাসীদিগকে উঠাও ; 
তাহার সঙ্গে অল্প লো+ ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন করে নাই +। ৪০। এবং সে বলিল, 
“ইহাতে আরোহণ কর, ঈশ্বরের নামে ইহার গতি ও স্থিতি ; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক 
ক্ষমাশীল দয়ালু”। ৪১। তাহাদের সহকারে তাহ! পর্বততুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলিতছিল, 
এবং নুহ! স্বীয় পুত্রকে, যে কুলে ছিল, ডাকিয়। বলিল, “হে আমার পুত্র, আমার সঙ্গে 
আরোহণ কর, এবং ধশ্মপ্রোহীদিগের সঙ্গে থাকিও ন1”। ৪২। সে বলিল, “আমি 
সত্বর পর্বতের দিকে আশ্রয় লইতেছি, উহ! জল হইতে আমাকে রক্ষ। করিবে ।” 
(নুই!) বলিল, “অঙ্ুগৃহীত ব্যক্তি বাতীত অগ্য ঈশ্ববের (শান্তির ) আজ্ঞ। হইতে 
রক্ষাকারী কেহ নাই ;” তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ আবরণ হইল, অনন্তর সে জলময় 
হইল ধ্। ৪৩। এবং বল। হইল, “হে পৃথিবী, তুমি স্বায় সলিলপুঞ্জকে গ্রাস কর, ওহে 
আকাশ, তুমি নিবৃত্ত হও; &” এবং গুল শুষ্ক হইল ও কাষ্য সমাপ্ত হইল, ভুদি- 

* গুঞভূুমির উপরে জলনিমজ্জন হইতে রঙ্। পাওয়ার উপ।য় অবলম্বন কর| হইতেছে বলিয়া, 
তাহার! হাশ্তে।পহ।স করিতেছিল; এবং মুহা এজন্য উপহাদ করিয়াছিলেন মে, ইহাদের মুত্যু উপস্থিত, 
ইহার! হাস্য করিতেছে। (ত,ফ॥) 

+ সেই নৌক।তে প্রত্যেক জন্তুর জোড়া (পুং স্ত্রী) সেই সকলের বংশরঙ্গ।র জন্য র।ণা হইয়।ছিল। 
শুহ!র পরিবারস্থ যাহাদের সম্বন্ধে কথ। হইয়াছিল, সেই কেনাননামক পুত্র ও তাহার মাত! নিমগ্ন হইল। 
তিন পুত্র রক্ষা পাইল, সমুদায় ভবিষ্বস্বংশীয্ন লোক তাহ।দেরই সম্তান। মহাস্ম। নুহার গৃহে এক 
চুলী ছিল, তাহাতেই জলপ্লীবনের পূর্ববলক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। যখন দেই চুল্লী হইতে জল উঠিবে, তখনই 


নৌকায় আরোহণ করিতে হইবে, এরূপ নির্দেশ ছিল । (ত, ফ।,) 
1 সেই দিবস উন্নত গিরিশিশরস্থ উন্নত বৃক্ষ সকল পযন্ত জলমগ্ন হইয়াছিল, বিহঙ্গকুলেরও রক্ষা 
পাইবার উপায় ছিল ন| | ( ত, ফা) 


$ মহাপুরুষ নুহ! কুফা নগর হইতে কিন্ব। হিন্দুস্থান হইতে অথব! দ্বীপাস্তর্গত অয়নওরদ।ন।মক স্থান 
হইতে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন । তরণী সমুদ্বায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিল। জলগ্লাবন 
নিঃশেষিত ও ধৰ্ম্মদ্রোহিদল জলমগ্র হইলে পর এইরূপ আজ্ঞ। হয়। (ত, হো, ) 
৩২ 


২৫০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


গিরিতে (নৌক।) স্থির হইল; এবং অত্যাচারী লোকদিগকে “দূর হউক,” বল৷ 
হইল। ৪৪। পরে নুহ! স্বীয় গ্রতিপালককে ডাকিল, পরে বলিল, “হে আমার 
প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার পুত্র আমার ব্বগণসন্বন্ীয়, নিশ্চয় তোমার অঙ্গীকার সত্য, 
এবং তুমি আজ্ঞাদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাদাতা” *। ৪৫। তিনি বলিলেন, 
“হে সহা, নিশ্চয় সে তোমার স্বগণসধ্বন্ধীয় নহে, নিশ্চয় তাহার কাধ্য অযোগ্য; যে বিষয়ে 
তোমার জ্ঞান নাই, তুমি তাহ! আমার নিকটে প্রার্থনা করিও না। সত্যই আমি 
তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি মূর্খদিগের অন্তর্গত হইতে (নিবৃত্ত ) হও” । ৪৬। 
সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, সত্যই আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি যে, 
যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, আমি তোমাকে তাহার প্রশ্ন করিয়াছি; যদি তুমি 
আমাকে ক্ষমা না কর ও আমাকে দয়া না কর, আমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত 
হইব”। ৪৭ বলা হইল, “হে মুহা, আমা হইতে শান্তি সহকারে ও তোমার প্রতি 
এবং তোমার সঙ্গে যাহারা আছে, তাহাদিগ হইতে (উৎপন্ন ) মণ্ডলী সকলের প্রতি 
সমুয্নতি সহকারে তুমি নামিয়া এস; এবং (পরে) অনেক মণ্ডলী হইবে যে, অবশ্য 
আমি তাহাদিগকে ফলভোগী করিব, তৎপর আমা হইতে দুঃখজনক শাস্তি তাহাদের 
প্রতি উপস্থিত হইবে ণ। ৪৮। ইহ! গুধ্ঠতত্ব, আমি তোমার প্রতি ইহ! প্রত্যাদেশ 
করিণাম, তুমি ও তোমার দল ইতিপূর্বে ইহা জানিতে না; খৈধা ধারণ কর, নিশ্চয় 
ধশ্মভীরুদিগের জন্য (শুভ) পরিণাম” । ৪৯1 (র, ৪, আ, ১৪) 

এবং আদজাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাত| হুদ (প্রেরিত হইয়াছিল; ) সে বলিয়াছিল, 
হে আমার সম্প্রদায়, পরমেশ্বরকে অচ্চনা কর, তোমাদের জন্ত তিনি ব।তীত কোন 
উপাস্য নাই, তোমরা অসত্যবন্ধনকারী ব্যতীত নহ। ৫০। হে আমার সম্প্রদায়, আমি 
এই (প্রচার ) বিষয়ে তোমাদের নিকটে পুরস্কার প্রাথনা করিতেছি না; যিনি আমাকে 
টি করিয়াছেন, তাহার নিকটে ব্যতীত আমার পুরস্কার নাই, পরন্ত তোমরা কি 
বুঝিতেছ না? ৫১। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমর। ঈশ্বরের নিকটে ক্ষম! প্রার্থন। 
কর, তৎপর তাহার প্রতি প্রত্যাবপ্ঠিত হও; তোমাদের উপরে তিনি বর্ষণকারী মেঘ 
প্রেরণ করিবেন ও তোমাদিগকে তোমাদের শক্তির উপর অধিক শক্তি দিবেন, অপরাধী 


চল্লিশ দিন অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকার নিয় হইতে জল উত্থিত হইয়াছিল। ছয় মাস অস্তে 
দলের ঠাস হয় ও পর্বতের চূড়া সকল প্রকাশ পায়, শানদেশের অন্তর্গত জুদি শৈলে যাইয়া পোত 


সংলগ্ন হয়। (ত, ফা) 
* অর্থাৎ ভাধ্যাতো দৃত্যুগ্বন্ত হইয়াছে, এক্ষণ তুমি আমার পুত্রকে হয় রক্ষা! কর, না হয় 
বিনাশ কর। (ত, ফা, ) 


1 পরমেশ্বর আশ্বাস দান করিলেন যে, কেয়ামতের পূর্বে পুনর্ব্বার সমুদায় মানবজাতির উপর 
বিনাশ উপস্থিত হইবে না; কিন্তু কোন কোন দল বিনষ্ট হইবে। : (ত, কফ) 


সুর! হুদ ২৫১ 


হইয়া ফিরিয়া যাইও না” *। ৫২। তাহার! বলিল, “হে হুদ, তুমি আমাদের নিকটে 
কোন প্রমাণ উপস্থিত কর নাই, তোমার কথান্থুসারে আমরা আপন উপাস্ত দেবতাদ্দিগকে 
বঙ্জন করিব না ও আমর| তোমার প্রতি বিশ্বাসী নহি। ৫৩। আমাদের পরমেশ্বর- 
দিগের কেহ তোমাকে পীড়। দিয়াছে, ইহা ভিন্ন আমরা বলিতেছি ন! ;” ‘’ সে বলিল, 
“নিশ্চয় আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিতেছি ও তোমর| সাক্ষী থাক যে, সত্যই তোমরা 
যাহাকে অংশী করিতেছ, আমি তাহা হইতে বিমুক্ত । ৫৪। + অনন্তর তোমরা সকলে 
আমার প্রতি ছলনা করিও; তৎপর আমাকে অবকাশ দিও না $। ৫৫ সত্যই আমি 
স্বীয় প্রতিপালক ও তে।মাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপন করিয়াছি; 
(এমন ) কোন স্থলচর নাই যে, তিনি ব্যতীত ( অন্যে ) তাহার মস্তক ধারণ করিয়া 
আছে। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরলপণে আছেন $1 ৫৬। অনন্তর যদিচ তোমর! 
অগ্রাহ্য করিলে, তথাপি নিশ্চয় আমি, যংদহ তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি, তাহ। 
তোমাদের নিকটে প্রচার করিলাম; এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের ভিন্ন অন্য দলকে 
স্থলাভিষিক্ত করিবেন, এবং তোমর] তাহার কিছুই অণকার করিতে পারিবে না। নিশ্চয় 
আমার প্রতিপালক সকল পদার্থের সংরক্ষক” খু । ৫৭। এবং যখন আমার আজ্ঞ। 
উপস্থিত হইল, তখন আমি হুদকে ও তাহার সঙ্গে যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, 
তাহাদিগকে আপনার দয়াতে উদ্ধার করিলাম, এবং কঠিন শান্তি হইতে তাহাদিগকে 
বাচাইল।ম। ৫৮। এই আদজাতি, তাহার! আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলকে 


+ আদীয় লোকের! দের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে পর, সেই অপরাধে পরমেখর তিন বংসর 
তাহাদের প্রতি বারিবর্ণ করেন নাই। এবং তিনি স্ত্রী পুরুষের সম্তভানোৎপাদিক। শক্তি রহিত করিয়- 
ছিলেন। তাহারা সকলে কৃষিজীবী ছিল ও তাহাদের অনেক শক্রছিল? তাহারা শন্তে।ৎপত্তির 
উদ্দেশ্যে বৃষ্টির জন্য ও শক্রুশিবারণকা রী সন্ত।নের জন্য প্রার্থী হইয়ছিল। (ত,হে। ) 

1 আদায় লোকেরা বলিল, “তুমি আমাদিগকে গলি দিয়! থাক, এজন্য আমাদের পরমেশ্বরগণ 
তোমাকে ক্ষিপ্ত করিয়| তুলিয়াছেন; তাহাতেই যে সকল কথ! বুদ্ধিসঙ্গত নহে, আমরা তোমা হইতে 
তাহ। শ্রবণ করিতেছি” (ত, হো,) 

{ অনন্তর আমাকে তোমরা অবকাশ দিও না, অর্থাৎ আমার প্রতি যাহ! করিতে ইচ্ছ! হয় 
করিও, আমি ভয় করিনা । ঈশ্বরের আশ্রয় পাইয়া আমি তোমাদের অত্যাচার উৎপীড়ন বিষয়ে 
নিৰ্ভয় হইয়ছি। মহাপুরুষ হুদের অলৌকিকতার মধো এই একটি বিশেষ অলৌকিকত| ছিল যে, 
তিনি একাকী প্রবল পরাক্রান্ত শোণিতলেলুপ শঞ্দলের মধো উপস্থিত ছিলেন, এবং নির্ভীক হৃদয়ে 
“আমাকে অবকাশ দিও ন!” ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন; সকলে মহাক্রোধে তাহাকে আক্রমণ করিয়।ছিল, 
কিন্তু উহার কোন ক্ষতি করিতে পারে পাই। (ত, হোঃ) 

$ অর্থাৎ সরল পথে চলিলেই তাহার সঙ্গে মিলন হয়। (ত; ফা,) 

শু অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে নু, কেন না ঈখর তাহার রক্গক। (ত,ফা) 


অন্বীকার করিয়াছিল ও তাহার প্রেরিতপুরুষের বিরোধী হইয়াছিল, এবং তাহারা 
প্রত্যেক দুর্দান্ত শত্রু তাক।রাদিগের আজ্ঞার অনুসরণ করিয়াছিল। ৫৯। এবং এই 
পৃথিবীতে এবং কেয়ামতের ধিনে তাহাদিগের পশ্চাতে অভিসম্পাত প্রেরিত হইয়াছে। 
জানিও, নিশ্চয় আদজাতি স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি.বিদ্রোহিতা করিয়াছে; জানিও, 
ছুদের দল যে আদ ছিল, তাহাদের জন্য অভিসম্পাত আছে । ৬০ | ( র, ৫, আ, ১১) 
এবং সমুদজাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ ( প্রেরিত হইয়াছিল; ) সে বলিয়া- 
ছিল যে, “হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অচ্চন। কর, তোমাদের জন্ত তিনি ব্যতীত 
কোন উপাস্ত নাই, তিনি তোমািগকে ভূমি হইতে স্থজন করিয়াছেন * এবং তথায় 
তোমাদিগকে অধিবাসী করিয়াছেন; অতএব তাহার নিকটে তোমর] ক্ষমা প্রার্থনা কর, 
তৎপর তাহার প্রতি প্রত্যাগমন কর, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্বর প্রার্থনা-গ্রাহ- 
কারী”। ৬১। তাহারা বলিল, “হে সালেহ, সত্যই তুমি ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে 
আশান্বিত ছিলে; আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহ।দিগকে অচ্চন| করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
আমরা অচ্চন| করিতেছি; তুমি কি আমাদিগকে তাহ। ( করিতে ) নিষেধ করিতেছ ? 
তুমি যে সংশয়োত্পাদক বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, তাহাতে নিশ্চয় 
আমর। সন্দিপ্ধ” ণ। ৬১। সে বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমর! কি দ্রেখিয়াছ 
যে, আমি আপন প্রতিপ।লকের কোন নিদশনে স্থিতি করি ও তাহা হইতে আমার 
প্রতি কোন কৃপ। প্রদত্ত হয ; ( সেই অবস্থায়) যদি আমি তাহার অবাধ্য হই, তবে ঈশ্বর 
হইতে (ঈশ্বরের শাস্তি হইতে ) আমাকে কে সাশাধাদান করিবে ? অনন্তর তোমরা 
ক্ষতি ভিন্ন আমার সম্বন্ধে বৃদ্ধি করিতেছে ন! 8; । ৬৩। এবং ভে আমার সম্প্রদায়, এই 
এশ্বরিক উদ্টা তোমাদের জন্তা নিদর্শন, অবশেষে ইহাকে ছাড়িয়া দেও, মে ঈশ্বরের 
ভূমিতে ভক্ষণ করিতে থাকুক; এবং কোন অনিষ্টের জন্য তাহাকে স্পর্শ করিও না, তবে 


শি শপে ক পি 


% “তোমাদিগকে ভূমি হউঙে স্থজন করিয়াছেন,” ইহার নর্থ, তে।মধের আদিপুরুষ আদমকে 


মুত্তক। হইতে হজন করিয(ছেন। (ত, হেঁ, ) 
1 “তুমি ইতিপূর্বো আমাদের মধো আশদ্িত ছিলে” শর্থাৎ তুমি যে এক জন মহাপুরুষ 
হইবে, তোমার ললাটে সেই লক্ষণ আমর! দর্শন করিতেছিল।ম । (ত, হে, ) 


| “যদি আমি তাহার অবাধ্য হই” অর্থাৎ তাহার আজ্ঞ|-প্রচারে অস্বীকার করি, তবে ঈশ্বরের 
শান্তি হইতে “কে সাহাযা দান করিবে?” অর্থাং কে রঙ্গ করিবে? আমি তোমাদ্দিগকে ঈশ্বরের 
দিকে আহবীন করিতেছি, এ দিকে তোর! শ্রধর্্দে আমাকে আহ্বান করিয়া আমার সঙ্গে বিতণ্ডা 
করিতেছ। তোঁমর। আমার প্রতি ক্ষতি ভিন্ন বৃদ্ধি করিতেছ না। সমুদ জাতি বহু তর্ক বিতর্কের 
পর তাহাদের প্রেরিতপুরুষ সালেহকে অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। যণ। 
সরা এরাফে তাহা বিধৃত হইয়াছে। সালেহের প্রার্থনা স্ুদারে প্রস্তর হইতে উষ্ট বাহির হয়, তিনি 
নেই টউষ্টুকে প্রমাণদ্বরূপ গ্রহণ কধেন ও তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি অঙ্গীকার পালন করিতে বলেন। 


(ত, হো; ) 


সরা হুদ ২৫৩ 


ত্বরিত শাস্তি তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে” * | ৬৪। অনস্তর তাহার! তাহার ( উ্টরীর ) 
পদ ছেদন করিল, তৎপর পে (সালেহ) বলিল, “তিন দিবস স্বীয় গৃহে তোমরা ফলভোগী 
হও, ইহ! সত্য অঙ্গীকার "| ৬৫| পরে যখন আমার আদেশ উপস্থিত হইল, তখন 
আমি সালেহকে ও যাহার! তাহার সঙ্গে বিশ্বাসী হইয়াছিল, তাহাদিগকে স্বকীয় দয়াতে 
রক্ষ। করিলাম ও সেই দিবসের দুর্গতি হইতে (রক্ষা করিলাম; ) নিশ্চয় তোমার প্রতি- 
পালক সেই শক্তিশালী বিজয়ী । ৬৬। এবং যাহার! অত্যাচার করিয়াছিল, ভীষণ নিনাদ 
তাহাদিগকে আক্রমণ কিল; অনন্ত তাহার। আপন গৃহে অধোভাবে মৃত্যাগ্রস্ত হইয়া 
প্রাতঃকাল করিল। ৬৭।+যেন তাহার! সেই স্থানে ছিল ন।) জানিও, নিশ্চয় সমুদ স্বীয় 
প্রতিপালকের প্রতি বিদ্রোহিতা করিয়াছে, জানিও, “দূর হউক” ( অভিসম্পাত) সমুদের 
প্রতি হইয়াছে ৭। ৬৮ । ( র, ৬, আ১ ৮) 

এবং সত্য সত্যই আমার প্রেরিতগণ স্ুনংবাদ সঃ এত্রাহিমের নিকটে গিয়।ছিল, 
তাহার! বলিয়াছিল, “সেলাম,” সেও বলিয়াছিল, “সেলাম” ; তৎপর মে গোবৎস ভাজ 
আনয়ন করিতে বিলম্ব করে নাই $। ৬৯। অনন্তর যখন দেখিল যে, তাহাদের হস্ত তৎপ্রতি 
( ভোজের প্রতি ) সংলগ্ন হয় ন।, তখন তাহাদিগকে অপরিচিত জানিল, এবং তাহাদিগ 
হইতে মনে ভয় পাইল; তাহারা বলিল, “ভীত হই & না, নিশ্চয় আমরা লুতীয় সম্প্রদায়ের 
প্রতি প্রেরিত হইয়াছি”। ৭*। এবং তাহার স্ত্রী দণ্ডায়নান ছিল, তাহাতে সে হান্ত 
করিল; $ অনস্তর আমি সেই প্রেরিতগণ- যোগে তাহাকে এস্হাকের ও এস্হাকের অন্তে 
ইয়কুবের উৎপত্তির সুসংবাদ দান করিলাম। ৭১। সে বলিল, "হায়, আমার প্রতি 
আক্ষেপ! আমি কি প্রসব করিব ? আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ, নিশ্চয় এই 
ব্যাপার আশ্চধ্য”। ৭২। তাহারা বলিল, “তোম্র। কি ঈশ্বরের কাধ্যে আশ্যধ্যান্থিত 


শেপ শস্পীশিপাসাসর শশা শশী ও শ্াশশীশি সপ, ১১ 


* সালেহের নিকটে সমুদজাতি অলৌকিকতা প্রার্থনা করিয়াছিল; সালেহের প্রার্থনানুপারে 
পাষাণ ভেদ করিয়া এক উদ্্ী বাহির হয়, তৎক্ষণাৎ সে প্রসব করে, সেই মুহে শাবক মাতার তুলা 
বৃহৎ হইয়া উঠে। সালেহ বলিলেন, যে পনান্ত তোঁমর! ইহাকে সন্মান করিবে, সে পযাস্ত পৃথিবীতে 
ক্লেশ দুর্গতি হইবে ন|। সেই প্রকাণ্ড উদ্রীকে দেখিয়া পশু সকল ভয়ে পল|য়ন করিতে লাগিল, 


তখন কোন ব্যঙ্ তাহাকে কোনরূপ ত।ড়ন। করে নাই । (ত; ফী, ) 
+ তাহাদেব প্রতি এই প্রকার শাস্তি উপস্থিত হইল যে, রজনীতে তাঁহারা শয়ন ছিল, ব্বগাঁয় 
দূত ভয়ঙ্কর শব্দ করিল, তাহাতে তাহাদের হৃংপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়| গেল। (ত,ফা,) 


| সেই কয়েক প্রেরিত ব্যক্তি স্বগাঁয় দুত ছিলেন। তাহার! লুতীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিতে 
যাইতেছিলেন। প্রথমত; মহাপুরুষ একব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হইয়! তাহার ভায্যার গর্ভে পুত্র 
হইবে, এই সুসংবাদ উহাকে দান করেন। এক্রাহিম অপুতর্রক ছিলেন। তাহার! যে স্বর্গীয় দূত, 
এত্র।হিম প্রথমতঃ চিশিতে ন। পাঁরিয়। তাঁহাদের আহারার্থ ভোজাজাত উপস্থিত করেন। (ত, ফ।) 
$ ভয় বিদুরিত হওয়াতে মনে আহ্লাদ হয়, তাহাতে এত্রাহিমের ভাযা! হাস্ত করেন। পরমেশ্বর 
সস্তোষের উপর সন্তোষ বৃদ্ধি করিলেন। (ত,ফা. ) 


২৫৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হও? হে গৃহস্থ, তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়] ও তাহার প্রপন্নত। আছে; নিশ্চয় তিনি 
প্রশংসিত গৌরবান্বিত”। ৭৩। অনন্তর যখন এত্রাহিম হইতে ভয় বিদুরিত হইল ও 
তাহার নিকটে স্থসমাচার উপস্থিত হইল, তখন সে আমাদের সঙ্গে লুতীয় সম্প্রদায়ের 
বিষয়ে বিতর্ক করিতে লাগিল * | ৭৪। নিশ্চয় এত্রাহিম ধৈর্যশালী, দয়ালু, ( ঈশ্বরের 
প্রতি ) প্রত্যাবর্তক +। ৭৫। (তাহারা বলিল, ) “ হে এত্রাহিম, ইহ! হইতে তুমি 
নিবৃত্ত হও, বস্তুত: তোমার প্রতিপালকের আজ্ঞ। উপস্থিত হইয়াছে; নিশ্চয় তাহারাই 
যে, তাঁহাদের প্রতি অনিবার্ধা শান্তি আসিতেছে”। ৭৬। যখন আমার প্রেরিতগণ 
লুতের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদের নিমিত্ত দুঃখিত হইল ও তাহাদের জন্ত 
ক্ষন্ধমন| হইল, এবং বলিল, এই দিবস স্থকঠিন %। ৭৭। এবং তাহার নিকটে তাহার 
সম্প্রদায় ততপ্রতি ধাবমান হইয়! উপস্থিত হইল, পূৰ্ব্ব তাহার। দু্ষশ্ম সকল করিতেছিল। 
সে বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, ইহার! আম।র কন্যা, ইহার! তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ; 
অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, আমার অভ্যাগতদিগের সম্বন্ধে তোমরা আমাকে লাঞ্চিত 
করিও না, তোমাদের মধ্যে কি স্ুপথগামী পুরুষ নাই 81? 1৭৮। তাহার! বলিল, 


ধা. 


* কথিত আছে যে, একব্রাহিম দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন, আপনার! গ্রামবাসীদিগকে যে 
নিধন করিতে উদ্ভাত হউয়'ছেন, তন্মধ্যে একশত বিশ্বাসী লেক আছেন। তাহার! বলিলেন, তাহ 
নয়। এত্রাহিম কহিলেন, যদি নব্বই জন থাকে? দেবতার! বলিলেন, না, তাহ! হইলে সংহার 
করিব না । এত্রাহিন দশ দশ জন নুন করিয়া পাচ জন, পরে একজন বিখ।সীর কথ। উল্লেখ করেন। 
ঘর্গায় দুতের। বলেন, যে গ্রামে একজন বিশ্বাসী থাকে, আমাদের প্রতি সেই গ্রামের বিনাশসাধনে 
আজ্ঞ| নই। এব্রহিম বলিলেন, তথায় প্রেরিতপুরুষ পুত আছেন। দেবতার! বলিলেন যে, আমরা 
লুতকে সপরিবারে তথা হইতে বাহির করিয়। আপিব। (ত, হে!) 

1 দয়া প্রযুক্ত এব্রহিম দেবত।দিগের সঙ্গে এরূপ বাস্বিতণা করিয়াছিলেন । তাহার ইচ্ছ। ছিল 
যে, উক্ত জাতিকে শাপ্ডিদানে বিলম্ব কর! হয়; হয়তে। তাহারা অনুতাপ করিয়। ঈশ্বরের শরণাপন্ন 
হইবে। (ত, হে.) 

1} দেবতাগণ এত্র/হিমকে বিদায় দান করিয়। মওতফক্কাত প্রদেশে উপনীত হন। মে দেশে 
চারিটি নগর ছিল। প্রত্যেক নগরে লক্ষ করবালধারী বীরপুরুষ ছিল। প্রধান নগরের নাম সছুম, 
দেই নগরে লুত বাস করিভেন। দেবতার! সেই নগরের অদুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, লুত 
শন্তঙ্গেত্রে কাযা করিতেছেন। তাহার! তাহার নিকটে যাইয়। সেলাম করিলেন। লুত তাহাদিগের 
নিমিত্ত ক্ষুক্ধ হইলেন। তাহাদের আতিগাসংকার করিতে সঙ্কুচিত বলিয়| কুব্ধ হন নাই; তাহার 
অতিশয় সৌমামুন্তি ও মনোহরকান্তি, এ দিকে লোক সকল নিভাঁক দুরাচার, তাহ! ভাবিয়াই তিনি 
দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন । (ত, হো)) 

$ পরমেশ্বর স্বীয় দূতদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যে পর্যন্ত লুত স্বীয় সম্প্রদায়ের দুক্কিয়। বিষয়ে 
চারিবার সাক্ষ্য দান না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিনাশ করিবে না। লুত অভ্যাগতদিগকে 
দেখিয়। বলিলেন, “আপনার! কি এই নগরবাসীদিগের বৃত্তান্ত ও আচরণ অবগত নহেন 1” তাহার 

করিলেন, “তাহাদের কিরূপ আচরণ?” লুত সেই খ্বণিত আচরণের কথ বলিতে লঙ্জিত 


সুরা হুদ ২৫৫ 


“সত্য সত্যই তুমি জানিয়াছ যে, তোমার কন্যাগণের প্রতি আমাদিগের কোন স্বত্ব নাই, 
এবং আম্র! যাহা চাহিতেছি, নিশ্চয় তুমি তাহা জ।নিতেছ”। ৭৯। সে বলিল, “যদি 
তোমাদের প্রতি আমার ক্ষমতা থাকিত, অথব। আমি দৃঢন্তস্ত আশ্রয় করিতে পারিতাম” 
(তবে যাহা করিবার করিতাম)। ৮০। স্বর্গীয় দূতগণ) বলিল, “হে লুত, 
নিশ্চয় আমর! তেমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমার প্রতি কখনও ইহার! পহুছিতে 
পারিবে না; অনন্তর তুমি রজনীর একভাগে তোমার স্বগণদিগকে লইয়া চলিয়া যাও, 
(তোমার ভাধ্যার প্রতি ভিন্ন তোমাদের কেহ যেন ফিরিয়া না চায়। তাহাদের প্রতি যাহা 
সঙ্ঘটিত হইবে, নিশ্চয় উহা তাহার প্রতিও সঙ্ঘটনীয়; সত্যই তাঁহাদিগের নির্ধারিত 
কাল প্র।তঃক৷ল, প্রাতঃকাল কি নিকটে নয়? *। ৮১। পরে যখন আমার আজ্ঞ। 
উপস্থিত হইল, তখন আমি তাহার ( সেই নগরের ) উন্নতিকে তাহার অবনতি করিলাম, 
এবং তদুপরি মৃতকঙ্কররূপ পরস্পর সংযুক্ত প্রস্তর সকল বর্ষণ করিলাম পু ।৮২। + (ইহা) 


tan eM 


হইলেন; অগত্যা বলিলেন, ' “এ এ নগরের লোক অত্যান্ত জঘন্যচরিতর, পৃণিবীর কোন জা ত এরূপ নহে, 
ইহার! পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে।” তখন জ্েত্রিল মেকাইলকে বলিলেন, “এই এক সাক্ষ্য হইল।” 
অনস্তর লুত তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নগরের দিকে গমন করিলেন। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়। 
পুনরায় সেই কথ! বলিলেন, নগরে প্রবেশ করিয়া আবার তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং গৃহে উপস্থিত 
হইয়া তাহার পুনরুক্তি করিলেন। চারি বার সাক্ষ্য দান হইল। তখন কোন কোন লোকে লুতের 
গৃহাগত অতিথিদিগকে দেখিয়। অপর লোকদিগকে সংবাদ দান করিল, অথবা লুতের ভাধ্যা যে ধর্ম্বু- 
বিরোধিনী ছিল, সংবাদ পাঠাইল। স্ত্রী যুবকগণ লুতের গৃহে অতিথি হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়। 
লোক সকল তথায় দৌড়িয়া আদিল । লুত বলিলেন, “দেখ, আমার কন্যা সকল বিশুদ্ধ, ইহা'দিগকে 
বিবাহ কর।” মহাপুরুষ লুত অতিশয় ওদাধ্য, দয়া ও স্নেহগুণে আপন কন্তাগণকে উতপর্গ করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। ফলত বন্যাস্থলে নগরের সাধারণ নারীগণকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । কেন 
ন, প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তক স্সেহ-প্রকাঁশ ও শিক্ষাদানজন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের পিতৃন্দরূপ । অর্থাৎ তোমরা 
নারীদিগকে ভাধ্য।রূপে গ্রহণ কর, ইহ। তোমাদের জন্য বৈধ | (ত, হো, ) 

* মহাপুর'ষ লুত গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই সকল দুরাস্্া পুরুষ ঘ্বারের বাহিরে 
থাকিয়। তাহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল। তাহার! প্রাচীর ভগ্ন করিয়! গৃহে প্রবেশ করিতে 
উদ্যত হইলে, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভয়াকুল হন। মনুয়রপধারী দেবগণ তাহাকে ভীত ও বিষন্ন 
দেখিয়! সাম্তবন। দান করিয়। বলিলেন যে, “আমর! পরমেশ্বরের প্রেরিত, ইছ।দিগ্রকে শাস্তি দিবার জন্য 
উপস্থিত হইয়াছি, ভয় পাইও না, তাহার! তোমার কিছুই হানি করিতে পারিবে না।” পরে স্বর্গীয় 
দৃতদ্বারা তাঁহার! অন্ধ হইয়! যায়, এবং লুতের গৃহাগত অতিথি সকল এন্জালিক, এই বলিয়। সকলে 
দৌড়িয়। পলায়ন করে। জ্রেত্রিল লুতকে বলিলেন বে, “রাত্রির কিয়ংক্ষণ গত হইলে তুমি আত্মীয় 
হুজনগণসহ প্রস্থান করিবে; তাহাদের প্রতি যে দুর্ঘটন1 ঘটিয়।ছে, তোমার ভাষা! ধর্ম্মদ্রোহিণী বলিয়। 
তাহার প্রতিও ঘটিবে।” লুত বাগ্র হইয়া জিজ্ঞ।না করিলেন, কখন নেই বিপদ্‌ উপস্থিত হইবে? 
তাহাতে ভ্বেত্রিল বলেন, প্রাতঃকালে খটিবে। (ত, হো, ) 


+ মহাবাত্যায় নগর সকলের তুমি নিয়ভূমিতে পরিণত হয়, পরে তদুপরি বকন্কর বর্ষণ 
হইয়াছিল। (ত, হো)) 


২৫৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমার গ্রতিপাণকের নিকটে চিহীরুত হইয়াছে, এবং ইহা! অত্যাচারিগণ হইতে দূরে 


নহে *। ৮৩। (বর, ৭ আঁ, ১৫) 

এবং আমি মদয়ন জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়বকে (পাঠাইয়াছিলাম)) সে 
বলিয়াছিল যে, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা পরমেশ্বরকে অঙ্চন। কর, তিনি ভিন্ন 
তোমাদের কোন উপাশ্ত নাই, তুল ও পরিমাণকে ন্যুন করিও না) নিশ্চয় আমি তোমা" 
দিগকে সম্পংশালী দেখিতেছি, এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আবেষ্টনকারী দিনের 
শাপ্ডিকে ভয় করিতেছি ণ। ৮৪। এবং হে আমার সম্প্রদায়, স্তায়ান্সারে তুল ও পরি- 
মাণকে পূর্ণ কর, লোকদিগকে তাহাদের (প্রাপ্য) বস্তুসকল অল্প দিও ন।, উপত্রবকারী 
হইয়া পৃথিবীতে অহিতাচরণ করিও ন!। ৮৫। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ঈশ্বরের 
রক্ষিত (লভ্য ) তোমাদের জন্য উত্তম, আমি তোমাদের সম্বন্ধে রক্ষক নহি” | ৮৬। 
তাহার! বলিল, “হে শোয়ব, তোঁমার উপাস্য কি তোমাকে আদেশ করিতেছে যে, 
আমাদের পিতৃপুরুমগণ যাহাকে অর্চনা করিয়াছে, আমরা তাহাকে অথব। আমাদের 
সম্পত্তিস্ঘদ্ধে আমরা যাহা চাহিতেছি, তাহা পরিত্যাগ করি ? নিশ্চয় তুমি গম্ভীর বিজ্ঞ”। 
৮৭। সে বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের নিদশনে 
স্থিতি করিয়। থাকি, এবং তিনি স্বতঃ উত্কৃষ্ট উপজী বিকারূপে উপজীবিক1 আমাকে দিয়! 
থাকেন, তোম্র। কি দেখিলে যে, ( এ অবস্থায় ) প্রত্যাদেশের অন্তথাচরণ করা আমার 
উচিত ? % আমি ইচ্ছ! করি না যে, যে বিষয়ে তোম।দিগকে বারণ করিতেছি, তৎসম্বন্ধে 
তোমাদের সঙ্গে বিরুদধাচরণ করি ; এবং যতদূর পারি, শুভাচরণ করিব বৈ ইচ্ছা করি 


* [সেই সকল প্রস্তরখণ্ড কুধঃ ও শুভ্র বর্ণের রেখায় অঙ্কিত ছিল। জাদেোল্মসিরে উক্ত হইয়াছে 
যে, সেই উপলখণ্ড সকলের কোনটি খেতবণ ও তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের বিন্দু সকল ছিল: কোনটি কৃষ্ণবৰ্ণ ও 
তন্মধে। শুত্রবর্ণের বিন্দু মকল ছিল। কেহ বলেন, সেই সকল প্রস্তর কলসের হ্যায় বৃহং ছিল; কেহ 
বলেন, তদপেক্ষা বৃহৎ ছিল। এ সম্বন্ধে এতন্তিন্ন অনেক প্রকার অদ্ভুত প্রবাদ-বাক্য আছে। “ইহা 
অভ্য।চারিগণ হইতে দুরে নহে” অর্থাৎ এ সকল প্রস্তর অত্যাচারীদিগকে শাস্তিদান করিবার জন্য 
তাহাদের উপর বধিত হইবার উপযুক্ত" ! (ত, হো) 

আমি তোমাদিগকে ধনী দেখিতেছি, তোমর। দুঃণী দরিদ্র নও যে, পরিমাণে ও তুলে লোক- 
দিগকে প্রবঞ্চনা কর! তোমাদের আবশ্যক হইবে, বরং আপন সম্পত্তি হইতে তোমাদিগের কিছু কিছু 
দান করা উচিত। “আমি তোমাদের প্রতি আবেষ্টনকারা দিনের শার্তিকে ভয় করি,” ইহার অর্থ এই 
যে, সেই পুনগথানের দিনে যে শাস্তি তে।মাদিগকে ঘেরিবে, তাহ! হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারিবে 
না, তাহাই ভাবিতেছি। (ত, হো, ) 

{ অর্থাৎ যদি আমি তত্বজ্ঞান ও স্বীয় নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়। থাকি এবং যদি আমাকে উত্তম 
উপজীবিকা অর্থাৎ প্রেরিতত্ব ও সংবাদবাহকত্ব ও বৈধ সামগ্রী ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও শারীরিক 
সৌত্তাগ্য পরমেশ্বর আপন! হইতে প্রদান করিয়া থাকেন, এমন অবস্থায় কি প্রত্যাদেশের অন্য [চরণ 
কর! আমার উচিত ? (ত হো, ) 


সরা হুদ | ২৫৭ 


না । এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বৈ আমার যোগ নাই, তীহ।র প্রতি আমি নির্ভর করি ও তাহার 
দিকে আমি প্রত্যাগমন করি।৮৮। হে আমার মণ্ডলী, মুহীয় সম্প্রদায়ের প্রতি 
বা হুদীয় সম্প্রদায়ের প্রতি কিন্বা সালেহীয় সম্প্রদায়ের প্রতি যাহ! ঘটিয়াছে, তাহা তোমা- 
দের প্রতি সংঘটিত হয়, আমার বিপক্ষতা তোমাদের সম্বন্ধে তৎকারণ না হউক; এবং 
লুতীয় সংপ্রদায় তোমাদিগ হইতে দূরে নহে।৮৯। তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের 
নিকটে ক্ষমা! প্রার্থনা কর, তৎপর তাহার দিকে ফিরিয়া আইস; নিশ্চয় আমার প্রতি- 
পালক দয়ালু প্রেমিক”। ৯*। তাহারা বলিল, “হে শোয়ব, তুমি যাহা বলিতেছ, 
তাহার অধিকাংশ আমর! বুঝিতেছি না, এবং সত্যই আমর! আমাদের মধ্যে তোমাকে 
দুর্বল দেখিতেছি; যদি তোমার স্বগণ ন! থাকিত, তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাহত 
করিতাম। তুমি আমাদের মধ্যে গৌরবান্থিত নও”* | ৯১। নে বলিল, “হে আমার 
সম্প্রদায়, আমার স্বগণ কি তোমাদের নিকটে ঈশ্বর অপেক্ষা প্রিয়তর ? তোমরা তাহাকে 
(ঈশ্বরকে ) স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে গ্রহণ করিয়াছ। সত্যই আমার প্রতিপালক, তোমরা 
যাহ! করিতেছ, তাহার আবেষ্টনকারী | ৯২। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা 
স্বভূমিতে কাধ্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কাধ্যকারক; সত্বর তোমরা! জানিতে 
পাইবে, সে কোন্‌ ব্যক্তি যে, তাহার নিকটে তাহাকে লাঞ্ছিত করিতে শান্তি উপস্থিত 
হইবে, এবং কোন্‌ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী । অপিচ তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় 
আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারী”। ৯৩। এবং যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত 
হইল, তখন আমি শোয়বকে ও যাহার! তাহার সঙ্গে বিশ্বাসী হইয়াছিল, তাহাদিগকে 
আপন দয়াতে রক্ষা করিলাম; এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদিগকে মহাশব্দ 
আক্রমণ করিল, অনস্তর তাহারা স্বীয় গৃহে অধোমুখে (মৃত হইয়া) প্রাতঃকাঁল 
করিল। ৯$1+যেন, তাহার! সেই স্থানে কখনও ছিল না; জানিও, যেমন সমুদ বহিষ্কৃত 
হইয়াছিল, তদ্ৰূপ মদয়নদিগের জন্য বহিষ্কৃতি | ৯৫। ( র, ৮, আ, ১২) 

এবং সত্য সত্যই আমি স্বীয় নিদর্শন ও উজ্জ্বল অলৌকিকতা সহ মুসাকে ফেরওণ ও 
তাহার প্রধান পুরুষদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম ; পরে তাহারা! ফেরওণের আজ্ঞার 
অনুসরণ করিয়াছিল, ফেরওণের আদেশ সত্য পথে ছিল ন1। ৯৬+৯৭। পুনরুখানের 
দিবসে সে আপন দলের অগ্রগামী হইবে, অনন্তর তাহাদিগকে শগ্নিতে আনয়ন করিবে, 
সেই উপস্থিতির ভূমি কুৎসিত ভূমি । ৯৮। এবং ইহলোকে ও পুনরুখানের দিবসে 
অভিসম্পাত তাহাদের অন্থসরণ করিল; সেই প্রদত্ত (অভিসম্পাত ) কুৎসিত দান। ৯৯। 


+ বুদ্ধি ক্ষীণ ও চিন্তাশক্তি দুর্বল বলিয়। অথব! শক্রতাবশতঃ তাহীর! সেই সকল কথার মন বুঝিতে 
পারে নাই। প্রেরিত-পুরুষের উক্তি না বুঝিবার কারণ এই বটে। “যদি তোমার স্বগণ ন! থাকিত, তবে 
নিশ্চক্ন তোমাকে প্রন্তরাহত করিতাঁম” অর্থাৎ তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব আমাদের ধৰ্ম্মে আছে, তাহাদিগকে 
জামরা অত্যন্ত ভ।লবামি ; তাহ! না হইলে তোমাকে হত্য। কবিতাম। (ত, ছে?) 

৩৩ 


২৫৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ইহাই গ্রাম সকলের কতক সংবাদ, যাহ! তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি; তাহার কোনটি 
প্রতিষ্ঠিত, কোনটি উন্মুলিত * | ১০০। তাঁহাদিগের প্রতি আমি অত্যাচার করি নাই, 
কিন্ত তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে; অনস্তর যখন তোমার প্রতি- 
পালকের ( শান্তির ) আজ্ঞা উপস্থিত হইল, ঈশ্বর ভিন্ন যাহাদিগকে তাহারা আহ্বান 
করিতেছিল, তাহাদের সেই উপাস্তগণ তখন তাহাদের হইতে কিছুই নিবারণ করিল না, 
এবং তাহারা তাহাদের বিনাশ ভিন্ন (কিছুই ) বৃদ্ধি করে নাই।১০১। এবং যখন 
তিনি গ্রাম সকল আক্রমণ করেন, এদিকে তাহা অত্যাচারী, তখন এই প্রকার তোমার 
প্রতিপালকের আক্রমণ হয়; নিশ্চয় তাহার আক্রমণ কঠিন দুঃখজনক । ১০২। নিশ্চয় 
যে বাক্তি অস্ভিম দণ্ডকে ভয় করিয়াছে, তাহার জন্য ইহাতে একান্ত নিদর্শন আছে; এই 
একদিন যে, তজ্জন্য মন্তব্য একত্রীকৃত হইবে ও এই একদিন যে, ( সমুদায় ) উপস্থিতীকৃত 
হইবে। ১০৩। আমি এক নির্দিষ্ট সময়ের জণ্ত বৈ তাহ! স্থগিত রাখি ন। | ১০৪। 
যে দিন আসিবে, তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহার আদেশ ভিন্ন কথ! কহিবে ন|; অনন্তর 
তাহাদের মধ্যে কেহ ভাগাহীন ও কেহ ভাগ্যবান্‌ হইবে । ১০৫। কিন্তু যাহার! ভাগ্য- 
হীন হইল, তৎপর তাহার! অগ্নিতে রহিল, তথায় তাহাদের জন্য উচ্চাচ্চ আর্তনাদ 
হইল । ১০৬।+ তোমার প্রতিপালকের ( অন্য ) ইচ্ছা হওয়া বাতীত যে পর্য্যন্ত স্বর্গ ও 
পৃথিবীর স্থিতি, সে পর্য্যন্ত তথায় তাহার! নিত্যস্থায়ী ; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যাহ! 
ইচ্ছা করেন, তাহার সম্পাদক ৭ । ১০৭। কিন্ত যাহার! ভাগ্যবান্‌, পরে তাহার। 
স্বর্গে দ্যানে থাকিবে; তোমার প্রতিপালকের ( অন্য ) ইচ্ছ! হওয়া বাতীত যে পরাস্ত 
আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি, সে পধ্যস্থ তাহারা তথায় নিত্যস্থায়ী, (তাহার) অবিচ্ছিন্ন দান 
হুইবে। ১০৮। অনন্তর ইহার! যাহাকে অচ্চনা কণে, ততপ্রতি তুমি নিঃসন্দেহ হইও। 
ইহাদের পূর্ব হইতে ইহাদের পিতৃপুরুষগণ যেরূপ অর্চনা করিত, ইহারা তদ্রপ বৈ 
অচ্চনা করিতেছে না, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের লভ্যাংশ অক্ষতভাবে তাহাদিগকে 
সম্যক্‌ দিয়া থাকি । ১০৯। ( র, ৯, অ! ১৪) 
__* সেই গ্রাম সকলের কোন কোনটি অবশিষ্ট আছে, তাহ।তে লোকের বদতি আছে ও শস্তাদি 
হইতেছে, এবং কোন কোন গ্রামের শল্তাদি উন্মুলিত হইয়! গিয়াছে । (ত, হো, ) 
1 ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে দণ্ডের পরিবর্তন করিয়। অগ্রিদণ্ডের স্থলে ভয়ানক শৈতাদণ্ড অণব! অন্ত 
কোন প্রকার দণ্ড বিধান করিতে পারেন। নরকে নান! প্রকার শান্তির ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্ম্রোহিগণ 
চিরকাল নরকে থাকিবে, কিন্ত সর্ববদ। একবিধ শাস্তি যে সকলেই ভোগ করিবে, তাহ! নহে। যে অগ্নিদণ্ড 
ভোগ করিয়াছে, পরে তাহার জন্য শৈতাদণ্ড হইতে পারে। কেয়ামতের পর এই আকাশ ও পৃথিবী 
থাকিবে না, তৎপরিবর্ডে অন্যরপ আকাশ ও পৃথিবী হইবে। বস্তুতঃ এস্থলে আকাশ ও পৃথিবী অর্থে, 
তাহাদের প্রকৃতিকে বুঝাইবে, আকৃতি নয়। অর্থাং উদ্ধ ও নিম্ন; মন্তকের উপরে যাহা, আরবীয় 


লোকের! তাহাকে আকাশ এবং নিয়ে যাহা, তাহাকে পৃথিবী বলে। যে পর্যন্ত উদ্ধও নিয় থাকিবে, মে 
পর্য্যন্ত উক্ত পাগীর। নরকে বাস করিবে । (ত, ছে) 


সুরা হুদ ২৫৯ 


সত্য সত্যই আমি মুশাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনন্তর তাহাতে পরিবর্তন করা 
হইয়াছে, এবং যদি তোমার প্রতিপালকের এক বাক্য যে পূর্বে হইয়াছে, তাহা না 
হইত, তবে অবশ্য তাহাদের মধ্যে মীমাংস| করা যাইত; সত্যই তাহারা ইহার সন্ধে 
অস্থিরতাজনক সন্দেহের মধ্যে আছে *। ১১০। নিশ্চয় যখন ( সমুখাপিত হইবে, ) 
তখন তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের কাধ্য সকলের ( বিনিময় ) 
সম্যক দান করিবেন; তাহার! যাহ। করিতেছে, নিশ্চয় তিনি তাহার জ্ঞাত|। ১১১। 
অতএব তুমি, (হে মোহম্মদ,) যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছ, ( তাহাতে ) স্থির থাক ও তোমার 
সঙ্গে যাহার! প্রত্যাবন্তিত আছে, (স্থির থাকুক;) এবং তোমরা, (হে বিশ্বাসিগণ,) অবাধ্য 
হইও না, নিশ্চয় তোমর। যাহ! করিতেছ, তিনি তাহার দ্রষ্টা। ১১২। এবং যাহারা অন্ঠায় 
করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তোম! অনুরাগী হইও ন!; তবে অগ্নি তোমাদিগকে গ্রাস 
করিবে, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন বন্ধু নাই, পরে তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত 
হইবে না। ১১৩। এবং দিবার ছুইভাগে ও পদ্দনীর কিছুকাল উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখ; নিশ্চয় কল্যাণ সকল অকল্য।ণ সকলকে দূর করে, উপদেশগ্রীতাদিগের জন্য 
ইহাই উপদেশ । ১১৪ | এবং ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতক।রীদিগের পুরস্কার 
নষ্ট করেন ন|। ১১৫। অনন্তর গ্রাম সকলের তোমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানবান্দিগের 
মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি রক্ষা করিয়াছি, তাহাদিগের অল্পসংখ্যক ব্যতীত কেন 
অন্তে পৃথিবীতে উপদ্রব নিবারণ করে নাই? অত্যাচারিগণ যাহার মধ্যে স্থথ পাইয়াছে, 
তাহার অনুসরণ করিয়াছে, তাহারা অপরাধী ছিল। ১১৬। এবং তোমার প্রতিপালক 
( এরূপ) নহেন যে, গ্রাম সকলকে, তন্নিবাসিগণ সাধুসত্বে, অন্তায়পূর্ববক বিনাশ করেন। 
১১৭| এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্য সমুদায় লোককে এক 
সম্প্রদায় করিতেন; যাহাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা 
ব্যতীত (সকলে) সর্ধদ। বিরুদ্ধাচারী থাকিবে, ইহারই জন্য তাহাদিগকে তিনি স্বজন 
করিয়াছেন। এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ হইল যে, অবশ্য আমি দৈত্য ও মন্থষ 
সমুদায়ের দ্বারা নরকলোক পূর্ণ করিব। ১১৮+১১৯। এবং আমি তোমার নিকটে, 
(হে মোহম্মদ, ) প্রেরিতপুরুষদিগের সংবাদীবলী সমুদায় বর্ণন করিতেছি; এ বিষয় 
দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ স্থির করিতেছি, এতন্মধ্যে তোমার প্রতি সত্য ও উপদেশ এবং 
বিশ্বাসীদিগের জন্য স্মরণীয় ( বিষয় ) উপস্থিত হইয়াছে । ১২০। তুমি অবিশ্বাসীদিগকে 
বল যে, তোমরা আপনাদের স্থানে কাধ্য কর, নিশ্চয় আমরাও কাধ্যকারক । ১২১।+ 
এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষাকারী । ১২২। এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর 


* “শাস্তিদানে বিলম্ব করা হইবে :” পূর্বে ঈশ্বরের এই প্রকার আদেশ হইয়াছে, তাঁহ। না হইলে 
তাহাদের মধ্যে মীমাংসা কর! যাইত, অর্থাৎ মুসায়ী সম্প্রদায়কে শান্তি দেওয়া যাইত! নিশ্চয় কাফের 
লোকের! ইহার প্রতি অর্থাৎ কোর্-আনের সত্যতার প্রতি সন্দেহ করিয়। অস্থির হইয়াছে । (ত, ছোঃ) 


ই কৌর্-আন্‌ শরীফ 


নিগুঢ় তত্ব ঈশ্বরের জগ্ত এবং তাহার দিকে সমগ্র কার্য্যের প্রত্যাবর্তন; অতএব তাহাকে 
অঞ্চন। কর ও তাহার প্রতি নির্ভর কর, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক, তোমার 
প্রতিপালক তাহ। অজ্ঞাত নহেন। ১২৩। ( র, ১০১ আঃ ১৪) 


সুরা ইয়ুসোফ গু 


দ্বাদশ অধ্যায় 


১১১ আয়ত, ১২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

উজ্জল গ্রন্থের এই সকল প্রবচন। ১। নিশ্চয় আমি তাহা আরব্য কোর্-আন্‌ রূপে 
অবতারণ করিয়াছি, ভরস। যে, তোমর! হৃদয়ঙ্গম করিবে। ২। আমি তোমার নিকটে, 
(হে মোহম্মদ, ) অত্যুতকৃষ্ট আখ্য।দিক। সকলের বর্ণনা করিতেছি, এই প্রকারে আমি 
তোমার প্রতি এই কোর্-আ।ন্‌ প্রত্যাদেশ করিয়াছি; নিশ্চয় তুমি অজ্ঞদিগের অন্তর্গত 
ছিলে। ৩। যখন ইয়ুসোফ স্বীয় পিতাকে বলিল, “হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমি 
(স্বপ্নে) একাদশ নক্ষত্র এবং চন্দ্র সুর্ধ্য দর্শন করিয়াছি; তাহাদিগকে দেখিয়াছি যে, 
আমাকে নমস্কার করিতেছে” । ৪1 (তখন) মে বলিল, “হে আমার পুত্র, তুমি স্বীয় 
ভ্রাতৃগণের নিকটে স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিও না, তাহ! হইলে তাহার! তোমার সম্বন্ধে 
কোন ছলে ছলন। করিবে; নিশ্চয় শয়তান মন্দুযের জন্য স্পষ্ট শক্ত ণ | ৫। এই প্রকারে 
তোমার প্রতিপালক তোমাকে গ্রহণ করিবেন ও (স্বপ্ন বৃত্তাস্তের ব্যাখ্যা তোমাকে 
শিক্ষা দিবেন; এবং তোমার প্রতি ও ইয়কুবের সন্তানগণের প্রতি আপন দান পূর্ণ 
করিবেন, যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিত্ৃপুরুষদ্ধয় এত্রাহিম ও এম্হাকের প্রতি তাহা পূর্ণ 
করিয়াছেন । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জ্ঞাতা ও নিপুণ” ।৬৷ (র,১,আ,৬) 


em mt আশা শপ mms Om © Maem 


শর পপি পপি Monon un i ah কর 


* এই সুর মন্ধাতে অবতীর্ণ হয় | “অল্রা” এই হুরার ব্যবচ্ছেদক শব্দ | ইহার মৰ্ম্ম গুঢ়, সঙ্জেপত 
অবর্ণের অর্থ আমি, “ল” এর অর্থ কোমল এবং “রা” এর অর্থ অনুগ্রহকারী । (ত, হে, ) 


পূর্ব দুই অধায়েও ব্যবচ্ছেদক শব্দ “রা” স্থানে “অল্র!” বুঝিতে হইবে । 
+ ইয়কুব জানিয়াছিলেন যে, ইয়ুসেফ উন্নতপদ লাভ করিবেন। ইয়ুসেফের একাদশ ভ্রাত। ছিল, 
তাহারা একাদশ নক্ষত্রস্থলে ইঙ্গিত হইয়াছে। পিত! মাত! চন্দ্র হৃর্য্ের স্থলবর্তাঁ হইয়াছেন, তাহার! 


সকলে ইয়ুদোফকে সন্মান করিতেছেন, স্বপ্নের এই ভাব। ইয়কুব ভাবিলেন যে, এ বিষয় ইযুমোফের 
ত্রাতৃগণ শ্রবণ করিলে তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্ট। করিবে। (ত, হোঁ, ) 


সূরা! ইয়ুসোফ ২৬১ 


সত্য সত্যই ইয়ুসোফে ও তাহার ভ্রাতৃবর্গে জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদশন সকল 
ছিল *। ৭। স্মরণ কর, যখন তাহারা (পরস্পর ) বলিল যে, “অবশ্য ইয়ুসোফ ও 
তাহার ( সহোদর ) ভ্রাতা আমাদের পিতার নিকটে আমাদের অপেক্ষ! প্রিয়তর, এদিকে 
আমরা বহুলোক ; নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে আছেন প।৮। + ইয়ু- 
সোফকে বধ কর, অথবা তাহাকে কোন স্থলে নিক্ষেপ কর; তবে তোমাদের জন্য 
তোমাদের পিতার মনোযোগ মুক্ত হইবে । অতঃপর তোমরা এক উত্তম দল হইবে*।৯। 
তাহাদের মধ্যে এক বক্তা বলিল, “ইয়ুসোফকে বধ করিও ন|, ত!হাকে গভীর কৃপে 
নিক্ষেপ কর? যদি তোমর! এই কাধ্যের কারক হও, তবে পথিকদিগের কেহ তাহাকে 
উঠাইয়া লইবে”। ১০। তাহারা বলিল, “হে আমাদের পিতা, তোমার কি হইল যে, 
আমাদিগকে ইয়ুসোফের স্থন্ধে বিশ্বন্ত মনে করিতেহ না? সত্যই আমরা তাহার 
শুভাকাক্ষী ৷ ১১। কল্য তাহাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করিও, সে পধ্যাপ্ত ভোগ করিবে 
ও ক্রীড়া করিবে, এবং একান্তই আমর! তাহার রক্ষক” ৷ ১২। সে বলিল, “নিশ্চয় 
আমাকে দুঃখিত করিতেছে যে, তোমর! তাহাকে লইয়। যাইবে ; আমি ভয় পাইতেছি যে, 
তাহাকে ব্যাপ্বে ভক্ষণ করিবে, এবং তোমর। তত্প্রতি উদানীন থাকিবে” | ১৩। তাহার! 
বলিল, “আমর! বহলোকসত্বে যদি তাহাকে ব্যান্বে ভক্ষণ করে, নিশ্চয় তখন আমরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইব” $। ১৭। অনন্তর যখন তাহাকে লইয়া গেল, তখন তাহাকে গভীর 
কূপে নিক্ষেপ করিবে ফী করিল; এবং আমি তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে, 


eo শপ 


শশী? শা শিপ > 


সপ টিন 


* কথিত আছে যে, কোরেশগণ ইহদিদিগকে বলিয়াছিল যে, “পরীক্ষ। করিবার অন্য মোহশ্মদকে 
কিছু প্রশ্ন করিব; কি প্রশ্ন করিব, তোমরা তাহ| বলিয়! দাও ।” ইহুদির৷। বলিল, “তোমরা যাইয়। 
জিজ্ঞাস। কর যে, এৰবাহিমের বাদস্থান শামদেশে ছিল, তাহার বংশোস্তন বনিএন্সয়েল মেসরে 
কিরূপে উপস্থিত হইল যে, গেসরের রাজ! ফেরওণের সঙ্গ তাহাদের বিবাদ সজ্বটিত হয়?” তাহাতেই 
এই সুর! অবতীর্ণ হইল । কোরেশগণ আপনাদের এক জাত। হজরত মোহম্মদের প্রতি ইরধ্যা করিয়া, 
তাহার আনুগত্য অন্বীকার করিয়াছিল, পরে পরমেশ্বর তাহার নিকট তাহাদিগকে কৃপ। প্রাথী করেন। 
এই প্রকার ইহ্‌দিগণও ঈর্ধ্যা করিয়৷ পতিত হয়। কোরেশগণ স্বীয় ভ্রাতাদিগকে স্বদেশ হইতে তাড়াইয়! 
দেয়, পরে তাহাদেরই উন্নতি হয়। (ত, হো) 

+ অর্থাৎ আমর। যথাসময়ে কাধ্যে ব্যবহৃত হইব, আর ইরুসে।ফ ও তাহার ত্রাত। শিশু বালক 
কোন কাধ্যে আসিবে ন!। ইয়ুসোফের একটি মাত্র সহোদর ভ্রাতা ছিল, অন্য সকলেই বৈমাত্রেয় 
জাত । (ত,ফা,) 

{ সত্যই আমর! যখন তাহাকে ব্যাস্রের মুখে সমর্পিত দেখিব, তখন আমাদের ক্ষতি হুইবে। 
ইযুসোফের ত্রাতৃবর্গ এইরূপ অনেক কথ! বলিয়া একাস্ত অনুরোধ করিল ও ইয়ুসে'ফও মাঠের শোভা 
দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল; তাহাতে ইয়কুব অগত্য। ত্রাতৃগণের সঙ্গে তাহাকে বিদায়দানে সন্মত 
হইলেন। তিনি বেশ বিস্তাস করাইয়। দুঃখের সহিত ইয়ুসোফকে ভ্রাতাদের হুন্বে সমর্পণ করিলেন। 
(ত,হো,. 


২৬২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অবশ্য তুমি তাহাদিগকে তাহাদের এই কাধ্যের সংবাদ দান করিবে, এবং তাহার! 
চিনিবে ন! * | ১৫। তাহারা সন্ধ/াকালে ক্রন্দন করিয়া আপন পিতার নিকটে উপস্থিত 
হইল। ১৬। +বলিল, “হে আমাদের পিতা, আমর! সকলে অগ্রসর হইব 
বলিয়া দৌঁড়িয়াছিলাম, এবং ইযুনোফকে আমাদের বস্তজ।তের নিকটে রাখিয়াছিলাম; 
অনন্তর তাহাকে ব্যাদ্রে ভক্ষণ করিয়াছে । যদিচ আমরা সত্যবাদী, তথাপি তুমি আমাদের 
সম্বন্ধে বিশ্বাসী নও”। ১৭। এবং তাহার! মিথ্য। শোণিতযুক্ত তাহার উপরের অঙ্গাবরণ 
উপস্থিত করিল; সে বলিল, “বরং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন এক কাধ্য প্রস্তুত 
করিয়াছে, অনন্তর ( আমার কাধ্য ) উত্তম ধৈধ্য ; এবং তোমপ1 যাহ! ব্যক্ত করিতেছে, 
তজ্জন্ত ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রাথনা করা গিয়াহে” | ১৮। এবং এক দল পথিক 
উপস্থিত হইল । অনন্তর তাহার! স্বীয় জলোত্তোলনকারীকে প্রেরণ করিল, পরে সে 
আপন জলপাত্র ( সেই কুপে ) নিক্ষেপ করিল; সে বলিল, “ ও হে সুমংবাদ, হায়! এই 
এক বালক,” এবং তাহার! তাহাকে মুলধনরূপে লুকাইয়। রাখিল। এবং তাহার! যাহ! 
করিতেছিল, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাত! ণ'। ১৯। তাহার। নির্দিষ্ট নিকৃষ্ট মুদ্রার মূল্যে তাহাকে 
বিক্রয় করিল, এবং তৎপ্রতি তাহ।র। বিরাগী ছিল । ২০। ( র, ২, অ, ১৪) 


ESE পাপা শক | পাপা সা 


* ইয়কুব প্রিয় পুত্র উয়ুনোফকে সধত্বে রক্ষা করিবার জন্য সন্ভানদিগকে বিশেষরূপে অনুরে।ধ 
করিয়াছিলেন । তাহার! ইনুসৌোফকে সাদরে স্ষন্ধে ধারণপুর্বক পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
প্রান্তর|ভিমুখে গমন করে । ইয়কুবের দৃষ্টির অন্তরাল হইলে পর ঙাহার। ইয়ুদোফকে ভূমিতে নিক্ষেপ 
করে ও দুর্ববাক্য বলিতে থাকে; এবং “রে মিথ্যা্বগ্রদী বালক, যে সকল নক্ষত্র তোকে নমস্কার 
করিয়াছিল, তাহার! এক্ষণ কোণায়? তাহারা আসিয়। আমাদের হন্ত হইতে অদ্য তোকে উদ্ধার 
করুক;” এরূপ বলে। হইয়ুসোফ বলিলেন, “ভাই সকল, একি ব্যাপার? একবার বৃদ্ধ পিতার 
বিষয় চিন্তা কর, এবং আমাকে দুর্বল শিশু বলিয়! দয়! কর।” তাহার! তাহার কথায় কর্ণপাত ন 
করিয়া তাহাকে চপেটাণাত করিল, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল সেই সুকুমার শিশুকে কণ্টকাবৃত ভূমির 
উপর দিয়। টানিয়। ওষ্ঠাগতপ্রাণ করিয়। লইয়া চলিল। ইয়ুদৌফের নিবাসভূমি কেনানের নয় মাইল 
অন্তর এক গভীর অন্ধকুপ ছিল, তাহার। তাহাকে বন্ধন করিয়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল ও 
তাহার অঙ্গবন্ত কাড়িয়া লইয়া! গেল। পরমেশ্বর স্বর্গদূত প্রেরণ করিয়| তাহাকে সান্তবন। দান করিলেন, 
এবং বলিলেন যে, শীঘ্র তোমাকে উদ্ধার করিয়া উন্নত পদে স্থাপন করিব; পরে ভ্রাতৃগণ তোমার 
শরণাপন্ন হইবে, এবং তুমি তাহাদের ছুবব্যবহারের কথ! বলিবে ও তাহারা তোমাকে চিনিয়া উঠিতে 
পারিবে না। (ত, হো,) 

1 একদল মদয়নবাঁসী বণিক্‌ সেই কুপের নিকট দিয় মেসর[ভিমুখে যাইতেছিল, তাহার! জলাম্বেষণে 
লোক পাঠায়। সেই লোক জল উত্তোলন করিবার জন্য দল্ভনামক জলপাত্র বিশেন রজ্জুষে।গে 
কূপে নিক্ষেপ করে, তগন ইয়ুসোফ সেই দল্ভে চড়িয়। বসেন। বণিকের ভূতা জলপাত্রকে অতান্ত 
ভারাক্রান্ত বোধ করিয়া ও তন্মধ্যে পরম রাপবান্‌ বালককে দেখিয়। উত্তোলনের সাহায্যের জন্ত 
দলপতিকে আহ্বান করে। সেই দূলপতির নাম বৌশরা ছিল, এই শব্দে হুসংবাদকেও বুঝায় । 
আতৃবর্গ তখন ইয়ুসোফকে দেখিয়া অম্পষ্ট ভাষায় ভয় দেখাইয়! বলিয়াছিল যে, “আমর! যাহা বলিব, 


সুর! ইয়ুসোফ ২৬৩ 


এবং মেসরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে আপন স্ত্রীকে বলিল যে, 
“তাহার পদকে সম্মানিত করিও, সম্ভব যে, সে আমাদের উপকারে আসিবে, অথবা 
আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব ;” এবং এই প্রকারে আমি ইয়ুদোফকে সে দেশে 
স্থান দিলাম, তাহাতে স্বপ্লবিবরণসকলের তাৎপৰ্য্য তাহাকে শিক্ষাদান করি? ঈশ্বর আপন 
কাৰ্য্যে ক্ষমতাশালী, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য জ্ঞাত নহে * । ২১। এবং যখন সে স্বীয় 
যৌবনে উপস্থিত হইল, তখন আমি তাহাকে প্রজ্ঞ। ও বি্ভ| দান করিলাম; এই প্রকারে 
আমি হিতকারাদিগকে পুরস্কার দিয়! থাকি ৭। ২২। সে যাহার গৃহে ছিল, সেই স্ত্রী তাহার 
জীবন হইতে (প্রবৃত্ত চরিতার্থ করার জন্য) তাহাকে কামনা করিল ও দ্বার সকল বন্ধ 
করিল, এবং বলিল, “এস, আমি তোমারই ;” সে বলিল, “আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, 
নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমার পদ উন্নত করিয়াছেন, সতাই অন্তায়- 
কারী উদ্ধার পায় ন1£”। ২৩। সত্য সতাই সেই স্বী তাহার প্রত উদ্ভত হইয়াছিল, 
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তাহার অগ্যথ। বলিলে তোমার শিরশ্ছেদ্ন কবিব।” তখন ইয়ুসেফ চুপ করিয়। রহিলেন। তাহার! 
বণিক দলপতিকে বলিল, “এ বালক আমাদের ভৃত্য, এ বড় দুষ্ট ও অবাধ্য, ইহাকে তুমি অন্য দেশে 
লইয়া যাও; আমর! এই ভৃতাকে তোমার নিকটে বিক্রয় করিতেছি ।” অত:পর অতি সামান্য কয়েক মুদ্রায় 
তাহার! তাহাকে বিক্রয় করিয়া! চলিয়া য।য়। (ত হো।) 

* মেদরের আদি হযুদোফকে ক্রয় করিয়াছিলেন । তগন তথাকার রাজার প্রধান কর্মচ।রীর 
আভিগ উপাধি হইত । আগিজ উয়ুমোফকে বিশেম প্রতিভ।সম্পন্ন দেখিয়! দ।সতে নিযুক্ত না করিয়। 
স্বীয় কাযা কর্মের প্রতিনিধি হইব।র জন্য মস্ত/নভ|বে রাখিয়'ছিলেন। এই রূপে পরমেখর সে দেশে 
উাহ।কে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তাহ।রই উপলক্ষে সমুদায় ননিএন্সায়েলকে তথায় স্থাপন করিলেন । 
এই শির্দারিত হইয়াছিল ষে, ইয়ুসে|ফ প্রধান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে থ(কিয়। রাজকৌণ্ল অবগত ও 
রাজ্জনীতিবিষয়ে সুশিক্ষিত হন। তাহার জাতৃবর্গ ০েষ্ট। করিয়াছিল যে, তাঁহাকে ছুর্দশাপন্ন করে, কিন্ত 
তিনি তাহাদিগের সেই দ্রশ্টে্টায় উন্নতপদ লাভ করেন, যেহেতু ঈশ্বর তাঁহার সহায় ছিলেন । (ত, ফা) 

বণিক তাহাকে মেসরে লইয়া আইসে। সেই সময়ে অলিদ অনলিকির পুত্র রয়াণ মেসরের রাজ 
ছিলেন। তিনি রাজাশ।সনের ভার কতফির নামক মন্ত্রঁর হস্তে সমর্পণ করিয়/ছিলেন। কতফিরেরই 
আজিজ উপাধি ছিল। যখন মদয়নের বণিগ দল মেসরে উপস্থিত হইল, তখন আজিজের অন্চরগণ 
তাহাদের নিকটে যাইয়া ইযুসোফকে দর্শন করে, তাহারা উহার সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হয়, এবং আজিজকে 
তদ্ধিষয় জ্ঞাপন করে। জোলয়খান।য়ী আজিজের এক পত্বী ছিলেন। বণিক ইযুসোফকে সুসজ্জিত 
করিয় বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করিলে বহুলোক ব্যাকুল হইয়। আপন আপন ধন সম্পত্তি সহ ক্রয় 
করিতে আইনে, পরে আজিজ প্রচুর অর্থদানে তাহাকে ক্রয় কগেন। আজিজ অপুত্রক ছিলেন, 
তিনি ইয়ুনোফকে পুর্রন্থলে গ্রহণ করিয়। তাহার প্রতি আদর সম্মান প্রদর্শন করিবার জদ্য স্বীয় ভা্।| 


জে।লয়থাকে অনুরোধ করেন। (ত, হো,) 
{+ পপ্রজ্ঞা ও বিদ্যা দান করিলাম” অর্থাৎ আমি তাঁহাকে দুরূহ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার বুদ্ধি ও 
ঈশ্বর-জ্ঞ।ন প্রদান করিলাম । (ত, ফা) 


{ আজিজের পত্নী জোলয়থা ইয়ুসোফের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা দ্বার! প্রবৃত্তি চরিতার্থ 


২৬৪ [4 কার্-আন্‌ শরীফ 


এবং সে সেই স্ত্রীর প্রতি উদ্যত হইয়াছিল; সে যদি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন দর্শন 
করে এরূপ না হইত, (তবে সে ব্যভিচার করিত।) * এই প্রকার (করিলাম,) যে 
তাহাতে তাহা হইতে মন্দভাব ও নিলজ্জতা দূর করিলাম; নিশ্চয় সে আমার নির্বাচিত 
ভৃত্যদিগের অন্তর্গত ছিল। ২৪। উভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং নারী 
তাহার কামিজ পশ্চা্দিকে ছিন্ন করিয়াছিল, উভয়ে আপন স্বামীকে দ্বারের নিকটে 
্রাপ্ত হইয়াছিল; নারী বলিয়াছিল, “যে ব্যক্তি তোমার পরিবারের প্রতি মন্দ ইচ্ছ! 
করে, কারারুদ্ধ হওয়া অথবা দুঃখজনক শান্তি ব্যতীত (তাহার জন্থ) বিনিময় কি?” 
।২৫। সে বলিয়াছিল, “এই নারী আমার জীবন হইতে আমার প্রার্থী হইয়াছে ;” 
এবং সেই স্ত্রীর স্বগণসম্পর্কীয় এক সাক্ষী সাক্ষ্য দান করিল যে, যদি তাহার কামিজ 
সম্মুখভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে নারী সত্য বলিয়াছে, এবং পুরুষ মিথ্যাবাদীদিগের 
অন্তর্গত +। ২৬। এবং যদি তাহার কামিজ পশ্চা্দিকে ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে 
নারী" মিথ্যা বলিয়াছে, এবং নেই পুরুষ সত্যবাদীদিগের অস্তর্গত। ২৭। অনস্তর যখন 
সে ( আজিজ) তাহার কামিঞ্জকে পশ্চাদ্দিকে ছিন্ন দেখিল, বলিল যে, “ইহা! তোমাদের 
( নারীগণের ) চক্রান্ত, নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত প্রবল। ২৮। হে ইয়ুসোফ, তুমি 
ইহা হইতে নিবৃত্ত হও, এবং (হে জেলয়ুখা,)) তুমি স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা 
কর, নিশ্চয় তুমি অপরাধিনী দিগের অন্তর্গত” | ২৯। ( র, ৩, আ, ৯) 
করিতে চাহিয়/ছিলেন; তিনি সপ্ততল প্রাসাদের ভিতর ইয়ুসোফকে লইয়া গিয়া সমুদায় দ্বার বন্ধ 
করিয়। তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইয়ুদোফ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। 
বলেন, “তিনি আমাকে আজিজ দ্বার| উচ্চপদ প্রদান করিয়াছেন, আমি খিশ্বাসঘাতকত। করিতে 
পারি না!” (ত, হো, ) 
* সত্যই জোলয়প| ইয়ুসে।ফের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং ইয়ুসোফ 
জোলয়থকে দুর করিয়। পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিদর্শন প্রেরিতত্ব ও পবিভ্রত! 
যে তাহার জীবনে ছিল, যদি ইয়ুদোফ তাহ। দেখিতে ন! প।ইতেন, তবে নিশ্চয় প্রলোভনে পড়িয়া 
দুষ্ধপ্ন করিতেন । (ত, হো,) 
1 ইয়ুসোফ আজিজকে বলিলেন যে, “জোলয়গ! আমাদ্বার। ছুশ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন; 
আমি সম্মত হই নাই, এবং পলায়ন করিতেছিলাম।” আজিজ বলিলেন, “একথ। যে সত্য, 
আমি কেমন করিয়! বিখ।স করিব, কেহ কি এ বিষয় জ্ঞাত আছে?” ইয়ুসৌফ বলিলেন, “নেই গৃহে 
চারি মাসের একটি শিশু ছিল, নে জোলয়ণার মাতৃধসার পুত্র, সেই শিশু আমার সাঙ্সী।” এই 
কণ। গুণিয়। আজিজ বলিলেন, “মে শিশুর চারি মান বয়ঃক্রম, সেকি জানে? এবং সে কেমন করিয়। 
ফণা কহিবে? তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাদ করিতেছ?” ইয়ুসেফ বলিলেন যে, “আমার 
পরমেশ্বর অনস্তশক্তিশালী, তিনি মেই শিশুকে বাকৃশক্তি দান করিবেন, দে আমার নির্দোধিহা- 
বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে।” এই কথ| শুনিয়। আজিজ বালককে জিজ্ঞাস! করেন, বালক দৈব 


শক্তির প্রভাবে কথা৷ কহিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং “যদি তাহার কামিজ সন্মুখ ভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে” 
ইত্যাদি কৌশলের কথা বলে। (ত,ছো,) 


সর! ইয়ুসোফ ২৬৫ 


এবং নগরে নারীগণ ( পরস্পর ) বলিল যে, “আজিজের স্ত্রী স্বীয় যুবক ( দাসকে) 
তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অন্য ) কামনা করিতেছে, নিশ্চয় তাহার 
প্রেম গাঢ় হইয়াছে; সত্যই আমরা তাহাকে স্পষ্ট পথভ্রাস্তির মধ্যে দেখিতেছি”। ৩০। 
অনস্তর যখন সে তাহাদের চাতুরী শ্রবণ করিল, তখন তাহাদের নিকটে (লোক) পাঠাইল, 
এবং তাহাদিগের জন্য এক সভার আয়োজন করিল, তাহাদের প্রত্যেককে এক একটি 
ছুরিক। দান করিল ও বলিল, ( “হে ইয়ুসোফ,) তুমি ইহাদের নিকটে বাহির হও” ; 
অনন্তর যখন তাহারা তাহাকে দেখিল, তখন তাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিল, এবং আপন 
আপন হস্ত ছেদন করিল, এবং বলিল, “ঈশ্বরেরই পবিত্রতা, এ মন্গয্য নহে, এ দেবতা 
ভিন্ন নহে” *। ৩১। সে (জোলয়খা) বলিল, “এই ব্যক্তিই যাহার সম্বন্ধে তোমরা 
আমাকে ভৎপন! করিতেছ, সত্য সত্যই আমি তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিবার জন্য ) তাহাকে কামনা করিয়াছি; পরন্ত সে পবিত্রতা রক্ষ। করিয়াছে । এবং 
আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞ! করিয়াছি, সে যদি তাহ! না করে, তবে অবশ্য কারারুদ্ধ, কর! 
যাইবে, এবং অবশ্য সে ছুর্দশাপন্নদিগের অন্তর্গত হুইবেশ্ণ । ৩২। সে বলিল, “হে আমার 
প্রতিপালক, তাহার! আমাকে যত্প্রতি আহ্বান করিতেছে, তাহ! অপেক্ষা কারাবাস 
আমার নিকটে প্রিয়তর; এবং যদি তুমি মামা হইতে ইহাদের চক্রান্ত নিবৃত্ত না কর, 
তবে আমি ইহাদের প্রতি উৎস্থক হইব, এবং মূর্খদিগের অন্তর্গত হইব” । ৩৩। অনস্তর 
তাহার প্রতিপালক তাহার (প্রার্থন। ) গ্রাহা করিলেন, অতঃপর তাহাদের চক্রান্ত তাহ! 
হইতে নিবৃত্ত করিলেন ; নিশ্চয় তিনি শ্রোত। ও জ্ঞাত। ধ%। ৩৪। তৎপর তাহার! যে 
সকল নিদর্শন দেখিয়াছিল, (তাহাতে বুঝিয়াছিল ) যে, অবশ্য সে কিয়ৎকাল তাহাকে 
কারারুদ্ধ করিবে; পরে তাহ! তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইল | ৩৫। ( র, ৪, আ,৬) 

এবং তাহার সঙ্গে ছুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের একজন 
বলিয়াছিল, “নিশ্চয় আমি আমাকে (স্বপ্নে) দেখিতেছি যে, আমি স্থরা নিঃসারণ 
করিতেছি ;” এবং দ্বিতীয় বলিল যে, "নিশ্চয় আমি আমাকে দেখিতেছি যে, আমি স্বীয় 
মন্তকের উপর রুটি বহন করিতেছি, তাহা হইতে পক্ষী ভক্ষণ করিতেছে; তুমি 


* জো লয়খ| সভাস্থ নারীদিগকে ফল কাটিয়। ভক্ষণ করিবার জন্য ছুরিক! দান করিয়াছিলেন। 
তাহার! ইয়ুসোফকে দেখিয়া! তাহার সৌন্ধ্যে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আপন আপন হাত কাটিয়া 


ফেলিলেন [| ( ত, ফা, ) 
1 জোলয়খ| সেই নারীমওলীর সাক্ষ(তে এই উদ্দেশ্য এইরূপ বলেন যে, তাহার! ইয়ুসোফকে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিবেন, ও ইয়ুসোফও কারাগারের কথা শুনিয়! ভয় পাইবে । (ত,ফা,) 


1 স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এইরাপ প্রার্থন। করাতেই ইয়ুসৌফকে কারারদ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্ত 
পরমেশ্বর তাহাদের চক্রান্ত নিবৃত্ত করার প্রার্থনামাত্র গ্রাহ্য করিলেন। কারাতে।গ যেন ইয়ুদোফের 
অদৃষ্টাধীন ছিল। (ত,ফ।,) 

৩৪ 


২৬৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 
আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা জ্ঞাপন কর, সত্যই আমরা তোমাকে হিতকারীদিগের অন্তর্গত 
দেখিতেছি” *। ৩১। সে বলিল, “যে কোন খাদ্য তোমাদিগকে দেওয়! হইয়া থাকে, 
তাহা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে, তোমাদিগকে আমার তাহা ব্যাখ্যা করা 
ব্যতীত, তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে না) আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা 
দান করিয়াছেন, ইহ! তাহার (অন্তর্গত ।) যে সম্প্রদায় ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাসী নহে, 
আমি তাহাদের ধশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছি, ৭ তাহারা কাফের । ৩৭। এবং আমি আপন: 
পিতৃপুরুষ এব্রাহিম ও এস্হাক ও ইয়কুবের ধর্মের অনুসরণ করিয়াছি, কোন বস্তুকে ঘে 
আমর! ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিব, আমাদের নিমিত্ত তাহ! নয়; আমাদের প্রতি ও 
মানবমণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হইতে ইহা হয়, কিন্ত অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞ হয় 
না $। ৩৮। হে কারাগৃহের সঙ্গিদয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু ঈশ্বর কি ভাল, না, পরাক্রান্ত এক 
ঈশ্বর (ভাল)? ৩৯। তোমর! ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কতকগুলি নামের অর্চনা! বৈ করিতেছ 
না, তাহাদের নামকরণ তোমরা করিয়াছ ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ( করিয়াছে; ) 
পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি ( নাম সকলের সত্যতা বিষয়ে ) কোন প্রমাণ প্রেরণ করেন 
নাই, ঈশ্বরের জন্য বৈ আজ্ঞা নাই। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, তাহাকে ব্যতীত 
অর্চনা করিবে না, ইহাই সরল ধর্ম, কিন্ত অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না। ৪০। হে 
কারাগৃহের সঙ্গি, তোমাদের একজন কিন্তু অতঃ পর স্বীয় প্রভুকে সুরা পান [করাইবে, 


স্পা পিপি এ = eam 2 প্র জল ও পা চট 
সস সপ শসা শপ শক 


a মেসরাধিপতি রয়।ণের ইয়ুনা নামক একজন পানপাত্রদাতা এবং মন্বনত নামক একজন পাচক 
ছিল। থাছ্যের সঙ্গে তাহার! বিষ মিশ্রিত করিয়। দিয়াছে, এরূপ সন্দেহ হওয়াতে রয়াণ তাহাদিগকে 
কারাগারে প্রেরণ করেন । ঘটনাক্রনে ইযুসোফের সঙ্গেই তাহারা কার গৃহে উপস্থিত হয়। ইয়ুমোফ কারাগারে 
বন্দীদ্দিগ্বের তত্বাবধান করিতেন, এব তাহাদের স্বপ্ন সকলের তাৎপর্য ব্যাপা করিতেন। একদিন 
বন দর্শন করিয়াই হউক, কিন্ব। স্বপ্ন ন! দেখিয়| ইঘুসোফকে পরীক্ষা করিবার জন্য হউক, ইয়ুন| ও মন্ধনত 
ক্রমে ছুই স্বপ্নের কথ! উল্লেখ করে। (ত,হো।) 

+ ইয়ুসোফ তাহাদের স্বপ্নে অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়! বলিলেন যে, "তোমাদিগকে দে খাদ্য 
জীঘিকাম্বরূপ প্রদত্ত হয়, সেই খাদ্যের কিরূপ বর্ণ ও স্বাদ, উহা তোম।দিগ্বের নিকটে উপস্থিত হওয়ার 
পুর্বে আমি বলিতে সমর্থ”। তাহার! ইহ! শ্রবণ করিয়া তাহীকে একজন ভবিষ্বতবক্ত! গণক বলিয়। 
স্থির করিল। তাহাতে ইয়ুসোফ বলিলেন যে, আমি সেরূপ ভবিষ্তদবকত। নহি, এ বিষয় ঈশ্বর আমাকে 
প্রত্যাদেশ করেন ও শিক্ষ। দেন; যে সকল লোক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে না, আমি তাহাদের 
দলভুক্ত নহি। (ত, হো) 

পরমেশ্বর কারাগৃছে এই কৌশল করিলেন যে, ইয়ুদোফের মন কাফেরদিগের প্রতি অনুরক্ত হইল 
নাঃ তাহাতে এখরিক জ্ঞান তাহার অন্তরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি প্রথমতঃ ইচ্ছ! করিলেন 
যে, সেই কারাবাসিদ্বয়কে ধ্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, পরে শ্বপ্নের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করেন; এন্ত তিনি 
তাহাদিগকে সান্বন। দান করেন, যেন উতলা ন! হয়। বলেন, যেন ভোজনের সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা 
করে, তখন উহ! বলিয়া দিব । (ত,ফা,) 

. } অর্থাৎ আমাদের এই ধর্থেতে স্থিতি কর। সমুদায় মনুষ্ের সম্বন্ধে কল্যাণ | (ত, ফা) ) 


সূরা ইয়ুসোফ ২৬৭ 
এবং অন্য জন কিন্তু পরে শুলেতে চড়িবে, তাহার মস্তক হইতে পক্ষী (চক্ষু) ভক্ষণ 
করিবে; তোমর! তদ্বিযয়ে যাহ! প্রশ্ন করিতেছ, সেই কার্য নির্ধারিত হইয়াছে” *। ৪১। 
এবং উভয়ের মধ্যে সে ( ইয়ুসোফ ), যাহাকে মনে করিয়াছিল যে, সে যুক্তি পাইবে, 
তাহাকে বলিল, “তোমার প্রভূর নিকটে আমাকে স্মরণ করিও”; অনন্তর শয়তান 
তাহাকে বিশ্বত করিল যে, স্বীয় প্রভুর নিকটে স্মরণ করে। পরে সে ( ইয়ুমোফ ) 
কারাগারে কয়েক বৎসর বাস করিল ৭1 ৪২। ( র, ৫, আ, ৭) 

এবং রাজা বলিল, “সত্যই আমি সাতটি স্কুলাকৃতি গো দেখিতেছি, তাহাদিগকে 
সাতটি কুশ গে! ভক্ষণ করিতেছে, এবং সাতটি শস্য সরস ( দেখিতেছি, ) অন্য সাতটি 
শুফ; হে প্রধান পুরুষগণ, যদি তোমর! স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যাকারী হও, তবে 
আমার স্বপ্নবিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর” । ৪৩। তাহার। বলিল, “এই স্বপ্ন বিক্ষিপ্ত, 
এবং আমরা বিক্ষিপ্ত স্বপ্নের ব্যাখা! অবগত নহি”। 9৪ | এবং সেই ছুই জনের মধ্যে যে 
ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছিল, সে বলিল, কিয়ৎকালের পর স্মরণ করিয়া বলিল, “আমি তোমা- 
দিগকে ইহার ব্যাখ্যা সঙ্গন্ধে সংবাদ দিব, অতএব তোমরা আমাকে প্রেরণ কর”। ৪৫। 
(সে যাইয়। বলিল,) “হে ইয়ুসোঁফ, হে সত্যবাদিন্, সাতটি স্থলাক্কৃতি গোবিষয়ে যে তাহা- 
দিগকে সাতটি কৃশাঙ্গ গে। ভক্ষণ করিতেছে, এবং সাতটি শস্ত সরস ও অপর (সাতটি ) 
শুষ্ক, এবিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর; তবে আমি লোকদিগের নিকটে ফিরিয়া যাই, 
সম্ভব যে তাহার! জ্ঞান পাইবে” % 1 ৪৬। সে বলিল, "তোমরা! সাত বৎসর যথারীতি 
শন্যক্ষেত্র করিবে, পরে তোমরা যাহ! কর্তন করিবে, অবশেষে তাহার শশ্তেতে তাহা 
রাখিয়া দিবে; যাহা ভক্ষণ করিয়া থাক, তাহ! কিয়দংশ বৈ নহে $1 ৪৭। পরিশেষে 


* ইয়ুসোফ বলিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে বাক্তি রাজাকে সুরা দান করিয়া থাকে. তিন দিবস 
অন্তর মে কারামুক্ত হইয়া পুনর্ববার স্বীয় পূর্ধ্বপদে নিযুক্ত হইবে; শুলের উপর অন্ত জনের প্রাণদণ্ড 
হইবে। সে কিছুকাল তদবস্থায় শূলের উপর থাঁকিবে, পরে শিকারী পক্ষী তাহার চক্ষু খুলিয়া খাইবে। 
এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিল যে, আমরা মিথা| কপ! কহিয়াছি, বাস্তবিক তজ্রপ স্বপ্ন দেখি নাই। 
তাহাতে ইয়ুসোফ বলিলেন, তোমরা যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা স্থির হইয়া! 
গিয়াছে। (ত, হো, ) 

+ তিন দিবদ গত হইলে পাচকের দোষ প্রমাণিত হয়, রাজ! তাহাকে শুলান্ত্রে বধ করেন। 
শুলের উপর সে তদবস্থায় থাকে, পক্ষী তাহার চক্ষু উৎপাটন করে। এবং স্বরাদাত! নির্দোষ বলিয়। 
প্রমাণিত হয়, রাজা তাহাকে পূর্ববপদে নিযুক্ত করেন। সে স্বীয় পদ লাভ করিয়া ইমুসোৌফকে 
ভুলিয়| যায়, রাজার নিকটে আর তাহার নির্দোধিতাঁর বিষয় উল্লেখ করে ন। ইয়ুসোঁফ সাত 


বৎদর, কেহ কেহ বলেন, আগ্যোপাস্ত বার বংসর কারাগারে বন্দী থাকেন। (ত, হো? ) 
{ “তাহারা জ্ঞান পাইবে” অর্থাৎ রাজপুরুষগণ স্বপ্নের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে, এবং তাহাতে 
তোমার বিজ্ঞত| ও নিপুণত| বুঝিতে পারিবে ও তোমাকে নিকটে আহ্বান করিবে । (ত, হো) 


$ সাতটি শল্সশালী বৎসর প্রথমোক্ত সাতটি সুলাকার গো, “পরে তোমর! যাহ! কর্তন করিবে, অবশেষে 


২৬৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ইহার পর সাতটি কঠিন ( বৎসর ) আসিবে, তাহাদের জন্য পূর্বে তোমরা যাহ! স্থাপন 
করিয়াছ, তাহারা তাহ! ভক্ষণ করিবে ; তোমরা যাহা যত্বপূর্ববক রাখিবে, তাহা কিয়দংশ 
বৈ নহে*।৪৮। অবশেষে ইহার পর এক বৎসর আসিবে যে, তাহাতে লোক সকলের 
আর্তনাদ গৃহীত হইবে, এবং তাহাতে (ভ্রাক্ষারসাদি) নিঃসৃত হইবে” প'। ৪৯। 
( র, ৬, অ, ৭) 
এবং রাজা বলিল, “তাঁহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস” ; অনন্তর যখন প্রেরিত 
ব্যক্তি তাহার নিকটে আসিল, তখন সে বলিল, “তুমি আপন প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাও, 
পরে তাহাকে প্রশ্ন কর যে, যাহারা স্ব স্ব হস্ত ছেদন করিয়াছে, সেই স্ত্রীলোকদিগের কি 
অবস্থ। ? নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাহাদের প্রতারণা অবগত” । ৫*। সে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিল, “যখন তোমরা ইঘুসৌফকে তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে) 
কামনা করিয়াছিলে, তখন তোমাদের কি ভাব ছিল ?” তাহারা বলিয়াছিল যে, “ঈশ্ব- 
রেরই পবিত্রতা; আমর! তাহাতে কোন কুভাব দেখি নাই।” আজিঙ্গের ভার্ধ্যা 
বলিয়াছিল, “এক্ষণ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমি তাহার জীবন হইতে তাহাকে 
(প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ) কামনা করিয়াছিলাম; নিশ্চয় সে সত্যবাদীদের অস্ত- 
গত” %। ৫১। (ইয়ুসোফ বলিয়াছিল) “ইহা এজন্ত যে, (আজিজ) যেন জ্ঞাত হন যে, 
নিশ্চয় আমি গোপনে তীহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই; অপিচ (জ্ঞাত হন) যে, 
ঈশ্বর বিশ্বাসঘাতকদিগের পপ্রবঞ্চনাকে কুশলে পরিণত করেন না $1 ৫২। এবং আমি 
তাহার শস্তেতে তাহ!” রাখিয়। দিবে, অর্থাৎ কর্তিত শস্তপুপ্ভকে তুষবিমুক্ত না করিয়া স্থাপিত করিবে। “যাহা 
ভক্ষণ করিয়| থাক, তাহ। কিয়দংশ বৈ নহে” অর্থাৎ কিয়দংশ শস্ত তুষমুক্ত করিয়! ভক্ষণ করিবে । (ত, হো, ) 
%* সাতটি কঠিন বংসর বা সাতটি দুর্ভিক্ষ বৎসর, উহ! শেষোক্ত সাতটি কৃশাঙ্গ গো। “তাহাদের জ্রন্ত 
পূর্বের তোমর! যাহা স্থাপন করিয়াছ, তাহার! তাহ! ভক্ষণ করিবে” অর্থাৎ এই সাত বৎসরের জন্য পূর্বে 
তৌমরা। যাহ। সঞ্চয় করিয়! রাখিয়াছ, তাহ! ভক্ষণ করিবে। বীজের জন্য যত্রপূর্বক কিয়দংশ শস্তমাত্র 


রাখিয়া দিবে। পূর্বোক্ত সরস সাতটি শস্ত, সাত বৎসরের উৎপন্ন শন্তরাশি এবং সাতটি গুক্ধশন্ত, সপ্ত 
দুর্ভিক্ষ বৎসরের জন্য সঞ্চিত শুদ্ধ শ্তপুপ্র । (ত, হোঁ,) 

+ সাতটি দুর্ভিক্ষ বংসরের পর লোকের প্রার্থনা গৃহীত হইবে, অর্থাৎ পর্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে, প্রচুর 
শল্য জন্মিবে, ত্রাক্দা, জয়তুন প্রভৃতির রস, গে। ছাগাদির দুগ্ধ নিঃস্থত হইবে। ইহ দ্বারা সবংসর 
বুঝায়। (ত, হোঁ, ) 

{ ইয়ুসৌফ ইচ্ছ| করিয়াছিলেন যে, স্বীয় নির্দোষিত| রাঁজার নিকটে ব্যক্ত করেন, তাহ! হইলে 
তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথ! বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। এইজন্যই তিনি তদ্রপ প্রশ্ন 
করিয়। পাঠান । প্রেরিত ব্যক্তি রাজার নিকটে ফিরিয়া যাইয়| ইয়ুসোফের নিবেদন জ্ঞাপন করিলে, 
রাজা জোলয়খাসহ নারীদিগকে ড।কিয়| আনিলেন ও তাহাদের নিকটে ইয়ুসোফের সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করিলেন; নারীগণ ইয়ুসোফের নির্দোধিতার সাক্ষ্য দান করিল, এবং জোলয়খ! আপন দোষ স্বীকার 
করিলেন। (ত, হো) 

$ রাজা ইয়ুসৌফের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন যে, “মহিলাগণ আজ্সদৌষ স্বীকার করিয়াছে, 


সুর! ইয়ুসোফ ২৬৯ 


আপন জীবনকে শুদ্ধ বলিতেছি না; আমার প্রতিপালক যখন দয়! করেন, সেই সময় 
ব্যতীত নিশ্চয় জীবন পাপবিষয়ে আজ্ঞাদাত। হয়। সত্যই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল 
দয়ালু ।” | ৫৩। এবং রাজা বলিল, “তাহাকে আমার নিকটে উপস্থিত কর, আমি 
আপন জীবনের জন্য তাহাকে বিশেষত্ব দান করিব ;” অনন্তর যখন (রাজা) তাহার 
সঙ্গে কথোপকথন করিল, তখন বলিল, ( হে ইয়ুসোফ, ) “নিশ্চয় তুমি অদ্য আমাদের 
নিকটে পদস্থ বিশ্বস্ত” । ৫৪। সে বলিল, “ভূমির ধনভাণ্ডারসম্বন্ধে আপনি আমাকে 
নিযুক্ত করুন, নিশ্চয় আমি সংরক্ষক ও বিজ্ঞ”। ৫৫1 এইরূপে আমি সেই দেশে 
ইয়ুসোফকে স্থান দান করিলাম, সে সেই স্থানের যথ। ইচ্ছা স্থান গ্রহণ করিতেছিল। 
আমি যাহাকে ইচ্ছ। করি, তাহার প্রতি আপন কপ প্রেরণ করিয়া থাকি, আমি 
সংকর্ম্মশীলদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করি না । ৫৬। এবং যাহার। বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও 
তিতিক্ক হইয়াছে, তাহাদের জন্য অবশ্য পারলৌকিক পুরস্কার উত্তম * | ৫৭।(র, ৭, আ,৮) 

এবং ইয়ুসোফের ভ্রাতৃবর্গ উপস্থিত হইল, তাহারা তাহার নিকটে প্রবেশ করিল, 
তখন সে তাহাদিগকে চিনিল, এবং তাহার! তাহার সম্বন্ধে পরিচয় প্রাপ্ত হইল ন| ৭ । 


তুমি এক্ষণ এস, তোমার সাক্ষাতে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিব ।” তাহাতে ইয়ুসেফ বলিলেন যে, 
“শান্তি দান করা হয়, ইহ! আমার উদ্দেষ্ত নহে; আমি বিশ্বাসঘাতকত! করি নাই, আজিজ ইহা! বুঝিতে 
পারেন, এজন্যই এরূপ প্রার্থনা করিয়াছি” (ত, হো,) 
* এক্ষণ পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, যথা, দুর্ভিক্ষনিপীড়িত হইয়া! এত্রাহিমের সস্তানগণ 
শামদেশ হইতে মেসরে আগমন করে, এবং বিবৃত হইয়াছে যে, মহাত্মা ইয়ুসোফকে তাহার ভ্রাতৃবর্গ 
লাঞ্চিত ও অপমানিত করিয়। নির্বামিত করিয়াছিল। পরে পরমেশ্বর তাহাকে সম্মানিত করিয়া 
একটি রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। হজরত মোহম্মদের সম্বন্ধেও এইরূপ অবস্থ। ঘটিয়াছে। 
(ত, ফা, ) 

1 ইবুস।ফ রাজাসন্বদ্ধীয় গুরুতর কাঁধ্যভার গ্রহণ করিয়। প্রজা্দিগকে কৃষিকর্খে মনোযে।গ- 
বিধানে আদেশ করিলেন, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শশ্তাগ।র সকল নির্মাণ করিলেন; সাত বৎসর যত 
শন্ত উৎপন্ন হইল, প্রজাদের খান্যোপযোগী তাহাদিগকে প্রদান করিয়া, তাহার অবশিষ্ট সমুদায় 
শল্াগ।রে যত্বপূর্ববক সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তদনস্তর দুর্ভিক্ষ বৎসর উপস্থিত হইল, তখন মেসর 
এবং কেনানের অধিবাসীদিগের অত্যন্ত অন্নীভাব হয়। মেসরবাসিগণ ইয়ুসোফের আশ্রয় গ্রহণ 
করে। তিনি প্রথম বৎসর মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকটে শস্তু বিকুয় করেন, তাহাতে 
প্রজাদিগের সমুদায় মুদ্রা নিংশেষিত হয়। দ্বিতীয় বৎসর অলঙ্কারাদির বিনিময়ে, তৃতীয় বৎসর দাঁস- 
দাসীদিগের বিনিময়ে, চতুর্থ বংসর গোমেযাদি গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে, পঞ্চম বৎসর শম্তঙ্গেত্রার্দির 
বিনিময়ে, ষষ্ঠ বৎসর দত্তানাদির বিনিময়ে প্রজাদের নিকটে শক্ত বিক্রয় করেন; সপ্তম বৎসর সকলে 
অন্নের জন্য ইপুসোফের নিকটে দাসত্ব স্বীকার করে। ইয়ুদোফ মেসরাধিপতির নিকট এ বিষয় নিবেদন 
করিলে, তিনি বলিলেন, “এক্ষণ সমুদায় প্রজ| ক্রীতদাস হইয়াছে, তাহাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ 
আধিপত্য ৷” তখন ইয়ুসোফ রাজার সাক্ষাতে সকলকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিলেন ৷ তাহাদের 
টাক! পয়দা ভূমি সম্পত্তি পুত্র কন্যা দাস দাসী যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমুদায় ফিরাইয়! দিলেন । 


২৭০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৷ ৫৮। এবং তাহাদের জন্য যখন সে তাহাদের সামগ্রীর আয়োজন করিল, তখন বলিল, 
"তোঁমর! তোমাদের পিত। হইতে ( উৎপন্ন ) আপন ( বৈমাত্র ) ভ্রাতাকে আমার নিকটে 
উপস্থিত কর; তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি (শস্তের ) পরিমাণ পূর্ণ করিয়া 
দিতেছি, আমি আতিথেয়-শরেষ্ঠ * ?। ৫৯ পরস্ত যদি তাহাকে আমার সমীপে আনয়ন 
না কর, তবে আমার নিকটে তোমাদের জন্য (শস্যের) সেই পরিমাণ নাই ও 
তোমরা আমার নিকটবর্তী হইও না” ৫ ।৬০। তাহারা বলিল, “সত্বর আমরা তাহার 
সম্বন্ধে তাহার পিতার নিকটে কথোপকথন করিতেছি, এবং নিশ্চয় আমরা কার্ধ্য- 
সম্পাদক”। ৬১। এবং সে স্বীয় যুবকদিগকে ( দাসদিগকে ) বলিল, “যখন তাহার! আপন 
স্বগণের নিকটে ফিরিয়া যাইবে, সম্ভবতঃ তাহার! ফিরিয়া আসিবে ; তোমরা তাহাদের 


স্পা তা শপ পাপ সপ শি চটি 2৮ এ 


ummm পাশা ত 0 পাট শী শী 


মেসরবাসীরা এক সময় ইয়ুসে।ফকে দাসরূপে বিক্রীত হইতে রতি পরে ঈশ্বর তাহার দাসত্ববন্ধনে 
সকলকে বদ্ধ করিলেন, তাহার সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ কুৎসা করিবার আর পথ রঞ্িল না। 
পরস্ত কেনানেও মহ! দ্রতিক্ষ হইয়াছিল, ইয়কুবের সম্তানগণ অন্নীশীবে নিপীড়িত হইয়। পিতাকে 
বলিয়াছিল যে, মেসরাধিপতি অন্নদান করিয়! দুিক্ষনিগীড়িত লে।কদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছেন, 
দীন দরিদ্র ও পপিক লোকেরা তাঁহার নিকটে সাহাধা পাইতেছে ; তুমি ননুমতি করিলে আমর! 
সেখানে যাইয়। শর্পক্তিষ্ট কেনানব।সীদিগের জন্য অন্ন আনয়ন করিতে পারি! ইয়কুব এ বিষয়ে সম্মতি 
দান করিলেন। মহাপুরুষ ইয়ুদোফের সহে।দর ভ্রাতা বেনয়।মিন বাতীত অন্য দশ ত্রাত। এক একটি 
উষ্ট ও কিছু মূলধন সঙ্গে করিয়া মেপরে যাত্রা করিল | বেনয়ামিনের জন্য শস্ত আনয়ন করিতে একটি 
উষ্ট লইয়া গেল। চল্লিশ বৎসর অন্তে ইয়ুসোফের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, এই দীর্ঘকালের 
অদর্শননিবন্ধন তাহার] তাহাকে চিনিতে পারিল না। (ত, হো, ) 

* ইয়ুসোফ তাহাদিগকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, “তে।'মর| কে? তোমার্দিগকে গগ্তচরের 
ন্যায় বোধ হইতেছে ।” তাহার! বলিয়াছিল, “মহারাজ, ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা 
তাহা নহি, আমর! সকলে এক পিতার পুত্র; আমাদের পিতার নাম ইয়কুব ও তাহার অপর নাম 
এঝায়েল।” ইযুসোফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের পিতার কয়জন সন্তান ?” এবং তাহার! বলিল, 
“তাহার দ্বাদশ পুত্র ছিল, শৈশবাবস্থায় এক পুত্রকে ব্যান্তরে ভক্ষণ করিয়াছে, একজনকে পিত। 
আপন সেবার জন্য নিকটে রাখিয়াছেন, আমরা দশ ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছি।” ইয়ুসোফ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এস্থানে এমন কেহ আছে যে, তোমাদিগকে চিনে? তাহার! বলিল, “মেসরে এমন কেহই 
নাই যে, আমাদের পরিচয় রাখে।” তখন ইয়ুসৌফ বলিলেন, “এক জন এখানে থাকিয়। তোমরা 
সকলে কেনানে প্রতিগমন কর, এবং উক্ত ভ্রাতাকে লইয়া আইস ৷" তাদনুসারে শমুন নামক বাক্তি 
মেসরে স্থিতি করিল, গোধূমপুঞসহ অপর ত্রাতৃবর্গ কেনানে চলিয়া গেল। (ত, হো, ) 

1 উয়ুসোফ প্রত্যেক দশ ভ্রাতাব জন্য এক একটি উষ্টের বহনযোগ্য গোধম নির্দারিত করিয়া. 
ছিলেন; তাহারা গৃহস্থিত ভ্রাতার জন্যও সেই পরিমাণ গোধুম প্রার্থনা! করিয়াছিল। ইয়ুমোফ 
বলিলেন, “আমি লোকসংখ্যানুসারে দান করিয়া থাকি; উষ্টের মংখ্যানুসারে নয়।” কিন্তু তাহারা 
তাছা দান করিতে একাস্ত অনুরোধ করে; ভাহাতেই তিনি “যদি তাঁহাকে আমার সমীপে আনয়ন 
না কর” ইত্যাদি বলেন। (ত, ছো,) 


সুরা! ইয়ুসোফ ২৭১ 


মূলধন তাহাদের ভ্রব্যাধারে রাখিয়! দেও, যেন তাহার! তাহা চিনিয়। লয়” | ৬২। 
অনস্তর যখন তাহারা স্বীয় পিতার নিকটে ফিরিয়া গেল, তখন বলিল, "হে আমাদের 
পিতা, আমাদের প্রতি (শস্তের ) তুল কর! নিষিদ্ধ হইয়াছে; অতএব আমাদের সঙ্গে 
আমাদের ভ্রাভাকে প্রেরণ কর, আমর! তুল করিয়া লইব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহার 
সংরক্ষক”। ৬৩। সে বলিল, “কিন্ত আমি পূর্বে যেরূপ ইহার ভ্রাতার সম্বন্ধে তোমা- 
দিগকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তদ্রুপ কি ইহার সম্বন্ধে তোমার্দিগকে বিশ্বাস করিব? 
অনস্তর ঈশ্বরই উত্তম রক্ষক, এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু” । ৬৪। 
যখন তাহারা স্বীয় দ্রব্জাত উন্মুক্ত করিল, তখন আপনাদের মূলধন আপনাদের প্রতি 
প্রত্যর্পিত প্রাপ্ত হইল; তাহার! বলিল, “হে আমাদের পিতা, আমরা কি চাহিতেছি? 
এই আমাদের মূলধন আমাদের প্রতি প্রত্যর্পিত হইয়াছে; আমর! আপন আত্মীয়দিগের 
জন্য খাদ্য আনয়ন করিব এবং স্বীয় ভ্রাতাকে রক্ষ/ করিব, এক উষ্ট্রের পরিমাণ অধিক 
আনিব, এই তুল (যাহা! আনয়ন করিয়াছি ) সামান্য” । ৬৫। সে বলিল, “যে পর্য্যন্ত 
তোমরা আমার নিকটে ঈশ্বরের ( নামে ) প্রতিজ্ঞা ন। কর যে, তোমর। আবদ্ধ হওয়। 
ব্যতীত অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে, সে পর্য্যন্ত কখনও আমি তোমাদের সঙ্গে 
তাহাকে পাঠাইব না।” অনন্তর যখন তাহার! তাহাকে স্বীয় অঙ্গীকার দান করিল, তখন 
সে বলিল, “আমর! যাহ। বলি, ঈশ্বর তৎপ্রতি দৃষ্টিকারক”। ৬৬। এবং বলিল, “হে 
আমার পুত্রগণ, এক দ্বার দিয়া তোমর! প্রবেশ করিও ন!, হিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ 
করিও; * তোমাদিগ হইতে ঈশ্বরের কিছুই দূর করিতেছি ন।, ঈশ্বরের জন্ত ব্যতীত 
কর্তৃতু নাই, তাহার প্রতি আমি নির্ভর করিয়াছি, অনস্তর নিভরকারীদিগের উচিত যে, 
তাহার প্রতি নির্ভর করে” | ৬৭। এবং যে স্থান দিয়া তাহাদের পিতা তাহাদিগকে 
( প্রবেশ করিতে ) আজ্ঞা করিয়াছিল, যখন তাহার! সেই স্থান দিয়া প্রবেশ করিল, 
ইয়কুবের অন্তরে যে এক স্পৃহা নিহিত হইয়াছিল, তদ্যতীত তাহাদের হইতে ঈশ্বরের 
(বিধি) কিছুই অস্তহিত করে, (এরূপ) হইল না। " আমি যাহ! তাহাকে শিক্ষা দিয়া- 
ছিলাম, তদ্বিষযয়ের নিমিত্ত নিশ্চয় সে জ্ঞানবান্‌ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য অবগত 
নহে । ৬৮1 (রর, ৮, আ, ১১) 


* অর্থাৎ তোমরা সকল ভরা! এক যোগে এক দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে না, তাহা হইলে 
তোমাদের রূপলাবণ্য ও দলবদ্ধ ভাব ও ঘট! দেখিয়। তোমাদের প্রতি লোকের কুদৃষ্টি পড়িবে না । 
(ত, হো॥) 

+ ইয়কুবের অন্তরে সন্তানের জন্য এক স্পৃহা জন্গিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে অঙ্গীকার 
বদ্ধ করেন। “তাহাদের হইতে ঈশ্বরের (বিধি) কিছুই অন্তহিত করে, ( এরূপ) হইল না,” অর্থাৎ 
ইয়কুবের অভিপ্রাযনাহুদারে চলিয়াও তাহার! বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল; বরং বেনয়|মিনের প্রতি চুরি করার 
অপবাদ হয়, তাহাতে সমৃদায় ভ্রাভাকে দুঃখিত হইতে হইয়াছিল । (ত, হো, ) 


২৭২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং যখন তাহারা ইয়ুসোফের সমিধানে প্রবেশ করিল, তখন সে আপনার সমীপে 
স্বীয় ভ্রাতাকে স্থান দান করিল, “সত্যই আমি তোমার ভ্রাতা, অতএব তাহারা 
যাহা করিতেছিল, তজ্জন্য দুঃখিত হইও না”* | ৬৯। অনন্তর যখন সে তাহাদের জন্য 
তাহাদের সামগ্রীর আয়োজন করিল, তখন স্বীয় ভ্রাতার ভ্রব্যাধারে একটি জলপান্র 
রাখিয়া দিল; পরে নিন।দকারী নিনাদ করিল যে, "হে বণিগব্দল, নিশ্চয় তোমরা! 
চোর” শ'। ৭০। (ইয়কুবের সন্তানগণ ) তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইল ও বলিল, 
“যাহা তোমর! হারাইয়াছ, তাহা কি?” ৭১। তাহারা বলিল, “আমর! রাজার পরি- 
মাণপান্র হারাইয়াছি, এবং যাহাকে এক উষ্টের ভার (শস্য দেওয়া যায়, ) তাহার জন্য 
উহ। আনয়ন কর! হয়?” এবং ( নিনাদকারী বলিল, ) “আমি তছিষয়ে 'প্রতিভূ” | ৭২। 


£ যখন ইয়কুবের সম্ত।নগণ ইয়মোফের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন উয়ুলোফ আবরণে 
আবৃত হইয়| সিংহাসনে বসিয়াছিলেন * লিজ্ঞ।সা করিয়াছিলেন যে, “তোমরা কে?” তাহার। বলিয়। ছিল, 
“আমরা কেনাননিবসী, আপন ভ্রাতাকে আনয়ন করিবার জন্য আপনি আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়।- 
ছিলেন, অমর। বিশেষ নঙ্গীকাঁরে বদ্ধ হইয়! তাঁহাকে পিতার নিকট হইতে চাহিয়। লইয়া আদিয়াছি :” 
অনন্তর ছয়খন! ভোজাপাত্র তাহাদের নিকটে স্থাপন করিয়! ইয়ুমোফ বলিলেন, “তোমরা এক পিতার 
রসে এক মাতার গর্ভজাত ছুই ছুই জন ভ্রাতা এক এক ভোজ্যপাত্রে ভোজন কর ;” তদনুসারে 
তাহারা ছুই জন করিয়া এক এক ভোজনপাত্রে বসিয়া গেল। বেনয়ামিন একাকী রহিল। সে 
ক্রন্দন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়! পড়িল। কিয়ংক্ষণানস্তর সে চৈতন্য লাভ করিলে, ইয়ুসোফ 
পিজ্ঞাসা করিলেন, “কেনানী যুবক, তোমার কি হইয়াছিল যে, সংজ্ঞাহীন হুইয়। পড়িয়াছিলে ?” তখন 
সে বলিল, “মহাশয়, যাহারা সহোদর ভ্রাত', তাহার! ছুই জন করিয়। এক এক পাত্রে ভোজন করুক, 
আপনি এরূপ আদেশ করিয়াছেন; আমার সহোদর ভ্রাত।র নাম ইয়ুসোফ ছিল, তাহাকে স্মরণ হইল। 
মনে মনে ভাবিলাম যে, তিনি যদি আমার সঙ্গে এই ভে।জনে যোগ দিতেন, আমি একাকী খাইতাঁম 
নাঃ ইহা ভাবিতে ভাবিতে অনুরাগানল অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়। উঠে ; তাহাই আমার রোদন করার 
ও অচৈতম্য হওয়ার কারণ ।” ইয়ুমোফ বলিলেন, “এস, আমি তোমার ভাই হইয়। এক ভোজ্াপান্রে 
ভোজন করি।” অনস্তর স্থানাস্বরে উভয়ে ভোঙ্গনে প্রবৃত্ত হইলেন, ইয়ুসোফ যবনিকাঁর ভিতরে 
রহিলেন, তথ! হইতে ভোজ্যপাত্রে হস্ত প্রসারণ করিলেন। বেনয়ামিন ইয়ুসোফের হন্ত নিরীক্ষণ 
করিয়া! ক্রন্দন করিতে লাগ্সিল। ইয়ুসোফ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, সে বলিল যে, “আমার 
ভ্রাত। ইয়ুসোফের হস্তের ন্যায় হস্ত দেখিতেছি, তাহাতেই আমার মনে এক ভাবের উদয় হইয়াছে।” 
এই কথ! শুনিয়া ইয়ুসোফ তৎক্ষণাৎ প্ৰকাশিত হইয়া বলিলেন যে, “আমিই তোমার ভ্রাতা ইযুদোফ ।” 
(ত, হো, ) 

+ সেই জলপাত্র মণিমুস্তণ-খচিত রৌপ্য ব! ব্বর্ণ-নিশ্মিত ছিল, রাজ! তদ্বার৷ জল পান করিতেন। 
এই সময়ে থাদ্য সামগ্রীর সম্মান ও গৌরবের অনুরোধে তাহাকে পরিমাপক কর! হইয়াছিল। 
সকল বণিক গোধুমাদি সহ নগরের বাহিরে চলিয়। গেলে, ইয়ুনোফের কতিপয় অনুচর তাহাদের 
নিকটে উপস্থিত হয়, এবং এক জন ডাকিয়! বলে, তোমর! চোর । (ত; হে) 
রাজার শ্বণময় জলপাত্রকে পরে খা্তদ্বব্যাদির সম্মানার্থ পরিমাপকপাত্র কর! হইয়াছিল। (ত, স্বা,) 


গা 


সুরা ইয়ুসোফ ২৭৩ 


তাহারা বলিল, “ঈশ্বরের শপথ, সত্য সত্যই তোমরা জানিতেছ যে, দেশে আমর] উপদ্রণ 
করিতে আসি নাই, এবং আমর! চোর নহি” | ৭৩। সে বলিল, “যদি তোমরা মিথ বাদী 
হও, তবে ইহার প্রতিফল কি হইবে ?”। ৭৪। তাহার| বলিল, “তাহার বিনিময় 
(এই,) যাহার দ্রব্যাধারে তাহা পাওয়া যাইবে, অনন্তর সেই তাহার বিনিময় ।” এইরূপে 
আমি অতাচারীদিগকে প্রতিফল দান করি । ৭৫। অনন্তর ( ইযুসোফ ) আপন ভ্রাতার 
ভ্রব্যাধার ( অনুদন্ধান করার ) পূর্বের তাহাদের দ্রব্যাধার ( অন্ুমন্ধানে ) প্রবৃত্ত তইল ; 
অতঃপর তাহা স্বীয় ভ্রাতার দ্রব্যাধার হইতে বাহির করিল। এইরূপে আমি ইয়ুসোফের 
নিমিত্ত ছলনা করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছা! হওয়া ব্যতীত স্বীয় ভ্রাতাকে যে রাজবিধিতে 
গ্রহণ করে, ( উচিত) হইল না; আমি যাহাকে ইচ্ছ। করি, তাহাকে পদে৷ন্নত করিয়া 
থাকি, সকল জ্ঞানবানের উপর একজন জ্ঞানবান্‌ আছেন * | ৭৬। তাহারা বলিল, 
“যদি এ ব্যক্তি চুরি করিল, তবে নিশ্চয় ইহার ভ্রাতা পূর্বে চুরি করিয়াছে”; অতঃপর 
ইয়ুসোফ তাহা স্বীয় অন্তরে গুপ্ত রাখিল, এবং তাহাদের নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করিল 
না। বলিল, “পদানুসারে তোমরা দুষ্ট, তোম্র! যাহা বর্ণন করিতেছ, ঈশ্বর তাহার 
উত্তম জ্ঞাতা”্ ৷ ৭৭1 তাহারা বলিল, “হে আজিজ, সত্যই মহ] বৃদ্ধ ইহার এক পিত৷ 
আছে, অতএব তাহার স্থানে আমাদের একজনকে গ্রহণ কর ; নিশ্চয় আমরা তোমাকে 
হিতকারীদিগের অন্তর্গত দেখিতেছি”। ৭৮। সে বলিল, “যাহার নিকটে আমরা আপন 
দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাকে ব্যতীত ( অন্ত ) ব্যক্তিকে কি গ্রহণ করিব? ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হই, নিশ্চয় আমরা তখন অত্যাচারী হইব |” ৭৯। ( র, ৯, আ, ১১) 
অনস্তর যখন তাহ! হইতে তাহার! নিরাশ হইল, তখন মন্ত্রণা করিতে এক প্রান্তে 
গেল; তাহাদের জোষ্ঠ বলিল, “তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের 
সম্বন্ধে ঈশ্বরের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পূর্বের তোমরা! ইয়ুসোফের সম্বন্ধে অপ- 
রাধ করিয়াছ?” যে পর্য্যন্ত আমাকে আমার পিতা আদেশ ন! করেন, অথবা ঈশ্বর 
আমাকে আজ্ঞা না করেন, সে পর্যন্ত আমি এস্থান ছাড়িব না; তিনিই শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা- 
প্রচারক । ৮০। তোমরা তোমাদের পিতার নিকটে গমন কর, পরে তাহাকে বল থে, 


* অনস্তর বণিকৃদ্দিগকে ইয়ুসৌফের অনুচরগণ নগরে ফিরাইয়। আনিল; তাহাদিগকে ইয়ুসোফের 
নিকটে উপস্থিত করিলে, তিনি লোকের সন্দেহ ন| হয়, এই উদ্দেষ্যে প্রথমতঃ সহোদর ভ্রাতার 
দ্রব্যাধার অনুসন্ধান ন! করিয়, অন্য বণিকৃদিগের ভ্রব্যাধার অনুসন্ধান করেন। পরে সহোদর ভ্রাতার 
দ্রবাধার হইতে জলপাত্র বাহির কর! হয়। রাঞ্জবিধিতে চোরের যে শান্তি নির্ধারিত আছে, স্বীয় 
' জ্াতাকে সেই শাস্তি দান কর! ইয়ুসোফ উচিত বোধ করিলেন ন।। (ত, হো,) 

+ বণিগ্গগণ বলিল, “যখন বেনয়ামিন চুরি করিল, তখন ইহার ভ্রাতা ইয়ুসোফ যে চুরি করিয়াছে, 
তছ্ছিবয়ে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।” কথিত আছে যে, ইয়ুসোফের মাতৃঘসার গৃহে একটা কুন্ধুট ছিল, 
একজন ভিক্ষুক দ্বারে উপস্থিত, অন্য কেহ নিকটে ছিল না, ইয়ুসোফ সেই কুকুটটি ভিক্ষুককে দান 
করেন; তাহাতে তাহার ভ্রাতৃবর্গ তাহার প্রতি কুক্কুট চুরির অপবাদ দেয়। (ত, হো) 


৩৫ 


২৭৪ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 

“হে আমাদের পিতা, নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে, এবং আমর! যাহ! জানিতে- 
ছিলাম, তদ্যতীত সাক্ষ্য দান করি নাই ও আমরা গুপ্ত বিষয়ের সাক্ষী নহি।৮১। এবং 
যে স্থানে আমর! ছিলাম, সেই গ্রামকে প্রশ্ন কর ও যাহাদের প্রতি আমরা উপস্থিত 
হইয়াছিলাম, সেই বণিগ্ৰলকে (প্রশ্ন কর; ) নিশ্চয় আমর! সত্যবাদী”*। ৮২। সে 
বলিল, “বরং তোমাদের জন্য তোমাদের অন্তর এক কার্য্য প্রস্তুত করিয়াছে ; অনন্তর 
ধৈর্ধ্যই উত্তম, আশা যে, পরমেশ্বর সকলকে এক যোগে আমার নিকটে উপস্থিত 
করিবেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞাতা ও নিপুণ ৭1” ৮৩। এবং সে তাহাদিগ হইতে মুখ 
ফিরাইল, এবং বলিল, “হায়! ইমুসোফের সম্বন্ধে আমার আক্ষেপ)” এদিকে শোকেতে 
তাহার চক্ষু শুভ্র হইয়! গিয়াছিল ও সে দুঃখপূর্ণ ছিল। ৮১। তাহার বলিল, “ঈশ্বরের 
শপথ, তুমি দিবারান্সি ইয়ুসোফকে এতদূর পর্য্যন্ত স্মরণ করিতেছ যে, তাহাতে তুমি 
রোগগ্রন্ত হইবে, অথব৷ মৃত্যু গ্রন্তদিগের অন্তর্গত হইবে”। ৮৫। সে বলিল, “ঈশ্বরের 
নিকটে আমি আপন অস্থিরতা ও আপন শোকের কুৎসা করিতেছি, এতন্তিয় নহে; এবং 
তোমর1 যাহ! জানিতেছ না, ঈশ্বর দ্বার! তাহা আমি জ্ঞাত আছি। ৮৬। হে আমার 
পুত্রগণ, গমন কর, অনন্তর ইয়সোফ ও তাহার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর, এবং ঈশ্বরের 
কৃপায় নিরাশ হইও না; বাস্তবিক ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় ব্যতীত ঈশ্বরের কৃপায় নিরাশ হয় 
না” 1 ৮৭। অনস্তর যখন তাহার! তাহার নিকটে প্রবেশ করিল, তখন বলিল, “হে 

% “সেই গ্রামকে প্রশ্ন কর” অর্থাৎ মেসরের রাজধানীর লোকদিগকে প্রশ্ন কর। এবং মেসর হইতে 
কেনানাভিমুখে যাত্র৷ করিয়া যে সকল বণিকের সঙ্গে আসিয়া আমরা মিলিত হইয়।ছিল।ম, তাহাদিগকে প্রশ্ন 
কর। নেই সকল বণিক কেনাননিবাদী ও ইয়কুবের প্রতিবেণী ছিল। (ত, হো,) 

+ ইয়কুবের সন্ত।নগণের জোষ্ঠভ্রাত! বলিল, তথবা তাহার আজ্ঞানুসারে চতুর্থ ভ্রাতা ইন্ছদা 
কেনানে চলিয়া আইসে, এবং পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া, ভ্রাতা! যাহ! বলিয়ছিল, তাহ নিবেদন 
করে; তাহাতেই তিনি “বরং তোমাদের জন্য” ইত্যাদি বলেন। (ত, হে, ) 

{ ইয়কুব মেসরাধিপতির নিকটে এই মর্থে পত্র লিপিয়াছিলেন, যথা; “আমি এস্হাকের 
পুত্র, এত্রাহিমের পৌত্র ইয়কুব, আমর! দুখে বিপদে আশ্রিত। নেম্রুদ আমার পিতামহকে হন্ত 
পদ বন্ধন করিয়া অগ্রিতে বিসর্জন করিয়াছিল, পরমেশ্বর তাহাকে উদ্ধার করেন। আমার পিতা 
এস্হাকের গলদেশে ছুরিকা অর্পিত হইয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাহার বিনিময়ে এক মেষকে বালরূপে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । আমার এক পুত্র ছিল, তাহাকে আমি সকল পুত্র অপেক্ষ। অধিকতর স্নেহ 
করিতাম, তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে অরণ্যে লইয়| যায়, শোণিতলিপ্ত বস্ত্র আমাকে অর্পণ করিয়া 
বলে যে, সেই ভ্রাতাকে বাঘে ভক্ষণ করিয়াছে । আমি তাহার বিচ্ছেদে এরূপ ক্রন্দন করিয়াছি যে, 
তাহাতে আমার চক্ষুর তার! শুভ্র হইয়। গিয়াছে। তাহার এক সহোদর ভ্রাতা ছিল; তন্দ্রা আমি 
সাম্বন। লভ করিতেছিলাম, আপনি তাহাকে চোর বলিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমর! 
ঈদৃশ বংশের লোক নহি যে, চুরি করিব, কিংবা আমাদের দ্বারা চুরি হইতে পারে। যদি: আপনি 
সেই বালককে প্রত্যপণ করেন, ভালই; নচেৎ এরূপ অভিসম্পাত করিব যে, আপনার সন্তানের প্রতি 
তাহ! ফলিবে।” ইয়কুব এই প্রকার পত্র লিখিয়া সস্তানগণের নিকটে অর্পণ করেন, এবং তৈল, 
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আজিজ, আমাদের প্রতি ও আমাদিগের আত্মীয়দিগের প্রতি দুঃখের সঞ্চার হইয়াছে, 
এবং. আমরা! সামান্ত মূলধন আনয়ন করিয়াছি; অতএব আমাদিগকে (খাদ্যের ) 
পরিমাণ পূর্ণ করিয়া দেও, আমাদের প্রতি সদকা কর। নিশ্চয় ঈশ্বর সদকাদাতাদিগকে 
পুরস্কার দান করেন” *। ৮৮। সে বলিল, “যখন তোমরা মূর্খ ছিলে, তখন 
ইয়ুসোফের প্রতি ও তাহার ভ্রাতার প্রতি যাহা করিয়াছিলে, তাহা কি জ্ঞাত আছ” ? %। 
৮৯। তাহারা বলিল, “সত্যই তুমি কি ইয়ুসোফ ?” সে বলিল, “আমিই ইয়ুসোফ 
এবং এই আমার ভ্রাতা, একান্তই পরমেশ্বর আমাদের প্রতি কল্যাণ বিধান করিয়াছেন; 
বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ধন্মভীরু হয় ও ধৈর্ধ্য ধারণ করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর দেই হিতকারীর 
পুরস্কার নষ্ট করেন না”। ৯*| তাহারা বলিল, “ঈশ্বরের শপথ, সত্য সত্যই ঈশ্বর 
আমাদের উপর তে।মাকে মনোনীত করিয়াছেন, এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম &1৮ 
৯১। সে বলিল, “অন্য তোমাদের প্রতি অনুযোগ নাই, তোমাদিগকে পরমেশ্বর 
ক্ষম| করিবেন, তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট দয়ালু । ৪২। তোমরা আমার এই 
কামিজ লইয়া যাও, পরে ইহ। আমার পিতার মুখের উপর নিক্ষেপ কর, তিনি 
চক্ষুম্মান হইবেন; $ এবং তোমর। আপন স্বগণদিগকে একযোগে আমার নিকটে 
আনয়ন কর।” ৯৩। (র, ১০, আঁ, ১৪) 

এবং যখন সেই বণিগ দল ( মেসর হইতে ) প্রস্থান করিল, তখন তাহাদের পিতা 
বলিল, “যদি তোমরা আমাকে বুদ্ধিত্রষ্ট মনে না কর, তবে নিশ্চয় আমি ইয়ুসোফের গন্ধ 
প্রাপ্ত হইতেছি ণ।” ৯৪। (উপস্থিত লোকেরা ) বলিল, “ঈশ্বরের শপথ, সত্যই তুমি 


কার্পাম ও পনির ইত্যাদি কিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ববার মেসরে পাঠাইয়া দেন। 
তাহার! তৎসহ ইযুসে।ফের নিকটে উপস্থিত হয় । (ত, হো,) 

* ঈশ্বরোদেশ্টে দরিদ্রদিগকে যাহা দান কর! হয়, তাহাকে সদক! বলে। 

+ ইয়ুসোফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ইয়ুসোফকে যে কুপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ । 
কিন্ত তাহার! ভ্রাত। বেনয়ামিনের প্রতি কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত 
পাওয়া যায় না। তবে নিকৃষ্ট মনে করিয়া তাহার প্রতি তুচ্ছ তাঁচ্ছল্য প্রকাশ করিত, তাহার সঙ্গে 
সন্ভাবে কথ! কহিত না। (ত, হো, ) 

1 কধিত আছে, ত্রাভৃগণ ইঘুসৌফকে চিনিয়াই সিংহাঁসনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং 
তাহার পদচুম্বন করিয়াছিল। ইয়ুসোফ সিংহাসন হইতে নামিয়। তাহাদিগকে আলিঙ্গন দান 
করেন । (ত, হো, ) 

$ ঈশ্বরের নিকটে প্রত্যেক রোগের ওঁষধ আছে, পুত্রবিচ্ছেদে ইয়কুবের চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছিল, 
পুত্রের শরীরের এক বোর সংস্পর্শে দৃষ্টি লাভ হইল। মহাত্মা ইয়ুদোফের এই এক অন্ভুত ক্রিয়া 
প্রকাশ পাইয়াছিল। তে, ফা) 

থা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহুদ| বলিয়াছিল যে, “হে ইয়ুদোফ, পূর্কো শোৌণিতলিপ্ত বস্ত্র পিতার নিকটে 
উাঙ্থিত করিয়াছি লাম, এক্ষণ তোমার গাত্রের কামিজ আমার প্রতি অর্পণ কর, আমি তাহা লইয়। 
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স্বীয় পুরাতন ভ্রান্তিতে আছ”। ৯৫। অনন্তর যখন স্থসংবাদদাত! উপস্থিত হইল, তখন 
তাহার মুখের উপর তাহা নিক্ষেপ করিল, তৎপর সে চন্ধুম্মান্‌ হইল। সে বলিল, “আমি 
কে তোমার্দিগকে বলি নাই যে, তোমর! যাহা জানিতেছ না, নিশ্চয় আমি ঈশ্বর দ্বারা 
তাহা জানিতেছি”। ৯৬। তাহার! বলিল, “হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য আমাদের 
অপরাধ ক্ষমা! প্রার্থনা কর, সত্যই আমর! অপরাধী হইয়াছি”। ৯৭। সে বলিল, 
“অবশ্য আপন প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের জন্য ক্ষমা! প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় 
তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু”। ৯৮। অনন্তর যখন তাহারা ইয়ুসোফের নিকটে প্রবেশ করিল, 
তখন সে স্বীয় পিতা মাতাকে আপন সন্িধানে স্থান দান করিল, এবং বলিল, “যদি ঈশ্বর 
ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে তোমরা! শাস্তিযুক্ত হইয়া মেসরে প্রবেশ কর” * | ৯৯। এবং 
সে আপন পিতা ও মাতাকে মিংহাসনের উপর বসাইল, এবং তাহার উদ্দেস্টে তাহার! 
নমস্কার করিয়া পতিত হইল। সে বলিল, “হে আমার পিতা, আমার পূর্বতন স্বপ্নের 
ইহাই ব্যাখ্যা, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাহা সত্য করিয়াছেন; এবং যখন আমাকে 
তিনি কারাগার হইতে বাহির করিলেন, নিশ্চয় তখন আমার প্রতি উপকার বিধান 
করিলেন, এবং অরণ্যে আমার ও আমার ভ্রাতগণের মধ্যে শয়তান বিরোধ উপস্থিত 
করিয়াছিল, তাহার পর তথা হইতে তোমাঁদিগকে লইয়া আগিলেন;? নিশ্চয় আমার প্রাতি- 
পালক যাহাকে ইচ্ছা! করেন, ততপ্রতি কোমল ব্যবহারকারী হন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞাতা ও 
নিপুণ +। ১০০। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজা দান করিয়াছ, এবং 
যাইব ও পিতাকে প্রদান করিব; হয়তো ইহা পাইয়া ডি তিনি সেই দুঃখ ভুলিয়! যাইবেন।” তদনুসারে 
ইয়ুসৌফ স্বীয় কামিজ তাহাকে প্রদান করেন। কথিত জাছে যে, সেই কামিজ মহাপুরুষ এক্রাহিমের 
ছিল, স্বর্নীয় দূতের সাহায্যে ইয়ুদৌফ তাহ। প্রাপ্ত হইয়ছিলেন। ইয়মোফ সেই কামিজ এবং 
পিতামাতা ও আঙস্মীয়স্বজনের আগমনের জন্য পাথেয় দ্রবাজাত ইহুদ্ার হস্তে সমর্পণ করিলেন। 
ইহুদ! ভ্রাত্ৃবর্গদহ মেসর হইতে কেনানে যাত্রা করিলে, ঈশ্বরের আদেশে সমীরণ সেই অঙ্গবন্ত্রের সৌরভ 
ইয়কুবের ভ্রাণেন্দ্িয়ে অর্পণ করে। (ত, হো,) 

* ইয়কুব যখন মেসরের নিকটবর্তী হইল, তখন ইথুসোফ নরপতি রয়।ণ ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী 
এবং সৈন্য সামস্তসহ পিতাকে অভ্যর্থন। করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। ইয়কুৰ সম্তানগণসহ 
এক ক্ষুদ্র পর্বতে আরোহণ করিয়। লোকজনের ঘটা ও সৈম্তশ্রেণীদর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইয়ুসোফ 
পিতাকে দেখিয়াই যান হইতে অবতরণ করেন, ইয়কুবও পদব্রজে অগ্রদর হন। ইয়কুব ইয়ুসৌফকে 
দেখিয়া মস্তক নত করিয়! সন্মান প্রদর্শনপূর্ববক তাহাকে আলিঞনপাশে বদ্ধ করেন, এবং উভয়ে পরস্পর 
বন্ধ ধারণ করিয়া আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতে থাকেন। মেসরের নিকটবর্তী একম্বানে উচ্চ রাজপ্রাসাদ 
ছিল, ইয়ুসোফ সেই প্রাসাদে পিতামাতাসহ উপস্থিত হন। ইয়ুসোফের গর্ভধারিণী ছিলেন না, মাতৃঘসাই 
জননীর স্লবন্তিনী ছিলেন। সেই প্রাসাদে আসিয়! ইয়ুসোফ পিতাকে আলিঙ্গন দান, জননীকে ও 


ভ্রাতৃগ্ণকে বিশেষভাবে সম্ভাষণ করিলেন। কেহ বলেন, চল্লিশ বৎসর পরে, কেহ বলেন, ষাট বৎসর পর 
হযুসোফের সঙ্গে ইয়কুবের পুনর্শিলন হইয়াছিল । (ত, হে) 


1 হখসম্পদ গরমেখরের কৃপায়, দুঃখ বিপদ শয়তানের প্ররোচনায় হইয়! থাকে, এরাপ লিখিত 
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বৃত্বান্তের ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা দিয়াছ; তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীর স্ষ্টিকর্তা ও তুমি ইহলোক 
ও পরলোকে বন্ধু, আমাকে বিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুগ্রন্ত করিও, এবং সাধুদিগের সঙ্গে 
আমাকে মিলিত করিও ।” ১০১। ( হে মোহম্মদ, ) ইহ! অব্যক্ত সংবাদাবলী, আমি 
তোমার প্রতি ইহা প্রত্যাদেশ করিতেছি; * এবং যখন তাহার! আপন কার্যের যোজনা 
করিয়াছিল ও তাহারা ছলনা করিতেছিল, তখন তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না । ১০২। 
এবং যদি তুমি বিশ্বাসী হইবার জন্য উত্তেজনা কর, অধিকাংশ লোক ( তাহাতে সম্মত ) 
নয়! ১০৩। তুমি তাহাদের নিকটে ইহার জন্য ( কোর্-আন্‌ প্রচারের জন্ত ) কোন 
পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ না, ইহা জগঘ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ ব্যতীত নহে। ১০৪। 
( র, ১১, আঁ, ১১) 

এবং আকাশে ও পৃথিবীতে ( এমন ) কত নিদর্শন আছে, যাহার উপর তাহারা 
সঞ্চরণ করিতেছে, এবং তাহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইতেছে % । ১০৫ | এবং তাহাদের 
অধিকাংশই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বান করে না, কিন্তু তাহারা অংশী নিদ্ধারণকারী । 
১০৬। অনস্তর তাহাদের নিকটে বে এশ্বরিক আবেষ্টনকারী দণ্ড আসিয়৷ পড়িবে, কিবা 
অকস্মাৎ কেয়ামত তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহা হইতে কি তাহার! নির্ভয় 
হইয়াছে? বস্ততঃ তাহারা জানিতেছে না। ১০৭। তুমি বল, ইহাই আমার পদ্থা, 
আমি ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছি, আমি ও যে ব্যক্তি আমার অন্থসরণ করে, সে 
চক্ষুম্মান্‌; ঈশ্বরেরই পবিত্রতা, আমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত নহি। ১:৮। এবং 
গ্রামবাসীদিগের যাহাদের প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি, তাহারা ভিন্ন ( অন্ত ) 
পুরুষদিগকে তোমার পূর্বে আমি প্রেরণ করি নাই ; অনন্তর তাহার! কি পৃথিবীতে ভ্রমণ 
করে নাই? তাহা হইলে তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল, তাহাদের কিরূপ পরিণাম 
হইয়াছে, তাহারা দেখিত ; এবং যাহার! ধর্মভীরু হইয়াছে, নিশ্চয় তাহাদের জন্তু পার- 
লৌকিক আলয় উত্তম। পরন্ত তোমর। কি বুঝিতেছ না ?। ১০৯। যদবধি প্রেরিতপুরুষগণ 
নিরাশ হইল, এবং মনে করিল যে, তাহার! মিথ্যা বলিতেছে, % তদবধি তাহাদের 
নিকটে আমার সাহায্য উপস্থিত হইল; অনন্তর যাহাকে আমি ইচ্ছা করিলাম, তাহাকে 
মুক্তি দেওয়া গেল, অপরাধিদল হইতে আমার শান্তি প্রতিরোধ করা যায় না। ১১০। 


হইল। পূর্বে মৃন্নি্ন্মিত আদমকে অগ্নিনন্তৃত দেবতাগণ নমস্কার করিয়াছিলেন, এক্ষণ ঈশ্বরোদ্দেষ্ধে 
ব্যতীত নমস্কার করার বিধি নাই; কিন্তু ইযুদোফের সময়ে এই রীতি প্রচলিত ছিল। (ত,ফা,) 
* অর্থাৎ তওরাতে ও পূর্ধবতন গ্রন্থ সকলে ইহার উল্লেখ নাই, ইহ! নুতন ব্যক্ত হইল। (ত,ফা,) 
+ “যাহার উপর তাহার! সঞ্চরণ করিতেছে” অর্থাৎ যাহার তত্ব জানিতেছে, এবং যাহার অবস্থ। 
অবলোকন করিতেছে । “মুখ ফিরাইতেছে”, অর্থাৎ চিন্তা করিতেছে না। (ত, হা) 
| প্রেরিতপুরুষগণ মনে করিল যে, কাফের লোকের! বিশ্বাসের অঙ্গীকারে তাহাদের সঙ্গে মিথ! 
বলে। (ত, ছোঁ, ) 


২৭৮ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


সত্য সত্যই বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য তাহাদের আখ্যায়িকা সকলেতে উপদেশ আছে; 
আমার কথা এরূপ নহে যে, (অসত্য) বদ্ধ হইবে; কিন্তু যাহা তাহার সম্মুখে আছে, উহা 
তাহার প্রমাণ ও সকল বিষয়ের বর্ণনা এবং বিশ্বাসী দলের জন্য দয়া ও পথ-প্রদর্শন *। 


১১১। ( র, ১২, আঁ, ৭,) 


সুরা রঅদ + 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 
১৯৬৪৪৪৪৪৬৬০, 
৪৩ আয়ত, ৬ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

সেই গ্রস্থের এই সকল আয়ত, এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি, (হে 
মোহম্মদ, ) যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা সত্য ; কিন্তু অধিকাংশ মন্তুষ্য বিশ্বাস করে 
না।১। নভোমগ্ডলকে যে তোমর! দেখিতেচ, তাহা যিনি স্তম্ভ ব্যতীত উন্নমিত 
করিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর । তৎপর সিংহাসনের উপর তিনি স্থিতি করিয়াছেন, এবং চন্দ্র 
ও সুরধাকে বশীভূত রাখিয়াছেন, প্রত্যেকে নির্দারিত সময়ে সঞ্চরণ করিতেছে; তিনি 
কাৰ্য্য সম্পাদন করেন, এবং নিদর্শন সকল বর্ণনা! করেন। ভরসা যে, তোমরা স্বীয় 
প্রতিপালকের সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী হইবে । ২। এবং তিনিই যিনি ভূতলকে প্রসারিত 
করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে গিরিশ্রেণী ও নিঝ'রপুঞ্জ সুষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে 
সমুদায় ফলের দুই ছুই জাতি সৃজন করিয়াছেন, & তিনি দিবা দ্বারা রজনীকে আচ্ছাদিত 
করেন; চিন্তাশীল দলের জন্য নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে । ৩। এবং ভূতলে 


পা সস পপ শপ পা পা 


* “আমার কথা” অর্থাৎ আমার কোর্‌-আন্‌ । “যাহা তাহার সম্মুখে আছে, উহ! তাহার প্রমাণ” 
অর্থাৎ তওরাত বাইবলাদি যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ কোর্-আনের নিকটে উপস্থিত আছে, কোর্-আন্‌ তাহার 
প্রমাণ। (ত, হো,) 

1 মন্ধাতে এই সুরার আবির্ভাব হয়। ইহার ব্যবচ্ছেদক শব্দ “আলম্মা”; ব্যবচ্ছেদক শব্দের 
বর্ণাবলী যে সকল বাক্যের সারাংশ, সেই সমস্ত বাক্য ঈশ্বরের গুণ প্রকাশ করে, যথা, “আলম্ম।র” ত’ 
তাহার দান, ‘ল’ তাহার অনন্ত কোমলত।, ‘ম' তাহার অক্ষয় রাজত্ব ব্যক্ত করে। (ত, হে, ) 

{ দ্বিবিধ জাতীয় ফল, যণ|--রক্ত ও পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্র, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, অন্ন ও মধুর, উ্ণ ও 
ন্বীতল, শুদ্ধ ও সরস, বনজাত ও উদ্যানজাত ইত্যাদি । (ত, হো, 
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পেস পদ শা অনান্য পা 


সুরা রঅদ ২৭৯ 


পরস্পর সংলগ্ন বিভাগ সকল আছে,ও দ্রাক্ষার উদ্যান সকল এবং ক্ষেত্র সকল ও বহু 
শাখাবিশিষ্ট তরু ও বছুশাখাবিহীন খোর্শ্ম তরু সকল আছে; (সে সকল) একবিধ জলে 
অভিষিক্ত হয়, এবং ফল সম্বন্ধে আমি পরস্পরকে পরম্পরের উপর ( বিভিন্ন ) উন্নতি দান 
করিতেছি। সত্যই যাহারা জ্ঞান রাখে, সেই দলের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল 
আছে *।৪। এবং যদি তুমি আশ্চর্যান্িত হও, তবে তাহাদের বাক্য আশ্চর্য্য, “কি 
আমরা যখন মৃত্তিকা হইব, তখন কি সত্যই নৃতন জনে আসিব?” ইধারাই যাহারা 
স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিরোধী, ইহারাই যে ইহাদের গলদেশে বন্ধন আছে, এবং 
ইহারাই নরকলোকনিবাসী, ইহারা তথায় চিরনিবাসী হইবে । ৫| এবং তাহার। মঙ্গলের 
পূর্বে তোমা হইতে অমঙ্গলকে সত্বর চাহিতেছে, এবং নিশ্চয় তাহাদের পূর্বে ( শান্তির ) 
দৃষ্টান্ত সকল হইয়া! গিয়াছে; এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নন্ুযোর জন্য তাহাদের 
অত্যাচারমত্ে ক্ষমাকারী, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কঠিন শান্তিদাতা ণ। ৬। 
এবং ধর্ম্মপ্রোহিগণ বলিয়া থাকে, “তাহার প্রতিপালক হইতে তৎপ্রতি কেন অলৌকিকতা 
অবতীর্ণ হইল না?” তুমি ভয়প্রদর্শক, ও সমুদায় জাতির জন্য পথপ্রদর্শক, এত্তিন 
নহে। ৭1 (বর, ১১ আ, ৭) 

সমুদায় নারী যাহা গর্তে ধারণ করে, এবং গর্ভ সকল মাহা হীন করে ও যাহ। বৃদ্ধি 
করে, ঈশ্বর তাহ! জানেন; এবং প্রত্যেক বস্তু তাহার নিকটে পরিমেয় ধ। ৮। তিনি 


সা শি এ = ক জল লা পি তি 
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* একবিধ জলে প্রতিপালিত তরুশ্রেণীতে বিভিন্ন ফলপুগ্ উৎপন্ন হইতেছে, ইহা এঁশী শক্তি 
বাতীত হইতে পারে ণ। মানবজাতির সন্বঞ্ধেও এই দৃষ্ট|প্ত সংলগ্ন হয়। এক মাহা পিতা হইতে 
মানবজাতির জন্ম, কিন্তু আকৃতি প্রকৃতি, বর্ণ ও শব্দ ৮রিত্র।দি বিভিন্ন হয়। মানসিক গুণ ও শক্তিবিষয়ে 
সমুদায় মনুষ্য পরস্পর বিভিন্ন হয়। ৮ (ত, হো, ) 

+ যখন হজরত কাফেরদিগকে শান্তির কথ| বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন হারেসের 
পুত্র নজর ও অন্ত কোন কোন ব্যক্তি উপহাস করিয়। বলে যে, “শীঘ্র শান্তি উপস্থিত কর।” পরমেশ্বর 
হজরতের প্রতি অসত্যারেপঞ্চরী ' কফেরদিথকে শাস্তিদানে কেয়ানত পর্যন্ত বিলম্ব কর! স্থির 
করিয়াছেন, এবং এই দলের মুলে।চ্ছেদক দণ্ড রহিত করিয়াছেন! ঈশ্বর হইতে কলাণলাভের 
বিলগ্বশত; কাফেরগণ মুলোচ্ছেদক শান্তি সত্বর চাহিতেছে, আশ্থধ্য যে, তাহারা শান্তি প্রার্থনা 
করিতেছে। অহঙ্কার ও অগ্রাহ্য করার নিমিত্ত কাঁফেরদিখের প্রতি কঠিন শান্তি নিদ্দারিত। পুনশ্চ 
তিনি ক্ষ্মাণীল, যেন কেহ ভাহ।র দয়াতে নিরাশ ন! হয়; তিনি শান্ডিদাত|, যেন কেহ তাহার সম্বন্ধে 
নির্ভয় না হয়। বিশ্বাসী লোকের! ভয় ও আশার পথ অবলম্বন করেন। তাহার দণ্ডদানের অঙ্গীকার 
ন! থাকিলে সকল লোক তাহার ক্ষমার প্রতি নির্ভর করিয়া পাপ কার্ধ্য হইতে বিরত হইত না, এবং 
ডাহাঁর ক্ষমা ন! থাকিলে কাহারও আমোদ প্রমোদে রুচি হইত না। (ত, হো, ) 

{ “গর্ভ সকল যাহা হীন করে ও যাহা বৃদ্ধি করে, ঈশ্বর তাহ! জানেন” অর্থাৎ গর্ভে যে সন্তান 
অপূর্ণাঙ্গ হয়, কিম্বা যে জণের অতিরিক্ত অঙ্গ হয়, ঈশ্বর তাহা জানেন । অথব| সন্তানের সঙ্থ্যানুসারে এই 
নানাধিক্য, যথা, গর্ভ এক সম্ভান, না একাধিক সন্তান বহন করিতেছে, ঈশ্বর তাহা জানেন। (তে, হো, ) 


২৮০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বাহা ও অন্তরের জ্ঞাত। ও মহান্‌ ও শ্রেষ্ঠ । ৯। তোমাদের যে ব্যক্তি বাক্য গোপন 
করে ও যে ব্যক্তি তাহা উচ্চৈঃম্বরে বলে; এবং যে ব্যক্তি রজনীতে প্রচ্ছন্ন ও যে ব্যক্তি 
দিবাভাগে বিচরণকারী, (তাহার নিকটে) তুপ্য। ১০। তাহার জন্ত প্রহরী সকল তাহার 
অগ্রে ও তাহার পশ্চাতে আছে, তাহার ঈশ্বরের আজ্ঞানুমারে তাহাকে রক্ষা করে; যে 
পর্যন্ত তাহাদের অন্তরে যাহা আছে, তাহারা তাহার পরিবর্তন (না) করে, সে পর্যন্ত 
পরমেশ্বর কোন সম্প্রদায়ের কিছু পরিবর্তন করেন না;* এবং যখন ঈশ্বর কোন সম্প্র- 
দায়ের প্রতি দুর্গতি ইচ্ছা করেন, তখন তাহার নিবারক নাই, এবং তাহাদের নিমিত্ত 
তিনি ব্যতীত কাঁধ্যসম্পাদক নাই । ১১। তিনিই যিনি তোমাদিগকে ভয় ও লোভের 
জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং ঘন মেঘ উৎপাদন করেন ণ। ১২। জলদ- 
নির্ধোষ তাহার প্রশংসাতে ও দেবগণ তাহার ভয়েতে স্তব করে; এবং তিনি বজ্র সকল 
প্রেরণ করেন, অনন্তর যাহাদের প্রতি ইচ্ছ1 হয়, তৎপ্রতি উহ! সঞ্চারিত করিয়৷ থাকেন, 
এবং তাহার। ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তিনি অতিশয় কঠিন ঞ%। ১৩। তাহার 


* মানুষের অগ্র পশ্চাতে স্বরগীয়দূতগণ প্রহরীর কাধ্য করেন, মনুস্ের কাধ্য ও বাক্য তাহার! 
লিখিয়। রাখেন। ইহাকে “কের।মোল কাঁতবিন” (শ্রেষ্ঠ লিপিকর) বলে। ঈশ্বর মনুস্তর্দিগকে 
দুঃখ বিপদ ও ছল চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়ছেন। কেহ বলেন, 
দিবাঁভ।গের জন্য দশ জন এবং রাত্রির জন্য দশ জন দেবত। নিযুক্ত । (ত, হো, ) 

অর্থাৎ পরমেশ্বর কোন জাতিকে সে পর্য্যন্ত স্বীয় অনুগ্রহ ও রক্ষাকার্য্য হইতে বঞ্চিত করেন না, যে 
পর্য্যন্ত তাহার! আপন ভাব লভাবকে ঈশ্বরের বিরোধী না করে; সে পধ্যস্ত ঈশ্বর হইতে আনুকূল্য 
পাইয়া থাকে । (ত,ফ৷,) 

+ বৃষ্টি যাহাদিগের হানি করিতে পারে, এমন পণিকদিগকে ভয় দেখাঁইয়| সতর্ক করিতে এবং 
যে সকল গৃহবাপী বৃষ্টির প্রার্া, তাহাদিগকে আশা“দিব।র জন্থ ঈশ্বর বিছাৎ প্রকাশ করেন। (ত, হো,) 

1 রোবয়ের পুত্র আরিদ বজ্রপাতে নিহত হইয়াছিল। হজরতের মদিন! প্রস্থানের নবম বৎসরে 
তোফয়লের পুত্র আমের আরিদকে বলিয়াছিল যে, “চল আমরা মোহন্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
যাই; যগন আমি তাহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইব, তখন তুমি পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে আসিয়! তাহার 
গলদেশে করবালের আঘাত করিও ।” এইরূপ স্থির করিয়া আমের হ্জরতের নিকটে উপস্থিত হয়, 
এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে থাকে । অনেক বাগ বিতওার পর সে বলিল, “হে মোহম্মদ, 
আমি এক্ষণ যাইতেছি, বহুসংখ্যক অশ্বারড় ও পদাতিক দুর্জয় সৈন্য তোমাকে আক্রমণ করিবার 
নিমিত্ত সত্বরই প্রেরণ করিতেছি।” এই বলিয়। সে আরিদের সঙ্গে বাহিরে চলিয়! গেল। তখন 
হজরত প্রার্থনা করিলেন যে “হে ঈশ্বর, এই ছুই জনকে যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয়, শান্তি দান কর।” 
অনস্তর আমের আরিদকে বলিল, “সেই সকল পরামর্শ কোথায় চলিয়া গেল, তুমি কেন করবাল 
চালনা কর নাই?” আরিদ বলিল, “যখন আমি মোহম্মদকে করবাঁলের আঘাত করিতে উদ্যত 
হইয়া ছিলাম, তুমি আমার ও তাহার মধ্যে ব্যবধান হইয়াছিল, তজ্ঞন্তই সুযোগ হইয়া উঠে নাই।” 
পরে তাহার! মদিনার বাহিরে চলিয়। গেল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ বজ্রপাতে আরিদ দগ্ধ হুইল, 
আমেরও পথিমধ্যে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়! প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়ে এক জন ইছদি 
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উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা সত্য, এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়। যাহাদিগের নিকটে প্রার্থন। 
করে, তাহারা তাহাদের (প্রার্থনা ) কিছুই গ্রাহ্্‌ করে না; যেমন কেহ স্বীয় হস্তদয় 
জলের দিকে প্রসারণ করে, যেন তাহার মুখে তাহা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহ! তাহার প্রতি 
উপস্থিত হইবার নয়; তদ্রপ ধর্শপ্রো হীদিগের প্রার্থন। নিক্ষল হয়, ইহ। ভিন্ন নহে * 1 ১৪। 
যে কেহ স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা ও তাহাদের ছায়া প্রাতঃসন্ধ্যা ইচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায় হউক, ঈশ্বরকে নমস্কার করে +। ১৫। তুমি জিজ্ঞাসা কর, কে ছ্যুলোক ও 
ভূলোকের প্রতিপালক? বল, ঈশ্বরই ; জিজ্ঞাসা কর, অনন্তর তোমর! কি তাহাকে 
ছাড়িয়৷ ( এমন ) বন্ধু গ্রহণ করিয়াছ, যাহার। আপন জীবনের ক্ষতি বৃদ্ধি করিতে সঙ্গম 
নহে? জিজ্ঞান। কর, অন্ধ ও চক্ষুম্মান্‌ কি তুল্য? অথবা অন্ধকার ও আলোক কি 
তুলা? তাহার! কি ঈশ্বরের জন্য এমন অংশী সকলকে নির্দারিত করে যে, তাহারা 
তাহার হুষ্টির ন্যায় স্থষ্টি করিয়াছে? অতএব তাহাদের প্রতি সষ্টির উপন। হইয়াছে ? বল, 
ঈশ্বর সমুদায় পদার্থের স্রষ্টিকর্ত। এবং তিনি একমাত্র বিজেত।। ১৬। তিনি আকাশ 
হইতে জল অবতারণ করিয়াছেন, অনন্তর তৎপরিমাণে নদী সকল প্রবাহিত হইয়াছে, 
পরে জলপ্রবাহ উপরে ফেনপুঞ্জ ধারণ করিয়াছে ; এবং যে বস্তু হইতে অলঙ্কার অথব। 
তৈজস সামগ্রীর অগ্বেষণ হয়, অগ্নিমধ্যে তাহাকে জালান হইয়। থাকে, (উহা) তত্সদৃশ 
ফেন (খাদ) হয়। এইরূপ পরমেশ্বর সত্য ও অসত্যের বর্ণন। করেন, কিন্ত ফেন 
(বা খাদ ) পরে অসার হইয়া দূরীভূত হয়, এবং যে বস্তু লোকের উপকারে আইসে, 
অবশেষে তাহ! পৃথিবীতে থাকে । এই প্রকার পরমেশ্বর দৃষ্টান্ত সকল বর্ণন করেন %। ১৭। 


হঙ্জওরতের নিকটে আপিয়া ব্যঙ্গ করিয়! বলিল, “তোমার ঈর মুক্।নিশ্মিত, না, সুবর্ণনি্্মিত ?” 
তখনই অশনিপাত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিণ। তৎকালে ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিলেন । 
(ত, হে, ) 

* কোন তৃষ্ণার্ত কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া, হস্ত প্রসারণপূর্ববক জল তুলিয়া পান করিবার 
চেষ্টা করিলে, তাহার সেই চেষ্টা যেমন বিফল হয়, ঈঙ্গর ব্যতীত অন্তের নিকটে প্রার্থন! তজ্রপ বিফল 
হইয়া থাকে । (ত, হে, ) 
+ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি আহ্লাদপূর্ববক তাহার আজ্ঞা 
শিরোধাধ্য করেন, এবং যে জন বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, পরিণামে সেও ঈশ্বরের আদেশ মান্য 
করিতে বাধ্য হয়। প্রাতঃসদ্ধযা মনুষ্যদেহের ও বস্তুজীতের ছায়। সকল ভূমিতলে বিস্তৃত হইয়া 
থাকে, ইহাও ঈশ্বরোদোষ্ঠে নমস্বারম্থরূপ। (ত, ফা, ) 
1 অর্থাৎ স্বৰ্গ হইতে সত্য ধৰ্ম্ম অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেক মনুষ্য স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে তাহা গ্রহণ 
করে, পরে সত্য ও মিথ্যার, স্বর্গীয় ও পার্থিবের প্রভেদ বুঝিয়া লয়! যেমন পৃথিবীতে আকাশ হইতে 
বারিবধিত হইয়া! নদীরূপে প্রবাহিত হইয়! থাকে ও স্বর্ণরজতাদি ধাতু অশ্নিসংযোগে দ্রবীভূত হয়, এবং 
নদী-প্রবাহের উপর ফেনপুঞ্জ ও দ্রবীভূত ধাতুর উপর খাদ উঠিয়া থাকে। ফেনপুঞ্জ ও খাদরাশি 
অসার, বস্তু ও অপ্রয়োজনীয়, তাহা বহিরিক্ষিপ্ত হয়, সার বস্তই কার্যে ব্যবহৃত হইয়| থাকে, 

৩৩ 
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যাহার! স্বীয় প্রতিপালকের (বাক্য) গ্রাহ করিয়াছে, তাহাদের জন্য কল্যাণ ; এবং যাহারা 
তাহা গ্রাহ করে নাই, যদি পৃথিবীতে -যাহ। কিছু আছে, তৎসমুদায় তাহাদের হয় এবং 
তৎ্সদৃশ ( সমুদয় ) তাহাদের সঙ্গে থাকে, তাহার! অবশ্য তাহা (শান্তির) বিনিময় 
(স্বরূপ ) দান করিবে। ইহারাই যে, ইহাদের জন্ত দুরহ বিচার, ইন্থাদের আশ্রয়ভূমি 
নরকলোক ও ( তাহা) কুৎসিত স্থান । ১৮। ( র, ২, আ, ১১) 

অনন্তর তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা 
তাহা সত্য জানিতেছে, তাহারা কি, যাহার] অন্ধ, তাহাদিগের সদৃশ? বুদ্ধিমান লোকেরা 
উপদেশ গ্রহণ করে, এতত্তিম্ন নয়। ১৯। +যাহারা পরমেশ্বরের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে 
এবং অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে না। ২০ | + এবং ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, আপন প্রতি- 
পালকের প্রতি যোগ স্থাপন কর, তাহাকে ভয় কর; তৎপ্রতি যাহারা যোগ স্থাপন 
করে, এবং বিচারের কাঠিন্তকে ভয় করে। ২১। +এবং যাহার! স্বীয় প্রতিপালকের 
আননের প্রার্থনায় ধৈর্ধ্য ধারণ করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং তাহাদিগকে 
প্রকাশ্যে ও গোপনে আমি যে উপজীবিকা দিয়াছি, তাহ! ব্যয় করে, অপিচ সাধুতা দ্বারা 
অসাধুতাকে দূর করে, তাহারাই, তাহাদিগের জন্ত পারলৌকিক আলয়। ২২। + তাহারা 
নিত্য স্বর্গোগ্যান সকলে প্রবেশ করে, এবং যাহারা স্বীয় পিতৃগণের প্রতি, স্বীয় ভারধ্যাগণের 
প্রতি ও স্বীয় সন্ভানগণের প্রতি সদাচরণ করে, তাহারা ও দেবগণ প্রত্যেক দ্বার 
দিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়। ২৩।+4( তাহারা বলে, ) তোমরা যে ধৈর্য্য 
ধারণ করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমাদের প্রতি শাস্তি অনন্তর শুভ পারলৌকিক আলয় 
( তোমাদের জন্য )। ২৪।+ এবং যাহার! ঈশ্বরের অঙ্গীকার, তাহ। সন্বদ্ধ হওয়ার পর, ভঙ্গ 
করে, এবং ঈশ্বর সশ্মিলনের যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করে, এবং পৃথিবীতে 
দৌরাত্মা করে, তাহারাই, তাহাদিগের জন্য অভিসম্পাত, এবং তাহাদিগের জন্য দুঃখের 
আলয়। ২৫।+যাহার প্রতি ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর তাহাকে বিস্তৃত উপজীবিকা দান করেন, 
এবং সংকীর্ণ দিয়া থাকেন; ( কাফেরগণ ) পার্থিব জীবনে আনন্দিত, পরলোকসম্বন্ধে 
পার্থিব জীবন ক্ষুদ্র সামগ্রী বৈ নহে । ২৬। ( র, ৩, আ, ৮) 

এবং ধর্মপ্রোহিগণ বলে যে, “কেন তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালর হইতে অলৌ- 
কিকত৷ অবতীর্ণ হয় নাই ?” তুমি বল, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছ| হয়, বিভ্রান্ত করিয়া 
থাকেন, এবং যে ব্যক্তি উন্মুখ, তাহাকে আপনার দিকে পথ প্রদর্শন করেন। ২৭। 
( কাহার! তাহার প্রতি উন্মুখ, ) যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে যাহাদের 
অন্তর শান্তি লাভ করে ; জানিও, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে হৃদয় শাস্তি লাভ করিয়া থাকে। ২৮। 
যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকম্ম সকল করিয়াছে, তাহাদের জন্য সুখের অবস্থা, 


তন্্রপ পরিণামে সত্যই জয়লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মনের অসত্যকে দুর করিয়া সত্য উজ্দ্লরপে 
প্রকাশিত হয় । রর (তং কা, ) 


রা রঅদ ২৮৩ 


এবং উত্তম প্রত্যাবর্তনভূমি। ২৯। নিশ্চয় যাহার পূর্বে অনেক মণ্ডলী গত হইয়াছে, 
এমন এক মণ্ডলীর প্রতি এইরূপে আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি, যেন তোমার প্রতি 
যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি, তুমি তাহাদের নিকটে তাহা পাঠ কর; এবং তাহারা পর. 
মেশ্বরের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতেছে তুমি বল, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি 
ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তাহার প্রতি আমি নির্ভর করিয়াছি, এবং তাহার দিকে আমার 
প্রত্যাবর্তন | ৩০। এবং যদিচ কোন এক কোর্-আন্‌ হইত যে, তন্বার। পর্বত সকল 
স্থানচ্যুত অথব! ভূমি বিদারিত হইত, কিন্বা মৃত ব্যক্তি কথা কহিত, ( তথাপি তাহারা 
বিশ্বাস করিত না;) বরং ঈশ্বরের জণ্ত সমুদায় কাৰ্য্য । * অনস্তর যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, 
তাহারা কি জানে না যে, যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন, তবে সমুদায় মনুয়কে পথ দেখাই- 
তেন; এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহার! যাহা করিয়াছে, তজ্জগ্ত তাহাদের প্রতি 
নিত্যশান্তি উপস্থিত হইবে, অথবা যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অঙ্গীকার সমাগত হয়, তাহাদের 
গৃহের নিকটে তাহা অবতীর্ণ হইবে। নিশ্চয় ঈশ্বর অঙ্গীকারের অন্তথা করেন না +। 
৩১। (র, ৪, আ, ৫) ৃ 

এবং সত্য সত্যই তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি উপহাস কর! হইয়াছে, 
পরে কাফেরদিগকে আমি অবকাশ দিয়াছি, তৎপর তাহাদিগকে ধরিয়াছ্ছি ; পরিশেষে 
আমার শান্তি কিরূপ ছিল? ৩২। অনস্তর যে ব্যক্তি প্রত্যেক লোকের উপরে, তাহার! 
যাহা করিয়াছে, তজ্ঞন্য (প্রহরিরূপে ) দণ্ডায়মান, তিনি কি ( অন্ত দুর্ববলের তুল্য ? ) 
তাহারা পরমেশ্বরের নিমিত্ত অংশী সকল নিযুক্ত করিয়াছে; বল, তোমর| তাহাদের 
নামকরণ কর, % তিনি পৃথিবীতে যাহা জানেন না, তদ্বিষয়ে অথবা বাহক কথায় 


* কতিপয় কোরেশ বলিয়াছিল যে, “হে মোহম্মদ, যদি তুমি ইচ্ছা! কর যে, আমর! তোমার 
আনুগত্য স্বীকার করি, তবে কোর্-আন্‌ দ্বারা পর্বত সকলকে মন্ধর প্রান্তর হইতে স্থানান্তরিত কর, 
তাহা হইলে আমর! বিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করিব; এবং ভূমিকে বিদীর্ণ কর, যেন প্রস্রবণ সকল উৎপন্ন 
হয় ও আমর! কৃষিকর্ম্ম করিতে পারিব। অপিচ যদি কোলাঁবের পুত্র কসাকে জীবিত কর, তাহা 
হইলে আমাদের পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ তাহার যোগে তোমার বিষয়ে যাঁহ। বক্তবা, আমাদিগের 
নিকটে বলিবেন।” তীহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। “বরং ঈশ্বরের জন্য সমুদায় কাধ্য” অর্থাৎ 
ঈশ্বর সমুদয় করিতে সমর্থ । (ত, হোঁ, ) 

+ ঈশ্বরের অঙ্গীকার ফেয়।মত বা মৃত্যু, তাঁহা উপস্থিত হওয়! পর্যন্ত মক্কার কাফেরগণ যে 
হজরতের প্রতি অসত্যারৌপ করিয়াছিল, সেই অপরাধের জন্য সর্বদা নানা বিপদে পতিত থাকিবে, 
ঈশ্বর এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাদের শক্রুগণ তাহাদের গৃহের নিকট হইতে ধন সম্পত্তি 
ও গ্রৌমেধাদি পশু হরণ করিয়! লইয়া যাইত । (ত,হোঃ) 

1 "তোমর! তাহাদের নামকরণ কর” অর্থাৎ অংশী প্রতিমা সকলকে তাহাদের নাম ও কল্পিত 
গুণানুসারে প্রশংসা করিতে থাক; কিন্তু বিবেচনা! করিও যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অংপী হইবার ও পুন! 
পাইবার যোগ্য কি না? ইহার তাৎপর্য এই যে, পরমেশ্বর দীবনদাতা জীবিকাদাতা স্থষ্টিকতা, 


২৮৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমরা কি তাহাকে সংবাদ দিতেছ ? বরং কাফেরদিগের জন্য তাহাদের চক্রান্ত 
সজ্জিত হইয়াছে, এবং তাহার! ( ঈশ্বরের ) পথ হইতে নিবারিত আছে; ঈশ্বর যাহাকে 
পথভ্রান্ত করেন, পরে তাহার জন্য পথপ্রদর্শক নাই | ৩৩। তাহাদের জন্য সাংসারিক 
জীবনে শাস্তি ও অবশ্য পরলোকে গুরুতর শান্তি আছে, এবং ঈশ্বর হইতে তাহাদের 
নিমিত্ত কোন রক্ষাকর্ত। নাই । ৩৪ । ধন্মভীরুদিগের জন্য যাহা! অঙ্গীরুত হইয়াছে, সেই 
স্বর্গলোকের বর্ণনা, তাহার নিয় দিয়! জলগ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহার ফল সকল 
ও তাহার ছায়া সকল নিত্য; যাহার! ধশ্মভীরু হইয়াছে, তাহাদের এইরূপ চরম (পুরস্কার,) 
এবং ধর্মপ্রোহীদিগের জন্য অগ্নি চরম (পুরস্কার) ৷ ৩৫ | এবং যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান 
করিয়াছি তাহার।, তোমার প্রতি যাহ! অবতারিত হইয়াছে, তাহাতে আহলাদিত; এবং 
সেই দলের কেহ আছে যে, তাহ! কতক অস্বীকার করে। * তুমি বল, আমি আদিষ্ট 
হইয়াছি যে, ঈশ্বরকে অর্চনা করি, এবং তাহার সঙ্গে অংশী স্থাপন না করি, এতন্তিনন 
নহে; তাহার দিকে আহ্বান করিতেছি, এবং তাহার দিকে আমার প্রত্যাবর্তন । ৩৬। 
এবং এইরূপে আমি ইহাকে আরব্য আদেশরূপে অবতারিত করিয়াছি, এবং তোমার 
নিকটে থে জ্ঞান আসিল, তাহার পরেও যদি তুমি তাহাদিগের ইচ্ছার অশ্নুসরণ কর, 
তবে তোমার জন্ত ঈশ্বর অপেক্ষ। কোন বন্ধু ও রক্ষক নাই । ৩৭। ( র, ৫, আ, ৬) 

এবং সত্য সত্যই আমি তোমার পূর্বের প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছি ও 
তাহাদিগের ভাঁধ্যাবর্গ ও সন্তান সকল সজ্জন করিয়াছি; এবং ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত 
কোন নিদর্শন আনয়ন কর। কোন প্রেরিত পুরুষের পক্ষে সঙ্ঘটন হয় নাই, প্রত্যেক 
নিরূপিত কালের জন্য লিপি আছে ৭ । ৩৮। পরমেশ্বর যাহ! ইচ্ছ। হয়, তাহ! বিলুপ্ত 
করেন ও স্থির রাখেন, এবং তাহার নিকটে মূল গ্রন্থ আছে % । ৩৯। আমি তাহা দিগের 
সর্বশক্তিমান, জ্ঞানময়, কৌশলময়, শ্রে(ত| ও ভ্রষ্টা,ঃ এই নামে কোন প্রতিমা অভিহিত হইতে পারে 
না। (ত, হো,) 

* ইহুদি ও ঈসায়ীদিগের অনেক লেক এই কোর্-আন্‌ গ্রন্থের প্রতি সন্তুষ্ট; কিন্ত কোন কোন 
লোক, যথা, ইহুদিবংশোস্তব রোবয়ের পুল্র কেনান! ও তাহার অনুবর্তিগণ এবং অনেক ঈসায়ী কোর্‌- 
আনের কোন কোন অংশ অগ্রাহা করিয়াছে । অপিচ গ্রস্থাধিকারী বিশ্বাসিগণ, যথা, ইহুদিবংশীয় সেলামের 
পুত্র আবদোল্ল। ও তাহার সহচরগণ এবং বাটজন ঈসায়ী, যাহার চল্লিশ জন বখরাণের, আট জন 
এয়মমের ও ছুই জন আফ্রিকার ছিলেন, এই সকল লোক কোর্-আনের প্রতি সস্তষ্ট হইয়াছিলেন। 


(ত, হো) 

+ অর্থাৎ আমি ইতিপূর্বে প্রেরিত-পুরুষদিগকেও ভাৰ্য্যা ও সন্তান দান করিয়াছি; অংশিবাদিগণ 
বলে যে, এই মোহন্মদেরই কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি অন্তরের অনুরাগ । (ত, জ্ব,) 
যখন সেই নির্ধারিত কাল উপস্থিত হয়, আদেশ প্রচার হইয়া! থাকে । (ত, ছে) 


1 পৃথিবীর সমুদায় বিষয়ই কারণ হইতে উৎপন্ন, কোন কোন কারণ ব্যক্ত, কোন ফোন কারণ 
অব্যক্ত। কারণের প্রকৃতির একটি পরিমাণ আছে ; কিন্তু যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, সেই ' প্রকৃতির 


সুরা এব্রাহিম Sh 


সঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকি, যদি তাহ! তোমাকে প্রদর্শন করি, ব। ( তৎপূর্বের ) 
তোমার প্রতি হরণ করি, ( যাহাই হয়, ) ফলত: তোমার প্রতি প্রচার ও আমার প্রতি 
বিচারকার্ধ্য, এতন্তিয় নহে। ৪০। তাহার। কি দেখিতেছে না যে, আমি এই ভূমিতে 
আনিতেছি যে, তাহার পার্শ্ব সকল হইতে তাহাকে ক্ষয় করিতেছি; * ঈশ্বর আদেশ 
করেন, তাহার আজ্ঞার প্রতিরোধকারী নাই, এবং তিনি বিচারে সত্বর। ৪১। অপিচ 
তাহাদের পূর্বের যাহার। ছিল, নিশ্চয় তাহার! চক্রান্ত করিয়াছিল, পরস্ত ঈশ্বরেরই সমুদায় 
চক্রান্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা আচরণ করে, তিনি তাহা জানেন, এবং সত্বর ধর্শদ্রোহিগণ 
জানিতে পাইবে যে, পারলৌকিক আলয় কাহার হইবে। ৪২। পরন্ত ধর্ম্মদ্রোহিগণ 
বলিতেছে যে, তুমি প্রেরিত নও; তুমি বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট 
সাক্ষী, এবং ধাহার নিকটে গ্রন্থজ্ঞান আছে, তিনি | ৪৩। (র, ৬ আ,৬) 
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৪৪৪৪০০০৪৪৩৩, 


চতুর্দশ অধ্যায় 


১৬৪666666৩৬, 


৫২ আয়তঃ ৭ রকু 
(দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 


এই গ্রন্থ, ইহাকে আমি তোমার প্রতি অবতারণ করিয়াছি, যেন তুমি মানবমগ্ডলীকে 
অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে, তাহাদের প্রতিপালকের আজ্জাক্রমে, স্বর্গে ও পৃথিবীতে 
যাহা কিছু আছে ধাঁহারই, সেই প্রশংসিত গৌরবান্বিত ঈশ্বরের পথের দিকে বাহির কর; 


পি পি উপ জপ পপ আপ em —— 


পরিমাণের নুনাধিক্য করিয়। থাকেন, অথবা সাম্যাবস্থায় রাখেন। কখন প্রস্তরকণিকার আঘাতে 
মনুষ্যের মৃত্যু হয়, আবার তীক্ষ অস্ত্র দ্বার আঁহত হইয়াও মানুষ জীবিত থাকে। ঈশ্বরের আজ্ঞ- 
ক্রমে প্রত্যেক বস্তুর এরাপ এক পরিমাণ আছে, যাহার কখনও পরিবর্তন হয় না। তাহাকে " বিধি- 


নিৰ্দ্ধারণ বলে। (ত, ফা,) 
* অর্থাৎ আমি আরব দেশে এস্লীম ধৰ্ম্ম বিস্তার করিতেছি, এবং পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন 
করিতেছি | (ত,ফাঃ) 
1 গ্রস্থজ্ঞান ধাহীর নিকটে আছে, সেই জেব্রিল সাক্ষী । (ত, হো,) 


1] এইনুরা মন্ধাতে অবতীর্ণ হয়। ইহার ব্যবচ্ছেদক বর্ণ, “অল রা” কোর্-আনের জ্ঞ।নবিশেষ। 
(তত; হে) 


২৮৬ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 
গুরুতর শান্তিবশতঃ কাফেরদিগের জন্ত আক্ষেপ *। ১+২। যাহার! পারলৌকিক 
জীবন অপেক্ষা পার্থিব জীবনকে প্রেম করে, এবং ঈশ্বরের পথ হইতে ( লোকদিগকে ) 
নিবারণ করে ও তৎপ্রতি কুটিলতা অন্বেষণ করে, তাহার দূরতর পথভ্রাস্তির মধ্যে 
আছে।৩। এবং আমি কোন প্রেরিত পুরুষকে স্বজাতীয় ভাষায় তাহাদের নিমিত্ত 
প্রচার করিতে ভিন্ন প্রেরণ করি নাই; অনন্তর ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয়, বিভ্রান্ত করেন ও 
যাহাকে ইচ্ছা হয়, পথ প্রদর্শন করিয়| থাকেন, তিনি পগরাক্রান্ত ও নিপুণ। ৪। এবং 
সত্য সতাই আমি স্বীয় নিদর্শন সহ মুসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম ; ( বলিয়াছিলাম ) যে, 
স্বজাঁতিকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে বাহির কর, এবং এম্বরিক দিবসসম্বন্ধে 
তাহাদিগকে উপদেশ দাও? ৭ নিশ্চয় তাহাতে প্রত্যেক সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ লোকদিগের 
জন্ত নিদর্শন সকল আছে । ৫। (স্মরণ কর, ) যখন মুস। স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিল, 
“তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের সেই দান স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরওণের 
স্বগণ হইতে উদ্ধার করিলেন; তাহারা তোমাদের প্রতি কুৎসিত শাস্তি প্রয়োগ করিতে- 
ছিল ও তোমাদের পুত্রদিগকে বধ করিতেছিল, এবং তোমাদের কন্তাদিগকে জীবিত 
রাখিতেছিল, এবং ইহার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালক হইতে মহা পরীক্ষা ছিল” । ৬। 
(র, ১, আ, ৬) 

এবং স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, “যদি 
তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে অবশ্য তেমাদিগকে অধিক দিব, এবং যদি তোমরা বিদ্রোহিতা 
কর, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি কঠিন”। ৭। এবং মুসা বলিয়াছিল যে, “যদি 
তোমরা ধর্শ্মদ্রোহী হও ও যাহার! পৃথিবীতে আছে, তাহারা সকলে ( ধশ্মপ্রোহী হয়, ) 
তথাপি নিশ্চয় ঈশ্বর প্রশংসিত, নিশ্চিন্ত” ।৮। মুহীয় ও আদীয় ও সমুদীয় সম্প্রদায়ের 
যাহার! তোমাদের পুর্বে ছিল, এবং তাহাদের পরে যাহারা ছিল, তাহাদের সংবাদ কি 
তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হয় নাই? পরমেশ্বর ব্যতীত ( কেহ) তাহাদিগকে 
জানে না, % তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ 


* অন্ধকার অধর্শ, সংশয় কপটতা, জ্যোতি বিশ্বাস বা প্রেম। আত্মাভিমানের গ্ঠায় গভীর 
এন্ধকার অন্য কিছুই নয়। এই অন্ধকার হইতে মুক্ত হইলেই পুণ্যন্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব হৃদয়দর্পণে 
প্রতিভাত হয়; এই কোর্-মান্‌ ঘার। দেই অন্ধকার বিদুরিত হইয়া থাকে । (ত, হো,) 

1 অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে বাহির হইবার জন্য যেন তুমি ঈশ্বরের আদেশক্রমে বা তাহার 
সাহায্যে আদেশ কর। (ত, আআ) 

পুর্বে যে সকল দিবসে পরমেশ্বর কাঁফেরদিগকে শান্তি দিয়াছেন, সেই সমস্ত দ্িবসবিষয়ে তুমি 
তাহার্দিগকে উপদেশ দাও, অথব! তাহ স্মরণ করিতে দাও । (ত, হোঁ, ) 

| তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, পরমেখর ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের সকলকে জানে না, 
অথবা ঈশ্বর আত্ম ও আরবের অনেক সম্প্রদায়কে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাদের চিহ্নও নাই; ঈশ্বর 
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উপস্থিত হইয়াছিল; পরে তাহার! (ক্রোধ বা বিন্ময়বশতঃ ) স্ব স্ব মুখে স্ব স্ব হস্ত অর্পণ 
করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল যে, “নিশ্চয় তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ, আমরা তাহার 
বিরোধী; তোমরা যে সন্দিপ্ধ বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতে, নিশ্চয় 
আমর! তৎপ্রতি সন্দিঞ্ধ”। ৯। তাহাদের প্রেরিতপুরুষগণ বলিয়াছিল, “ভূমণ্ডল ও 
নভোমগুলের স্থ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি কি সন্দেহ? তিনি তোমাদিগকে আহ্বান 
করিতেছেন, যেন তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের পাপ ক্ষম। করেন, এবং এক নির্দিষ্ট 
সময় পর্য্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দেন |” তাহারা বলিয়াছিল যে, “তোমরা আমাদের 
ন্যায় মনুয্য বৈ নহ ; আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাকে অর্চনা করিতেন, আমাদিগকে 
তাহ! হইতে নিবৃত্ত করিতে তোমরা ইচ্ছা করিতেছ ; অবশেষে আমাদের নিকটে উজ্জল 
প্রমাণ উপস্থিত কর”। ১০। তাহাদের প্রেরিতপুরুষগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে, 
“আমরা তোমাদের ন্যায় মন্তন্ বৈ নহি, কিন্তু ঈশ্বর আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার 
প্রতি ইচ্ছা হয়, হিতসাঁধন করিয়। থাকেন; এবং ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত যে 
আমরা তোমাদের নিকটে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিব, আমাদের জন্য তাহা নহে। 
অতঃপর বিশ্বাসীদিগের উচিত যে, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ১১। এবং আমাদের 
জন্য কি আছে যে আমরা ঈশ্বরের উপর ব্যতীত নির্ভর করি; নিশ্চয় তিনি 
আমাদিগকে আমাদের পথ সকল প্রদর্শন করিয়াছেন । এবং তোমরা আমদের প্রতি 
যে উৎগীড়ন কর, তথখ্িষয়ে অবশ্য আমরা ধৈর্য্য ধারণ করিব; অনন্তর নির্ভরশীল 
লোকদ্িগের উচিত যে, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে”। ১২। (র, ২, আ। ৬ ) 

এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ আপনাদের প্রেরিতপুরুষদিগকে বলিয়াছিল যে, “অবস্য আমরা 
তোমাদ্িগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিব, অথবা অবশ্য তোমর! আমাদের ধর্শে 
ফিরিয়া! আনিবে ;” তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন 
যে, "অবশ্য আমি অত্যাচারীদিগকে বিনাশ করিব” | ১৩। + এবং অবশ্য তাহাদের 
অন্তে আমি তোমাদিগকে দেশে স্থাপন করিব; যে ব্যক্তি আমার উগস্থিতিকে ভয় 
পায় ও আমার দণ্ডাঙ্গীকারকে ভয় করে, তাহার জন্ত ইহ|। ১৪। এবং তাহার। 
( প্রেরিতপুরুষগণ ) বিজয়গ্রার্থী হইল ও সমুদায় বিরোধী দুদ্দান্ত লোক নিরাশ হইল । 
১৫। + তাহাদের সম্মুখে নরক রহিয়াছে, এবং পীতবর্ণ সলিল (তাহাদিগকে ) পান করান 
যাইবে। ১৬।+ তাহারা অল্প অল্প করিয়া তাহা পান করিবে ও প্রায় তাহা অধঃকরণ 
করিতে পারিবে না, এবং সকল স্থান হইতে তাহাদের নিকটে মৃত্যু উপস্থিত 
হইবে ও তাহারা মৃত্যুগ্রন্ত হইবে না; এবং তাহাদের সম্মুখে কঠিন শান্তি রহিয়াছে 


ব্যতীত অন্ত কেহ তাহার সংবাদ রাখে না। মহাপুরুষ এত্রাহিম হইতে হজরত মোহল্মদের 
পূর্বপুরুষ আদনান পর্যান্ত বহ শত বৎসর গত হইয়াছে, সেই সময়ের লোকদিগের সংবাদ কেহ 
জাত নছে। (ত, হোঃ) 


২৮৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


১৭। যথা, আপন প্রতিপালকের প্রতি যাহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, তাহাদের 
ক্রিয়া সকল ভম্মের ন্যায়; ঝড়ের দিনে তাহাতে বায়ু প্রবল আঘাত করিবে, তাহার! 
যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহ! হইতে কোন বিষয়ে ক্ষমতা পাইবে না, ইহাই 
সেই দূরতর পথভ্রান্তি। ১৮। তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর সত্যরূপে ভূলোক ও 
দ্ুলোক স্থজন করিয়াছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তোমাদিগকে দূর করিবেন, 
এবং নৃতন স্ষ্টি আনয়ন করিবেন। ১৯1+ এবং ইহা ঈশ্বরের সমন্ধে কঠিন নহে । ২০। 
এবং তাহারা একযোগে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎপর যাহারা অহঙ্কার 
করিতেষিল, তাহাদিগকে দুর্ব্বলগণ বলিবে, “নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগামী ছিলাম, 
অবশেষে তোমরা আমাদিগ হইতে ঈশ্বরের কিছু শান্তির নিবারণকারী কি হও?” 
তাহার! বলিবে, “যদি ঈশ্বর আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেন, তবে অবশ্য আমরা 
তোমাদিগকে পথ দেখাইতাম ; আমর! অধৈর্য্য হই বা ধৈর্য্য ধারণ করি, আমাদের 
প্রতি তুল্য, আমাদের জন্য উদ্ধার নাই”। ২১। (র, ৩, আ, ৯) 

এবং যখন কাঁধ্য-নিষ্পত্তি হইবে, তখন শয়তান বলিবে যে, “নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাঁদিগের 
সঙ্গে সত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছি, 
পরে তোমাদের সঙ্গে তাহার অন্তথা করিয়াছি ; এবং তোমাদিগকে আহ্বান করা ব্যতীত 
তোমাদের উপর আমার কোন প্রভাব ছিল ন1। অনস্তর তোমরা আমার (বাক্য ) 
গ্রাহ করিয়াছ, পরে তোমর। আমাকে ভং“সনা করিও না, আপন জীবনকে ভৎপনা কর ; 
আমি তোমাদিগের আর্তনাদ-শ্রবণকারী নহি, এবং তোমরা! আমার আর্তনাদ-শ্রবণকারী 
নহ। পূর্বে তোমরা আমাকে যে অংশী করিয়াছ, তদ্িময়ে সত্যই আমি বিরোধী 
হইয়াছি, নিশ্চয় অত্যাচারিগণের জন্য ছুঃখকর শান্তি আছে। ২২। যাহার! বিশ্বাসী 
হইয়াছে ও সংক্রিয়া সকল করিয়াছে, তাহাদিগকে সেই স্বর্গোগ্ভান সকলে প্রবেশ করান 
যাইবে, যাহার নিয়ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়; তাহারা তথায় আপন 
প্রতিপালকের আজ্ঞক্রমে নিত্য বাস করিবে, এবং তথায় তাগাদের পরস্পর শুভ 
সম্ভাষণ সেলাম হইবে *। ২৩। তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর উত্তম বাক্যের উদাহরণ 
কেমন ব্যক্ত করিয়াছেন? তাহা উত্তম বৃক্ষসদৃশ, তাহার মূল দু, তাহার শাখা 
আকাশে ( বিস্তৃত )। ২৪।+-সর্ধদা সে স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে আপন ফলপুঞ্র 
প্রদান করে; এবং ঈশ্বর মানবমগুলীর জন্ত দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত করেন, যেন তাহারা 
উপদেশ গ্রহণ করে। ২৫। এবং মন্দ বাকা মন্দ বৃক্ষসদূশ, তাহা মৃত্তিকার উপর 
হইতে উন্মূলিত হয়, তাহার নিমিত্ত কোন স্থিতি নাই । ২৬। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, 
তাহাদিগকে পরমেশ্বর সত্য বাক্য দ্বারা এহিক ও পারত্রিক জীবন দৃঢ় করেন, এবং 


পয ওসি» 


* ইহলোকে কুশল অবস্থায় সেলাম, প্রার্থনা; পরলোকে কুশল অবস্থ দেলাম, শুভ সম্ভাষণ 
বুঝায়। ৰ (তে,ফা, ) 
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সরা এত্রাহিম ২৮৯ 


পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা 
করেন । ২৭। (র, ৪, আঁ, ৬) 
যাহারা ধশ্মন্রোহিত। দ্বারা ঈশ্বরের দানের পরিবর্তন করিয়াছে ও স্বজাতিকে মৃত্যুর 
আলয়ে অবতারিত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তুমি কি দৃষ্টি কর নাই ? যাহা নরক, 
তাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে ও ( তাহ! ) মন্দ নিবাপ *। ২৮4০২৯ । এবং তাহারা 
ঈশ্বরের জন্য সদৃশ সকল ( পুত্তলিকা সকল ) নির্ধারিত করিয়াছে, এবং ( লোকদিগকে ) 
তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতেছে; তুমি বল, তোমরা ফলভোগী হইতে থাক, অতঃপর 
নিশ্চয় অনলের দিকে তোমাদের প্রতিগমন । ৩০ । যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, 
উপাননাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এবং আমি যে উপজীবিকা প্রকাশ্যে ও গোপনে 
যাহাদিগকে দান করিয়াছি, যে দিবসে ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুতা হইবে না, তাং! আমিবার 
পূর্বে তাহারা তাহা ব্যয় করে, আমার সেই দানদিগকে তুমি বল । ৩১। সেই পরমেশ্বরই, 
যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী জন করিয়াছেন ও আকাশ হইতে জল অবতারিত করিয়াছেন; 
অনস্তর তোমাদিগের নিমিত্ত তাহ! দ্বারা ফল সকল উপজীবিকারূপে বাহির করিয়াছেন 
ও তোমাদের নিমিত্ত নৌকা সকলকে অধিকৃত করিয়াছেন, যেন তাহার আজ্ঞাক্রমে সমুদ্রে 
চলিয়া যায়, এবং তোমাদের নিমিত্ত জলপ্রণালী সকলকে অধিকৃত করিয়াছেন। ৩২। 
এবং তোমাদের নিমিত্ত সর্বদা স্বর্য্য চন্দ্রকে অধিকৃত করিয়াছেন, তোমাদের নিমিত্ত দিবা- 
রাত্রিকে অধিকৃত করিয়াছেন । ৩৩। তোমরা যাহা তাহার নিকটে প্রার্থন! করিয়াছিলে, 
তিনি সেই সমুদায় তোমাদিগকে দিয়াছেন, এবং যদি তোমরা ঈশ্বরের দান গণনা কর, 
তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না; নিশ্চয় মনুষ্য ধশ্মপ্রোহী অত্যাচারী । ৩৪ । 
(র, ৫১ আ, ৭) 
এবং (স্মরণ কর, ) যখন এত্রাহিম বলিয়াছিল যে, “হে আমার প্রতিপালক, এই 
নগরকে তুমি শাস্তির আলয় কর ও আমাকে ও আমার সম্তানগণকে প্রতিমা সকলের 
পূজা করা হইতে নিবৃত্ত রাখ। ৩৫ | হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় এ সকল 
রর রর রাত রা 
সেই দান প্রত্যাহার করা গিয়াছে; অধৰ্ম্ম বাতীত তাহাদের হস্তে কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই উক্তি 
মক্কার অধিবাসীদিগের প্রতি। পরমেশ্বর তাহাদিগকে উত্তম স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি 
উপজীবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের বিদ্যমীনতারপসম্পদ্‌ 
স্বারা তাহাদিগকে ভাগ্যবান করিয়াছিলেন + তাহারা কৃতদ্র হইয়! সেই দানের মধ্যাদা রক্ষা করে নাই, 
হজরতকে মক্কা হইতে তাড়িত করিয়াছে । সুতরাং তাহারা! সাত বৎসর ছুতিক্ষ দ্বার৷ আক্রান্ত হইয়া 
হুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়| পড়ে, এবং অনেকে বদরের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। ইহারা কোরেশ 


জাতির দুই প্রধান শ্রেণীর লোক, যথ! “বনি-মঘয়র1” ও “বনি-ওশ্মিয়” । (ত, হো») 
যাহারা আরবীয় লোকদিগকে পথত্রান্ করিয়াছিল, মক্কার সেই প্রধান পুরুষগণ এই উক্তির 
লক্ষ্য। (ত, ফা) 


৬৭ 


২৯০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অধিকাংশ মনুয্যকে পথভ্রান্ত করিয়া থাকে; অনস্তর যে ব্যক্তি আমার অঙ্ুনরণ করে, 
নিশ্চয় সে আমারই, এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হইল, পরে তুমি নিশ্চয় (তাহার পক্ষে) 
ক্ষমাশীল দয়ালু। ৩৬। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আমার কোন কোন 
সন্তানকে তোমার সম্মানিত নিকেতনের নিকটে শস্যক্ষেত্রশৃন্ত প্রান্তরে স্থাপন করিয়াছি; 
হে আমাদের প্রতিপালক, তাহার! উপাসনাকে যেন প্রতিষ্ঠিত রাখে। অনস্তর কতক 
মনুম্তের অন্তরকে তাহাদের প্রতি অনুরাগী কর, এবং তাহাদিগকে ফলপুঞ উপজীবিক। 
দাও, ভরসা যে তাহারা কৃতজ্ঞতা দান করিবে *। ৩৭। হে আমাদের প্রতিপালক, 
আমর! যাহা গোপন করি, এবং যাহ! প্রকাশ করি, নিশ্চয় তুমি তাহা জানিতেছ; স্বর্গে 
ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের নিকটে কিছুই গোপন নহে । ৩৮ । সেই ঈশ্বরেরই প্রশংসা, যিনি 
বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে এস্মায়িল ও এস্হাক ( পুত্রদ্বয় ) দান করিয়াছেন; নিশ্চয় আমার 
প্রতিপালক প্রার্থনাশ্রবণকারী । ৩৯। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার 
সন্তানকে উপাসনার প্রতিষ্ঠাতা কর; হে আমাদের প্রতিপালক, আমার প্রার্থনা গ্রাহা 
কর। ৪*। হে আমাদের প্রতিপালক, যে দিবস বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই দিবস 
আমাকে ও আমার পিত। মাতাকে ও বিশ্বাসীদিগকে ক্ষম! করিও”। ৪১। 
( র, ৬, আ, ৭) 

এবং অত্যাচারিগণ যাহ! করিতেছে, তদ্বিষয়ে তোমরা ঈশ্বরকে কখনও উদাসীন মনে 
করিও না; সেই দিবসের নিমিত্ত যাহাতে দৃষ্টি সকল উদ্ধ দিকে থাকিবে, তিনি তাহাদিগকে 
অবকাশ দিতেছেন, এতন্তিন্ন নহে । ৪২। + তাহারা মস্তক উত্তোলন করিয়া ধাবমান 
হইবে, তাহাদের দিকে তাহাদের চক্ষু ফিরিয়া আনিবে না ও তাহাদের অন্তঃকরণ শুন্ত 
থাকিবে ?' | ৪৩। এবং লোকদিগকে তুমি ভয় প্রদর্শন কর যে, যে দিবস কি 


* এন্থলে NE একাহিম যে সন্তানের উল্লেখ রা তাহার নাম এন্মাইল। শাম দেশে 
হাজ্জেরার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করিলে, এত্রাহিমের প্রধান! পত্নী সারার মহা! ঈর্ষা! হয়; তিনি এত্র'- 
হিমকে বলেন যে, হাঙ্রেরাকে ও তাহার সন্তানকে জল ও ফলশপ্তাদিশৃন্য স্থানে রাখিয়। আইস। 
তখন এক্রাহিম ঈশ্বরের এরূপ আদেশ শুনিতে পাইলেন যে, সাঁরা যাহ! বলে, তুমি তদনুরূপ কাধ্য কর। 
তাহাতে এত্রাহিম হাজেরা ও শিশু এন্সইলকে সঙ্গে করিয়া শমদেশ হইতে মক্কার প্রান্তরে চলিয়! 
আইসেন, এবং সেখানে তাহাদিগকে রাখিয়া! তাহাদের জন্য প্রার্থন৷ করণানস্তর প্রস্থান করেন। ঈশ্বর 
তাহার প্রার্থন! পূর্ণ করিয়াছিলেন। এব্রাহিম চলিয়। যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই জমজমনামক প্রস্রবণ 
প্রকাশিত হয়; এবং জবরহামবংশীয় লোকেরা! তথায় বসতি করিতে অভিলাষ করে। এব্রাহিম যখন 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎকালীন সেই স্থানে ঈশ্বরের মন্দির ছিল না, মন্দিরের ভূমিমাত্র ছিল। 

(ত, হো, ) 

1 পুনরুখানের দিন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইলে, ব্বগীয় দূত সকল অবতরণ করিয়া লোকদিগকে 


শান্ডিদানে প্রবৃত্ত হইবেন; সেই ভয়ে সকলের চক্ষু উর্ৃদৃষ্টি হইয়া থাকিবে, নীচের দিকে দৃষ্টি করিবার 
অবকাশ পাইবে না। (ত, ফা) 


সুরা এব্রাহিম হী 


প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে, যাহার! অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার৷ তখন বলিবে, “হে 
আমাদের প্রতিপালক, নির্দিষ্ট অল্প সময় পর্য্যন্ত তুমি আমাদিগকে অবকাশ দান কর, 
আমরা তোমার আহ্বান গ্রাহথ করিব, এবং প্রেরিতপুরুষদিগের অন্ধবর্তী হইব ;” (তখন 
বলা হইবে, ) “পূর্বে তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করিয়! বলিতেছিলে ন! যে, তোমাদের জন্য 
কোনরূপ বিনাশ হইবে ন1?” ৪৪1+এবং যাহার। আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার 
করিয়াছিল, তোমরা তাহাদের স্থানে স্থিতি করিয়াছ ; এবং আমি তাঁহাদের সঙ্গে কিরূপ 
আচরণ করিয়াছি, তোমাদিগের নি্ম্ত্ত তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ও আমি তোমাদের 
নিমিত্ত দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত করিয়াছি । ৪৫1 এবং নিশ্চয় তাহারা আপন ছলনাতে 
ছলনা করিয়াছে, তাহাদের. ছলন। ঈশ্বরের নিকটে ( ব্যক্ত ) আছে; তাহাদের ছলনা 
(এরূপ নয়) যে, তন্্বারা তাহার! পর্বতকে বিচলিত করে *। ৪৬। পরে তোমর! 
ঈশ্বরকে মনে করিও না যে, তিনি স্বীয় প্রেরিতপুরুষগণের সঙ্গে অঙ্গীকারের অনুথাকারী ; 
নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রাস্ত ও প্রতিশোধদাত!। ৪৭। নেই দিবস পৃথিবী শৃন্ততাতে ও আকাশ 
পরিবর্তিত হইবে, এবং একমাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ( নকলে ) অগ্রসর হইবে । 
৪৮। এবং তুমি সেই দিবস পাপীদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ দেখিবে। ৪৯। তাহাদের 
অল্কত্রার বস্ত্র হইবে ও অগ্নি তাহাদের মুখ আচ্ছাদন করিবে । ৫০। তখন ঈশ্বর 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে, তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহার বিনিময় দিবেন) নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে 
সত্বর। ৫১। ইহা মানব-মণ্ডলীর জন্য প্রচার কর! হয় ও তাহাতে ইহা দ্বারা তাহারা 
ত্রাসযুক্ত হইবে; এবং তাহাতে জানিবে যে, তিনি একমাত্র ঈশ্বর, ইহ! ব্যতীত নহে, 
এবং তাহাতে বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করিবে । ৫২। ( র, ৭, অ, ১১) 


* মন্কাবাপিগণ সকলে মিলিয়া হজরতকে হত] বা বন্দী করিতে কত প্রকার কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছিল, সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে; এই আয়তে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। (ত,ফা,) 


সূরা হেত্বর * 


১৪ (০০০০০ 6৬০৩ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
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(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

এই প্রবচন নকল সেই গ্রন্থের ও উজ্জ্বল কোর্-আনের হয় | ১। অনেক সময় 
ধর্মভ্রোহিগণ বন্ধুতা স্থাপন করে, হায়! যদি তাহারা মোসলমান হইত %। ২। তুমি 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহারা ভক্ষণ ও ফল ভোগ করুক, এবং কামনা তাহাদিগকে 
(সংসারে ) লিপ্ত রাখুক; পরে শীপ্রই তাহারা জানিতে পাইবে । ৩। এবং আমি 
কোন গ্রামকে তাহার জন্ত নিরূপিত লিপি ব্যতীত বিনাশ করি নাই $। ৪। কোন 
সম্প্রদায় স্বীয় নির্দিষ্ট কালের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বভ্ী হয় না। ৫। এবং তাহারা বলে যে, 
“ওহে, যাহার উপর উপদেশ ( কোর্-আন্‌ ) অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি সেই ব্যক্তি, নিশ্চয় 
তুমি ক্ষিপ্ত । ৬।+যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও, তবে কেন আমাদের নিকটে 
দেবতাদিগকে আনয়ন করিতেছ না”? ৭। আমি দেবগণকে ন্যায়াছসারে ব্যতীত 
অবতারণ করি না, এবং তখন তাহার। ( ধন্মপ্রোহিগণ ) অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। ৮। 
নিশ্চয় আমি উপদেশ অবতারণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমি তাহার সংরক্ষক । ৯। 
এবং সত্য সত্যই আমি, ( হে মোহম্মদ,) তোমার পূর্বের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সকলের মধ্যে 
( সংবাদবাহক ) প্রেরণ করিয়ছি। ১০ | এবং (এমন ) কোন প্রেরিতপুরুষ তাহাদের 
নিকটে উপস্থিত হয় নাই যে, তাহার! তাহার প্রতি উপহাস বৈ করে নাই। ১১। 


* এই সুর! মন্ধাতে অবতীর্ণ হয়। এই সুরার ব্যবচ্ছেদক বর্ণ “আল্রা”। কাহার কাহার মতে 
‘আ'য়ে আলা, 'লয়ে ্েত্রিল, ‘র'য়ে রহুল (প্রেপিপুরুষ) বুঝায় । . অর্থাৎ এই বাণী ঈশ্বর হইতে ত্েত্রিলের 


যোগে প্রেরিতপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে । | (ত, হে! ) 
1 গ্রন্থ ও “কোর্-আন্‌” ছুই এক পদার্থ, কিন্ত ভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দই ভাবকে 
প্রমাণিত করে। গৌরবার্থে “কোর্‌-আন্* এই শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। (ত, হো, ) 


1 “যদি তাহারা মোদলমান হইত” এই আকাঙ্জার ভাব কাফেরদিগের প্রতি পৃথিবীতে বিজয়লাভের 
সময়ে বিশ্বাদীদিগের হয়; বা কাফেরদিগের মৃত্যুকালে, কিনব! ভূগর্ভে সমাহিত অবস্থায়, অথবা পুনরুখানের 
দিনে, কিম্বা বিচারের সময়ে তাহাদের এইরূপ ইচ্ছা হয়। 

8 সময় নির্ধারিত ছিল, এবং স্বর্গে সংরক্ষিত বিধিপুস্তকে লিপি ছিল যে, ধর্ম্মবিরোধীরিগকে কত 
দিন অবকাশ দেওয়া যাইবে ও কি প্রকার তাহাদের বিনাশ হইবে । (ত, হোঁ, ) 


সুরা হেজ্বর ২৯৩ 


এই প্রকারে আমি অপরাধীদিগের অন্তরে তাহা ( বিদ্রপ ) চালনা করি । ১২। +তাহার! 
ইহার প্রতি ( কোর্‌-আনের প্রতি ) বিশ্বাস স্থাপন করে না, নিশ্চয় ( এক্ষণ ) পূৰ্ববর্তী- 
দিগের পদ্ধতি চলিয়া গিয়াছে *। ১৩। এবং যদি আমি তাহাদের প্রতি আকাশের 
হবার মুক্ত করি, তবে তাহার! তন্মধ্যে আরোহণকারী হইবে । ১৪1+-তাহারা অবশ্ঠ 
বলিবে যে, “আমাদের চক্ষু বিহবল হইয়াছে বৈ নহে, বরং আমরা ইন্দ্রজালমুগ্ধ এক 
জাতি ।” ১৫ | ( র, ১, আ, ১৫) 

এবং সত্য সত্যই আমি আকাশে গ্রহমণ্ডল সকল উৎপাদন করিয়াছি, এবং দর্শক- 
দিগের নিমিত্ত তাহাকে শোভিত করিয়াছি *। ১৬।+এবং যেলুকা ইয়! শ্রবণ করিয়াছে, 
তাহা ব্যতীত সমুদায় নিস্তাড়িত শয়তান হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি, অনস্তর উজ্জল 
উদ্ধাপিণ্ড তাহার অনুসরণ করিয়াছে &। ১৭+ ১৮। এই পৃথিবী, ইহাকে আমি 
প্রসারিত করিয়াছি ও ইহার মধ্যে পর্বত সকল স্থাপন করিয়াছি, এবং ইহার মধ্যে 
প্রত্যেক পরিমিত বস্ত উৎপাদন করিয়াছি । ১৯। এবং ইহার মধ্যে তোমাদের অন্ত 
উপজীব্য সামগ্রী সুজন করিয়ছি, এবং তোমর! যাহার জীবিকাদাতি। নও, তাহাকে 
(জীবদিগকে সুজন করিয়াছি)। ২০। এবং (এমন) কোন বস্তু নাই যে, আমার নিকটে 
তাহার ভাণ্ডার নাই, এবং আমি নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তাহা অবতারণ করি 
না।২১। এবং আমি ভারস্থাপনকারী বায়ুকে প্রেরণ করিয়াছি, তৎপর আকাশ হইতে 
বারিবর্ষণ করিয়াছি, অনন্তর তাহ তোমাদিগকে পান করাইয়াছি; তোমরা তাহার 
সংগ্রহকারী নও $। ২২। এবং নিশ্চয় আমি জীবন দান করি ও প্রাণ হরণ করিয়া 
থাকি, এবং আমিই স্বত্বাধিকারী শব ।২৩। এবং সত্য সত্যই আমি তোমাদের 


* অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধর্ম্ম্রোহী লোকদিগের সংহারসাধনে ঈষ্বরের যে প্রণালী ছিল, এক্ষণ তাহা 
রহিত হুইয়াছে। (ত, হো) 
+ আকাশে মেষ বৃষাদি দ্বাদশটি গ্রহমণ্ল আছে। নক্ষত্রবৃদ্দে নভোমণ্ডুল শোভিত হইয়াছে। 
(ত, হোঁ, ) 

$ আদমের সময় হইতে মহাপুরুষ ঈসার সময় পধ্যস্ত দৈতাগণ নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া, 
দেবতাগণ যে স্বর্গীয় গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাহা শ্রবণ করিত, এবং পৃথিবীতে আসিয়া সেই নকল কথা 
তাহাদের বন্ধু ভবিধ্য্বক্তাদিগকে জানাইত। মহাত্মা ঈস! জন্মগ্রহণ করিলে পর, তিন স্বর্গে গমনে 
তাহারা নিষিদ্ধ হয়, চতুর্থ স্বর্গ পর্যন্ত গমনাগমন করিত। মহাপুরুষ মোহম্মদ আবিভূতি হইলে, 
সমুদায় স্বর্গ হইতেই তাহারা তাড়িত হয়। তাহাকে অর্থাৎ দেই শয়তানদরিগকে তাঁড়াইবার জন্য উচ্ছল 
উদ্ধাপিও নিযুক্ত থাকে ও সমুদ্রীয় গুপ্ুপথ অবরুদ্ধ হয়। (ত, হোঃ) 
২ বৃষ্টি উৎপাদনের জন্য প্রথমতঃ বাষ্প সকল উৎপন্ন হয়, বায় সেই বাষ্পপুঞ্জ দ্বার! মেঘকে ভারাক্রান্ত 
করিয়া! প্রকাশ করে, তৎপর বারিবর্ষণ হয় (ত,ফাঁ,) 
শু অর্থাৎ আমি প্রাণের সঞ্চার করিয়া নশ্বর দেহকে জীবিত করি, এবং প্রাণ হরণ করিয়া তাহাকে 


২৯৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ূ্ববর্তীদিগকে জাত আছি, ও সত্য সত্যই আমি পরবর্তী লোকদিগকে জ্ঞাত আছি * 
।২৪। এবং নিশ্চয় (যিনি) তোমার প্রতিপালক, তিনি তাহাদিগকে সমুখাপন 
করিবেন, নিশ্চয় তিনি নিপুণ ও জ্ঞাত | ২৫। (র, ২, আ, ১০) 

এবং সত্য সত্যই আমি মনুষ্যকে দুর্গন্ধ কর্দমের শু মৃত্তিকা দ্বার! হুজন করিয়াছি 
।২৬। এবং পূৰ্ব্বে দৈত্যদিগকে জলন্ত অগ্নি দ্বারা স্বজন করিয়াছি । ২৭। এবং 
(স্মরণ কর, ) যখন তোমার প্রতিপালক দেবতািগকে বলিয়াছিলেন যে, “নিশ্চয় আমি 
দুর্গন্ধ কর্মের শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বার। মনুষ্যের হৃষ্টিকর্তা ণ। ২৮। অনন্তর যখন আমি 
তাহাকে ঠিক করিয়। লইব, এবং তন্মধ্যে আপন প্রাণ ফুংকার করিব, তখন তোমরা 
তাহাকে নমস্কার করিবে” %। ২৯। পরে শয়তান ব্যতীত দেবগণ সমুদ।য় একযোগে 
নমস্কার করিল, সে নমস্কারকারীদিগের সঙ্গী হইতে অসম্মত হইল। ৩০+৩১। তিনি 
বলিলেন, “হে শয়তান, তোমার কি হইয়াছে যে, তুমি নমস্কারকারীদিগের সঙ্গী 
হইলে না”? ৩২। মে বলিল, “ছুর্গন্ধ কর্দমের শু্ষ মৃত্তিকা দ্বারা তুমি যাহাকে 
স্থজন করিয়াছ, আমি সেই মনুষ্যকে নমস্কার করিতে কখনও ( বাধ্য ) নহি”। ৩৩। 
তিনি বলিলেন, “তুমি এস্থান হইতে বাহির হও, অনন্তর নিশ্চয় তুমি তাড়িত। ৩১।+ 
এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি কেয়ামতের দিন পধ্যস্ত অভিসম্পাত হইল” । ৩৫। সে বলিল, 
“হে আমার প্রতিপালক, অবশেষে আমাকে পুনরুখানের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ দাও” 
।৩৬। তিনি বলিলেন, “পরিশেষে নিশ্চয় তুমি নির্ধারিত সময়ের দিবস (আগমন ) 
পর্য্যন্ত অবকাশ-প্রাপ্তদিগের অন্তর্গত” $ | ৩৭+৩৮। সে বলিল, “হে আমার প্রতি- 
পালক, যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করিলে, আমি অবশ্য পৃথিবীতে তাহাদের জন্য 
( পাপকে ) সজ্জিত করিব, এবং আমি অবশ্য এক যোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিব। 


Landed Mm meme) শশী পি | পাপা পদ | সপপস্প | ভাপা শী শা শত ৮১০ শিস পপ পা সপ ৯৯-৯৬-৯৮৪৭ ০৯০ সপ পা সস পপ সস শিপন 


নির্জীব করিয় থাকি। অথব। দর্শনের দ্োোডিত অন্তরকে সজীব করি, এবং সাধনার অগ্নিতে পণ্ড 


জীবনকে ধ্বংস করিয়া থাকি । (ত, হোঁ, ) 
* আদমের সময় হইতে যাঁহ।র। জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও মযিয়াছে, এবং কেয়ামত পধ্যস্ত যাহার! 
জদ্মিবে ও মরিবে, সমুদায় আমি জ্ঞাত আছি। (ত, হো, ) 


1 পরমেশ্বর আদমকে মৃত্তিকা দ্বারা স্থজন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি মৃত্তিকার উপর জলবর্ষণ 
করিয়! তাহাকে কর্দমে পরিণত করেন, কিছুকাল গত হইলে তাহ। গুদ্ধ হয়, পরে তদ্বারা আদমকে 


সৃষ্টি করেন। (ত, হো,) 
1 “আপন প্রাণ ফুৎকার করিব”, অর্থাৎ আমার গুণ, ভাব যাহাতে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত, সেই 
আত্মাকে সেই দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করিব । (ত, ফা) 


$ “নির্ধারিত সময়ের দিবস পর্যাপ্ত,” অর্থাৎ প্রথম সুরধ্বনি হইলে প্রলয় হইবে, দ্বিতীয় স্ুরধ্যনিতে 
মৃত সকল জীবিত হইয়। উঠিবে। দ্বিতীয় হুরধ্বনি প্রথম ধ্বনির চল্লিশ বংসর পরে হইবে। শয়তান 
সেই নির্ধারিত চল্লিশ বৎসর মৃত থাকিয়! পরে বাচিয়া উঠিবে। ঈশ্বর শয়তানের প্রার্থনানুসারে তাহাকে 
পুনরুথানের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ না দিয়! প্রলয় দিবস পর্য্যন্ত অবকাশ দিলেন। (ত, হো,) 


স্থরা হেজ্বর ২৯৫ 


৩৯।4তাহাদের মধ্যে তোমার চিহ্নিত দাসগণকে ব্যতীত (সকলকে বিভ্রান্ত করিব )” 
৷ ৪০ | তিনি বলিলেন, “ইহাই ( এই বিশেষত্ব, ) আমার দিকে সরল পথ। ৪১। পথ- 
ভ্রান্তদিগের যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তত্প্রতি ভিন্ন নিশ্চয় আমার দাস: 
গণের প্রতি তোমার প্রভাব নাই। ৪২। এবং নিশ্চয় নরক তাহাদের সকলের অঙ্গীকৃত 
ভূমি। ৪৩। তাহার সপ্ত দ্বার, তাহার প্রত্যেক দ্বারের জন্য অংশ বিভাগ করা আছে” * 
| ৪৪ | (র, ৩, আ, ১৯) 
নিশ্চয় ধর্মভীরুগণ উদ্যান ও প্রশ্রবণ সকলে বাস করিবে | ৪৫1 ( বল! হইবে, ) 
নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে এস্থানে প্রবেশ কর। ৪৬। এবং তাহাদের বক্ষে পরম্পর ভ্রাতৃ- 
বিদ্বেষ যাহা ছিল, তাহা আমি বাহির করিব; তাহার! সিংহ।সনের উপরে পরম্পর 
সম্মুখীন থাকিবে %1 ৪৭। তথায় কোন দুঃখ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইবে না, এবং 
তাহারা তথা হইতে বহিষ্কৃত হইবে না। ৪৮। আমার দাসদিগকে, ( হে মোহম্মদ, ) 
ধবাদ দান কর যে, আমি ক্ষমাশীল দয়ালু । ৪৯17 এবং এই যে আমার শাস্তি, তাহা 
ছুঃখজনক শান্তি । ৫০ | এবং তাহাদিগকে এব্র।হিখের অতিথিদিগের সংবাদ দান কর & 
।৫১। যখন তাহার! তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন “সেলাম” বলিয়াছিল। 


* যেমন স্বর্গের আট দ্বার আছে ও সৎকন্নশীলদিগের জন্য তাঁহার বিভাগ হয়, তদ্রপ নরকের 
সাত দ্বার আছে, ছুক্ক্িয়াশীলদিগের নিমিত্ত তাহা! বিভক্ত হইয়। থাকে। বোধ করি, স্বর্গের এক দ্বার 
এজন্য অধিক আছে যে, সৎকন্ম ব্যতীত কেবল ঈশ্বরকৃগায় লেকে সেই ছার দিয়! প্রবেশ করিতে 
পারে। ( ত, ফ।।) 

এস্থানে নরকের দ্বার অর্থে নরকের শ্রেণী, এক এক শ্রেণীর নরক এক এক সম্প্রদায়ের নিমিত্ত 
নির্দিষ্ট আছে। একেশ্বরবাদী পাগীদিগের জন্য “জহন্নম” নামক এক নরক নির্দিষ্ট, “নতি” ঈসায়ী- 
দিগের নিমিত্ত, “হে।তমা” ইৎদিদিগের নিমিত্ত, “সয়ির” সাবীপম্প্রদায়ের নিমিত্ত, “সকর” 'অগ্রিপুজক' 
দিগের নিমিত্ত, "জ্বহিম” অংশিবাদীদিশের নিমিত্ত, “হ।ভিয়া” কপউদিগের নিমিত্ত নিদ্ধীরিত | বহরোল্‌- 
হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে, লোভ, মোহ, ধা, হিংস।, ক্রোধ, কাম, অহঙ্কার এই সাতটি 
নরকের দ্বার। অপিচ অপর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চক্ষু, কণ, জিহবা, উদর, জননেন্তরিয়, হস্ত, 
পদ মনুষ্বের এই সাতটি অঙ্গ নরকের দ্বার, এই সপ্ত অঙ্গ দ্বারা মনুষ্ধ পাপ করিয়া থকে । 

(ত, হে?) 

+ অর্থাৎ যে সকল উদ্যানে দুগ্ধ ও সুর! প্রভৃতির প্রশ্রবণ প্রবাহিত, তপায় তাহারা বাস 
করিবে। (ত; হে, ) 

1 পৃথিবীতে যাহাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষ ছিল, উন্নত লোকে তাহা থাকিবে না; সকলে প্রণয় 
বদ্ধ হইবেন। কথিত আছে যে, ব্ব্গবাসীদিগের কেহ কাহার পৃষ্ঠদেশ দর্শন করেন না, তাহারা যে 
স্থানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পরস্পরের মুখ দর্শন করেন, এবং চলিবার সনয় তাহাদের সঙ্গে 
সঙ্গে সিংহাসনও চলিয়া থাকে । (ত, হো, ) 

§ অর্থাৎ সেই তিন শ্বর্গীয় দূত বা অষ্ট কিংবা দ্বাদশ শ্বগীয় দূত, যাহার! এবাহিমের নিকটে 


২৯৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


সে বলিয়াছিল, "নিশ্চয় আমর! তোমাদিগ হইতে ভীত আছি”। ৫২। তাহারা বলিয়া- 
ছিল, “ভয় করিও না, একাস্তই আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান্‌ পুত্রের সুসংবাদ দান 
করিতেছি” । ৫৩। সে বলিয়াছিল যে, “আমাকে বৃদ্ধত্ব গ্রাপ্ত হইয়াছে, তদবস্থায় কি 
তোমরা আমাকে সুসংবাদ দান করিতেছ? অনস্তর কিরূপ শুভ সংবাদ দিতেছ” ? 
৫৪। তাহারা বলিয়াছিল যে, “যথার্থ ভাবে আমরা তোমাকে স্থসংবাদ দান করিতেছি, 
অতএব তুমি নিরাশদিগের অন্তর্গত হইও না” । ৫৫। এবং সে বলিয়াছিল, “পথভ্রান্তগণ 
ব্যতীত কে স্বীয় প্রতিপালকের দয়াতে নিরাশ হয়”? ৫৬। বলিয়াছিল, “হে 
প্রেরিতগণ, অবশেষে তোমাদের কি অভিপ্রায়”? ৫৭। তাঁহার ঝলিয়াছিল যে, 
“নিশ্চয় আমরা লুতের স্বগণ ব্যতীত ( অন্ত ) অপরাধিদলের প্রতি প্রেরিত হুইয়াছি; 
নিশ্চয় আমর] তাহার ভাধ্যা ব্যতীত তাহাদিগকে (লুতের স্বগণদিগকে ) এক যোগে 
উদ্ধার করিব। আমরা স্থির করিয়াছি যে, নিশ্চয় সেই নারী পতিতদিগের অস্তর্গত” | 
৫৮ +৫৯+৬০ | (র, ৪, আ, ১৬) 

অনন্তর যখন প্রেরিতপুরুষগণ লুতের স্বগণবর্গের নিকটে উপস্থিত হইল। ৬১। + 
তখন সে বলিল, “নিশ্চয় তোমরা অপরিচিত দল” । ৬২। তাহারা বলিল, “বরং 
তাহার! যে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছিল, তৎসহ আমরা! তোমার নিকটে আসিয়াছি *। 
৬৩। এবং আমরা তোমার নিকটে সত্যপহ উপস্থিত হইয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা 
সত্যবাদী । ৬৪। অনস্তর তুমি রজনীর একভাগে স্বজনসহ প্রস্থান করিও ও তুমি 
তাহাদিগের পশ্চাদ্গমনের অঙ্পরণ করিও, এবং তোমাদের কেহ যেন পশ্চাদ্বষ্টি না 
করে ও যে স্থানে তোমর। আদিষ্ট হইয়াছ, তথায় চলিয়া যাইবে” +%। ৬৫1 এবং তাহার 
প্রতি আমি এই বিষয় নির্ধারণ করিয়/ছিলাম যে, প্রাতঃকাল হইলে ইহাদিগের মূল ছিন্ন 
হইবে | ৬৬। এবং সেই নগরব।সিগণ আনন্দসহকারে উপস্থিত হইল.। ৬৭। সে বলিল, 
“নিশ্চয় ইহার! আমার অতিথি, অতঃপর তোমরা আমাকে অপমানিত করিও না । ৬৮। 
+এবং ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমাকে লাঞ্চিত করিও না”। ৬৯। তাহার! বলিল, 
"ধরাতলবাসীর্দিগকে (অতিথি করিতে) আমরা কি তোমাকে বারণ করি নাই”? ৭*। 


সুসংবাদদানের জন্য ও লুতের নিকটে তাহার সম্প্রদায়ের বিনাশসাধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
(ত, হোঁ, ) 

* অর্থাৎ লুত যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার! পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করিত । 

এই পাপের জন্ত যে শাস্তির অঙ্গীকার আছে, এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ ছিল। এক্ষণ স্বর্গীয় দূতগণ 
বলিতেছেন যে, তাহার! যে শান্তির বিষয়ে সন্দেহ করিতেছে, তাহাদিগকে সেই শান্তি দান করিবার 
জন্যই আমর! উপস্থিত হইয়াছি। (ত,ফা,) 


1 শাম বা মেসর দেশে যাইবার জন্ত তাহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল, তথাকার নিবাসিগণ 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ন|। | (ত, হোঁ, ) 


সুরা হেজর ক 


সে বলিল, “যদি তোমরা কার্যযকারক হও, তবে ইহারা আমার কন্যা” ( বিবাহ কর) * 
| ৭১। তোমার জীবনের শপথ, ( হে মোহম্মদ, ) ণ নিশ্চয় তাহারা স্বীয় মত্ততায় 
ঘূর্ণায়মান ছিল। ৭২। অনস্তর উষাকাল আগত হইলে, ঘোর নিনাদ তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিল। ৭৩। + পরে আমি তাহার ( নগরের ) উন্নতিকে তাহার অবনতিতে 
পরিণত করিলাম, এবং তাহাদিগের উপরে প্রস্তরকঙ্কর সকল বর্ষণ করিলাম । ৭৪ | 
নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত নিদর্শন সকল আছে। ৭৫। এবং নিশ্চয় তাহা 
(সেই নগর ) পথিমধ্যে স্থিত । ৭৬। সত্যই ইহাতে বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শন সকল 
আছে। ৭৭| নিশ্চয় আয়কানিবাপিগণ % অত্যাচারী ছিল। ৭৮। অনস্তর আমি 
তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি ও নিশ্চয় উভয় স্থান $ পথিমধ্যে প্রকাশিত 
আছে । ৭৯। (র, ৫) আ, ১৯) 

এবং সত্যই সত্যই হেজরনিবাসিগণ প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ 
করিয়াছিল থ। ৮০। এবং তাহাদিগকে আমি আপন নিদর্শন সকল দান করিয়াছিলাম, 
পরস্ত তাহারা তাহার প্রতি বিমুখ ছিল। ৮১। + এবং তাহার! পর্বত সকল হইতে 
নিরাপদ আলয় কাটিয়। লইতেছিল | । ৮২। অনন্থর প্রাতঃকাল হইলে বিকটধ্বনি 
তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইল । ৮৩ । + পরিশেষে তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহাদ্দিগ 


* প্রত্যেক প্রেরিতপুরুষ আপন আপন মণ্ডলীর পিতৃম্বরূপ, এজন্য লুত স্বীয় সম্প্রদায়ের কল্যা- 
দিগকে লক্ষ্য করিয়া আমার কন্যাগণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন। (ত, হো, ) 
+ পরমেশ্বর সৃষ্ট বস্তু সকলের যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া শপথ করিয়! থাকেন; 
কিন্ত কোন জীব উশ্বরের উল্লেখ ব্যতীত শপথ করে না। স্বষ্ট জীবের মধ্যে হজরত অপেক্ষা কেহই 
শ্রেষ্ঠ নহে; এজ পরমেশ্বর অন্য কাহারও জীবনের শপথ করেন নাই । যেহেতু তাহার জীবন সত্য 
জীবন ছিল, এবং ঈশ্বরের অতি প্রিয় ও সান্নিধ্যবর্তী ছিল। ” (ত, হো) 
{ মহাপুরুষ শোয়বের সম্প্রদায় “আয়কা” নিবাসী ও “মদয়ন” নিবাসী ছিল। যে স্থানে ঘন- 
সন্নিবিষ্ট পাদপশ্রেণী, তাহাকে “আয়কা” বলে । অনেক উদ্যান ছিল বলিয়া উক্ত স্থানকে “আয়কা” 
বলিত । আয়কানিবাঁসিগণ শোয়বের অবাধ্য হওয়াতে এবং মদয়নের লোকগণ তাহাকে মিথ্যাবাদী 
বলাতে, ভয়ঙ্কর নিনাদে আক্রান্ত হইয়! বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। (ত, হো») 
§ “উভয় স্থান” অর্থাৎ লুতীয় সম্প্রদায়ের নিবাসভূমি “সদুমা” এবং শোয়বীয় সম্প্রদায়ের বাসস্থান 
“আয়কা”। (ত, হো, ) 
পা সমুদজাতি হেত্বরনিবাসী, তাহার! তাহাদের প্রেরিতপুরুষ সালেহকে অসত্যবাঁদী বলিয়া- 
ছিল। (ত, ফা।) 
॥ পাষাণ হইতে প্রকাণ্কায় উ্রী প্রস্থত হওয়া এবং সেই উদ্্রীতে আশ্চর্য জীবনের ক্রিয়া প্রকাশ 
পাওয়। ইত্যাদি যে অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, সমুদ্র জাতি তাহা গ্রাহ্ করে নাই। 
তাহারা শাস্তি ও দুর্ঘটন! হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত পর্বত খনন করিয়া সুদৃঢ় গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল। 
উহ! তাহাদিগ হুইতে বিপদ্‌ দুর করিতে পারে নাই। (ত, হো, ) 
৩৮ 


২৯৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হইতে তাহা দূর করিল না । ৮৪। এবং আমি সত্য ভাবে ব্যতীত, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং 
উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা! স্থজন করি নাই? নিশ্চয় কেয়ামত উপস্থিত 
হইবে, অন্তর উত্তম ক্ষমারূপে ক্ষমা কর * 1৮৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই 
সৃষ্টিকর্তা জানবান্‌। ৮৬। এবং সত্য সত্যই তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) আমি 
ছ্বিরুক্তির সপ্ত (আয়ত) এবং মহা কোর্-আন্‌ প্রদান করিয়াছি % | ৮৭। যাহ! 
দ্বারা আমি তাহাদিগের অনেক প্রকারের লোককে লাভবান করিয়াছি, তুমি 
তাহার প্রতি আপন দৃষ্টিকে প্রসারণ করিও না ও ইহাদের সম্বন্ধে শোক 
করিও না, এবং বিশ্বাপিগণের জন্য স্বীয় বাহুকে নত কর $ । ৮৮ । বল, নিশ্চয় 
আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক | ৮৯ । + যদ্রপ আমি (ঈশ্বর) বিভাগকারীদিগের প্রতি 
শান্তি অবতারণ করিয়াছি, তদ্রপ যাহারা কোর্-আন্‌কে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, .তাহা- 
দিগের প্রতি (শান্তি প্রেরণ করিব) ৪8 । ৯* + ৯১। অনন্তর তোমার প্রতিপালকের 
শপথ, তাহার! যাহ! করিতেছিল, সমব্তেভাবে তাহাদিগকে আমি তদ্বিষয়ে প্রশ্ন 


* পূর্ববর্তী মণ্ডলীদিগের বৃতান্ত বর্ণন করিয়| পরমেশ্বর বলিলেন যে, ক্রীড়ার ভাবে আমি জগৎ 
সুজন করি নাই, সত্যভাবে সৃষ্টি করিয়াছি, স্বয়ং তাহার তস্বাবধান করিয়াছি । পরিশেষে প্রলয় 
উপস্থিত হইবে। আজ্ঞা প্রচার হইলেও যখন কাফেরগণ গ্রাহা করিল না, তখন আদেশ হুইল যে, 
বিরোধের প্রয়োজন নাই, সন্ধি ও অঙ্গীকারের পথ অনুসরণ কর। (ত, ফা,) 

+ একদ! সাত দল বণিক্‌ বহুমূল্য ধব্যজাত সহ মক্কায় উপস্থিত হইয়াছিল। হজরতের কোন 
কোন ধর্মবন্ধু তাহা দেখিয়। বলিয়।ছিলেন যে, “হায়! যদি এ সকল সম্পত্তি আমাদিগের হস্তে থাকিত, 
তাহ। হইলে সমুদায় ঈশ্বরোদেষ্যে ব্যয় করিতাম।” হজরতের মনেও আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, 
বিশ্বাসিগণের অন্ন বন্তের কষ্ট, আর অংশিবাদীদিগের এই সকল সম্পত্তি, এ কেমন ব্যাপার? তাঁহাতেই 
এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, সপ্ত বণিকের সম্পত্তি অপেক্ষ। মূল্যবান ফাতেহা সুরার সপ্ত আয়ত, 
অথবা প্রথম হইতে সপ্ত সুর! তোমাকে দান করিয়াছি। “দ্বিরুত্তি” অর্থে কোর্-আন্‌, কোর্-আন্‌কে দ্বিরুক্তি 
এজন্য বল! হইল যে, তাহাতে অনুজ্ঞা ও এঁতিহসিক বৃত্তান্ত সকলের পুনকুক্তি হইয়াছে। (ত, হে',) 

অনেক প্রকার কাফের আছে, যথ। ইহুদি, ঈসায়ী, শৃষ্যোপাসক ও পৌত্তলিক ইত্যাদি । ঈশ্বর 
বলিতেছেন যে, তাহাদিগকে আমি যাহ! দান করিয়াছি, তৎপ্রতি তুমি অনুরাগ প্রকাশ করিও না, 
উহা! অতি নিকৃষ্ট ও হেয়। ইহাদিগের অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগের দরিজ্রত|! দেখিয়া শোক করিও না। 
“বিশ্বাসিগণের জন্য স্বীয় বাছকে নত কর” ইহার অর্থ, বিশ্বানীদিগকে সম্মান কর। (ত, হো, ) 

১ কাফেরগণ যখন কোর্-আন্‌ শ্রবণ করিত, তখন উপহাস করিয়! এক জন অপর জনকে বলিত, আমি 
“বকর সুরা” লইব, অন্য জন বলিত, আমি “মায়?” লইব, অপর ব্যক্তি কহিত, আমি “অন্কৰুত সুরা” 
গ্রহণ করিব । ইহাদিগকে কোর্.আন্বিভাগকারী বলা হইয়াছে । (ত,ফা,) 

কতকগুলি লোক কোর্-আন্‌কে কাব্য ও এন্দ্রজালিক মন্ত্র এই সংজ্ঞায় বিভক্ত করিত, তাহারা দ্বাদশ 
জন ছিল। যাত্রিকদ্বিগের আগমনের সময়ে অলিদ মঘয়র। তাহাদিগকে মক্কার পথে পাঠাইয়| দিত। 
তাহারা যাত্রিক দেখিলেই তাহাদিগকে বলিত যে, মোহম্মদ কবি, ভবিয্বদ্বকা, এন্রজালিক বৈ নহে। 
তাঁহারা কোর্-আন্‌কে কাব্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দান করিত । (ত, হো,) 


সরা নহল ২৯৯ 


করিব । ৯২+৯৩। পরে যে বিষয়ে তুমি আদিষ্ট হইতেছ, তাহা প্রচার কর, এবং 
অংশিবাদিগণ হইতে বিমুখ হও । ৯৪। নিশ্চয় আমি বিদ্রপকারীদিগকে তোমার পক্ষে 
যথেষ্ট করিলাম * | ৯৫1+যাহার! ঈশ্বরের সঙ্গে অপর ঈশ্বর নির্ধারিত করে, পরে সত্তর 
তাহারা জানিবে ।৯৬। এবং সত্য সত্যই আমি জানিতেছি, তাহারা যাহা বলিতেছে, 
তক্জন্য তোমার বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হইতেছে । ৯৭।+ মনস্তর তুমি আপন প্রতিপালকের 
গুণ পবিরভাবে কীর্ভন কর, এবং প্রণামকারীদিগের অন্তর্গত হও | ৯৮14 
এবং যে পর্য্যন্ত তোমার প্রতি মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত আপন গ্রতিপালককে অগ্চনা 
কর। ৯৯। ( র, ৬, অ, ২০) 


সূরা নহল 1 


যোড়শ অধ্যায় 


১২৮ আয়ত, ১৬ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) 
ঈশ্বরের আজ্ঞা উপস্থিত, অতএব তাহা স্বর প্রার্থনা করিও না; তিনি পবিত্র, 


এবং তাহার! যাহাকে অংশী নির্ধারণ করে, তাহা হইতে তিনি উন্নত %।১। তিনি 
আত্মসহ দেবতাদিগকে স্বীয় আজ্ঞাক্রমে ভয় প্রদর্শন করিতে, আপন দাসদিগের যাহার 


* প্রধান পাচ জন কোরেশ অলিদ মখয়র। প্রভৃতি হজরতকে উৎপীড়ন করিতে বিশেষ উদ্যোগী 
ছিল। তাহারা তাঁহাকে যে স্থানে পাইত, উপহাস বিদ্রপ করিত। ঈশ্বর সেই পাঁচ ব্যক্তিকে যথেষ্ট 
শান্তি দান করিয়াছেন । (ত, হো) 

+ মক্কাতে এই সুর! অবতীর্ণ হয়। 

1 অর্থাৎ কেয়ামতের উপস্থিতিসন্বন্ধে অথবা ধর্ম্মদ্রোহীদিগের শীস্তিবিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ 
নিকটবর্তী; অতএব আর তাহ! সত্বর প্রার্থনা করিও না। প্রেরিতপুরুষ কাফেরদিগকে কেয়ামতের 


ধহিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিলে, তাহার! উপহাস করিয়া বলিতেছিল যে, শীস্র কেয়ামত ও শাস্তি 
উপস্থিত কর। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যথা, তোমরা যাহ! বলিতেছ, তাহা সঙ্ঘটিত 


হইবে; তোমরা প্রতিমাকে যে ঈখরের অংগী করিয়াছ, সে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 
ঈশ্বর প্রতিমা! হইতে উন্নত। (ত, হো)) 


৩০০ কোঁর্‌-আন্‌ শরীফ 


উপরে ইচ্ছা হয়, অবতারণ করেন ; * যথা, আমি ব্যতীত কোন উপাস্ত নাই, অতএব 
তোমরা আমাকে ভয় করিও ।২। তিনি সত্যভাবে স্বর্গ ও মর্ত্য সুজন করিয়াছেন, 
তাহারা যাহাকে অংশী নির্দ্ধারণ করে, তাহা অপেক্ষা তিনি উন্নত ।৩। তিনি শুক্র 
দ্বার! মনুষা জন করিয়াছেন, পরে অকস্মাৎ সে স্পষ্ট বিরোধী হইল । ৪ । এবং তিনি 
চতুপ্পদদিগকে তোমাদের নিমিত্ত স্থজন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ( বস্তরের জন্য ) উষ্ণ রোম ও 
লাভ সকল আছে, এবং তাহাদের (কোন কোনটি ) তোমরা ভক্ষণ করিয়| থাক । 
৫। যখন (প্রান্তর হইতে) প্রত্যাগমন কর ও যখন ছাড়িয়া দেও, তখন তন্মধ্যে 
তোমাদের জন্য শোভা আছে।৬। এবং তাহারা তোমাদের ভার কোন নগরের দিকে 
বহন করিয়া থাকে, ( অন্যথা ) তোমরা আত্মিক ক্লেশ ব্যতীত কখনও তথায় সমাগত 
হও না? নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অন্ুগ্রহকারী দয়ালু। ৭। এবং অশ্ব, উষ্ ও 
গর্দিভদিগকে (তিনি সৃজন করিয়াছেন, ) যেন তোমরা তদুপরি আরোহণ কর ও শোভার 
নিমিত্ত (সুজন করিয়াছেন; ) তোমরা যাহা অবগত নও, তিনি তাহা সজ্জন করেন । ৮। 
এবং ঈশ্বরের প্রতিই সরল পথ পহুছে ও তাহার ( কোনটা ) কুটিল; এবং যদি তিনি 
ইচ্ছা করিতেন, তবে এক যোগে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেন ৭ | ৯। 
( র, ১১ আ১৯) 

তিনিই যিনি তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, তাহ! হইতে পান 
কর! হয়, এবং তাহ। হইতে বৃক্ষ ( তৃণাদি ) হয়, তাহাতে তোমরা পশুদিগকে চরাইয়া 
থাক। ১০। তিনি তদ্দারা তোমাদের জন্য শম্যক্ষেত্র ও ঞয়তুন ও খোর্শ্বাতরু এবং 
দ্রাক্ষা এবং সর্ধবিধ ফল উৎপাদন করেন; নিশ্চয় যাহার! চিন্তা করে, সেই দলের অন্য 
ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ১১। এবং তিনিই তোমাদের জন্ম দিব| ও রজনী এবং 
সূর্য্য ও চন্দ্র অধিকৃত করিয়াছেন, অপিচ নক্ষত্রবৃন্দ তাহার আজ্ঞাক্রমে অধিকৃত; নিশ্চয় 
ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সকল আছে । ১২।+এবং তিনি তোমাদের অন্ত 
ধরাতলে যাহা বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহার বিভিন্ন বর্ণ; উপদেশগ্রহণকারী দলের জন্য 
নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ১৩। এবং তিনিই যিনি সমুদ্্রকে আয়ত্ত করিয়াছেন, 
যেন তাহ! হইতে তোমরা সদ্য মাংস ( মৎস্য ) ভক্ষণ করিতে পাও ও আভরণ যাহা 
পরিধান করিয়া থাক, তাহা হইতে বাহির কর) এবং তুমি দেখিতেছ যে,( হে মোহম্মদ) 
নৌকা সকল তাহাতে চলিয়া থকে; (তিনি সমুদ্রকে অধিকৃত করিয়াছেন, ) যেন 


* এস্থলে আয়া শব্দে প্রত্যাদেশ বুঝাইবে। অথবা ঈপ্বরের সান্নিধাবর্তী এক দল আত্ম! 
আছে, যখন পরমেশ্বর কোন স্বর্গীয় দূতকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, সেই আত্মা সকলকে তাহার সঙ্গে 
পাঠাইয়| থাকেন। (ত, ফা,) 


1 তাহার ক্ষমত| দেখিয়া তাহার গুণ স্পষ্ট বুঝা যায়। যাহার বুদ্ধি সরল নয়, সেই তাঁহার পথ 
হইতে পলায়ন করে। (ত,ফা,) 


সরা নহল ৩০১ 


তোমর! তাহার গুণে (জীবিকা) অন্বেষণ করিতে থাক; ভরস! যে, তোমর! কৃতজ্ঞ 
হইবে *। ১৪। এবং তিনি ধরাতলে গিরিশ্রেণী স্থাপন করিয়াছেন, যেন তাহা 
তোমাদিগকে স্থিরতর রাখে, ৭ এবং জলমোত সকল ও বত্ম্” সকল (সুজন করিয়াছেন,) 
ভরসা যে, তোমর! পথ প্রাপ্ত হইবে। ১৫1+এবং (পথের ) নিদর্শন সকল (হজ্বন 
করিয়াছেন, ) তাহার! নক্ষত্র-যোগে পথ প্রাপ্ধ হইয়া থাকে। ১৬। অনন্তর যিনি 
স্বজন করেন, তিনি কি, যে সৃজন করে না, তাহার তুল্য? পরন্থ তোমরা কি 
উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ১৭। এবং ষদ্দি তোমরা ঈশ্বরের দান গণনা কর, তাহা 
আয়ত্ত করিতে পারিবে না; নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৮। এবং তোমরা যাহা 
গোপন কর ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন। ১৯। যাহারা ঈশ্বর 
ব্যতীত ( অন্য বস্তু সকলকে ) আহ্বান করে, ( সেই সকল বস্তু ) কিছুই সৃষ্টি করে না ও 
তাহারা স্বষ্ট হইয়। থাকে । ২০। মৃত সকল জীবিত নহে, তাহার! জানে না যে, কখন 
সমুখাপিত হইবে ধ। ২১। ( র, ২, আ, ১২) 

তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর; অনস্তর যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাহাদের 
অস্তর অগ্রাহকারী এবং তাহারা অহঙ্কারী ৷ ২২। নিঃসন্দেহ যে, তাহারা যাহা গোপন 
করে ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে, ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন; নিশ্চয় তিনি অহঙ্কারীদিগকে 
প্রেম করেন না। ২৩। এবং যখন তাহাদিগকে বলা যায়, “যাহা তোমাদের প্রতি- 
পালক অবতারণ করিয়াছেন, তাহা কি?” তখন তাহারা বলে, “পূর্বতন বৃত্তান্ত সকল” । 


+ পরমেশ্বর বাহা জগতে নদ, নদী ও সাগর স্থজন করিয়াছেন, এবং তাহা পার হইবার জন্য নৌকা! 
সকল নিযুক্ত রাখিয়াছেন। অন্তর রাজোও নদী সকল আছে, যখ|;-আসক্তি-নদী, বিষাদ, লোভ, 
গুদাসীন্য, বিচ্ছেদ-নদী ইত্যাদি। এ সমুদায় নদী হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যও তিমি নৌকা৷ সকল 
নিরপিত করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি নির্ভরের নৌকায় আরোহণ করেন, তিনি আসক্তি-নদী হইতে 
বিষয়মুক্তির তীরে উত্তীর্ণ হন। যে বাক্তি সন্তোষতরণীতে আরোহণ করেন, তিনি বিষাদনদী পার 
হইয়া শাস্তিতটে সমাগত হইয়া থাকেন | যে জন ধৈর্যপৌতে আরঢ় হন, তিনি লোৌভসাগর হইতে 
বৈরাগাকুলে উপস্থিত হন। যিনি বৈরাগ্যতরিতে উপবেশন করেন, তিনি শঁদাসীন্তসরিৎ পার হইয়া 
তত্বজ্ঞানের তটে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাঁকেন। যিনি একত্ববাদের নৌকায় সমারঢ় হন, তিনি ভিন্নতার 
স্রোতন্ঘতী অতিক্রম করিয়া যোগের ভূমিতে আসিয়া পঁহছেন। প্রকৃতপক্ষে ভিন্নতাই স্থিতি, যোগ 
প্রলয়। যাহার! আত্মবান্‌ ( আঁসক্তিযুক্ত ), তাঁহার ভিন্নতার মৃত্যুজনক ভূমিতে স্থিতি করে। যিনি 


আসক্তিহীন, তিনি যোগভুমিতে বাস করেন । (ত হে) 
+ যখন পরমেশ্বর জলের উপর পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, তখন পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল; তদুপরি 
পৰ্ব্বত সকল স্থাপন করিলে পর তাহা স্থির হয়। (ত, হো) 


1 অর্থাৎ যখন পুত্তলিকাদি আপনার ও অন্যের পুনরুতানের সময় অবগত নহে, তখন কি প্রকারে 
স্বীয় সেবকদিগকে পুরস্কার দিতে স্ুক্ষম ? উপান্তের উচিত যে, উপাসকের পুনরুথানের তত্ব জ্ঞাত থাকে ও 
তাহাদিগকে পুরম্কার-দানে সমর্থ হয়। (ত, ছে, ) 


৩০২ কোর্-আন্‌ শরীফ 
২৪।+ তাহাতে তাহার! স্বীয় (পাপের) পূর্ণভার ও যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাহাদিগকে 
পথত্রাস্ত করিতেছে, তাহাদিগের কোন ভার কেয়ামতের দিনে বহন করিবে; জানিও, 
যে কিছু ভার তাহার! বহন করিবে, তাহা মন্দ। ২৫। ( র, ৩১ আ, ৪) 

যাহারা ইহাদের পূর্বের ছিল, নিশ্চয় তাহার! ছলনা করিয়াছিল; তৎপর তাহাদের 
অট্রালিকার ভিত্তির দিকে ঈশ্বর আগমন করিলেন, অনন্তর তাহাদের উৰ্ধ হইতে তাহাদের 
উপর ছাদ পতিত হইল; তাহাদের প্রতি সেই দিক্‌ দিয়! শাস্তি উপস্থিত হইল যে, 
তাহারা জানিত না *। ২৬। অতঃপর কেয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত 
করিবেন, এবং বলিবেন, "কোথায় আমার সেই অংশিগণ, তোমরা যাহাদের সম্বন্ধে 
বিরোধ করিতেছিলে ?” জ্ঞানবান্‌ লোকের! বলিবে যে, “নিশ্চয় ধন্মনব্রো হীদিগের প্রতি 
সেই দিবসের লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ হয়”। ২৭।+আপন জীবনের প্রতি অত্যাচারী 
( অবস্থায়) দেবগণ যাহাদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছিল, অনস্তর তাহারা সম্মিলন স্থাপন 
করে; (বলে) যে, “আমরা মন্দ আচরণ করিতাম ন! ৷” ( তখন বল! হয়, ) “ঠা, নিশ্চয় 
তোমর। যাহা করিতেছিলে, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা”। ২৮। অতঃপর তোমরা! নরকের 
দ্বার সকলে প্রবেশ কর, তন্মধ্যে তোমরা নিত্য স্থায়ী হইবে; পরন্ত অহঙ্কারীদিগের স্থান 
কদর্ধ্য। ২৯। এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু হইয়াছিল, তাহাদিগকে বলা হইল, “তোমাদের 
প্রতিপালক যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তাহা কি ?” তাহারা বলিল, “কল্যাণ ;” যাহার! 
এই সংসারে শুভকাঁধ্য করিয়াছে, তাহাদের জন্ শুভ হয়, এবং অবশ্য পারলৌকিক আলয় 
কল্যাণকর, এবং অবশ্য ধন্মভীরুদিগের নিকেতন উত্তম । ৩০। নিত্য উদ্ভান সকল 
আছে, তন্মধ্যে তাহার! প্রবেশ করিবে, তাহার নিয়ে জলপ্রণালী প্রবাহিত; তাহারা যাহ! 
ইচ্ছা! করিবে, তাহা তাহাদের জন্য তথায় আছে। এইরূপে পরমেশ্বর ধর্মভীরুদিগকে 
বিনিময় দান করেন। ৩১।+দেব্গণ বিশুদ্ধ আছে ( এই অবস্থায়) যাহাদিগের প্রাণ 
হরণ করে, তাহাদিগকে বলিয়া থাকে, “তোমাদের প্রতি সেলাম, তোমরা যাহা 


Eh পপ শাসন শপ -———————— PL ETL So Tes ESE BE মি ০ রঃ 
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* কথিত আছে যে, নেম্রুদের অষ্টালিকার পতন সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। রাজ। 
নেম্রুদ বাবেল প্রদেশে এক অট্টালিক! নির্মাণ করিয়াছিল। তাহার উচ্চতা দশ সহশ্র হস্ত, 
দৈর্ঘ্য ও পরিসর তিন ক্রোশ ছিল। সেই অট্টালিকার সাহায্যে স্বর্গে আরোহণ করিয়! এত্রাহিমের 
ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে তাহার চেষ্টা হয়। প্রাদাদ প্রস্তুত হইলে পর ঈশ্বর ভয়ঙ্কর বাত্যা 
প্রেরণ করেন, তাহাতে উহ! সমূলে চূর্ণ হইয়| যায়। কেহ কেহ বলেন, অট্টালিকার চূড়া নদীতে- 
নিক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট অংশ নেম্রুদের অনুবর্তিগণের গৃহের উপর পড়িয়া যায়, এবং এক ভাঙ্কর 
শব্দ হয়, তাহাতে সেই দেশে এক সপ্রদায়ের কথা অন্য সম্প্রদায়ের অবোধ্য হইয়। উঠে। পুর্বে সমুদায় 
জাতির এক ভাষা ছিল, এই ঘটনার পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত হয়, এবং পৃথিবীতে 
ছ্যাধিক সপ্ততি ভাষায় লোকে কথোপকথন করে। এক্ষণ ঈশ্বর সংবাদ দান করিতেছেন যে, 
যেমন নেম্রুদ ও তাহার অনুবস্তিগণ চক্রান্ত করিয়াছিল, তদ্রপ আমিও তাহাদের অট্রালিক! চূর্ণ 
করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলাম। (ত,ছে,) 


সরা নহল ৩০৩ 


করিতেছিলে, তজ্জন্ স্বর্গলোকে প্রবেশ কর”। ৩২। তাহাদের ( কাফেরদিগের ) নিকটে 
দেবগণ উপস্থিত হওয়া, অথবা তোমার প্রতিপালকের আদেশ সমাগত হওয়! ব্যতীত 
তাহারা প্রতীক্ষা করে না; তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এই প্রকার করিয়াছিল, ঈশ্বর 
তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার 
করিতেছিল! ৩৩। অনন্তর তাহারা যাহ! বলিয়াছিল, তাহার অশ্তুভ সকল তাহাদের 
প্রতি উপস্থিত হইয়াছে ও তাহার! যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল, তাহ! তাহাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হইয়াছে । ৩৪। ( র, ৪, আ, ৯) 

এবং অংশিবাদিগণ বলে, “যদি ঈশ্বর চাহিতেন, আমর! তাঁহাকে ভিন্ন অন্ত কোন 
বস্তুকে অচ্চনা করিতাম না ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ ( অঙ্চনা করিত না, ) এবং আমরা 
তাহার ( আজ্ঞা) ব্যতীত কোন বস্তুকে অবৈধ স্থির করিতাম ন1)” যাহারা তাহাদের 
পূর্বে ছিল, তাহারাও এই প্রকার বপিয়াছে? অনন্তর প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি স্পষ্ট 
প্রচার করা বৈ নহে। ৩৫। এবং সত্য সত্যই আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত 
পুরুষ প্রেরণ করিয়াছি, ( বলিয়াছি ) যে, তোমরা ঈশ্বরের অর্চচন! করিও, এবং প্রতিমা 
সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিও ; অনন্তর তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল যে, ঈশ্বর তাহাকে পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল যে, তাহার প্রতি পথভ্রান্তি 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । অবশেষে তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে থাক, পশ্চাৎ দেখ যে, 
মিথ্যাবাদীদিগের পরিণাম কি হইল। ৩৬। যদি তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) ভাহাদিগের 
পথপ্রদর্শনে উৎস্থক হও, তবে (জানিও,) যাহারা (লোকদিগকে) পথভ্রান্ত করে, 
নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না, এবং তাহাদের জন্য কোন সাহাধ্যকারী 
নাই। ৩৭। তাহারা ঈশ্বরসন্বদ্ধে স্বীয় দৃঢ় শপথ করিয়াছে যে, থে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ 
করে, ঈশ্বর তাহাকে উত্থাপন করিবেন না; হা, (উত্থাপন করিবেন, ) অঙ্গীকার করা 
তাহার সম্বন্ধে সত্য, কিন্ত অধিকাংশ লোক অবগত নহে। ৩৮। + (তিনি উত্থাপন 
করিবেন, ) এ বিষয়ে যাহারা বিরোধ করিতেছে, তাহাদিগের জন্য তাহাতে ব্যক্ত করিবেন, 
এবং তাহাতে ধর্মদ্রোহিগণ জানিবে বে, নিশয় তাহারা মিথ্যাবাদী ছিল। ৩৪। কোন 
বিষয়ের নিমিত্ত আমার ইহ্‌! ভিন্ন কথা নহে যে, যখন আমি তাহা ( স্বষ্টির ) ইচ্ছা করি, 
তজ্জন্য “হউক” বলি, তাহাতেই হয়। ৪০। (বর, ৫, আ ৬) 

এবং যাহারা অত চরিত হওয়ার পর ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিয়াছে, আমি অবধ্য 
তাহাদিগকে পৃথিবীতে উত্তমরূপে স্থান দান করিব; এবং নিশ্চয় পারলৌকিক পুরস্কার 
শ্রেষ্ঠ, হায়! যদি তাহারা জানিত। ৪১। + যাহার! ধৈধ্য ধারণ করিয়াছে ও স্বীয় 
প্রতিপালকের উপর নির্ভর করিয়াছে, (তাহাদিগকে উত্তমরূপে স্থান দান করিব)। ৪২। 
এবং আমি যাহাদের প্রতি গ্রত্যাদেশ করিতেছিলাম, তোমার পূর্বে, ( হে মোহম্মদ, ) 
সেই পুরুষদিগকে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই ; অনন্তর যদি তোমরা, ( হে কোরেশগণ, ) 


৩০৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অজ্ঞাত থাক, তবে শ্মরণকারীদিগকে প্রশ্ন কর *। ৪৩।+আমি প্রমাণ সকল ও গ্রন্থদকল 
সহ (তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,) এবং তোমার প্রতি উপদেশ অবতারণ করিয়াছি, 
যেন তুমি লোকদিগকে, তাহাদের সম্বন্ধে যাহা অবতারিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা 
কর; ভরসা যে, তাহারা চিন্তা করিবে । ৪৪। অনস্তর যাহারা কুৎসিত ছলন! করিয়াছে, 
ঈশ্বর যে তাহাদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করিবেন, বা অজ্ঞাত স্থান দিয়! যে তাহাদের 
প্রতি শান্তি উপস্থিত হইবে, কিম্বা তাহাদের গমনাগমনে তাহাদিগকে যে আক্রমণ 
করিবেন, (এ বিষয়ে) তাহারা কি নির্ভয় হইয়াছে? পরস্ত তাহার। (ঈশ্বরের) পরাভবকারী 
নহে। ৪৫+6৬। অথবা ভয় দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করা (বিষয়ে কি 
য় হইয়াছে?) পরস্ত নিশ্চয় তোমাদের গ্রতিপালক অনুগ্রহকারী দয়ালু ণ। ৪৭। 

ঈশ্বর যে বস্তু স্জন করিয়াছেন, ততপ্রতি কি তাহারা দৃষ্টি করে নাই? ঈশ্বরোদ্দেশ্যে 
নমস্কার করত তাহার ছায়া সকল বামে ও দক্ষিণে ঘুরিয়া থাকে, এবং সে সকল হীনা- 
বস্থাপন্ন $। ৪৮। জীব ও দেবতা এবং যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহ! কিছু পৃথিবীতে আছে, 
তাহার! ঈশ্বরকে প্রনণিপাত করে ও তাহারা অহঙ্কার করে না $।৪৯। তাহার! 
আপনাদের উপুরে ( পরাত্রান্ত ) আপনাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এবং যাহাতে 
আদিষ্ট হয়, তাহা করিয়! থাকে । ৫০1 ( র, ৬, আঁ, ১০) 

এবং ঈশ্বর বলিয়াছেন, “তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করিও না, তিনিই একমাত্র 
উপাস্ত, এতন্তিন্ন নহে ; অতঃপর আমা হইতে ভীত হও” থা। ৫€১। এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে 
যাহা মাছে, তাহা তীহারই, তীহারই জন্য সাধনা সমুচিত হইয়াছে; পরস্ত তোমরা 
কি ঈশ্বর ব্যতীত অন্যকে ভয় কর? ৫২। এবং যে দির সম্পদ তোমাদের সঙ্গে আছে, 
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* কোরেশগণ বলিয়াছিল যে, ঈশ্বর অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, তিনি চি ধর্মবিধিপ্রচারে ॥ 
প্রেরণ ন! করিয়া, দেবতাকে তৎকার্যো পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে পারেন । এই উক্তির প্রতিবাদন্বরূপ 
এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হোঁ, ) 

+ অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধর্ম্মদ্রোহী লোকের! যেরূপ আকস্মিক দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, সেই দণ্ডভয় 
হইতে কি তাহার! মুক্ত হইয়াছে? কিন্ত ঈশ্বর দয়ালু, তিনি শান্ডিদানে বিলম্ব করেন। (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ কাফেরগণ প্রণিপাঁত করে না, ক্ষতি কি? তাহাদের ছায়। সকল প্রণাম করিয়া থাকে। 
সে সকল হীনা বস্থাপন্ন, অর্থাৎ বিনীত, অবনত । (ত, হো, ) 

$ প্রণিপাত দ্বিবিধ, আর্চনিক প্রণিপাত ও আবনতিক প্রণিপাত। ইঈশ্বরার্চনাকালে ললাটদেশ 
যে ভূমিতে স্থাপন কর! হয়, তাহা! আচ্চনিক প্রণিপাত, জ্ঞানবান্দিগের এই প্রণিপাত। অজ্ঞান 
পদার্থের আবনতিক প্রণিপাত । (ত, হে'ঃ) 

থু অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে একত প্রয়োজন । ইঈশরত্বের সঙ্গে অংশিত্ব সম্ভবনীয় নহে, যুক্তি ও প্রমাণ 
দ্বার! ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরকে অদ্বিতীয়রপে সব্ধতোভাবে স্বীকার করা উচিত। 
তিনি কোন বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত নহেন, বস্তু সকল তাহা! দ্বারা প্রকাশিত, তিনি বস্তুর সাহাধ্য ব্যতীত 
স্থিতি করিতেছেন। " (ত,হে,) 


সুর! নহল ৩০৫ 


তাহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে; অতঃপর যখন তোমাদিগের প্রতি দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন 
তাহার উদ্দেস্তে আর্তনাদ করিয়া থাক। ৫৩। ইহার পরে যখন তিনি তোমাদিগ 
হইতে দুঃখ দুর করেন, তখন অকস্মাৎ তোমাদের একদল আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে 
অংশী স্থাপন করে । ৫৪1+তাহাতে আমি যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি, তাহারা 
তৎসম্বদ্ধে অধৰ্ম্ম করে) পরে তোমর! ফল্ভোগ করিতে থাক, অবশেষে সত্বর জানিতে 
পাইবে। ৫৫। এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছি, তাহারা 
যাহাকে জ্ঞাত নহে, তাহার জন্য উহার অংশ নির্ধারণ করে; ঈশ্বরের শপথ, তোমরা যে 
( অসত্য ) বন্ধন করিতেছিলে, তদ্বিষয়ে অবশ্য তোমরা! জিজ্ঞাসিত হইবে *। ৫৬। এবং 
তাহারা ঈশ্বরের জন্য কন্তা সকল নির্ধারণ করে, পবিব্রত| তাহারই ; এবং তাহারা যাহা 
ইচ্ছা করে, তাহা তাহাদের নিমিত্ত হয় ণ। ৫৭। যদি তাহাদের এক ব্যক্তিকে কন্ঠ 
( উৎপত্তির ) স্থসংবাদ দেওয়া যায়, তবে তাহার মুখ মলিন ও সে বিষাদপূর্ণ হয়। ৫৮। 
তাহাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে, সেই ছুঃখহেতু দল হইতে সে লুক্কায়িত হয়, 
(ভাবে) যে তাহাকে কি ছুরবস্থায় রাখিবে, অথবা কি তাহাকে মুত্তিকাতে প্রোথিত 
করিবে; জানিও, তাহারা যাহা আদেশ করে, তাহা অশুভ %। ৫৯। যাঁহার। 
পরলোকে বিশ্ব(স স্থাপন করে নাই, তাহাদের ভাব মন্দ, এবং ঈশ্বরের ভাব উন্নত ও 
তিনি পরাক্রান্থ নিপুণ । ৬০। (র, ৭, আ, ১০) 
এবং যদি পরমেশ্বর লোকদিগকে তাহাদের অত্যাচারের জন্য ধৃত করেন, তবে 
পৃথিবীতে কোন জীব মুক্তি পায় না? কিন্ত তিনি শিদ্দ/রিত সময় পথ্যন্ত তাহাদিগকে 
অবকাশ দান করেন। অনন্তর যখন তাহাদের সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহ।রা 
একঘণ্টা পশ্চাতে থাকিবে না ও অগ্রসর হইবে না $। ৬১। এবং তাহারা যাহা 
"অবজ্ঞা করে, তাহা ঈশ্বরের জন্য নিরূপণ করিয়। থাকে ও তাহাদের রসনা অসত্য 
বর্ণন করে যে, তাহাদের নিমিত্ত কল্যাণ আছে; নিঃসন্দেহ এই যে তাহাদের 
নিমিত্ত অগ্নি আছে ও এই যে তাহার! (নরকে) প্রথম প্রেরিত শ। ৬২। 


* অর্থাৎ যে প্রতিমার ক্ষমতাদি তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহার জন্য তাহার! শস্ত ও পালিত পশুর 
অংশ নিরূপণ করে। সুরা এনামে এতদ্বিবরণ বিবৃত হইয়াছে । (ত, হো, ) 
+ খোজ।অ। ও কনন! সম্প্রদায় বলিত যে, দেবীগণ ঈশ্বরের কন্যা । মলিহ সম্প্রদায়ের এই উক্তি 
যে, ঈশ্বর দৈতানারীদিগের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সম্ভান হইয়াছিল। তাহারা 


যাহা ইচ্ছা! করে, তাহ! লইয়াই আমোদ করিয়া থাকে। (ত, হো,) 
1 বনি-তমিন ও বনি-নজির সম্প্রদায় সদ্যোজাত কন্তাদিগকে জীবিতাবস্থায় ভুগর্ভে প্রোথিত 
করিত। (ত, হো) 
$ অর্থাৎ যখন মৃত্যুর ব! শাস্তির নির্ঠারিত সময় উপস্থিত হইবে, তখন তৎক্ষণাৎ তাহা সঙ্বটিত 
হইবে। (ত, হো) 
পা যাহার! অযোগ্য বস্তু ঈখরের নামে উৎসর্গ করিয়া মনে করে যে, আমাদের হবগ্গলাত হুইবে, 
এই কথা তাহাদের নিমিত্ত বল! হইয়াছে । তাহার! নরকের দিকেই অগ্রসর হইতেছে । (ত, ফা, ) 


৩৯ 


৩০৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ঈশ্বরের শপথ, সত্য সত্যই আমি তোমার পূর্ব মণ্ডলী সকলের প্রতি (তত্ববাহকদিগকে ) 
প্রেরণ করিয়াছিলাম; অনন্তর শয়তান তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের কার্ধ্যকে সজ্জিত 
করিয়াছিল, অতঃপর অগ্যাও সেই তাহাদের বন্ধু, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শান্তি আছে। 
৬৩। এবং তাহার! যাহা বিপরীত করিয়াছে, সে বিষয়ে তাহাদিগের নিমিত্ত বর্ণন 
করিতে ও বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত পথ প্রদর্শন এবং দয়া করিতে বৈ আমি তোমার 
প্রতি, ( হে মোহম্মদ, ) গ্রন্থ অবতারণ করি নাই। ৬৪। এবং ঈশ্বর আকাশ হইতে 
বারি বর্ষণ করিয়াছেন, তৎপর তন্দারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর অস্তে জীবিত করিয়াছেন ;* 
নিশ্চয় ইহাতে শ্রোতৃদলের জন্য নিদর্শন আছে । ৬৫। (র, ৮, আ, ৫) 

এবং নিশ্চয় তোমাদিগের নিমিত্ত পশুদিগের মধ্যে উপদেশ আছে, তাহাদের উদরে 
যাহা আছে, তাহা হইতে আমি তোমাঁদিগকে পান করাইয়া থাকি ; মল ও শোণিতের 
ভিতর হইতে পানকারীদিগের জন্য বিশুদ্ধ সুস্বাদু ঢুগ্ধ হয় ণ। ৬৬1 এবং খোর্শ্মাতরু ও 
দ্রাক্ষীলতার ফল হইতে তোমর। মাদক দ্রব্য ও উত্তম উপজীবিক| গ্রহণ করিয়। থাক; % 
নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানিমগুলীর জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৬৭। এবং তোমার প্রতিপালক, 
(হে মোহম্মদ, ) মধুমক্ষিকার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, “তুমি পর্বত সকলের ও 
বুক্ষ সকলের মধ্যে এবং ( মনুষ্য ) যে (গৃহ ) উন্নমিত করে, তাঠাঁতে গৃহ সকল প্রস্তুত 


* এই প্রকার অন্তরের সহিত শ্রবণ করিলে কোর্-আন্‌ দ্বার! মূর্থকে ঈশ্বর জ্ঞানী করিবেন। ( ত,ফা,) 

1+ পশুগণ তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহা পাকস্থলীতে যখন পরিপাক হইতে থাকে, তখন তিনটি 
থাক হয়; নিম্ন থাকে মল, মধ্যস্থলে দুগ্ধ, উপরের ণাকে শোণিত উৎপন্ন হইয়। থাকে। রক্ত শিরা 
সকলে ও দুগ্ধ স্তনে সঞ্চারিত হয়, এবং মল শ্বীয় নির্দিষ্ট পথে বাহির হইয়| যায়। দুগ্ধ ও শোণিত 
মলেতে স্থিতি করে না। ভক্ষিত জীর্ণ দ্রব্য সকলের সার ভাগ হৃংপিওড আকর্ষণ করিয়! থাকে, 
স্থল অসার অংশ যে মল, তাহা পরিত্যাগ করে। প্রথম পরিপাকের পর ভক্ষিত দ্রব্য হইতে যে 
রস নির্গত হয়, তাহা পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়। কফ, রক্ত, পিত্ত ও গীতরস উৎপাদন করে, এবং সেই 
সকল যথোপযুক্ত রূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়। যখন কোন ভজন্ত গ্রভধারণ করে, স্ত্রীপ্রকৃতির 
সরসতার বৃদ্ধি প্রযুক্ত তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুরূপ উপরি উক্ত চতুর্বিধ রস বর্ধিত হইয়া থাকে, এবং 
সেই বদ্ধিত রস গর্ভকোষে ভ্রণের জন্য সঞ্চারিত হয়। সন্তান প্রশ্থুত হইলে তাহা পয়োধরে 
প্রবেশ করে, পয়োধরে মাংদপেশী সকলের সংস্পর্শে সেই রস শুত্র হইয়া যায়, উহাকেই দুগ্ধ বলে। 
পণ্ডগণ হরিদ্বর্ণ তৃণপত্রাদি ভক্ষণ করিয়। থাকে, তাহাদের মাংসপেণীর ভিতর দিয় এরূপ শুভ্র ও 
সুন্বাহ রম নির্গত হওয়! ও রক্তের সঞ্চার হওয়া স্পষ্ট অলৌকিকতা৷ ও উদ্জ্বল নিদর্শন | শুত্র বিশুদ্ধ 
দুধের স্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে মনুঘ্ের আচরণ হওয়। উচিত। দুগ্ধ যেমন মল ও রক্তের সংস্রবশূষ্ত, 
মন্ুয়ের চরিত্রও যেন কপটতারূপ মল, কামনারূপ শোণিত হইতে মুক্ত হয়; তাহা হইলে উহা! ঈশ্বরের 
দ্বারা গৃহীত হইতে পারে। কার্যে কপটতা, গুপ্ত অংশিবাদিত্ব, এবং কামন৷ দ্বারা ক্রিয়ার বিশুদ্বভাব 
নষ্ট হয়। কপটতায় লোকের প্রতি দৃষ্টি, কামনায় নিজের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ইহার কিছুর সঙ্গে যোগ 
থাকিলে ক্রিয়া মলিন হয়। (ত, হোঃ) 

| এই আয়ত সুরাপান নিবিদ্ধ হওয়ার পূর্বের অবতীর্ণ হইয়াছে। ‘ (ত।ছো।) 


সরা নহল . ৩০৭ 


কর। ৬৮।+তত্পর তুমি প্রত্যেক ফল ভক্ষণ কর, অনন্তর বিনীতভাবে তোমার 
প্রতিপালকের পথে চলিতে থাক।” তাহার উদর হইতে বিবিধ বর্ণের পেয় দ্রব্য, 
যাহাতে লোকের মারে।গ্য হয়, বাহির হইয়া থাকে; নিশ্চয় তাহাতে চিন্তাশীল দলের জন্য 
নিদর্শন আছে * ।৬৯। এবং ইশ্বর তোমাদিগকে সুজন করিয়াছেন, তৎপর 
তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিবেন; এবং তোমাদের মধ্যে কেহ আছে যে, নিকষ্টতর 
জীবনের দিকে প্রত্যাবন্তিত হইবে, তাহাতে জ্ঞানলাভের পর কিছুই জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে 
না। নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও ক্ষমতাশীল | ৭০ | ( র, ৯ আ, ৫) 

এবং পরমেশ্বর তোমাদের এক জনকে অন্ত জনের উপরে জীবিকা সম্বন্ধে উন্নতি 
দান করিয়াছেন; অনস্তর যাহার! উন্নত হইয়াছে, তাহারা স্বীয় জীবিকা আপন অধীনস্থ 
দাসদিগের প্রতি প্রত্যর্পণ করে, (এমন) নহে যে, পরে তাহারা সে বিষয়ে তুল্য হইবে; 
অবশেষে তাহার! কি ঈশ্বরের দানকে অগ্রাহ করে %? ৭১। এবং পরমেশ্বর 
তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের জাতি হইতে স্ত্রীগণকে স্বষ্টি করিয়াছেন, এবং 
তোমাদের নিমিত্ত তে।মাদিগের স্ত্রীগণ হইতে পুত্রগণকে ও পৌত্রগণকে কজন 
করিয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ বস্ত সকল হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়াছেন; 


শশা এ শালি শীত 


* শ্রেষ্মাদি রোগে মধু উষধ বা ওষধের অনুপানরূপে বাবহৃত হইয়। থকে । একদ! এক বাক্তি 
হজরতের নিকটে আপিয়। নিবেদন করিয়াছিল যে, “প্রেরিত মহাপুরুষ, আমার ভ্রাতা উদরের বেদনায় 
আর্চনাদ করিতেছে । হজরত বলিলেন, “তাহাকে মধুপান করাও।” পুনঃ পুন; কয়েক বার 
মধুপান করাইলে পর সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। মধু যেরূপ বাহ রোগ সকলের আরোগ্যজনক 
ওুষধ, তন্রপ কোর্-আন্‌ আস্তরিক গীড়ার ওষধ। গ্রথমোক্ত ওঁষধ শারীরিক রোগ নষ্ট করে, শেষোক্ত 
ওষধ আন্তরিক রোগের প্রতীকারক | এ বিষয়ে যাহার। চিস্তা করে, তাহাদের জন্য নিদর্শন সকল 
আছে। মধুমক্ষিকার প্রকৃতি ঈশ্বরের একটি আঁশ্ধা ক্রিয়া। তাহার! প্রত্যাদেশ ভিন্ন জীবন 
ধারণ করে না। জ্ঞানময় শক্তিময় ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত হইয়! সেই ক্ষু্র দুর্বল জীব কেমন জ্ঞান 
কৌশলের কাধ্য সকল করে। কখনও মধুমক্ষিক। তীহার আজ্ঞার বিরুদ্ধ পথে চলে না, তাহারা 
আশ্চর্য্য মধু প্রদান করে, বিশুদ্ধ বস্তু আহার করিয়া থাকে, অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে, স্বীয় 
দলপতির অবাধ্য হয় না, বহু ক্রোশের পথ চলিয়। গিয়াও পুনর্ববার গৃহে ফিরিয়া আইনে; তাহারা 
ষট কোণ গৃহ সকলে যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয় থাকে, পৃথিবীর সমুদায় স্থনিপুণ শিল্পী একত্র হইয়া যত্ব 
করিলেও, সেরূপ করিতে পারে কি না সন্দেহ । যেমন মধুদ্ধারা বাহিক রোগের উপশম হয়, সেইরূপ 


মধুমক্ষিকার প্রকৃতি আলোচন! দ্বার! আন্তরিক রোগ যে অজ্ঞানতা, তাহা দূরীভূত হয়। (ত, হো; ) 
+ নিকৃষ্টতর জীবন বার্ধকা, অর্থাৎ যখন তোমাদের কেহ বৃদ্ধ হইবে, তখন বালকের অবস্থ! প্রাপ্ত 
হইয়া অনেক বিষয় বিস্মৃত হইয়| যাইবে । (ত, হে, ) 


| হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যখন কোন দাস তাহার প্রভুর জন্য অন্ন বাঞ্জনাদি প্রস্তুত 
করে, তখন তাহাকে অগ্নির উত্তাপ ও ধুমের ক্লেশ সহা করিতে হয়; প্রভুর উচিত যে, ভোজন করিবার 


সময় তাহাকে সঙ্গে বসাইয়া ভোঞ্জন করেন, অথব| তাহার মুখে ছুই চারি গ্রাস অর্পণ করেন। 
(ত, ফা) 


৩০৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অনন্তর. তাহারা কি অসত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, এবং তাহার! ঈশ্বরের 
দবানসম্বন্ধে অধর্শ করিতেছে *? ৭২।+এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সেই বস্তুর 
অর্চনা করে, যে তাহাদিগকে আকাশ ও ভূমি হইতে কিছুই জীবিকা-দানে 
অধিকারী নহে, এবং ক্ষমত। রাখে না। ৭৩। অনন্তর ঈশ্বরসম্বন্ধে উপন্তাস 
সকল বলিও না, ' নিশ্চয় ঈশ্বর অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নহ। 
৭৪। ঈশ্বর এক ক্রীতদাসের আখধ্যায়িক! ব্যক্ত করিলেন যে, সে কোন বিষয়ে 
ক্ষমতা রাখে না, এবং যে ব্যক্তিকে আমি উত্তম উপজীবিক! দান করিয়াছি, পরে সে 
তাহা হইতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তাহারা কি তুল্য হয়? ঈশ্বরেরই সম্যক্‌ 
প্রশংসা, বরং তাহাদের অনেকেই জ্ঞাত নহে %। ৭৫। এবং ঈশ্বর দুই ব্যক্তির 
আখ্যায়িক! ব্যক্ত করিলেন, তাহাদের এক জন মূক, সে কোন বিষয়ে ক্ষমতা রাখে না, 
এবং সে তাহার প্রহুর উপর ভারস্বরূপ, তাহাকে যে স্থানে প্রেরণ কর! হয়, সে তথা 
হইতে কোন কল্যাণ আনয়ন করে না; সে ও যে ব্যক্তি ন্বায়ানুসারে আদেশ করে, সে, 
( এই দুইয়ে ) কি তুল্য? সে সরল পথে আছে $। ৭৬। ( র, ১০, আঁ, ৬) 

এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের গুপ্ত (তত্ব) ঈশ্বরেরই ও কেয়ামতের কার্ধ্য চক্ষুর নিমেষ ভিন্ন 
নহে, অথবা তাহ! নিকটতম ; নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ের উপরে ক্ষমতাশালী | ৭৭। 
এবং ঈশ্বরই তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভ হইতে বাহির করেন, তোমরা 
কিছুই জানিতে না; তিনি তোমাদের জন্ত চক্ষু ও কর্ণ ও অস্তর সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, 
যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও থা ।৭৮। তাহারা কি আকাশমগ্ুলে বিধৃত পক্ষীদিগের 


* অর্থাৎ তাহার! প্রতিমা! সকল হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া! স্বীকার করে। যথা, 
প্রতিমা রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছে, পুত্র দান ও ধন দান করিয়াছে, এইরূপ তাহারা অনেক অসত্য 
কথ। বলিয়৷ থাকে । কিন্তু প্রতিমাদিগের কিছুই দান করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার! কৃতজ্ঞতার 
পাত্রও নহে। (তক) 

+ অংশিবাদী লোকের] বলে যে, ঈশ্বরই কর্তা, পুত্তলিকাগণ ডাহারই নিয়োজিত কর্ণাচারী, এজন্য 
আমর! তাহাদের অর্চনা! করিয়া থাকি । ইহা মিথ্যা কথা, ঈশ্বর সমুদায় কাধ্য স্বয়ং করেন, কাহারও 


প্রতি তিনি ক।্যের ভার অর্পণ করেন নাই। (ত,ফা।) 
1 অর্থাৎ প্রভু যাহাকে ইচ্ছ। হয়, তাহাকে দান করিতে পারেন; কিন্তু কোন প্রতিমার কোন 
বস্তুর উপর প্রভুত্ব নাই। (ত, কা) 


$ যণ। ঈখরের ছুই ভৃত্য, এক মুক, সে অকর্ধণ্য, কথা কহিতে পারে ন!। দ্বিতীয় প্রেরিতপুরুষ, 
যিনি সহশ্র সহত্্র লোককে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করেন, এবং তাহারই দাঁসত্বে নিযুক্ত । এ দুয়ের মধ্যে 
কে ভাল? (ত,ফা।) 
ণা অর্থাং অনেকে উপজীবিকার ভাবনায় ধর্মগ্রহণে সন্কুচিত, হইতেছিল। তাহাতেই এট আদেশ 
হইল যে, কেহ মাতৃগর্ভ হইতে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনয়ন .করে নাই, ঈশ্বরই উপার্জনের উপায় চক্চ, 
কর্ণ, মন'ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। (ত, ফা ) 


সরা নহল gs 


প্রতি দৃষ্টি করিতেছে না? ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত ( কেহ ) তাহাদিগকে ধারণ করে না, যাহারা 
বিশ্বাস করে, সেই দলের জন্ নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ৭৯। এবং ঈশ্বরই 
তোমাদের গৃহ সকল দ্বারা তোমাদের জন্য বাসস্থান করিয়াছেন, এবং তোমাদের অন্ত 
পশুচর্ দ্বারা আলয় সকল করিয়াছেন, স্বীয় পর্যটনের দিনে ও স্বীয় অবস্থিতির দিনে 
তোমরা তাহা লঘু বোধ করিয়া থাক, এবং তিনি উষ্, মেষ ও ছাগরোম দ্বার] সাময়িক 
গৃহস।মগ্রী ও বাণিজাদ্রব] করিয়াছেন। ৮০। এবং ঈশ্বর যাহ] সৃষ্টি করিয়াছেন, তাং! 
হইতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়। সকল উৎপাদন করিয়াছেন ও তোমাদের জন্ত 
পর্বতের গহবর সকল করিয়াছেন; এবং উষ্ণতা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে 
তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ সকল করিয়াছেন ও (যুদ্ধের ) কষ্ট হইতে তোমাদিগকে রক্ষা 
করিতে তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ সকল করিয়াছেন। এই প্রকারে তোমাদিগের সন্ধে 
তিনি আপন দান পূর্ণ করিয়াছেন, যেন তোমর। অঙ্ণুগত হও * ।৮১। অনন্তর যদি 
তাহার] বিমুখ হয়, তবে, (হে মোহম্মদ,) তে।ম।র প্রতি স্পষ্ট প্রচার করা বৈ নহে। ৮২। 
তাহারা ঈশ্বরের দান বুঝিতেছে, অতঃপর তাহ অগ্রাহ করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই 
ধশ্মদ্রোহী | ৮৩। (র, ১১, অ, ৭) 

এবং থে দিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে সাক্ষী সমুখাঁপন করিব, তৎপর সেই দিন 
যাহারা ধশ্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না, এবং তাহারা 
(ঈশ্বরের প্রসন্নতাতে ) প্রত্যাবন্তিত হইবে ন! ণ | ৮৪। এবং যখন অত্যাচারিগণ শাস্তি 
দেখিবে, তখন তাহাদিগ হইতে ( তাহ! ) খর্ব কর| যাইবে না, এবং তাহারা অবকাশ 
প্রাপ্ত হইবে না। ৮৫। এবং যাহার! অংশী স্থাপন করিয়াছে, তাহারা যখন স্বীয় 
অংখদিগকে দেখিবে, তখন বঝলিবে, “হে আমাদের প্রতিপালক, তোমাকে ছাড়িয়া 
আমর! যাহাদিগকে আহ্বান করিতেছিলাম, ইহারাই আমাদের সেই অংশী)” পরে 
উহার! তাহাদের প্রতি এই বাক্য স্থাপন করিবে যে, “নিশ্চয় তোমর| মিথ্যাবাদী” ৮৬। 
এবং তাহারা সেই দিন ঈশ্বরোদদেসশ্টে সন্মিলন স্থাপন করিবে ও তাহারা যাহা বন্ধন 
( অংশী স্থাপনাদি ) করিতেছিল, তাহাদিগ হইতে তাহ! হারাইয়৷ যাইবে। ৮৭। এবং 
যাহার! ধর্শদ্রোহী হইয়াছে ও ( লোকদিগকে ) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, 
তাহারা যে অত্যাচার করিতেছিল, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে শান্তির উপর অধিক 


"+ আরব উঞ্প্রধান দেশ, তথায় শীতের অভাব বলিয়। শীতনিবারণে।পষোগী বস্ত্রের উল্লেখ 
হয় নাই। (ত,হো,) 
+ সেই পুনরুতানের দিনে এক এক মণ্ডলীর সাক্ষী এক এক জন প্রেরিতপুরুষ হইবেন। 
কাঁফেরদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না, অর্থাৎ ক্ষম! প্রার্থনার জন্য ব। পৃথিবীতে প্রতিগমনের 
নিমিত্ত অনুমতি দান করা হইবে না; এবং তোমরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন কর, অর্থাৎ সৎকাধ্য কর, তাহা 
হইলে তিনি প্রসন্ন হইবেন, এই কথা বলিয়াও তাহাদিগকে আহ্বান কর! যাইবে না। (ত, হো, ) 
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শান্তি দান করিব * | ৮৮। এবং যে দিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে তাহাদের 
প্রতি তাহাদের জাতি হইতে সাক্ষী দণ্ডায়মান করিব, সেই দিন তোমাকেও উহাদের 
উপরে সাক্ষিরপে আনয়ন করিব ; প্রত্যেক বিষয় বর্ণনার জন্য এবং মোসলমানদিগের 
নিমিত্ত স্থসংবাদ দান ও দয়া ও পথপ্রদর্শনের জন্য, তোমার প্রতি আমি গ্রন্থ অবতারণ 
করিয়াছি । ৮৯। ( বূ, ১২, আঁ, ৬) 

নিশ্চয় ঈশ্বর স্বগণের প্রতি দান, উপকার ও ন্যায়াচরণ করিতে আদেশ করিতেছেন, 
এবং নিলজ্জত। ও অইবধ কর্ম ও অবাধাতাসন্বদ্ধে নিষেধ করিয়। থাকেন; তিনি 
তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৯০। এবং যখন 
তোমরা অঙ্গীকার কর, তখন ইশ্বরসত্বন্ধীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করিও ও শপথকে তাহা দৃঢ় 
করিবার পর ভঙ্গ করিও না; নিশ্চয় তোমর। পরমেশ্বরকে আপনাদের সম্বন্ধে প্রতিতৃ 
করিয়াছ, তোমরা যাহ! করিতেছ, একান্তই ঈশ্বর তাহা অবগত হন। ৯১। এবং সেই 
(নারীর) সদৃশ হইও ন|, যে আপনার সুত্রকে তাহা দৃঢ় হওয়ার পর খণ্ড খণ্ড করিয়াছে; 
তোমরা আপনাদের শপথকে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছ, যাহাতে তোমরা 
(এমন) এক মণ্ডলী হও যে, তাহা (অন্ত) মণ্ডলী হইতে বৃহৎ হয়। ৭ ঈশ্বর তোমাদিগকে 
এতদ্বারা পরীক্ষা করেন বৈ নহে, এবং তোমরা যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ, অবশ্য 
কেয়ামতের দিনে তিনি তাহা বর্ণন করিবেন । ৯২। এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন, তবে 
অবশ্য তিনি তোমাদিগকে একমাত্র মণ্ডলী করিতেন; কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা! হয়, 
পথভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছ! হয়, পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । তোমরা যাহা করিতে- 
ছিলে, অবশ্য তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে ।৯৩। এবং তোমর! আপনাদের শপথকে পরস্পরের 
মধ্যে প্রবেশ করাইও ন, অনন্তর র তাহা দৃঢ় হওয়ার পর পদশ্থলন হইবে; এবং তোমরা 
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অধিক শাস্তি এই যে, ভয়ানক রা ও বৃহদাকার বৃশ্চিক সকল ক!ফেরদিগের প্রতি প্রেরিত 
হইবে; তাহারা চাহিবে যে, পলায়ন করিয়। অগ্নিমধো যাইয়া লুক্ধায়িত হয়। পুনশ্চ কথিত আছে যে, 
দ্রবীভূত জলন্ত ধাতুর পাচটি নদী তাহাদিগের দিকে প্রবাহিত হইবে। তাহার! সেই অগ্নিময় ধাতু- 
নিঃস্রবে ক্রমে ক্রমে জড়িত হইয়। ভয়ানক য।তন! পাইবে। (ত, হোঁ, ) 

+ আরব দেশে রায়ত। নায়ী এক নারী ছিল, সেই নারী প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে অর্দরজনী 
পধ্যস্ত পশুরোম দ্বার৷ সুত্র প্রস্তুত করিত। তাহার অনেক দাঁসী ছিল, তাহারাও অনবরত ইহাই 
করিত; অর্দযামিনী অন্তে রায়তার আদেশে দাঁসীগণ সুত্র সকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া! রাখিত। পরমেশ্বর 
কোন প্রতিজ্ঞা করিয়! তাহ। ভঙ্গ করাকে, সুত্র প্রস্তুত করিয়। তাহ। ছিন্ন করার সঙ্গে তুলনা 
করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন, যেমন সেই নির্বোধ স্ত্রী সুত্র পাকাইয়া পরে নষ্ট করিত, 
তদ্রুপ তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করিও না । জ্ঞানবান্‌ লোকের উচিত যে, প্রতিজ্ঞার সুত্রকে ছিন্ন 
না করেন। তোমর! অন্ত মগ্ডলীকে অর্থাৎ কোরেশসন্প্রদায়কে ধনবলে মোসলমানগণ অপেক্ষ! 
প্রবল দেখিয়া, ছল কৌশলে স্বার্থ সাধন করিয়! তাহ।দিগ হইতে প্রবল হইতে চাহিতেছ, এবং অঙ্গীকার 
করিয়া অঙ্গীকারের অন্থাচরণ করিতেছ, ইহ উচিত নহে। | (ত, হো,) 


সুরা নহল ৩১১ 


যে ( লোকদিগকে ) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছ, তজ্জন্ত শাস্তি ভোগ করিবে ও 
তোমাদের জন্য মহাশান্তি আছে। ৯৪। এবং তোমর! ঈশ্বরের অঙ্গীকারের বিনিময়ে 
অল্প মূল্য ( পার্থিব বস্তু ) গ্রহণ করিও না; যদি জান, তবে নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে যাহ! 
আছে, তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণ। ৯৫ । তোমাদের নিকটে যাহা আছে, তাহা বিনাশ 
পাইবে ও ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে, তাহ! অবিনশ্বর ; এবং যাহার! ধৈধ্য ধারণ করি- 
য়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে, তাহারা যাহ! করিতেছিল, তাহাদের সেই কল্যাণের 
অনুরূপ বিনিময় পুরস্কার দিব। ৯৬। যে ব্যক্তি সৎকর্শ্ম করিয়াছে, সে পুরুষ হউক বা 
নারী হউক, সে বিশ্বাসী; অনন্তর অবশ্য আমি তাহাকে বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত করিব,* 
এবং অবশ্য আমি তাহাদিগকে, তাহারা যাহ! করিতেছিল, সেই কল্যাণের অন্থরূপ 
বিনিময় পুরস্কার দিব । ৯৭। অনস্তর যখন তুমি কোর্-আন্‌ পাঠ কর, তখন নিস্তাড়িত 
শয়তান হইতে ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিও । ৯৮। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করিতেছে, তাহাদের উপরে নিশ্চয় তাহার 
পরাক্রম নাই । ৯৯। যাহারা তাহাকে প্রেম করে ও সেই যাহার! তাহার (ঈশ্বরের ) 
সঙ্গে অংশী নির্ধারণ করে, তাহাদের প্রতি ভিন্ন তাহার পরাক্রম নাই । ১০০। ( র, ১৩, 
আ, ১১) 
এবং যখন আমি কোন আয়তের স্থানে কোন পরিবর্তন করি, তখন তাহার! বলে, 
তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) রচনাকারী, এততভিন্ন নই; যাহা অবতারণ করেন, ঈশর তদ্বিযয়ে 
উত্তম জ্ঞাত, বরং তাহাদের অধিকাংশই জানে না ণ। ১০১। বল, যাহারা বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে দৃঢ় করিতে ও মোসলমানদিগের জন্ত সুসংবাদ ও পথ 
প্রদর্শন করিতে, পবিত্রাত্মা তোমার প্রতিপালক হইতে সতাভাবে তাহ! অবতারণ করিয়া- 
ছেন। % | ১০২। এবং সত্য সত্যই আমি জানি, তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহাকে 
মনুষ্যে শিক্ষা দান করে, এতণ্ডিন্ন নহে; যাহার প্রতি তাহার। আরোপ করে, তাহার 
ভাষা আজমী এবং এই ভাষা স্পষ্ট আরবী | | ১০৩। নিশ্চয় যাহার! ঈশ্বরের নিদর্শন 
+ কেয়ামতে উত্তম জীবনে জীবিত করিব, অথবা ইহলোকে ঈশ্বরের প্রেমানন্দেতে জীবিত 
রাখিব । (ত, ফা,) 
+ ঈশ্বর অনেক উক্তির খণ্ডন করিয়!ছেন। তাহাতে কাফেরগণ সন্দেহ করে, এই বাকো তাহার 
উত্তর প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ তিনি সকল সময়ে সময়োপযোগী আদেশ করেন, তাহাতে 
বিশ্বাসীদিগের মনে বল বৃদ্ধি হয় ও তাহাদের এই দৃঢ় সংস্কার হয় যে, আমার প্রভু মকল অবস্থা রই 
তত্ব রাখেন। (ত,ফা,) 
{ অর্থাৎ ধাহারা বিশ্বাসী, এই বাঁকা সত্য বলিয়। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়। যখন তাহার! 
খণ্ডনের বাণী শ্রবণ করেন ও তন্মধ্যে যে মছুদ্দেশ্ত ও গুভাভিপ্রায় ও কৌশল আছে, হৃদয়ঙ্গম করেন, 


তখনও তাহাদের মন শান্তি লাভ করে। (ত, হো, ) 
॥ খজমীর পুত্র আমেরের খবরনামক একু দাস ছিল। কেহ কেহ বলে যে, খবর ও ইসার নামক 
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সকলে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না, এবং তাহাদের জন্য 
দুঃখজনক শান্তি আছে। ১০৪। শীশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি যাহারা বিশ্বাস করে 
না, তাহারা অসত্য বন্ধন করে, এততিম্ন নহে, এবং এই তাহারাই মিথ্যাবাদী । ১০৫। 
যে ব্যক্তি উৎপীড়িত ও যাহার অন্তর বিশ্বাসেতে বিশ্রাম-প্রাপ্ত, সে ব্যতীত যে জন স্বীয় 
বিশ্বাস-লাভের পর ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্রোহী হয়, ( সে কাফের থাকে ; ) কিন্তু যাহারা ধর্ম- 
দ্রোহিতাঁয় বক্ষঃস্থল প্রসারিত করে, পরে তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ হয়, এবং 
তাহাদের গন্য মহা শান্তি আছে *। ১০৬। ইহা এজন্ত যে, তাহার! পরলোক অপেক্ষা 
পার্থিব জীবনকে অধিকতর প্রেম করিয়াছে; নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্শপ্রোহিদলকে পথ দর্শন 
করেন না! । ১০৭। ইহারাই তাহারা, ঈশ্বর তাহাদিগের অন্তরে, তাহাদের কর্ণে, তাহাদের 
নেত্রে মোহর (আবরণ স্থাপন ) করিয়াছেন, এবং ইহারাই তাহারা যে অজ্ঞান । ১০৮। 
নিঃসন্দেহ যে, তাহার! ইহ পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত। ১০৯। অতঃপর উতপীড়িত হওয়ার 
পরে যাহার! দেশ ত্যাগ করিয়াছে, অতঃপর ধর্মযুদ্ধ ও ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে, নিশ্চয়ু 
(হে মোহম্মদ, ) তোমার প্রতিপালক তাহাদেরই ; এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক 
ইহার পরে ক্ষমাশীল ও দয়ালু ৭ । ১১০ । (রর, ১৪, অ, ১০) 
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ঈসায়ী ও ইহুদি দুই দাঁস ছিল, তাহারা সর্ধদ। বাইবল ও তওরাত অধায়ন করিত; যখন হজরত 
তাহাদের নিকটে যাইতেন, তখন তাহাদের পাঠ শ্রবণ করিতেন। কেহ কেত বলে যে, খভিতব 
নামক ব্যক্তির একজন দাস ছিল, সে কখন কখন হজরতের নিকটে রজনীযোগে আগমন করিয়। 
কোর্-আন্‌ শিক্ষ। করিত। কে।রেশগণ বলে, মোহম্মদ তাহার নিকটে বাক্য শিক্ষা করিয়। আমাদিগকে 
বলিয়া থাকে। তাহারই উত্তরস্থলে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ দানের সামান্য আত্রমী ভাষ, 
হজরত অতুতকৃষ্ট আরব্য ভাষাস্ন প্রবচন সকল বলিয়াছেন। (ত, হো, ) 

* হজরত পুত্তলপূজা অগ্রাহ্য করিলে, কোরেশগণ দুঃখী নিরাশ্রয় বিশ্বাসী বেলাল, খোব্বাব, 
এমার ও তাহার পিত! ইয়াদর এবং মাত! ওম্‌মিয়ার প্রতি উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে পৌত্তলিক 
ধর্ণ্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বিষম যন্ত্রণা দান করে; কিন্তু তাহার! আপনাদের অবলম্ধিত পথে স্থির 
থ।কিয়া কোরেশদিগের উৎপীড়ন সহ করেন। এমন কি, এমারের জনক জননী সেই অত্যাচারে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমার শারীরিক দুর্বালত। ও অক্ষমতাঁবশত; অত্যাচাঁরবহুনে 
অক্ষম হইয়। অত্যাচারীদিগের মতে সম্মতিদানপূর্বক বলে যে, আমি তোমাদের দেবতার প্রতি বিশ্বাসী 
হইলাম। তখন হজরতের নিকটে সংবাদ পঁহছিল যে, এমার স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়। কাঁফের- 
দিগের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। তিনি বলিলেন, “তাহা! নহে, এমারের আপাদমস্তক বিশ্বাসে 
পুরণ, বিশ্বাস তাহার রক্তমাংসের মধো মিশ্রিত হইয়াছে; ” অর্থাৎ তাহার অস্তরে বিশ্বাম এরূপ বন্ধমূল 
হইয়াছে যে, তাহা, কথাতে টলিবার নহে । অতঃপর এমার কাঁদিতে কাঁদিতে হঙ্গরতের নিকটে 
উপস্থিত হয়। হজরত স্বহস্তে তাহার অশ্রমোচন করিয়! তাহাকে আঙ্বাস-বাক্যে প্রবোধ দেন। 
এব ন খলনন তামা মকিশ প্রভৃতি বিশ্বাস-লাঁভের পর কাফের হইয়াছিল । (ত, হো) 

1 মক্কাতে কোন ব্যক্তি কাফেরদিগের উৎগীড়নে একাস্ত অসহমান হইয়া ধর্মবিরদ্ধ কথা উচ্চারণ 
করিয়াছিল। তৎপর যখন অনেক ধর্মানুষ্টান করিল, তখন তাঁহার অপরাধ মার্ম্মনা হয়। এমার 
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সেই দিনে যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জীবনসম্বন্ধে বিবাদ করতঃ উপস্থিত হইবে, * 
এবং যাহ! তাহার! অনুষ্ঠান করিয়াছে, সকল ব্যক্তিকেই তাহার পূর্ণ ( বিনিময় ) দেওয়া 
যাইবে ও তাহারা অত্যাচরিত হইবে ন|। ১১১। এবং ঈশ্বর এক গ্রামের বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলেন, তাহা স্থখশান্তিযুক্ত ছিল, তাহার উপজীবিক1 সচ্ছলরূপে সকল স্থান হইতে 
তথায় আসিত ; অনস্তর ( সেই গ্রাম ) ঈশ্বরের দান সকলসম্বন্ধে অধন্মাচরণ করিল, সে 
যাহা করিতেছিল, তজ্জন্ পরে পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষুধা ও ভীতিরূপ পরিচ্ছদের স্বাদ 
গ্রহণ করাইলেন ৭ । ১১২। এবং সত্য সত্যই তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকটে 
প্রেরিতপুরুষ উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তুর তাহার! তাহার প্রতি অসত্য।রোপ করিয়াছে, 
পরে শাস্তি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহারা অত্যাচারী হইয়াছিল । ১১৩। 
অনস্তর ঈশ্বর যে বৈধ ও শুদ্ধ সামগ্রী তোমাদিগকে জীবিক। দান করিয়াছেন, ভোমরা 
তাহ! ভক্ষণ কর, এবং যদি তোমর! তাহাকে অগ্চন। করিতেছ, তবে ঈশ্বরের দানের 
ক্লতজ্ঞত1 দান কর গ্ু। ১১৪ | তোমাদের সম্বন্ধে শব, শৌণিত, বরাহমাংম এবং যাহার 
উপর ঈশ্বর ভিন্ন (অন্য দেবতার ) নাম গৃহীত হইয়াছে, এতভ্তিন্ন অবৈধ নহে; পরস্ত যে 
ব্যক্তি (ক্ষুধায়) কাতর হইয়! পড়ে, অমিতাচারী ও অত্যাচারী নয়, (তাহার পক্ষে সে সকল 
বৈধ; ) অপিচ নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল, দয়ালু । ১১৫ | এবং তোমর। ঈশ্বরের প্রতি অসত্যা- 


নামক একজন সম্ত্ান্ত লোকের পিতা ইয়াসর ও মাতা ওস্মিয়! অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল: 
কিন্তু এমার প্রাণের ভয়ে কাফেরদিগের অভিমত বাক্য উচ্চারণ করে। তৎপর অনুতাপিত হইয়! 
হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। তদুপলক্ষে এই কয়েক আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা) 
* নিজের জীবনসম্বন্ধে বিবাদ কর, অর্থাৎ স্বীয় চরিত্রকে ভংনা করা ;--যথা, প্রত্যেক পাগী 
বলিবে যে, কেন পাঁপ করিলাম, এবং সাধু বলিবেন যে, কেন অধিকতর পুণ্য উপার্জন করি নাই, অথৰ 
প্রতোক ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্ট। ও সংগ্রাম করিবে । (ত, হোঃ) 
+ অর্থাৎ ঈশ্বর এরূপ করিলেন যে, গ্রামবাসিগণ ক্ষুধা ও ভয়ের যাঁতন! ভোগ করিল। কথিত 
আছে যে, মন্ধাবাসীদিগের সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গ হইয়াছে । তাহার! হত্যাকাণ্ড লুষ্ঠনাদি বিষয়ে নিরাপদ 
ছিল, সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেছিল। যখন তাহার! প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের বিরোধী 
হইল, তখনই ঈশ্বর সচ্ছলত। দুর করিয়। তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিলেন। সাত বৎসর 
পর্যন্ত মহা। দুৰ্ভিক্ষ ছিল, লোকে ক্ষুধায় নিগীড়িত হইয়। শব ভক্ষণ ও রক্ত পান করিয়।ছিল। হজরতের 
অভিসম্পাতেই এরূপ হইয়াছিল। অপিচ তাহাদের নিশ্চিন্তত। ভয়েতে পরিণত হয়, অর্থাৎ 
তাহাদের মনে মোসলমানদিগের ভয় এরূপ প্রবল হয় যে, তাহার! দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিল। স্বীয় জীবন ও সম্পত্তিস্বদ্ধে তাহার! নিরাপদ ছিল না। "ক্ষুধা ও ভীতিরপ 
পরিচ্ছদের স্বাদ গ্রহণ করাইলেন” অর্থাৎ ক্ষুধ| ও ভয়কে তাহাদের দেহে সংলগ্ন করিলেন 
{} কোরেশ নারীগণ হজরতের নিকটে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়। নিবেদন করিয়াছিল যে, আমাদের 
দ্বামিগণ আপনার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে, মব্কীনিবাঁসী স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার কি অপরাধ 
যে, তাহার! দুর্ভিক্ষে ওট্টাগতপ্রাণ হইল ? তখন হজরত কিছু খাদ্য সামগ্রী মকীয় উপস্থিত করিতে 
আদেশ করেন। তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত হো) 
৪8৩ 
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রোপ করিতে, তোমাদের রসনা যাহা মিথ্যা বর্ণন করে যে, ইহ! বৈধ ও ইহা! অবৈধ, 
তাহা বলিও না; যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া থাকে, তাহার! মুক্তি লাভ 
করে না। ১১৬।+লাভ অল্প ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শান্তি আছে। ১১৭। এবং 
তোমার প্রতি, ( হে মোহম্মদ, ) আমি যাহা! বর্ণন করিলাম, পূর্বে তাহা! ইহুদীদিগের 
প্রতি অবৈধ করিয়াছিলাম; আমি তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহার! 
স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল * | ১১৮। যাহার! অজ্জানতাবশতঃ ছুকষর্্ম 
করিয়াছে, তাহার পর পুনঃ প্রত্যাবন্তিত হইয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, অবশেষে নিশ্চয় 
তোমার প্রতিপালক তাহাদিগেরই ; সত্যই তোমার প্রতিপালক তদনস্তর ক্ষমাশীল, 

দয়ালু ণ। ১১৯। ( র, ১৫, আঁ, ৯) 
নিশ্চয় এক্রাহিম ঈশ্বরের অগ্রণী সেবক, সে সত্যধন্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং অংশি- 
বাদীদিগের অন্তর্গত ছিল না $। ১২০। সে তাহার দানে কৃতজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাকে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সরল পথের দিকে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ১২১। 
এবং তাহাকে আমি পৃথিবীতে কল্যাণ দান করিয়াছি ও নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের 
অন্তর্গত। ১২২। তৎপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, তুমি সত্যধর্শে 
প্রতিষ্ঠিত এব্রাহিমের ধন্মের অনুসরণ কর, এবং সে অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত ছিল 
না। ১২৩। শনিবাসর, যাহার! তদ্ধিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি নির্ধারিত, 
এতত্তিন্ন নহে ; এবং তাহার! যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল, তজ্জন্য নিশ্চয় তোমার 
প্রতিপালক কেয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে আঞ্জা প্রচার করিবেন $1 ১২৪। তুমি 
* সুরা এনামে ইহার বিশেষ বৃত্তাপ্ত বিবৃত হইয়াছে। = EAE 


1 অর্থাৎ বৈধাবৈধ বিষয়ে কাফেরগণ অসত্য বলিয়াছে; পরে যখন তাহার! মোসলমান হইল, 
তখন ক্ষম| লাভ করিল। (ত,ফা,) 

} অর্থাৎ বৈধাবৈধ ও ধৰ্্মপ্রণালীবিষয়ে এব্রাহিমের ধর্ম্মমতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট । আরবের লোকের! 
আপনাদিগকে এব্রাহিমের মতাবলম্বী বলিয়। থাকে, বাস্তবিক তাহার! তাহার পথে নয়; তাহারা 
ঈশ্বরের অংশী সকল আছে, স্বীকার করে। (ত,ফা, ) 

সর্বত্র “হনিফ” শব্দের অর্থ, সত্যধর্ণ্মে প্রতিষ্ঠিত লিখিত হইয়াছে; কাহার কাহার মতে, যাহার! 
ত্বক্চ্ছেদ, হজ্ব ও অশুচি হইলে স্নান করে, তাঁহার! “হনিফ” । 

$ পরমেশ্বর মুসাকে আজ্ঞ| করিয়াছিলেন যে, বনিএন্রায়েলকে বল, যেন শুক্রবার দিন সমুদ্দায় 
কাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! পরমেশ্বরের অষ্চন। করিতে থাকে । যখন আদেশ তাহাদের মধ্যে 
প্রচারিত হইল, অল্পসংখ্যক লোক গ্রাহা করিল, অধিকাংশ লোকই তাহাতে অসম্মত হইল। তাহাদের 
মধ্যে বিরোধ ঘটিল। কতক লোক বলিল যে, ঈশ্বর শুক্রবার দিন বৃষ্টিকরিয়া৷ শেষ করিয়াছেন, আমর! 
শনিবারকে অবলম্বন করিব; অন্ত দল বলিল যে, রবিবারই শ্রেষ্ঠ, সেই দিন স্ষ্টিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। 
পরমেশ্বর শনিবারকে সম্মান করিতে সকলকে বিশেষরূপে বাধ্য করেন। শনিবারসন্বন্ধে এইরূপ 
সম্মাননা নির্ধারিত হয়, যথা, সেই দিন লোকে ব্যবসায় বাণিজ্য করিবে না, কোন কার্যে লিপ্ত হইবে 
না, সেই দিন উৎসবের দিন হইবে, লোকে কেবল ঈশ্বরের পূজা করিবে । (ডে, হো, ) 


'আর। বনিএশ্ায়েল ৩১৫ 


তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উত্তম উপদেশান্সারে (লোকদিগকে) 
আহ্বান কর, এবং যাহ! উত্তম, তদমুসারে তাহাদের সঙ্গে বিতর্ক কর*। ' যে ব্যক্তি 
তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাকে উত্তম জ্ঞাত, 
তিনি সংপথাশিতদিগকেও উত্তম জ্ঞাত। ১২৫। এবং যদ্দি তোমরা প্রতিশোধ লও, 
তবে যেরূপ তোমরা উৎপীড়িত হইয়াছ, তদনুরূপ প্রতিশোধ লইও; এবং যদি তোমরা 
ধৈর্ধ্য ধারণ কর, তবে উহা! ধৈর্য্যশীলদিগের জন্য কল্যাণ। ১২৬। এবং তুমি সহিষু 
হও, তোমার সহিষুণতা ঈশ্বরের (সাহাযা) ব্যতীত নহে ও তাহাদের সন্ধে দুঃখ করিও 
না, তাহারা যে প্রতারণা করিতেছে, তজ্জন্ত ক্ষু্ধ থাকিও না। ১২৭। যাহারা 
ধশ্মভীরু হয় ও যাহারা সৎকর্শ্মশীল, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে থাকেন। ১২৮। 
( র, ১৬, আ, ৯) 
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১১৪৪৪ ০০০০৪৪৬৬০, 


সপ্তদশ অধ্যায় 


১১১ আয়ত, ১২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


তিনি পবিত্র, যিনি কোন রজনীতে স্বীয় দাসকে মস্জেদোল্হরাম হইতে সেই 
দূরতর মস্জেদ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন, আপন নিদর্শন সকলের (কিছু কিছু) তাহাকে 
দেখাইতে যাহার চতুষ্পার্খকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত করিয়াছি; নিশ্চয় তিনি শ্রোতা, 


* জিবিধ প্রণালীতে ঈশ্বরের পথে লোৌকদিগকে আহ্বান করা হইয়া থাকে, বিজ্ঞান, উত্তম 
উপদেশ ও বিতর্ক। বিজ্ঞান বিশেষ আহ্বানের জন্য, সছুপদেশ সাধারণ সৎপথ-প্রদর্শনের জগ্য, বিতর্ক 
শত্রুদিশকে পরাস্ত করিবার জন্য । এই ত্রিবিধ পথ হকিকত, তরিকত, শরিয়ত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ঈশ্বর হইতে যে সত্য লাভ হয়, তাহ বিজ্ঞানমূলক হকিকত ; প্রেরিতপুরুষযোগে যে সত্য লাভ হয়, তাহা 
সছুপদেশমুলক তরিকত; শাস্ত্রীয় নিষেধ বিধি যুক্তি প্রমাণাদি শরিয়ত। (তে, হো?) 

। ধন এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। | 


৩১৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


টা *। ১। এবং আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি ও তাহাকে বনিএল্ায়েলের জন্ত 
পথপ্রদর্শক করিয়াছিলাম ; ( বলিয়াছিলাম ) যে, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া কোন কার্য্য- 


* মস্জেদোল হরাম হইতে অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমার মধ্য হইতে ঈশ্বর কোন রজনীতে হজরতকে 
দুরতর মস্ত্বেদে বয়তোল মে।কদাসের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। 
ঈশ্বর বলিতেছেন যে, বয়তে।লমৌকদ্দসের চতুপ্পার্থস্ব শামদেশকে আমি ভাগাযুক্ত করিয়াছি। 
শামদেশ বা কেনানভূমি স্বীয় ও পার্থিব এই দ্বিবিধ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ উহা 
প্রত্যাদেশাবতরণভূমি ও ধর্মপ্রবর্তকদিগের সাধনক্ষেত্র, দ্বিতীয়তঃ হরিৎক্ষেত্র ও নদ নদী এবং 
ফলভারাবনত তরু-রাজিতে তাহা! শোভিত । শর্গীয় নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিবার জন্য রজনীতে 
হজরত মোহম্মদ বয়তোল মোকদ্দসে, যাহাকে জেরুজেলম বলে, ঈশ্বর কর্তৃক নীত হইয়াছিলেন। অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মক্কা হইতে শামদেশে উপস্থিত হন, এবং বয়তোল মোকদ্দস দর্শন করিয়! 
ধর্মপ্রবর্তক মহাঁপুরুষগণের সাক্ষাৎ লাভ এবং তাহাদের অবস্থানভূমি ও ছ্যালোকের অনেক 
অলৌকিক ও আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল অবলোকন করেন। হজরতের এই স্বর্গারোহণকে “মেরাজ” বলে। 
অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, “মেরাজ” তাহার প্রেরিতত্বলীভের দ্বাদশ বর্ষে হইয়াছিল; মাসসম্বন্ধে 
মতভেদ আছে। রবিওল আওল. ব রবিওল. আখের কিন্বা রমজান অথবা শওয়াল মাসে “মেরাজ” 
সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। হজরতের মক। হইতে বয়তোল্মে।কদ্দমে গমন কৌর্‌ আন্‌ অনুসারে প্রমাণিত । 
যাহার! তাহা বিশ্বাস করে না, তাহারা কাফের! তাহার স্বর্গারোহণ ও পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভ 
প্রসিদ্ধ হদিস সকল দ্বারাও প্রম।ণিত। অধিকাংশ বিশ্বাসী মোনলমানের মত এই যে, হজরতের 
স্বর্গারোহণ সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় হইয়ছিল। তাহার স্থূল শরীর শর্গারোহণের প্রতিবন্ধক ছিল, 
এরূপ যাহার বলে, তাহার! ঈশ্বরের শক্তি ও অলৌকিক ক্রিয়ায় অবিশ্বাদী। সেই রাত্রিতে 
জ্বেব্রিল এক দল দেবতাসহ আগমন করিয়| পিতৃব্য আবু তালেবের কন্। ওন্মোহানীর আলয় 
হইতে হঞ্জরতকে মসজ্বেদোল হরামে লইয়া যান; তথায় তদীয় বক্ষ বিদীর্ণ ও হৃংকোষ প্রক্ষালন 
করার পর, তাহাকে বোরাকনামক ম্বগীয় বাহনে আরোহণ করাইয়া বয়তোল মেকদ্দসে 
আনয়ন করেন। বয়তোল মে।কদ্দসে ধর্প্রবর্তক মহাপুরুষ ও দেবগণের সঙ্গে হজরতের সাক্ষাৎ 
হয়। তিনি বয়তোলমোকদদসে স্থাপিত সখরানামক বৃহং প্রস্তর খণ্ডের উপর হইতে বোর।ক 
বা জ্েত্রিলের পক্ষযোগে সোপানে আরোহণ করেন। প্রথম ঘর্গে আদমের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, 
দ্বিতীয় স্বর্গে ঈসা ও ইয়হাকে দেখিতে পান, তৃতীয় স্বর্গে ইয়ুসৌফকে, চতুর্থ স্বর্গে মুসাকে, সপ্তম স্বর্গে 
এব্রাহিমকে প্রাপ্ত হন। এই সকল স্থানে তাহাদের সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়। 
তিনি সদ্রতোল্মস্তহ।, বয়তোল, মামুর, হওজ কওসর ও নহরোর্রহমত ইত্যাদি পুণ্যস্থান, সরোবর ও 
নদী দর্শন করেন। হেঙ্বাবে নুর অর্থাৎ জ্যোতির আবরণের নিকটে উপস্থিত হইলে, জ্বেব্রিল তাহার 
সঙ্গে গমনে ক্ষান্ত হন। তথা হইতে তিনি একাকী জ্যোতি ও অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া 
এক স্থানে উপনীত হইলেন যে, বোরাকও গমনে নিবৃত্ত হইল। অনস্তর রফরফনামক এন্সাফিলের 
মন্দিরে আরোহণ করিয়! ঈশ্বরের সিংহাসনের সমীপবর্তী হন। তথায় তিনি সহন্র বার “তুমি আমার 
নিকটে এস,” এই আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করেন, এবং সহশ্রবার তিনি নব নব উন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি 
ক্রমে নিকট 'হইতে নিকটতর ও উচ্চতর পবিত্র স্থান সকল অতিক্রম করিয়া! একান্তে ঈশ্বরের সহবাস 
লাভ করেন। তখন প্রভু ফেঁ সকল প্রত্যাদেশ করেন, তাহার দাস মোহম্মদ তাহ অবগত হন, 


সুর! বনিএআয়েল ৩১৭ 


সম্পাদক গ্রহণ করিও না । ২।+যাহাকে আমি মুহার সঙ্গে ( নৌকায় ) উঠাইয়াছিলাম, 
তোমরা যে তাহার সন্তান, স্মরণ কর; নিশ্চয় সে কৃতজ্ঞ দাস ছিল * | ৩। গ্রন্থে আমি 
এন্রায়েলসম্ততিগণের প্রতি আদেশ করিয়াছি যে, অবশ্ত তোমরা পৃথিবীতে দুইবার 
উৎপাত করিবে, এবং অবশ্য তোমরা মহাছুর্দমরূপে ছুর্দাস্ত হইবে +। ৪। অনন্তর 
যখন দুইয়ের প্রথম অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে, তখন আমি বিষম সংগ্রামকারী স্বীয় 
দাসগণকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করিব, পরে তাহার! ( তোমাদের ) আলয়ের মধ্যে 
আসিবে; (ঈশ্বরের ) অঙ্গীকার সম্পন্ন হইয়া থাকে &। ৫। তৎপর আমি তাহাদের 
সম্বন্ধে তোমাদিগের জন্য পরাক্রম প্রত্যর্পণ করিব, এবং বহু সম্পত্তি ও সন্তান দ্বার! 
তোমাদিগকে সাহায্য করিব ও তোমাদিগকে লোকবৃদ্ধির অনুসারে বৃদ্ধিশালী করির &। 


নানীপ্রকার আদর ও প্রিয় সম্ভাষণে তিনি সম্মান লাভ করেন। বেহেস্তে ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
প্রতাগননকালে নরকের অবস্থা! দর্শন করিয়া, আপন মণ্ডলীর অন্তর্গত পরলোক-প্রাপ্ত লোকদিগের 
জন্য নমাজরূপ উপহার নির্ধীরণ করেন। অতঃপর তিনি বয়তোল্মে।কদসে ফিরিয়া আইসেন, 
তথা হইতে মক্কায় যাত্র! করিয়া কোরেশ বথিকুদিগকে প্রাপ্ত হন। তিন ঘণ্টায়, কেহ বলেন, চারি 
ঘণ্টায় এই ভ্রমণ-কার্ধ্য শেষ হইয়াছিল। যখন হজরত প্রতাষে মের।জের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তখন 
বিশ্বামীর1 সত্য বলিয়! গ্রাহা করেন, কাফের লোকের। একা স্ত অসম্ভব বলিয়৷ বয়তোল্মে।কদ্দসের নিদর্শন 
প্রার্থনা করে। তখন সেই মস্জেদ তাহাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়া! পড়িল, তাহারা যে যে নিদর্শন 
চাহিয়াছিল, সমুদায় পাইল। যে সকল বণিকৃ পথে হজরতের সঙ্গী ছিল না, তাহাদিগকে জিজাসা 
করাতে, তাহার! উহ। মিথ্য। বলিয়! অগ্রাহা করিয়াছিল । তিনি দ্র ও শ্রোতা, অর্থ।ৎ তিনি হজরত 
মোহম্মদকে আপনার নিদর্শন সকলের প্রদর্শক ও স্বীয় বাকোর শ্র।বয়িত। । (ত, হো,) 

+ মহাপুরুষ নুহার এক পুত্রের নাম সাম, মহাপ্লাবনের সময় তিনি নুহার সঙ্গে নৌকায় আরোহণ 
করিয়। জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন । বনিএম্বায়েলের পূর্বপুরুষ এব্রাহিম ভাহারই বংশে।ৎপন্ন । ঈধ্বর 
বলিতেছেন, জলপ্ল!বন হইতে মুক্তিদ।নরূপ যে অনুগ্রহ আমি তোমাদের পূর্বপুরষদিগের প্রতি প্রকাশ 
করিয়।ছিলাম, তাঁহ। স্মরণ করিয়! কৃতজ্ঞতা দান কর। নিশ্চয় সেই নুহ! কৃতজ্ঞ ভৃত্য ছিল। বিনীত ভৃত্য 
পান ভোজন বস্ত্-পরিধান শয়ন উপবেশন উত্থান ও যানারে।হণাদি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতাঁসহ ঈশ্বরকে স্মরণ 
করিয়। থাকেন। নুহার সম্ভানগণের প্রতি ইহ! উত্তেজনালুচক বাক্য, যেন তাহার! পূর্বপুরুষের চরিত্রের 
অনুসরণ করে। যেহেতু কৃতজ্ঞতায় দানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । (ত, হো,) 

+ ধর্মগ্রন্থ তওরাতে এরূপ লিপি আছে যে, বনিএত্রায়েল পৃথিবীতে দুইবার উৎপাত করিবে । 
প্রথম উৎপাত তওরাতের আদেশ অমান্ত কর! ও আপনাদের প্রেরিতপুরুষ আরমিয়।কে অগ্রাহ্য কর|। 
দ্বিতীয় ইয়হাকে হত্য। কর! ও ঈসার হত্যায় উদ্যত হওয়া । (ত, হোঁ, ) 

| “স্বীয় দাসগণ” অর্থে আমার স্থষ্ট মনুগ্নগণ বুঝাইবে উহা বোখ্তনস্সর অথবা জ্বালুত কিংবা 
আমলকার দলপতি । মেঘগর্জনের ন্যায় তাহাদের শব্দ এবং বিছ্বাতের শ্যায় তাহাদের চক্ষু ছিল। তাহার! 
হত্যা ও লুষ্ঠন করিবার জন্য বনিএন্্রায়েলের আলয় আক্রমণ করিয়াছিল । (ত, হো,) 

§ অর্থাৎ পরে যাহার! তোমাদিগকে হত্যা ও তোমাদের সম্পত্তি লুষ্ঠন করিবে, তোমরা! তাহাদিগকে 
পরাভূত করিতে পারিবে । আমি তোমাদিগকে ধনসম্পত্তি ও সন্ভাঁনসস্ততি প্রদান করিব। পূর্বাপেক্ষ! 
তোমাদের লোকসধ্্যা বৃদ্ধি পাইবে । (ত, হো) 


৩১৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৬। যদি তোমরা সদাচরণ কর, স্বীয় জীবনপদ্বদ্ধে সদাচরণ করিবে, এবং ঘি ছু কর, 
তবে তাহার নিমিত্ত হইবে; অনস্তর যখন অপর অঙ্গীকার উপস্থিত হুইবে, তাহাতে 
তাহার! তোমাদের মুখমগ্ডলকে বিষণ্ন করিবে, এবং তাহাতে তাহারা 'মন্দিরে প্রবেশ 
করিবে, যেরূপ প্রথমবার উহার! তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহাতে যাহ! বিনিপাত 
করিতে প্রবল হইবে, তাহা বিনিপাত করিবে *। ৭। তোমাদের প্রতিপালক 
তোমাদিগকে দয়া করিতে সত্বর; এবং যদি তোমরা ( অবাধ্যতায় ) পুনঃ প্রবৃত্ত হও, 


* এ বিষয়ের প্রকৃত এতিহাসিক তত্ব এই ;--শামদেশ বনিএকআ্ায়েলের রাজত্ব যখন সলমার 
শোস্তব সদ্দিকা প্রাপ্ত হইলেন, তখন চতুদ্দিক হইতে রাজগণের লে।ভ-দৃষ্টি সেই দেশের প্রতি পড়িল। 
সদ্দিক। দুর্বল ও নিস্তেজ ছিলেন, তাহা দেখিয়। ভূপতিগণ শামদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। 
প্রথমতঃ মোদলের অধিপতি সঞ্জাবির সসৈগ্ে অগ্রসর হইলেন; তাহার সংগ্রামযাত্রার পর আঙ্জরবায়ঞ্জানের 
বাদশাহ সলম। যাত্রা করিলেন। উভয়েই জেরুজেলম অধিকারের প্রার্থী হইয়! পরম্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তখন উভয়ের মধো ভয়ানক সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়! উঠিল। তাহাতে উভয় সৈন্যদল 
পরাস্ত হইল। তাহাদের দ্রবাজাত এস্ায়েলবংশীয় লোকের! লুণ্ঠন করিল। তৎপর রোমের অধীম্বর ও 
সকালিয়ার রাজা ও আন্দলসের অধিপতি অগণ্য পরাক্রাস্ত সেনাসহ জেরুজেলমে উপস্থিত হন । তাহারাও 
পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেন, অসম্থা দৈন্য হতাহত হয়, অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করে। সমুদায় সম্পত্তি 
বনিএআয়েলগণ প্রাপ্ত হয়। রণক্ষেত্রে পাঁচজন প্রবল রাজার পরিত্যক্ত প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়া 
এম্সয়েলকুলোস্তব লে(কেরা ভয়।নক অহঙ্কারী হইয়া উঠে, ধর্মপুস্তক ও তওরাতের বিধি অমান্ত করিতে 
থাকে; প্রেরিতপুরুষ আরমিয়া তাহাদিগকে অনেক প্রকার ভয় প্রদর্শন ও উপদেশ দান করেন, তাহারা 
তাহাতে কর্ণপাত করে ন|। বোখ তনস্দর সঞ্জাবিরের লিপিকর ছিল ও সঞ্জাবিরের স্ৃতার পর 
তাহার নির্ধারণামুসারে তদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরমেশ্বর তাহাকে এন্সায়েলসস্তানগণের 
প্রতি প্রেরণ করেন। বোখতনস্সর যাইয়! যুদ্ধ করিয়া এস্রায়েলবংগীয় লৌকদিগের উপর জয়ী হয়, 
মন্দির ও অট্টালিক| সকল ধ্বংস করে, তওরাত দগ্ধ করিয়া! ফেলে, এবং সত্তোর সহস্র বনিএস্রায়েলকে 
দাস করিয়। রাখে । বনিএশ্রায়েলদিগের প্রতি এই প্রথম শাস্তি । অনস্তর কুরশ হম্দানী যিনি 
এম্রায়েলবংশোত্তভব এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি এই সংবাদ পাইয়| বিপুল ধন সম্পত্তি 
এবং ত্রিশ সহস্র স্থপতি ও বহু শ্রমজীবী কর্মচারী সহ উপস্থিত হন। ত্রিশ বৎসর চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া 
জেরুজেলম নগরের ও তৎপ্রদেশের অট্ট/লিক। সকল পুননির্শ্মাণ করেন, তাহাতে সেই দেশ পূর্ববাবস্থ! 
প্রাপ্ত হয়। পুনর্ধ্বার বনিএত্রায়েল দুর্দান্ত হইয়া উঠে, এবং মহাপুরুষ ইয়হাকে হত্যা করে ও মহাস্। 
ঈমাকে হত্য। করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন দ্বিতীয় শাস্তি উপস্থিত হয়। তরতুল রুমী তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিয়া জেরুজেলমের মন্দির ধ্বংস করে ও এনমায়েলবংশীয়দিগের সম্পত্তি লুঠন করিয়া লইয় যায়৷ 
পরমেশ্বর তওরাতে অঙ্গীকারের পর এই ছুই শাস্তির কথ। তাহাদিগকে বলিয়াছেন । “তাহাতে তাহারা 
তোমাদের মুখমণ্ডলকে বিষ করিবে, এবং তাহাতে তাহার! মন্দিরে প্রবেশ করিবে, যেরূপ প্রথমবার 
উহার! তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল" ইত্যাদি বলেন। অর্থাৎ যেমন প্রথমবার বোখতনস্সর সৈন্যে আসিয়। 
মন্দির ধ্বংস করে, তক্রপ তরতুসের মৈম্ভও-উপস্থিত হইয়া বয়তোল্পৌকদদসে প্রবেশ করিবে ও মন্দির, 
ধ্বংস করিয়! দুঃখে তোমাদের মুখ মলিন করিবে । (ত, ছো,) 


সূরা বনিএত্রায়েল ৩১৯ 


আমিও ( শাস্তিদানে ) পুনঃ প্রবৃত্ত হইব, এবং ধর্মপ্রোহীদিগের জন্ত আমি নরকলোককে 
বন্দিশাল! করিয়াছি *। ৮। নিশ্চয় এই কোর্-আন্‌, যাহা অতীব সরল, সে (প্রকৃতির ) 
পথ প্রদর্শন করে; এবং যাহারা সদাচরণ করে, সেই বিশ্বাীদিগকে সুসংবাদ দান করিয়া 
থাকে যে, তাহাদের জন্য মহাপুরক্কার আছে। ৯। +এবং নিশ্চয় যাহার। পরলোকে 
বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্ত আমি দুঃখকর শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১০। 
(ৰ, ১, আঁ, ১০) 
এবং মনুষ্য অকল্যাণবিষয়ে প্রার্থন। করে, ( যেমন) কল্যাণবিষয়ে তাহার প্রার্থনা 
হয়, এবং মনুষ্য ব্যস্ত হইয়া থাকে ৭ । ১১। আমি রাত্রি ও দিবাকে ছুই নিদর্শন করিয়াছি, 
পরস্ত নৈশিক নিদর্শনকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি ও আহ্নিক নিদর্শনকে আলোকিত 
করিয়াছি যে, তাহাতে তোমরা স্বীয় প্রতিপালক হইতে উন্নতি অন্বেষণ করিবে, এবং 
তাহাতে বৎসর সকলের গণনা ও হিসাব জ্ঞাত হইবে ; এবং আমি সকল বিষয় বিভিন্নরূপে 
ব্যক্ত করিয়াছি $। ১২। অপিচ সকল মনুষ্যের কে তাহার পক্ষী (কার্ধ্যলিপি ) 
ংলগ্ন করিয়াছি, এবং পুনরুখানের দিনে আমি তাহার জন্য এক পুস্তক বাহির করিব, 
সে তাহা উন্মুক্ত দেখিবে $। ১৩। (বলিব, ) তুমি আপন পুস্তক পাঠ কর, অদ্য 
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* অবাধ্যতা ও দুর্নীতির কারণে বনিএক্স|য়েলদিগের দুইবার দশা হইয়ছে। এক্ষণ ঈশ্বর 
অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছেন । তিনি বলিতেছেন, যদি তোমরা বন্তম।ন ধর্প্রবর্ককের আনুখতা 
স্বীকার কর, তবে সেই রাজত্ব, জয় ও পরাক্রম তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে। পুনরায় সেই 
রূপ দুষ্টতা প্রকাশ করিলে তদ্রূপ দুর্দীশাপন্ন হইবে, অর্থাৎ আমি তোমাদিগের উপর মোসলম।নদিগকে 
বিজয়ী করিব । পরলোকে তোমাদের জন্য নরক সজ্জিত রহিয়াছে। (ত; ফা) 

+ মনুষ্য যেমন কল্যাণবিষয়ে প্রার্থনা করে, তদ্রপ ক্রোধের সময় ব্যপ্ত সমন্ত হইয়া নিজের 
জীবন, পরিবার ও সম্পত্তিবিষয়ে অকল্যাণ প্রার্থন। করিয়া থাকে। যেমন হারুণের পুত্র নগর 
ঈশ্বরের নিকটে আপন শাস্তি প্রার্থনা! করিয়াছিল, যথ। ;--“আমার উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ 
কর।” (ত, হে) 

অর্থাৎ লোকে এই বলিয়া বাস্ত সমস্ত হয় যে, আমার প্রার্থন। শীগ্র কেন গ্রান্ত হইল ন!। এদিকে 
তাহার কোন কোন প্রার্থন। তাহার পঙ্গে অকল্যাণ, সেই প্রার্থন! পূর্ণ হইলে তাহার দুগতি হয়, তঙ্জন্তই 
গৃহীত হয় না । সর্ধবতোভাবে ঈশ্বর উত্তম জ্ঞানী, তাহার ইচ্ছার বাধ্য হওয়াই কর্তৃব্য। (ত, হো, ) 

{ অর্থাং ব্ন্ত সমস্ত হইলে কোন লাভ নাই, সকল বিষয়েরই দিবারাত্রির ম্যায় সময় ও পরিমাণ 
নির্ধারিত আছে। যেমন কাহারও ব্যাকুলতায় রাত্রি খর্ব হয় না, যথাসময়ে স্বতঃ উষার উদয় 
হইয়। থাকে। দিবারাত্রি এই দুই ঈশ্বরের শক্তির নিদর্শন । (ত, হো, ) 

§ কি ধার্মিক, কি অধার্মিক, তাহার শুভাগ্ুভ কর্ণ আদিকাল হইতে তাহার কণ্ঠে কণ্ঠবন্ধনের 
স্তায় সংলগ্ন আছে। কথিত আছে যে, প্রত্যেক সন্তানের গলদেশে এক এক পুস্তক দোলায়মান থাকে, 
তাহাতে “ছুর্ভাগ্য” বা “ভাগ্যবান” এই কথা লিখিত। কেহ, কেহ" বলেন, আরাবী অর্থাৎ যাযাবর 
লোকের! দক্ষিণে বা বামে পক্ষী উড়িতে দেখিলে তদ্বার। সৌভাগ্য ব! দুর্ভাগ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। 
পক্ষী দক্ষিণে উড়ডীয়মান হইলে গুভ এবং বামে উড়িলে অশুভ লক্ষণ বলে। অতএব এই স্থানে 


৩২০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমার জীবনই তোমার সম্বন্ধে যথেষ্ট হিসাঁবকারক *। ১৪। যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত 
হইয়াছে; অনন্তর সে আপন জীবনের জন্য পথ পাইতেছে, 'এতত্তিম্ন নহে; এবং যে ব্যক্তি 
পথল্রান্ত হইয়াছে, অনন্তর সে তত্প্রতি পথভ্রান্ত হইয়াছে, এতত্তিন্ন নহে; এবং কোন 
ভারবাহী অন্যের ভার বহন করে না। এবং যে পর্য্যন্ত কোন প্রেরিতপুরুষকে প্রেরণ না 
করি, সে পর্যন্ত আমি শাস্তিদত। নহি %। ১৫। এবং যখন আমি কোন গ্রামকে 
বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি, ( প্রথমতঃ ) তত্রত্য উদ্ধত লোকদিগকে ( প্রেরিতপুরুষের 
অন্থগত হইতে ) আজ্ঞা করিয়। থাকি; তৎপর সেই স্থানে তাহার! বিরুদ্ধাচরণ করে, 
পরে তথায় ( শাস্তির ) বাক্য স্থিরীকৃত হয়, অবশেষে তাহাকে উচ্ছেদনরূপে উচ্ছেদ 
করিয়া থাকি। ১৬। এবং আমি নুহার পরে বহুশতাব্ধী পধ্যন্ত কত.সংহার করিয়াছি; & 
তোমার প্রতিপালক, (হে মোহম্মদ, ) স্বীয় দাঁসদিগের অপরাধসম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানী ও 
্রষ্টা। ১৭। যে ব্যক্তি সাংসারিক স্থখ কামন। করে, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাতে 


গুভাশুভ কাধ্যলিপিকে পক্ষী বল! হইয়াছে। অন্য এক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিহঙ্গ বলিতে সেই গ্রন্থঃ 
যাহ। কেয়ামতের দিনে উড়িয়া আদিয়। পুণ্যব।ন্‌ ব| পাপীর হস্তগত হইবে । তাহার গলদেশে সংলগ্ন 
হওয়ার অর্থ এই যে, শুভাশুভ কর্ম তাহার গলায় জড়িত হওয়। ৷ (ত, হো) 

* স্বীয় কার্্যলিগি পাঠ কর, অর্থাৎ সেই দিবস সকলেই পাঠক হইবে; সকলকে বল! হইবে 
যে, স্বীয় পুস্তক যাহা নিজে রচন| করিয়াছ, পাঠ কর, তোমার চিত্তই তোমার সম্বন্ধে বিচারক । অর্থাৎ 
নিজে দৃষ্টি কর যে কিরূপ আচরণ করিয়াছ, তুমি কি প্রকার বিশিময়-লাভের অধিকারী । মহাত্মা 
ওমর স্বীয় অনুগামীদিগকে বলিয়ছিলেন যে, তোমর! স্ব স্ব কাধ্যলিপি সম্মুখে রাখিয়। ভাল মন্দ কি 
করিয়ছ, দৃষ্টি কর; এখনও সময় আছে, স্বীয় কাযোর অনুসন্ধান লও, অস্তিমকালে তাহা আর অনুসন্ধান 
করার শক্তি থাকিবে না। কশফোল্‌ আশ্রাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে 
বলিয়ছিলেন, “তুমি অদ্য যাহা লোকদিগকে বলিবে ব| তাহ।দিগ হইতে শ্রবণ করিবে, এবং যে 
কায্যের অনুসন্ধান করিবে, সায়ংকালীন নমাজের সময় তাহ! আমার নিকটে বলিও এবং ভাল মন্দ 
সমুদায় বর্ণন করিও” সে দিন বালক বহু যত্ব ও চেষ্টায় আজ্ঞা পালন করিল। পর দিনও পিত! 
সেইপন্গ আদেশ করিলেন, তখন পুত্র বলিল, “পিত:, অনেক কষ্টে ভাবিয়। চিস্তিয়া কল্য দৈনিক বিবরণ 
বলিয়ছি, ক্ষম। করিবেন, আজ আর বলিবার ক্ষমত। নাই ।” তাহাতে পিত। বলিলেন, “তোমাকে এই 
ব্যাপারে একটি উপদেশ দিলাম, যেন তুমি জাগ্রত ও সতর্ক থাক, হিসাবদান সম্বন্ধে তুমি উদাসীন 
না থাক। অন্য তুমি পিতার নিকটে একদিনের হিসাব দিতে অক্ষম, পরলোকে ঈশ্বরের নিকটে 
জীবনের হিসাব কেমন করিয়। দিবে ?” (ত, হে) 

+ অলিদমপয়র। কাফেরদিগকে বলিয়ছিল যে, তোমর! আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের 
পাপের ভার বহন করিব। তাহাতে পরমেশ্বর বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের ভার বহন 
করিয়। থাকে, অন্যের ভার বহন করে ন|। যে পর্যন্ত ধর্মপ্রবর্তক আসিয়। লোকদিগকে সত্য পথে 
আহ্বান না করেন ও স্বর্গীয় নিদর্শন প্রদর্শন না করেন, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর কোন জাতিকে শাস্তিদানে 
প্রবৃত্ত হন ন|। প্রেরিতপুরুষকে অগ্রাহ্য করিলেই তিনি শান্তি দান করেন। (ত, হো, ) 

1 নুহার মৃত্যুর পর সমুদ ও আদ জ।তি প্রভৃতি উচ্ছিন্ন হইয়াছে। (ত হো, ) 


সুরা বনিএত্রায়েল ৩২১ 


(সংসারে ) যত ইচ্ছা তাহা তাহাকে সত্বর দান করি; তৎপর তাহার জন্য নরক নিরূপণ 
করিয়া থাকি, তথায় সে ছূর্দশাপন্ন নিস্তাড়িতভাবে উপস্থিত হয় *। ১৮। এবং যে 
ব্যক্তি পরলোক কামনা করে, এবং তাহার জন্ত তাহার ( অনুরূপ ) চেষ্টায় চেষ্টা করে, সে 
বিশ্বাসী; অনস্তর ইহারাই যে, ইহাদের যত্ব সম্মানিত হয়। ১৯। সেই সকল ও সেই 
সকল উভয় (দলকে ) আমি তোমার প্রতিপালকের দানদ্বারা সহায়তা করিয়া থাকি, 
তোমার প্রতিপালকের দান অবরুদ্ধ হয় নাণ'। ২০। দেখ, কেমন আমি তাহাদের 
( ছুই দলের ) একের উপর অন্তকে উন্নতি দান করিয়াছি; নিশ্চয় পরলোক শ্রেণী অনু- 
সারে শ্রেষ্ঠ ও উন্নতিবিধানানুসারে শ্রেষ্ঠ । ২১। তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাস্য নিরূপণ 
করিও না, তবে লাঞ্ছিত ও হীনাবস্থাপন্নরূপে বসিবে । ২২। (র, ২, আঁ, ১২) 

এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাহাকে ভিন্ন পূজা 
করিবে না, এবং পিতা মাতার প্রতি সদাচরণ করিবে; যাঁদ তাহাদের এক জন বা উভ- 
য়েই তোমার নিকটে বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়, তবে তুমি তাহাদের প্রতি ধিক্‌ বলিও না ও 
তাহাদিগকে ধমক দিও না, এবং তাহাদিগকে সম্মানিত কথা কহিও। ২৩। এবং 
তাহাদের জন্য ( তাহাদিগের ) দয়ার নিমিত্ত স্বীয় বিনয়ের বাহুকে নত করিও, এবং 
বলিও, হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যেমন আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছে, 
তদ্রপ তুমি তাহাদিগকে দয়া কর। ২৪। তোমাদের অন্তরে যাহা.আছে, তোমাদের 
প্রতিপালক তাহ! উত্তম জ্ঞাত ; যদি তোমর! সাধু হও, তবে নিশ্চয় তিনি প্রত্যাগমন- 
কারীদিগের জন্য ক্ষমাশীল। ২৫। এবং তুমি স্বগণকে ও দরিভ্রকে এবং পথিককে 
তাহার স্বত্ব প্রদান করিও, এবং অপব্যয় করিও না। ২৬। নিশ্চয় অপব্যয়িগণ শয়তানের 
ভ্রাতা, এবং শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গন্ধে বিরোধী %। ২৭। এবং যদি তুমি 


# কপট লোকেরা বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে ধৰ্যুদ্ধে গং গমন ন করিয়াছিল। ধর্মের জঙ্য যুদ্ধ কর তাহাদের 
লক্ষ্য ছিল না, শত্রুর শিবির লু£ন করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাহাতেই পরমেখর “যে ব্যক্তি সাংসারিক সখ 


কামন। করে" ইত্যাদি বলেন । (ত,হোঃ) 
+ অর্থাৎ সাংসারিক সম্পদের অভিলাষী এবং টির সম্পদের অভিলাধী এই ছুই দলকেই 
ঈশ্বর সাহায্য দান করিয়! থাকেন; তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। (ত, হো, ) 


1 ব্বগণদিগকে যাহ! দান কর! যায়, তাহাকে “নফ ক” বলে। এমাম আজম বলিয়াছেন, স্বগণের 
স্বত্ব এই যে, তাহার! সাহাধ্যপ্রার্থা ও দীনহীন হইলে তাহাদিগকে অর্থ দান করিবে। এস্থলে স্বগণ 
অর্থে, প্রেরিত মহাপুরুষের গোষ্ঠীকে বুঝায়। তাঁহাদের স্বত্ব পঞ্চমাংশ ভাহাদিগ্রকে দান কর নির্ধারিত। 
তফ দিরবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, আলিমোর্ডজার পুত্র এমামহোসয়ন শামদেশের কোন ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তুমি কি কোর্-আন্‌ পড়িয়! থাক ?” তাহাতে সে উত্তর করিল, ' ‘হা, পড়িয়া থাকি ৮ 
তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “হুর! বনিএন্রায়েলের “ওআতে জোল্‌ কোর! এই আয়ত পাঠ 
করিয়াছ কি?” নে উত্তর করিল, “পড়িয়াছি, বলিতে কি আপনারাই স্বগণস্থলে, ঈশ্বর আপনাদের 
ব্বত্বদানে আদেশ করিয়াছেন।” এমাম বলিলেন, “হা, আমরাই স্বগণ।” অর্থ সংকাধ্যে ব্যয় করিবে, 

৪১ 


৩২২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


আপন প্রতিপালক হইতে সেই দয়া ( জীবিক! ), যাহা তুমি আশ! করিয়াছ, তাহা পাই- 
বার প্রতীক্ষায় তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়! লও, তবে তাহাদিগকে কোমল কথ। 
বলিও *। ২৮। এবং তুমি স্বীয় হস্তকে স্বীয় গলদেশের দিকে বদ্ধ রাখিও না ও 
তাহাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিতে প্রমুক্ত করিও ন|, তবে নিন্দিত ও অবসন্ন হইয়া বসিবে। 
২৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, উপজীবিক! বিস্তৃত ও 
সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় তিনি স্বীয় দাসগণের সম্বন্ধে জ্ঞানী ও দ্রষ্টা ণ। ৩০। 
(র, ৩, আ, ৮) 

তোমর| আপন সন্তানদিগকে দরিদ্রতার ভয়ে বধ করিও ন। আমি তাহাদিগকে ও 
তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকি; নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা 
গুরুতর পাপ। ৩১। এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইও না, নিশ্চয় তাহা ছুক্ষম্ম ও 
কুপথ হয়। ৩২। এবং ঈশ্বর যে ব্াক্তিকে অবৈধ করিয়াছেন, তোমরা স্যায়ানুসারে 
ব্যতীত সেই ব্যক্তিকে হত্য। করিও না; যে ব্যক্তি অত্যাচারগ্রস্তরূপে হত হইয়াছে, পরে 
নিশ্চয় আমি তাহার স্বগণকে ক্ষমতা! দান করিয়াছি; অনন্থর হত্যাসম্বন্ধে অতিরিক্ত 
আচরণ করিও না নিশ্চয় সে আনুকূল্য প্রাপ্ত হয় ঞ%। ৩৩। এবং সেই উপায় যাহা 


অপব্যয় করিবে না। মক্কার লোকের! কপটাচার ও কুৎসিত আমোদ প্রমোদে প্রচুর অর্থ বায় করিত, 
এবং এক জন নিমস্ত্রিত ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকারের উষ্ট কোরবাণী করিত। ঈশ্বর তাহাদিগকে 
ভৎসন| করিতেছেন ও তাহাদের কাধ্যকে শয়তানের কাৰ্য্য বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন । একটী যবকণিক।! 
অন্ঠায়রূপে ব্যয় হইলেই অপবায় হয়। (ত, হো,) 

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিরস্তর দান করিয়া থাকেন, কোন সময় তিনি রিক্তহস্ত হইলে দরিদ্র প্রার্থীদিগকে 
দুঃখিত করিয়। ফিরাইয়া দেওয়| তাহার পক্ষে উচিত নয়। এক সময় তাহাদিগকে কিছু ন! দিতে 
পারিলেও মিষ্ট বাক্য বলা ক্তব্য। (ত, ফা, ) 

1+ অর্থাৎ দুঃখী ভিক্ষুকদিগকে দেখিয়। তুমি অস্থির হইবে না, তাহাদের অভাব পূরণের ভার 
তোমার উপরে নহে। চিকিংসক যেমন কোন রোগীকে উষ্ণতার ও কাহাকে শীভলতার ব্যবস্থ। 
করেন, ঈশ্বরও তদ্রপ ব্যক্তিভেদে প্রচুর ধন দান করেন, কাহ।কে বা দরিদ্র করিয়া থাকেন।  (ত,ফা,) 

| এস্লামধন্মীবলম্বী ও অঙ্গীকারে বদ্ধ এবং আশ্রয়প্রাপ্ত এই তিন শ্রেণীর লোকদিগকে 
স্থবিচার ব্যতীত বধ করিতে এই আয়তে ঈশ্বর নিষেধ করিলেন। অর্থাৎ তাহাদের কেহ ধর্মত্যাগ বা 
ব্যভিচারাদি করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড পাওয়া বিধেয় বলিয়! স্বীকৃত হইল; অন্তায়রপে কেহ হত 
হইলে তাহার স্বগণ উত্তরাধিকারী হত্যার বিনিময়ে হস্তাকে বধ করিতে পারে, অন্যকে নয়। পৌত্বলিকতার 
সময়ে কোন ব্যক্তি হত হইলে, তাহার শ্বগণ আত্মীয় তদ্বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা ন| করিয়া, 
হত্যাকারী যে দলের লোক, সেই দলপতিকে হত্যা করিতে উদ্ভোগী হইত। ঈশ্বর “অতিরিক্ত 
আচরণ করিও না” বলিয়! তথ্বিষয়ে নিষেধ করিলেন। | (ত, ছো,) 

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে, হত্যার বিনিময়প্রদীনবিষয়ে সাহায্য করে, তন্বিপরীত হত্যাকারীর 
সহায়তায় প্রবৃত্ত না হয়; এবং হতব্যক্তির উত্তরাধিকারীর কর্তব্য যে, এক জনের পরিবর্তে 


সুরা বনিএআয়েল হয 


সৎ, তথ্যতীত তোমরা অনাথ বালকের সম্পত্তির নিকটে, সে (বয়:ক্রমের ) পূর্ণতায় 
পঁহছা পৰ্য্যন্ত যাইও না, এবং তোমর! অঙ্গীকার পূর্ণ করিও, নিশ্চয় অঙ্গীকার জিজ্ঞাসিত 
হইবে * | ৩৪ 4 এবং তোমরা যখন পরিমাণ কর, পরিমাণযন্ত্রকে পূর্ণ করিও, সরল 
তুলদণ্ডে ওজন করিও; ইহা! উত্তম এবং পরিমাণসম্বন্ধে অত্যুত্তম ণ | ৩৫। এবং যে 
বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, তুমি তাহার অনুসরণ করিও না) নিশ্চয় চক্ষু ও কর্ণ এবং 
অস্তঃকরণ এ সকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে &। ৩৬। এবং তুমি পৃথিবীতে 
আমোদের ভাবে চলিও না, নিশ্চয় তুমি পৃথিবী ভেদ করিতে পারিবে না, এবং পর্বত 
সকলের দৈর্ঘ্যে পহুছিবে না $1 ৩৭। সমুদায় ইহ! পাপ, তোমার প্রতিপালকের 
নিকটে, (হে মোহম্মদ, ) ম্বণিত পাপ হয় থা ।৩৮। তোমার প্রতিপালক তোমার 
প্রতি বিজ্ঞানানুসারে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, ইহা তাহা । তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্ত 
উপান্ত নির্ধারণ করিও না, তবে নিস্তাড়িত ও তিরস্কৃত হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। 
৩৯। অতঃপর কি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে পুত্র মনোনীত করিয়াছেন? 


দুই জনকে বধ ন! করে, অথবা হত্যাকারীকে না পাইলে তাহার পুত্রের বা ভ্রাতার প্রাণ সংহার 
ন।করে। (ত, ফাঁ,) 

* অর্থাৎ পিতৃমীতৃহীন বালকের সম্পত্তি তাহার বয়ঃপ্রপ্তি পধ্যন্ত সযত্বে রক্ষণ করিবে, বিপরীত 
আচরণ করিবে না। অঙ্গীকারের নিমিত্ত প্রশ্ন হইবে, কাহারও সঙ্গে সন্ধির অঙ্গীকার করিয়৷ অন্যথ চরণ 
করিলে নিশ্চয় শাস্তি পাইতে হইবে। (ত,ফাঁ,) 

+ উত্তমরূপে শস্তাদি পরিমাণ করিয়া দিবে, তাহাতে ছল চতুরতা করিবে না। প্রথমে 
তোমাদের ছল চতুরতা প্রকাশ পাইলে, কেহ আর তোমাদের সঙ্গে ব্যবসায়ের যোগ রাখিতে চাহিবে 
না। যে ব্যক্তি সতাভাবে বাবসাঁয় করে, সকলেই তাহাকে ভালবাসে, ঈশ্বরও তাহার ব্যবসায়ে উন্নতি 
বিধান করেন। (ত, ফা.) 

1 অর্থাৎ যাহা তুমি জান না, বলিওনা যে জানি যাহা তুমি শবণ কর নাই, বলিও না যে 
শুনিয়াছি। মোহম্মদ এবন হনিফ। এই আয়তের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, “মিথা| সাক্ষ্য দান করিও 
না। পরলোকে ইন্ভ্িয়দিগকে প্রশ্ন করা হইবে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ 
করিয়াছেন ? কর্ণকে জিজ্ঞাস! কর। হইবে, তুমি কি শুনিয়াছ, কেন গুনিয়াছ? চক্ষুর প্রতি প্র হইবে, 
কি দেখিয়াছ ও কেন দেখিয়াছ? অন্তঃকরণকে জিজ্ঞাসা কর! হইবে, তুমি কি জানিয়াছ ও কেন 
জানিয়াছ ?” (ত, হে, ) 

$ অর্থাৎ যে বাক্তি ভূমি ভেদ করিতে সমর্থ নহে, এবং শারীরিক দৈর্থা।নুসারে পর্বতের দৈর্ঘ্যের 
তুল্য নহে, তাঁহার অহঙ্কার করার প্রয়োজন* কি? মৃত্তিকা দ্বার| নির্মিত মনুষোর মৃত্তিকাবৎ বিনস্র 
হইয়! থাকাই কর্তব্য । (ত, হো,) 

পা সমুদায় ইহা! অর্থাৎ নিষেধ । চারি নিষেধ ও একাদশ বিধি, এ সকল মুসার প্রস্তরফলকে 
লিখিত ছিল। তাহার অন্তর্গত অশুভ অর্থাৎ নিষেধবাচাবিষয় আচরণ করা ঈশ্বরের নিকটে 


স্বণিত। (ত, হো?) 


৩২৪ Ll কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং দেবতাগণ হইতে কন্তা সকল গ্রহণ করিয়াছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর কথ! 
টি ( র, ৪, আ ১০) 

বং সত্য সত্যই আমি এই কোর্-আনে রন করিয়াছি, যেন তাহারা উপদেশ 
নি করে; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ভিন্নবৃদ্ধি হয় নাই। ৪১। তুমি বল, (হে মোহ শ্মদ,) 
তাহারা যেরূপ বলিয়! থাকে, যদি তাহার সঙ্গে ( অন্য) বহু উপাস্য থাকিত, তবে অবশ্য 
তখন তাহারা সিংহাসনাধিপতির উদ্দেশ্যে পথ অন্বেষণ করিত *। ৪২। তাহারা যাহা 
বলে, তাহা অপেক্ষা তিনি পবিত্র ও উন্নত, (তাহার ) মহতী উন্নতি। ৪৩। সপ্ত শ্বর্গ 
ও পৃথিবী এবং সেই সকলের মধ্যে যাহারা আছে, তাহারা তাহাকে স্তৃতি করে, এবং 
তাহার প্রশংসার স্তব করে না এমন কোন বস্তু নাই ; কিন্তু তোমরা তাহাদের স্তুতি 
বুঝিতেছ না। *’ নিশ্চয় তিনি গভীর ক্ষমাশীল । ৪৪ | এবং যে সময় তুমি কোর্-আন্‌ পাঠ 
কর, তখন আমি তোমার ও পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে গুপ্ত আবরণ স্থাপন 
করি। ৪৫।4- এবং তাহাদের অস্তরে আচ্ছাদন রাখি, যেন তাহার! তাহা হৃদয়ঙ্গম না করে 
ও তাহাদের কর্ণে ভার (চাপিয়া দেই ;) এবং যখন তুমি কোর্‌-আনে একাকিমাত্র 
তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর, তখন তাহারা পলায়নের ভাবে আপন পশ্চান্তাগে 
মুখ ফিরাইয়া লয় %। ৪৬। যখন তাহারা তোমার প্রতি কর্ণ স্থাপন করে, এবং যখন 
তাহারা মন্ত্রণা করে, যখন অত্যাচারিগণ বলিয়া থাকে যে, তোমর। এন্দ্রজালিক পুরুষের 
অনুসরণ বৈ করিতেছ না, যে ভাবে তাহা তাহার! শ্রবণ করে, তাহা আমি উত্তম জাত §। 


* অর্থাৎ পরমেশ্বর সেই কল্পিত ঈশ্বরদিগের বিরুদ্ধে অনেক আয়ত প্রেরণ করিয়াছেন; যদি 
তাহারা ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশী হইত, তবে অবশ্য তাহারা সিংহালনাধিপতি ঈশ্বরের উদ্দোষ্তে পথ অন্বেষণ 


(প্রতিবাদ) করিত। (ত, হো, ) 
1+ দেবতা ও মনুষ্য বাকোর রসনায় সবষ্টিকর্ততার স্তব করে, অপর জীব ও জড়পদার্থ সকল দিবানিশি 
ভাবের রসনায় তাহার স্তুতি করিয়া থাকে৷ তন্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহা বুঝিতে পারেন! (ত, হো, ) 


1 আবুন্বহল প্ৰভৃতি ইচ্ছ! করিয়াছিল যে, কোর্-আন্‌ পাঠের সময় হঞ্জরতের প্রতি উৎপীড়ন 
করে। সেই দুরাক্মীর একজন সহচর কোর্‌-আনের স্থর! বিশেষ অবতীর্ণ হইলে পর, প্রস্তর/ঘাত করিবার 
জন্ভক হজরতের অন্বেষণে বাহির হয়। তখন আবুবেকরকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার সহচর 
কোথায়? সে আমাকে নিন্দা করিয়াছে। আবুবেকর বলিলেন, তিনি নিন্দুক নহেন যে, কাহারও 
নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবেন। ইতিমধ্যে হজরত মোহম্মদ আবুবেকরকে বলিলেন, তুমি জিজ্ঞাসা কর, এই 
গৃহে তোমাকে ব্যতীত অন্ত কাহাকে সে দেখিতেছে কি না। সন্দিক তদনুসারে জিজ্ঞানা করিলে, 
সে বলিল, তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাস করিতেছ? আমিতো! তোমাকে ব্যতীত অন্ত কাহাকে 
দেখিতেছি না, ইহ! বলিয়! সে চলিয়া গেল। তাহাতেই এই আয়ত অবতীৰ্ণ হয় যে, আমি কোর্-আন্‌ 
পাঠের সময় তোমাকে কাফেরদিগের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রাখি। (ত, ছোঁ) 

১ একদা কাফেরগণ গোপনে কথোপকথন করিতেছিল, তখন কেহ হুজরতের বাক্যকে “কবিত।”, 
কেহ বা “জাছুকরের মন্ত্র" ইত্যাদি বলিল। হারেসের পুত্র নজর বলিল, “মোহম্মদ কি বলে, বুঝিতে 


সুরা বনিএত্রায়েল ৩২৫ 


৪৭1 দেখ, তোমার জন্য তাহার! কেমন সাদৃশ্ত সকল ব্যক্ত করিয়াছে; অন্তর তাহারা 
প্রান্ত হইয়াছে, অবশেষে পথ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। ৪৮। এবং তাহারা বলে, 
“যখন আমরা গলিত ও অস্থিপুঞ্ত হইয়া থাকিব, তখন কি নৃতন স্থ্টিতে সমুখাপিত 
হইব”? ৪৯। তুমি বল, তোমরা প্রস্তর বা লৌহ হইয়া যাও, অথবা তোমাদের অন্তরে 
যাহা গুরুতর বোধ করে, সেই স্ষ্টি হইয়া যাও। তৎপর অবশ্য তাহারা বলিবে, “কে 
আমাদিগকে পুনরানয়ন করিবে?” তুমি বলিও, যিনি তোমাদিগকে প্রথম সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তিনি ; অনন্তর তাহারা তোমার দিকে মস্তক সঞ্চালন করিবে ও বলিবে যে, 
"কবে তাহা হইবে ?” বলিও, সম্ভব যে, শীঘ্র ঘটিবে। ৫০+৫১। যেদ্িবস তিনি 
তোমাদ্দিগকে আহ্বান করিবেন, তখন তোমরা তাহার প্রশংসাবাদের সহিত ( তাহা ) 
গ্রাহ্থ করিবে, এবং মনে করিবে যে, কিঞ্চিৎকাল ভিন্ন বিলম্ব কর নাই *। ৫২। (র, ৫, 
অ, ১২) 

এবং তুমি আমার দাসদিগকে বল, যাহা! অত্যুত্তম, তাহ! যেন তাহারা বলে ; নিশ্চয় 
শয়তান তাহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিয়া থাকে, একান্তই শয়তান মনুয্যের জন্য 
স্পষ্ট শত্রু ৭ । ৫৩। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে উত্তম জ্ঞাত; যদি তিনি 
তু পু সপ এ 
বলিল, “সে ক্ষিপ্ত” আবুলহব তাঁহাকে “ভবিষ্বদ্বক্া* কহিল, হবিতব তাহাকে “কবি” উপাধি দান 
করিল; তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,) 
* উক্ত হইয়াছে যে, লোক সকল কবর হইতে বাহির হইয়া মস্তকের ধুলি ঝাড়িয়। বলিবে, হে 
ঈশ্বর, তুমি পবিভ্র। পারলৌকিক জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন হ্গণকালমাত্র। জ্ঞানী লোকেরা 
পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের নিকট কিঞ্চিম্মাত্র মনে করেন; তাহারা এই নশ্বর মুহূর্ত 
জীবনকে সেই অবিনশ্বর দীর্ষজীবনের কার্যে বায় করিয়া থাকেন, তাহাতেই সেই দিনে তাহারা 
শাস্তিগ্রপ্ত হইবেন না। (ত, হে৷) 
+ মক্কার পৌত্বলিকগণ বাক্যে ও বাবহারে হজরতের অনুবততীদিগের প্রতি উৎগীড়ন করিতে 
ক্রাটি করিতেছিল ন!। বিশ্বাসিগণ হজরতের নিকটে স্ব স্ব দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়। বিরোধ ও সংগ্রাম 
করিতে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন হজরত বলেন যে, উহাদের সঙ্গে অসদাচরণ করিতে ঈশ্বর 
আমাকে আদেশ ফরেন নাই । তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহার মন্দ এই যে, তাহাদের 
অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে না, বরং তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, 
কোন ব্যক্তি মহাত্মা ওমরকে গালি দিয়াছিল, তিনি তাহার প্রতিফলদানে উদ্যত হইয়/ছিলেন । 
তাহাতে পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিয়া ক্ষমা করিতে আজ্ঞা করেন। 'ল| এলাহ এলেলা” 
ইত্যাদি সাক্ষ্যদানের কলেম! উত্তম বচন, অথবা! সদাচারে বিধি ও অসদাচারে নিষেধ বাক্য সদ্বাকা। 
বিশ্বাসীদিগের মতে তাহাই শুভ বচন যে, শুভ উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন প্রসঙ্গ না করা, কেহ কঠোরাচরণ 
করিলে কোমল বাক্যে তাহার প্রসন্নত| বিধান করা। অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার বিবাদ ও 
শত্রতা-বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। সত্যই শয়তান মনুয়ের স্পষ্ট শত্রু, সে লোকের বিনাশসাধন 
(ত, হো।) 

ব্যতীত কখনও মঙ্গল চাহে না। 


৩২৬ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


ইচ্ছা করেন, তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন, অথবা যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তোমার্দিগকে 
শাস্তি দিবেন; এবং আমি তোমাকে, (হে মোহম্মদ,) তাহাদের প্রতি কার্যযসম্পাদকরূপে 
প্রেরণ করি নাই *। ৫৪। এবং তোমার প্রতিপালক, যে কেহ স্বর্গে ও মর্ত্যে আছে, 
তাহাকে উত্তম জ্ঞাত; এবং সত্য সত্যই আমি কতক ধর্মপ্রবর্তককে কতক ((ধর্ম্ম- 
প্রবর্তকের ) উপর শ্রেষ্ঠত| দান করিয়াছি, এবং দ্বাউদকে জববূর গ্রন্থ দান করিয়াছি পঃ 

৫৫ | তুমি বল, তাহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা (ঈশ্বর) মনে করিয়া থাক, আহ্বান 
কর, অবশেষে তাহারা তোমাদিগ হইতে দুঃখ উন্মোচন ও পরিবর্তন করিতে সমর্থ 
হবে না। ৫৬। তাহারা এ সকল যাহাদিগকে আহবান করিয়া থাকে, তাহারাও 
আপন প্রতিপালকের দিকে সহায় অন্বেষণ করে যে, তাহাদের কে অধিকতর নিকটবর্তী 
হয়; এবং তাহারা তাহার দয়ার আশ! করে ও তাহার শাস্তি হইতে ভীত হয়। নিশ্চয় 
তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভীষণ হইয়া থাকে | ৫৭। এমন কোন গ্রাম নাই যে, 
পুনরুখানের দিনের পূর্বে আমি যাহার সংহারকারী অথব। কঠিন শাস্তিরপে শাস্তিদাতা 
নহি গ্রন্থমধ্যে ইহ! লিখিত আছে &। ৫৮। এবং নিদর্শন সকল প্রেরণ করিতে তদ্বিষয়ে 
পূর্ববর্তী লোকদিগের অসত্যারোপ ব্যতীত আমাকে নিবৃত্ত করে নাই; এবং আমি 
সমুদ জাতিকে উদ্বীরপ নিদর্শন দান করিয়াছি, অনন্তর তৎপ্রতি তাহারা অত্যাচার 
করিয়াছে, এবং আমি ভয়-প্রদর্শনের জন্য বৈ নিদর্শন প্রেরণ করি নাই ধা । ৫৯। এবং 


* অর্থাৎ যদি তিনি ইচ্ছা করেন, কাফেরদিগের অভাঁচাঁর হইতে তোমাদিগেকে উদ্ধার করিবেন, 
অথব! তিনি ইচ্ছ। করিলে তোম।দের উপর কাফেরদিগকে জয়লাভ করিতে দিবেন । কিম্বা তিনি সৎপথ- 
প্রদর্শনে দয়া করিবেন, অথন পথত্রাস্তি ও অপরাধের মধ্যে রাখিয়া শান্তি দিবেন । অন্যমতে কাফেরদিগের 
প্রতি এই বাক্য; যথা, যদি তিনি ইচ্ছ! করেন, তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ও এঁহিক শাস্তিদানে 
বিলম্ব করিবেন; এবং যদি ইচ্ছা করেন, পৃথিবীতেই শাস্তি দিবেন । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তোমাকে; 
হে মোহম্মদ, কাফেরদিগের প্রতিভূ করি নাই, তাঁহাদের অসদাঁচরণের জন্য তুমি দায়ী নও । (ত, হো) 

1 যথা, ঈশ্বর মহাক্ম। এত্রা হিমকে প্রেমসন্বন্ধে, মহাপুরুষ মুসাকে কখৌপকথনবিষয়ে ও হজরত 
মোহম্মদকে মেরাজে উন্নতি দান করিয়াছেন। দাউদের গৌরব তাঁহার রাজত্বে নয়, জব্বর গ্রন্থ যে 
তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্ গৌরবাস্থিত হন । (ত, হো?) 

1 অর্থাৎ ধর্মপ্রোহিগণ যাহাদিগ্নকে পূজ। করে, তাহার] নিঙ্গেই ঈশ্বরের নৈকটালাভের জন্য সহায় 
অস্বেষণ করিয়। থাকে । যে দেবতা ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্তী, তাহারা তাহীকেই অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছুক হয় ; কিন্তু সকলেরই সহায় প্রেরিতপুরুষ, পরলোকে তিনিই পাপ-ক্ষমাঁর অনুরোধ করেন । (ত, ফা,) 

$ অর্থাৎ সকল গ্রামেই বিশ্বাসী সাধুর মৃত্যু হইবে, এবং অসাধু কাঁফেরগণ হত্যা ও দুর্ভিক্ষাদি 
শান্তি লাভ করিবে। ইহা ঈশ্বরের বিধিরাপ গ্রন্থে লিখিত আছে । (ত, হোঁ, ) 

পা কোরেশগণ হজরতকে অলৌকিক ক্রিয়া সকল প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করে। সেই অদ্ভুত 
ক্রিয়া সকলের মধ্যে সফ| গিরিকে বিশুদ্ধ নুবর্ণে পরিণত কর! ও মক্কার পর্ব্বতশ্রেণSকে চূর্ণ করিয়া 
প্রসারিত কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী সমভুমি করা, এবং স্রোতশ্বতী সকল উৎপাদন করা, যেন তদ্বার! 


সুরা বনিএস্রায়েল ৩২৭ 


(স্মরণ কর, ) যখন আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক লোকদিগকে 
আবেষ্টন করিয়া আছেন; আমি সেই নিদর্শন যাহ! তোমাকে দেখাইয়।ছি, এবং কোর্- 
আনেতে যে বৃক্ষ অভিসম্পাতিত হইয়াছে, তাহ! লোকের জন্য পরীক্ষা বৈ নহে। এবং 
আমি তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকি, পরন্ত মহ! অবাণ্যত। ব্যতীত তাহাদের (কিছুই) 
বৃদ্ধিহয় নাই *। ৬০। (র, ৬, আ,৮) 

এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি দেবতাদিগকে বলিল।ম যে, তোমরা আদমকে নমস্কার 
কর, তখন শয়তান ব্যতীত তাহার। সকলে নমস্কার করিল; সে বলিল, “যে ব্যক্তিকে 


এ পাপা | তা পিপাসা | আল পি পপি পাপ 8 mec শপ fh” eis: 


উত্তম ক্ষেত্র ও উদ্যানাদি প্রস্তুত হইতে পারে, এই কয়েকটি ক্রিয়।; তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। 
অর্ধাৎ পরমেশ্বর বলেন, পূর্বতন মণ্ডলী সকলও অলৌকিক ধ্রিয়। সকলের প্রার্থী হইয়।ছিল, আমি 
প্রেরিতপুরুষদিগের যোগে তাহ! প্রদর্শন করিয়।ছিলম। মগা, মধুদ জাতির জন্য প্রস্তর খণ্ড হইতে উ্রী 
বাহির করিয়াছি, এরূপ অপরদলের জন্যও করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার! প্রতি অসত্যারোপ করিয়। 
সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । অপিচ এই সকল লোক নে সমস্ত অলৌকিকতা প্রার্থনা করিয়! থাকে, 
যদি আমি তাহ। প্রদর্শন করি, নিশ্চয় ইহারাও সন্তুষ্ট হইবে না; সুতরাং শাস্ডিদামনে তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন 
করা আবশ্যক হইবে । কিন্ত আমি পর্ধপ্রথমে আদেশ করিয়াছি যে, ইঁহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব না, 
কেন ন! ইহাদের বংশ হইতে ধার্ন্মিক লোক উৎপাদন করিব। (ত, হো,) 

* মুলে “রোয়া” শব্দের অর্থ “প্রদর্শন” লিগা গিয়াছে, কিন্তু “রো য়া” শ্বপ্নদর্শনকেও বুঝায় । ভায়কারক 
তাহ স্বপ্রদর্শন বলিয়াই লিখিয়।ছে , যথা, হজর স্বপ্নে দেখিয়াছিপেন যে, তিনি ওমরাব্রত পালন 
করিতেছেন, সফ! ও মরওয়া গিরির মধ্য ভূমিতে সপ্তবার ধাবমান হইয়াছেন ও মন্তক মুণ্ডন এবং 
কাবা প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বৎসর ওম্রাব্রতের সঙ্ঘটন হয় নাই। তাহাতে কপট 
লোকের! বাঙ্গ করিয়। বলিতে থাকে যে, স্বপ্ন সতা হইল ন! ৷ বস্ত্ত: ঈশ্বরের এরূপ বিধি ছিল যে, 
আগামী বৎসর স্বপ্ন সফল হইবে । কয়েকজন পণ্ডিত এরূপ আন্দোলন করেন যে, 'এই সুর! মন্ধা দবন্ধীয়, 
এবং এই বিবরণটি মদিনায় হইল) ইহা কেমন করিয়া মন্তব হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন যে, হজরত 
স্বপ্ন মক্কাতে দর্শন করিয়! মদিনায় যাইয়| ভাহ। বর্ণন করিয়াছিলেন । সেই প্রপ্ন লোকের পরীক্ষার কারণ 
হইয়াছিল, যথা, হজরত দেখিয়।ছিলেন যে, আনিরাবংশের কতকগুলি লোক তাহার উশদেশবেদিকার 
(মেম্বরের) দিকে দৌড়িয়। আসিল ও তগ।য় মর্কটের নায় লম্ফ বন্ধ করিতে লাগিল। প্রদর্শন অর্থে 
এইরূপ বুঝাইবে, তোমাকে যে আমি মেরাজে প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তাহা লোকের পরীক্ষার কারণ 
হইয়াছে। অর্থাৎ কতকগুলি দুর্ব্বলচিত্ত মোসলমান তাহাতে অবিশ্বামী হইল, কপট লোকের! ব্যঙ্গ করিতে 
লাগিল, কাফেরগণ অগ্রাহ্য করিল, বিশ্বাসীর! সত্য বলিয়। মান্য করিল। নরক লোকে উৎপন্ন জকুম তর'র 
প্রসঙ্গ শুনিয়া লোকে আশ্চফ্যংস্বিত হইল। যথা “উল্লিখিত হইয়াছে, সেই বৃক্ষ ভ্বহিমন।মক নরকের মুলে 
উৎপন্ন হইয়াছে ।” এই কথ! শুনিয়! আবুজ্বংল বলিল যে, “নরকের অগ্নি প্রস্তরকে দগ্ধ করে; তোমরা 
বলিতেছ যে, তথায় বৃক্ষ অন্কুরিত হয়, এ বড় আশ্চর্যের ব্যাপার ।” ঈশ্বরের শক্তিতে কিছুই 
আশ্চর্য্য নহে, তিনি সমন্দরনামক জস্তকে অগ্নিতে উৎপাদন করেন, অথচ অগ্নি তাহার গাত্র দগ্ধ 
করে না। জকুম বৃক্ষকে অভিশাপ্রন্ত তন্জন্য বল৷ হইয়াছে যে, নরকের লোকের! তাহার ফল 
ভক্ষণ করিয়। থাকে, সেই ফল অমঙ্গলঙ্গনক। (তাহে) 


—~ = পাশ 


৩২৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তুমি মৃত্তিকা দ্বার! সুজন করিয়াচ, তাহাকে কি আমি নমস্কার করিব” *? ৬১। 
( পুনর্বধার ) মে বলিল “তুমি কি দেখিলে, এই যাহাকে তুমি আমার উপর সম্মানিত 
করিয়াছ, যদি তুমি কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত আমাকে অবকাশ দান না কর, তবে অবশ্য 
আমি অল্পসংখ্যক ব্যতীত তাহার সন্তানগণের মূলোচ্ছেদন করিব”। ৬২। তিনি 
বলিলেন, যাও, অনন্তর তাহাদিগের যে কেহ তোমার অনুসরণ করিবে, অবশেষে নিশ্চয় 
নরক তোমাদের ( সকলের ) পূর্ণ বিনিময়রূপে বিনিময় হইবে । ৬৩। এবং তুমি আপন 
ধ্বনিতে তাহাদের যাহাকে সুক্ষম হও, বিচালিত কর ও তাহাদের উপর আপন অশ্বারঢ় ও 
পদাতিক সৈন্ত আকর্ষণ কর, এবং সন্তান ও সম্পত্তিবিষয়ে তাহাদের অংশী হও, এবং . 
তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার কর ; নিশ্চয় শয়তান প্রবঞ্চন৷ ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার 
করে না ণ। ৬৪। নিশ্চয় আমার দাসবৃন্দ আছে, তাহাদের উপর তোমার কোন প্রভাব 
নাই, এবং তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট কাধ্যকারক। ৬৫। যিনি তোমাদের জন্য 
সাগরে নৌক। সকল সঞ্চালিত করেন, যেন ভোমরা তাহার প্রসাদে (জীবিকা ) অন্বেষণ 
কর; তিনি তোমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তিনি তোমাদের সম্বন্ধে দয়ালু হন। ৬৬। 
এবং যখন সমুদ্রে তোমাদের বিপদ্‌ উপস্থিত হয়, তোমরা তাহাকে ব্যতীত যাহাকে 
আহ্বান কর, সেই হারাইয়া যায়; অনন্তর যখন তিনি তোমা'দিগকে ভূমির দিকে উদ্ধার 
করেন, তখন তোমরা বিমুখ হও, এবং মনুষ্য ধর্মমদ্রোহী হয়। ৬৭। অনন্তর ভূমিতে 
তোমাদের প্রোথিত হওয়া অথবা তোমাদের প্রতি প্রস্তরবর্ষী গ্রভঞ্জন সঞ্চালিত হওয়া 
সম্বন্ধে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়াছ? অবশেষে তোমরা আপনাদের সম্বন্ধে কার্য্যসম্পাদক 
পাইবে না। ৬৮।+পুনর্বার তন্মধ্যে (সমুদ্রে) তোমাদিগকে প্রত্যানয়ন কর! 
হইতে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়াছ? অবশেষে তোমাদের প্রতি নৌকাভগ্রকারী 
অনিল প্রেরিত হইবে, পরে তোমরা অধর্মাচরণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগকে 
জলময় করিবে; তৎপর ভোমরা আপনাদের নিমিত্ত তদিষয়ে আমার উপর কোন 


* ঈশ্বরের আদেশে সন্দেহ উৎপাদন করিতে কাফেরদিগের যে আচরণ, তাহা শয়তানের 
আচরণ । (ত,ফাঁ,) 

+ ঈশ্বরের অনভিপ্রেত যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহাই শয়তানের শব্দ । শয়তানের সৈস্ত 
শয়তানের অনুগামী দানব সকল, তাহারা লোকর্দিগকে কুমন্ত্রণা দান করে ও প্রবঞ্চিত করিয়। থাকে । 
সুদ গ্রহণ করিয়া ধণ দান কর! ব| ছুক্ষিয়ায় অর্থ ব্যয় করাই ধনসম্বন্ধে শয়তানের অংশী হওয়'। 
ব্যভিচার দ্বার! সস্তান উৎপাদন হইলে সেই সন্তানে শয়তানের অংপী হওয়। হয়। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, 
মনুস্যের সম্বন্ধে পুত্তলিকাগণ পাপক্ষমার অনুরোধ করিবে, শয়তান এইকপ মিথ্যা অঙ্গীকার করে। 


প্ৰায়শ্চিত্তে বিলম্ব করা, প্রলয়, পুনরুথান, স্বর্গ নরক অগ্রাহা করা বিষয়ে শয়তান অনুরোধ করিয়! 
থাকে; শয়তানের উক্তি প্রবঞ্চন1 ভিন্ন নহে । (ত, হো) 


সুরা বনিএত্রায়েল ৩২৪ 


অনুগামী পাইবে না *। ৬৯। এবং সত্য সত্যই আমি আদমের সম্তানদিগকে 
গৌরবান্বিত করিয়াছি ও সমুদ্রে এবং প্রান্তরে তাহাদিগকে আরোহণ করাইয়াছি, 
এবং তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বস্তু সকল হইতে উপজীবিকা দিয়াছি; যাহা্দিগকে 
আমি উন্নত ভাবে স্জন করিয়াছি, তাহাদের অনেকের উপরে তাহাদিগকে উন্নতি 
দান করিয়াছি | ৭০। (র, ৭, আ ১০) 

যে দিন আমি সমুদায় মনষ্তুকে তাহাদের নেতৃগণসহ আহ্বান করিব, অনন্তর স্বীয় 
গ্রন্থ ( কাধ্যলিপি ) যাহাদের দক্ষিণ হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন তাহারা তাহাদের গ্রন্থ 
, পাঠ করিবে, এবং তাহার! স্ুত্রপরিমাণও অভ্যাচরিত হইবে ন! &%1 ৭১। এবং যে 
ব্যক্তি এস্থানে অন্ধ হয়, অবশেষে পরলোকেও সে অন্ধ ও সমধিক পথভ্রান্ত হইয়া 
থাকে §। ৭২। আমি তোমার প্রতি, (হে মোহম্মদ, ) যে প্রত্যাদেশ করিয়াছি, 
নিশ্চয় তাহারা তোমাকে তাহা হইতে বঞ্চনা করিতে উপক্রম করিয়াছে, যেন আমার 
সম্বন্ধে তুমি তদ্যতিরিক্ত (বিষয়) সম্বদ্ধ কর; (তুমি তাহা! করিলে) তখন অবশ্য 
তাহারা তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিত পা। ৭৩। এবং যদি আমি তে।মাকে দৃঢ় না 


* জলে নিমগ্ন হওয়! বিষয়ে আমার উপরে অনুগামী পাইবে না। অর্থ আমাকে প্রতিফল দান 
করিবার জন্য কেহ তোমাদের সাহাযা করিতে আমিবে ন!। (ত, হো)) 

1+ মনুষ্বের প্রতি ঈশ্বরের করুণ দ্বিবিধ, শরীরসম্বন্ধীয় ও আত্মসন্বদ্ধীর, শরীরমন্বন্ধীয় করণ! 
ধার্মিক অধার্দ্িক মানবমাত্রের জন্য সাধারণ । যথা, শারীরিক রপগুণস্বাস্থাবলবিষয়ে সাধু অনাধুর 
তুল্য অধিকার । ধনমানাদি পার্থিব বিষয়েও উভয় শ্রেণীর সমান স্বত্ব । কিন্তু ধাশ্মিকদিগের 
আধ্যাত্মিক দানসন্বন্ধে বিশেষত্ব । মনুস্তমাত্রের জন্যই সাধারণ উন্নতি ও গৌরব নির্দিষ্ট রহিয়াছে। 
কিন্তু অধার্টিকদিগের উপর ধার্শ্মিকগণ বিশেষভাবে আধ্যত্মিক দান লাভ করিয়া থাকেন। তাহার! 
প্রত্যাদেশ ও গ্রন্থ লাভ করেন, তাহারা সংযমী বৈরাগী ও বিশ্বাদী বিনয়ী ও প্রেমিক হন। তাহাদের 
নিকটে ধর্দপ্রবর্তক প্রেরিনুপুরুষ সাধু মহর্ষিগণ আবিভূত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার! এই সঙ্ধীর্ণ অনিতা সংসাৰ পরিতাগ করিয়। নিতা উন্নত লোকে বাম করেন। 
“সমুদ্রে এবং প্রান্তরে তাহাদিগকে আরোহণ করাইয়াছি” অর্থাৎ সমুদ্রে নৌকায়, প্রান্তরে উদ্টাদি 
বাহনোপরি আরোহণ করাইয়াছি। (ত, হো) 

1 বিচারদিবসে প্রতোক মণ্ডলীকে তাঁচাদের নেতার নাম উল্লেখখহ আহ্বান করা 
হইবে। যখা-_বল! হইবে, হে মুসার মণ্ডলী, হে ঈদার মণ্ডলী ইত্যাদি , অথবা যে গ্রন্থ তাহাদিগকে 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়| ডাক হইবে, যথ|--হে কোর্-আনী, হে ইঞ্জিলী , কিংবা! ধর্ম্মাচরণে 
যাহাদিগের অনুসরণ কর! হইয়াছে, তাহাদিগের নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করা হইবে, যথা--- 
হে হনিফী, হে শাফী ইত্যাদি, অথবা। ধর্মসন্প্রদায়ের নাম উল্লেখ হইবে, যথ।-_-মোসলমান, 
ইহুদি ইত্যাদি। (ত, হো,) 

§ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সৎপতপ্রাপ্তিবিষয়ে অন্ধ রহিয়াছে, সে মৃত্যুর পরও অন্ধ হইয়া 
বর্গের পথ হইতে দূরে থাকিবে । (ত, ফা, ) 
শা কাফের লোকেরা বলিত যে, এ নকল বাক্যে ভাল উপদেশ আছে, কিন্তু হানে স্থানে 


৪২ 


র দি 
৩৩০ কোর্-আন্‌ শরীফ 
করিতাম, তবে সত্য সত্যই তুমি তাহাদের প্রতি অল্প কিছু অন্থ্রাগী হইবার জন্য উপক্রম 
করিতে *। ৭৪14 তখন আমি তোমাকে অবশ্য (পার্থিব) জীবনের (শাস্তি) ও মৃত্যুর 
দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাইতাম) তৎপর তুমি নিজের সম্বন্ধে আমার দিকে সাহায্য- 
কারী পাইতে না। ৭৫। এবং নিশ্চয় তাহারা তোমাকে স্থানভ্রষ্ট করিবার উপক্রম 
করিয়াছিল, যেন তথা হইতে তোমাকে বাহির করে, এবং তাহারা তোমার পশ্চাতে তখন 
অল্প বৈ বিল করিবে ন! ৭ । ৭৬। পদ্ধতি (তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ;) নিশ্চয় তোমার 
পূর্বে যাহাদিগকে আমি স্বীয় প্রেরিতগণের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছি, তুমি ( তাহাদের 
মধ্যে) আমার পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে নাঞ। ৭৭। ( র, ৮, আ, ৭) 
তুমি ধ্যান্তগমনসময়ে অন্ধকার রজনীপধ্যস্ত নমাজ ও প্রাতঃকালে কোবৃ-আন্‌ (পাঠ) 
প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিশ্চয় প্রাভাতিক কোর্-আন্‌ পরিলক্ষিত হয় 8$। ৭৮। এবং তুমি 
কোন রজনী তৎসহ জাগরণ কর, তোমার জন্ত (নিত্য নৈমিত্তিক নমাজের উপর তাহা ) 
অতিরিক্ত ; সম্ভবতঃ যিনি তোমার প্রতিপালক, তোমাকে প্রশংসিত নিকেতনে উঠাইয়। 
পৌত্তলিকতাসম্বন্ধে দোযোদেঘাধিত হইয়াছে; তাহার পরিবর্তন করিলে আমরা সমুদ্বায় উক্তি মান্ত 
করিতে প্রস্তুত । (ত, ফা, ) 
* হজরত কাফেরদিগের বাসন! পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ 
ছিলেন। কেবল মগ্ুলীকে ভয়-প্রদর্শনের জন্য এই উক্তি হইয়াছে, যেন কেহ অংশিবাদীদিগের 
কথায় কর্ণপাত না করে। (ত, হো? ) 
+ মকাবাসিগণ হজরতকে নির্বাসিত করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিল। তাহাদের সকলের 
মত এরূপ স্থির হয় যে, হজরতের সঙ্গে ঘোর শকত্রতাচরণ কর! হইবে। তাহাতে তিনি সমন্ধ! 
ছাড়িয়। চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। “তোমার পশ্চাতে 
তখন অল্প বৈ বিলম্ব করিবে না,” অর্থাৎ এরূপ সঙ্ঘটিত হয় যে, হ্জরতের মদিনায় প্রস্বানের 
পর অল্প সময়ের মধ্যেই বদরের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধে উক্ত শক্রগণ প্রাণত্যাগ করে। অন্ত 
উক্তি এই যে, মদিনায় হজরতের অবস্থানে ইহুদিদিগের ঈর্ষা হয়, তাহার! তাহাকে বলে, “হে 
মোহম্মদ, শামদেশেই পূর্বতন প্রেরিতপুরুষেরা অবস্থান করিয়াছেন; যদি তুমি প্রেরিতপুরুষ হও এবং 
ইচ্ছা! কর যে, আমরা তোমাকে সংবাদবাহক বলিয়! মান্য করি, তবে তোমার কর্তব্য যে, শামদেশে 
যাইয়া বসতি কর।” এই কথায় হজরত শামদেশে গমনের উদ্যোগী হন, তাহাতেই এই আয়ত 
অবতীর্ণ হয় যে, ইহুদিগণ ইচ্ছু হইয়াছে যে, তোমাকে মদিনা হইতে দুর করে, তোমার পশ্চাতে 


ইহারা অল্প বৈ বিলম্ব করিবে না। তদমুসারে হজরত প্রস্থানের সন্বল্প পরিত্যাগ করেন। কিছু 
দিন পরেই তত্রত্য ইহুদিমগ্লী হত্যা ও নির্ববাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই ব্যাখ্যাগুসারে এই আয়ত 


মদিনাদন্বস্ধীয়, পূর্বব কথামুসারে মক্কাসম্বন্ধীয়। (তি, ছোঁ, ) 
; প্রেরিতপুরুষগণের প্রতি অসত্যারোপ করিলে যে মণ্ডলীর সংহারসাধন হয়, সেই 
পদ্ধতি (ত, হো, ) 


$ অর্থাৎ প্রাভাতিক কোর্-আন্‌ পাঠ নৈশিক ও আহ্নিক দেবগণ রি করেন। নৈশিক দেবগণ 
তাহ! দেখিয়া নৈশিক অনুষ্ঠানপুস্তকের শেষভাগে লিপি করিয়া থাকেন, এবং আহ্নিক দেবগণ তদ্বার! 
আহিক অনুষ্ঠান-পুস্তকের আরম্ভ করেন । (ত; হোঃ) 


স্থর] বনিএক্ায়েল ্ 


লইবেন *। ৭৯। এবং বল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি প্রকৃত গ্রবেশরূপে আমাকে 
প্রবেশ করাও, প্রকৃত নির্গমনরূপে আমাকে নির্গমন করাও, এবং তোমার নিকট হইতে 
আমার জন্য পরাক্রান্ত সাহায্য-কারী নিযুক্ত করণ।৮*। এবং বল, সত্য উপস্থিত 
হইয়াছে, অসত্য বিলুপ্ত হইয়াছে, নিশ্চয় অসত্য বিলোপ্য হয় %।৮১। এবং যাহা 
বিশ্বাসীদিগের জন্য স্বাস্থ্য ও দয়! হয়, আমি কোরু-আন্‌ হইতে তাহা অবতারণ করিব, 
এবং অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে অনিষ্ট বৈ বৃদ্ধি করে না $1৮২। এবং যখন মন্ুয্ের 
প্রতি আমি দান করি, তখন সে বিমুখ হয় ও পার্থ ফিরাইয়। লয়; এবং যখন অশুভ 
তাহার প্রতি উপস্থিত হয়, তখন সে নিরাশ হইয়া থাকে । ৮৩। তুমি বল, সকলেই স্বীয় 
প্রণালী অনুসারে কার্য করিতেছে? পরন্ যে ব্যক্তি উত্তমপথলাভকারী, তোমাদের 
প্রতিপালক তাহাকে উত্তম জ্ঞাত ।৮৪। ( র, ৯, আ, ৭) 

এবং তাহারা তোমাকে আত্মার বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে; তুমি বল যে, আমার 
প্রতিপালকের আজ্ঞা! হইতেই আত্মা হয়, এবং তোম।দিগকে অল্প বৈ জ্ঞান প্রদত্ত হয় 
নাই ধা । ৮৫। এবং তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি, যদি আমি তাহা প্রত্যাহার 
করিতে ইচ্ছা করি, তবে অবশেষে নিজের জন্য তুমি তদ্বিষযয়ে আমার সম্বন্ধে কোন কার্ধ্য- 
সম্পাদক তোমার প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত প্রাপ্ত হইবে না; নিশ্চয় তোমার প্রতি 


* অর্থাৎ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া কোর্-আন্‌ পাঠ করা; তোমার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষ। প্রধান আজ্ঞা 
এই হুইল যে, তোমাকে উচ্চপদ দান কর! হইবে, তাহ! পাণীর জন্য অনুরোধ করা রূপ প্রশংসিত 
পদ। অর্থাৎ যখন অন্ত কোন প্রেরিতপুরুষ কিছুই বলিতে পারিবে না, তখন পরমেশ্বরের নিকটে 


হজরত প্রার্থন। করিয়। পাগীদিগকে ক্লেশ হইতে মুক্তি দান করিবেন। (ত,ফা,) 
+ অর্থাৎ তুমি মদ্দিনাতে আমাকে উত্তমরূপে প্রবেশ করাও ও মন্ধা হইতে নির্কিদ্রে বাহির কর, 
এবং আমার প্রতি সাহায্যকারী নিদর্শন ও শক্তি প্রেরণ কর। (ত, ছোঁ, ) 


{ সত্য কোর্-আন্‌, অসত্য শয়তান; যে স্থানে কোর্-আন্‌ প্রকাশিত হয়, তথা হইতে শয়তান 
গুক্ধায়িত হইয়া থাকে । অন্ত মতে, যাহা এখবরিক, তাহা সত্য, তন্তিন্ন অসত্য । অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বই 
সত্য, যাহা অনন্ত ও নিত্য; এবং মানবীয় শক্তির অস্তিত্ব অসত্য, যাহা অনিত্য ও অস্থায়ী । যখন 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তখন কল্পিত অস্তিত্ব তাহার নিকটে বিলয় প্রাপ্ত হয়। (ত, হো) 

$ অর্থাৎ সমগ্র কোর্‌-আন্‌ শারীরিক, মানসিক, বাহিক ও আধ্যাত্মিক রোগের মহৌষধ । ফাতেহা 
হুরার আয়ত সকল শারীরিক রোগের প্রতীকারক ও অন্য নকল আয়ত সংশয় ও মুর্খতারোগের 
ওবধ। (ত, হোঁ, ) 

শা হজরতফে পরীক্ষা করিবার জন্ত ইছদিগণ আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল; তাহাতে ঈশ্বর 
বলিলেন যে, ইহাদের বুঝিবার ক্ষমতা! নাই, ুগ্ম কথা ইহাদিগকে বলা অনাবস্ঠক। ইহাদের এই 
মাত্র জান! যথেষ্ট যে, ঈশ্বরের আদেশে একরূপ পদার্থ দেহে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে দেহ জীবিত হুইয়! 
উঠে, তাহ দেহ হইতে বহির্গত হইলেই মনুষ্য মরিয়া! যায়। (ত, ফা) 


৩৩২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহার প্রসাদ প্রচুর * | ৮৬+৮৭। তুমি বল যে, এই কোর্-আনের সদৃশ উপস্থিত 
করিতে যদি মনুষ্ত ও দৈত্য একত্র হয়, এবং যগ্ঠপি তাহার! পরস্পর পরস্পরের সাহায্য- 
কারীও হয়, তথাপি তাহার। ইহার সদৃশ আনয়ন করিতে পারিবে না।৮৮। এবং সত্য 
সত্যই আমি মানবমণ্ডলীর জন্য এই কোবৃ-আনের মধ্যে সমুদায় দৃষ্টান্ত নান! প্রকারে 
বিবৃত করিয়াছি, পরস্ত অধিকাংশ লোক অধর্ম বৈ গ্রাহ করে নাই । ৮৯। তাহারা 
বলিয়াছে, “যে পর্য্যন্ত তুমি আমাদের জন্য মৃত্তিকা হইতে উৎস উৎসারিত (না) কর, 
অথবা তোমার নিমিত্ত দ্রাক্ষা ও খোশ্মীফলের উদ্যান (ন!) হয়, তৎপর তাহার মধ্যে 
পয়ঃপ্রণালীসকল প্রবাহিতরূপে প্রবাহিত (না) কর, সে পর্য্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস 
করিব না। ৯০+৯১। কিন্বা তুমি আমাদের সম্বন্ধে যেমন মনে করিয়া থাক, সেরূপ 
আকাশকে খণ্ড খণ্ডরূপে পাতিত (ন!) কর, অথবা ঈশ্বর ও দেবতাগণসহ সম্মুখে 
উপস্থিত (না) হও। ৯২।+কিংব! তোমার জন্ত স্বর্ণময় গৃহ (ন!) হয়, বা তুমি 
আকাশে আরোহণ (না) কর, (সে পর্যাস্ত কখনও তোমার ভর্ধে সমুখানকে বিশ্বাস 
করিব না; ) এবং যে পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি (এমন) গ্রন্থ অবতারণ না কর যে, আমরা 
তাহা পড়িতে পারি, সে পর্যন্ত তোমার ( আকাশে ) সমুখানকে কখনও বিশ্বাস করিব 
না1” তুমি বল, আমার প্রতিপালক পবিত্র, আমি প্রেরিত মনুষ্য বৈ নহি।৯৩। 
(রর, ১০১ অ।, ৯) 

এবং “ঈশ্বর কি মন্ম্তকে প্রেরিত পুরুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন ?” ইহা বলা ব্যতীত 
লোকদ্দিগকে, তাহাদের নিকটে যখন সত্যালোক উপস্থিত হয়, (তাহা) বিশ্বাস কর! 
হইতে (অন্ত) কিছু নিবৃত্ত করে নাই । ৯৪। তুমি বল, যদি পৃথিবীতে দেবগণ থাকিত 
যে, স্বখে বিচরণ করে, তবে আমি নিশ্চয় তাহাদের প্রতি স্বর্গ হইতে দেবতারূপ প্রেরিত 
পুরুষ পাঠাইতাম "| ৯৫। তুমি বল, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট 
সাক্ষী, নিশ্চয় তিনি আপন দ।সগণের সম্বন্ধে জাত! ও দ্রষ্টা হন %। ৯৬। এবং ঈশ্বর 
যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন, অবশেষে সেই পথাশ্রিত হয় ও তিনি যাহাদিগকে পথভ্রান্ত 
করেন, অনস্তর তুমি কখনও তাহাদের জন্য তিনি ব্যতীত ( বন্ধু) পাইবে না; এবং 
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* তদ্বিষয়ে কোন কার্যসম্পাদক পাইবে না, অর্থাৎ সেই প্রত্যাহারখণ্ডনে কোন কাধ্যকারক 
পাইবে ন|। (ত, হোঁঃ) 
1 পৃথিবীতে দেবতার বাস হইলে তত্ববাহকও দেবতা হইতেন, তাহা! হইলে সেই দেবতাগণ 
তাহার নিকটে উপস্থিত হুইয়া শিক্ষা লাভ করিতেন। স্বজাতির নিকটেই শিক্ষা লাভ করা কর্তবা, 
তাহাতেই ফল লাভ হইয়। থাকে । দেবতাদ্দিগের প্রতি দেবত! ধর্ম-প্রবর্তক প্রেরিত হন। যখন 
পৃথিবীতে মনুষ্য বাস করে, তখন তাহাদের নিকটে মনুষ্য তত্ববাহক আবগ্তক। (ত, হো) 
1 হজরতকে কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “তুমি যে প্রেরিতপুরুষ, তাহার সাক্ষী কে?” 
তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, ঈশ্বরই সাক্ষী ; অলৌকিকতা! ভাবের রসনায় সাক্ষ্য দান 
করিতেছে যে, মোহম্মদ প্রেরিতপুরুষ । ঈশ্বরবাণী অলৌকিক ক্রিয়ার সাঙ্গী। (ত, হো) 
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পুনরুখানের দিবসে আমি তাহাদিগকে অন্ধ ও বধির এবং মৃক করিয়া মুখমগ্ুলের উপর 
সমুখাপন করিব, * তাহাদের স্থান নরকানল ; যখন তাহা নির্ববাপত হইবে, তখন আমি 
তাহাদের উপর অগ্নিশিখ| বৃদ্ধি করিয়া দিব । ৯৭ ইহাই তাহাদের বিনিময়, যেহেতু 
তাহারা আমার নিদর্শন সকলের সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, এবং তাহার! বলে, “যখন 
আমরা বিশ্লিষ্টাঙ্গ ও অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব, তখন কি নবীন সৃষ্টিতে সমুখাপিত হইব”? 
৯৮। তাহার। কি দেখে নাই বে, ধিনি স্বর্গমত্ত্য স্বজন করিয়াছেন, নিশ্চয় সেই ঈশ্বর 
তাহাদের পদৃশ স্থষ্টি করিতে ক্ষমতা রাখেন, এবং তাহাদের জন্য তিনি কাল নির্ধারিত 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; অনন্তর অত্যাচারিগণ অধৰ্ম্ম ব্যতীত দ্বীকার করে 
নাই ।৯। বল, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের করুণাভাণ্ডারের অধ্যক্ষ হইতে, 
তখন তোমরা ব্যয় করার ভয়ে অবশ্য কৃপণতা করিতে; এবং মনুষ্য কৃপণ হয় ৭। 
১০০ | (র্‌, ১১, আ, ৭) 
এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে নয়টি উজ্জল নিদর্শন দান করিয়াছি) পরে তুমি, 
(হে মোহম্মদ, ) বনিএনম্রায়েলকে, যখন তাহাদের নিকটে সে উপস্থিত হৃইয়।ছিল, 
( এবিষয়ে ) জিজ্ঞাসা কর; অনন্তর তাহাকে ফেরওণ বলিয়াছিল, “নিশ্চয় আমি, হে মুসা, 
তোমাকে একান্ত এন্দ্রজালিক মনে করিতেছি” $। ১০১। সে বলিল, “সত্য সত্যই 
তুমি জানিতেছ যে, এ সকল (নিদর্শন প্রমাণস্বরূপ, ) স্বরমত্ত্যের প্রতিপালক ব্যতীত 
* মালেকের পুত্র ওন্স বলিয়াছিলেন যে, হঙ্গরতকে প্রশ্ন করা ি য়া ছিল, মুখমণ্ডলের উপরে 
অর্থাৎ অধোমুথে কি প্রকারে উত্থাপন করা হইবে? তাহাতে তিনি বলেন, যিনি পদব্রজে উঠাইতে 
নুক্ষম, তিনিই তাহাদিগকে বিপরীতভাবে অধোমুখে তুলিবেন। ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, সংসারে 
তাহাদের মুখমণ্ডল কলঙ্কিত হইবে, তাহার! অন্ধ, বধির ও মুকরূপে উিত হইবে, অর্থাৎ সংসারে 
তাহার! এখ্বরিক নিদর্শনদর্শনে, সতাশ্রবণে ও সত্যবাকাকথনে অক্ষম হইবে। (ত, হো, ) 
+ অর্থাৎ যদি কোন হুষ্ট জীব ঈশ্বরের ভাগীরের অধ্যক্ষ হয়, তবে তাহার দান কখনও ঈশ্বরের 
দানের তুল্য হইবে ন|। যেহেতু সে নিজের জন্য কিছু ধন রাখিতে চাহিবে, এবং ধন নুন হইয়া 
গেলে ভীত হইবে । পরমেশ্বর এই দুই অবস্থ। হইতে মুক্ত । (ত, হো,) 
{ নয়টি উচ্ছল নিদর্শন বা অলৌকিকত! এই ; _যষ্টি, করতলজ্োতি, ঝটিকা, পঙ্গপাল, কীটপুঞ্জ, 
মও্ককুল, রক্ত, বৃক্ষের ফলহানি, বন্যা এই নয়টি। এতন্তিন্ন জলস্রোতের উদ্ভেদ, সাগরের উচ্ছাস, 
বনিএত্রায়েলের উপর তুরপর্ববতের উত্থাপন, কিব.তিদিগের সম্পত্তি বিলুপ্ত হওয়া ইত্যাদি আছে। 
কথিত আছে যে, দুইজন ইহুদি নয়টি নিদর্শনবিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি 
বলেন, “ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিও না, অকারণে হত্যা করিও না, চৌধ্য, ব্যভিচার, হুদ 
গ্রহণ, কুৎস! ও জাদু করা, সাধ্বী নারীদ্িগকে অপবাদ দেওয়া এই সকল কার্য হইতে দুরে থাকিবে, 
এবং ধর্ম-ুদ্ধ হইতে পলায়ন করিও না। এসকল সাধারণ বিধি সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেইে লিখিত আছে। 
তোমাদের ইহুদিজাতির বিশেষ বিধি এই যে, শনিবাঁদরে আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিও না।” পরে 
তুমি বমিএ্রায়েলকে, যখন তাহাদের নিকটে সে উপস্থিত হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা কর। অর্থাৎ হে 
মোহম্মদ, ইহুদি পত্তিতমণ্ডলীকে এই নিদর্শন সকলের বিষয় জিজ্ঞাস কর, তাহা হইলে তোমার কথার 


৩৩৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 
(অন্ত কেহ) ইহা প্রেরণ করে নাই; এবং নিশ্চয় আমি, হে ফেরওণ, তোমাকে 
একান্ত নিহত মনে করিতেছি” ১০২। পরে সে ইচ্ছা করিল যে, তাহাদিগকে দেশ 
হইতে বিচ্যুত করে; অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহার! ছিল, তাহাদিগকে 
একযোগে জলময় করিলাম। ১০৩।+ এবং তাহার পরে আমি বনিএন্রায়েলদিগকে 
বলিলাম যে, দেশে বাস কর; অনন্তর যখন শেষ অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে, তখন আমি 
তোমাঁদিগকে সম্মিলিতভাবে আনয়ন করিব * | ১০৪। + এবং আমি সত্যভাবে তাহা 
(কোর-আন্‌) অবত।রণ করিয়াছি ও সত্যভাবে তাহ! অবতারিত হইয়াছে, এবং আমি 
তোমাকে হুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শকরূপে বৈ প্রেরণ করি নাই %। ১০৫। এবং কোর- 
আন্কে আমি খণ্ডশঃ করিয়াছি, যেন তাহাকে তুমি লোকের নিকটে বিলম্বে পাঠ কর ও 
আমি তাহাকে অবতরণরূপে অবতারণ করিয়াছি % | ১০৬। তুমি বল, তৎপ্রতি তোমরা 
বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস ন! কর, নিশ্চয় ইতিপূর্বে যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, যখন 
তাহাদের নিকটে পাঠ হয়, তখন তাহারা নমস্কার করতঃ অধোমুখে পতিত হইয়া থাকে &। 
১০৭। + এবং তাহারা বলে, “আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, নিশ্চয় আমাদের প্রতি- 
পালকের অঙ্গীকার সম্পন্ন হয়”। ১০৮। এবং তাহারা ক্রন্দন করত অধোমুখে পতিত 
হয় ও তাহাদের দীনতা বদ্ধিত হইয়া থাকে । ১০৯। বল, তোমরা ঈশ্বরকে আহ্বান কর, 
অথব! “রহমাণকে” আহ্বান কর) তোমরা যাহাকে ডাকিবে, অনস্তর তাহারই উত্তম নাম 
সকল হয়। তুমি স্বীয় উপাসনায় উচ্চ শব্দ করিও না ও তাহাতে ক্ষীণ ( শব্দও) 
করিও না, এবং ইহার মধ্যে কোন পথ অন্বেষণ করিও গা। ১১০। এবং তুমি বল, 
সত্যতা অংশিবাদীদিগের নিকটে প্রকাশিত ₹ হইবে । অথবা ইছদিদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যখন মু 
তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ফেরওণ ও তাহাদের মধ্যে কি ঘটিয়াছিল। (ত,হো) 

* শেষ অঙ্গীকার কেয়ামত । (ত,হো,) 

+ অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে যাহারা বিমুখ, তাহাদিগকে তাহার পূর্ণ দয়। ও ক্ষমার বিষয়ে হজরত 
মোহম্মদ সুসংবাদদীত, যেন তাহারা! তাহার মন্দিরের দিকে চলিয়া আইসে; এবং সৎকর্ম্মশীন্র লোকের 
প্রতি তিনি ঈশ্বরের তেজ প্রতাপ মহিম! ও গৌরব বিষয়ে ভয়-প্রদর্শক, যেন তাঁহার! আপন সদনুষ্ঠানের 
প্রতি নির্ভর স্থাপন ন! করেন । (ত, হোঃ) 

1 অন্ত অন্য গ্রন্থের শুদ্ধ মর্ম গ্রহণ করা উদ্দেশ্য । কিন্তু এই কোর্-আনের এক একটি করিয়| শব্দও 
পাঠ কর! আবশ্যক, তাহাতে ঈশ্বরের প্রদাদ ও জ্রোতিঃ অবতীর্ণ হয়। এই জগ্যই সুরা ও আয়ত 
সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপন কর! হইয়াছে ও যাহা পাঠের উপযোগী, কিছু কিছু করিয়া সকল সময়ে 
তাহ! প্রেরিত হইয়াছে । (ত, ফা,) 

$ অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য অথবা কোর্-আন্‌ ও হজরত মোহম্মদকে 
প্রেরণ কর! হইবে, এবিষয়ে যে পূর্বতন গ্রন্থে অঙ্গীকার উল্লিখিত হছে তাহ! সফল হইল দেখিয়! তাহার! 
কৃতজ্ঞতার ভাবে নমস্কার করে। (ত, হো) 

পা “ইহার মধ্যে কোন পথ অন্বেষণ করিও,» অর্থাৎ এই দুইয়ের মধ্যে মধ্যম পথ অন্বেষণ করিও । 
আবুবেকর কোর্-আন্‌ ধীরে ধীরে পাঠ করিতেন; তিনি বলিতেন যে, আমি ঈশ্বরের বন্দন| করিয়া থাকি । 


চি 
সরা কহফ ৩৩৫ 


সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা, যিনি পুত্র গ্রহণ করেন নাই ও রাজত্বে ধাহার কোন 
অংশী নাই, এবং অক্ষমতাবশতঃ যাহার কোন সহায় নাই; সম্মান্থরূপে তাহাকে সম্মান 
কর। ১১১। (র, ১২, আ, ১১) 


সুরা কফ * 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


১১০ আয়ত, ১২ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) 

সম্যক্‌ গুণানুবাদ সেই ঈশ্বরেরই, যিনি আপন দাসের প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করিয়া- 
ছেন, এবং তাহোর জন্য কোন বক্তা করেন নাই প। ১।+( তাহাকে ) দণ্ডায়মান 
রাখিয়াছেন, যেন সে ঈশ্বরের নিকট হইতে কঠিন শাস্তি ( আসিবার ) ভয় প্রদর্শন 
করে ও যাহারা সৎকর্শ্ম করিয়| থাকে, সেই বিশ্বাসীদিগকে ( এই ) সুসংবাদ দান করে 
যে, তাহাদের জন্ত উত্তম পুরস্কার আছে। ২+ তন্মধ্যে তাহারা নিত্যস্থায়ী । ৩।+ 
এবং যাহারা বলে, ঈশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে যেন সে ভয় প্রদর্শন করে। 
৪। তৎসম্বন্ধে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের কোন জ্ঞান নাই, তাহাদের মুখ হইতে গুরুতর 
কথা নির্গত হয়, তাহার! অনত্য বৈ বলে ন|।৫। যদি তাহার! এই কাহিনীতে 
(কোরু-আনে) বিশ্বাস স্থাপন না করে, পরে হয়তো তুমি শোকবশতঃ তাহাদের পশ্চাতে 
স্বীয় প্রাণের হত্যাকারী হইবে ।৬। পৃথিবীতে যাহ! কিছু আছে, নিশ্চয় আমি (তদ্বারা) 
তাহার শোভ৷ করিয়াছি; তাহাতে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যে, তাহাদের মধ্যে 
ওমর উচ্চস্বরে পাঠ করিতেন; তিনি বলিতেন যে, শয়তানকে তাড়াইয়া থাকি ও নিত্িতকে জাগরিত 
করি। এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর হজরত আবুবেকরকে বলেন, কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে পড়, এবং 
ওমরকে বলেন, স্বীয় ধ্বনি কিছু খর্ব কর। (ত, হোঃ) 


* এই হুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
- + এ স্থলে বক্রতা অর্থে, শব্দের পরিবর্তন ব! অর্থের ব্যতিক্রম, অথবা! সত্যকে অসত্যে পরিণত 


করা বুঝাইবে। (ত, হোঁ, ) 


৩৩৬ hs র-আন্‌ শরীফ 


কে কার্ধ্যামুসারে সর্বোত্তম * | ৭। এবং তাহার উপরে যাহা কিছু আছে, তাহাকে 
নিশ্চয় আমি তৃণহীন সমতলভূমি করিবণ*। ৮। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, গহবর ও 
রকিমনিবাসিগণ আমার নিদর্শন সকলের মধ্যে আশ্চর্য্য ছিল $ ?।৯। যখন যুবকগণ 
গর্ভের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন তাহারা বলিল, “হে আমাদের প্রতিপালক, 
তমি আপন সন্গিধান হইতে আমাদিগকে কৃপা বিতরণ কর, এবং আমাদের নিমিত 


am em শা পাশ শী শিশাশীশশীটি শশ ee শপ সপ 


* “পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে” অর্থাং ধাতু রত্বাদি ও উদ্ভিজ্জ ও জীব জস্ত ইত্যাদি, ' দ্বারা 

টি শোভিত হইয়াছে । (ত; হো) 
তাহাতে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া! থাকি, অর্থাৎ লোকে পৃথিবীর শোভাতেই মুগ্ধ 
হইয়া পড়ে, না, তাহ! পরিত্যাগ করিয়। পরলোকসাধনে নিযুক্ত হয়, আমি এই পরীক্ষ। করিয়া থাকি। 


(ত,ফা,) 
1 অর্থাৎ পরিণামে আমি বৃক্ষ, লতা, গৃহ, অট্টালিকাদি ধ্বংস করিয়| পৃথিবীকে সমতল মরুভূমি- 
তুল্য করিয়া ফেলিব। (ত, হো, ) 


1 অর্থাৎ আমি যে শ্ব্গ-মর্ত্য-জনে অদ্ভুত শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছি, গর্ভনিবানীদিগের 
বৃত্তান্ত তাহ! অপেক্ষা আশ্যধ্যজনক নহে। দকিয়ানুস নামক রাজার রাজধানী আফনুন নগরের 
অনতিদুরে স্থিত, রকিমপ্রাস্তরে তবাখলুস পর্বতে ক্বিরমনামক এক গহ্বর ছিল; কাহার কাহার মতে 
রকিম গ্রামের নাম, সেই গ্রামে গহ্বরনিবাসীদ্দিগের পুর্ধবনিবাস ছিল। কেহ কেহ বলেন, একটি 
সীনকফলকে গর্তনিবাসীদের নাম অঙ্কিত ব| লিখিত অর্থে “রকিম” শব্ধ ব্যবহৃত হয়, সীদকফলকে 
নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়। তাঁহাকে রকিম বল! হইয়াছে, সেই ফলক গর্ভের দ্বারে লটকান ছিল। সে 
যাহ। হউক, গহ্বরনিবাসীদিগের সম্বন্ধে নান প্রকার জনশ্রুতি আছে ; তন্মধ্যে যাহা পর্ধ্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ 
ও বিশ্বানজনক, তাঁহাই বিবৃত হইতেছে। উক্মার্গচারী রাজ। দকিয়ানুন রোম রাজ্য অধিকারের 
সময়ে আফন্ুস নগরকে রাজধানী করে, এবং সেই স্থানে স্বীয় উপান্ত দেব দেবীর জন্য এক পুজার 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া নগরবাসী নরনারীদিগকে সেই সকল দেবতার পূজা৷ করিতে উৎগীড়ন করিতে 
থাকে। যাহার। তাহার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছিল, দকিয়ানুন তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করে। 
ছয় জন ভদ্রবংশীয় ঈশ্বরপরায়ণ নব যুবক নগরের এক প্রান্তে যাইয়। কাতরভাবে প্রার্থনায় প্রবৃত্ত 
হন, এবং সেই দুরাস্মার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে মিনতি করিতে থাকেন। 
অবশেষে তাহ।দিগের কথ। দকিয়ানুসের কর্ণগোচর হয়। রাজ তাহাদিগকে সম্মুখে ডাঁকিয়। অনেক 
ভয় প্রদর্শন করে। তাহার! দৃঢ়রূপে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাহার আজ্ঞা-পালনে অসন্মত 
হন; তাহাতে দকিয়ানুন তাহাদের গাত্র হইতে বন্ত্রাভরণ কাড়িয়। লইয়া এই আদেশ করে যে, 
“তোমরা বালক, অতএব তোমাদিগকে আপনাদের বিষয় চিপ্তা করিতে তিন দিবসের অবকাশ দেওয়া 
গেল; দেখ, আমার পরামর্শ তোমাদের গ্রাহ্য হয় কি না?” অনস্তর দকিয়ানুন স্থানান্তরে চলিয়া 
যায়, তাহার গমনে যুবকগণ প্রীত হইয়। আপনাদের বিষয়ে মন্ত্রণ। করেন, সকলেরই পলায়ন কর 
সঙ্গত বোধ হয়, প্রত্যেকে স্ব স্ব পিতৃগৃহ হইতে কিছু কিছু ধন পাথেয়ম্বরূপ গ্রহণ করিয়! নগরের 
অদুরস্থিত এক পর্বতের অভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে এক জন পশুপালকের সঙ্গে তাহাদের 
সাক্ষাৎ হয়, সে তীহাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়। তীহাদিগ্রের অনুসরণ করে। পশুপালকের কুকুরও সঙ্গে 
সঙ্গে চলিয়া আইনে । পর্বতের নিকটবর্তী হইলে রাখাল বলে যে, এই পর্বতে এক গহ্বর আছে, 


পু 
সরা কহফ ৩৩৭ 

আমাদের কার্য্য হইতে শুভ ফল প্রস্তুত কর।” ১০। অনস্তর আমি নির্ধারিত কতক 
বৎসর গর্তমধ্যে তাহাদিগের কর্ণে আবরণ স্থাপন করিলাম *। ১১1+তৎপর আমি 
তাহাদিগকে সমুখাপন করিলাম, যেন জ্ঞাপন করি যে কতক্ষণ বিলম্ব করা হইয়াছে, দুই 
দলের মধ্যে কে ইহার অধিক স্মরণকারী +। ১২। (র, ১ অ, ১২) 

আমি তোমার নিকটে, (হে মোহম্মদ, ) তাহাদের বৃত্তান্ত সতাভাবে বর্ণন 
করিতেছি; নিশ্চয় তাহার! কয়েক যুবক ছিল, স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছিল, এবং আমি তাহাদিগকে অধিক ধর্শজ্ঞান দান করিয়াছিলাম। ১৩। এবং 
আমি তাহাদের অন্তরে বন্ধন ( দৃঢ় ) রাখিয়াছিলাম, যখন তাহারা দণ্ডায়মান হইল, তখন 
বলিল,“ন্বর্গ ও মর্ত্যের প্রতিপালক আমাদের প্রতিপালক, কণনও আমরা তাঁহ।কে বাতীত 
অন্ত কোন উপাস্যকে আহ্বান করিব ন।; ( তবে ) সতা সত্যই আমরা তখন অতিরিক্ত 
বলিব” । ১৪ । এই আমাদের জাতি তাহাকে ছাড়িয়া! অন্য উপ]শ্ত গ্রহণ করিয়াছে; কেন 
তাহারা তাহাদের নিকটে উজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে না? অনস্তর যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য যোগ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? ১৫। 
এবং যখন তোমরা, (হে বন্ধুগণ, ) তাহাদিগ হইতে ও তাহার। ঈশ্বর ভিন্ন যাহাকে 
অর্চনা করে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, তখন গহ্বরের দিকে আশ্রয় লইও 3 
তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য স্বীয় দয়া প্রসারিত করিবেন, এবং তোমাদের 
জন্য তোমাদের. কাধ্যকে সহজরূপে প্রস্তুত করিবেন। ১৬। এবং দেখ, সুধ্য যখন 
উদিত হয়, তখন তাহাদের গচ্বরের দক্ষিণ দিকে ঝুকিয়া থাকে ও যখন অন্তমিত 
হয়, তখন তাহাদের বাম দিক্‌ অতিক্রম করে, এবং তাঠারা তাহার প্রশস্ত ভূমিতে 
আছে; ইহ! ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের অন্তর্গত। ঈশ্বর যাহাঁকে পথ প্রদর্শন করেন, 
সেই পথ প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি যাহাঁকে পথভ্রান্ত করেন, পরে তুমি তাহার জন্য কখন 
পথপ্রদর্শক বন্ধু পাইবে না %। ১৭। (র, ২, আ, ৫) 


তথায় আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে । সকলে একযোগে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন, কুকুর গতর 
বারে প্রহরিরূপে শয়ান রহিল। পরমেশ্বর তাহাদের গর্রপ্রবেশের বৃত্তান্ত এই প্রকারে বর্ণন 


করিতে:ছন। (ত, হো, ) 
« “তাহাদিগের কর্ণে আবরণ স্থাপন করিলাম” যেন শব্দ শুনিতে ন! পায়, অর্থাৎ তাহাদিগকে 
নিদ্ৰিত করিয়। রাখিলাম । (ত, হো, ) 


1 “জ্ঞাপন করি,” এস্থানে এই বিবরণ দ্বারা যেন আমার দাসগণ জ্ঞাত হয় যে, বিশ্বাসী ও 
অবিশ্বাসী বা অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী এই দুই দলের লোকের মধো কোন দল কতকাল গন্তে ছিল, 
যেন তাহ! নির্দীরণ করিতে সমর্থ হয়। (ত, হো, ) 

1 যুবকগণ একযোগে পর্বতে চলিয়া আসিলেন, পশুপালক তাহাদিগকে গর্ভের ভিতবে লইয়। 
গেল। দেখানে তাহারা অবস্থিতি করিলে পর পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি দিদ্র! প্রেরণ করিলেন, 

$৩ 


৩৩৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং তুমি, (হে দর্শক,) তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছ, ফলতঃ তাহার! নিত্রিত, 
এবং তাহাদিগকে আমি দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে ফিরাইতেছিলাম ও তাহাদের কুকুর 
আপন ছুই হস্ত গর্তমুখে বিস্তার করিয়াছিল; যদি তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদের সম্থন্ধে 
জ্ঞাত হইতে, তবে অবশ্য পলায়নম্বরূপ তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইতে, এবং তাহা'দিগ 
হইতে অবশ্য ভয়ে পূর্ণ হইতে *। ১৮। এবং এইরূপে আমি তাহাদিগকে সমুখাপিত 
করিলাম, যেন তাহার। আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন করে; তাহাদের একজন বক্তা প্রশ্ন করিল, 
«তোমরা কত বিল করিয়াছ ?” তাহারা বলিল, “আমরা একদিন অথবা একদিনের 
কিছুকাল বিলম্ব করিয়াছি ;” ( পরে) তাহার! বলিল, “তোমরা যতকাল বিলম্ব করিয়াছ, 
তোমাদের প্রতিপালক তাহ! উত্তম জ্ঞাত।” অনন্তর তোমাদের একজনকে তোমাদের 
এই মুদ্রাসহ নগরের দিকে প্রেরণ কর; পরিশেষে দৃষ্টি কর! উচিত যে, কোন্‌ খাগ্চ বিশুদ্ধ, 
পরে তাহা হইতে জীবিক। তোমাদের নিকট তাহার আনয়ন কর। সমুচিত ; এবং মুদুতা 


— পিপাসা পপর চিঠি 


তাঁহার! গর্তের ভিতরে নিপ্রিত হইলেন ৷ দকিয়ামূন দুই তিন দিন অস্তর নগরে প্রত্যাগমন করিয়া 
যুবক্দিগের অবস্থ। অনুসন্ধান করিল; তখন যুবকদিগের পলায়নের সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে 
উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদিগেব অভিভ৷বকদিগকে উতপীড়ন করিতে লাগিল। অভিভাবকের 
বলিল, “মহারাজ, যুবকগণ আমাদের ধন অপহরণ করিয়। অমুক পর্বতে লুক্কায়িতভাবে আছে ।” 
এই কথ! শুনিয়া দকিয়ানূন কতিপয় অনুচর সমভিবা।হারে যুবকদিগ্ের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়, 
এবং সেই পর্বতের গর্মধ্যে তাহাদিগকে শয়ান দেখিতে পায়। তাহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়! 
দকিয়ানুস আদেশ করিল যে, গঞ্জের মুখ প্রস্তর দ্বার! বদ্ধ করা হক, তাহ! হইলে সকলেই এই স্থানে 
প্রাণত্যাগ করিবে। তদনুনারে ছার দ্রঢরূপে বদ্ধ কর। হয়। সকলে চলিয়। গেলে, দকিয়ানুমের 
স্বগণ দুইজন ধর্ম্ববিশ্বাশী পুরুষ যুবকিগের নাম ধাম অবস্থ। একটি সীনকফ্ষলকে অঙ্কিত করিয়া! গর্তের 
প্রাচীরে এই আশায় স্থাপন করে যে, হয়তে। একদিন কেহ এস্থানে আনিবে ও যুবকদিগের অনুসন্ধান 
লইবে। তবাখলুম গিরির দক্ষিণ দিকে গর্তের দ্বার ছিল, সুতরাং স্ুধ্য উদনয়াস্তের সময়ে ঘরের 
উভয় পার্শ্বে আলোক ও উত্তাপ দান করিত; তাহাতে গলিত দেহের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়! বাযুকে 
স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিত, গর্থাভ্যন্তরে উত্তাপের সঞ্চার হইত না, তজ্জন্য যুবকদের দেহের ও 
বর্ণের বাতিক্রম হইতে পারে নাই। (ত, হো, ) 

* এইরাপ ঈশ্বরপরায়ণ সংপুরুষদিগের ভাব লক্ষিত হয়। বাহ্যে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে 
দেখিতে পাইবে যে, তাহার! কিয়াকল।পের বিস্তৃত ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন, গৃঢ়রূপে নিরীক্ষণ 
করিলে দেখিবে যে, তাঁহার! ক্রিয়াকাণ্ড হইতে মুক্ত হইয়। ঈখরের প্রেমরূপ উদ্যানে স্থিতি করেন। 
তাঁহার! বাহে প্রমত্ত, অন্তরে ধীর শান্ত; মন্তরে নিক্ষিয়, বাহে কম্মী। ছয় মাস অন্তর উক্ত গর্ভ- 
নিবাসী যুবকগ্ণণের পাশ্বপরিবর্তন কর! হইত, এরূপ পার্শ্বপরিবন্ঠনের জন্য তাহাদের অঙ্গ-সংলগ্র ভূমি 
শরীরের বিশেষ অপচয় করিতে পারে নাই। তুমি, হে মোহম্মদ, তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইলে 
অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিলে ভয় পাইতে, যেহেতু তাহাদের চক্ষু উন্মুক্ত ছিল, নখ ও কেশপুঞ অতিশয় 
দীর্ঘ হইয়াছিল, সেই গণ্তের ভিতরে তাহাদের ভয়ঙ্কর আকার প্রকাশ পাঁইয়াছিল। এদিকে দকিয়ানুস 
শর্তের দ্বার দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে পর কিছু দিনের মধ্যেই মে মৃত্যুগ্রাসে 


সুরা কহফ চির 


আবশ্যক ৪ তোমাদের ( অবস্থা) সম্বন্ধে তোমরা কাহাকেও জ্ঞাপন করিবে না *। ১৯। 
নিশ্চয় তাহারা ( কাফেরগণ ) যদি তে৷মাদিগের প্রতি ক্ষমত। লাভ করে, তবে তৌমা- 
প্গকে তাহারা চূর্ণ করিবে, অথবা তোমাদিগকে আপন ধর্শেতে প্রত্যানয়ন করিবে, 
এবং তোমরা তখন কখনও মুক্তি পাইবে না। ২০। এবং এই প্রকার আমি তাহাদের 
প্রতি জ্ঞাপন করিলাম, যেন তাঁহার! অবগত হয় যে, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য ও কেয়ামত 
(সত্য, ) তাহাতে সন্দেহ নাই ; যখন তাহার। আপনাদের ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে 
পরস্পর বিবাদ করিতেছিল, তখন বলিল, “ইহাদের উপর অট্টালিক| নিশ্নাণ কর ;” 
তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত। যাহারা তাহাদের ব্যাপারে প্রবল 
হইয়াছিল, তাহারা বলিল, “অবশ্য ইহাদের উপর আমর! মন্দির নিম্মাণ করিব” ণ। 


পতিত হয়। তৎপর ক্রমান্বয়ে কয়েকজন অধিপঠির অধিকারে তাহার পরিত্যক্ত রাজা সম্পত্তি 
স্থিতি করে। অবশেষে সালেহ তন্দরিস রাজ্যাধিপতি হন। তিনি ধর্মভীরু ঈশরপরায়ণ লোক 
ছিলেন। তাহার গ্রজাদিগ্রের অধিকাংশেরই দেহের পুনরুখান স্ব মন্দে জন্মে। রাজ 
তাহাদিগকে এবিষয়ে অনেক উপদেশ দান করেন, কোন ফল দশে ন!। পরমেশ্বর ইচ্ছ। করিলেন যে, 
"ইহার প্রমাণ তাহাদের নিকটে প্রদর্শন করেন, তাহাহেই তিনি গণ্তব।সা যুবকদিগের নিড্রাভঙ্গ 
করেন। (ত, হো) 

* দ্রাথকালেও যুবকদিগের শরীরের কোন পরিবওন হয় নাই, তাহাদের বন্ত্রদিও ছিন্ন ও 
জীর্ণ হয় নাই। ঈশ্বর কৌশল করিয়। তাহাদিগকে নিত রাখিয়ানিলেন, অন্ত দিকে তাহার] 
সচেতন ছিলেন। তাহাদের মধো মথপলমিন।মক যে সব্বজেষ্ঠ ছিলেন, তিনি জিজ্ঞান| করিলেন, 
"যুবকগণ, গর্তে তোমরা কত বিলম্ব করিলে?” বিলম্বের সময় নিরূপণ করা এবং যে কয়দিন 
উপাসন| কর! হয় নাই, তাহ! পূর্ন কর! তাহার এরপ গিজ্ঞামার উদ্দেগ্ধ ছিল। তাহার! 
প্রতঃকালে গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বাহিরে আমিয়। দেখেন মে, মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। তখন 
কেহ বলিলেন, একদিন, কেহ বলিলেন; দিবসের একাশ আমরা নিদ্ৰিত ছিলাম। যখন তাহার! 
আপনাদের নখ ও কেশ দীর্ঘ দেগিলেন, তখন বলিলেন, "এ বিষয় ঈশ্বর জ্ঞাত” | “পরিশেষে 
দৃষ্টি কর! উচিত যে, কোন্‌ খাদ্য বিশুদ্ধ,” অর্থাৎ কোন্‌ ব্যক্তির অন্ন বৈধ ও বিশুদ্ধ, ইহ! দৃষ্টি কর! কর্তবা। 
তদানীস্তন কালে নগরে কতক লোক ছিন যে, তাহারা গোপনে মত! ধন্ম পালন করিত, তাঁহাদের 
প্রস্তুত খাগ্ঠ বা বলির দ্রব্যই বিশুদ্ধ ছিল, তাহাদিগ হইতেই খাদ্য গ্রহণ কর। কর্তবা, এই উক্তির 
তাঁৎংপধ্য। (ত, হোঃ) 

+ ইমনিখানামক ব্যক্তি তাহাদের মধো সধ্বাপেক্ষ। জ্ঞানী ও ুদ্ধিমান্‌ ছিলেন। তিনি পূব্োক্ত 
উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া! নগরে চলিয়া গেলেন। ইমলিখা নগরে প্রবেশ করিয়। তাহীর গৃহ অট্টালিক। 
রাস্ত। ঘাট বাজার ইত্যাদির অবস্থ। অস্তরূপ দেঁখিলেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন? পরিশেষে রুটির 
দোকানে যাইয়া মু্রাদানে রুট ক্রয় করিতে চাহিলেন । রুটিবিক্কেতা মুদ্রায় দকিয়ানুসের নাম 
অঙ্কিত দেখিয়া মনে করিল যে, এই ব্যক্তি কোন প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তাহা বাজারের 
অন্ত লোককে প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যে এই সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত ও শাস্তিরক্ষাকর 
কর্ণগোচর হুইল ৷ শাস্তিরক্ষক ইমলিথাকে ডাকিয়া ধমকাইয়। তাহার নিকটে অবশিষ্ট মুদ্র। চাহিল। 


৩৪০ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


২১। অব ( ইহুদিরা ) বলিবে যে, তিন ব্যক্তি, তাহাদের চতুর্থ তাহাদের কুকুর ; এবং 
(ঈসায়ী লোকে) বলিবে, পাচ ব্যক্তি, তাহাদের ষষ্ঠ তাহাদের কুকুর, অগোচরে 
(বাক্যের) নিক্ষেপ ; এবং (মোঁপলমানেরা) বলিব, সাত জন, তাহাদের অষ্টম তাহাদের 
কুকুর) তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমার প্রতিপালক তাহাদের গণনাসম্বন্ধে 
স্থবিজ্ঞাত, তাহারা তাহাদিগকে অল্প বৈ জানে না; অতএব তুমি, (হে মোহম্মদ, ) 
তাহাদের সম্বন্ধে বাহ তর্ক বিতর্ক ভিন্ন কথোপকথন করিও না ও তাহাদের সম্বন্ধে 
তাহাদিগের ( কাফেরদিগের ) কাহাকেও প্রশ্ন করিও না। ২২। ('র, ৩, আ, ৫) 
এবং “ঈশ্বরের ইচ্ছ। হইলে” (বল৷) ব্যতীত তুমি কোন বিষয়ে কখনও বলিও 
না যেনিশ্চয় আমি কলা ইহা করিব; ভুলিয়া গেলে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও, 
এবং বলিও,ভরস। যে, আমার প্রতিপালক আমাকে নৈকটে।র জন্ত পথ প্রদর্শন করিবেন। 


পপ শপ পসরা সস 


পপ জপ পপ পা টি সপ শি 


শস্পোসপিসপপপবাপিপল সপ শপ কপ পাপা চার 


তিনি বলিংলন, “আমি কোন গুপ্তধন প্রাপ্ত হই নাই, কলা এই মুদ্রা পিতৃগৃহ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, 
অগ্ঠ ইহ। রূটকা নয় করিতে আনয়ন করিয়।ছি।” শান্তিবঙ্গক তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাস। 
করিলেন, তিনি ন।ম বলিলেন । নগরের কোন ব্যক্তি তাহার পিতাকে চিনিতে পারিল না। তিনি 
মিথ্য। বলিতেছেন বলিয়। সকলে সন্দেহ করিল। ইমলিখা একান্ত ভয়ে ভীত হইয়। বলিলেন যে, 
“আমাকে তোমরা দকিয়।নুমের নিকটে লইয়া যাও, তিনি আমাদের বিষয় জ্ঞাত আছেন ।” সকলে 
উপহাস করিয়। বলিতে লাখিন সে, “দকিয়ানুন তিন শত বংসর হইল, পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে।” 
ইমলিখ। বপিলেন, “তোঁম্র! কি আমাকে উপহাম করিতেছ? গত কল্য আমর! একদল তাহার ভয়ে 
পলায়ন করিম! পর্বতে চলিঘ! গিয়াছিলাম, অগ্য আমি রুটিক। ক্রয় করিবার জন্য নগরে প্রেরিত 
হইয়াছি, এতদ্যতীত কিছুই জানি ন1।” শপ্তিরক্ষক পরিশেষে তাহাকে রাজার নিকট উপস্থিত 
করিয়া! সবিশেষ জ্ঞাপন করিল। তখন রাঙ্গ। তন্দরিল অনুসরবৃন্দসহ গর্তের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, 
ইমলিখশ| অগ্রেই গহ্বরের ভিতরে আদনিয়! বন্ধুদিগকে সকল বিষয় জানাইলেন। ইতিমধ্যে রাজ! 
উপস্থিত হইলেন, তিনি গর্তের দ্বারে আনিয়ই সীসকফলকে অঙ্কিত তাহাদের নাম ও অবস্থা! পাঠ 
করিলেন; পরে গর্তে প্রবেশ করিয়। তাহাদিগকে স্বভ।বিক অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া আশ্চধ্যান্বিত 
হইলেন। তনারিস তাহাদিগকে সেলাম করিলেন, তাহারা তাহাকে অভিনন্দন করিয়। আপনাদের 
' শন্সন।গারে শয়ন হইলেন, তখনই তাঁহাদের আঙ্ম। কালকবলিত হইল । ইহ। দ্বারা প্রমাণিত হইল, 
শরীর ও আন্ম পে একযোগে পুনরুখিত হইবে, ঈশ্বর এই যুবকদিগের জীবনে প্রদর্শন করিলেন। 
তিনি নয় শত বৎসর পধান্ত তাহাদের শরীরকে বিকার ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া আত্মাকে বিচ্যুত 
করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে মার পর সমুদয় মনুযের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পুনঃসংযোজন করিয়া 
পুন্ববার প্রাণ সঞ্চার করিছে নুক্ষম। “মগন তাহার! আপনাদের ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে পরম্পর বিবাদ 
করিতেছিল,* অর্থাৎ যখন তৎকালীন লৌকের। দেহের পুনরুথানসন্বব্ধীয় আপনাদের ধর্মমত লইরা 
তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, তখন এক দল অর্থাৎ তন্দরিস ও তাহার অনুচরগণ প্রমাণ পাইয়া বলিল, 
এই যুবকদিগের স্মরণচিহ্নস্বরূপ অট্টালিক। নির্ধাণ কর। যাহারা তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, ঈশ্বর 


তাহাদিগকে উত্তম জ্ঞাত। "যাহার। তাহাদের ব্যাপারে প্রবল হইয়াছিল,” অর্থাৎ পুনরুথ।দবাদমতে 
যাহার! প্রবল হইয়াছিল। | (ত, ছো,) 


ইহা দ্বারাই সৎপথে গমন হয় * | ২৩7২৪ । এবং তাহারা আপন গর্ভে তিন শত বংসর 
বিলম্ব করিয়াছিল, এবং নয় বৎসর অধিক ছিল। ২৫। তুমি বলিও, তাহার! কি পরাস্ত 
বিলম্ব করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত; স্বর্গ ও মর্ত্যের নিগুঢ় ( তত্ব ) তাহারই জন্তু 
তিনি তাহার বিচিত্র ব্রষ্টা ও শোতা। * তাহাদের জন্য তিনি বাতীত কোন সহায় নাই, 
এবং তিনি কোন ব্যক্তিকে স্বীয় কর্তৃত্বসম্বন্ধে অংশী করেন না। ২৬। এবং তোমার 
প্রতিপালকের গ্রন্থে তোমার প্রতি, ( হে মোহম্মদ, ) যাহ! প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে, 
তুমি তাহা পাঠ কর; তাহার বাক্যের পরিবর্তনকারী নাই, এবং তাহাকে ব্যতীত তুমি 
কোন আশ্রয় পাইবে না। ২৭। যাহারা আপন প্রতিপালককে গ্রাতঃসন্ধা আহ্বান 
করে, এবং তাহার আনন আকাঙ্ষা করিয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে তুমি আপন জীবনকে 
বন্ধ করিও, এবং তাহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি যেন ফিরিয়। ন! যার, তুমি পার্থিব 
জীবনের শোভা চাহিতেছ। আমি যাহার অন্তর আমার প্রসঙ্গ হইতে শিথিল করিয়াছি ও 
যে স্বীয় ইচ্ছার অন্থসরণ করিয়াছে, তুমি তাহার অন্গগত হইও না, এবং তাহার কা্য 
সীমার বহিভূ'ত হয় %।২৮। এবং তুমি বলিও, তোমাদের প্রতিপালক হইতেই সত্য সমা- 
গত হয়; অনন্তর যে ইচ্ছা করিবে, পরে সে বিশ্বাসী হইবে ও যে বাক্তি ইচ্ছা করিবে, পরে 
সে কাফের হইবে । নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের জগ্ অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি, তাহার 


মম 


ন সাপ 


* গর্তবাসী যুবকগিগের বৃত্তান্ত সাধারণের অবিদিত ছিল। উতদিদিগের ইঙ্গিতক্রমে কাফেরগণ 
হজরতকে পরীক্ষা! করিবার জন্য সেই বিবরণ জিজ্ঞাস! করে। জেব্রিল আগিলে জিজ্ঞাসা করিয়। 
জানিব, এই ভরসাঁয় হজরত কল্য ইহ। ব্যক্ত করিব বলিয়া তাহাদের নিকটে অঙ্গীকার করেন। 
অষ্টাদশ দিবস পর্যান্ত জ্েত্রিল আসিলেন না, তাহাতে হজরত নিতান্ত দুঃখিত ও চিস্তিত হন, পরে 
উপরি উক্ত বিবরণসহ জ্বেত্রিল আগমন করেন; অনস্তর এই উপদেশ দেন যে, তুমি তবিষ্যদ্ধিষয়ে ঈশ্বরের 
ya উল্লেখ ব্যতীত অঙ্গীকার করিবে না, যদি একবার ভুলিয়। যাও, পরে স্মরণ হইলে তাহা বলিও। 

২ জ্েত্রিল ইহাও .বলিলেন, আশা করিও যে, পরমেশ্বর এতদ্বার। তোমাকে পদোন্নত করিবেন। 
BD এইরূপ বলিলেন, আর কখনও তাহা ভুলিবে ন! । (ত,ফা,) 

+ যেকাল পধ্যন্ত তাহারা নিদ্রিত থাকিয়| পরে জাগরিত হন, তদ্বিষয়ে ইতিহাসবিদ্গণ নানা 
কথা বলিয়াছেন। ঈশ্বর যাহা! বুঝাইয়। দিলেন, তাহাই ঠিক, এই পয্যস্তই যুবকদিগের ইতিহাস 
সমাপ্ত । (ত, ফা, ) 

1 অয়নিয়। ও অক্ব! প্রভৃতি কতিপয় মম্ত্রান্ত লেক হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়| বলিয়।ছিল 
যে, “হে প্রেরিতপুরুষ, আমরা আরবীয় প্রধান পুরুষ) দরিদ্র মোসলমানদিগের সঙ্গে তুল্যাসনে 
বসিতে অক্ষম । যদি তুমি তাহাদিগকে দুর কর, তাহা হইলে আমর। নিকটে আপিয়৷ শাস্ত্রীয় বিধি 
সকল শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিতে পরি” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, যে সকল দরিদ্র লোক 
প্রাতঃসন্ধয। ঈশ্বরের উপাসনা ও তাহার প্রসন্নতা প্রার্থন৷ করে, তুমি তাহাদের সঙ্গ কর ৷ তুমি পার্থিব 
জীবনের শোভ! চাহিতেছ। এস্থলে জান! কর্তব্য যে, হজরত কখনও সংসার বা সাংসারিক জীবনের 
প্রতি অনুরাগী হন নাই। এই আয়তের তাৎপর্য এই যে, পৃথিবী ব! পার্থিব শোভার প্রতি যাহার 
অন্থুরাগ, তুমি তাহা স্তায় আচরণ করিও না। (ত, হে) 


৩৪২ কোর্আন্‌ শরীফ 


আচ্ছাদন তাহাদিগকে আবেষ্টন করিবে; এবং যদি তাহারা (জল ) প্রার্থনা করে, 
তবে মুখ দগ্ধ করে ( এমন ' দ্রবীভূত তাত্র সদৃশ জলঘ্বারা প্রার্থনা পূরণ করা হইবে, 
উহ! কদধ্য পানীয়; (নরক) মন্দ নিবাস। ২৯। নিশ্চয় যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও 
কর্ম করিয়াছে, একান্তই আমি, যাহারা সৎকর্ম করিম্বাছে, তাঁহাদিগের পুরস্কার বিনষ্ট 
করিব না। ৩০। তাহারাই, তাহাদের জন্য নিত্য উদ্যান, তাহার নিয়ে পয়ঃ প্রণালী 
সকল প্রবাহিত হইবে, তথায় তাহার! ত্ব্ণময় বলয় দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে, এবং তথায় 
সিংহাসন সকলে ভর করিয়। সোন্দোস ও আন্তবরকনামক হরিদ্বর্ণবস্ সকল পরিধান 
করিবে; * উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও (স্বর্গ) উত্তম নিবাস | ৩১। (র, ৪, আ, ৯) 

এবং তাহাদের জন্ত তুমি দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণন কর, আমি তাহাদের এক জনের 
জন্ত দুইটি দ্রাক্ষার উদ্যান নিরূপণ করিয়াছিলম ও খোশ্মা তরুদ্বার! উহা ঘেরিয়াছিলাম, এবং 
উভয় উদ্যানের মৃধ্যে শস্তক্ষেত্র নিরূপণ করিয়াছিলাম ৭ ৩২। প্রত্যেক উদ্যান স্বীয় ফল 
উপস্থিত করিল ও তাহার কিছুই ত্রুটি হইল না, এবং উভয়ের ভিতরে আমি জলশ্বোত 
প্রবাহিত করিয়।ছি-শম | ৩৪1+ এবং তাহার জন্য ফল ( সকল) ছিল, অনন্তর সে 
আপন সঙ্গীকে বলিল ও সে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিল যে, "আমি তোমা 
অপেক্ষ। ধনে শ্রেষ্ঠ ও জনে গৌরবাখিত” | ৩৪ । এবং সে আপন উদ্যানে গনেশ করিল 
ও সে স্বীয় জীপনসম্বন্ধে অত্যাচারী ছিল; বলিল, “আমি মনে করি না যে, ইহ! কখনও 
বিনাশ পাইবে । ৩৫14 এবং আমি মনে করি ন! যে, প্রলয় সঙ্ঘটনীয়$ যদি আমি 
স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাব্চিত হই, নিশ্চয় ইহ! অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনভূমি 
(উগ্ভ।ন) লাভ করিব”। ৩৬। তাঁহাকে তাহার সঙ্গী বলিল ও সে তাহার সঙ্গে 
কখোপকথন করিতে লাগিল, “যিনি তোমাকে মৃপ্তিকাদ্বারা, তৎপর শুক্রদ্ধারা স্থজন 
করিয়াছেন, তদনন্তর তোমাকে এক পুরুষ গঠন করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কি তুমি 
বিদ্রোহিত। করিতেছ ? ৩৭। কিন্ত সেই ঈশ্বরই আমার প্রতিপালক, এবং আপন 
প্রতিপালকের সম্বন্ধে আমি কাহাকেও অংশ স্থাপন করি না । ৩? । এবং যখন তুমি 
স্বীয় উদ্যানে প্রবেশ করিলে, তখন যাহ! ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন,কেন বলিলে ন1; ঈশ্বরের 
বৈ (কাহারও) ক্ষমত| নাই। যদি তুমি সন্তান ও সম্পত্তি অনুসারে তোম। অপেক্ষা 
আমাকে নিকষ্টতর দেখিতেছ, তবে সন্বরই আমার প্রতিপালক তোমার উদ্যান অপেক্ষা 
উতরৃষ্ঠতর আমাকে দান করিবেন, এবং তৎপ্রাতি আকাশ হইতে শাস্তি পাঠাইবেন, 


সস শপ পাশ সপ সপ পপ 
স্পা 


ন মহামুলা সুকোমল দ্বিবিধ কৌযেয় বন্ধ বিশেষ 


1 সেই ছুই ব্যক্তি এক্রায়েলবংশসম্ভৃত দুই ভ্রাত। ছিল। এক জন ইছুদ, তিনি ধার্দিক ছিলেন। 
অন্য জন কঙঞ'স বা করল, সে কাফের ছিল। তাহারা অষ্ট সহস্র মুত্র। উত্তরাধিকারিতানুত্রে পিত। 
হইতে প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকে চারি সহন্ মুদ্রা হস্তগত করে; অধার্থিক ব্যক্তি তাহ! দ্বার! উদ্যানভূমি, 
অটালিক! ও গৃহসামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করে, এবং বিশ্বাসী ভ্রাত| সমুদ্বায় অর্থ সংকাধ্যে বায় করেন। 
পরমেশ্বর তাহাদের অবস্থ।সন্বন্ধে সংবাদ দান করিতেছেন । (ত, হোঁ, ) 


‘ সুরা কহফ ৩৪৩ 


অনন্তর তাহা তৃণহীন ভূমি হইয়। যাইবে। ৩৯+৪০। অথব। তাহার জপ শর হবে 
পরে কখনও তুমি তাহা আকাজ্ষ! করিতে স্থক্ষম হইবে না। ৪১। এবং তাহার ফল 
( শাস্তিত্বারা) আক্রান্ত হইল; অনন্তর সে তাহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল, তৎসঙ্বন্ধে 
আপন করে কর (আক্ষেপে ) মদ্দন করিতে করিতে প্রাতঃকাল করিল। এবং তাহ! 
( অট্টালিকা ) আপন ( নিপতিত) ছাদের উপরে পড়িয়া গিয়াছিল ; সে বলিতে 
লাগিল, হায়! যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে কাহাকেও অংশী স্থাপন না 
করিতাম * | ৪২। এবং ঈশ্বর ভিন্ন কোন সম্প্রদায় তাহার জন্ত ছিল না যে, তাহাকে 
সাহায্য করে ও সে ( ঈশ্বরের ) প্রতিফলদাতা ছিল না। ৪৩। এ স্থানে ঈশ্বরের জন্যই 
কর্তৃত্ব সত্য, তিনি পুরস্করদান।নুল।রে শ্রেষ্ট, শাগ্তিদানাহুমারে শ্রেষ্ঠ। ৪5। (র, ৫, আ ১৩) 

এবং তুমি তাহাদের জন্য সাংসারিক জীবনের দৃষ্টান্ত ব্যক্ত কর, উই! সেই বারি- 
সদৃশ; আমি যাহাকে আকাশ হইতে বর্ণ করিল।ম, অনন্তর তৎসহ পৃথিবীর উদ্ভিদ 
মিলিত হইল, পরিশেষে ছিন্ন ভিন্ন হইয় গেল, বাধু তাহাকে উড়।ইতে ছিল? ঈশ্বর 
প্রত্যেক বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী হন ৭ । ৪৫। সম্পত্তি ও সন্তান সকল সাংসারিক 
জীবনের শোভা, অবিনশ্বর সাধুত| সকল তোমার প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কারানুসারে 
শ্রেষ্ঠ ও আশানুসারে শ্রেষ্ট %। ৪৬। এবং (স্বরণ কর,) সে দিন আমি পর্বত 
সকলকে বিচালিত করিব ও পৃথিবীকে তুমি ( পর্বতের শিপন হইতে ) প্রকাশিত দেখিবে, 
এবং আমি তাহাদিগকে সমুখপন করিব, পরে তাহাদের একজনকেও পরিত্যাগ করিব 
ন1। ৪৭। +এবং তোমার প্রতিপালকের নিকটে শ্রেণীবদ্ধরূপে তাহাদিগকে সম্মুখ 
কর হইবে; ( ঈশ্বর বলিবেন, ) তোমাদিগকে আমি ধেরূপ গ্রথম বারে কন করিয়াছি, 
সত্য সত্যই তোমরা আমার নিকটে সেরূপ আসিয়াছ ; বরং তোমর! মনে করিতেছিলে 
যে, আমি তোমাদের জন্য অঙ্গীকারভূমি (বিচ।রস্থান ) করিব ন|। ৪৮1 এবং পুস্তক 


% সেই সাধু পুরুষ যাহ| বলিয়ছিলেন, পরিশেষে ভ।হ।ই ঘটিল। আক।শ হইতে অগ্নি পতিত 
হইয়া! সমুদায় উদ্যান দগ্ধ করিল, উদ্যানস্থ অট্টালিকার ছাদ পতিত হইলে তাহার প্রাচীরাদি গড়িয়া 
গেল। সে সম্পত্তি-বৃদ্ধির জন্য অর্থ বায় করিয়াছিল) এক্ষণ মূলধন একেবারে বিনষ্ট হইল । (ত, হো») 

+ অর্থাৎ তৃণ বৃষ্টির জলদংযোগে হরিংক।স্তি ধারণ করে, পুষ্ট ও বঙ্গিত হয়, এমন সময় আইসে 
যে, তদ্বার। লাভ হইয়। থাকে; পরে হঠাৎ তাহ। রসাভাবে শু হইয়। যায় ও অপ্রয়েজণায় হয়। এগ্কলে 
পার্থিব জীবন মেই বৃষ্টিজলের দঙ্গে উপমিত ইইয়াছে, মন্তুয়া সেই জীবনে সতেজ ও পুষ্ট হয় এবং 
যৌবনের কান্তি প্রকাশ করে; কিয়দ্দিন অন্তর সে বার্দক্যে পরিণত হয়, এব" মৃত্যুূপ বাত্যা তাহাকে 
শুদ্ধ করিয়া ফেলে ও তাহার আশা! ভরসার মূল ছিন্ন হইয়া যায়। “পরিশেষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।” 
অর্থাৎ অবিলম্বে শুদ্ধ হইয়| বিনষ্ট হইল । (৩, হো,) 

1 আরবের সন্ত্রান্ত লোকের! ধনসম্পত্তি ও সন্তান সন্ততির অহসঙ্কাবে স্ফীত ছিল, এবং প্রেরিত 
মহাপুরুষকে দরিদ্র ও অপুত্রক দেখিয়! কুৎসা করিত; তাহাতেই এই আয়ত প্রেরিত হয়। (ত, হো? ) 


৩৪৪ কোর-আন্‌ শরীফ ২ 


( কাৰ্য্যলিপি ) স্থাপিত হইবে, অনন্তর তুমি অপরাধীদিগকে দেখিবে যে, তন্মধ্যে যাহ! 
(লিখিত) আছে, তাহা হইতে তাহারা ভয়াকুল; এবং বলিবে, “হায়! আমাদের প্রতি 
আক্ষেপ, কি অবস্থা যে, না ক্ষুদ্র, না মহৎ ( পাপের কথা, ) তাহা পরিগণিত করা 
ব্যতীত এই পুস্তক পরিত্যাগ করিতেছে ন1।” এবং তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ 
প্রাপ্ত হইবে, তোমার প্রতিপালক কাহাকেও উত্পীড়ন করিবেন না * । ৪৯। 
( র, ৬, আঁ, ৫) J 

এবং (স্মরণ কব,) যখন আমি দেবতাদিগকে বলিলাম যে, “তোমরা আদমকে 
প্রণাম কর)” তখন শয়তান ব্যতীত তাহারা প্রণাম করিল, সে দৈত্যের অন্তর্গত 
ছিল, অতএব স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার অবাধ্য হইল। অনস্তর আমাকে ব্যতীত 
তোমরা কি তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে ? তাহারা তোমা- 
দের জন্য শত্রু, অত্যাগরীদিগের জন্য মন্দ বিশ্মিয় হয় গ। ৫০ । স্বর্গ ও মর্ত্যের জনে 
আমি তাহাদিগকে উপস্থিত করি নাই ও তাহাদের জীবনের শ্জনেও নয়, এবং আমি 
পথভ্রান্তকারীদিগের হস্ত ধারণ করিব ন|। ৫১। এবং (স্মরণ কর, ) যে দিন তিনি 
বলিবেন, “তোমরা যাহাদিগকে অংশী মনে করিতে, আমার সেই অংশীদিগকে ডাক ;” 
পরে তাহারা তাহাদিগকে ডাকিবে, অনন্তর তাহারা তাহাদিগকে উত্তর দান করিবে 
ন, এবং আমি তাহাদের মধ্যে মৃত্যুভুণি স্থাপন করিব । ৫২। এবং অপরাধিগণ অগ্নি 
দর্শন করিবে, পরে মনে করিবে যে, তাহারা তাহাতে পতনোন্ুখ, এবং তাহা হইতে 
প্রত্যাব্তনস্থান প্রাপ্ত হইবে না। ৫৩। ( র, ৭, আ) ৪) 

সত্য সাই আমি মানবনগুলীর জন্য এই কোর্-আনে বি বধ দৃষ্টান্ত পুনঃ পুনঃ 
বর্মন করিয়াছি, এবং মন্ত্র্য দিবোধবিষয়ে সর্দাপেক্ষ। প্রবল হয়। ৫১1 এবং যখন 
তাহাদের নিকটে উপদেশ উপস্থিত হয়, তংপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে ও আপন প্রতি- 
পালকের নিকটে ক্ষম। প্রার্থন। করিতে, তাহাদের নিকটে পূর্ববর্তী লোকদিগের পদ্ধতি 
উপস্থিত হওয়। কিংব। সন্মুখীন শান্তি সমাগত হওয়া প্ৰতীক্ষা কর! ব্যতীত সেই লোক- 


* ঈশ্বর যাহা করেন, তাহ! অত।চার নয়। তিনি নিরপরাধী নরকে প্রেরণ করেন লা. এবং 
সংকর্ম্মের ফল বিনষ্ট করেণ ন1। মে বাক্তি বলে, পাপ করিতে আমার কি ক্ষমতা আছে? তাহার 
এই কথ! ঠিক নয়, দে আপন মনকে জিজ্ঞানা করুক, যখন পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে তখন ইচ্ছ।বশতঃ 
প্রবৃত্ত হয় কি পা? যে ন বলে যে, ইচ্ছাও তিনি দিয়াছেন, তাহার উত্তর এই যে, ইচ্ছাশক্তি দান 
করিলেও পাপ করা, ন! কঃ: ছুই দিকেই ইচ্ছার যোগ হইতে পারে। যদি বলে, তিনিই পাপের 
দিকে ইচ্ছাকে প্রবর্তিত করেন, তাহা হইতে পারে না; কেন ন' ঈশ্বর অদদিচ্ছার প্রবর্তক হইলে ঈশ্বরের 
অপরাধ হয়, পাপের জন্য মনুয় শান্তি পাইতে পারে না । (ত, হোঁ, ) 

1 ধর্মড্রোহী লোকের! ঈশ্বরের পরিবর্তে শয়তানেরও উপাসক হয়। প্রতিমাই শয়তানের 
সন্তান । (ত,ফা,) 


৬ সুরা কহফ টি 


দিগকে নিবৃত্ত রাখে নাই *। ৫৫। এবং স্থসংবাদদাতা ও -ভয়গ্রদর্শকরূপে ব্যতীত 
আমি প্রেরিতপুরুষদিগকে প্রেরণ করি নাই; ধর্ধপ্রোহী লোকেরা অসত্যযোগে 
বিবাদ করিয়া থাকে, যেন তত্দার৷ সত্যকে বিচালিত করে, এবং আমার নিদর্শন 
সকলের প্রতি ও যাহা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা গিয়াছে, তৎপ্রতি বিদ্রপ করে। ৫৬। 
এবং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন গকল দ্বারা উপদিষ্ট হইয়! পরে তাহ! 
হইতে বিমুখ হইয়াছে ও তাহার হস্ত যাহা পূর্বের প্রেরণ করিয়াছে, ভুলিয়া গিয়াছে 
তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? নিশ্চয় আমি তাহাদের অন্তরে আবরণ 
রাখিয়া দিয়াছি যে, তাহা ( কোবৃ-আন্‌) বুঝিবে (না,) তাহাদের কর্ণে গুরুভার 
(রাখিয়াছি ; ) এবং যদি তুমি তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শনের দিকে আহ্বান কর, তবে 
কখনও তাহার! পথপ্রাপ্ত হইবে না। ৫৭। এবং তোমার প্রতিপালক, (হে 
মোহম্মদ, ) ক্ষমাশীল ও দয়াবান্‌ ; তাহার। যে আচরণ করিয়াছে, যদি তিনি তজ্জন্ত 
ধরিতেন, তবে তাহাদের নিমিত্ত সত্বর শাস্তি পাঠাইতেন, বরং তাহাদের অঙ্গীকারভূমি 
( কেয়ামতে ) আছে, তাহাকে ব্যতীত তাহার! কোন আশ্রয় পাইবে ন।। ৫৮। এবং 
যখন অত্যাচার করিল, তখন আমি এই গ্রাম সকলকে বিনাশ করিলাম, এবং তাহাদের 
সংহারের জন্য অঙ্গীকারভূমি স্থাপন করিলাম ণ। ৫৯1 (র, ৮, আ, ৬) 

এবং (স্মরণ কর,) যখন মুসা আপন ( সঙ্গী) নবযুবককে বলিল, “যে পর্য্যন্ত আমি 
ছুই সাগরের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত (না) হই, সে পর্যন্ত নিরন্তর চলিতে থাকিব, অথবা 
বহু বৎসর চলিব” $। ৬০। অনন্তর যখন তাহারা উভয়ে ( সাগরের ) সঙ্গমগ্থলে 
* পূৰ্ববৰ্তী লোকদিগের পদ্ধতি” উহা প্রেরিতপুরুষকে অগ্রাহ করার জন্য সবংশে নিধন-প্াপ্ত 
হওয়া। (ত, হো, ) 

+ পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মদ্রোহী লোকের! পার্ণিব সম্পদের অহঙ্কারে দরিদ্র 
মোসলমানদিগকে নীচ মনে করিয়া হজরতের নিকটে প্রার্থন জানাইয়াছিল যে, ইহাদিগকে 
তোমার নিকটে বদিতে দিও না, তাহা! হইলে আমর! বসিব। এতছুপলক্ষে ছুই ভ্রাতার 
আখ্যায়িকা ও অহঙ্কারে শয়তানের অবনতি হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়ছে। এক্ষণ ঈশ্বরপরায়ণ 
মুস। ও থেলরের উপাখ্যান বিবৃত হইতেছে। ধার্সিক লোকের! শ্রেষ্ঠ হইলেও আপনাকে অন্ত 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে না। হজরত বলিয়াছেন যে, মহাত্ম! মুস। এক সময় আপন সম্প্রদায়কে 
উপদেশ দ্বিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞানা করে, “দেব, তোমা অপেক্গ! অধিক 
জ্ঞানী অন্ত কেহ কি আছে?” মুসা! বলিলেন, “আমি তাহ। জ্ঞাত নহি।” এই কথা যথাৰ্থ, 
কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি এরূপ বলেন, “আমার ন্যায় প্রভু পরমেদ্বরের দাস অনেক 
আছেন, সকলের তত্ব তিনিই রাখেন।” তখন মুসা এই প্রত্যাদেশ শুনিলেন যে, আমার এক 
ভৃত্য ছুই সাগরের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিতি করিতেছে, তোম! অপেক্ষা! মে অধিক জ্ঞানী। মু 
তাহার দর্শনলাভের প্রার্থনা করিলেন। আদেশ হইল যে, একটি ভাজা মংস্ত সঙ্গে লইয়া চল, 


(ত,ফা,) 
যে স্থানে মস্ত হারাইয়| যাইবে, তথায় তাহাকে পাইবে। . 
{ ইয়ুপানামক মুসার একজন যুবক শিল্প ছিলেন। মুন! যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইয়া তাহাকে 


৩৪৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


পহুছিল, খন আপনাদের মৎস্য তুলিয়া গেল, অবশেষে সে (মৎস্য ) সাগরেতে স্থরঙ্গবং 
স্বীয় পথ অবলম্বন করিল। ৬১। পরে যখন তাহারা (সঙ্গমস্থান হইতে ) চলিয়া 
গেল, তখন সে আপন নবযুবককে বলিল যে, “আমাদের পৌর্বাহ্িক ভোজ্য উপস্থিত 
কর, সত্য সত্যই আমাদের এই পর্যটনে আমরা ক্লান্তি লাভ করিয়াছি” । ৬২। সে 
বলিল, “তুমি কি দেখিয়াছ, যখন প্রস্তরের দিকে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তখন নিশ্চয় আমি 
মৎস্যকে ভূলিয়া গিয়াছি, এবং আমার তাহা স্মরণ করিতে শয়তান ব্যতীত ( অন্ত কেহ) 
আমাকে বিম্মরণ করায় নাই, এবং সে সমুদ্রে আপন পথ গ্রহণ করিয়াছে, আশ্চধ্য” | 
৬৩। সে (মুস। ) বলিল, “ইহাই, যাহা আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম ;” অনন্তর উভয়ে 
আপনাদের পদচিহ্থান্সারে অন্ুদরণ করতঃ প্রত্যাবন্তিত হইল । "৬৪।+ অবশেষে সে 
আমার দাসদিগের এমন এক দাসকে প্রাপ্ত হইল, যাহাকে আমি আপন সন্নিধান হইতে 
কৃপা বিতরণ করিয়াছি ও যাহাকে আমি আপন সন্নিধান হইতে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছি *। 
৬৫। তাহাকে মুসা বলিল, “তুমি যে ধর্শজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছ, তাহা আমাকে তুমি 
শিক্ষা দিবে বলিয়া আমি কি তোমার অন্ুলরণ করিব”? ৬৬। সে বলিল, “নিশ্চয় তুমি 
আমার সঙ্গে কখনও ধৈর্ধ্যধারণে সমর্থ হইবে না। ৬৭।| এবং তুমি জ্ঞানযোগে যাহ! 
আয়ত্ত কর নাই, তত্প্রতি কেমন করিয়া ধৈর্যধারণ করিবে” ৭? ৬৮। সে বলিল, 
“যি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, তবে তুমি আমাকে ধৈর্ধযশালী পাইবে, এবং আমি তোমার 
সম্বন্ধে আদেশমতে অবাধ্যতাচরণ করিব না”। ৬৯। সে বলিল, “অনন্তর যদি তুমি 
আমার অন্তুসরণ কর, তবে কোন বিষয়ে যে পধ্যস্ত আমি তোমার জন্য তাহার কোন 
প্রসঙ্গ উপস্থিত (না) করি, সে পর্য্যন্ত আমাকে প্রশ্ন করিবে ন।”। ৭০ | (র, ৯, আ ১১) 

পরে যে পর্য্যন্ত না নৌকায় আরোহণ করিল, সে পর্য্যন্ত উভয়ে চলিল; সে 
( খেজর ) তাহা বিদীর্ণ করিল, সে ( মুসা ) বলিল, “কি তুমি তাহা বিদীর্ণ করিলে, যেন 
তাহার আরোহী জলমগ্ন হয়? সত্য সত্যই তুমি এক গুরুতর বিষয় উপস্থিত করিলে”। 
৭১। সে বলিল, “আমি কি বলি নাই যে, নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে কখনও ধৈধ্যধা রণ 


শপ্প সিটি 


ডাকিয়া বলিলেন, “তুমিও আমার সঙ্গে চল।* রোম ও পারন্ত সাগরের সঙ্গমস্থলে সেই মহাপুরুষ 
ছিলেন, তাহার নাম খেজর। মুসা বলিলেন, “আমি দর্বদা চলিতে থাকিব” ইয়ুশ| তাহার 
সঙ্গী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়। কিছু রুটি ও ভাজ। মৎস্ত সঙ্গে লইলেন। উভয়ে একযোগে যাত্রা 
করিলেন । (ত, হো, ) 

* “সেই দাস খেজর ছিলেন,” তিনি মুসাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুসা সবিশেষ 


জীনাইলেন। খেজর বলিলেন, “ঈশ্বর তোমাকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। তথাপি এমন এক বিদ্যা, 

আমার নিকটে আছে, যাহা তোমার নাই।” ইতিমধ্যে একটি চটকপক্ষী দৃষ্টিগোচর হইল যে, সে 

সাগরের জল পান করিতেছে; তাহা! দেখিয়া খেজর বলিলেন, সমুদায় জীবের সমগ্র জ্ঞান ঈশ্বরের 

জ্ঞানসাগরের নিকটে চটকপক্ষীর চঞ্চুন্থিত বারিবিন্নুর ন্যায় ক্ুত্র | (ত, ফা) 
+ “জ্ঞানযোগে যাহা আয়ত্ত কর নাই” অর্থাৎ জানযোগে যাহ! প্রাপ্ত হও নাই। 


সুরা কহফ ৩৫৭ 


করিতে পারিবে না” ? ৭২। সে বলিল, “আমি যাহা ভূলিয়াছি, তৎসম্থন্ধে তুমি আমাকে 
ধরিও না, এবং আমার ব্যাপারে তুমি আমার উপরে মঙ্কট ফেলিও না”। অনন্তর 
উভয়ে যে পর্য্যন্ত না এক বালকের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, সে পর্যন্ত চলিল; সে 
( খেজর ) তাহাকে হত্যা করিল, সে বলিল, “কোন ব্যক্তির (হত্যাবিনিময়) ব্যতীত 
তুমি কি এক নির্দোষ ব্যক্তিকে বধ করিলে? সত্য সতাই তুমি মন্দ বিষয় উপস্থিত 
করিলে”। ৭৩। সে বলিল, “আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, নিশ্চয় তুমি আমার 
সম্বন্ধে কখনও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে না” ? ৭৪। সে বলিল, “যদি ইহার পরে 
কোন বিষয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাস! করি, তবে আমার সঙ্গে সহবাস করিবে না, নিশ্চয় 
তুমি আমার নিকট হইতে মার্জনা পাইবে” *। ৭৫। অনন্তর উভয়ে চলিল, যখন 
তাহারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তাহার অধিবাসীদের 
নিকট খান্ত প্রার্থনা করিল, তাহারা তাহাদের আতিথ্য-সংকারে অসম্মত হইল । 
পরে তাহারা ( মুসা ও খেজর ) তথায় পতনোন্মুখ এক প্রাচীর প্রাপ্ত হইল, সে (খের ) 
তাহার জীর্ণ সংস্কার করিল; মে (মুসা ) বলিল, “যদি তুমি ইচ্ছা করিতে, নিশ্চয় এসম্বদ্ধে 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে”। ৭৬। সে বলিল, “তোমার ও আমার মধ্যে এই বিচ্ছেদ, 
যে যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণে সক্ষম হও নাই, এক্ষণ আমি তোমাকে তাহার তত্ব 
জানাইব”। ৭৭। কিন্তু নৌকা, (নৌকার বিষয়, ) পরস্ত উহা কয়েক জন দরিদ্রের ছিল, 
তাহার! সমুদ্রে কার্য করিতেছিল; অনন্তর আমি ইচ্ছা করিলাম যে, তাহাকে দোষযুক্ত 
করি, যেহেতু তাহাদের পশ্চাতে এক রাজা ছিল, সে বলপূর্ববক সমুদায় নৌকা গ্রহণ 
করিত । ৭৮। এবং কিন্ত বালক, (বালকের বিষয়) পরস্ত তাহার পিতামাতা ধাৰ্শ্মিক 
ছিল, পরে ভীত হইলাম যে, সে বা তাহাদের উপর অধন্ম ও অবাধ্যতায় প্রবল হইয়া 
উঠে। ৭৯। অনন্তর ইচ্ছা! করিলাম, যেন তাহাদের প্রতিপালক শ্ুদ্ধত! অনুসারে 
তাহ! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পিত! মাতার প্রতি করুণা অনুসারে সমধিক নিকটবর্তী (সন্তান) 
তাহাদিগকে বিনিময় দান করেন। *। ৮০। কিন্ত প্রাচীর, (প্রাচীরের বিষয়, ) 
পরস্ত তাহ! নগরস্থ ছুই অনাথ বালকের ছিল, এবং তাহার নিয়ে তাহাদের ধন ছিল ও 
তাহাদের পিতা সাধু ছিল; পরে তোমার প্রতিপালক চাহিলেন যে, তাহারা উপযুক্ত 
বয়:গ্রাপ্ত হয় ও আপনাদের ধন বাহির করে। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, আমি 


* অর্থাৎ যখন পুনর্ববার তোমার বিরুদ্ধীচরণ করিব, তখন আমাকে তোমার সহবাস হইতে দূর 


করিলে নিশ্চয় তুমি মার্জনা পাইবে। (ত, হো, ) 
+ পরমেশ্বর সেই বালকের পরিবর্তে তাহার পিতা মাতাকে একটি কন্যা দিয়াছিলেন। এক জন 
প্রেরিত পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ডাহার বংশে সত্তোর জন প্রেরিত পুরুষ আবিভূ ত 


হইয়াছিলেন। (ত, ছে, ) 


৩৪৮ কোর্-আন্‌ শরীফ রী 
আপন মতে তাহা করি নাই ; তুমি যাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পার নাই, তাহার এই 
তত্ব *&1৮১। (র, ১০, আ, ১১) 

এবং তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) জেোল্করণয়নের বিষয় তাহার! জিজ্ঞাসা করি- 
তেছে; তুমি বল, সত্বর তোমাদের নিকটে তাহার প্রসঙ্গ পাঠ করিব ৭ ।৮২। নিশ্চয় 
আমি তাহাকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের 
এক, সম্বল দিয়াছিলাম %। ৮৩।+অনস্তর সে কোন সম্বলের অনুসরণ করিল। ৮৪। 
সে যখন সুর্যের অস্তগমন-স্থান পর্য্যন্ত পহুছিল, তখন কর্দমময় জলপ্রণালীমধ্যে মগ্ন 
হইতেছে (অবস্থায়) তাহাকে পাইল, এবং তাহার নিকটে এক দল প্রাপ্ত হইল 81 ৮৫। 
আমি বলিয়াছিলাম, "হে জোল্করণয়ন, হয় তুমি শান্তি দিবে, এবং ন! হয় ইহাদিগের 
প্রতি হিতানুষ্ঠান অবলম্বন করিবে” । ৮৬। সে বলিল, কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার 
( অধন্ম ) করিয়াছে, পরে সত্বর আমি তাহাকে শান্তি দান করিব ; তৎপর সে স্বীয় 
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবস্তিত হইবে, অবশেষে তিনি তাহাকে কঠিন শান্তি দিবেন খা। 


* তৎপর মুস! ও খেজর পরম্পর বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। এই আখ্যাগ্লিকায় 
গুরুশিষ্যসম্বন্ধীয় নীতির গুঢ় তত্ব প্রকাশ পাইতেছে। 

+ “করণ” শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল, কোন কোন অভিধানকারের মতে শত বৎসর, কাহারও মতে 
আশী বৎসর । আরবীভাষায় দ্বিবচনে “করণয়নে” হয়। জোল করণয়ন এক সম্রাটের নাম ছিল। তিনি 
ছুই করণকাঁলের মধ্যে পৃথিবীর পূর্বব পশ্চিম সীম! প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার উপাধি 
জোল্করণয়ন অর্থাং দ্বিশতবৎসরাধিপতি হইয়াছিল । জোল করণয়ন শব্দের অন্যরূপ অর্থও হয়। 
রোমের সম্রাট দিখ্বিজয়ী সেকেন্দরের জোল করণয়ন উপাধি ছিল, এরূপ প্রসিদ্ধি । (ত, হো) 

| তাহাকে এরূপ এক এক বিবয়সন্বন্ধে সম্বল ব! উপায় দেওয়া হইয়াছিল যে, তদ্বারা তিনি 
সেই সেই বিষয় আয়ত্ব করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে, পরমেশ্বর জ্যোতি ও অন্ধকাঁরকে 
তাহার বাধ্য করিয়। রাখিয়াছিলেন। জাদোল মসিরনামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, মেঘ তাহার 
আজ্ঞাধীন ছিল। তিনি মেঘের উপর আরোহণ করিয়া যথা ইচ্ছ! চলিয়া যাইতেন। এক দিনে 
রোম হইতে বহির্গত হইয়| তিনি মেসর দেশ আক্রমণ করেন, তথায় হবসীদিগের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ 
হয়, তিনি তাহাদের উপর জয়লাভ করিয়া পশ্চিম দেশে যাত্রা করেন। (ত, হো.) 

$ জোল করণয়ন পশ্চিম সমুদ্রের উপকুলস্থ এক জলপ্রণীলীর নিকটে নামেকনামক এক সম্প্রদায় প্রাপ্ত 
হন। তাহার! পৌত্তলিক ছিল। তাহাদের চক্ষু হরিঘর্ণ, কেশ রক্তবর্ণ, দেহ স্থূল, পরিচ্ছদ গণুচর্দ, খান্ত 
বন্তপণ্ড ও জলচর জস্তর মাংস ছিল । (ত, হো,) 
জোল করণয়নের ইচ্ছ! হইল যে, পৃথিবীতে লোকের বসতি কত দুর, তাহা! অবগত হন; সেই ইচ্ছার 
বশবর্তী হইয়া তিনি পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। যাইতে যাইতে সূর্ধ্যান্তগমনকালে এক অগমা 
অল! তুমিতে যাইয়। উপস্থিত হন, তাহাকেই তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সীম! মনে করেন। (তফা,) 
শা অর্থাৎ আমি সেই ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগকে শীস্র সংহার করিব, পরমেশ্বর আবার কেয়ামতে 
তাহাগিকে কঠিন শান্তি দান করিবেন। (ত, হো) 


সুরা কহ ৩৪৯ 


৮৭। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকম্ম করিয়াছে, পরে তাহার জন্ত শুভ 
বিনিময় আছে, এবংশীস্ স্বীয় আদেশামুসারে আমি তাহার জন্য সহজ (কাৰ্য্য) বলিব *। 
৮৮। তৎপর সে কোন সম্বলের অনুসরণ করিল। ৮৯। নে যখন স্র্য্যের উদয়ভূমি 
পর্য্যন্ত পঁহুছিল, তখন তাহাকে এক সম্প্রদায়ের উপরে প্রকাশ পাইতেছে ( অবস্থায় ) 
প্রাপ্ত হইল; আমি তাহা (সূৰ্য্য ) ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন আবরণ করি নাই %। 
৯*। + এইরূপ (বিবরণ ছিল, ) এবং নিশ্চয় তাহার নিকটে যাহা! ছিল, তাহার তত্ব 
আমি ধারণ করিয়াছিলাম। ৯১। তৎপর সে কোন সঞ্গলের অনুসরণ করিল। ৯২। 
যখন সে দুই প্রাচীরের ( পর্বতের ) মধ্য পর্য্যন্ত পহুছিল, সে তখন উভয় প্রাচীরের 
নিকটে এক সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল; সে তাহাদের কোন কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার 
নিকটবর্তী ( উপযুক্ত ) ছিল না $। ৯৩। তাহারা বলিল, “হে জোল্করণয়ন, নিশ্চয় 
ইয়াজ্জজ ও মাজ্‌জ ভুমণ্ডলে বিপ্লবকারী; অনন্তর তুমি আমাদের মধ্যে ও তাহাদের 
মধ্যে প্রাচীর স্থাপন করিবে, এই ( অঙ্গীকারে ) আমর। তোমার জন্য কি কর নির্ধারণ 
করিব” $ ? ৯৪ । নে বলিল, “আমার প্রতিপালক তদ্বিষয়ে আমাকে যে ক্ষমতা দান 
করিয়াছেন, তাং! উত্তম; অনস্তর তোমরা শক্তিদ্বারা আমার সহায়তা কর, আমি তোমা- 
দের ও তাহাদের মধ্যে দৃঢ় আবরণ স্থাপন করিব। ৯৫ । যে পধ্যন্ত সেই ছুই পর্বতের 
তুল্য হয়, তোমরা আমার নিকটে সে পধ্যস্ত লৌহখণ্ড সকল উপস্থিত কর” । সে বলিল, 


প্রত্যেক রাজ! ও রাজপুরুষকে পরমেশ্বর এইরূপ শক্তি দান করিয়াছেন যে, ডাহার! লৌকদিগীকে 
শাস্তি বা পুরস্কার এই ছুই বিধান করিতে পারেন। (ত,ফা,) 
* অতঃপর জোল্করণয়ন অন্ধকারের সৈন্যদিগকে নামেক জাতির উপর প্রেরণ করিলেন, 
তাহাতে তাহার! ক্ষম| প্রার্থন। করিয়। তাহার অধীনত! স্বীকার করিল; অনস্তর যাঁহাদ্বার। পূর্ববসীমায় 
গমন কর! যাইতে পারে, সেই উপায়ের অনুসরণ করিলেন, এবং নাঁসেক সম্প্রদায়কে সঙ্গে লইলেন। 
জ্যোতির সৈন্যকে অগ্রে প্রেরণপুর্ধক অন্ধকারের সৈম্তকে পশ্চাতে রাখিলেন ও দক্ষিণদিকে যাত্রা 
করিলেন, এবং হাবিল জাতিকে পরাজিত করিয়া পূর্ববসীমাঁয় উপস্থিত হইলেন । (ত, হো।) 
+ হয়তে| তাহারা বগ্যলৌক ছিল, গৃহ নির্শাণ বা কোন আবরণ স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে বাস 
কর! তাহাদের রীতি ছিল ন1। (ত, ফা») 
1 তাহাদের কথা জোল্করণয়নের সৈম্যগণ বুঝিয়! উঠিতে পারে নাই। জোল্করণয়ন অনুবাদকের 
সাহায্যে তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । (ত, হে) 
$ সেই সম্প্রদায় বলিল, “ইয়ান ্ব ও মান্ুত্ব এই স্থানে আসিয়া আমাদের প্রতি অত্যাচার 
করিয়| থাকে। যখন তাহার! এই হুই পৰ্ব্বত অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয়, তখন হরিদর্ণ ক্ষু্র উদ্ভিদ 
যাহা প্রাপ্ত হয় ভক্ষণ করে ও শুদ্ধ তৃণ সকল সঙ্গে লইয়া যায়, এবং আমাদের সমুদায় পালিত গণ্ড 
মারিয়। থাইয়। ফেলে। চতুষ্পদ না পাইলে তাহার পরিবর্তে মনুম্তগপকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে। 
তাহার! মুহার পুত্র ইয়াফসের বংশোস্তব, ইয়াত ও মাঘ এই দুই পরিবারে বিভক্ত ।” 
উৎপত্তি ও বলবীধ্য ও আকার প্রকারাদিবিযয়ে নান! অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। (ত, oh 
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“যে পর্য্যন্ত তাহাকে অগ্নিতে পরিণত করা হয়, তোমরা সে পর্য্যন্ত ফুংকার করিতে থাক ;” 
সে বলিল, “আমার নিকটে ( তাহা ) আনয়ন কর, আমি তাহার উপর দ্রবীভূত তাত্র 
নিক্ষেপ করিব” * | ৯৬। অনন্তর তাহার! (ইয়াজুজ ও মাজ্জ) তাহার উপর উঠিতে 
সমর্থ হইল না, এবং তাহাকে ভেদ করিতেও সমর্থ হইল না। ৯৭। সে ( জোল্করণয়ন ) 
বলিল, আমার প্রতিপালকের এই অন্ুগ্রহ, অনন্তর যখন আমার প্রতিপালকের অঙ্গীকার 
উপস্থিত হইবে, তখন তাহাকে সমভূমি করিবে, যেহেতু আমার প্রতিপালকের 
অঙ্গীকার সত্য । ৯৮1 এবং সেই দিন আমি তাহাদের এক দলকে অন্ত দলে মিলিত 
হইতে ছাড়িয়া দিব, এবং স্থরবাদ্যে ফুৎ্কার কর! হইবে, অনন্তর আমি তাহাদিগকে 
একত্র সম্মিলিত করিব ৭। ৯৯ + এবং সেই দিন আমার স্মরণ করা হইতে যাহাদের 
চক্ষু আচ্ছাদনের ভিতরে আছে ও যাহার! শ্রবণ করিতে সুক্ষম নহে, সেই ধর্শ্মদ্রোহী- 
দিগের জন্য নরক সন্মুখস্থ করিব ধ। ১০০+১০১। ( র, ১১, আ, ২০) 

অনন্তর ধশ্মপ্রোহিগণ কি মনে করিয়াছে যে, আমাকে ছাড়িয়া আমার দাসদিগকে 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে? নিশ্চয় আমি ধর্ম্মদ্রোহীদিগের নিমিত্ত নরককে আতিথ্যভূমি 
করিয়াছি । ১০২। তুমি বল, পার্থিব জীবনে যাহাদিগের চেষ্ট। বিফল হইয়াছে, এবং 
যাহার! মনে করিতেছিল যে, তাহারা কাৰ্য্য উত্তম করিতেছে, আমি তোমাদিগকে কি 
কাৰ্য্যত: সেই ক্ষতি গ্রন্তদিগের সংবাদ জানাইব? & | ১০৩+১০৪। তাহারাই যাহার! 
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* তখন জৌল্করণয়নের আদেশে উভয় পর্বতের মধাভাগ যে, তাহ] দৈর্ধো চারি সহস্র পদ 
ভূমি ও পয়ষট্টী গজ পরিসর ছিল, স্থগভীর খনন করা হয়; পরে সেই গর্তে লৌহগগ্ড সকল স্থাপিত 
করিয়। কাষ্টপুঞ্জ রাখ! হয়, তৎপর লোক সকল ফুৎকার করিয়া অগ্নি উদ্দীপন করে। লৌহ অগ্নিবৎ 
উত্তপ্ত হইলে তন্মধ্যে জোল্করণয়ন দ্রবীভূত তাত্ররাশি নিক্ষেপ করেন। দেই ধাতুপুঞ্জযোগে পর্বতের 
্যায় দেড় শত গজ উচ্চ এক প্রাচীর প্রস্তুত হয়। তাহাতে ইয়াজ্‌ ভ্ব ও মানব সম্প্রদায় সেই প্রাচীরকে 
অতিক্রম করিয়া আদিতে সমর্থ হয় ন1। (ত, হোঃ) 
প্রথমতঃ বড় বড় লৌহ পাট সকল নির্মিত হয়, এবং সে সকলকে স্তরে স্তরে স্থাপিত করা যায়, 
তাহাতে উহ! ছুই পর্ধতের সঙ্গে সমান ভাবে মিলিয়া যায়। তৎপর তাত্র গলাইয়! তাহার উপর 
ঢালিয়। দেওয়। হয়, তাহাতে জমাট বাঁধিয়া পর্বতের ন্যায় হইয়া যায়। (ত, ফা,) 
+ অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে সমুদায় মানব দানব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একত্র হইবে, এবং ঈশ্বর সকলকে 
একযোগে সমুখাপিত করিবেন । (ত, হো) 
£ অর্থাৎ যাহাদের অস্তশক্ষু আবরণের মধ্যে আছে যে, আমার নিদর্শন সকল দর্শন করিয়া 
আমাকে স্মরণ করে না, তাহাদের জন্য নরক হইবে। : (ত, হে, 
$ ঈসায়ী বৈরাগ্যাশ্রিত সন্ন্যাসিগণ কাধ্যতঃ ক্ষতিগ্রস্ত । তাহার! অধিকাংশ সময় তপস্যাকুটিরে 
বাস করিয়! ব্রতোপ।সনাধিতে যাপন করে, কিন্তু তাহাদের সেই ব্রতোপাসনাদি কাধ্য তাহাদের 
অংশিবাদিতাদোষে নিক্ষল হয় । অথব! রাফেজী সম্প্রদায় যে কোর্-আনের সমু্ধায় বিধি মান্য করে না 
ও যে সকল লোক কপটভাবে কার্য্য করে, তাহার! কার্ধ্যান্সুসারে ক্ষতিগ্রস্ত । (ত, হো, 
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আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকল ও তাহার সাক্ষাৎকারসম্বন্ধে অধর্শম করিয়াছে, অনস্তর 
তাহাদের কর্খ সকল বিনষ্ট হইয়াছে; পরে আমি তাহাদের জন্য কেয়ামতের দিনে 
পরিমাণ স্থাপন করিব না*। ১০৫। যেহেতু তাহার! ধশ্মত্রোহী হইয়াছে ও আমার 
নিদর্শন সকলকে এবং প্রেরিতগণকে বিদ্প করিয়াছে, ভগ্নিমিত্ত এই তাহাদের বিনিময়- 
স্বরূপ নরক । ১০৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সংকর করিয়াছে, তাহাদের জন্য 
স্বর্গের উদ্যান সকল আতিথ্যভূমি হয়। ১০৭।+তাহারা তথায় নিত্যস্থায়ী হইবে, তথ! 
হইতে প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিবে না। ১০৮। তুমি বল যে, আমার প্রতিপালকের 
বচনাবলী (লিপির ) জন্য যদি সাগর মসী হয়, এবং যদিচ আমর! ততসদুশ সাহায্য 
আনয়ন করি, আমার প্রতিপালকের বচনাবলী সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অবশ্য সমু সমাপ্ত 
হইবে ৭ | ১০৯। তুমি বল, আমি তোমাদের স্তায় মন্তম্য, এতড্তিন্ন নহি ; আমার প্রতি 
গ্রত্যাদ্দেশ প্রেরিত হয় যে, তোমাদের উপাস্য সেই একমাত্র উপান্ত। অনন্তর যে ব্যক্তি 
স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎকারের আশা রাখে, তাহার উচিত বে, সৎকর্ম করে ও 
আপন প্রতিপালকের উপাসনায় কাহাকেও অংশী স্থাপন ন! করে £%। ১১৪ । (র, 
১২, অ, ৯) 


* তাঁহারা কোন পরিমাণের মধ্যে আসিবে না, অর্থাৎ তাহাদের কোন ম্যাদ! ও গৌরব রক্ষ। পাইবে 
না, বরং তাহার! হীন ও অপদস্থ হইবে । (ত, হো, ) 

+ যখন ইহুদির৷ মে(সলমানদিগকে বলিয়াছিল, “তোমর। মাপনাদের এই শান্বীয় বচন পাঠ 
করিয়। থাক যে, যে ব্যক্তিকে উত্তম জ্ঞান দান করা! হয়, নিশ্চয় মেই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। মোহম্মদ 
মনে করেন যে, তাহাকে মহ। জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব তোমাদেরও প্রভূত জ্ঞান আছে। পুনব্বার 
তোমর! পাঠ কর, অল্প বৈ জ্ঞান প্রদান কর! হয় নাই । এই কথার মধ্যে “কমন করিয়! মে(গ হইতে পারে 1” 
তখনই পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞানের সীমা নাই, কোন ব্যক্তির যত কেন প্রচুর জ্ঞান 
হউক না, তাহার নিকটে অত্যন্ত 'ল্প। (ত, হো) 

1} তন্ববাহক মহাপুরুষের অধীনত! স্বীকার কর! নাধুপুরধদিগের কার্য্য, তীহার বিধিবস্ব যোগেই 
তাহাদের গতি হইয়া থাকে । উহা! বাহে সংসারত্যাগ, বৈরাগাবলম্বন ও নিত্য সাধনা, অন্তরে বাহ 
পদার্থ অতিক্রম করিয়! ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন, অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত পদার্থের সম্বন্ধে অস্তশ্চক্ষু 
রুদ্ধ করিয়| রাখা, এবং প্রভুর দর্শন ব্যতীত উদ্মীলন না করা। একদা জহির আমরির পুত্র জন্ব 
হজরতকে বলিয়াছিল “প্রেরিত মহাপুরুষ, আমি ঈশ্বরো দ্দেশে ধর্মমনুষ্ঠান করিয়। থাকি, যদি কেহ তথ্ধিষয়ে 
জ্ঞাত হয়, আহ্লাদিত হই ।” তাহাতে হজরত বলেন, “যে ত্রিয়ায় অন্যকে অংশী করা হয়, ঈশ্বর তাহ! 
গ্রাহ করেন না।” তখন পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রেরিত পুরুষের বাক্যের সত্যত! 
প্রতিপাদন করিলেন। (ত, হো) 


সুর] মরয়ম গু 


উনবিংশ অধ্যায় 
০৬৪৩৪৪8৩৬০০, 
৯৮ আয়ত, ৬ রকু 
( দাতা দয়ালু পরযেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 


(তিনি) মহান্‌ পথ প্রদর্শক জ্ঞানময় সত্যস্বরূপ গ। ১। তোমার প্রতিপালকের দয়ার 
প্রসঙ্গ তাহার দাস জকরিয়ার প্রতি হয় $। ২। যখন সে আপন প্রতিপালককে গুপ্ত 
আহ্বানে ডাকিল, বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার অস্থি শিথিল হইয়াছে, 
এবং মস্তক বৃদ্ধত্বকে উদ্দীসিত করিয়াছে; $ হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমাকে 
প্রর্থন৷ করায় বঞ্চিত হই নাই। ৩।+৪। এবং নিশ্চয় আমি আপন (মৃত্যুর ) পরে 
স্বীয় আজীয়গণ হইতে ভীত হইতোছ ও আমার ভাৰ্য্যা বন্ধ্যা, অতএব আমাকে নিজের 
নিকট হইতে এক উত্তরাধিকারী প্রদান কর। €1+সে আমার উত্তরাধিকার লাভ 
করিবে ও ইয়কুবের সন্তানের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবে ; এবং হে আমার প্রতিপালক, 
তুমি তাহাকে মনোনীত কর”। ৬। (ঈশ্বর বলিলেন, ) “হে জকরিয়া, নিশ্চয় আমি 
তোমাকে এক বালকের স্থসংবাদ দান করিতেছি, তাহার নাম ইয়হ!; গু ইতিপূর্বে 
আমি তাহার ( নামানুরূপ ) নামকরণ করি নাই”। ৭। সে বলিল, “হে আমার প্রতি- 
পালক, কিরূপে আমার বালক হইবে? আমার ভাৰ্য্যা বন্ধ্যা, এবং নিশ্চয় আমি বৃদ্ধত্তে 
সীমা প্রাপ্ত হইয়াছি”। ৮ (স্বর্গীয় দূত বলিল, ) “তদ্ৰপই, ( কিন্ত ) তোমার প্রতিপালক 
বলিয়াছেন যে, তাহা আমার সম্বন্ধে সহজ, এবং নিশ্চয় তোমাকে (ইতি) পূর্বে 


* এই স্বর মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। 
+ “কহায়মদ" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দের গৃঢ় অর্থ মহান, পথ-প্রদর্শক ইত্যার্দি। এই শব্দের এক এক 


বৰ্ণ ঈশ্বরের গুণব্যপ্রক এক এক নাম প্রকাশ করে। (ত, হো) 
1 জকরিয়। আজরের পুত্র দাউদের বংশসভ্ভৃত ছিলেন, তিনি একজন প্রধান হব্গীয় বার্তীবাহক ও 
জেরুজেলমের সন্ত্রস্ত লোক ছিলেন । (ত, হো॥) 


$ “মস্তক বৃদ্ধত্বকে উদ্দীপিত করিয়াছে” অর্থাৎ মন্তকের কেশ শুভ্র হইয়াছে। 

পা তাহার পূর্বে কাহারও াহার নামের অনুরূপ নাম ছিল ন।, অথবা জন্মগ্রহণের পূর্বে তাহার ম্যায় 
এক্সপ নামকরণ কাহার হয় নাই, এঞ্জন্ত তাহার মহত্ব, এরূপ নহে, বরং পরমেশ্বর স্বয়ং নামকরণ করিয়া 
তাহাকে তাহার পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন, একারণেই মহত্ব । (তত হো,) 


সুরা মরয়ম Sig 


স্বজন করিয়াছি, তুমি কিছুই ছিলে না”। ৯। সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, 
আমার জন্ত কোন নিদর্শন স্থাপন কর ;” তিনি বলিলেন, “তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, 
তিন দিবারাত্রি তুমি লোকের সঙ্গে স্থস্থাবস্থায় কথ। কহিতে পারিবে না”। ১০। অনন্তর 
সে মন্দিরের দ্বার হইতে আপন মণ্ডলীর নিকটে বাহির হইল, পরে তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত 
করিল যে, “প্রাতঃসন্ধ্যা তোমরা স্ততি করিতে থাক” *। ১১। (আমি বলিলাম, ) 
"ইয়হা, তুমি সবলে গ্রন্থকে ধারণ কর)” আমি তাহাকে বাল্যাবস্থায়ই বিজ্ঞত| দান 
করিলাম। ১২।+এবং আপন সন্গিধান হইতে দয়া ও পবিত্রতা দিলাম, এবং সে সহিষু 
ছিল। ১৩।+ অপিচ পিতা মাতার প্রতি সদাচারী (ছিল) ও সে উদ্ধত অপরাধী 
ছিল না। ১৪। যেদিন সে জন্মগ্রহণ করিল ও যে দিন মরিবে, এবং যে দিন জীবিত 
সমুখাপিত হইবে, তত্প্রতি আশীৰ্ব্বাদ (হউক )। ১৫। (র, ১, আ, ১৫) 

এবং গ্রন্থমধ্যে মরয়মকে স্মরণ কর, যখন সে আপন আত্মীয়জন হইতে পূর্বভূমিতে 
সরিয়৷ পড়িয়াছিল ৷ ১৬।+ অনন্তর তাহাদের নিকটে সে আবরণ গ্রহণ করিয়াছিল, 
পরে আমি তাহার নিকটে স্বীয় আত্মা পাঠাইয়াছিলাম, অবশেষে উহা তাহার জন্ত 
সন্দর মনুয্যরূপ ধারণ করিয়াছিল %। ১৭। সে বলিল, “যদি তুমি (দুষ্ট ) তকি হও, 


* তিনি কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া ইঙ্গিতে জান।ইলেন। এই লক্ষণ প্রকাশ পাইল, 
তাহার জিহ্বা অতিশয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, তিন দিবস তিনি তাহা সঞ্চালন করিতে পারেন নাই। 
হার স্ত্রীর নাম আলিয়। ছিল, যে দিন প্রাতঃকালে জকরিয়ার বাগ রোধ হইল, সেই দিন রাত্রিতেই 
আলিয়া গর্ভধারণ করিলেন। কথিত আছে যে, ইয়হ। বৈরা গ্যবন্ত্রসহ ঈশ্বরের বন্দনা! করত মাতৃগর্ভ 
হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। (ত, ছোঁ, ) 

+ অর্থাৎ এম্রাণের কন্ঠ। মরয়মের বৃত্তীস্ত কোর্‌-আনে পাঠ কর । মরয়ম জেরুজেলমের মন্দিরে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি অশুচি হইলে মাতৃঘনার গৃহে যাইতেন, স্বানাস্তে শুদ্ধ হইয়! পরে মন্দিরে 
চলিয়া আসিতেন। একদা! তিনি মাতৃঘসার গৃহে ছিলেন, স্নান করা আবশ্যক হওয়াতে তদুপযোগী 
স্থানের অন্বেষণে মাতৃঘস! ও স্বগণ হইতে দুরে চলিয়া গেলেন। তিনি মাতৃঘসার আলয়ের বা জেরুজেলমের 
পূ্বপ্রান্তে স্থান করিতে যান; তখন শীতকাল ছিল, এজন্য যে স্থান সূর্য্যাভিমুখে ছিল, সেই স্থানে স্নান 
করিতে গিয়াছিলেন । (ত, হো; ) 

অর্থাৎ মরয়ম খতুর অস্তে স্নান করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাহার তখন ত্রয়োদশ বা পঞ্চদশ 
বৎসর বয়ঃক্রম ও প্রথম খতু। লঙ্জাবশতঃ তিনি দুরে চলিয়া গিয়ছিলেন। যে স্থানে স্নান করিতে 
গিয়াছিলেন, সেই স্থান পূর্ববদিকে ছিল। (তে,ফা,) 

1 লোকে ন। দেখিতে পারে, এজন্য তিনি তাহাদের দিকে আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
স্গানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলে পর পরমেশ্বর স্বীয় আত্মন্বরূপ ভেব্রিলকে তাহার নিকটে প্রেরণ 
করেন। হ্েব্রিল মনুয্যের রূপ ধারণ করিয়া মরয়মের নিকটে আদিয় দর্শন দেন। মরয়ম স্নানভূমিতে 


ছিলেন, পরপুর্ুষ দ্বেখিয়। লজ্জিত হন । & (ত হোঃ) 
৪৫ 


৩৫৪ ' *কোর্-আন্‌ শরীফ 


তবে আমি তোমা হইতে ঈশ্বরের নিকটে শরণাপন্ন হইতেছি” * | ১৮। সে বলিল, 
“আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত বাতীত নহি, যেহেতু তোমাকে পুণ্যবান্‌ বালক 
প্রদান করিব”। ১৯। সে বলিল, “কিরূপে আমার বালক হইবে? যেহেতু কোন পুরুষ 
আমাকে স্পর্শ করে নাই, এবং আমি দুশ্চরিত্রা নহি”। ২০। সে বলিল, “তদ্রপই, 
(কিন্ত ) তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন যে, উহা আমার সম্বন্ধে সহজ; এবং তাহাকে 
আমি মানবমণ্ডলীর জন্য এক দিনর্শন ও আপন সন্নিধান হইতে অনুগ্রহস্বরূপ করিব, এবং 
কাধ্য নির্দ্ধারিত আছে” । ২১। অনন্তর সে তাহাকে ( ঈসাকে ) গর্ভে ধারণ করিল, 
পরে সে তৎনহ দূরতর ভূমিতে সরিয়া পড়িল, '?। ২২। পরিশেষে খোশ্মাতরুর মূলে 
তাহার প্রসব-বেদন! উপস্থিত হইল, সে বলিল, “হায়! যদি আমি ইহার পূর্বে 
প্ৰাণত্যাগ করিতাম ও বিস্মরিত হইতাম ( ভাল চিগি) ” ধ্। ২৩। অনন্তর সে তাহাকে 
তাহার নিয্ন হইতে ডাকিয়া বলিল যে, $ “তুমি শোক করিও না, নিশ্চয় তোমার 
প্রতিপালক তোমার নিয়ে জলস্রোত স্বষ্টি করিয়াছেন। ২৪। এবং তুমি আপনার 
দিকে খোর্শ্মাতরুর কাওকে কম্পিত কর, তোমার প্রতি সরস খোর্শ্মী সকল নিক্ষেপ 
করিবে। ২৫। অনস্তর ভক্ষণ কর ও পান কর, এবং নয়নকে শান্ত রাখ। ২৬। 
পরে যদি তুমি কোন এক মনুস্তকে দেখ, তবে বলিও যে, সত্যই আমি পরমেশ্বরের 
উদ্দেশ্যে উপবাসত্রত সঙ্কল্প করিয়াছি, পরন্ত অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিব 
না”। ২৭। অবশেষে সে স্বদ্গাতির নিকটে তৎসহ (অর্থাৎ ) তাহাকে বহন করত 


* তকি একজন দুশ্চরিত্র লোকের নাম, সে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিত, মরয়ম তাহার 
বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, সেই তকি উপস্থিত, অতএব তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন 
হইলেন; কিন্তু জেব্রিল তখন তাহাকে উৎকঠিত দেখিয়। অভয় দান করিলেন। (ত,হো,) 

+ তিনি নগরের বাহিরে দুূরতর একস্থানে চলিয়। গিয়াছিলেন। নগরের পূর্বদিকে এক 
পর্বতে অথবা বয়তোল্মোকদ্দস হইতে ছয় মাইল দুরে বয়তলখনামক প্রান্তরে গিয়/ছিলেন। 
তাহার নবম মাস কিম্বা অষ্টম মাস গর্ভধারণের পর সন্তান প্রস্ুত হয়। কেহ বলেন, এক 
ঘণ্টার মধ্যে গর্ভসঞ্চার ও প্রসব হইয়াছিল; কেহ বলেন, নয় ঘণ্টার মধ্যে হইয়াছিল। ফল 
কথা, গর্ভনঞ্চারের পর শীঘ্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মরয়ম এক শুদ্ধ খোর্নাতরুর মূলে 
যাইয়া বসিয়াছিলেন। (ত, হো,) 

{ অর্থাৎ সকলে যদি আমাকে তুলিয়। যাইত, অর্থাৎ কেহ যদি আমার পরিচয় ন! রাখিত ও 
আমাকে গণ্য নী করিত, তবে ভাল ছিল। বস্তুতঃ জেরুজেলমের আপামর সাধারণ সকলে আমাকে 
চিনে যে, আমি তাহাদের দলপতির কন্যা হই ও জকরিয়ার আশ্রয়ে আছি। এ পর্য্যন্ত আমার 
কুমারীত্ব দুর হয় নাই, স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, এই অবস্থায় আমি সন্তান প্রসব করিতেছি, 
লঙ্জীয় আমাকে ধ্রিয়মাণ হইতে হইয়াছে । | (ত, হো, ) 

$ “সে তাহাকে তাহার নিয় হইতে ডাকিয়া বলিল," খং স্বর্গীয় দুত মরয়মকে বৃক্ষের নিষ্ন 
হইতে ভাকিয়। বলিল । ll (ত, হো, ) 


রা মরয়ম ৬৫৫ 


দমাগত হইল ; তাহারা বলিল, “হে মরয়ম, সত্য সত্যই তুমি এক কুৎসিত বিষয় উপস্থিত 
করিলে। ২৮। হে হারুণের ভগিনি, * তোমার পিতা অসৎ লোক ছিলেন না, 
এবং তোমার মাতা দুশ্চরিত্রা ছিলেন না”। ২৯। অনন্তর সে তাহার প্রতি ইঙ্ষিত 
করিল, তাহার! বলিল, “যে জন শৈশব দোলায় স্থিতি করিতেছে, তাহার সঙ্গে কেমন 
করিয়া কথা কহিব”ণ'? ৩০। মে (ঈলা) বলিল, “নিশ্চয় আমি ঈশ্বরের ভৃত্য, 
তিনি আমাকে গ্রন্থ দিয়াছেন ও আমাকে সংবাদবাহক করিয়াছেন । ৩১14এবং যে 
স্থানে আমি থাকি, তথায় আমাকে গৌরবান্থিত করিয়াছেন ও যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত 
থাকিব, সে পর্য্যন্ত ধশ্মার্থদানে ও উপাসনায় (রত থাকিতে) আমাকে আদেশ করিয়া- 
ছেন। ৩২।+এবং আপন পিতামাতার প্রতি সদাচারী করিয়াছেন ও আমাকে অবাধ্য 
হতভাগ্য করেন নাই । ৩৩। এবং বে দিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও যে দিন গ্রাণ- 
ত্যাগ করিব ও যে দিন জীবিত সমুখিত হইব, মেই সকল দিনে আমার প্রতি আশীর্বাদ” 
৩৪। মরয়মের পুত্র ঈনার এই (বৃত্তান্ত) সত্য কথাই, যাহার প্রতি তাহার! 
সন্দেহ করিতেছে । ৩৫। ঈশ্বরের পক্ষে (উচিত) নয় যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ 
করেন, পবিত্রতা তাহারই ; যখন তিনি কোন কার্ধ্য সম্পাদন করেন, তখন তৎসদ্বন্ধে 
“হউক” বলেন, এতত্তিম্ন নহে, তাহাতেই হইয়া থাকে । ৩৬। নিশ্চয় ঈশ্বর আমার প্রতি- 
পালক ও তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাহাকে অচ্চনা কর, ইহাই সরল পথ। 
৩৭। অনম্তর সম্প্রদায় সকল আপনাদের মধ্যে পরম্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; পরে 
মহার্দিনের সাক্ষাৎকারসম্বদ্ধে যাহার! অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আক্ষেপ $ 
। ৩৮। যে দিন আমাদের নিকটে আসিবে, সেই দিন তাহার! কেমন ভাল দেখিবে 
শুনিবে ! কিন্তু অদ্য অত্য।চারিগণ স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ৩৯। যখন তাহাদের 
কাৰ্য্য সম্পাদন করা যাইবে, তুমি সেই অন্থশোচনার দিনসম্বন্ধে, ( হে মোহম্মদ, ) তাহা- 
দিগকে ভয় প্রদর্শন কর; এবং তাহারা উদাসীন রহিয়াছে ও তাহারা বিশ্বাস করিতেছে 


* মরয়মের হারুণনামক এক ভ্রাতা ছিল, অথবা বনিএন্র/য়েলের মধ্যে হারুণনামক এক 
জন সাধু বা অসাধু পুরুষ ছিল, সাধুত। বা অসাধুতার উপমা স্থলে তাহার নাম উল্লিখিত হইত। 
(ত, হো) 

+ অর্থাৎ মরয়ম ঈমীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল যে, এই শিশু তোমাদের কথার উত্তর দান 
করিবে। তাহারা বলিল, যে দোলাতে শয়ন করিয়৷ আছে, এমন ক্ষুদ্র শিশু কেমন করিয়া কথা 
কহিবে? (ত, হোঁ, ) 
1 অর্থাৎ ইহুদি ঈসায়ী সম্প্রদায় বিপরীত আচরণ করিয়াছে। ইহুদিগণ ঈসাকে নিকৃষ্ট করিয়া 
তুলিয়াছে ও ঈদায়ীর! তাহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়াছে। মতভেদ হওয়ায় ঈসায়িগণও তিন দলে 
বিভক্ত হইয়াছে। একদল নস্তরিয়া, তাহারা ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে, দ্বিতীয় ইয়কুবিয়া, তাহার! 
ঈশ্বর বলে, তৃতীয় মলকানিয়া, তাহার! ত্রিত্ববাদী। এস্থলে মহাদিন কেয়ামত । (ত; হোঃ) 


৩৫৬ ' কোর্-আন্‌ শরীফ 


না। ৪০| নিশ্চয় আমি পৃথিবীর ও যাহারা তাহাতে আছে, তাহাদের উত্তরাধিকারী 
হইব ও আমার প্রতি তাহারা প্রত্যাবন্িত হইবে * | ৪১। ( র, ২, আ, ২৬) 

এবং গ্রন্থে (কোরু-আনে) তুমি এক্রাহিমকে স্বরণ কর, নিশ্চয় সে সাধু সংবাদবাহক 
ছিল। ৪২। (স্মরণ কর, ) যখন সে স্বীয় পিতাকে বলিল, “হে আমার পিতা, যে বস্তু 
শ্রবণ করে না ও দর্শন করে না, এবং তোমা হইতে কিছু নিবারণ করিতে পারে না, 
তুমি তাহাকে অর্চনা করিও না। ৪৩। হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমার নিকটে সেই 
জ্ঞান আসিয়াছে, যাহ! তোমার নিকটে পহছে নাই ; অতএব আমার অনুসরণ কর, 
আমি তোমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিতেছি। ৪৪। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানকে 
পৃজ| করিও না, নিশ্চয় শয়তান পরমেশ্বরের সম্বন্ধে অপরাধী হয়। ৪৫। হে আমার 
পিতা, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে, পরমেশ্বর হইতে বা শান্তি (আসিয়া) তোমার 
প্রতি সংলগ্ন হয়, পরে তুমি শয়তানের বন্ধু ইইবে”। ৪৬। সে বলিল, “হে এত্রাহিম, তুমি 
কি আমার ঈশ্বর সকল হইতে বিমুখ ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্য তোমাকে 
চূর্ণ করিব; দীর্ঘকালের জন্য তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর”। ৪৭। সে বলিল, 
“তোমার প্রতি সেলাম, সত্বর তোমার জন্য আমি আপন প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি কৃপালু হন | ৪৮। এবং আমি তোমাদিগ 
হইতে ও তোমর। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে বস্তুকে আহ্বান করিয়া থাক, তাহ! হইতে দূর 
হইতেছি ; এবং আমি আপন প্রতিপালককে আহ্বান করিব, ভরস| যে, স্বীয় প্রতি- 
পালককে আহ্বান করা হেতু আমি হতভাগ্য হইব না” &। ৪৯। অনস্তর যখন সে 
তাহাদিগ হইতে ও তাহার! ঈশ্বর ভিন্ন যাহাকে অর্চন! করে, তাহা! হইতে দূর হইল, তখন 


% “আমি পৃথিবীর ও যাহার! তাহাতে আছে, তাহাদের উত্তরাধিকারী হইব” অর্থাৎ সমুদ্বায় বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবে, আমি থ।কিব। (ত, হোঃ ) 

+ এত্রছিম স্বীয় পিতা আজরকে বলিলেন যে, তোমার প্রতি সেলাম হউক। অর্থাৎ আমি 
বিদায় গ্রহণ করিয়! চলিয়। যাইতেছি। সেলাম করিয়। তিনি পিতার প্রতি তিক্তমিশ্র মধুর ভাব 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেন তাহার মন একটু বিদ্ধ হয় ও সত্য ধর্ন্মের প্রতি মন যায়। পুনশ্চ 
কথিত কাছে যে, যখন এক্রাহিম প্রস্থানের উদ্যোগী হইলেন, তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, "গমনে 
দুঃখিত হইও না) তোমার ঈশ্বর উত্তম, তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না|” এত্রাহিম এই 
কথায় তাহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সঞ্চার হওয়ার আশা করিয়! তাঁহাকে সেলাম করিয়াছিলেন । (ত, হো, ) 

} অর্থাৎ তোমরা মুস্তিপূজ। করিয়! ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইতেছ, আমি ঈশ্বরের নিকটে আশা 
করি যে, অবধ্য সফলমনোরথ হইব। কথিঠ আছে যে, এব্রাহিম বাবেল হইতে পারন্তের পার্বত্য 
প্রদেশে যাইয়! সাত বৎসর ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । যখন তাহার পিতার মৃত্যু হয় ও 
পিভৃব্য হাঁজর প্রতিমা সকলের ভার গ্রহণ করে, সেই সময়ে তিনি বাবেলে প্রত্যাগমন করিয়া 
পুত্তলিকার নিন্দা আরস্ত করেন ও প্রতিমা! সকল ভাঙ্গিয়৷ ফেলেন। পাষণ্ড রাজ নেম্রুদ তাঁহাকে 
অগ্নিতে বিসর্জন করে, অগ্নি শীতল হইয়া যায়, এবং তিনি স্বীয় পত্নী সারা ও অনুগত বন্ধু লুতকে 


রা মরয়ম ৩৫৭ 


আমি তাহাকে এসহাক ও ইয়কুব (পুক্রদ্য়) দান করিলাম, এবং প্রত্যেককে সংবাদ- 
বাহক করিলাম। ৫০ | এবং তাহাদিগকে আমি আপন অনুগ্রহ দান করিলাম ও 
তাহাদের জন্য উন্নত সরলতার রসনা হৃজন করিলাম। ৫১। (র, ৩, আ, ১০) 
এবং গ্রন্থে মুসাকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে বিশুদ্ধ ছিল ও প্রেরিত সংবাদবাহক 
ছিল। ৫২। এবং আমি তুর গিরির দক্ষিণ পার্খ হইতে তাহাকে ডাকিয়াহিলাম ও 
কথ! বলার অবস্থায় তাহাকে নিকটবর্তী করিয়াছিলাম * | ৫৩। এবং আমি আপন 
অনুগ্রহে তাহার ভ্রাতা হারুণকে সংবাদবাহকরূপে তাহাকে দান করিয়াছিলাম। ৫৪। 
এবং এস্মায়িলকে গ্রন্থে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে অঙ্গীকারের অব্যর্থকারী ছিল ও প্রেরিত 
ংবাদবাহক ছিল ণ'। ৫৫। এবং সে আপন পরিজনকে উপাসনা ও ধর্ধার্থ দান 
করিতে আদেশ করিত ও আপন প্রতিপালকের নিকটে মনোনীত ছিল। ৫৬। অপিচ 
এদ্রিসকে গ্রন্থে স্বরণ কর, নিশ্চয় সে সত্যবাদী সংবাদবাহক ছিল প%। ৫৭। আমি 
তাহাকে উন্নত স্থানে উঠাইয়াছিলাম $1৫৮। আদমের বংশের ও যাহাদিগকে নুহার 
সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম, তাহাদের এবং এত্রাহিম ও এন্বায়েলের 
ংশের ও যাহাদিগকে আমি পথ প্রদর্শন ও আকর্ষণ করিয়াছি, যাহাদিগের প্রতি ঈশ্বর 
পুরস্কার দান করিয়াছেন, তাহাদের ( বংশের ) স্বর্গীয় বার্ভাবাহকদিগের (মধো) ইহারা; 
যখন তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের নিদর্শন পাঠ করা হইত, তখন তাহার! রোরুগ্মান 
হওত পড়িয়া যাইত পা । ৫৯। অনন্তর তাহাদের পরে (কু) সম্তানগণ স্থলবর্ভী হইল, 


সঙ্গে করিয়! শামদেশে যাত্রা করেন । এস্বলে পরমেশ্বর সেই দেশ।স্তরগমনের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছেন । 


(ত, হো, ) 
* পরমেশ্বর মুসাকে উন্নত করিয়! স্বীয় মন্দিরের সন্নিহিত করিয়াছিলেন। মুসা ঈশ্বর কর্তৃক এক 
স্বর্গ হইতে স্বর্গাস্তরে ক্রমশঃ নীত হইয়। ঈশ্বরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। (ত, হো, ) 


+ এস্মায়িল কাহারও নিকটে এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, যে পধ্যস্ত তুমি আমার নিকটে 
ফিরিয়া না আইস, আমি এ স্থানে অবস্থিতি করিব । তিন দিবস অস্ত, কেহ কেহ বলেন, সম্বংসর 
অতীত হইলে, সেই ব্যক্তি তথায় ফিরিয়া! আইসে; এস্মায়িল স্বীয় অঙ্গীকারের অনুরোধে তথায় স্থিতি 
করেন। এতাবৎকাল বৃক্ষের বন্ষলমাত্র আহার করিয়! জীবন ধারণ করিয়াছিলেন । (ত, হো, ) 

1 এদ্‌রিন আদমের প্রপৌত্র, শিসের পৌত্র ও নুহার পিতামহ ছিলেন। তাহার নাম আখনুখ, 
এদ্রিস উপাধি ছিল। সর্ধপ্রথমে এদ্রিসই সুচীকর্ম্ম ও লেখনীযোগে লিপি করেন, এবং গ্রহ 
নক্ষত্রের তত্ব প্রচার করেন। তাহার প্রতি ত্রিংশৎ ধর্মপুত্তিকা অবতারিত হইয়াছিল। কথিত 
আছে যে, এদ্রিম আদমের মৃত্যুর পর শত বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । (ত, হো») 

&$ অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহাকে প্রেরিতের উন্নত পদে ও স্বীয় সন্নিহিত ভূমিতে উন্নমিত করিয়াছিলেন, 
অথব। স্বর্গলোকে পঁহুছাইয়াছিলেন। মেরাজের বৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত মোহম্মদ 
চতুর্থ স্বর্গে এদ্রিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন (ত, হোঃ) 

পা ঈশ্বরের মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার! তাহাকে প্রণাম ও তাহার ভয়ে রোদন করিতেন । 


৩৫৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহারা উপামনা ত্যাগ করিল, কামনা সকলের অনুদরণ করিল ; পরে অবশ্যই তাহারা 
স্বীয় পথভ্রান্তির (শান্তির ) সাক্ষাৎ লাভ করিবে * | ৬*। + কিন্তু যাহারা অনুতাপ 
করিয়াছে ও বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, তাহারা নয়) অনন্তর তাহারাই স্বর্গে 
প্রবেশ করিবে, এবং কিঞ্িম্মাত্র অত্যাচরিত হইবে না। ৬১। + সেই নিত্যবাসের 
স্বর্গোষ্ভান সকল, যাহা পরমেশ্বর গোপনে আপন দাসের প্রতি অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
নিশ্চয় তাহার অঙ্গীকার সমানীত (সম্পাদিত ) হয় ৭ । ৬২। আশীর্বাদ ব্যতীত তাহারা 
বৃথা বাক্য তথায় শ্রবণ করিবে না ও তথায় প্রাতঃসন্ধ্যা তাহাদের উপজীবিকা তাহাদের 
জন্য ( প্রদত্ত ) হইবে %। ৬৩। আপন দাসদিগের যে ব্যক্তি ধর্মভীরু হয়, তাহাকে 
আমি যাহার অধিকারী করিয়! থাকি, তাহ। এই স্বর্গ । ৬৪ । এবং আমরা, (হে মোহম্মদ,) 
তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না; আমাদের সম্মুখে ও আমাদের 
পশ্চাতে এবং ইহার মধ্যে যাহা উহ! তাহারই, এবং তোমার প্রতিপালক বিস্মরণকারী 
নহেন 81 ৬%। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর ও এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহার 


এম্বরিক বাকা-শ্রবণে ক্রন্দন কর! একটি বিশেষ ভাব। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, কোর-আন্‌ পাঠকালে 
রোদন করিবে, কান্না না পাইলে চেষ্টা করিয়াও কাদিবে | প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রয়োজিত ধশ্বরিক 
বাক্যশ্রবণে অনুরাগানল অন্তরে জলিয়৷ উঠিলে অশ্রু উচ্ছ সিত হইয় নয়নপথ দিয়! বহির্গত হয়। 
কোর্-আনের নমস্কার সকলের মধ্যে এই নমস্কার পঞ্চম । এই নমন্কীরফে, যাহা প্রশ্বরিক নিদর্শন 
সকল পাঠে হইয়া। থাকে, সাধারণ পুরস্কারের নমস্কার ও ত্রন্দনকে তাহার শাখ। বলা হইয়াছে । এই ক্রন্দন 
হর্ষ ও আনন্দের জন্য হয়, শোক বিষাদের কারণে নয়। (ত, হে৷, ) 

* “ঘয়ি” অর্থে পথত্রাপ্তি ব! দুক্ষিয়ার বিনিময় কিংবা শান্তি বা ক্ষতি । কখিত আছে যে, 
“ঘয়ি” নরকের অন্তর্গত কুপবিশেষ। নরকনিবাসিগণ সেই কুপাধ্যক্ষের শাস্তি হইতে রক্ষ। পাইবার 
জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে । কেহ কেহ বলেন, নরকলোকের অন্তর্গত প্রজ্মলিত অগ্নিময় কান্তারবিশেষ, 
তাহার শান্তি গুরুতর ; যাহার! নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন আছে ও নমাজ পড়ে না, তাহারা তথায় 
শাস্তিভোগ করিবে । (ত, হো,) 

+ অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে পরমেশ্বর যে স্বর্গে লইয়। যাইবেন বলিয়। অঙ্গীকার করিয়াছেন) উহা 
গুপ্ত আছে, অথব! তাহার! নেই স্বর্গ হইতে গুপ্ত । যখন অঙ্গীকার হইয়াছে, তখন গুপ্ত আছে বলিয়া! 
তাহাদের ভাবনা নাই। (ত, হো, ) 

1 সম্পন্ন লোকের! যেমন দুই বেল! অন্নাদি ভোজন করে, গুপ্ত সর্গবাসী লোকেরাও সেইর্লপ 
্গীয় সামগ্রী প্রাতঃদন্ধ্যা ভোগ করিবে। অর্থাৎ তাহাদের অস্থায়ী উপজীবিকা হইবে । খর্গে 
যদিচ দিব| রাত্রি নাই, তথাপি এমন লক্ষণ সকল আছে যে, তাহাদ্বার। দিব! রাত্রির ভাব বুঝা যায়। 
কথিত আছে, তথায় যবনিকা নিক্ষেপ ও দ্বার বন্ধ করিলে রজনী অনুভূত হয়, যবনিক! ও দ্বার উদ্ঘাটন 
করিলে দিবা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। নিশাকালে শ্বগায় দাসীগণ, দিবাতে দাসগণ বিশ্বাসীদিগের 
সেবা করিতে উপস্থিত হয়। | (ত,ছোঃ) 

$ যখন হজরতকে আম্ম! ও জোল্করণয়ন এবং গঞ্ঁনিবাসীদিগ্নের বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করিল, 


স্থবরা মরযম ৩৫৯ 


প্রতিপালক; অতএব তাহাকে অর্চনা কর ও তাহার অচ্চনায় ধৈর্য্য ধারণ কর, তুমি কি 
তাহার তুল্য নাম জান &? ৬৬। (র, ৪, আ, ১৫) 

এবং লোকে বলে, যখন আমরা মরিয়া যাইব, একান্তই কি জীবিত বহিষ্কৃত হইব”? 
৬৭। মনুষ্য কি স্মরণ করে না যে, আমি ইতিপূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং সে 
কিছুই ছিল না? ৬৮। অনস্তর তোমার প্রতিপালকের শপথ, একাস্তই আমি শয়তানের 
সঙ্গে তাহাদিগকে সমৃখাপন করিব, তৎপর অবশ্য তাহাদিগকে নরকের পার্শ্বে 
জানুপাতিতরূপে উপস্থিত করিব পণ । ৬৯। তৎপর প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্য হইতে, 
যাহার! ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতাঁরূপে দুরন্ত, তাহাদিগকে অবশ্য ট।নিয়া লঈব। ৭০ । 
অতঃপর অবশ্য আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত যে, তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশের 
অধিক উপযুক্ত । ৭১ । এবং তন্মধ্যে গমনকারী ব্যতীত তোমাদের (কেহই ) নহে, 
তোমার প্রতিপালকের সম্বন্ধে (এই অঙ্গীকার ) এক দৃঢ় কাধ্য $। ৭২। তৎপর যাহার! 
ধর্মভীরু হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, এবং তন্মধ্যে জানুপাতিতরূপে 
অত্যাচারীদিগকে বিসজ্জন করিব। ৭৩। এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জল 
নিদর্শন সকল পঠিত হয়, তখন ধশ্প্রোহিগণ বিশ্বাসীদিগকে বলে, “এই দুই দলের মধ্যে 
পদান্ুলারে কে শ্রেষ্ঠ? এবং পারিষদ অনুসারে কে অতি উত্তম” $ | ৭৪। তাহাদের 
পূর্বে দলের কত লোককে আমি বিনাশ করিয়াছি, তাহারা গৃহসামগ্রী অনুসারে ও দৃখে 


(পা, সপ সকাল এ শ্াাশশ্াশীশী ৪০০৯৩ 02৩28 রি 
পপ স্পা পাপা শিলা শশা শি টিবি 


তখন তিনি বলিলেন, “তোমর! কল্য আগমন করিও, ইহার উত্তর দান করিব ।” ঈশ্বরেচ্ছ। ক্রমে 
দ্বাদশ বা পঞ্চদশ কিংব। বিংশতি দিন পৰ্যন্ত জ্বেত্রিল আগমন করিলেন না । পরে স্বেব্রিল উপস্থিত 
হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, “ল্রাতঃ, বিলম্বে কেন আগমন করিলে? আমি অমুক বিষয়ের উত্তর 
দান করিতে ন! পারিয়! তোমার আগমন প্রতীক্ষ। করিতেছিলাম |” তাহ।তেই এই আয়ত অবতীর্ণ 
হয়। ভূত ভবিষৎ বর্তমানের কাধ্য সকল যাহার আয়ত্তাধীন, ঠিনি বিস্থৃত হইবার ব্যক্তি নহেন। (ত, হো?) 

* অর্থাৎ কাহারও “আল” নাম আছে, তুমি কি জান? বস্তুত; জান না। ঈশ্বরের মহিমার 
এই একটি নিদর্শন যে, কোন অংশিবাদী পৌত্তলিক আপন অসতা দেবতাকে “আল্লা” বলে না, বরং 


আলাহ বলিয়া থাকে । (ত, হো, ) 
+ ভয়েতে তাহার! দণ্ডায়মানাবস্থায় পড়িয়া যাইবে, ঠিক ভাবে বসিতে পারিবে না, জানুর উপরে 
পড়িয়া যাইবে । (ত, ফা) 


$+ কিন্তু বিশ্বাসী লোকেরা যখন তথায় উপস্থিত হইবে, তখন অগ্নি নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইবে । হদিসে 
উক্ত হইয়াছে যে, কোন কোন ব্বর্গগানী লোক প্রশ্ন করিবে যে, ঈশ্বর যখন বলিয়াছেন, “তন্মধ্যে গমনকারী 
ব্যতীত তোমাদের (কেহই) নহে,” এমন অবস্থায় আমরা কেমন করিয়। অগ্নি দর্শন করিব 
ন1? দেবগণ বলিবেন, নিশ্চয় নরকাগ্নিতে তোমর। উপস্থিত হইবে, কিন্ত তোমাদের বিশ্বাসের 
জ্যোতিতে অগ্নি নিৰ্ব্বাণ পাইবে। (ত,ছো,) 

$ অর্থাৎ ধর্ম্বদ্রোহী লোকের! বলে যে, আমরা সভাস্থলে আরবের ন্্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ লোক, তোমর! 
সভায় দুৰ্ব্বল ও অধীন। অনন্তর পরমেশ্বর তাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন । (ত, হোঁ, ) 


৩৬০ কোর্আন্‌ শরীফ 


অত্যুত্তম ছিল | ৭৫| তুমি বলিও, “যাহারা পথভ্রাস্তিতে আছে, যাহা অঙ্গীকার 
কর! যাইতেছে, তাহা বা শাস্তি কিম্বা কেয়ামত তাহাদের দর্শন হওয়া পর্য্যন্ত হয়তো পর- 
মেশ্বর তাহাদিগকে অধিকরূপে অধিক দিবেন; অনন্তর তাহার। জানিতে পাইবে, সে 
কে, যে পদান্থুসারে নিকুষ্টতর ও সৈম্তবল অনুসারে দুর্বলতর * ? ৭৬। এবং যাহার! 
উপদেশে উপদিষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে অধিক দান করেন, এবং তোমার প্রতি- 
পালকের নিকট পুরস্কারান্ননারে অবিনশ্বর সাধুতা শ্রেয়, এবং পরাবৃত্তি অনুসারে 
শ্রেয়ঃ” ৭ । ৭৭ । অনস্তর যে ব্যক্তি আমার নিদর্শনসকলনন্বদ্ধে অধশ্ম করিয়াছে, তাহাকে 
কি তুমি দেখিয়াছ? সে বলিয়াছে, “অবশ্য ধন ও সন্তান আমাকে প্রদত্ত হইবে” & 
। ৭৮। সে কি গুপ্ত ( তত্ব) অবগত হইয়াছে, অথবা ঈশ্বরের নিকটে কোন অঙ্গীকার 
গ্রহণ করিয়াছে ? ৭৯। এরূপ নয়, সে যাহা বলিতেছে, অবশ্য তাহ! আমি লিখিব, এবং 
তাহাকে অধিকরূপে শাস্তি দান করিব। ৮*। এবং সে যাহা বলে, আমি তাহাকে 
তাহার উত্তরাধিকারী করিব, ( পরে ) আমার নিকট সে একাকী উপস্থিত হইবে । ৮১। 
এবং তাহার! ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ( অন্ত ) উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে, যেন উহা তাহাদের 
জন্য গৌরব হয়।৮২। এরূপ নয়, অবশ্য তাহারা তাহাদের অঙ্চনায় বিরুদ্ধাচরণ 
করিবে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে বিরোধী হইবে । ৮৩1 (র, ৫, আঁ, ১৭) 


তুমি কি দেখ নাই যে, আমি ধন্মপ্রোহীদিগের প্রতি শয়তানদিগকে প্রেরণ 
করিয়া থাকি ; তাহারা তাহাদিগকে চঞ্চলতায় চঞ্চলিত করিয়। থাকে 81৮৪ । অতএব 


৮ শা শিিশি শী শী সী শত টিটি এ . © Snel 6, EE 


* অর্থাং যে পর্যান্ত শান্তি না হয়, পরমেশ্বর পথত্রান্ত লোকদিগকে ধন জন মান সম্ত্রম হয়তো 
অধিক দিবেন; পরে জানিতে পারিবে, তাহার! কেমন হীন দুর্বল ও দুরবস্থাপন্ন । তাহাদিগের সৈষ্ক 
সমস্ত সহায় সম্বল কিছুই থাকিবে না, এদিকে দেবগণ ও ধর্ম্প্রবর্ঠকগণ বিশ্বাসীদিগের সহায় ও বন্ধ 
হইবেন । (ত, হোঁ,) 

1 অর্থাৎ কাঁফেরদিগের পৃথিবীতে ধন এধর্য্য মান সন্ত্রম আছে, কিন্তু পরলোকে তাহাদের দুঃখ 
বিপত্তি সার হইবে। কিন্তু সংসারে বিশ্বাসীদিগের ধৰ্ম্ম ও আলোক আছে, পরলোকেও তাহাদের 
জন্য পুরস্কার ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থান আছে। (ত, হো, ) 

1 হারেমের পুত্র খোব্বাব ওয়াইলের পুত্র আসকে খণ দান করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি 
তাহাকে তাহা পরিশোধ করিতে বলেন; তাহাতে সে বলে, “যে পর্য্যন্ত তুমি মোহম্মদের বিরোধী ন! 
হইবে, সে পর্য্যন্ত আমি ধণ পরিশোধ করিব না।” খোব্বাব বলিলেন, “ঈশ্বরের শপথ, আমি কখনও 
কাফের হইব না।” আস বলিল, “যে দিবস তুমি সমুখাপিত হইবে, সেদিন .আমিও তুমি যাহা বল, 
যদি তাহ! সত্য হয়, তবে আমার নিকট হইতে খণ পরিশোধ করিও । আমি পরলোকে তোম! অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইব; যেহেতু আমার ধন জন সন্তান অধিক আছে।” এই উপলক্ষে পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ 
করেন। (ত, হো,) 

$ অর্থাৎ শয়তানদিগকে কাফেরদিগের বন্ধু করিয়া থাকি, শয়তানগণ তাহাদিগকে নানা পাপ 
প্রলোভনে প্রলুন্ধ করে। (ত, ছোঁ, ) 


সরা মরয়ম ৩৬১ 


তাহাদের সমন্ধে ব্যস্ত হইও না, আমি তাহাদের নিমিত্ত ( দিন) গণনায় গণনা করি, 
এতস্তিন্ নহে । ৮৫। সেই দিন ধর্শভীরু লেকদিগকে পরমেশ্বরের দিকে অতিথিরূপে 
সমুখাপন করিব * ৷ ৮৬। এবং পাপীদিগকে তৃষ্ণার্তরপে নরকের দিকে তাড়াইয়৷ 
লইয়া যাইব। ৮৭। ঈশ্বরের নিকটে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে, সে ভিন 
(পাপ হইতে ) মুক্তির অন্থরোধ করিতে সমর্থ হইবে না| ৮৮। এবং তাহারা বলে যে 
পরমেশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন; সত্য সত্যই তোমরা এক কঠিন বিষয় আনয়ন 
করিলে । ৮৯ | + ইহা! হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার ও পর্বত সকল খণ্ড খণ্ড 
হইয়া পড়িবার উপক্রম | ৯০ । যেহেতু তাহার। ঈশ্বরের জন্য পুত্র সম্থন করিয়াছে। 
৯১। ঈশ্বরের নিমিত্ত উচিত নয় যে, তিনি কোন মন্থাণ গ্রহণ করেন। ৯২। ঈশ্বরের 
নিকটে দাস হইয়। আগমন করে ভিন্ন, স্বগে ৪ মন্ত্যে কেহই নাই । ৯৩। সতা সতাই 
তিনি তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছেন ও তাহাদিগকে গণনায় গণিয়াছেন। ৪৪ । এবং 
কেয়ামতের দিনে তাহাদের প্রত্যেকে একাকী তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে । ৯৫। 
নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সংকন্ম করিয়াছে, অবশ্য তাহাদিগকে পরমেশ্বর প্রেম 
করিবেন। ৯৬। পরন্ত আমি তোমার রসনায় ইহাকে ( কেবু-আন্কে ) সহজ করিয়াছি, 
এতন্তিয় নহে, যেন তুমি তদ্বার! ধর্মভীরু লোকিপিগকে সুসংবাদ দান কর ও কলংকারী 
দলকে ভয় প্রদর্শন কর। ৯৭। এবং আমি তাহাদের পর্বে সম্প্রদায় সকলের কত 
লোককে বিনাশ করিয়াছি, তুমি কি তাহাদের কাহাকেও জ।নিতেছ € তাহাদের সম্বন্ধে 
কোন ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ %? ৯৮ | ( র, ৬, আঁ, ১৫) 


* এমাম কশিরী বলিয়াছেন যে, কতক লোক সাধন ভজনার গোরণে আছেন ও কোন সম্প্রদায় 
ধর্মের উচ্চাভিলাষরপ বাহনে আরঢ় ; যাহার! সাধন।র বাহনে চড়িয়াছেন, তাঁহারা ঘগ অন্বেষণ 
করেন, তাহাদিগকে ন্বর্গের উদ্যানে লইয়। যাওয়া হইবে । যাহার! উচ্চাকাঞ্জী, তাহারা ঈশ্বর ন্ল্েষণ 
করেন, তাহাদিগকে ঈশ্বরের সম্নিধানে উপস্থিত কর! হইবে । মম্শাদনামক সাধু, পুরুষের মুমুযু অবগ্ঠায় 
একজন ফকির ভাহার নিকটে উপস্থিত হইয়| এরূপ প্রার্থনা করিতেছিল যে, “হে পরমেশ্বর, ইহার প্রতি 
দয়। কর, ইহাকে স্বর্গে লইয়া যাও।” তাহ! শুনিয়! মম্শাদ ধম্কাইয়! বলেন, “হে অবোধ, ত্রিশ বৎসর 
যাবং বর্গ আপন শোভ| সম্পদের সহিত আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছে, আমি তাহার প্রতি 
কটাক্ষপাত করি নাই । এক্ষণ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতেছি, তুমি এদিকে আমার জন্য রগ 
চাহিতেছ ?” (ত, হো? ) 

+ অর্থাৎ যখন আমার শান্তি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইল, তখন তাহার! সমূলে বিনাশ পাইল; 
কেহই অবশিষ্ট রহিল ন! যে, কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইবে, কোন শব্দ রহিল না যে, কেহ শুনিতে 
পাইবে। (ত, হো,) 
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সুরা তা-হা ৪ 


বিংশতি অধ্যায় 


১৩৫ আয়ত, ৮ রকু 
{ দাত! দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
প্রার্থী ও পথ-প্রদর্শক | ১। আমি তোমার প্রতি, (হে মোহম্মদ, ) ( এজন্য ) 
কোর-আন্‌ অবতারণ করি নাই যে, তুমি ক্লেশ প্রাপ্ত হও । ২।+কিন্তু যে ব্যক্তি ভীত হয়, 
তাহাকে উপদেশ দান করিতে, যিনি পৃথিবী ও উন্নত স্বর্গ সকল সুজন করিয়াছেন, তাহা 
হইতে ( ইহার ) অবতরণ হইয়্াছে। ৩+৪। পরমেশ্বর স্বর্গের উপর স্থিতি করিয়াছেন। 
৫| পৃথিবীতে যাহা ও স্বৰ্গলোক সকলে যাহা, উভয়ের মধ্যে যাহ! এবং আর্ত্রভূমির 
নিম্নে (তহতঃসরাতে ) যাহা আছে, উহা ঠাহারই %। ৬। এবং যদি কথ। ব্য 


ক এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । প্রথম অবস্থায় হজরত একপদে দণ্ডায়মান হইয়| 
অবিশ্রান্ত সাধনা করিতেন, তাহাতে তাহার চরণ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইত; তদুপলক্ষেই এই “তা-হ।” 
সুরার অবতরণ হয়। অনুজ্ঞ বিশেষে “ত।", ভূমি অর্থে ‘হ!’ ইঙ্গিত হইয়াছে; অর্থাৎ তুমি উভয় চরণ, 
ভূমিতলে স্থাপন কর, এই ভাব হইতেই সুরার আরম্ভ। কেহ কেহ বজেল যে, এক দিন আবুজ্বহল 
হজরতকে বলিয়াছিল, তুমি আমাদের ধর্ম পরিতাগ করিয়া ক্লেশ পাইতেছ। অথব। সে ব্যঙ্গ করিয়া 
বলিয়াছিল যে, মোহম্মদের প্রতি কোর্‌-আন্‌ অবতারিত হইয়াছে, তাহাকে কেবল ক্লেশ যন্ত্রণ। দান করিবার 
জন্য । তাঁহাতেই, হে মহাপুরুষ, তোমার ন্যায় বীরত্বের প্রান্তরে কেহ পদ নিক্ষেপ করে নাই, এই ভাববাঞ্জীক 
“তা-হা” শব অবতীর্ণ হয় । (ত, হো) 

1 “তা-হ।” ব্যবচ্ছেদক শব্দ । তন্মধ্যে মুল ছুইটা বর্ণ ত, হ,। এস্থলে এই দুই বর্ণের প্রতোক বণ 
হইতে বনু সাঙ্কেতিক অর্থ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে এক প্রকারে “তা'র অর্থ অন্বেষণকারী, অর্থাৎ মণ্ডলীর 
সদগতির জন্য অনুরোধ করার প্রার্থা; 'হা'র অর্থ পথপ্রদর্শক, অর্থ।২ বিধিব পথ-প্রদরশনক।রী। ইহ! 
হজরতের নাম বিশেষ | ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই শব্দ ঈশ্বরের নাম ও কোর আনের নামবিশেষেও ব্যবহত 
হয়। ভাষ্যগ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, এস্কলে তাহ বর্ন করা আবশ্যক 
বোধ হইল না। (ত, হে, ) 

1} আর্জ্রভূমির নিয়ে পৃথিবীর সর্বনিয় শুর । নান। তফসিরেতে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সপ্ত 
স্তর, উহা! এক দেবতার হ্বন্ধে আছে; সেই দেবতার পদদ্বয় এক বৃহৎ প্রস্তরের উপর এবং প্রস্তর এক 
বগীয় বৃষের শৃঙ্গের উপর স্থাপিত, এবং বৃষের পদ স্ব্গস্থ “কওসর” নামক ক্রীড়া-সরোবরের এক 
মৎস্তের পৃষ্টোপরি প্রতিষ্ঠিত, মংস্ত সাগরের উপর ও সাগর নরকের উপর স্থিত, নরক বায়ুর পৃষ্ঠে, বায়ু 
তিশিরাচ্ছন্ন আদ্র ভূমির উপর সংস্থাপিত। স্বর্গ ও পৃথিবীনিবাসীদিগের জ্ঞান উপরি উক্ত আতর ভূমি 


অতিক্রম করে না। “তহতংঃসরাতে” অর্থাং আদ্রুমির নিয়ে যাহা আহে, তাহা পরমেশ্বর মাত্র 
জানেন। (ত, হো, ) 


কর, (ভাল,) পরস্ত নিশ্চয় তিনি গুপ্ত ও গুপ্ততম বিষয় জানেন * | ৭। সেই পরমেশ্বর, 
তিনি ভিন্ন উপাস্য নাই, তাহার উত্তম নাম সকল আছে। ৮। এবং তোমার নিকটে 
কি মুসার বৃত্তান্ত উপস্থিত হইয়াছে? ৯। যখন নে অগ্নি দর্শন করিল, তখন আপন 
পুরিজনকে বলিল, “তোমরা বিলম্ব কর, নিশ্চয় আমি অগ্নি দর্শন করিয়াছি, হয়তো 
তাহা হইতে তোমাদের নিকটে অনলখণ্ড আনয়ন করিব, অথব| অগ্নির নিকটে কোন 
পথপ্রদর্শক প্রাপ্ত হইব” শ। ১০। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, 
আমি ডাকিলাম, “হে মুসা, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক, অতঃপর তোমার 
পাদুক'দ্ধয় উন্মোচন কর, নিশ্চয় তুমি তুর নামক পবিত্র প্রান্তরে আছ। ১৮+১২। 
এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিলাম, অনন্থর যাহা প্রত্যাদেশ করা যাইতেছে, 
তুমি শ্রবণ কর। .১৩। নিয় আমি পরমেশ্বর, আমি ব্যতীত উপাশ্য নাই, অতএব 
আমাকে অগ্চনা কর ও আমাকে স্মরণ করিবার জগ্ত উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ । ১৪। 
একান্তই কেয়ামত উপস্থিত হইবে, আমি তাহার ( সময়) গোপন রাখিতে সমূগ্যত, যেন 
প্রত্যেক ব্যক্তি মাহা করিতেছে, তাহাকে তাহার অনুরূপ ফল দেওয়। যায়। ১৫। অনন্তর 
তাহাতে যে ব্যক্তি অবিশ্বাপী হইয়াছে ও স্বীয় কামনার অনুসরণ করিয়াছে, -সে যেন 
তাহা হইতে ( বিশ্বাস হইতে ) তোমাকে নিবৃত্ত ন। করে, তাহা হইলে তুমি বিনাশ 
পাইবে । ১৬। এবং হে মুদা, তোমার দক্ষিণ হস্তে ইহা! কি”? ১৭। সে বলিল, "ইহা 
আমার যষ্টি, আমি ইহার উপর ভর করিয়। থাকি ও এতদ্বার| স্বীয় পশুপালের প্রতি 
বুক্ষপত্র নিক্ষেপ করি, এবং ইহাতে আমার অন্য কাধ্যও আছে”। ১৮। তিনি বলিলেন, 
“হে মুসা, তাহ। নিক্ষেপ কর”। ১৯। অনন্তর সে তাহা ফেলিয়া দিল, পরে অকম্মাৎ 
উহ! ধাবমান অজগর হইল। ২০। তিনি বলিলেন, “ইহাকে গ্রহণ কর, এবং ভয় করিও 
না; অবিলম্বেই আমি ইহাকে পূর্ব প্রকৃতিতে পরিবর্তিত করিব। ২১। এবং 
তুনি স্বীয় হস্তকে আপন কক্ষতলে সংলগ্ন কর, তাহ! শুভ্র নির্দোষ অন্য নিদর্শনরূপে 
বাহির হইবে । ২২। তবে আমি তোমাকে স্বীয় মহা নিদর্শন সকল হইতে ( কোন 
৯ তাহাই গুপ্ত, যাহ। অন্তে করে ও জানে, এবং লুন্কািত করিয়া থাকে; তাহার অস্তরের বিষয়, 
যাহা মনুষ্যে জানে না, তাহ! গুপ্ততম । অথব? তাহাই গুপ্ত, যাহ! অন্য জনকে বলা যায়; অন্তরে যাহ! 
লুকা ইয়! রাখ! যায়, তাহা গুপ্ততম। (ত হো,) 

+ ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন মহাপুরুষ মুদা আপন শ্বশুর শোয়ব হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়া! পিত! মাতাকে দর্শন করিবার জন্য সপরিবারে মেসরে যাইতেছিলেন, তখন এক দিন পথে 
অন্ধকার রজনীতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়| তুষার বর্ষণ করে; সেই সময় তাহার! পথ হারা হইয়া 
এয়মন প্রাপ্তরের নিকটে উপস্থিত হন, সেই স্থানে তাহার পত্রী সেফুরার প্রসব-বেদন| আরম্ভ হয়। 
তখন অগ্নির আবশ্যক হইল, মুন! বহু চেষ্ট। করিয়াও আগ্নেয় প্রস্তর হইতে অগ্নি উদ্দীপন করিতে 


পারিলেন না। অকস্মাৎ দুরে অনল দেখিতে পাইলেন, তাহ! দেখিয়। সেফুরাকে এইরূপ বলিলেন। 
(ত, হো) 


৩৬৪ কোর্-আন্‌ শরীফ . SC 
নিদর্শন) প্রদর্শন করিব। ২৩। তুমি ফেরওণের নিকটে চলিয়! যাও, নিশ্চয় সে 
অবাধ্যতাচরণ করিয়াছে” । ২৪। (র, ১, আ» ২৪) 

সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জন্য আমার হৃদয়কে প্রশস্ত 
কর। ২৫।+এবং আমার জন্য আমার কার্য্যকে সহজ কর। ২৬ 4+ এবং আমার জিহ্বা 
হইতে গ্রন্থি উন্মোচন কর *। ২৭।+তাহা! হইলে আমার কথা তাহারা বুঝিতে 
পারিবে। ২৮। এবং আমার জন্ত আমার পরিবার হইতে কোন সহকারী নিযুক্ত কর। 
২৯।+হারুণ আমার ভ্রাতা । ৩০।+ তদ্বারা তুমি আমার বল দৃঢ়কর। ৩১।+এবং 
আমার কার্যে তাহাকে অংশী কর। ৩২।+ তাহা হইলে আমরা তোমাকে বহু স্তব 
করিব। ৩51+এবং তোমাকে বহু স্মরণ করিব। ৩৪। নিশ্চয় তুমি আমার সম্বন্ধে 
দর্শক আছ।” ৩৫। তিনি বলিলেন, “হে মুসা, নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রার্থনীয় 
প্রদত্ত হইল। ৩৬। এবং সত্য সত্যই আমি তোমার প্রতি দ্বিতীয় বার উপকার করিলাম। 
৩৭।+( স্মরণ কর,) যখন তোমার মাতার প্রতি যে প্রত্যাদেশ করা হয়, আমি 
প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম। ৩৮। যথ|-_তাহাকে তুমি সিন্দুকে নিক্ষেপ কর, পশ্চাৎ 
নদীতে তাহা বিসৰ্জ্জন কর।” অনন্তর তাহাকে নদীকুলে নিক্ষেপ করিল, তাহার শক্ত ও 
আমার শক্র (ফেরওণ) তাহাকে গ্রহণ করিল; এবং আমি আপনা হইতে তোমার 
প্রতি প্রেম ঢালিয়। দিলাম, এবং (চাহিলাম) যে, আমার চক্ষুর সম্মুখে তুমি প্রতি- 
পালিত হও ‘’। ৩৯। যখন তোমার ভগিনী যাইতেছিল, তখন সে বলিতেছিল, “যে 
ইহাকে প্রতিপালন করিবে, তাহার প্রতি কি তোমাদিগকে পথ দেখাইব?* অনন্তর 
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%* এক দিন ফেরওণ মুমাকে বাল্যক।লে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিল, মুস| ফেরওণের শ্শ্রু টানিয়! 
কিয়দংশ উৎপাটন করিয়। ফেলেন; তাহাতে ফেরওণ ক্রোধান্ধ হইয়! তাহ।কে বধ করিতে উদ্যত হয়। 
ফেরওণের পত্রী আসিয়! বিনয় করিয়া বলে, এ নিতান্ত বালক, ইহার কোন জ্ঞান নাই, উজ্জ্বল মণি ও 
জলন্ত অঙ্গার ইহার নিকটে তুলা, অতএব ইহাকে ক্ষমা কর। আসিয়| তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিবার 
জন্য অগ্রিপূর্ণ এক ভাও ও মণিপূর্ণ এক পাত্র শিশু মুসার নিকটে ধারণ করে, শিশু বিধাতার প্রেরণায় 
মণিপাত্রের দিকে মনোযোগ ন! করিয়! একটি জলন্ত অঙ্গার উঠাইয়| লয়, এবং তাহ! জিহ্বায় অর্পণ করে, 
তাহাতে িহ্বা দগ্ধ হওয়ায় তন্মধো গ্রন্থি বলিয়। যাঁয়। তজ্জন্য তিনি কথ! স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পায়িতেন 
ন|; এই স্থানে জিহ্বার স্বাভাবিক অবস্থী-প্রাপ্তির জগ্ত প্রার্থন| করিলেন। (ত, হো, , 

1 অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, যে সময় তোমার মাত! তোমাকে প্রসব করিয়াছিল ও ফেরওণের 
নিযুক্ত লোক সকল হত্যা করিবার জন্য শিশুদিগকে অন্বেষণ করিতেছিল ও তোমার মাতা তোমার 
সম্বন্ধে ভাঁবিত ছিল, তখন আমি তাহাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, এই শিশুকে সিন্দুক পুরিয়া নদীতে 
বিদর্জ্জন কর ইত্যাদি। মুলার মাতা ঈশ্বরের আল্তামুসারে নবঙ্গাত মুসাকে দিন্দুকে স্থাপন 
করিয়া নীল নদীতে বিপর্জন করে, নদীর স্রোত ফেরওগৈর প্রাসাদমূল পর্যন্ত প্রবাহিত হইত । 
: দিনুক জলম্রোতে ভাদিয়৷ ফেরওণের উদ্যানে উপস্থিত হয়, তখন ফেরওণ সন্ত্রীক জলপ্রণালীর কুলে 

স্থিতি করিতেছিল, সিন্দুক প্রণালী দিয়া তাহাদের নিকটে ভাসিয়া আইসে। তাহার! সিন্দুক উঠাই! 


সরা তা-হ। 


আমি তোমাকে তোমার জননীর নিকটে ফিরাইয়া আনিলাম, যেন তাহার চক্ষু শাস্ত 
হয় ও সে শোকার্ত না থাকে; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, অনস্তর আমি 
তোমাকে ছুঃখ হইতে মুক্তি দান করিলাম, এবং পরীক্ষাতে তোমাকে পরীক্ষিত করিলাম; 
পরে তুম মদয়নবাসীদিগের মধ্যে অনেক বৎসর বাস করিলে, তৎপর তুমি, হে মুসা, 
ভাগ্যক্রমে আসিয়াছ। ৪০। এবং আমি তোমাকে আমার নিঙের জন্য মনোনীত 
করিয়াছি। ৪১। আমার নিদর্শন সকলসহ তুমি যাও ও তোমার ভ্রাতা (যাউক,) এবং 
আমার স্মরণে তোমরা শৈথিল্য করিও না। ৪২। তোঁষরা উভয়ে ফেরওণের নিকটে 
যাও, নিশ্চয় সে দুর্দান্ত হইয়াছে। ৪৩। অনন্তর তোমরা তাহাকে কোমল কথা 
বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে, অথব| ভয় পাইবে। ৪৪ | তাহারা বলিল, 
“হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা শঙ্কিত আছি যে, সে আমাদিগকে আক্রমণ 
করিবে, অথবা অবাধ্যতা করিবে ।” ৪৫1 তিনি বলিলেন, “তোমরা ভয় করিও না, 
নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি দেখিতেছি ও শুনণিতেছি। ৪৬। অনন্তর 
তোমরা তাহার নিকটে যাইবে, পরে বলিবে যে, নিশ্চয় আমর। তোমার প্রতিপালকের 
প্রেরিত; অতএব আমাদের সঙ্গে বনিএন্রায়েলকে প্রেরণ কর, এবং তাহাদিগকে ক্লেশ 
দিও না। সত্যই আমরা তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন সকলসহ উপস্থিত হইয়াছি, এবং 
যে ব্যক্তি উপদেশের অনুসরণ করে, তাহার প্রতি আশীর্বাদ । ৪৭। নিশ্চয় আমাদের 
প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অসত্যারোপ করে ও অগ্রাহ করে, তাহার 
প্রতি শান্তি হয়” *। ৪৮। সে জিজ্ঞাস করিল, “হে মুসা, অনন্তর কে তোমাদের 
প্রতিপালক”? ৪৯। সে বলিল, “যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার প্রকৃতি দান করিয়াছেন, 
তৎপর পথ দেখাইয়াছেন, তিনি আমাদের প্রতিপালক”। ৫০। সে জিজ্ঞাস! করিল, 
“অনন্তর পূর্বতন শতাব্দী সকলের অবস্থ। কি”? ৫১। সে (মুসা) বলিল, “তাহার জ্ঞান 


৩৬৫ 


শী শপ 1 অর শি 


— পপ ক এপ শশী 


তাহার উপরের আচ্ছাদন উদঘাটন করে, তাহাতে পরম হন্দর শিশু প্রকাশ হইয়া পড়ে। ফেরওণ ও 
আসিয় মুসার রূপলাবণো মুগ্ধ হই যায়, তাহার মাতাকে ধাত্রী করিয়া তাহাকে পালন করে। 
(ত, হো) 

* এই আজ্ঞ। শ্রবণ করিয়। মুন! মেসরে চলিয়া যান। মুসার পরিজনবর্গ রজনীতে উহার প্রতীক্ষা 
করেন, রজনী অবসানেও তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন না। তাহারা সেই প্রান্তরে এজন্য অতান্ত 
ভাবনাযুক্ত হন। দৈবাৎ তথায় কতিপয় মদয়ননিবানী লোক উপস্থিত হয়, তাহারা সেফুরাকে চিনিতে 
পারিয়। তাহার পিতার নিকটে লইয়! মাঁয়। ফেরওণ জলমগ্ন হইয়। প্রাণত্যাগ করিলে পর মুসার 
সংবাদ সেফুরা প্রাপ্ত হন। অবশেষে মুনা! মেসরে গমনে উদ্যত হইলে হ।রুণের প্রতি প্রত্যাদেশ হয় 
যে, তুমি স্বীয় ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিতে মদয়নের পথে চলিয়! যাও। তদনুসারে হারুণ যাইয়| পথিমধ্যে 
মুসার সঙ্গে মিলিত হন। মুগ! স্বীয় বিবরণ বিস্তারিত তাহাকে জ্ঞাপন করেন । পরে উভয়ে মিলিত 
হইয়া মেসরে উপস্থিত হন। অনেক দিন প্রতীক্ষার পর ফেরওণের সাক্ষাৎ লাভ হয়। তখন তাহারা 
তাহার নিকটে ঈশ্বরের আজ্ঞ| প্রচার করেন। (ত; হে, ) 


৩৬৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


আমার প্রতিপালকের গ্রন্থেত আছে, আমার প্রতিপালক বিশ্বত ও বিভ্রান্ত 
হন না”। ৫২। যিনি তোমাদের জন্ত ভূমিকে শয্যা করিয়াছেন ও তন্মধ্যে বত্মপকল 
চালিত করিয়াছেন, এবং আকাশ হইতে ব|রিবর্ধণ করিয়াষ্টেন, তিনি । অনস্তর তদ্বার! 
আমি নানাবিধ উদ্ভিদ পদার্থ বাহির করিয়াছি । ৫৩। ( বলিয়াছিলাম, ) তোমরা 
ভক্ষণ কর ও স্বীয় পশুযুথকে চরাও, নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্ত নিদর্শন 
সকল আছে, *। ৫91 ( র, ২, আ, ৩০) ' 

আমি তাহা হইতে (মৃত্তিকা হইতে ) তোমা'দিগকে সুজন করিয়াছি, এবং তন্মধ্যে 
তোমাদিগকে পুনরানয়ন করিব ও তাহ! হইতে পুনর্বার তোমার্দিগকে বাহির করিব । 
৫৫। এবং সত্য সত্যই আমি তাহাকে (ফেরওণকে ) আপন নিদর্শন সকলের সমগ্র 
প্রদর্শন করিয়াছি, অনন্তর সে অনত্যারোপ ও অগ্রাহা করিয়াছে ণ। ৫৬। সে বলিয়াছিল, 
“হে মুপ॥ তুমি আমাদের নিকটে আসিয়াছ যে, আপন ইন্ত্রজাল দ্বার আমাদিগের 
দেশ হইতে আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিবে? ৫৭। অনন্তর নিশ্চয় আমি ইহার সদৃশ 
জাদু তোমার নিকটে উপস্থিত করিব; অবশেষে তোমার ও আমাদের মধ্যে অঙ্গীকার- 
কাল নির্ধারণ কর, সমতল ক্ষেত্র নির্ধারণ কর, তুমি ও আমর! সমতল ক্ষেত্রে তাহার 
বিপরীতাঁচরণ করিব ন।”। ৫৮। সে বলিল, “তোমাদিগের অঙ্গীকারের সময় শেভ| 
( সম্পাদনের ) দিন, বথায় মধ্যাহ্ৃকালে লোক সকল একত্রিত হইবে” %&। ৫৯। অনন্তর 
ফেরওণ ফিরিয়! গেল, পরে নিজের প্রবঞ্চনা সংযোজন! করিল, তৎপর আসিল &। ৬০। 
মুসা তাহাদিগকে বলিল, “তোমা'দিগের প্রতি ধিক্‌, তোমরা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য 
যোজন! করিও না, পরে তিনি তোমাদিগকে শান্তি দ্বার! বিনাশ করিবেন; নিশ্চয় 
যাহার! (অপত্য ) যোজনা করিয়াছে, তাহার। অকৃতকাধ্য হইয়াছে” । ৬১। অনন্তর 
তাহার। আপনাদের মধ্যে আপনাদের কাধ্যসদ্বদ্ধে পরস্পর বাগ্বিতগু! করিল ও ষড়যন্ত্র 
গোপন করিল। ৬২। তাহার। বলিল, “নিশ্চয় এই দুইজন এন্রজালিক আপন 


* ফেরওনকে উদ্বোধিত করিবার জন্য মু এই সকল ঈশ্বরের উক্তি বলিয়াছিলেন। 

1+ অনন্তর ফেরওণ কোন প্রমাণ ও নিদর্শন চাহিল, তাহাতে মুসা যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, 
তাহা! অজগর হইয়া উঠিল। পুনর্বার তাহ! গ্রহণ করিলে যষ্টিতে পরিণত হইল, এবং তিনি 
তাহাকে হস্তের শুত্রত। প্রদর্শন করিলেন। ফেরওণ অলৌকিকতা৷ নয়বার দর্শন করিল, কিছুতেই 
তাহা গ্ৰাহ করিল ন| ৷ (ত, হো,) 

} শোভার দিন অর্থাৎ কিব তি লোকদিগের উৎসবের দিন, সে দিন মেসরের সমুদায় লোক 
সুশোভিত হইয়| নিৰ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইত ও আমোদ আহ্লাদ করিত । মুস। বলিল, বহুলোক যে দিন 
একস্থানে একত্রিত হইবে, সেই উত্মবের দিন তোমাদের নিকটে আমাদের অলৌকিকত| প্রদর্শন করা স্থির 
রহিল; তাহ! হইলে সত্য।সত্য সকলের সাক্ষাতে প্রমাণিত হইবে। f (ত, হো,) 

$ অনন্তর ফেরওণ সভ! হইতে নির্জনে চলিয়া গেল, এবং নান। স্থান হইতে এন্সদ্গালিক লোক 
সংগ্রহ করিতে পরামর্শ স্থির করিয়া দেশে দেশে লোক পাঠাইল । (ত, ছোঁ, ) 


সুরা তা-হ। ৩৬৭ 


ইন্জজাল দ্বারা তোমাদের দেশ হইতে তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে ইচ্ছা করে, এবং 
তোমাদের উত্তম ধর্মপথকে দূর করিতে চাহে *। ৬৩। অতএব চক্রান্তের যোজন 
কর, তৎপর শ্রেণীবদ্ধরূপে উপস্থিত হও, এবং নিশ্চয় অগ্য যে ব্যক্তি প্রবল ইইল, 
সেই মুক্ত হইল” ৭। ৬৪। তাহার! বলিল, “হে মুধা, ইহা কি হইবে যে, উমি ( যষ্টি ) 
নিক্ষেপ করিবে, অথবা এই যে ব্যক্তি প্রথম নিক্ষেপ করে, সে আমর। হইব” ?৬৫। সে 
বলিল, “বরং তোমরা নিক্ষেপ কর 7» অনন্তর অকন্মাৎ তাহাদের যাষ্টি ও তাহাদের রজ্জব 
সকল তাহাদের ইন্দ্রজালে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল, যেন সেই সকল দৌড়িতেছিল। 
৬৬। পরে মুদা আপন অন্তরে ভয় পাইল।৬৭। আমি বলিলাম, “তুমি ভয় করিও 
না, নিশ্চয় তুমি প্রবলতর | ৬৮। এবং তোমার দক্ষিণ ই যাহ আছে, তাঃ! নিক্ষেপ 
কর, তাহার] যাহ! প্রস্তুত করিয়াছে, তাঁহ| গ্রাস করিবে; নিশ্চয় তাহ।র। যাহ! নিশ্মাণ 
করিয়াছে, তাহ! এন্দ্রজ।লিক বঞ্চনা, এবং এন্দজালিকগণ যে স্থানে যাইবে, তথায় মুক্তি 
পাইবে না” ধ্ট। ৬৯ । অনন্তর নমস্কারপূর্ববক এন্জালিকগণ নিপতিত হইল, বলিল, “আমর! 
হারুণ ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসা হইণাম্‌”। ৭০। মে বলিল, “তোমাদিগকে 
আমি আদেশ করার পূর্বে তোম্র! কি তাহাকে বিশ্বাস করিলে? নিশ্চয় সে (মুসা) 
তোমাদের প্রধান, যেহেতু সে তোমাদিগকে হন্দ্রজ্জাল শিক্ষা! দিয়াছে ; অনন্তর অবশ্য 
আমি তোমাদের হস্ত ও পদ বিপরী তভাবে ছেদন করিব ও খোর্শ্ম। তরুর কাণ্ডে তোমা- 

দিগকে শুলে চড়াইব | এবং অবশ্য তোমরা জানিবে যে, আমাদের মধ্যে কে শাস্তিদান 


=e শক পপি ———_—_ শশী সপ শী শশী স্পস্ট রী 


পাপী আশা শত পল =~ নর পাশাপাশি সপপস্চলা এ 
রঃ টি সপ শপ 


* অর্থাৎ পরম্পর তাহারা বলিতে লাগিল যে, তোমাদের ধর্ম অন্য ধর্ম অপেক্ষ| শ্রেষ্ঠ । ুস স্বীয় 
ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়া তাহা দূর করিতে চাহে, অথবা তোমাদের প্রধান পুরুঘদিগকে তে।মাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়। নিজের প্রতি অনুরক্ত করিতে ইচ্ছু। যখন এরূপ অবস্থা, তখন এন্দজ্জালিক উপকরণ সকল সংগ্রহ 
করা আবশ্যক । (ত, হে, ) 

+ অতএব সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রান্তরে চলিয়। আইস, তাহ! হইলে তোমাদের ভয় লোকের 
অন্তরে সঞ্চারিত হইবে, এবং চেষ্টা কর, ইন্দজালে মুমার উপর জয়ী ইইতে গারিবে। অনন্তর সপ্তুতি 
সহস্র কিংব| ত্রয়স্্িশংসহশ্র এন্সজালিক শ্রেণীবদ্ধ হল, মুদ| ও হারণ আভ।দের সন্মুখে দগ্ডয়দান 
হইলেন। ধরন্্রজালিক লোকের! ফেরওণের উপদেশ|মুস।রে পুঞ্জ পুঞ্জ রচ্ছ্ ও যষ্টি শন্যগর্ভ করিয় 
তন্মধ্যে পারদ পুরিয়া প্রান্তরে আনয়ন করিল। (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ তোমার দক্ষিণ হস্তে যে ষষ্টি আছে, তাহা নিঙ্গেগ কর, তাঁহাদের বটি ও রজ্জুকে ভয় 
করিও ন!, তোমার ষষ্টি অজগররূপ ধরণ করিয়া সেই সমুদায়কে ভক্ষণ করিবে। অনস্তর মুস! 
তৎক্ষণাৎ হত্তস্থিত দণ্ড ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। তখনই উহা! প্রকাণ্ড অজগররূগ ধারণ করিয়া 
মুখব্যাদ।নপুর্ববক ন্দরজালিকদ্দিগের সমুদায় এন্্রগালিক উপাদান গ্রাদ করিল। ইহা দেখিয়া 
লোক সকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, কয়েক সহস্র লোক ভিড়ের চাপে মারা পড়িল। পরে 
মুসা অজগরের পুচ্ছ ধারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ উহ। সেই যষ্টি হইল। ধন্ত্রজালিকগণ বুঝিতে পারিল 
যে, ইহ] ইন্দজাল নহে, যেহেতু এক ইন্ত্রজীল অন্ত ইন্্রগালকে নষ্ট করে না। বরং ইহাতে এশীশক্তি 


ও মুসার অলৌকিকতার প্রকাশ । (ত, হো) 


৩৬৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অন্দরে স্থবঠিন ও অটল” * । ৭১। তাহারা বলিল, “উজ্জল নিদর্শন সকলের যাহা! 
আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তদুপরি এবং যিনি আমাদিগকে হ্জন করিয়াছেন, 
( তাহার উপর ) কখনও তোমাকে আমরা শ্রেষ্ঠতা দান করিব না) অনস্তর তুমি যাহার 
আঙ্মাকর্তা, সেই আজ্ঞা কর, তুমি এই পার্থিব জীবনে আজ্ঞা করিবে, এততন্তিম নহে। 
৭২। নিশ্চয় আমর আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহাতে 
তিনি আমাদের জন্ত আমাদের অপরাধ এবং ইন্দ্রজাল-নন্বদ্বীয় বিষয়ে তুমি যে আমা- 
দিগের প্রতি বল করিয়াছ, তাহা মার্জনা করিবেন; ঈশ্বর কল্যাণ ও নিতা” | ৭৩। 
নিশ্চর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট অপরাধিরূপে উপস্থিত হয়, পরে একাস্তুই 
তাহার জন্য নরক আছে, তথায় সে মরিবে না, এবং বাচিবেও ন1%। ৭৪ । এবং যে 
ব্যক্তি তাহার নিকটে বিশ্বাসিরূপে উপস্থিত হয়, নিশ্চয় মে সাধু কাধ্য করে; অনস্তর 
ইহ।রাই তাঁহার, যাহাদের জন্য উন্নত পদ সকল আছে । ৭৫1+অক্ষয় উদ্যাননিবহ, 
যাহার নিন দিয়া জপগ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা নিত্যাবস্থানকারী; যে 
ব্যক্তি পবিত্র হইয়াছে, তাহার ইহাই বিনিময় । ৭৬। ( রূ, ৩, আঁ, ২২) 

এবং সত্য সত্যই আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, আমার দাসগণ 
সহ ( রজনীতে ) প্রস্থান কর; অনস্তর তাহাদের জন্ত সাগরে শুফ পথে চলিতে থাক, 
(শত্রুর ) ধরিবার ভয় করিও না, এবং (জলমগ্ন হইবার ) শঙ্কা করিও না &8। ৭৭। 
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* অর্থাৎ ফেরওণ ধন্্রজ।লিকদিগকে বলিল যে, আমার আদেশ ন| পাইয়া তোমর! কি মুসাকে 
স্বীকার করিলে? অতএব তোমাদের এক জনের হস্ত ও এক জনের পদ ছেদন করিব, এইরূপ বিপরীত 
ভাবে ছেদন করিয়! খোশ্মবৃন্গের উপর শূলে চড়াইব। মুসাই তোমাদের শিক্ষক ও দলপতি, তোমরা 
তাহার সঙ্গে যোগ করিয়। ইচ্ছ। করিয়াছ যে, আমার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত কর। পেকে দেখিবে, 
আমাদের মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বর ও আমার মধ্যে শাস্তিদ(নে কে অধিক কঠিন ও স্থায়ী? (ত, হো) ) 

1+ ফেরওণ এক্রজালিক বিদ্যা শিক্ষ। করিবার জন্য লোকের প্রতি বলপ্রয়োগ করিত, অথব। 
ধন্ত্রজালিকদ্দিগের আহ্বানে বলপ্রয়োগ করিয়াছিল । তাহার! পরমেশ্বরের নিকটে সেই বলপ্রয়োগরূপ 
অপরাধের ক্ষম! প্রার্থনা করিল; যেহেতু সমুদয় ধর্মেই বলপ্রয়োগের জন্য ঈশ্বরের নিকটে দায়ী হইতে 


হয়, কিন্তু এই দায়িত্ব হজরতের মওলীনন্বদ্ধে রহিত হইয়াছে । (ত, হো, ) 
{ অর্থাৎ সে তথায় মরিবে না যে, শান্তি হইতে রক্ষ। পাইবে, এবং সে সুখ স্বচ্ছন্দতার জীবনেও 
জীবিত থাকিবে ন। | (ত, হো) ) 


$ অথাৎ সমুদ্র গু হুইয়। যাইবে, ফেরওণ সৈন্যবল সহ অনুসরণ করিলেও তোমাদিগকে 
ধরিতে পারিবে না; তোমর! সহজে পার হইয়! যাইবে, জলমগ্ন হইবার ভয় নাই। আমি নিরাপদে 
তোমাদিগকে পার করিব। ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে মুসা রাত্রিকালে এন্রায়েলমণ্ডলীকে মেনর হইতে 
বাহির করিয়! লইয়। যান। পরদিন কিবতিগণ সংবাদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রত্যেকের ভয়ানক বিপদ 
উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়! তাহার! তৎক্ষণাৎ মুসার অনুসরণ করিতে স্ুক্ষম হয় নাই; পরে গৈল্ত 
সংগ্রহ করিয়া বনিএন্রায়েলকে ধরিতে যায় । (ত, হো, ) 


সুরা তা-হা VS 


পরিশেষে ফেরওণ আপন সেনাদল সহ তাহাদের অন্তুসরণ করিল, পরে তাহাদিগকে 
আচ্ছাদন করিল, নদীর যাহা (তরঙ্গ ) তাহাদিগকে ঢাকিল *। ৭৮। এবং ফেরওণ 
আপন দলকে পথভ্রান্ত করিল ও পথ প্রদর্শন করিল না। ৭৯। (আমি বলিলাম, ) 
“হে বনিএম্রায়েল, নিশ্চয় তোমাদের শত্রু হইতে আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি, 
এবং তুরগিরির দক্ষিণদিকে (তওরাত গ্রন্থের অবতারণবিষয়ে) তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার 
করিয়াছি ও তোমাদের প্রতি “মন” ও “সলওয়া” বর্ষণ করিয়াছি” শ*।৮০। এবং 
( বলিয়াছি, ) “তোমাদিগকে যে বিশুদ্ধ উপজীবিক। দান করিয়াছি, তোম্র। তাহা 
ভক্ষণ কর, এবং এ বিষয়ে সীমালজ্ঘন করিও ন1; তাহ। হইলে তোমাদের উপর আমার 
ক্রোধ অবতীর্ণ হইবে, এবং যাহার প্রতি আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হয়, পরে সে নিপাত হইয়। 
থাকে । ৮১। এবং যে ব্যক্তি ফিরিয়া আইসে ও বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকশ্ম করিয়াছে, নিশ্চয় 
আমি তাহার সম্বন্ধে ক্ষমাকারী হইয়াছি ; তৎপর সে সৎপথ প্রাপ্ত হইয়াছে । ৮২। এবং 
হে মুসা, তোমার মণ্ডলী হইতে তোমাকে কিসে সত্বর আনয়ন করিল” %1?1৮৩। সে 
বলিল, “এ তাহার! ( অঙ্থবপ্তিগণ ) আমার পদচিহ্নান্দুনারে (আসিতেছে ; ) হে আমার 
প্রতিপালক, আমি সত্বর তোমার অভিমুখী হইলাম, যেন তুমি প্রসন্ন হও” । ৮৪। তিনি 
বলিলেন, “অনন্তর নিশ্চয় আমি তোমার ( আগমনের ) পর, তোমার দলকে পরীক্ষা 
করিয়াছি, এবং সামরী তাহাদিগকে পথল্রান্ত করিয়াছে” $। ৮৫ । অবশেষে মুসা আপন 


———— 
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% অর্থাৎ নদীর তরঙ্গে ফেরওণ সসৈন্যে নিমগ্ন হইয়! প্রাণত্যাগ করিল । (ত,হো,) 

1 মন্না ও সলওয়।র বৃত্তান্ত সুরা বরাতে বিবৃত হইয়াছে । 

{ ফেরওণের মৃত্যু হইলে পর, বনিএআ্ায়েল ধর্মুবিধি ও শান্বীয় বানগ্থ' সকল তাহাদের নিমিত্ত 
নির্ধারণ করিবার জন্য, মুসার নিকটে প্রার্থনা করিল। মুসা এবিষয়ে ঈশ্বরের সমিধানে নিবেদন 
করিলে আজ্ঞ। হইল যে, তুমি এক্রায়েলবংশধর প্রধান পুরুষদিগকে সঙ্গে করিয়। তুর পর্ববাতে আসিবে, 
তাহ। হইলে আমি ব্যবস্থাগ্রগ্ত তোমাকে দান করিব। মুসা বনিএন্রায়েলের তন্বাবধানের ভার 
হারুণের প্রতি অর্পণপুর্বক নত্তোর জন প্রধান পুরুষকে সঙ্গে করিয়! তুরগিরির অভিমুখে যাঁত্র। করেন। 
অনুব্তী লোকদিগের নিকটে এই অঙ্গীকার করিয়া যান যে, আমি চল্লিশ দিন অস্তে নিধি পুস্তকসহ 
ফিরিয়া আসিব। তুরের নিকটবর্তী হইয়াই তিনি সঙ্গের লোকদিগকে রাখিয়। ঈশ্বরের বাণী ও 
বগীয় সন্দেশ-শ্রবণৌৎসাহে দ্রুতগতিতে গিরিমূলে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার প্রতি এই উক্তি 
হইয়াছিল। (ত, হো, ) 

$ সামরী সামরাকুলোস্তব এম্র।েলমগ্ুলীর মধো একজন প্রধান পুরুষ ছিল। দে গোবৎস 
পূজা করিত। যখন মুস। তুরগিরিতে চলিয়া গেলেন, তখন সামরী হারুণের নিকটে যাইয়| বলিল 
যে, কিব তিদ্িগের নিকট হইতে চাহিয়া যে সকল অলঙ্কার লওয়! থিয়ছিল, তাহা আমাদের নিকটে 
আছে, উহা অধিকার করা আমাদের উচিত নয়। সকলেই তাহ! ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তুমি সেই 
সকল আভরণ ও ধাতুত্রব্য একত্র করিয়া বিতরণ করিতে আজ্ঞা কর। এই কথা শুনিয়! তখন হারুণ 
সমুদায় অলঙ্কার মানয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সে সকল উপস্থিত কর! হইলে, সামরী এক 
পাত্রে স্থাপন করিয়া অনলযোগে দ্রবীভূত করে। সে স্বর্ণকারের কার্ধো নিপুণ ছিল, সেই 
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সম্প্রদায়ের অভিমুখে ক্রুদ্ধ ও বিষগ্রভাবে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, “হে আমার মণ্ডলী, 
তোমাদের প্রতিপালক কি উত্তম অঙ্গীকারে অঙ্গীকার করেন নাই? অনস্তর 
তোমাদের প্রতি কি সময় দীর্ঘ হইয়াছে, অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছি যে, 
তোমাদিগের প্রতিপালক হইতে তোমাদের প্রতি আক্রোশ উপস্থিত হয়? পরিশেষে 
তোমরা আমার অঙ্গীকারের অন্তথ।চরণ করিলে” * | ৮৬। তাহারা বলিল, “আমর! 
আপন সাধ্যান্ুসারে তোমার অঙ্গীকারের অন্তথাচরণ করি নাই; কিন্তু আমর! (কিব্তি) 
জাতির আভরণের ভার বহন করিয়াছিল।ম, অনন্তর তাহা নিক্ষেপ করিয়াছি, পরে 
তদ্রেপ সামরীও নিক্ষেপ করিয়াছে” ণ'। ৮৭। অবশেষে সে (সীমরী) তাহাদের জন্য এক 
গোবৎসমূত্ি বাহির করিল, তাহার শব্দ ছিল; অনস্তর তাহারা (সামরী ও তাহার 
অন্ুচরগণ ) বলিল, ইহাই তোমাদের ঈশ্বর ও মুসার ঈশ্বর, তৎপর সে ভুলিয়া গেল &%। 
৮৮। অনস্তর তাহারা কি দেখিতেছে না যে, সে ( গোবৎস) তাহাদের প্রতি কোন 
উক্তি প্রত্যানয়ন করে না, (কথা বলে ন,) এবং তাহাদের জন্য কোন ক্ষতি বৃদ্ধিও 
করিতে সমর্থ নহে ?৮৯। ( র, ৪, আ।, ১৩) 

এবং সত্য সত্যই পূর্বের হারুণ বলিয়াছিল যে, “হে আমার মণ্ডলী, এতন্বারা তোমরা 
পরীক্ষিত হইলে, এতন্তিন্ন নহে ; এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর । অনন্তর 
তোমর! আমার অন্ুমরণ কর ও আমার আজ্ঞ। মান্য কর” । ৯০। তাহারা বলিল, “যে 
পধ্যস্ত মুসা আমাদের নিকটে কিরিয়া ন! আইসে, সে পর্য্যন্ত আমরা ইহার নিকটে 
সাধনাম্থসারে নির' নিরম্থর বাস করিব” 1 ৯১। দে(মুস৷) বলিল, “হে হারুণ, যখন তুমি 
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দ্রবীভূত ধাতু দ্বার! একটি গোবৎনের মুর্তি নির্মাণ করে। ভেব্রিলের অশ্বের গুরের ধূলি উহার ভিতরে 
নিক্ষেপ করিলে উহ! সজীব গোঁবৎসের স্তায় শব্দ ও স্পন্দনাদি করিতে থাকে । বনিএত্রায়েলের চারি 
সম্প্রদায় সেই গে।বৎসমুষ্তিকে পুজ। করিতে আরম্ভ করে। পরমেশ্বর মুসাকে এই সংবাদ দান করিলেন 
যে, তুমি চলিয়। আসিলে পর তোমার সম্প্রদায় গোবৎসপূজক হইয়াছে। (ত, হে, ) 

* মুসা যখন মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, গোবংসমুস্তিকে ঘেরিয়! 
সকলে নৃত্য করিতেছে ও বাদ্য বাঁজাইতেছে। ইহ! দেখিয়া! তিনি তাহাদিগকে ভৎপনা করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, আমি ধর্মগ্রন্থ আনয়নের জন্য তোমাদের দলপতিগণকে সঙ্গে করিয়। তুরগিরিতে 
গিয়াছিলাঁম, চল্লিশ দিন পরে ফিরিয়া আসিব, আমার এই অঙ্গীকার ছিল; আমি যথাসময়ে উপস্থিত 
হইয়াছি। এই সময় কি তোমাদের পক্ষে দীর্ঘ হইয়াছিল? (ত, হো,) 

+ অর্থাৎ এন্রায়েলের সস্তানগণ বলিল, আমর! মেনর হইতে চলিয়া আসিবার সময় কিবতিগণ 
হইতে যে সকল অলঙ্কার চাহিয়! আনিয়াছিলাম, তাহ মামাদের নিকটে ভার বোধ হইয়াছিল; তজ্জন্ত 
তাহ! হারুণের আজ্ঞাক্রমে বিপর্ভন করিয়াছিলাম। যেমন আমর] ফেলিয়! দিয়াছিলাম, তদ্রপ 
সামরীও অগ্নিতে বিসর্জন করিয়াছিল; পরে সে তাহা অগিতে গলাইয়। গ্োবৎসমুত্তি বাহির 
করিয়াছে। (ত, হো,) 

1 সে ঈশ্বরের উক্তি ভুলিয়া গেল, অর্থাৎ ধৰ্ম্ম রক্ষ। কর! যে কর্তব্য ছিল, সামরী তাহ! পরিত্যাগ 
করিল। (ত, ছে) 


তাহাদিগকে বিপথগামী হইতে দেখিলে, তখন আমার অনুসরণ করিতে কিসে তোমাকে 
নিবৃত্ত করিল? অনন্তর তুমি কি আমার আজ্ঞা অমান্ত করিয়াছ” * ? ৯২+৯৩। সে 
বলিল, “হে আমার মাতৃনন্দন, তুমি আমার কেশ ও আমার শুশ্র ধরিও না; নিশ্চয় 
আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে যে, তুমি বনিএম্রায়েলের মধ্যে বিচ্ছেদ 
আনয়ন করিয়াছ এবং আমার কথা পালন কর নাই”। ৯৪। সে (মুসা) বলিল, “হে 
সামরি, অনস্তর তোমার কি অবস্থা”? ৯৫। সে বলিল, “যাহা তাহার দেখে নাই, 
আমি তাহা দেখিয়াছি ; অনন্তর আমি প্রেরিতপুরুষের ( অশ্বের ) পদাক্কের এক মুষ্টি 
(মৃত্তিকা! ) গ্রহণকরণানন্তর উহাতে ( গোবৎসে ) নিক্ষেপ করিয়াছি, এবং এইরূপে 
আমার চিত্ত আমাকে উৎরুষ্ট দ্রেখাইয়াছে” 4 । ৯৬। সে বলিল, "অনন্তর তুমি চলিয়| 
যাও, অবশেষে নিশ্চয় জীবদ্দশাতে তোমার জন্ত (শান্তি) এই যে, তুমি বলিবে, 
‘অস্পৃশ্য’ ; এবং নিশ্চয় তোমার জন্য এক অঙ্গীকার আছে, তাহার অন্তথা হইবে ন!। 
যাহার নিকটে তুমি সাধকের ভাবে বাস করিয়াছিলে, তোমার সেই উপাস্তের প্রতি দৃষ্টি 
কর; অবশ্য আমি তাহাকে দগ্ধ করিব, তৎপর অবশ্য নদীতে তাহাকে বিকীর্ণভাবে 
বিকিরণ করিব %1৯৭। তোমাদের উপাস্য সেই ঈশ্বর, এতগ্থিন্ন নহে; তিনি 
ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জ্ঞানযোগে সমুদায় বস্তুতে প্রবেশ করিয়াছেন” । ৯৮। 
এইরূপে, (হে মোহম্মদ, ) পূর্বে নিশ্চয় যাহা ঘটিয়াছে, আমি তাহার বিবরণ তোমার 
নিকটে বিবৃত করিলাম, এবং নিশ্চয় আপন সন্গিধান হইতে উপদেশ তোমাকে দান 
করিলাম ।৯৯। যে ব্যক্তি তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে, নিশ্চয় সে কেয়ামতের দিনে 
ভার বহন করিবে। ১০*1+ তাহার! তাহাতে ( সেই ভারেতে ) সর্বদ| থাকিবে, এবং 
কেয়ামতের দিনে তাহাদের বহনীয় কুৎসিত (ভার) হইবে। ১০১।+যে দিবস স্থুরে 
ফুৎকার করা হইবে, সেই দিবস নীলাক্ষ অপরাধীদিগকে আমি সমুখাপন করিব& । ১০২। 
তাহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পর গোপনে বলিবে যে, দশ দিবস ভিন্ন তোমরা বিলম্ব 
কর নাই পা । ১০৩। তাহার! যাহা বালতেছে, যখন ধর্মজ্ঞানাছসারে তাহাদের শ্রেষ্ঠ 


সপ সাত সপ পপ 


* মুসা পর্বত হইতে ফিরিয়া ও আসিয়া প্রথমতঃ লোকদিগকে ভৎ সন! করেন, পরে ্বীয় রাত 
হারুণের নিকটে যাইয়া মহাক্রোধে এক হন্তে তাহার কেশ, অপর হন্তে শ্মশ্র ধরিয়া টানিতে 
থাকেন ও অনুযোগ করেন। (ত, হো,) 

1 এস্থলে প্রেরিতপুরুষ ভ্রেব্রিল। 

1 পৃথিবীতে সামরীর এই শান্তি ছিল যে, তাঁহাকে এস্রায়েল মৈন্যগণের শিবিরের বাহিরে 
অবস্থিতি করিতে হইত, নে কাহারও সঙ্গে মিশিতে পারিত না। নে অন্পৃষ্য ছিল, লোক সকল 


তাহাকে দূর দুর করিত। পরকালেও তাহার জন্য শান্তির অঙ্গীকার রহিয়াছে । (ত, ফা,) 
$ অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের অংশী স্থাপন করিয়াছে, সেই সকল অপরাধিগণের চক্ষু অতি র্লেশে 
কৃষ্ণবৰ্ণ হইয়া যাইবে, অন্ধ হইবে । তাহার! সেই অবস্থায় আম! দ্বার! উত্থাপিত হইবে। (ত, হো) 


ণাঅর্থাৎ পারলৌকিক কালের দীর্ঘতার তুলনায় পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থিতি কালকে অনেকে 


৩৭২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


(ব্যক্তি) বলিবে, একদিন ভিন্ন তোম্র। বিলম্ব কর নাই, তাহা আমি উত্তম জাত *। 
১০৪ | (বর, ৫) আঃ ১৫) ' 

এবং তোমাকে, ( হে মোহম্মদ, ) পর্বত সকলের বিষয়ে তাহার! প্রশ্ন করিতেছে; 
অনন্তর তুমি বল, আমার প্রতিপালক তাহা বিকিরণরূপে বিকিরণ করিবেন গু | ১৫।+ 
পরে তিনি সমতল প্রাস্তররূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন । ১০৬14 তুমি তথায় 
বক্রতা ও উচ্চত। দেখিতে পাইবে না । ১০৭। সেই দিন তাহার! আহ্বানকারীর 
পশ্চান্বভী হইবে, তাহার গন্য কোন বক্তা হইবে না, পরমেশ্বরের জন্য শব্দ সকল ক্ষীণ 
হইবে, অনন্তর ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত তুমি শুনিতে পাইবে নাঞ$। ১০৮ যাহাকে ঈশ্বর 
অন্মতি দান করিয়াছেন, এবং তিনি যাহার বাক্যে প্রসন্ন হইয়াছেন, সেই দিন সে 
ব্যতীত ( মন্তের ) “শফায়ত” ( লোকের সদগতির জন্য অনুরোধ ) উপকারে আসিবে 
না। ১০৯। তাহাদের যাহ। সম্মুখে ও যাহা পশ্চাতে আছে, তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন, 
এব: জ্ঞানঝোগে তাহার! তাহাকে আবেষ্টন করিতে পারে না $। ১১০ । এবং (তাহাদের) 
আনন জীবন্ত বিদ্যমান (ঈশ্বরের ) জন্য অবনত হইবে, এবং যে ব্যক্তি অতাচার 
(অংশিবাদিত।) বহন করিয়াছে, নিশ্চয় সে অসিদ্ধকাম হইয়/ছে। ১১১। এবং যে ব্যক্তি 
সংকর্ম্ম সকল করে ও যে বিশ্বাসী হয়, পরে সে কোন অত্যাচার ও ক্ষতিকে ভয় করে 
ন|। ১১২। এই প্রকারে আমি ইহাকে (এই গ্রন্থকে) আরব্য কোর্-আন্রূপে অপতারণ 
ধরিয়াছি, এবং তন্মধ্যে (শান্তির) ভয়ের বিষয় বর্ণন করিয়াছি ; হয়তে। তাহারা ধশ্মভারু 
হইবে, অথবা তাহা তাহাদের সম্বন্ধে কোন উপদেশ উৎপাদন করিবে । ১১৩। অনস্থর 
সত্যাধিপতি পরমেশ্বর সন্রত, এবং কোর্-আনে তাহার প্রত্যাদেশ তোমার প্রতি 
পঁহছাইবার পূর্বের তুমি সত্বর হইও না; এবং তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক, 


পপ আকা স্পা শপ পা পাদ শপ লাগা (০ পপি 


অতি অল্প (দশ দিন ) বলিয়! অনুমান করিবে; এবং যাহারা জ্ঞানবান, তাহার! বলিবে যে, এক দিনের 


অধিক নয়। কেয়ামতের ভয়ে তাহারা এমন ভীত হইবে যে, পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থিতির 
সময়কে ভুলিয়া যাইবে। (ত, হো,) 


+ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থিতিকাল পৃথিবীতে ও কবরে এক দিনের অধিক নহে । কেয়ামতের 
লয়ে তাহারা পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থানকালের দীর্ঘতা ভুলিয়| যাইবে । সেই সময়ের দীর্ঘত।র 
তুলনায় পার্থিব জীবনের দীর্ঘতা, বিশেষতঃ যে সময় অজ্ঞানতায় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহ! অতান্ত 


খর্ব মনে হইবে। (ত, হো? ) 
1 প্রলয়কালে পর্বত সকল সমূলে উৎপাটিত হইবে, পরে তাহা ধুলিবং চুর্ণীকৃত হইবে, তৎপর 
বায়ু উহ। উড়াইয়! লইয়া যাইবে । (ত,হোঃ) 


1 প্রলয়কলে আহবানকারী এত্রাফিলদেব। সকলে তাহ! কর্তৃক আঁহত হইয়! তাঁহার অনুসরণ 
করিবে। “তাহার জন্য কোন বক্রুত1 হইবে না” অর্থাৎ কোন আহত ব্যক্তি তাহার আহ্বানের 


ব্যতিক্রম করিতে পারিবে ন| | “পরমেশ্বরের জন্য শব্দ সকল ক্ষীণ হইবে” অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিম। ও 
প্রতাপ দেখিয়া, লোকে ভয়ে উচ্চ কথ! কহিতে সুক্ষম হইবে 511 (ত, হো, ) 


$ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ তাহার! জ্ঞানপ্রভাবে অবগত হইতে পারে ন| (ত, হো,) 


সরা তাহা ৩৭৩ 


আমাকে অধিক জ্ঞান দান কর *। ১১৪। এবং সত্য সত্যই পূর্বে আমি আদমের 
সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, অনস্তর সে ভুলিয়। গেল, এবং আমি তাহার দৃঢ়তা 
প্রাপ্ত হই নাই ণ। ১১৫ | (র, ৬ আ, ১১) 

এবং (স্মরণ কর, ) যখন আমি দেবতাদিগকে বলিলাম যে, “তোমরা আদমকে প্রণাম 
কর,” তখন শয়তান ব্যতিরেকে তাহারা নমস্কার করিল; সে অগ্রাহা করিল। ১১৬। 
অনস্তর আমি বলিলাম, “হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার ভাধ্যার ক্র, অবশেষে 
তোমাদিগকে যেন সে স্বর্গ হইতে বাহির না করে, তবে তুমি দুদ্দশাপন্ন হইবে। 
১১৭। নিশ্চয় তোমার জন্ত ইহা যে, তথায় তুমি ক্ষুধিত ও বিবস্ত্র থাকিবে না। ১১৮।+ 
এবং নিশ্চয় তুমি তথায় ভূষিত ও আতপতাপিত হইবে না"। ১১৯। পরিশেষে 
শয়তান তাহার প্রতি কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করিল; সে বলিল, “হে আদম, তোমাকে কি 
অবিনশ্বর বৃক্ষ ও চির নৃতন রাজত্বের দিকে পথ প্রদর্শন করিব”? ১২০। অনন্তর তাহারা 
তাহার ( ফল) ভক্ষণ করিল, পরে তাহাদের জন্য তাহাদের লজ্জাজনক অঙ্গ প্রকাশ 
পাইয়া পড়িল ও তাহার! স্বর্গীয় বৃক্ষপত্র আপনাদের জননেন্দিয়ে সংলগ্ন করিতে আরম্ভ 
করিল; এবং আদম স্বীয় প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচারী হইল, অবশেষে পথভ্রান্ত হইয়া 
গেল %। ১২১1 তৎপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে গ্রহণ করিলেন, পরে তিনি 
তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও পথ দেখাইলেন। ১২২। তিনি বলিলেন, "তোমরা 
উভয়ে এ স্থান হইতে অবতরণ কর, তোমরা এক অন্থের শত্রু; অনস্তর যদি আমার 
নিকট হইতে তোমাদের প্রতি জ্ঞানোপদেশ উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি আমার উপ- 
দেশের অনুসরণ করিবে, পরে সে পথত্রান্ত হইবে ন! ও দুর্গতি ভোগ করিবে না। ১২৩। 
এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ হইয়াছে, অনন্তর নিশ্চয় তাহার জন্য জীবিকা 
সঙ্কোচ হয়, এবং আমি কেয়ামতের দিলে তাহাকে অন্ধ (করিয়া) ) সমুখাপন করিব”। 


নি ্ ই পা ভা চা — ত শশা == = = শিপ শশী লি 


% “কোর- -আনে তাহা প্রত্যাদেশ তোমার প্রতি পছাইবার পুৰ্বে তুমিম সত্বর ও ন1।” অর্থাৎ 
যে পর্যন্ত প্রত্যাদেশ লাভ ন| কর, কোর্.আন্‌ বিষয়ে আদেশ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইও ন!। এমম হোন 
বসোরী বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে চপেটাঘাত করিয়াছিল, সেই নারী হজরতের নিকট 
আসিয়া বিচ।রপ্রার্থিনী হয়। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আঘাতকারীকে প্রতিফল দান করেন। তাহাতেই 
এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, এবং তদনুসারে হজরত শান্তির আজ্ঞায় বিলম্ব করেন। মুস। অধিক জ্ঞান 
অন্বেষণ করাতে ঈশ্বর তাহাকে মহাপুরুষ খেজরের নিকটে সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ 
প্রার্থী না হওয়াতে, ঈশ্বর তাহাকে অধিক জ্ঞানের জন্য প্রার্থন! করিতে শিক্ষা] দিলেন। তিনি অন্য 


কাহারও নিকটে শিক্ষ! করিতে নিযুক্ত হন নাই। (ত, হো?) 
+ অর্থাৎ পরমেশ্বর আদমকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটে যাইও না। তিনি 
তাঁহ। ভূলিয়। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন । (ত, হে) 


1 অনন্তর আদম অসিদ্ধকাম হইলেন, স্বর্গ হইতে তাঁহাকে পৃথিবীতে নামিয়। আসিতে হইল। 
পরে তিনি নিরস্তর অনুতাপ ও ক্ষম! প্রার্থনা করেন। (ত, হো, ) 


৩৭৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


১২৪। সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, কেন আমাকে অন্ধ ( করিয়া ) উত্থাপন 
করিবে? নিশ্চয় আমি অবলোকনক।রী ছিলাম” । ১২৫। তিনি বলিলেন, “আমার 
নিদর্শন সকল তোমার নিকটে এইরূপে আসিয়াছে, পরে তুমি তাহা তুলিয়া গিয়াছ, ও 
এইরূপে তুমি অন্ত ভ্রান্ত হইলে” * | ১২৬। এবং যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ও 
আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করে নাই, এইরূপে আমি তাহাদিগকে 
প্রতিফল দান করি; নিশ্চয় পারলৌকিক শান্তি অত্যন্ত কঠিন ও স্থায়ী । ১২৭। 
অনন্তর তাহাদিগকে কি পথ দেখায় নাই যে, আমি তাহাদের পূর্বে, তাহারা যাহাদের 
দেশে বিচরণ করিতেছে, সেই মণ্ডলী সকলের কত (লোককে) বিনাশ করিয়াছি ; নিশ্চয় 
ইহাতে জ্ঞানবান্‌ লোকদিগের জন্ নিদর্শন সকল আছে । ১২৮। ( র, ৭, আ, ১৩) 
এবং যদি তোমার প্রতিপালক হইতে এক বাক্য পূর্বে প্রচার না হইত, তবে অবশ্ 
(শান্তি ) সমুচিত ও কাল নিৰ্ধারিত হইত | ১২৯। অনন্তর তাহার! যাহা বলিতেছে, 
তত্প্রতি তুমি ধেধ্যধারণ কর; এবং স্থয্যোদয়ের পূর্বের ও তাহার অস্তগমনের পূর্বে ও 
নিশার কতিপয় ঘণ্টা স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর ও অবশেষে দিবসের 
বিভাগ সকলে স্তব কর, সম্ভবতঃ তুমি সন্তষ্ট থাকিবে %1। ১৩*। এবং তাহাদের দল 
সকলকে যাহা দ্বার অমি ফলশালী করিয়াছি, তৎপ্রতি তুমি কখনও আপন দৃষ্টি প্রসারণ 
করিও না, উহা পার্থিব জীবনের শোভা; যেহেতু তাহাতে আমি তাহাদিগকে 
পরীক্ষা করিয়া থাকি, এবং তোমার প্রতিপালকের (প্রদত্ত ) উপজীব্য কল্যাণও 
বছস্থায়ী। ১৩১। এবং আপন লোকদিগকে তুমি নমাজে আদেশ কর, ততপ্রতি 
ধৈধ্যধারণ কর, তোমার নিকটে আমি উপজীবিকা'র প্রার্থনা করিতেছি না; আমিই 
তোমাকে জীবিকা দান করিয়! থাকি, এবং ধন্মভীকদিগের জন্য পরিণাম (কল্যাণ ) $। 
১৩২। এবং তাহারা বলিল, “সে কেন আমাদের নিকটে প্রতিপালকের কোন 
( অলৌকিক ) নিদর্শন আনয়ন করিতেছে না?” পূর্বতন গ্রন্থ সকলে যাহা আছে, সেই 
( জাতীয় ) উজ্জল প্রমাণ কি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই শা? ১৩৩। এবং 


ই আশ পপ পপ সপ পপ সপ আপ ৩ পর পপ 


+ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিলেন, তোমার নিকটে নিদর্শন সকল প্রেরিত হইয়াছিল, তুমি ততপ্রতি দৃষ্টিপাত কর 


নাই ও তাহ। অগ্রাহ্য করিয়াছ ; এ জন্য তুমি অন্য পরিত্যক্ত ও শাস্তিগ্রস্ত হইলে। (ত, হে।, 
+ কাফের ও মোসলমানদিগের জন্তু পরকালে দণ্ড পুরদ্কারের বিধান হইবে, পূর্বেই এইরূপ অঙ্গীকার 
হইয়াছে । অন্যথা ইহলোকে যথাসময়ে সমুচিত শান্তি হইত। (ত, ফাঃ) 


| প্রথম প্রহর ব্যতীত দিবার এক এক বিভাগে অর্থাৎ প্রতি যামে নমাজ পড়। তাহা হইলে তুমি 
সন্তষ্ট থাকিবে, অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদ্বার। মণ্ডলীর সাহায্য হইবে, এবং পরলোকে তোমার অনুরোধে 


তাহাদের পাপ ক্গম। পাইবে । (ত,ফা,) 
$ অর্থাৎ প্রভু দাসের নিকটে উপজীবিকার প্রত্যাশা করেন না, তাহার দাসত্ব আকাঙ্জ। করেন। 
b স্বয়ং দাসকে উপজীবিক! দান করেন। (ত,ফা,) 


শ্ব ধর্মপ্রবর্্তকদিগের প্রতি তাহাদের অলৌকিকঠা-প্রকাঁশের পর অসত্যারোপ করার ভজন্ত 


সুরা আম্মিয়া রী 


তাহার ( প্রেরিত পুরুষের প্রেরণের ) পূর্ববে যদি আমি তাহাদিগকে শান্তিযোগে বিনাশ 
করিতাম, তবে অবশ্য তাহারা বলিত, “হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি কেন আমাদের 
নিকটে প্রেরিত পুরুষ পাঠাও নাই? তাহা হইলে আমর! অপমানিত ও ছৃরদশাপ 
হওয়ার পূর্বের তোমার নিদর্শন সকলের অনুসরণ করিতাম”। ১৩৪ | তুমি বল, প্রত্যেকে 
প্রতীক্ষাকারী, অনস্তর তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক; অবশেষে তোমর! অবশ্য জানিতে 
পাইবে যে, কাহার সরগ পথে পাস্থ ও কাহার! পথ প্রাপ্ত হটয়াছে। ১৩৫ । (র, ৮, আ, ৭) 


সুর। আম্বিয়া * 


একবিংশ অধ্যায় 


১১২ আয়ত, ৭ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 


মানব-মণ্ডলীর জন্য তাহাদের হিসাব সন্নিহিত হইয়াছে 'ও তাহার। শৈথিল্য আছে, 
(এবং ) বিমুখ ধ। ১। তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রতিপালক হইতে কোন নূতন 
উপদেশ, তাহা শ্রবণকরণানন্তর তাহারা আমোদ করিয়াছে ব্যতীত, উপস্থিত হয় নাই । 
২। +তাহাদের মন শিথিল হইয়াছে, এবং অত্যাচারিগণ গোপনে মন্ত্রণ। করিয়াছে যে, 
এ তোমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন নহে; অনন্তর তোমরা কি ইন্দ্রজালের নিকটে আসিতেছ ? 


পূর্বতন মণ্ডলীর প্রতি যে শাস্তি ও মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রন্থ সকলে তাহ! তাহার! কি 
পাঠ করে নাই? তওরাতে ও বাইবেলে হজরত মোহম্মদের বর্ণনা ও তাহার আবির্ভাবের উল্লেখ 
আছে। হজরতের সম্বন্ধে প্রধান অলৌকিকতা কোর্-আন্‌, এই স্বর্গীয় মহানিদর্শন তাহ'দের নিকটে 
প্রকাশিত আছে। হজরত কোন গ্রন্থ না পড়িয়া, কাহারও নিকটে শিক্ষ। ন। করিয়া, কোর্-আনের সুরা 
সকল প্রচার করিতেছেন। (ত, হো, ) 


* মক্কাতে এই সুরার আবির্ভাব হয়। 
+ মানবমগুলীর সদদৎ কর্মের হিসাব লওয়ার দিন অর্থাৎ কেয়ামত নিকটবর্তী। এ স্থলে 


মানবমণ্ডলী অর্থে মক্কার কাফেরগণ। তাহার! বদরের হত্যাকাণ্ডের বিনিময়ে যে ধৃত হইবে, সেই দিন 
নিকটবর্তী হইয়াছে । (ত হো,) 


স্পেস 


৩৭৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অথচ তোমরা দর্শন করিতেছ * | ৩। সে বলিল, “আমার প্রতিপালক পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ 
বাক্য জানিতেছেন, এবং তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা”। ৪। বরং তাহারা বলিল, “( এই 
কোর্-আন্) বিক্ষিপ্ত চিন্তা, বরং সে তাহা রচনা করিয়াছে, বরং মে কবি? অনন্তর উচিত 
যে, সে আমাদের নিকটে কোন নিদর্শন আনয়ন করে, যেমন পূর্বববপ্তিগণ তৎসহ প্রেরিত 
হইয়াছিল”। ৫। তাহাদের পূর্বে (এমন ) কোন গ্রাম (গ্রামবাসী ) বিশ্বাস স্থাপন 
করে নাই, যাহাকে আমি বিনাশ করিয়াছি ; অবশেষে তাহার। কি বিশ্বাস করিবে? ৬। 
এবং তোমার পূর্বে, ( হে মোহম্মদ, ) যে সকল পুরুষের প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছিলাম, 
আমি তাহাদিগকে বৈ প্রেরণ করি নাই; অনন্তর, (হে লোক সকল, ) তোমরা যদি 
অবগত না থাক, তবে গ্রন্থাধিকারীদিগকে জিজ্ঞাস! কর | ৭। এবং আমি তাহাদিগের 
( প্রেরিত পুরুষদিগের ) এমন শরীর করি নাই যে, তাহার। অন্ন ভক্ষণ করিত শা, 
ভাহার। চিরস্থায়ী ছিল না । ৮। তৎপর তাহাদের সম্বন্ধে আমি অঙ্গীকার সপ্রমাণ 
করিয়াছি, অনন্তর তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছি ও ( বিশ্বাসীদিগের ) যাহাকে ইচ্ছা! করি- 
য়াছি (মুক্তি দিয়াছি, ) এবং সীমালজ্ঘনকারীদ্দিগকে বিনাশ করিয়াছি। ৯। সত্য সত্যই 
আমি তোমাদিগের প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, তন্মধ্যে তোমাদের জণ্ত উপদেশ 
আছে; অনস্তর তোমরা কি বুঝিতেছ ন1? ১০ | ( র, ১, আ, ১০) 

এবং অত্যাচারী ছিল, এমন কত বসতি আমি চূর্ণ করিয়াছি ও তাহার পরে 
অন্য জাতি স্ষ্টি করিয়াছি । ১১। অনন্তর বখন তাহার! আমার শাস্তি অনুভব 
করিল, অকস্মাৎ তাহারা তথ| হইতে দৌড়িতে লাঁগিল্‌। ১২। (বলিলাম, ) 
“তোমরা দৌড়িও না ও যাহাতে সুখ দেওয়। গিয়াছে, সেই দিকে ও আপন আপয় সক- 
লের দিকে ফিরিয়া আইস; হয়তে। তোমরা জিজ্ঞ' মিত হইবে” ঞ%। ১৩। তাহারা বলিল, 
“হায়! আমাদের প্রতি আক্ষেপ, নিশ্চয় আমর] অত্যাচারী ছিলাম” । ১৪ । অনন্তর 
যে পধ্যন্ত আমি শন্যক্ঠিত ক্ষেত্র ( সদুশ ) করিয়াছিলাম, সে পর্য্যন্ত সর্বদা তাহাদের 


* “তে।মর| কি ইন্দদালের নিকটে আসিতেছ ?” অর্থাৎ ইন্দ্রজাল মাম্য করিতেছ? কফের- 
দিগের এই সংস্কার ছিল যে, হজরত তাহাদের নিকটে যে সকল এঁশ্বরিক বাক্য পাঠ করিয়া থাকেন, 
তাহা কুহকবিশেষ । অবশেষে তাহারা! পরস্পর গোপনে বলিতে লাগিল যে, তোমর! জানিও, মোহম্মদ 
যাহা পাঠ করিয়! থাকে, তাহা! ভেক্কি, এবং তোমর! দেখিতেছ যে, সে দেবত| নহে, তোমাদের ম্যায় 
মন্ুন্য। অতঃপর তোমর। কি ভাবিতেছ? তাহার চেষ্টা বিফল কর। পরমেশ্বর হজরতকে তাহাদের 


এই মন্ত্রণার সংবাদ দান করিতেছেন । (ত,হে।) 
+ অর্থাৎ গ্রস্থাধিকারী ঈসায়ী ও মুসায়ী সম্প্রদায় প্রভৃতিকে জিজ্ঞাস! কর যে, প্রেরিত পুরুষগ্ণণ 
মনুষ্য, না দেবতা ছিল। (ত, হো, ) 


1 ঈশ্বরের শাস্তির ভয়ে লোক সকল পলায়ন করিতে লাগিল; ' দেবতার! উপহাস করিয়া! বলিতে 
লাগিল, দৌড়িও না, আপন গৃহে ফিরিয়া আইস। স্বীয় ধর্ম্প্রবর্তকের হত্যাদন্বদ্ধে তোমর! জিজ্ঞাসিত 
হইবে । (ত, হো, ) 


সূরা আম্বিয়া ৩৭৭ 


এই আর্তনাদ ছিল। ১৫। এবং আমি স্বর্গ মর্ধ্য এবং এই উভদ্বের.মধ্যে যাহ! আছে, 
ক্রীড়াকারিরূ'প তাহা স্বষ্টি করি নাই। ১৬। যদি ইচ্ছা করিতাম যে, ক্রীড়ামোদ গ্রহণ 
করি, তবে অবশ্য আপন। হইতে গ্রহণ করিতাম, যদি কাধ্যকারক হইতাম । ১৭। বরং 
আমি সত্যকে অনত্যের উপর নিক্ষেপ করিতেছি, পরে তাহার মস্তক ভগ্ন হইতেছে, অব- 
শেষে উহ! অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইতেছে ; তোমরা যাহা বর্ণন করিতেছ, তজ্জন্ত তোমাদের 
প্রতি আক্ষেপ *। ১৮। এবং যে কেহ স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে, সে তাভারই ও যাহারা 
তাঁহার নিকটে আছে, তাহারা তাহার অঙ্চনায় গর্ব করে ন! ও পরিআস্ত হয় না। ১৯। 
তাহারা দিবা রাত্রি স্তব করে, শৈথিল্য করে ন। ২০। তাহার! কি এমন পাথিব বন্তসকল 
উপাস্তরূপে গ্রহণ করে, যাহার! (মৃতদিগকে) জীবিত করিয়| থাকে ৭1 ২১। যদি (স্বগ 
মত্্য ) উভয়ের মধ্যে এই ঈশ্বর ব্যতীত অনেক উপাস্য থাকিত, তবে অবশ্য সেই ছুইই 
সম্কটাপন্ন হইত; অনন্তর তাহারা যাহার বর্ণন করিয়া থাকে, তদপেক্ষ। স্বর্গের প্রতিপালক 
পরমেশ্বরের পবিত্রতা (অধিক )। ২২। তিনি যাহা করেন, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হন না, 
বরং তাহার! জিজ্ঞপিত হইয়া থাকে । ২৩। তাহারা কি তাহাকে ব্যতীত ( অন্য) ঈশ্বর 
গ্রহণ করে? তুমি বল, তোমরা আপনাদের প্রমাণ উপস্থিত কর; যাহার! আমার সঙ্গে 
আছে, তাহাদের এই পুস্তক ( কোর্-আন্‌ গ্রন্থ) ও যাহারা আমার পূর্বে ছিল, 
তাহাদেরও পুস্তক; বরং তাহাদের অধিকাংশ লোক সত্যকে জানিতেছে না, পরন্ত তাহার! 
অগ্রাহ্কারী $। ২৪। তোমার পূর্বে, (হে মোহম্মদ, ) যাহার প্রতি প্রত্যাদেশ 
করি“তছিলাম, আমি তাহাকে ব্যতীত অন্ত কৌন প্রেরিঙপুরুষ পাঠাই ন'ই; এই যে 
‘আমি ভিন্ন উপাস্য নাই, অনস্তর তোম্র। আমাকে অচ্চনা কর। ২৫। এবং তাহারা 
বলিয়াছে যে, পরমেশ্বর সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন, পবিত্রত। তাহারই, বরং ( দেবগণ ) 
সন্মানিত দান। ২৬।+ তাহার] কথায় তাহাকে অতিক্রম করে না, বরং তাহার তাহার 
আজ্ঞাক্রমে কাধ্য করে। ২৭। তাহাদের সম্মুখে থাহ। ও তাহাদের পশ্চাতে যাহ! আছে, 
তিনি তাহা জানিতেছেন ; এবং যে ব্যক্তি মনোনীত হয়, তাহার জন্থ বাতীত তাহার! 
শফায়ত (ক্ষমার অনুরোধে ) করে না, এবং তাহারা তাহার ভয়ে ব্যাকুল *। ২৮। 


ডিল সাপ শিপ শি শিস শিপ সাপ টি শা 


+" অর্থাৎ আমি সতাকে অসতোর উপর অর্থাৎ আমোদ প্রমোদের উপর, অথবা এস্‌ল।ম ধন্্মকে 
পৌত্তলিকতার উপর প্রাধান্য দান করিতেছি । তেমরা যে, হস্বর স্ত্রী পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ 
অযোগ্য বৰ্ণন! করিতেছ, তজ্জন্য তোমাদিগকে ধিক্‌ । (ত, হে) 
'+ অর্থাৎ তাহার! কি পার্থিব বস্তু হবর্ণ রজত কাষ মৃত্তিকাদি দ্বার নিশ্মিত ঈথর স্বাকার করে ও 
সই ঈশ্বর কি মৃতদিগকে পুনজ্জাবন দান করিতে পারে? ( ত, হোঁ, ) 

4 যে সকল দেবতাকে ঈশ্বরের তুল/রূপে গণন1 কর! হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহাদের প্রসঙ্গ হইয়াছে, 
যথা, ছুই প্রভু হইলে জগৎ বিনাশ পাইত। যাহাদিগকে ঈখরের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা গিয়াছে, 
এক্ষণ তাহাদের প্রসঙ্গ হইতেছে ; প্রমাণ স্থলে সেই সকল প্রতিনিধিদিগের ওুতুর নিদর্শনপত্র আবশ্যক, 
তদ্বাতীত কেমন করিয়া! তাহার! প্রতিনিধি হইবে ৷ ( ত, ফা?) 

৪1৮ 


৩৭৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং তাহাদের মধ্য যে ব্যক্তি বলে যে, "তিনি ভিন্ন নিশ্চয় আমিই ঈশ্বর,” অনন্তর 
এই তাহাকে আমি নরকদণ্ড বিধান করি; এই প্রকার অত্যাচারীদিগকে আমি 
বিনিময় দান করিয়া থাকি। ২৯। (র, ২, আ, ১৯) | 
ধন্মপ্রোহিগণ কি দেখে নাই যে, আকাশ ও পৃথিবী বদ্ধ ছিল, পরে আমি উভয়কে 
উন্মুক্ত করিয়াছি, এবং আমি জল ছার! সমুদায় বস্তুকে জীবিত করিয়াছি; অনন্তর 
তাহার! কি বিশ্বাস করিতেছে নাণ? ৩০। এবং আমি পৃথিবীতে (এই ভাবে) 
পৰ্ব্বত সকল কৃষ্টি করিয়াছি, যেন উহা সেই সকলের সঙ্গে বিচলিত না হয়, এবং আমি 
তথায় প্রশস্ত বত্মপকল উৎপ৷াদন করিয়াছি, হয়তো তাহারা পথ প্রাপ্ত হইবে %। 
৩১। এবং আমি আকাশকে সংরক্ষিত ছাদ করিয়াছি ও তাহারা তাহার নিদর্শন 
সকল হইতে বিমুখ আছে &।৩২। এবং তিনিই যিনি রাত্রি ও দিবা, সূর্য্য ও চন্দ 
.সজ্জন করিয়াছেন, সকলেই আকাশেতে স্তুতি করিতেছে ধা। ৩৩। এবং তোমার 
পূর্বে, (হে মোহম্মদ) কোন মহুত্তের জন্য স্থায়িত্ব প্রদান করি নাই ; অনন্তর যদি তুমি 
মরিয়া যাও, তবে তাহারা কি স্থায়ী হইবে |) ৩৪। প্রত্যেক মহন্ত মৃত্যুর আস্বাদনকারী, 
এবং আমি তোমাদিগকে সম্পদ বিপদ্‌ দ্বার! পবীক্ষান্থসারে পরীক্ষা করিয়। থাকি, 
এবং আমার দিকে তোমরা প্রত্যাবন্তিত হইবে । ৩৫। এবং ধশ্মদ্রোহিগণ যখন তোমাকে 
দেখে, তখন বিদ্রপ করে ভিন্ন তোমাকে গ্রহণ করে না) (যথা) “যে ব্যক্তি তোমাদের 
উপাস্তগণকে ( অবজ্ঞা করিয়।) স্মরণ করে, এ কি সে?” তাহার। ঈশ্বরের ম্মরণেতে 
বিরুদ্ধাচারী | ৩৬। মনুত্য সত্বর হুষ্ট হইয়াছে, অবশ্য তোমাদিগকে আপন. নিদর্শন 
দেখাইব ; অনন্তর তোমর। সত্বর চাহিও ন।। ৩৭। এবং তাহারা! বলে, “যদি তোমরা” 
সত্যবাদী হও, তবে এই অঙ্গীকার কবে হইবে” ? ৩৮। ধর্াসোহিগণ যদি সেই সময়কে 
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4 কাফেরদিগের সম্বন্ধে কাহারও “শফায়তের” আশা নাই, ঈশ্বরের আজ্ঞ। ব্যতীত দেবতারাও 
তাহাদের জন্য শফায়ত করিতে পারেন না। এবন্‌ আব্বাস বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে 
পবিত্র কলেম। টচ্চারণ করিয়াছে ও তংপ্রতি অন্তরের সহিত বিশ্বাস রাখে, তাহার সম্বন্ধেই “শফায়ত” 
বিধেয় হইয়াছে। (ত, হো) 

1 অর্থাং আকাশে মেঘ বদ্ধ ছিল, বারিবর্ষণ হইত ন|। পৃথিবীতে জল্প্রণালী ও খনি ইত্যাদি 
বন্ধ ছিল। পরে এ সকল প্রকাশিত হয়, আকাশে নক্ষত্রাবলী দীপ্তি পায়, বারিবর্ষণ হয়, নদ নদী ও 


উদ্ভিদাদি উংপন হয়, শুনুষোগ্ে জীবের উৎপত্তি হয়, এই সমুদ্র য়েরই মুল ঈশ্বর । (ত, হো,) 
1 পৃথিবীর দৃঢ়তার জন্য পর্বত নকল স্থাপিত হইয়াছে। এক দেশের লোকের সঙ্গে অন্য 
দেশের লোক মিলিতে পর্বত প্রতিবন্ধক যেন না হয়, এজন্য পথ প্রস্তুত হইয়াছে । (ত,ফা,) 
$ অর্থাৎ এমন ছাদ নির্মিত হইয়াছে যে, কেহ তাহা ভগ্র করিতে পারে না (ত,ফা;) 


এ সূর্ধ্য চক্র দিবা রাত্রি নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিয় ঈশ্বরের মহিম! ঘোষণা করিতেছে। (ত,ফা,) 
| কাফের লোকে বলে যে, এ ব্যক্তিপধ্যন্ত এই ঘটনা ও আন্দোলন ; এ মরিয়া গেলে জার 
কিছুই থাকিবে না। - (ত, কা) 


শুরা আম্বিয়া as 


জনিত, যে সময়ে আপন মুখমণ্ডল হইতে ও আপন পৃষ্ঠ হইতে অগ্নি নিবারিত করিতে 
পারিবে না, এবং তাহারা আঙ্কুল্য প্রাপ্ত হইবে না, (ভাল ছিল )। ৩৯। তাহাদের 
নিকটে অকস্মাৎ (কেয়ামত) উপস্থিত হইবে, অনস্তর তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবে, 
তাহার! তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না, এবং তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে না। 
৪০| এবং সত্য সত্যই তোমার পূৰ্ব্বে, € হে মোহম্মদ, ) প্রেরিতপুকষগণকে উপহাস 
করা হইয়াছে; অনন্তর তাহাদের যাহার! উপহাস করিয়াছিল, যদ্দারা উপহাস 
করিয়াছিল, তাহ। তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে । ৪১। ( র, ৩, আ, ১২) 
তুমি জিজ্ঞাসা কর, দিব! রাত্রি ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা 
করিবে? বরং তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের গ্রদঙ্গ হইতে মুখ ফিরাইয়! থাকে। ৪২। 
আমি ভিন্ন তাহাদের জন্তু কি উপাস্য সকল আছে, যে তাহাদিগকে রক্ষ। করে?. তাহার! 
আপন জীবনকে সাহায্য দান করিতে পারে না ও তাহারা আমার (শাস্তি) হইতে রক্ষিত 
হইতে পারে না। ৪৩। বরং আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে এতদূর 
ফলভোগী করিয়াছি যে, তাহাদিগের প্রতি জীবন দীর্ঘ হইয়াছে; অনন্তর তাহার! কি 
দেখিতেছে না যে, আমি পৃথিবীতে তাহার বিভাগ সকল হইতে তাহাকে নষ্ট করিয়া 
উপস্থিত হইতেছি? অবশেষে তাহারা কি বিজেতা * ? ৪৪1 তুমি বল, প্রত্যাদেশ- 
যোগে আমি তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছি, এতত্িন্ন নহে; এবং যখন কিছু ভয় 
প্রদর্শন করা হয়, বধির লোকেরা ( সেই ) ধ্বনি শুনিতে পায় না। ৪৫। এবং যদি 
তোমার প্রতিপালকের শান্তির কিঞ্চিৎ গন্ধ তাহাদিগকে স্পর্শ করে, তবে নিশ্চয় তাহারা 
“বলিবে, "হায়! আমাদের প্রতি আক্ষেপ, একান্তই আমরা অত্যাচারী ছিলাম”। ৪৬। 
এবং কেয়ামতের দিনে আমি ন্ায়ের তুলযন্ত্র স্থাপন করিব, তখন কোন ব্যক্তি কিছুই 
অত্যাচারগ্রস্ত হইবে না, এবং সর্ষপ*ণিকা পরিমাণ ( অনুষ্ঠান ) হইলেও আমি তাহা 
আনয়ন করিব, আমি যথেষ্ট হিসাবকারী '*। ৪৭। এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে ও 
হারুণকে মীমাংসা গ্রন্থ ও জ্যোতি, এবং ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ দান করিয়াছি। 
৪৮।+ যাহারা গোপনে আপন প্রতিপালককে ভয় করেঃ তাহার! কেয়ামত হইতে ভীত। 
৪৯। এবং এই উপদেশ ( কোর্-আন্‌ ) ফলোপধায়ক, ইহাকে আমি অবতারণ করিয়াছি; 
অনন্তর তোমরা কি ইহার অগ্রাহ্কারী হইয়াছ? (০! (র, ৪, আ,৯) 
তাহাদের বয়ঃক্রম দীর্ঘ হয়, তাহাতে তাহার! অহঙ্কারী হইয়। উঠে ও মনে করে যে, সর্ধদ। 
এই ভাবেই গত হুইবে। তাহারা ইহা জানে না যে, মুহমু্ছ স্থথের মুল ছিন্ন ও ভীবনের ভিত্তি 
চুৰ্ণ হইয়া থাকে । (ত, ফা) 
+ কোন কোন ভায়কারের মত এই যে, তুলযন্ত্র অর্থে স্থায়-বিচার। তুলযন্ত্র স্থাপন, পাপ পুণোর 
দণ্ড পুরষ্থারাদির সত্য ও স্যায়ানুসারে বিচার ও হিসাবের উদাহরণস্থলে উক্ত হইয়াছে । সাধারণের মত 


এই যে, পরলোকে একটি তুলযস্্র আছে, তাহাতে একটি পরিমাণদণ্ড ও দুই দিকে দুইটি রে 
বিদ্যমান । তাহাতে লোকের ধর্ম্মাধর্স্মের পরিমাণ কর হয়। (ত, ফা, 


৩৮০ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


এবং সত্য সত্যই আমি পূর্বে একব্রাহিমকে তাহার পথের আলোক প্রদান করিয়াছি ও 
তাহার ( অবস্থা) সম্বন্ধে আমি জ্ঞানী ছিলাম। ৫১। (স্মরণ কর, ) যখন মে আপন 
পিতাকে ও স্বজনদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই সকল কি মূর্তি, তোমরা যাহাদিগের 
সহবাস করিয়া থাক” *? ৫২। তাহারা বলিল, “আমাদের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের 
অঙ্চনাঁকারী প্রাপ্ত হইয়াছি”। ৫৩। নে বলিল, “সত্য সত্যই স্পষ্ট পথভ্রাস্তিতে তোমরা! 
(আছ) ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ছিল”। ৫৪। তাহার! বলিল, “তুমি কি আমাদের 
নিকটে সত্য উপস্থিত করিয়াছ, অথবা তুমি কি আমোদকারীদ্িগের অন্তর্গত” ? ৫৫। সে 
বলিল, “বরং যিনি স্বর্গ মর্ভ্যের প্রতিপালক ও এ দুইকে স্থজন করিয়াছেন, তিনিই 
তোমাদের প্রতিপালক, এবং আমি এ বিষয়ে সাক্ষীদিগের অন্তর্গত। ৫৬। এবং ঈশ্বরের 
শপথ, তোমর! পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়! ফিরিয়া গেলে পর, অবশ্য আমি তোমাদের প্রতিমা সকলের 
সঙ্গে অসদ্যবহার করিব" ৭। ৫৭। অনন্তর সে তাহাদের প্রধান প্রতিম। ব্যতীত সেই 
সকলকে খণ্ড খণ্ড করিল ; ( এই মনে করিল, ) হয়তো তাহারা তাহার প্রতি পুনরুন্মুখ 
হইবে &। ৫৮। তাহার! বলিল, “কে আমাদের ঈশ্বরগণের প্রতি ইহ! করিল, নিশ্চয় 
সে অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত” §। ৫৯। ( পরম্পর ) বলিল, "আমরা শুনিয়াছি, এক 


* কেহ কেহ বলেন যে, বাবেলের দেবালয়ে বায়াত্তরটী প্রতিম।, কেহ বলেন, নব্বইটী প্রতিম! ছিল। 
সর্বপ্রধানমুন্তি স্থবর্ণনির্ন্মিত ও তাহার ছুই চক্ষুতে দুইটি উজ্জ্বল মণি সংযুক্ত ছিল। সেই সকল মূর্তি পণ্ড 
পক্ষী মনুয।কারে বা গ্রহ নক্ষত্রাদির আকারে গঠিত ছিল, এরূপ উক্ত হইয়াছে । এত্রাহিম দেই সকল 
প্রতিমুর্তিকে লক্ষ্য করিয়। জিজ্ঞাঁস। করিয়াছিলেন যে, এ সকল কিসের মূর্তি ? (ত, হো) 

+ ইঈশ্বরবিরোধী বাঁবেলাধিপতি নেম্রুদের অনুবর্তী লোকের! বৎসরে একদিন বিশেষ উৎসব 
কঙ্গিত, সেই দিবস তাহার! প্রান্তরে যাইয়। সায়ংকাল পধ্যস্ত আমোদ আহলদে রত থাকিত। পরে 
দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিয়। দেবমুর্ঠি সকলকে সুসজ্জিত করিত ও সেই সকলকে প্রণাম ও পুজা 
অর্চন। করিয়া আপন আপন গুহে ফিরিয়। যাইত । যখন একব্রাহিম বাঁবেলবাসীদের সঙ্গে তাহাদের 
গ্রতিমাবিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন, তখন তাহার! বলিয়াছিল যে, কলা আমাদের উৎসব, 
আমাদের সঙ্গে উৎসবে উপস্থিত হইয়| দেখিও, আমাদের ধর্মগ্রণালী কেমন উত্তম এত্রাহিম ই বা 
না কিছুই বলিলেন ন।। পরদিন পৌন্তুলিকগ্নণ চাহিল যে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া উৎসবে লইয়! 
যায়। কিস্তৃ.তিনি গীড়ার ছল করিয়! গেলেন ন!। তাহার! চলিয়া গেলে পর, তিনি তাহাদের অগোচরে 
এইরূপ বলিলেন । (ত, হো) 

1 এত্রহিম প্রধান মুস্তিকে রাখিয়! অন্য সমুদায় মুর্তি কুঠারাথাতে ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছিলেন। প্রধান 

ুন্তির স্কন্ধে আপন কুঠার স্থাপন করিয়াছিলেন । ৃ ৃ 
$ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অত্যাচারী, কোথায় দেবত।দিগকে সন্মান করিবে, ন! যার পর নাই অপমান 
করিল; অথব| দে আত্মজীবনের প্রতি অত্যাচারী, এই কার্ধ্য দ্বার সে আপনাকে মৃত্যুর স্রোতে নিক্ষেপ 
করিল । নেম্রুদের অনুবর্তী লেকের, যে এরূপ দু্ধর্্ম করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। 
তখন এক ব্যক্তি, এব্রাহিম প্রতিম। ভঙ্গ করিয়াছে, বলিয়া! নির্দেশ করিল । (ত; হোঃ) 
# 


সূরা আম্বিয়া es 


নবযুবক, তাহাকে এত্রাহিম বলিয়া থাকে, সে সেই সকলের প্রসঙ্গ করিত” ৬০ । 
তাহারা বলিল, “অনস্তর তাহাকে লোকের চক্ষুর নিকটে উপস্থিত কর, হয়তো তাহারা 
সাক্ষ্য দান করিবে”। ৬১। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, “হে এব্রাহিম, তুমি কি 
আমাদিগের ঈশ্বরগণের প্রতি ইহা করিয়াছ”? ৬২। সে বলিল, “বরং ইহাদিগের এই 
প্রধান (দেব) তাহ! করিয়াছে ; অনন্তর ষদি ইহার! কথ! কহিতেছিল, তবে ইহাঁদিগকে 
প্রশ্ন কর”। ৬৩। অবশেষে তাহারা আপনাদের প্রতি প্রত্যাবন্তিত হইল, পরে 
( পরম্পর ) বলিল, “নিশ্চয় তোমরা! অতাচারী”। ৬৪। তৎপর তাহার! আপনাদের 
মন্তকোপরি উলটিয়। পড়িল, * ( বলিল, ) “সত্য সত্যই তুমি জান যে, ইহারা কথা কহে 
না” । ৬৫। সে বলিল, “অনন্তর তোমর| কি সেই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহার পুজা কর, 
যে তোমাদিগের কিছুই লাভ ও ক্ষতি করে না? ৬৬। তোমাদের প্রতি ও তোমর! 
ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে অর্চনা কর, তাহাদের প্রতি আক্ষেপ; অনন্তর তোমরা কি 
বুঝিতেছ না”? ৬৭। তাহার বলিল, “ইহাকে দগ্ধ কর, যদি তোমরা কার্ধযকারক হও; 
তবে আপনাদের ঈশ্বরদিগকে সাহায্য কর” ণ।৬৮। আমি বলিলাম, “হে অগ্নি, তুমি 
এব্রাহিমের উপর শীতল ও শান্ত হও” । ৬৯1+এবং তাহারা তাহার সঙ্গে গ্রবঞ্চন। 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলাম | ৭০ | 
সেই দেশের দিকে আমি তাহাকে ও লুতকে উদ্ধার করিয়! লইয়া গেলাম, যেস্থানকে 
জগদ্বাসীদিগের জন্য গৌরব দান করিয়াছিলাম $। ৭১। এবং তংপ্রতি আমি এস্হাককে 
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%* অর্থাৎ অধেবদনে রছিল। 

1 নেম্র'দ এক পর্বতের সম্মুখে একটি প্রশস্ত স্থান উচ্চ প্রাচীরে বদ্ধ করে। প্রায় এক মাস কাল 
কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তন্মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে। সেই কাষ্টপুঞ্লে ঘৃত ঢালিয়। অগ্নি জ্বালিয়| দেয়। 
এব।হিমকে বন্ধন করিয়া সেই অগ্নিমধ্যে পর্বতের উপর হইতে বিশেষ যন্ত্রযোগে নিক্ষেগ কলা হয়। 
অগ্নিতে বিসর্জন করার সময় অ্েব্রিল আদিয়। এক্রাহিমকে বলেন, “তোমার যাহ! ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা 
কর।” তিনি বলেন, “আমার কোন প্রার্থনীয় নাই” তিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন 
করিয়া থাকেন! : (ত, হো.) 

1 যখন একব্র।হিম অগ্নিতে বিদর্জ্জিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত পদ ও গলদেশের বন্ধন গকল 
দ্ধ হইয়া গেল ও তাহার চতুপ্পার্খে পুপ্প সকল বিকশিত ও মিষ্টজলের প্রত্রবণ প্রবাহিত হইল। সাত 
দিবস তিনি সেই স্থানে ছিলেন। নেম্রুদ প্রাসাদের উপর হইতে দেখিল যে, এক্রাহিম মনোহর 
পুশ্পোগ্যানে বসিয়৷ দেবতাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন । তখন পে ডাকিয়া বলিল, “এবাহিম, 
তোমার ঈশ্বরের অত্যন্ত ক্ষমত। দেখিতেছি, আমি তাহার উদ্দেশ্যে বলিদান করিব।” একরাম 
বলিলেন, “ধে পধ্যস্ত তুমি ধর্ম গ্রহণ ন! কর, মে পধান্ত আমার ঈশ্বর তোমার প্রদত্ত বলি গ্রহণ করিবেন 
না।* কথিত আছে যে, পরে নেম্রুদ চারি সহস্র গো বলিদান করিয়াছিল। (ত, হো!) 

$ অর্থাৎ শীমদেশে আমি তাহাকে ও লুতকে লইয়া গেলাম । ধর্মপ্রবর্তক প্রেরিতপুরুষদিগের 
অভ্যুদয় দ্বার। সেই দেশকে গৌরবান্িত করিয়াছিলাম, এবং তথায় আম! হইতে অনেক সম্পদ ও 


৩৮২? কোর্-আন্‌ শরীফ 
ও অতিরিক্ত ( পৌত্র ) ইয়কুবকে দান করিয়াছিলাম ও প্রত্যেককে সাধু করিয়াছিলাম। 
৭২। এবং আমি তাহাদিগকে অগ্রণী করিয়াছিলাম, তাহারা আমার আজ্ঞানসারে 
পথ প্রদর্শন করিত; 'এবং সংকাধ্য করিতে ও উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে এবং 
জকাত দান করিতে তাহাদিগকে আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম, এবং তাহারা আমার 
সেবক ছিল। ৭৩।+ এবং আমি লুতকে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করিয়াছিলাম, এবং যে 
(গ্রাম ) দুষ্ষত্ন করিত, সেই গ্রাম হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম; নিশ্চয় তাহারা 
পাপাচারী দুষ্ট জাতি ছিল *। ৭91+ এবং তাহাকে আমি স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ 
করাইয়াছিলাম, নিশ্চয় সে সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল। ৭৫। (র, ৫, আ, ২৫) 

এবং স্হাকে ( স্মরণ কর?) যখন ইতিপূর্বে সে ভাকিয়াছিল, তখন আমি তাহা 
গ্রাহ করিয়াছিলাম; পরে আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনকে গুরুতর ক্লেশ হইতে মুক্ত 
করিয়াছিলাম। ৭৬। এবং যাহার! আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অপত্যারোপ করিয়াছিল, 
সেই সম্প্রদায়সন্থন্ধে আমি তাহাকে সাহাধ্য দান করিয়াছিলাম; নিশ্চয় তাহারা 
দুষ্ট লোক ছিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে একযোগে জলমগ্র করিয়াছিলাম। ৭৭। এবং 
দাউদ ও মোলয়মানকে (স্মরণ কর, ) যখন শশ্তক্ষেত্রবিষয়ে যে সময়ে তাহাতে এক 
সম্প্রদায়ের ছাগপাল চরিয়াহিল, তাহারা আদেশ করিতেছিল, এবং আমি তাহাদের 
আদেশের সাক্ষী ছিলাম ধ। ৭৮। অনন্তর আমি সোলয়মানকে তাহ! বুঝাইয়| 


পাপী নি অপি চিত আকা উন জপ 


আর 


অনুগ্রহের সঞ্চার হইয়াছিল । এব্রাছিম শামদেশের ফল.সতিননামক স্থানে উপনীত হন, লুত 


মওতফক্কাতে যাইয়া বাস করেন, এই ছুই স্থানের ব্যবধান এক দিবসের পথ । (ত, হো) 
* সেই গ্রামের নাম সদুম। সদুমনিবাসিগণ অত্যন্ত দুদ্ধর্্ব করিত, গঠিত ব্যভিচার ও 
বলাৎক।”র রত ছিল। (ত, হো, ) 


+ নরপতি দাউদ যখন বিচারালয়ে উপবেশন করিতেন, তখন তাহার পুত্র সোলয়মান বিচারালয়ের 
দ্বারে বসিয়া থাঁকিতেন। বিচারারথী যে কেহ বাহিরে আসিত, তিনি তাহাকেই তাহার 
অভিযোগ কি ছিল ও পিত। কিরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতেন! একদা ছুই জন অর্থ 
প্রত্যরাঁ বিচারাগারে উপস্থিত হয়, একজন কৃষক তাহার নাম আয়লিয়া, আর একজনের নাম ইয়ুহন। 
ছিল, সে ছাগ পণ্ড পালন করিত। আয়লিয়। বলিল, “মহারাজ, আমার প্রতিবেশী ইয়ুহছন। রাত্রিতে 
ছাগপাল ছাড়িয়। দিয়াছিল, সেই পণুযুখ আমার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়! সমুদায় শত্ত নষ্ট করিয়াছে ।" 
দাউদ ইয়ুহনাকে এ বিষয় জিজ্ঞাস করিলে, সে বলিল, “হা, এরূপ হইয়াছে ।” তখন দাউদ আদেশ 
করিলেন, “আপন পশুযুথ এই অপরাধের জন্য তুমি আয়লিয়াকে অর্পণ কর।” দাউদের ব্াবস্থাশাস্ত্রে 
এইরূপই বিধি ছিল। পরে আর্ললিয়া ও ইয়ুহন! বিচারষণ্ডপ হইতে বাহিরে চলিয়। আসিলে, সোলয়মান 
অভিযুক্ত বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হন; তৎক্ষণাৎ তিনি বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া পিতাকে 
বলেন, “বিচার-নিষ্পত্তি অন্থরপ হইলে ভাল হইত” দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরপ কর! যায়?” 
মৌলয়মান উত্তর করিলেন যে, “ছাগযুখ আয়লিয়াফে অর্পণ কর! হউক) সে দুগ্ধ ও খ্বত ইত্যাদি দ্বার! 
লাভ করিতে থাকুক; এবং শন্তক্ষেত্র ইয়ুহনাকে অর্পণ কর! হউক, দে ক্ষেত্র কর্ষণ ও বীজবপনাদি 


তি সুর! আন্মিয়! | ৪ 


দিয়াছিলাম ও প্রত্যেককে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করিয়াছিলাম,এবং দাউদের সঙ্গে স্তব করিতে 
পক্ষী ও পর্বত সকলকে বাধ্য করিয়াছিলাম, এবং আমি কর্মকর্তা ছিলাম *। ৭৯। 
এবং তোমাদের জন্য তাহাকে অমি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে শিল্প দিয়াছিলাম, যেন 
তোমাদিগকে তোমাদের সংগ্রামক্লেশ হইতে রক্ষা করে; অনস্তর তোমরা কি কৃতজ্ঞ 
হও এ" ?৮০। এবং মহাবাত্য।কে সেলয়মানের (বাধ্য করিয়।ছিলাম, ) উহা তাহার 
আদেশক্রমে সেই দেশে প্রবাহিত হইত, যাহাকে আমি গৌরব দান করিয়াছিল।ম; এবং 
আমি সমুদায় বস্তসন্থন্ধে জ্ঞাত! %$1৮১। এবং দৈত্যদিগের মধ! যাহার! তাহার জন্ত 
জলমগ্ন হইত, এবং এতন্তিন্ন কাধ্য করিত, তাহাদিগকে (বাধ্য করিয়াছিলাম ) ও আমি 
তাহাদের সংরক্ষক ছিলাম $।৮২।+এবং অযুবকে ( স্মরণ কর,) যখন সে আপন 
প্রতিপালককে ডাকিল যে, নিশ্চয় আমাকে দুঃখ আঞমণ করিয়াছে, তুমি দয়ালুদের 
অপেক্ষা দয়ালু থু। ৮৩। অনস্তর আমি তাহা গ্রাহ করিয়াছিলাম, অবশেষে যে দুঃখ 
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করিয়! তাহাকে পূর্ববাবস্থায় পরিণত করুক । ক্ষেত্রের শস্ত পরিপক্ক হইলে, সে আয়লিয়াকে অপণ করিয় 
স্বীয় পণ্ডযুধ তাহা হইতে গহণ করিবে, তাহা হইলে কাহারই ক্ষতি হইবে 511” পরে দাউদ পূর্বব 
অংদেশ খণ্ডন করিয়। সোলয়মানের মন্ত্রণানুসারেই আজ্ঞা! করেন । সেই সময়ে সোলয়মানের বয়;ক্রম ত্রয়োদশ 
বৎসর ছিল। এক্ষণ পরমেশ্বর এই বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়! দিতেছেন। (ত, হো, ) 

* কথিত আছে যে, দাউদ যখন ঈখরের স্তব করিতেন, তখন পন্বত ও পক্ষী নকলও সেইরূপ 
স্তুতি করিত। ইহা তাহার সম্বন্ধে এক বিশেষ আলৌকিক ক্রিয়া ছিল। কিন্তু অনেক ধার্ন্ধিক 


লোকের মত এই যে, পর্বত ও পক্ষী ভাবের রসনায় স্তব করিত, মানবীয় ভাষায় নহে। (ত, হো) ) 
+ অস্ত্রেরে আঘাত হইতে শরীরকে রর! করিবার জন্য পরমেশ্বর দাউদকে বন্ম নিশ্নাণ শিক্ষ। 
দিয়াছেন । (ত, হো) 


{1 শামদেশে তদ্মরনামক এক নগর ছিল। দৈত্যগণ পোলয়মানের জন্য দেই নগর নির্মাণ 
করিয়াছিল। বায় তথ! হইতে নির্গত হইয়া! ও পৃথিবীর চতুদ্দিক্‌ ভ্রমণ করিয়৷ সায়ংকালীন উাসনার 
সময় তাহাকে তথায় লইয়| ধাইত। মে।খতারোল্কসসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাতঃকালে সোলয়ম।ন 
বায়ুভরে তদ্মর হইতে নির্গত হইয়। পারস্ত দেশের আস্তথর নামক স্থানে মধ্যাহ্ককাল নিদ্রায় যাপন 
করির। সন্ধ্যাকালে বাবেলে উপস্থিত হইতেন ; এবং পরদিন বাবেল হইতে বাহির হইয়! পৌব্না বক ভোজন 


আতস্তথরে সমাপন করিয়। সন্ধ্যাকালে তদ্মরে প্রত্যাগমন করিতেন। (ত, হো.) 
$ দৈতাগণ সাগরে নিমগ্ন হইরা সোলয়মনের জন্য নানাপ্রকার মুল্যবাণ্‌ বস্তু উত্তোলন করিত, 
এতস্তিন্ন অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ ও শিল্পকাধ্যাদি করিত । (ত, হো) 


পা অয়ুব এব্রাহিমের বংশোস্তব আয়ুদের পুত্র ছিলেন। ঈশ্বর তাহাকে প্রচুর ধনসম্পত্তি প্রদান 
করেন, এবং প্রেরিতত্বপদে বরণ করিয়া শামরাজোর অন্তর্গচ বস্নিয়! প্রদেশে পাঠাইয়। দেন। তিনি 
তথায় দিব! রাত্রি সাধন ভঙ্গনায় ও দানধর্্মাদিতে নিযুক্ত ছিলেন। শয়তান তাহার প্রতি হিংসা 
করিয়| পরমেখবের নিকটে এই নিবেদন করে যে, “তোমার দাদ অযুব সুখে ব্রচ্ছন্দে আছে, তাহার 
প্রচুর ধন ও উপযুক্ত সন্তান সকল বিদ্যমান; যদি তাহার ধন সম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি বিনষ্ট কর, 
তাহাকে আর তোমার অনুগত পাইবে না, সে তোমার বিদ্রোহী হইয়। উঠিবে।” ঈশ্বর বঞ্িলেন, 


৩৮৪ কোর্আন্‌ শরীফ 
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তাহাতে ছিল, তাহা আমি দূর করিয়াছিলাম; ও আপন সন্গিধানের দয়াবশতঃ আমি 
তাহাকে তাহার পরিজন ও তাহাদের সদৃশ তাহাদের অন্থচরবর্গ দান করিয়াছিলাম, 
এবং সাধকদিগের জন্য উপদেশ ( দান করিয়াছিলাম ) * । ৮৪। এবং এম্মায়িল ও 
এদ্‌রিস্‌ ও জোস্কোফ লকে (স্মরণ কর) প্রত্যেকেই ধৈর্য্যশীলদিগের অন্তর্গত ছিল %। 
৮৫ |+ এবং আমি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের মধ্য প্রবেশ করাইয় ছিলাম, নিশ্চয় 
তাহার! সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল।৮৬। এবং জোল্ছনকে ( স্মরণ কর; ) যখন নে 
ক্রোধ করিয়া চলিয়। গেল, তপন মনে করিয়াছিল যে, কখনও আমি তাহার প্রতি বাধা 


“ইহা কখনও হইতে পারে না, সে আমার বিশেষ চিহ্নিত ও মনোনীত ভৃভা। যদি সহস্র বার 
তাহাকে আমি বিপদে আক্রান্ত করি, তথাপি সে বিচলিত হইবে না, সকল পরীক্ষায় দে উত্তীর্ণ হইবে ৷” 
তখন শয়তান ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থন৷ করিল যে, “অযুবের শরীর ও সন্তান সম্ভতি এবং ধনসম্পত্তির 
প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করিতে তুমি আমাকে অধিকার প্রদান কর; তাহা হইলেই তাহার প্রকৃত অবস্থা 
প্রকাশ হইয়! পড়িবে ।” ইহা শুনিয়! পরমেশ্বর অযুবের বাহিক বিষয়ের উপর শয়তানকে ক্ষমত!| 
দান করিলেন। তখন শয়তান স্বীয় অনুচর দৈত্যদিগকে পাঠাইয়! অযুবের সন্তানদি সংহার করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে এ কথার কোন প্রমাণ পাঁওয়! যায় না, ইহ জনশ্রুতি মাত্র। 
প্রকৃত কথা এই যে, পরমেশ্বর অযুবকে নান! প্রকার দুঃখ ক্লেশে আক্রান্ত করেন। প্রবল ঝটকায় 
তাহার উষ্ট সকল বিনষ্ট হয়, বন্যা আসিয়' ছ।গমেষাদি পশু ভাসাইয়া লইয়া যায়, এবং শস্তন্মেত্র 
বাতাহত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। তাহার সাত পুত্র ও সাত কন্য। প্রাচীরের চাপে পড়িয়। 
প্রণতা।গ করে। তাহার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগ হয়, তাহাতে কৃমি সকল জন্মে ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। 
সকলে তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে থাকে, কোন গ্রামে ও নগরে তাহার বাস কর। হুর তইয়। 
উঠে, সকলেই ঘ্বণ। করিয়। তাহাকে তাড়াইতে থাকে । তাহার ভাষ্যামাত্র ভাহার সেবাতে নিযুক্ত 
থাকেন। সাত বংসর পধ্যস্ত তিনি এই দুখে বিপদে আক্রান্ত থ।কিয়। একদিনের জন্যও ঈশ্বরের 
প্রতি অবিশ্বাসী হন নাই। সেই অবস্থায়ও সর্ধদ। তাহার গুণানুকীর্তন করিয়।ছেন। তাহার রসন। 
পধ্য্ত ক্ষত ও কীটাকীর্ণ হইয়াছিল, তিনি অন্তরে মাত্র ঈশ্বরের গুণানুকীর্বন করিতেন, রসনায় তাহার 
নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, তিনি এরূপ দয়ালু ও সহিষ্ণু ছিলেন যে, এক 
দিন রৌদ্রের সময় একটি কাট তাহার ক্ষতস্থান হইতে উত্তপ্ত বালুকার উপর পড়িয়| যায়, তিনি দেই 
কীটের ক্লেশ (দখিয়। দয়ার্্র হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া! যথাস্থানে স্থাপন করেন । (ত, হো)) 

* এই বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার পরে ঈশ্বর তাহার সমুদায় রোগ ও দরিজ্রতা দূর করেন, পূর্বব পুত্র ও 
কন্য।দিগের অনুরূপ সাত পুত্র ও সাত কন্যা। ও অনু)রবর্গ প্রদান করেন। ঈশ্বরপ্রলদে তাহার ধনসম্পত্তি 
ও গোমেষাদি পশু দ্বিগুণ হয়। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সুরা সাদে বিবৃত হইবে । (ত, হে) 

+ এন্মায়িল, এদ্রিন ও জোলকে।ফল ইহার সকলেই প্রেরিশপুরষ ছিলেন । এস্মায়িল মক্কার 
মরুপ্রান্তরে স্থিতি করিয়। ধেধ্য ধারণ করিয়ছিলেন। এদিন বহুকাল অবিশ্বানী লোক দ্বার। এমাগত 
উৎগীড়িত হইয়। আশ্চধ্য সহিঞ্চুতার পরি;য় দিয়াছিলেন। জোল কোফ লের অর্থ ধুরদ্ধর ব1 ভারবাহক। 
প্রেরিতপুরুষ এলিয়াস প্রস্থানকালে অনিন! নামক ব্যক্তির প্রতি স্বায় কাধ্যভার অর্পণ করিয়ছিলেন। 
তাহাতেই অনিস। জে(লকোফল উপাধি লাভ করেন। তিনি যে কাধ্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তথ্িষয়ে অত্যন্ত ধৈধ্য ধারণ করিয়াছিলেন । (ত, হোঁ, ) 


সঃ সুরা আম্বিয়া যা 


দিব না? অনস্তর সে অন্ধকারের মধ্যে শব্দ করিল যে, "তুমি ব্যতীত উপাস্ত নাই, 
পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের অস্তভূতি ছিলাম”*। ৮৭। পরিশেষে 
আমি তাহার (মিনতি) গ্রাহ করিয়াছিলাম ও শোক হইতে তাহাকে মুক্তিদান 
করিয়াছিলাম ; এবং এই প্রকারে আমি বিশ্বাসীদিগকে মুক্ত করিয়া থাকি +। ৮৮ । এবং 
জকরিয়াকে (স্মরণ কর, ) যখন সে আপন প্রতিপালককে ডাকিল, “হে আমার প্রতি- 
পালক, তুমি আমাকে একাকী (অপুত্ৰক) পরিত্যাগ করিও না, তুমিই উত্তরাধি- 
কারাদিগের মধ্যে উত্তম” ্ু। ৮৯। অনন্তর আমি তাহার (প্রার্থন|) গ্রাহা করিলাম ও 
তাহাকে ইয়হা ( পুত্র ) দান করিলাম, এবং তাহার জন্য তাহার ভার্য্যাকে সাধনী করি- 
লাম; নিশ্চয় তাহার! সৎকাধ্য সকলে ধাবমান হইত, এবং ভয় ও আশাতে আমাকে 
আহ্বান করিত ও আমার সম্বন্ধে তাহার! বিনীত ছিল $। ৯০ | এবং সেই (স্ত্রীকে ) 
(স্মরণ কর,) যে আপন লজ্জাকর ইন্দ্রিযকে সংরক্ষণ করিয়াছিল; অনন্তর ততগ্রতি 
আমি স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম, এবং আমি তাহাকে ও তাহার পুএরকে জগতের 
জন্য নিদর্শন করিয়াছিলাম থু। ৯১। নিশ্চয় তোমাদের এই মণ্ডলী একমাত্র মণ্ডলী, 


* মহাপুরুষ ইযুনসের অন্ত নাম জোল্নুন। লোকে তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করাতে তিনি 
ক্রোধ করিয়! চলিয়া যান। মহাক্সা বনিদ বলিয়াছেন যে, তিনি আপন জীবনের প্রতি ক্রোধ করিয়[ছিলেন। 
কথিত আছে, জেল্নুন ধশ্মবিরোধাদিগের নিকটে বলিয়াছেন যে, তোমাদের প্রতি শান্তি 
অবতীর্ণ হইবে । যখন মির্দ।রিত সময় উপস্থিত হইল, তখন শাস্তির বিলধ্ব দেখিয়া মনে করিলেন যে, 
লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী জানিবে, এই ভাবিয়। তিনি মণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রস্থান করেন। তিনি 
মনে করিয়াছিলেন যে, পথে ঈশ্বর তাহাকে বাধ! দিবেন ন1। পরে গ্রমেগ্রর তাহাকে সমুদ্রে লইয়। 
যান ও মতস্তের গর্ভে স্থাপন করেন। তখন ইবুনস অন্ধক।রময় সাগরজলে ও মংগ্ডের গতে এবং 
অন্ধকার রজনীতে, “তুমি আমার একমাত্র উপাস্য, আমি সত্বর পলায়ন করিয়। নিজের প্রতি অত্যাচার 
করিয়াছি,” এই কথ! বলেন । (ত,হো ) 

1 “শোক হইতে তাহাকে মুক্তিদান করিয়ছিলাম” অর্থ।২ সমুদ্রগভে অবস্থিতির ক্লেশ হইতে 
আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল।ম। তাহাকে স্বীয় গর্ভ হইতে বাহির করিয়া সমুদ্রের তীরে স্থাপন 
করিতে মৎস্তের প্রতি আদেশ করিয়াছিলাম । স্ুর। সাফ ফাতে এই মংস্ত ও স।গরের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে 


বিবৃত হইবে। ূ (ত, হো,) 
1 “তুমিই উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে উত্তম” অর্থাৎ যদি তুম আমাকে টগ্তগ।ধিকারী প্রদান ন। কর, 
তাহাতে আমি ছুঃখিত নহি। (ত, হো) 


$ জকরিয়ার ভাধ্যার নাম ইয়শা, তিনি এম্রাণের কন্থা ছিলেন। ঈশ্বর জকরিয়ার সঙ্গে 
ইয়শার অত্যন্ত সস্ভাব স্থাপন করিয়/ছিলেন। ইয়শ| বন্ধা ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি 
গর্ভধারণ করিয়! ইয়হা নামক পুত্র প্রসব করেন। (ত, হে?) 
থা অর্থাৎ মরয়ম কৌমাধ্য রক্ষ। করিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাহার গে স্রীয় আত্মারূপ ঈসাকে ফুংকার 
করেন, এবং তিনি ঈস। ও মরয়মকে জগতের জন্য এক অলৌকিক নিদর্শন করেন? যেহেতু পিত। 


8° 
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এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে অর্চনা করিতে থাক * | ৯২। 
এবং তাহারা আপনাদের মধ্যে আপন আপন কার্ধ্য বিচ্ছিন্ন করিল, প্রত্যেকে আমার 
দিকে গ্রত্যাবর্তনকারী | ৯৩। ( র, ৬, আঁ, ১৮) 

অনস্তর যে ব্যক্তি সংকর্শ্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, পরে তাহার যত অনাদূত হয় না) 
এবং নিশ্চয় আমি তাহার (সৎকশ্মের ) লিপিকারক | ৯৪। যাহাকে আমি সংহার 
করিয়াছি, সেই গ্রামের প্রতি নির্দারিত হইয়াছে যে, তাহার! ফিরিবে না | ৯৫। যে 
পর্যন্ত না ইয়াজজ ও মাজুজ প্রমুক্ত হয়, তাহারা সকলে উচ্চ ভূমি দিয়া দৌড়িতে 
থাকিবে %& | ৯৬। এবং সত্য অঙ্গীকার নিকটবর্তী হইবে, অনন্তর তাহাতে অকস্মাৎ 
ধর্মদ্রোহীদিগের চক্ষু উর্দদৃষ্টি হইয়া থাকিবে; ( বলিবে,) আমাদের প্রতি আক্ষেপ, 
নিশ্চয় আমর! এবিষয়ে ওদাসীন্যে ছিলাম, বরং আমরা অত্যাচারী ছিলাম । ৯৭। নিশ্চয় 
তোমর| ও ঈশ্বর ব্যতীত তোমর] যাহাদিগকে অর্চনা কর, সে সকল নরকের প্রস্তর ; 
তোমর! তাহার প্রতি আগমনকারী | ৯৮। যদি তাহারা ঈশ্বর হইত, তবে তথায় উপস্থিত 
হইত ন!; এবং সকলে ( মূতি ও মৃত্তিপূজক ) তথায় সৰ্ব্বদা! থাকিবে । ৯৯। তথায় 
তাহাদের আর্তনাদ হইবে, এবং তাহার! তথায় ( কিছুই ) শুনিতে পাইবে না। ১০*। 
নিশ্চয় যাহার! প্রথম হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য আমা হইতে কল্যাণ আছে; তাহারা 
তাহা হইতে নরক হইতে) বিদুরিত হইবে $1 ১*১।+তাহার। তাহার শব্দ শুনিতে 


০০ 


ব্যতিরেকে কুমারী গর্ভ হইতে সন্তানের জন্মগ্রহণ করা, ঈরের অদভুত ক্রিয়৷ ভিন্ন আর কি হইতে 
পারে? 

* একত্বের ধর্মে ও এস্লাম ধর্টে স্থিতি করাই তোমাদের পণ্মে উচিত; এই ধর্মে কোন বিরোধ নাই, 
বরং সমুদায় প্রেরিতপুরুষ এই ধর্মেই ছিলেন । প্রকৃত একত্ববাদে সমুদায়ের মিলন । (ত,হো,) 

+ অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত লোকগণ যে পৃথিবীতে ফিরিয়া আমিয়। আপনাদের কাঁধের ও অবস্থার 
অনুসন্ধান লইবে, এইরূপ বিধি নাই। বরং তাহার! পুনরুথানের দিন আপনাদের কার্যোর হিসাব 
দিবার জন্য সমুখিত হইবে ও তাহাদের সম্বন্ধে বিচার হইবে। গ্রাম শব্দে এস্বানে গ্রামবাসী 
বুঝাইবে। (ত, হো) 

1 ইয়ান ও মাহ্জ্বের বৃত্তান্ত কহফ সুরাতে বিবৃত হইয়াছে। কেয়ামতের বিবরণে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, মহাপুরুষ ঈসার হত্যাকারী দান ও তাহার অনুচরগণ ঈসার হস্তে হত হইলে ইয়াহু ও 
মাহ্‌ন্ধ প্রাচীরমুক্ত হুইবে। তাহাদের প্রাচীর উন্মুক্ত হইলে পর ঈস৷ ধার্শ্মিক লোকদিগের সঙ্গে 
তুরগিরিতে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন। কোন কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে, ইয়ান ওমান 
সম্প্রদায় জেরুজেলমের নিকটবর্তী খমর পর্বত পর্যন্ত যাইয়৷ বলিবে, “পৃথিবীর লোকদিগকে তো বুধ 
করিলাম, চল, স্বর্গে যাহ! কিছু আছে, তংসমুদায় হত্য। করি।” তখন আকাশের দিকে তাহার! বাণ 
নিক্ষেপ করিবে, সেই শর শোগিতলিপ্ত হইয়। ভূতলে পতিত হইবে। ঈসা ও তাহার অনুগামিগণ 
বিষ সঙ্কটে পড়িয়! প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, তখন পরম্বেশ্বর একেবারে সমুদায় ইয়া ও 
মাঝ হ সম্প্রদায়কে সংহার করিবেন। (ত, হো,) 


$ "বাহার! প্রথম হইয়| গিয়াছে" অর্থাৎ পূর্বতন মহাজন আজিজ ও ঈস। এবং দেবগণ, ধাহ।র! ঈশ্বর 


*- সরা আম্মিয়া ৪ 


পাইবে না, এবং তাহারা যাহা চাহিবে, তাহাতে তাহাদের জীবন চিরস্থায়ী হইবে। 
১০২। মহাভয় তাহাদিগকে বিষন্ন করিবে না, এবং দেবগণ তাহাদের প্রতাদগমন 
করিবে ; ( বলিবে, ) এই তোমাদিগের দিন, যাহ! তোমাদিগের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করা 
হইয়াছে * | ১০৩। (স্মরণ কর, ) আদেশপত্রকে লিপি করিলে খেমন জড়ান হয়, সেই 
দিন আমি নভোমগুলকে সেই প্রক।র জড়াইব ; যেরূপ আমি প্রথমে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া- 
ছিলাম, তদ্রপ পুনর্ধার করিব। আমার পক্ষেই অঙ্গীকার, নিশ্চয় আমি কর্ত| হই । ১০৪। 
এবং সত্য সত্যই আমি উপদেশের ( তওরাতের ) পরে জব্বর গ্রন্থে লিপি করিয়াছি যে, 
আমার সাধু দাসগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে । ১০৫। নিশ্চয় ইহার মধো সেবক- 
দলের জন্য মনোরথসিদ্ধি আছে। ১০৬। আমি তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) জগতের 
নিমিত্ত দয়াস|রে ভিন্ন প্রেরণ করি নাই ৭। ১০৭। তুমি বল, “আমার প্রতি যে 
প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়, ইহা বৈ নহে যে, তোমাদের উপাস্ত একমাত্র পরমেশ্বর ; 
অনন্তর তোমরা কি মোসলমান ? ১:৮। অবশেষে যদি তাহার। ফিরিয়। যায়, তবে তৃমি 
তাহাদিগকে বল যে, “আমি সাম্য বিষয়ে তোমাদিগকে সংবাদ দান করিয়াছি; তোমা- 
দিগকে যাহা অঙ্গীকার কর! গিয়াছে, আমি জানি না, ত|হ। নিকটবর্তী, কি দূরবর্তী” ধর 
১০৯। নিশ্চয় তিনি ( কাফেরদিগের ) কথ। স্পষ্ট জানেন, এবং যাহা তোমর! গোপন 
কর, তাহা অবগত হন। ১১০। এবং আমি জানি না, হয় তো উহা তোমাদের জন্য 


হইতে সাধনার বল, সৌভাগা ও ন্বর্গের সুসমাচার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার! নরকের সঙ্গে কোন 
সংশ্রব রাখেন না। (ত, হোঃ) 

* কবর হইতে বাহির হইবার সময় দেবতা গণ আ।সিয়। তাহাদিগকে অভ্যর্থন! করিবেন ও বলিবেন 
যে, “এই তোমাদিগের দিন, যাহা (পৃথিবীতে অবস্থানকালে যে দিন উপস্থিত হইবে বলিয়। ) তোমাদিগের 
সম্বন্ধে অঙ্গীকার কর! হইয়াছে ।” অর্থাৎ ইহাই তে।মদিগের গৌরব ও পুরজ্কারের দিন; তপশ্বীদিগকে 
বল! হইবে, ইহ। তোমাদিগের বিনিময়-লাভের দিন ইত্যাদি | (ত, হো, ) 

+ হজরত মোহম্মদ জগতের বিশ্বাসী লোকদিগের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহস্বরূপ ছিলেন, বিশ্বাসিগণ 
তাহার সাহায্যে ধর্দপথে চলিতেন; এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধেও তিনি অনুগ্রহন্দরূপ ছিলেন, যেহেতু 
তাহীরই কারণে তাহার! সমূলে সংহারপ্রাপ্ত হওয়ার শান্তি হইতে রক্ষ। পাইয়াছিল। কশফোল, 
আন্রার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কি মক্কায়, কি মর্দিণায়, কি মস্জ্েদে, কি কুটারে, যখন যেখানে 
তিনি থাকিতেন, আপন মণ্ডলীকে স্মরণ করিতেন; কোথাও কখনও তুলেন নাই, স্বর্গে যাইয়াও বিশ্ৃত 
হন নাই। সর্বদা সকল স্থানে মণ্ডলীর কল্যাণ আকাঙ্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতেই 
তিনি অনুগ্রহম্বরূপ হইয়াছেন । (ত, হো, ) 

+ “আমি সাম্য বিষয়ে তোমাদিগকে সংবাদ দান করিয়াছি,” অর্থাৎ যে তত্ব প্রচার কর! গিয়াছে, 
তাহার জ্ঞানে আমি ও তোমর| যে তুল্য, তাহা বলিয়াছি। আমার প্রতি যাহ। প্রত্যাদেশ হইয়াছে, 
তাহা! আমি প্রচার করিয়াছি, তোমাদের প্রতি তাহ! ব্যক্ত হইয়াছে। পুনরুখান ও মোসলমানদিগের 
জয়বিষয়ে যাহ! অঙ্গীকার করা গিয়াছে, তাহ! শীস্র বা বিলম্বে উপস্থিত হইবে । (ত, ছেঃ) 


৬৮৮ কোর-আন্‌ শরীফ 


| ও কিয়ৎকাল পর্য্স্ত লাভ হইবে * | ১১১। ' তুমি বল, “হে আমার প্রতি- 
পালক, তুমি সত্যভাবে আদেশ করিতে থাক”। এবং আমার প্রতিপালক পুনর্জীবন- 
দাতা) তোমরা যাহার বর্ণন করিয়| থাক, তদ্িষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা গিয়াছে ৭ । 
১১২ । (রর, ৭, আ, ১৯) 


সুরা হজ্ব 7: 


১৯৪৩৪ ০০০০৪৪০৬৭, 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


১৪০৩৪৪669৩৩, 
৭৮ আয়ত, ১০ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের ন।মে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

হে লোক সকল, তোমর! আপন প্রতিপালককে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় কেয়া- 
মতের ভূমিকম্প মহা ব্যাপার 8 ৷ ১। যে দিন উহা! তোমরা দেখিবে, সেই দিন প্রত্যেক 
ত্ন্যদাত্রী যাহাকে স্তন্যদান করিতেছিল, তাহার প্রতি উদাসীন হইবে, এবং প্রত্যেক গর্ভ- 
বতী স্বীয় গর্ভ পরিত্যাগ করিবে ও লোকদিগকে মত্ত দেখিবে, এদিকে তাহার! (নিশায়) 
বিহ্বল নহে; কিন্তু ঈশ্বরের শান্তি কঠিন। ২। মাঁনবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে, 
জ্ঞান না রাখিয়া ঈশ্বর-সম্বন্ধে বাদান্ুবাদ করে ও প্রত্যেকে অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ 
করে খ। ৩।+৩ তাহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তাহার বদ হইবে, অনস্তর 


সপ = — শসা নি পপ 
কন i - == He শশী সী শাপলা শপ —~ শী পলি 


মঃ অর্থাধ তে সেই অঙ্গীকৃত বিষয়ে বৰ তোমাদের সদনৎ কর্মের দণ্ড পুরস্কার বিষয়ে হিল হওয়। 
তে।মাদের সন্বন্ধে পরীক্ষ। বা তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্টকাঁল পধ্যস্ত মনোরথ-সিদ্ধি। (ত. হো;) 

+ অর্থাৎ তোমর। যে বলিয়। থাক, শান্তি নির্ঘারিত॥ যদি তাহ! সতা হয়, তবে কেন আমাদের 
প্রতি অবতীর্ণ হইতেছে না? তোমর! অযোগ্য কথ! সকল বলিয়! থাক, আমি পরমেশ্বরের নিকটে 
তাহা খগ্ডনের জন্য সাহায্য প্রার্থন। করিতেছি, এবং ঈশ্বর হইতে সাহাষোর আশা আছে। (ত, হো?) 

1 এই শুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হয় । 

$ এই ভূকম্পই কেয়ামতের পুর্ব্বলক্ষণ, পশ্চিম দিকে সূর্য্যোদয় হওয়ার পূর্বের উহার উদ্ভব হইবে। 
জাদৌল্মসির নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, কেয়ামতক্ুচক প্রথম হুরধ্বনির পূর্ব্বে পৃথিবী কাপিয়! 
উঠিবে, আকাশ হইতে ধ্বনি হইবে যে, হে লোকনকল, ঈশ্বরের আজ্ঞ। উপস্থিত। তখন মানবমণ্ডলী 
অত্যন্ত ভীত হইবে৷ (ত, হো) 

'শা হারেসের পুত্র নজর বলিয়াছিল যে, এই কোর্-আন্‌ পুরাতন উগগ্ঠান ভিন্ন নহে । অথবা লোকে 
ঈপ্বরের শক্তিসম্বন্ধে তর্ক করিয়া থাকে ও কেয়ামতকে অন্বীকার করে। (ত, হোঃ) 


শুরা হজ ৩৮৯ 


নিশ্চয় সেই তাহাকে পথভ্রাস্ত করিবে ও নরককুণ্ডের দিকে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবে । 
৪। হে লোক সকল, যদি তোমরা পুনরুখানসধন্ধে সন্দিপ্ধ হও, তবে (জানিও, ) নিশ্চয় 
আমি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সুজন করিয়াছি, তৎপর শুক্র দ্বার, তৎপর জমাট 
রক্তদ্বারা, তৎপর অবয়বহীন ও অবয়বধুক্ত মাংস খণ্ড দ্বার! ( সজন করিয়াছি ; ) তাহাতে 
তোমাদের জন্ত (স্বগ্টিপ্রণালী ) ব্যক্ত করিয়া থাকি। এবং আমি জরায়ুকোষে এক এক 
নিদ্দিষ্ট কাল পৰ্য্যন্ত যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে স্থিরতর রাখি; তৎপর তোমাদিগকে 
শিশুরূপে বাহির করি, তাহার পর ( প্রতিপালন করি; ) তাহাতে তে।মরা স্ব স্ব যৌবন 
প্রাপ্ত হও। এবং তোমাদের মধ্যে কেহ হয় যে, তাহার প্রাণহরণ কর] হইয়! থাকে ও 
তোমাদের মধ্যে কেহ হয় যে, সে নিক্বষ্টতর জীবনে ফিরিয়। আইসে, তাহাতে মে কোন 
বিষয়ে জ্ঞান রাখার পরে অজ্ঞান হইয়। যায়; এবং ভুমি পৃথিবীকে শুষ্ক দেখিতেছ, অনন্তর 
অকম্মাৎ তাহাতে আমি জল প্রেরণ করি, উহ! সঞ্চালিত ও বর্দিত হয় ও সর্বপ্রকার 
উত্তম বস্তু উৎপাদন করে * | ৫ | ইহ। এই জন্য যে, সেই ঈশ্বর সত্য, এবং তিনি মৃতকে 
জীবিত করেন ও তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী । ৬।+ এবং এই যে কেয়ামত উপস্থিত 
হইবে, তাহাতে নিঃসন্দেহ ; নিশ্চয় ঈশ্বর, যাহারা কবরে আছে, তাহাদিগকে উঠ।ইবেন। 
৭। মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে, মে ঈশ্বরসদ্বন্ধে জ্ঞান ন! রাখিয়া এবং শিক্ষা ও 
উজ্জ্বল গ্রন্থ ন| রাখিয়া বাদানবাদ করে। ৮14 নে আপন স্বন্ধকে ফিরাইয়।ছে, যেন 
( লোকদ্দিগকে ) ঈশ্বরের পথ হইতে বিভ্রান্ত করে; ৭ পৃথিবীতে তাহার দুর্গতি এবং 
কেয়ামতের দিনে আমি তাহাকে দাহদণ্ড আস্বাদন করাইব। ৯। (বলিব, ) “যাহা 
তোমার হস্তদয় পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে, ইহ! সেই (দুরের) জগ্ড, এবং এই যে 
পরমেশ্বর, দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহেন”। ১০। (র, ১, আঁ, ১০) 

এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে, পারে ( থাকিয়! ) ঈশ্বরকে অচ্চনা করে; 
পরে যদি তাহার নিকটে সম্পদ উপস্থিত হয়, সেই ( অর্চনার ) সঙ্গে সে আরাম লাভ 


= শশা পাশা লা = পপি তি প্পাািপীশিপশী 


পা 


সপ আতা... প 


« এ স্থলে অবিশ্বামী কাফেরদিগকে লক্ষ] করিয়! বল৷ হইয়াছে ! মানবমণ্ডলীর আদি পিত! আদম 
মৃত্তিকা দ্বারা হৃষ্ট হইয়াছিলেন। আদমের সন্তানগণ পিতা মাতার শুক্র-শোণিতযোগে জরায়ুকোষে 
প্রথম জড়পিগাকারে প্রকাশ পায়, পরে তাহাতে মাংসথও সকল জন্মে, তৎপর হস্তপদাদি অবয়ব উৎপন্ন 
হয়, জণাকারে নির্দিষ্ট কাল গৃর্ভে স্থিতি করে, অনস্তর শিশুরূণে ভূমিষ্ঠ হইয়| ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হয়। 
কেহ কেহ যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে, কেহ বা জরাদুব্বল বৃদ্ধ হইয়া শিশুর অবস্থা লাভ করে, 
তাহার পুর্ধার্জিত জ্ঞান সকল বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, এইরূপ আমি তোমাদিগকে এক 
অবস্থ। হইতে অবস্থাস্তরে লইয়া! যাই। জড় পৃথিবীর সম্বন্ধেও গুধতার পরে জলগ্লাবন, বৃক্ষোদগম ইত্যাদি 
পরিবর্তন হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ আমি কেয়ামতের সময় গলিত মনুয্ত-দেহকে পুনর্গঠন করিয়। 


পূর্ববাবস্থায় আনিতে পারি। (ত, হো, ) 
+ স্বদ্ধ ফিরান অর্থাৎ অহঙ্কারে বন্তাঞ্চল টানিয়া লওয়া, ইহাতে অহঙ্কারী লোকের প্রতি লক্ষ্য 
(ত, হোঁ, ) 


হইয়াছে। 
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করে, এবং যদি তাহার নিকটে বিপদ্‌ উপস্থিত হয়, সে আপন মুখ ফিরাইয়া থাকে। 
ইহলোক পরলোক নষ্ট হয়, ইহাই সেই স্পষ্ট ক্ষতি । ১১। তাহার! ঈশ্বরকে ছাড়িয়। 
যাহাকে আহ্বান করে, সে তাহাদের লাভ ও ক্ষতি করে না; ইহাই সেই দূরতর 
পথন্রান্তি। ১২। যাহার লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক নিকটে, তাহার! সেই ব্যক্তিকে 
আহ্বান করে, অবশ্য সে মন্দ প্রভু ও অবশ্য মন্দ বন্ধু। ১৩। যাহার] বিশ্বাস স্থাপন ও 
সৎকন্ম করিয়াছে, নিশ্চয় পরমেশ্বর ভাঁহ।দিগকে হ্বর্গোষ্ভান সকলে লইয়া যাইবেন, 
তাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়? নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, করিয়া 
থাকেন। ১৪। যে খ্যক্তি মনে করিয়া! থাকে যে, পরমেশ্বর তাহাকে ( প্রেরিতপুরুষকে ) 
ইহলোকে ও পরলোকে কখনও সাহায্য দান করিবেন না, পরে তাহার উচিত যে, 
আকাশেতে একটি রজ্জব প্রসারণ করে; তৎপর উচিত যে, (পথ) অতিক্রম করিতে থ।কে। 
পরিশেষে সে দেখিবে, যাহা ক্রোধ উপস্থিত করে, তাহার কৌশল উহা কি দূর করে *? 
১৫। এই প্রকারে আমি তাহাকে ( কোব্-আন্‌কে ) উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহরূপে অবতারণ 
করিয়।ছি, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাঁকে চাহেন, পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১৬। নিশ্চয় 
যাহার। বিশ্বাস স্থাপন করিয়।ছে ও খ।হার। ইহুদি হইয়াছে এবং যাহার। নক্ষত্রপূঙ্গক ও 
ঈলায়ী এ1ং অগ্নিপূজক ও যাহার। অশিবাদী, কেয়ামতের দিনে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের 
মধ্যে (বিচার) নিষ্প্ত করিবেন ; নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বস্তুর সম্বন্ধে সাক্ষী । ১৭। তোমর। 
কি দেখ নাই যে, যাহারা স্বর্গে ও যাহারা পৃথিবীতে আছে, তাহার! এবং চন্দ্র ও সূর্য্য ও 
নক্ষত্রবৃন্দ ও পর্বতসকল ও বৃক্ষ ও চতুষ্পদগণ এবং অধিকাংশ মনুষ্য নিশ্চয় ঈশ্বরকে 
প্রণাম করে; এবং অনেক আছে যে, তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং 
যাহাকে ঈশ্বর দুর্দশা গ্রপ্ত করিয়াছেন, অনস্তর তাহার জন্ত কোন সম্মানকারী নাই। 
নিশ্চয় ঈশ্বর যাহ! ইচ্ছা! করেন, তাহ! করিয়া! থাকেন প | ১৮। এই ছুই বিরোধিদল স্বীয় 
প্রতিপালকের সধ্বন্ধে বিরোধ করিয়াছে; অনস্তর যাহার! ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের 
জন্ত আগ্নেয় বসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের মস্তকের উপরে উষ্জজল নিক্ষেপ করা 


% অর্থাৎ তুমি আকাশ হইতে একটি রজ্জব ভূমির দিকে লম্বমান করিয়। তাহাতে হনস্তার্পণ পূর্বক 
উদ্ধে উঠিতে থাক, স্বর্গে যাইয়া আরোহণ কর, এবং প্রেরিতপুরুষ্র প্রতি ঈশ্বরের আনুকুলা 
দুর করিতে চেষ্টা করিতে থাক; দেখ, এই সকল পরিশ্রম যত্বেও তোমার ক্রোধের কারণ দুর 
হয় কিনা। (ত, হো,) 

+ এক প্রকার প্রণাম আছে যে, তাহার সঙ্গে স্বর্গ মর্তোর সমুদায় পদার্থের যোগ আছে, 
উহা! ঈশ্বরের মহিমাতে সকল পদার্থের বিহ্বল হইয়! যাওয়| ; আর এক প্রকার প্রণাম প্রত্যেক পদার্থের 
জন্ত ভিন্ন। তাহ! এই যে, ঈশ্বর যাহাকে যে কাধ্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাছার সেই কাধ্যে 
নিযুক্ত থাক! । উহ! অনেকে করে ন', এব: অনেকে করিয়াও থাকে। যাহার। করে না, তাহাদের 
জন্য দুর্দশা! ও শান্তি আছে (ত,ফা।) 


ত্র] হজ ৩৯১ 


হইবে * ৷ ১৯14+ তাহাদের উদরে যাহা আছে, তাহা ও চর্শ্ব তদ্বার' দ্রবীভূত করা 
হইবে ৷ ২* 14 এবং তাহাদের জন্য লৌহময় হাতুড়ী সকল আছে। ২১। যখন তাহারা 
ইচ্ছা করিবে যে, তাহার ক্লেশ হইতে বাহির হয়, তখন তথায় পুনঃ স্থাপিত কর! হইবে, 
এবং ( বলা হইবে, ) অগ্মদণ্ড আস্বাদন ধর । ২২ ( র, ২, আ, ১২) 

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্শ্ম করিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান 
সকলে লইয়া যান; তাহার নিয় দিয়! পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় স্বর্ণময় ও 
মৌক্তিক কঙ্কণ ( তাহাদিগকে ) পরান হইবে, এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষেয় 
বন্ধ (হইবে ) | ২৩। এবং তাহাদিগকে বিশুদ্ধ কথার দিকে পথ প্রদর্শন করা 
গিয়াছে ও প্রশংসিত পথের দিকে পথ প্রদর্শন কর| গিয়াছে। ২৪। নিশ্চয় যাহার! 
ধর্্মদ্রোহী হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের পথ ও সেই মন্জেদে।ল্ভর।ম হইতে ( লেকদিগ/ে ) 
নিবৃত্ত করে, যাহাকে আমি তন্রনিবাসী ও অরণ্যবাপী পৌকমপগুলীর সন্ধে তুল্য 
করিয়াছি, যে বাক্তি তথায় অত্যাচারযোগে বঞ্গামী ভয়, তাহাকে আমি 
জনক শান্তি আস্বাদন করাইব ৭+। ২৫। ( র, ৩ অ। ৩) 

এবং ( স্মরণ কর, ) যখন আমি এক্রাহিমের জন্য কাব! গৃহ নিদ্ধারণ করিলাম, তখন 
(বলিলাম) যে, আমার সঙ্গে কোন বস্তকে অ শী করিও ন। ও আমার নিকেতনকে 
গ্রদক্ষিণকারীদিগের জন্য ও ( উপাসনায় ) দণ্ডায়মানকারাঁদিগের জন্য এবং রকু ও 
নমঙ্ধারকাগীদিগের জ%ঞ পবিত্র বাথ | ২৬। এবং তুমি গোকধিগকে হজ উদ্দেশ্টো 


দুঃখ- 


সপ সপ পা শ্পপশাীপাশি পাশে 


* গ্রশ্থ(বিক।রী ঈসায়া ও মুসাধী লোকের! হজরহের আঞগ্ুবর্তী পে।কাদগের সঙ্গে বাদানবাদ 
করিয়! বলিয়।ছিল যে, “আমাদের ধন্ম প্রাচান ও আমাদের ধশ্ম বননশাল অগ্রগণ।, প্রকৃতপক্ষে আমর 
তোমাদের অপেশ্স! শ্রেই।” তাহাতে ভতাহার। উত্তর দান করেন যে, “আদর স্বায় পেগাধর ও 
তোমাদের পেগাম্বরকে মান্য করি, এবং আপন ধর্মগ্রন্থ ও তোমাদের ধন্ঝগ্রন্থের গতি বিশ্বাস রাখি। 
ভোমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থ ও ধন্মপ্রবন্ীককে জানিয়াও ঈধ্যাবশত; সাকার করিতেছ না । সুতরাং 
সত] আমাদের দিকে হয়, তে।মাদের দিকে নয়”। উঠাতে পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। 
*াবুজর গোফ ফারি বলিয়াছেন যে, “ছয় জনের সম্বন্ধে এই মায়ত প্রেরিত হইয়াছে, সেই ছয় জন 
বদরের যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল; কাফেরদিগের পক্ষে অতবা, সয়বা ও শলিদ, নিশ্বাসীদিগেব পক্ষে: 
হম্জা, আলি ও ওবয়?11” পুনশ্চ কণিত আছে মে, দুই দলেৰ মধ্যে একদল হগুদি, ঈণায়ী ও 
নক্ষত্রপুজক, অগ্রিপূজক এবং অংশিবাদী ; আর এক দন তাহাদের [গবোধা বিখ।শী দল। এই দুই ধল 
সর্ববদ। ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণবিষয়ে বিরোধ করিয়াছে । (ত, হো,) 

1 অর্থাৎ মকানিবাসী ও দুরদেশবাসী লোক হত্বক্রিয়াদিতে তুল্য। (ত, হো) 

1 অর্থাৎ কাবামন্দিরকে জগ্ালমুক্ত কর, তাহ! হইলে সকলে তাহ] প্রদর্গিণ করিবে ও তথায় 
নমাজ পড়িবে । ইহ! জ্ঞানীদিগের উচ্চারিত বাকা, কিন্তু নিগুঢ় তন্বজ্ঞদিগের উঞ্জি এই যে. মহন্বের 
ভূমিস্বর্নপ অন্তরকে সকল বিষয় হইতে মুক্ত কর, অন্য কিছু তাহাতে প্রবেশ করিতে দিও ন|; যেহেতু 
উহ! প্রেমরূপ সুরার আধার । মহাপুরুষ দাউদের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, “যাহাতে আমার 
মহাদৃষ্টি পতিত হয়, তুমি আমার জম্ক সেই আলয় শুদ্ধ করিয়৷ লও।” দাদ জিজ্ঞাস! করিলেন, 
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আহ্বান কর, তাহার! পদাতিকরূপে ও ক্ষীণাঙ্গ উষ্ সকলের উপর (চড়িয়া) সমস্ত দূর 
পথ হইতে তোমার নিকটে আসিবে। ২৭।+তাহা হইলে তাহারা নিজের লাভের 
প্রতি উপস্থিত হইবে, এবং পরিচিত দিবস সকলে, আমি তাহাদিগকে যে সকলকে উপ- 
জীবিকারপে দিয়াছি, সেই গৃহপালিত চতুগ্পদের উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে; 
পরে তোমরা তাহার (মাংস) ভক্ষণ করিবে, এবং পরিশ্রান্ত ফকিরদিগকে ভোজন 
করাইবে * | ২৮। তৎপর উচিত যে, তাহারা আপন দৈহিক মালিন্ত দূর করে ও আপন 
সন্ল্প নকল সম্পাদন করে, এবং সেই প্রাচীন নিকেতন প্রদক্ষিণ করে। ২৯। ইহাই, 
এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরব সকলকে সম্মানিত করে, পরে উহ! তাহার জন্য তাহার 
প্রতিপালকের নিকটে কল্যাণ হয়। তোমাদের নিকটে যাহা পড়া যাইবে, তথ্বযতীত গ্রাম্য 
পশু তোমাদের জন্য বৈধ; অনন্তর তোমরা পুত্বলিকা সকলের অশুদ্ধতা হইতে নিবৃত্ত 
থক, এবং মিথ্য। কথ। হইতে নিবৃত্ত থাক 1৩০ ।4-ঈশ্বরসম্বন্ধে একত্ববাদিগণ তাহার 
সঙ্গে অংশিবাদী নহে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশিত্ব স্থাপন করে, পরে সে যেন 
আকাশ হইতে পতিত; অনন্তর তাহাকে ( শবাশী ) পক্ষী উঠাইয়া লইবে, অথবা বায়ু 
তাহাকে দূরতর স্থানে ফেলিয়া দিবে $%ু। ৩১। ইহাই, এবং যে বাক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন 


“প্ৰভো, (কিরূপ গৃহ তোমার মহিমা ও পীরের উপযুক্ত! ?* ঈশ্বর বলিলেন, টা বিস্বাসীদিগের 
হৃদয় ।” দাউদ দিজ্ঞাস| করিলেন, “তাহ! কিরপে শুদ্ধ করিয়| লইব?” ইঈশ্বর বলিলেন, “তন্মধ্যে 
প্রেমের অগ্নি জ্বালিয়। দেও, তাহা হইলে আমার বিরোধী সমুদায় বস্ত-ক নষ্ট করিবে ।” যখন মহাপুরুষ 
এত্র[হিম কাঁঝ।মন্দির নির্মাণ করিয়। তুলিয়।ছিলেন, তখন প্রত্য।দেশ হইয়।হিল যে, “লোকদিগকে 
এই পুণাগুহে আসিতে আহ্বান কর।” এব্রাহিম বলিলেন, “প্রন্দোে। আমার পনি কতদুব যাইবে ?” 
ঈশ্বর বলিলেন, “তোমার কায্য ডাকা, আমার কাধ্য সেই ধনি লইয়। যাওয়া ।” তখন এব।ছিম 
আবুকরিস গিরিশিখরে আরোহণ করিয়! উচ্চৈম্বরে ডাকিতে লাগিলেন, “হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর 
স্বীয় নিকেতনের হজ্ব তোমাদের জন্য লিপি করিয়াছেন, তোমাদিগকে তথায় আদিতে তিনি আহ্বান 
করিতেছেন, তাহা স্বীকার কর।” পরমেশ্বর তাহার এই ধনি সর্বত্র পুছাইলেন, এবং সকলকে 
তাহার আহ্বান-বাক্য শুনাইলেন। যে ব্যক্তি হজ্ব করিতে ঈশ্বর হইতে জ্ঞানলাভ করিল, সে অগ্রসর 
হইয়া উত্তর দান করিয়! উপস্থিত হইল । একব্রাহিমের ধৰ্ম্ম পর্যন্ত এই বৃত্তান্ত । (ত, হো, ) 

* গো, উষ্ট ও ছাগ পশুর উপর ঈখরের নাম উচ্চারণ করিয়। তাহ! জন করিবার বিধি। 
কাফেরগণ পুত্তলিকার নামে জভ করিত, বলির পশুর মাংস ভক্ষণ করিত না। পরমেশ্বর বিশ্বাদীদিগকে 
বলিতেছেন যে, জভ করিবে, পরে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে । “পরিচিত দিবস” হহক্রিয়-সম্প।দনের 
নির্দিষ্ট দিন। (ত, হো, ) 

1 “তোমাদের নিকটে যাহা পড়া যাইবে” অর্থ।ৎ শব ও বরাহম।ংস প্রভৃতির বিষয় যাহ! পরে বল! 
যাইবে, তদ্ব্যতীত অন্য মাংস তোমাদের জন্য বৈধ; এবং তোমর! পুত্তলিকা সম্বন্ধীয় অশুদ্ধ সংস্রব ছাড়িয়া 
দিবে ও অদতা বাক্য হইতে দুরে থাকিবে। যে কথার সঙ্গে অংশিবাদিত।র সংশ্রব আছে, এবং 
যে বাকোর সঙ্গে মনের যোগ হয় না, তাহা! ও মিথ্য| সাক্ষ্াদান, এই সকল অসত্যবাণী। (ত, হো,) 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশ্বাসের উচ্চ ভূমি হইতে অবিশ্বাসের গর্ভে নিপতিত হয়, মানসিক কুপ্রবৃতি 


রা হহ্ ৩৯৩ 


সকলকে সন্মান করে, ইহা ( তাহার ) মনের ধর্মভীরুতা হইতে হয়। ৩২। তোমাদের 
অন্ত তন্মধ্যে ( সেই পশুর মধ্যে) নির্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত লাভ সকল আছে, তৎপর প্রাচীন 
নিকেতনের ( কাবার ) দিকে তাহার অবতরণভূমি *। ৩৩। (র, ৪, আ,৮) 
এবং প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য মামি (কোরবাণীর ভূমি) নিদিষ্ট করিয়াছি, যে চতুষ্পদ 
পশুদিগকে আমি উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দান করিয়াছি, যেন তাহাদের উপর 
তাহারা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে । অনস্তর তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর, অতএব 
তোমরা তাহার অঙ্গগত হও, এবং তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) বিনয়ীদিগকে সুসংবাদ দান 
কর ‘’। ৩৪।+সেই তাহারা, যখন ঈশ্বর স্মরণীয় হন, তখন যাহাদিগের মন ভীত হইয়! 
থাকে, এবং যাহারা আপনাদের সম্বন্ধে যাহা সংঘটিত হয়, তৎপ্রতি সহিষ্ণু ও উপাসনার 
প্রতিষ্ঠাকারী হয় ও যাহা তাহাদিগকে উপজীবিকা দেওয়া যায়, তাহ! ব্যয় করে, তাহার্দিগ্নকে 
(সুসংবাদ দান কর )। ৩৫। এবং সেই বলির উষ্ট, তাহাকে আমি তোমাদের জন্য 
ঈশ্বরের ( ধর্মের) নিদর্শন ও তোমাদের জন্য তন্মধ্যে মঙ্গল স্থাপন করিয়াছি; অনন্তর 
দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার উপর (বলিদান-কাঁলে ) তোমরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিও, 
পরে যখন পার্থভাগে সে পড়িয়া যায়, তখন তাহা ভক্ষণ করিও এবং প্রার্থী ও অপ্রার্থ 
(ফকিরদিগকে ) ভোজন করাইও। এইরূপে আমি তোমাদের জন্য তাহাকে বশীভূত 
করিয়াছি, সম্ভবতঃ তোমরা ধন্যবাদ করিবে $। ৩৬। ঈশ্বরের নিকটে তাহার 
মাংস ও তাহার রক্ত কখনও পৃহুছিবে না, কিন্ত তাহার নিকটে তোমাদিগের ধর্শ্মভীরুত! 
উপস্থিত হইবে ; এইরূপে তোমাদের জন্য তাহাকে আয়ত্ত করিয়াছি, যেন তোমাদিগকে 
যে পথ প্রদর্শন করিয়াছি, তদ্ধিষয়ে তোমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করিতে থাক, এবং 
তুমি, (হে মোহম্মদ, ) হিতকারীর্দিগকে স্থসংবাদ দান কর * | ৩৭। নিশ্চয় ঈশ্বর 


সকল তাহাকে পদদলিত ও বিক্ষিপ্ত করে, অথবা শয়তানের কুমন্ত্রণারূপ বাত্য। ত্রাস্তির প্রান্তরে লইয়। 
গিয়া! বিনাশ করিয়া থাকে । (ত, হো,) 


* অর্থাৎ পরে কাবামন্দিরে সেই পশু সকলকে কোরবাণী করিবার জন্য উপস্থিত করিবে । 
(ত, হেঁ, ) 


1 গবাদি যত গৃহপালিত পণ্ড আছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিধি এই যে, প্রথমত: তাহাদের দ্বারা 
কাৰ্য্য উদ্ধার করিয়া লইবে, পরে কাবার নিকটে আনয়ন করিয়া কোরবাণী করিবে। অগ্ঠ যে স্থানে 
“আল্লা হো৷ আক্বর” বলিয়া পণ্ড জভ কর! হয়, সেই স্থান কাব! হইতে নিকটে বা দূরে হইলেও, কাবার 
উদ্দেশে জভ হুইল, মানিতে হইবে। (ত,ফা,) 

1 অর্থাৎ উট্টকে দণ্ডায়মান অবস্থায় জভ করার বিধি । অনেকে কোরবাণীর সময় বলিয়া থাকে, 
“আল্লা হো৷ আক্বর লা এলাহ, এলেলাহ, ও আল্লা হো আক্বর আল্লাহোম্মা মেন্কা ও অলয়কা” অর্থাৎ 
ঈধর শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বয় ব্যতীত উপান্ত নাই; হে পরমেশ্বর, তোমা হইতে আগমন ও তোমার দিকে প্রতিগমন। 
জভ করার পর উষ্ট ভূমিতে কাত হইয়! পড়িয়া গেলে ও জীবনশৃন্ত হইলে, তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। 
আমি তোমাদের জন্য মহাশক্তিশীলী ও বৃহৎকায় উষ্টকে বশীভূত করিয়াছি । (ত, হো, ) 


৩৯৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বিশ্বাসিগণ হইতে ( কাফেরদিগের উপদ্রব) দূর করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যেক ক্ষতিকারক 
ধশ্মপ্রোহীকে প্রেম করেন না ণ। ৩৮। ( র, ৫, আ, ৫) 
যাহাদের সঙ্গে (কাফেরগণ) সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদিগকে (ধর্শযুদ্ধে) অনুমতি 
দেওয়! হইয়াছে; যেহেতু তাহার! উৎপীন্ডিত, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের সাহাযাদানে 
সমর্থ %। ৩৯।+তাহারা যে অন্ঠায়রূপে স্ব স্ব আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, 
কেবল (এই কারণে) যে, তাহার! বপিয়া থাকে, আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর ; 
এবং যদি মনুষ্য পরম্পর একজন হইতে অন্যজন ঈশ্বর কর্তৃক দুরীকৃত না হইত, তবে 
অবশ্য মোসলমান সন্ন্যাসীদিগের তপস্তাকুটীর, ঈদায়ীদিগের উপাসনালয় ও ইহুদিদিগের 
পু্জাগৃহ ও মৌসলমানদিগের ভজনালয় সকল, যে স্থানে গ্রচুররূপে ঈশ্বরের নাম 
উচ্চারিত হইয়! থাকে, ধ্বংস করা হইত। এবং যে ব্যক্তি তাহার (ধর্মের ) সাহায্য 
করিয়া থাকে, অবশ্য ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমতাবান্‌ 
পরাক্রান্ত । ৪০| তাহারাই, যদি পৃথিবীতে আমি তাহাদিগকে ক্ষমতা দান করি, তবে 
তাহার। নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, জকাত দান করিবে, বৈধবিষয়ে আদেশ ও অবৈধ 
বিষয়ে নিষেধ করিবে ; ঈশ্বরের জন্যই কার্য সকলের পরিণাম । ৪১। যদি তোমার 
প্রতি, ( হে মোহম্মদ, ) তাহার| অসত্যারোপ করে, তবে নিশ্চয় ( জানিও, ) তাহাদের 
পূর্বে হুহার দল ও আদ ও সমুদ জাতি অসত্যারোপ করিয়াছে। ৪২।+ এবং একব্রাহিমের 
সম্প্রদায় ও লুতের সম্প্রদায় (অসত্যারোপ করিয়াছে )। ৪৩।+3ও মদয়ননিবাসিগণ 
( অসত্যারোপ করিয়াছে, ) এবং মুসা অপত্যারোপিত হইয়াছিল; অনস্তর আমি ধর্শ্ম- 
দ্রোহীর্দিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম, তৎপর আমি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। 
অনন্তর কিরূপ আমার শান্তি ছিল? ৪৪। এবং কত গ্রাম ছিল যে, তাহাকে আমি 
হার করিয়াছি, উহ! অত্যাচারী ছিল; অনস্তর উহ। আপন ছাদ ও অকর্শ্মণাকূপ ও স্থদৃঢ় 


* পূর্ববে অজ্ঞানী লোকের! বলি-প্রদত্ত পশুর রক্ত কাবামন্দিরের প্রাচীরে লেপন করিত, তাহ! 
ঈশ্বরের অনুগ্রহল।ভের কারণ বলিয়! জানিত। এস্লাম ধর্মের অভ্যুদয়-সময়েও বিশ্বাসী লোকেরা 
পূৰ্ব্ব প্রথানুদারে কাবার প্রাচীরে রক্ত লেপন করিতেছিল। এই আয়ত দ্বার পরমেশ্বর নিষেধ 
করিতেছেন । (ত, হোঁ, ) 

1 যাহারা ধর্ম্মরক্ষণে ও ঈশ্বরদত্ত সম্পদের জন্য কৃতজ্ঞতা-দানে বিরত, তাহার! ক্ষতিকারক । যখন 
মক্কার পৌত্তলিকগণ বিশ্বাসীদিগকে উৎগীড়ন করিতে হস্ত ও জিহ্বা প্রসারণ করিয়াছিল, তখন ক্ষণে 
ক্ষণে হজরতের এক একজন অনুবর্তী উৎগীড়িত ও আহত হইয়। তাহার নিকটে যাইয়। দুঃখ প্রকাশ 
করিতেন। হজরত বলিতেন, “ধৈর্যধারণ কর, আমি তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে এক্ষণ পর্য্যন্ত 
আদিষ্ট হই নাই ।” মদিনায় প্রস্থান করার পর হুইতে সংগ্রামের আদেশ উপস্থিত হয়। পরবর্তী আয়তে 
তাহার উল্লেখ হইয়াছে। (ত, হে) 

} অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ শত্রুর অত্যাচার অত্যন্ত সহ করিয়াছেন অতএব ঈঙ্গর তাহাদিগকে আদেশ 
করিলেন যে, কাফেরগণ যুদ্ধ করিতে চাহিলে তোমরাও যুদ্ধ কর। (ত, হো) 


স্থরা হজ ৩৯৫ 


অট্রালিকার উপর নিপতিত হইয়াছে * | ৪৫ | অনন্তর তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে 
নাই? তাহা হইলে তাহাদের জন্য এরূপ অন্তর সকল হইত যে, তাহা দ্বারা বুঝিতে 
পারে, অথবা কর্ণ সকল যে, তাহা দ্বারা শুনিতে পায়; পরিশেষে (বৃত্তান্ত ) এই যে, চক্ষু 
সকল অন্ধ হয় না, কিন্তু যাহ! বক্ষেতে আছে, তাহাই অন্ধ হইয়া থাকে +। ৪৬ । এবং 
তাহারা তোমার নিকটে, (হে মোহম্মদ, ) শাস্তি শীঘ্র চাহিতেছে ; কখনও পরমেশ্বর 
আপন অঙ্গীকারের অন্তথা করেন না, এবং তোমর| যাহা গণনা করিয়া থাক, নিশ্চয় 
তোমার প্রতিপালকের নিকটে তাহার এক দিবসের তুলা সহন্র বৎসর %। ৪৭ | এবং 
অনেক গ্রাম আছে যে, সেই সকলকে আমি অবকাশ দিয়াছি, সে সকল অত্যাচারী ছিল; 
তৎপর সে সকলকে আক্রমণ করিয়াছি, এবং আমার দ্ি:কই প্রত্যাবর্তন হয়। ৪৮। 
( র, ৬, অ, ১০১) 

তুমি বল, হে লোক সকল, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শক, এতন্তিন্ন নহি। 
৪৯ | অনন্তর যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সংকম্ম সকল বরিয়াছে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও 
উত্তম উপঙ্গীবিকা আছে । ৫০ | এবং যাহার। দুর্টলকারী হইয়! আমার নিদর্শন সকলের 
প্রতি দৌড়িয়া থাকে, তাহারা নরকলোক-নিবাসী %& | ৫১। এবং আমি তোমার 


* কুপটি হজরমৌত নগরের নিকটে এক পর্বতের পার্থে ছিল, এবং উচ্চ অট্টালিকা সেই পর্বতের 
উপর ছিল। সেই অট্টালিকার নির্ীতা। দ্বিতীয় আদ, তাহাকে মঞ্জর বল! হইত। প্রকৃত বিবরণ এই 
যে, যখন সমুদ জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হইল, তখন প্রেরিত পুরুষ সালেহ চারি সহস্র বিশ্বাদিসহ এয়মন 
দেশে সমাগত হন। সেই দেশের কোন স্থানে মড়ক উপস্থিত ছিল, এজন্য তাহার! তাহার “হ্জ্জর- 
মৌত” ( মৃত্যু উপস্থিত) নাম রাখিলেন। তাহার! জ্বলিসের পুত্র জলিদকে আপনাদের মধ্যে দলপতি, 
সওয়।দার পুত্রকে মন্ত্রিত্বের পদে নিযুক্ত করিয়া উপরি উক্ত কূপের নিকটে বসতি স্থাপন ও উক্ত অষ্টা- 
লিক। নিৰ্ম্মাণ করিলেন। কিয়ংকাল পরে ডাহাঁদের মস্তানগণ পুত্তলপূজ। আরম্ত করিয়া পৈতৃক ধর্ম 
হইতে ফিরিয়া যাঁয়। পরে সফওয়ানের পুত্র হস্তলা তাহাদের সম্বন্ধে প্রেরিতত্ব-পদে বরিত হন, 
তাহারা তাহাকে নান! প্রকার লাঞ্চনা করিয়! হত্যা করে। এজন্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিন।শ 
করেন। তদবধি তাঁহাদের সেই কৃপ অকর্দণয ও অট্টালিকা শৃঙ্ পড়িয়। আছে। (ত, ছোঁ, ) 

+ অর্থাৎ পূর্ববর্তী লৌকদিগের অবস্থাদর্শনসন্বপ্ধে তাহাদের মন প্রচ্ছন্ন ছিল, অতএব তাহার! 
শিক্ষা লাভ করিতেছে ন|। (ত, হে) 

1 অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকটে একদিন ও সহস্র দিন সমান, যেহেতু ঠাঁহাতে কালের অধিকার নাই। 
অতএব কালের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এবং অল্প ও অধিক তাঁহার নিকটে তুলা । যখন ইচ্ছা তিনি শাস্তি 
প্রেরণ করেন। (ত, হো,) 

$ যখন সুরা নহ্বম অবতীর্ণ হয়, তখন হজরত তাহা কাঁবা মন্দিরে কোরেশদিগের সভায় পাঠ 
করিতেন, এবং আয়ত সকলের বিরামস্থলে লোকে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে, এই উদ্দেশ্য 
বিরত থাকিতেন। পরে একদ। উক্ত প্রণালী অনুযায়ী আয়ত পাঠের পর তিনি বলিয়াছিলেন যে, 
তোমরা কি লাত, গরি ও মনাত দেবকে দেখ নাই! ইত্যার্দি। লাত, গরি প্রভৃতি কোরেশদিগের 
উপান্ত প্রতিমা ছিল। শয়তান ইতিমধ্যে স্থযোগ পাইয়া কাফেরদিগের কাণে কাণে বলিয়! 


৩৯৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


পূর্বের ( হে মোহম্মদ, ) এমন কোন রন্ুল ও নবি প্রেরণ করি নাই: যে, সে যখন 
(কোন ) অভিপ্রায় করিত, শয়তান তাহার অভিগ্রায়ের মধ্যে ( কিছু ) নিক্ষেপ করে 
নাই; অনস্তর শয়তান যাহা নিক্ষেপ করিয়াছে, ঈশ্বর তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, তৎপর 
পরমেশ্বর আপন নিদর্শন সকলকে দৃঢ় করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ *। 
৫২।+শয়তান যাহা নিক্ষেপ ( কুমন্ত্রণা দান) করে, যাহাদের অস্তরে রোগ আছে ও 
যাহাদের অন্তর কঠিন, তাহাদের নিমিত্ত (পরমেশ্বর) তাহা আপজ্জনক করিয়! তোলেন ; 
নিশ্চয় অত্যাচারিগণ গুবল বিরুদ্ধাচারের মধ্যে আছে। ৫৩1+যাহাদ্িগকে জ্ঞান প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহাতে তাহার! জানিতে পারে যে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হইতে (আগত) 
উহ্‌ (প্রত্যাদেশ ) সত্য ; অনন্তর তাহার! তত্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পরে ভজ্জন্ 
তাহাদের অন্তর বিনীত হয়, এবং নিশ্চয় যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে 
ঈশ্বর সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন ৭" । ৫৪। এবং ধর্মপ্রোহিগণ যে পর্য্যন্ত 
(না) অকস্মাৎ তাহাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হয়, অথবা তাহাদের নিকটে বন্ধা 
দিবসের শাস্তি উপস্থিত হয়, $ সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে (সেই প্রত্যাদেশ হইতে) সন্দেহের 
দিল যে, এ সকল দেবতা দলপতি ও ব্যোমচারী মহাবিহঙ্গ । ইহাদের প্রতি শফায়েতের অর্থাৎ পাপ- 
ক্ষমার অনুরোধের আশা করা যাইতে পারে । ধর্ম্মদ্রোহিগণ এই কথ। শ্রবণে আনন্দিত হয়, তাহার! 
মনে করে যে, হজরত প্রতিম। সকলের আশ্রয়-প্রার্থা হইয়াছেন ও তাহাদের প্রতিমা সকলকে প্রশংসা 
করিয়াছেন। এই জন্য সুরার অস্তে বিশ্বাসীদিগের সহিত হজরতের প্রণাম করার কালে অধিকাংশ 
কোরেশও তাহাতে যোগ দেয়। তখন জ্বেত্রিল অবতীর্ণ হইয়| সবিশেষ হজরতের নিকটে জ্ঞাপন 
করেন। তাহাতেই হুজরতের মন অত্যন্ত দুঃখিত হয়। এই হেতু পরমেশ্বর তাহার সাম্বনার জন্য 
পরবর্তী আয়ত প্রেরণ করেন। “যাহার! ছুর্বলকারী হইয়৷ আমার নিদর্শন সকলের প্রতি দৌড়িয়! 
থাকে” ইহার অর্থ এই যে, আগার নিদর্শন কোর্-আনের উদ্দেশ্য, তাঁহাকে দুর্ববল করিবার জন্ক যাহার! 
তাহার প্রতি যোগ দান করিয়। থাকে । (ত, হো, ) 
* রুল ধর্মাবিধির প্রবর্তক, নবি বিধিপ্রচারে রস্থলের সহকারী । যেমন রস্থল এক্রাহিমের 
প্রবর্তিত ধর্মাবিধির নবি লুত ছিলেন। এইরূপ মুস| রস্থল, তাহার নবি হারুণ ও ইয়ুশ!; রঞ্জল ঈসা, 
ঠাহার সহকারী শমউন নবি। রঙগুল ধর্ম্মবিধিসম্বন্ধে বিশেষ প্রচারক, নবি রসুলের সহকারী সাধারণ 
প্রচারক । রস্থলের প্রতি কোন বিশেষ বিধিগ্রন্থ অবতীর্ণ হয় ও তিনি অলৌকিকতার প্রকীশভূমি ; 
নবির প্রতি সেইরূপ কোন গ্রন্থ অবতারিত হয় না। রম্থলের নিকটে ফেরন্ত। বিশেষ প্রত্যাদেশ 
আনয়ন করেন, নবি সাধারণভাবে দৈববাণী শ্রবণ করেন ও প্রত্যাদিষ্ট হন। রক্সল বা! নবি যখন 
কোন প্রত্যাদেশ প্রচার করেন, তখন শয়তান সেই প্রত্যাদেশের অভিপ্রায়ে গোলযোগ করিয়া 
লোকের মনে অন্য ভাব জন্মাইয়| দিয়। থাকে । (ত, হো, ) 
1 অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে যাহা ছুক্ষর হয়, পরমেশ্বর সত্য দৃষ্টিযোগে তাহার পথ তাহাদিগকে 
প্রদর্শন করেন; তাহাতে তাহাদের মনোরথসিদ্ধি হয়। তজ্জন্য চিনি অন্তর নত্র হয়, তাহার! 
তাহার বিধি সকল গ্রাহ্য করেন। (ত, হো,) 
{ বন্ধা দিবদ কেয়ামতের দিন, দেই দিবসের পর আর দিবস জন্মগ্রহণ করিবে না, এজন্ত 
তাহাকে বন্ধা দিন বলা হইয়াছে। ্‌ ্‌ (ত, ছোঁ, ) 


০০ 


স্থর! হজ ৩৯৭ 


মধ্যে সর্বদা থাকিবে | ৫৫ । সেই দিন ঈশ্বরের জন্য রাজত্ব, তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা 
প্রচার করিবেন) * অনন্তর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সংকর্ম সকল করিয়াছে, তাহারা 
সম্পদের স্বর্গোষ্ঠান সকলে থাকিবে । ৫৬। এবং যাহারা ধর্শদ্রোহী হইয়াছে ও আমার 
নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর তাহারাই, তাহাদের জন্য 
লাঞ্ছনাজনক দণ্ড আছে। ৫৭। (র, ৭ আ, ৯) 

* এবং যাহার! ঈশ্বরের পথে দেশত্যাগ করিয়াছে, তৎপর নিহত হইয়াছে, অথব। 
মরিয়াছে, নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদিগকে উত্তম উপজীবিক দান করিবেন; একান্তই 
পরমেশ্বর জীবিকাদা তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ | ৫৮। অবশ্য তিনি এমন স্থানে তাহাদিগকে 
লইয়া যাইবেন-ষে, তাহার! তাহা মনোনীত করিবে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর এশান্ত ও জ্ঞাতা & 
।৫৯। এই ( ঈশ্বরের আজ্ঞ। ) এবং যে ব্যক্তি এরূপ শাস্তি দান করে, যেরূপ তাহাকে 
শ।স্তি দেওয়া হইয়াছে; তৎপর তাহার প্রতি উৎপীড়ন করা হইলে, একান্তই ঈশ্বর 
তাহাকে পাহাধ্য দান করিবেন । নিশ্চয় ঈশ্বর মাজ্জনাকারী ও ক্ষমাশীল $ | ৬*। এই 
(সাহায্য ) এই কারণে যে, ঈশ্বর রাত্রিকে দিবাতে পরিণত করেন ও দিবাকে রাঞ্রিতে 
পরিণত করেন, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও ভ্রষ্টা। ৬১। এই (সাহায্য) এই কারণে যে, 
সেই ঈশ্বর সত্য, এবং এই যে ( ধশ্মপ্রোহিগণ ) তাহাকে ব্যতীত ( অন্কে ) আহ্বান 
করে, তাহা অসত্য ; এই কারণে যে, সেই ঈশ্বর উন্নত মহান্‌। ৬২। তুমি কি দেখ নাই 


* ত্য রাজাধিরাজের রাজত্ব ও আধিপত্যের গৌরব। অর্থাৎ সেই কেয়।মতের দিবস সকল 
অহঙ্কারীর অহঙ্কারের কটীবন্ধন কটিদেশ হইতে উন্মোচন করা যাইবে; রাজাঁদিগের মস্তক রাজমুকুটশুন্য 
হইবে, তাঁহাদের স্বত্ব, অধিকার ও অভিমান কিছুই ৭।কিবে ন!। ব্রহ্মা ধিগতি ঈশ্বর পৃথিবীর 
রাঙ্গাদিগের সমুদাঁয় রাজকীয় ভাব ও চিন্তা বিনাশের গভীর সমুদ্রে বিসর্জন করিবেন। ঈশ্বরেরই 
নির্বিরোধ ও নিষ্বটক আধিপত্য ও কর্তৃত্ব থাকিবে । (ত, হোঁ, ) 

+ হজরতের কোন কোন ধর্ম্মবন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে, “প্রেরিত মহাপুরুষ, 
আমরা! ধর্মব্রীতাদিগের সঙ্গে জেহাদ করিতে যাইতেছি; যদি আমর! ধর্মুদ্ধে নিহত ন! হইয়! অন্য 
কারণে মরিয় যাই, তবে আমাদের কি দশ! ঘটিবে?* তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, যখন 
তোমরা সকলে জ্রেহাদের সঙ্কল্পে এক্য হইয়াছ, তখন সকলকেই আমি উত্তম উপজীবিক1 দান করিব। 

(ত, হো, ) 

1 ঘ্রেহাদকারীকে সৌরচময় ন্রর্ণময় স্বর্গে লইয়! যাওয়! হইবে। সে তাহা মনোনীত করিবে ও 
তাহ! পাইয়া আনন্দিত হইবে । পরমেশ্বর দেবতাদিগকে তাহার অভ্যর্থনার জন্য পাঠাইবেন, তাঁহার! 
তাহাক্ষে সন্বর্ধন! করিয়। স্বর্গে লইয়! যাইবেন। (ত, হো, ) 

$ এক দল কাফের মহরম মাসের শেষভাগে চাহিয়ছিল যে, মৌসলমানদিগের সঙ্গে সংগ্রাম 
করে। মহরম মালে সংগ্রাম নিধিদ্ধ। মোসলমানগণ উক্ত মাসে নিবৃত্ত থাকিয়া তৎপর মাসে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কাফের লোকের! সম্মত হইল না। তখন মোসলমানগণ তাহাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হে, ) 


৩৯৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


যে, ঈশ্বর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, অনন্তর ভূমি হরিঘ্র্ণ হইয়া থাকে, 
নিশ্চয় ঈশ্বর তত্বজ্ঞ ও কৃপালু। ৬৩। যাহা স্বর্গে ও যাহ! মর্ত্যে আছে, তাহা তাহারই ; 
নিশ্চয় ঈশ্বর নিষ্কাম ও প্রশংসিত | ৬৪ | (র, ৮, আ, ৭) 
তোমরা কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা ও নৌকা সকল 
তোমাদের জন্য অধিকৃত করিয়াছেন যে, তাহার আজ্ঞান্থারে (নৌকা) সমুদ্রে চলিয়া 
থাকে, এবং তাহার আজ্ঞা ব্যতীত পৃথিবীর উপর পড়িয়া না যায়, (এজন্য) তিনি 
নভোমণ্ডলকে রক্ষা করিতেছেন; নিশ্চয় ঈশ্বর মানবের সম্বন্ধে সদয় ও কৃপালু। ৬৫। এবং 
তিনিই, যিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগের প্রাণ হরণ 
করিবেন, তাহার পর তোমাদিগকে বাচাইবেন; নিশ্চয় মানবমণ্ডলী অকুতজ্ঞ। ৬৬। আমি 
প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য ধর্ম্মপ্রণালী নিদ্ধারণ করিয়াছি, যেন তাহার! তদন্ুযায়ী কাধ্যকারক 
হয়; অনস্তর উচিত যে, এ বিষয়ে তাহারা তোমার সঙ্গে, (হে মোহম্মদ,)বিবাদ না করে। 
এবং তুমি আপন প্রতিপালকের দিকে ( তাহাদিগকে ) আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সরল 
পথে আছ। ৬৭ । এবং যদি তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে, তবে তুমি বলিও যে, 
“তোমর। যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহার উত্তম জ্ঞাতা। ৬৮। তোমর। যে বিষয়ে বিরুদ্ধা- 
চরণ করিতেছিলে, কেয়ামতের দিনে তদ্বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে বিচার করিবেন” 
| ৬৯। তুমি কি জানিতেছ না যে, ঈশ্বর স্বর্গে ও মর্ত্যে যাহা আছে, তাহা জানিতেছেন? 
নিশ্চয় ইহা গ্রন্থে (লিখিত) আছে, একান্তই ইহ! ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ । ৭*। যাহার 
সঙ্গে কোন প্রমাণ প্রেরিত হয় নাই, তাহার! ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহাকে এবং যাহার 
(প্ৰমাণ ) বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহাকে অচ্চনা করে; অত্যাচারী দিগের 
জন্য কোন সাহায্যকারী নাই | ৭১। এবং যখন আমার উজ্জল নিদর্শন সকল তাহাদের 
নিকটে পঠিত হয়, তখন তুমি সেই কাফেরদিগের মুখমণ্ডলে অসন্মতি উপলব্ধি করিয়া 
থাক; যাহারা তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করে, তাহার! সেই পাঠক- 
দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তুমি বল, “অনন্তর তোমাদিগকে কি এতদপেক্ষ। মন্দ 
ংবাদ জ্ঞাপন করিব? ( উহ! ) নরক, ধর্মপ্রোহীদিগের সম্বন্ধে ঈশ্বর ( ইহাই ) অঙ্গীকার 
করিয়াছেন, এবং (উহা) কুৎসিত স্থান” । ৭২। (র, ৯, আ, ৮) 
হে লোক সকল, দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে, অনস্তর তাহা তোমরা শ্রবণ কর? নিশ্চয় 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহার! যাহাদিগকে আহ্বান করে, তাহার! ( প্রতিমা সকল ) একটি 
মক্ষিকাও কখনও সজ্জন করিতে পারে না, তাহারা যদিচ ভজ্জন্ত স্মিলিতও হয়, এবং 
যদি মক্ষিকা তাহাদিগ হইতে কিছু লইয়া যায়, তাহ! হইতে তাহার! উহা উদ্ধার করিতে 
পারে না; প্রার্থী ও প্রার্থিত দুর্বল হয় * | ৭৩। তাহারা ঈশ্বরকে তাহার যথার্থ ম্যায় 


এসএ লগ অ লা পপ পা লা লাক 


এ ee পা পপ স্পা 


* কাব! মন্দিরের চতুপ্পাঙ্্ে ৩৬*টা প্রতিমা স্থাপিত ছিল। ঈশ্বর বলিতেছেন, তোমরা আমাকে 
ছাড়িয়া এই সকল প্রতিমাকে যে অর্চনা করিয়া থাক, যদি তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া একটি 
এরি পট 


সুরা হজ ৫5 


মধ্যাদা করে নাই ; নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিময় পরাক্রাস্ত * | ৭৪ । পরমেশ্বর দেবতাগণ ও 
মানবগণ হইতে প্রেরিত পুরুষ মনোনীত করেন; নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও দ্রঃ! । 
৭৫ । যাহা তাহাদের ( লোকদিগের ) সম্মুখে ও যাহ! তাহাদের পশ্চাতে আছে, তাহা 
তিনি জানিতেছেন, এবং ঈশ্বরের দিকে কার্য্য সকলের প্রত্যাবর্তন। ৭৬। হে বিশ্বাসিগণ 
তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে রকু কর ও নমস্কার কর, এবং পুজা কর ও 
শুভামুষ্ঠান কর) সম্ভবতঃ তোমরা মুক্তিলাভ করিবে ‘’।৭৭। এবং ঈশ্বরের সমে 


ee a সর ক ৮৯ এও শল ————————— | সপ চটি ORI 


লাশ 
শশী ০৬ 


মক্ষিক! সৃজন করিতে চাহে, পারিবে না, বা একটি মক্ষিকা তাহাদের কাহ! হইতে কিছু লইয়! গেলে, 
তাহ! প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে না। মক্কার পৌত্বলিকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে, তাহারা 
প্রতিমা! সকলকে সুগন্ধি রস ও মধুদ্বারা লেপন করিত ও মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়৷ যাইত। 
মক্ষিকা সকল গৃহের ছিদ্র দিয়! প্রবেশ করিয়! সেই সকল ভক্ষণ করিত; কিয়দ্দিন পরে যখন সেই 
সুগন্ধি দ্রব্য ও মধুর কোন চিহ্ন থাকিত না, তখন উপাসকগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিত যে, আমাদের 
ঈশ্বর তাহ! ভক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতে ঈশ্বর এ বিষয়ে সংবাদ দান করিতেছেন যে, প্রতিমার 
কোন ক্ষমতা নাই। প্রার্থী ও প্রাধিত দুৰ্ব্বল, অর্থাৎ উপাসক পৌত্তলিক ও উপান্ত পুত্তল দুইই দুর্ববল। 
(ত, হো) 

* ইহুদিগণ বলিয়া থাকে যে, পরমেশ্বর ক্রমাগত ছয় দিন শৃষ্টী করিয়া সপ্তম দিবস শনিবারে 
বিশ্রাম করিয়াছিলেন । তছুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যথা, শক্তিময় ঈশ্বরকে তাহারা যথার্থ 
মর্যাদায় মর্যাদা করে নাই, যেহেতু তাহার॥ তাহার পরিশ্রম ও ক্লান্তি হইয়াছিল, এরূপ ভাব প্রকাশ 
করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, অংশিবাদী প্রতিমাপূজকদিগের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে; 
যেহেতু তাহার। তাহাকে সত্যভাবে চিনিয়। সম্মান করে না, তাহার অংশী স্থাপন করে ও প্রস্তরাদিকে 
ঈশ্বর বলিয়। থাকে । তন্ত্জ্ঞ লোকের! বলেন, যেমন অংশিব।দিগণ প্রকৃত তত্বানুসারে ঈশ্বরকে জানিতে 
পারে নাই, বিদ্বান লোকেরাও তাহার তন্বলাছে বঞ্চিত আছে। কেহই তাহার মহিমার মন্দিরে 
যাইতে পারে না কোন পথপ্রদর্শক তাহার পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। তাহার যথার্থ মর্যাদা 
তিনিই জানেন, অন্য কেহ জানে না। তাহার তত্বতূমিতে তিনি ব্যতীত অপর কেহই উপনীত হইতে 
পারে না। ঈশ্বর ও ঈশ্বরেতর পদার্থের মধ্যে পরস্পর কোন সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই যে, তত্ববন্ধে পদাপণ 
কর! যাইবে । (ত, হোঁ, ) 
+ এসলাম ধর্শ্মের প্রথম অবস্থায় নমাজের সময় উপবেশন কর! ও দণ্ডায়মান হওয়ার বিধি মাত্র 
ছিল। এই আয়ত হইতেই নমাজাদির বাবচ্ছেদস্থলে রকু (কুজপৃষ্ঠ হইয়া মন্তক অবনমন ), 
সেহ্বদা (ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়। নমস্কার) প্রবর্তিত হয়। রকু ও সেম্বদা নমাজের শুদ্ধ 
দুই প্রধান অঙ্গ । এজন্য এমাম আঞ্জম ও এমাম মালেক এই আয়তে নমস্কার করিতেন না, তাহারা 
নমাজের সপ্বন্ধেই এই রকু ও সেম্ধ দার উল্লেখ হইয়াছে বলিতেন। কিন্তু এমাম শাফি ও এমাম 
আহম্মদ এই আয়তে সেজদা করিতেন ও বলিতেন যে, এন্থলে সে দ। সন্বন্ধেই স্পষ্ট আদেশ হইয়াছে। 
এমাম শাফি কোর্-আনের নমস্কার সকলের মধ্যে এই নমস্কারকে সপ্তম নমস্কার বলিয়াছেন। এস্থলে 
নমস্কারতত্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ কর! যাইতেছে । ললাটদেশ ভূমিতে স্থাপন করা বস্তুতঃ নমস্কার নহে। 
যদি কেহ উপহাস করিয়া কাহারও নিকট ভূতলে মস্তক স্থাপন করে, তবে উহা! নমস্কার বলিয়! গণ্য 


৪০০ কোর্-আন্‌ শরীফ ৫ 


তাহার প্রকৃত জেহাদমতে জেহাদ কর, তিনি তোমাদ্দিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
তোমাদের প্রতি ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কোচ করেন নাই ; তোমরা আপন পিতৃপুরুষ এত্রাহিমের 
ধর্ম ( গ্রহণ কর, ) পূর্বে এবং ইহাতে ( কোর্-আনে ) তিনি (ঈশ্বর) তোমাদিগের 
মোসলমান নাম রাখিয়াছেন, প্রেরিতপুকুষ যেন তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষী হয় ও তোমরা 
মানবমণ্ডলী সম্বন্ধে সাক্ষী থাক। অনস্তর তোমর1 উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত 
দান কর, এবং ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর, তিনি তোমাদের প্রভু, পরস্ত তিনি উত্তম 
প্রভু ও উত্তম সাহায্যকারী *। ৭৮। (র্‌, ১০, ভা, ৬) 


হইবে ন|!। নমস্কার হৃদয়ের নত্রতা, কাতিরতা ও নমন্তের প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রকাশক । এক 
অর্থে, জগতের সমুদায় ক্ষুদ্র বস্তু পধ্যস্ত ভাবযোগে ঈশ্বরের নিকট নম্রতা ও আন্মগত্য স্বীকার ও 
তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। (ত, হোঃ) 

* জেহাদ শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ করা। জেহাদ দ্বিবিধ, এক অংশিবাদী পৌত্তলিক ঈশ্বর-বিজ্রোহী 
ইত্যাদি বাহ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম, অন্য কাম ক্রোধাদি আন্তরিক রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম । এমাম কয়শরি 
বলিয়াছেন যে, “কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে এক নিমেষও ক্ষাস্ত থাকিবে না, যেহেতু তাহা হইতে 
কখনও নিরাপদ নাই। প্রভু পরমেশ্বর আপন ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। 
তোমাদের প্রতি তিনি ধর্মসন্বত্বধে কোন ক্রটি করেন নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বর বিধি ব্যবস্থা দ্বারা 
তোমাদিগকে আঁটিয়া ধরেন নাই ও শক্তির অতীত ভারবহনে নিযুক্ত করিতেছেন ন|। প্রয়েজনমতে 
তিনি তোমাদিগকে যুদ্ধাদি হইতে বিদায় দিয়া থাকেন।” “তোমরা আপন পিতৃপুরুষের ( ধর) 
গ্রহণ কর,” অর্থাৎ এব্রাহিমের ধর্ম গ্রহণ কর। অধিকাংশ আরবীয় লোক এত্রাহিমের বংশসম্ভৃত 
ছিলেন। তাহাদিগকে সমুদ্বায় মণ্ডলীর উপর শ্রেষ্ঠতা দান করা হইয়াছে। অথবা তিনি হজরত 
মোহম্মদের পিতৃপুরুষ ছিলেন ও হজরত মোহম্মদ মওলীর পিতৃম্বরূপ, অতএব পিতার 'পিতাতে 
পিতৃত্ব আছে। এস্লাম ধর্ম এব্রাহিমের ধর্মের পূর্ণতা, এত্রাহিমপ্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে তাহার কোন 
বিরোধ নাই। এজন্য বিশ্বাসীদিগকে বল! হইয়াছে যে, তোমরা এক্রাহিমের ধর্মের অনুসরণ কর। 
তাহা হইলে হজরত মোহম্মদ পুনরুখান-দিনে, তোমরা! যে তাহার র্গীয় আহ্বান ও এক্রাহিমের 
ধর্মের অনুসরণ করিয়াছ, তাহার সাক্ষী হইবেন, তোমরাও প্রেরিত পুরুষের যথার্থ আহবানসন্বক্ধ 
সাক্ষী হইবে। ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর, অর্থাৎ তোমরা আপন সমুদায় কার্ষ্যে ঈশ্বরের প্রতি 
বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ ও তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। (ত। হো) 


সুরা মুমেনুন * 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 


১০৪৬৪৪66৩৬৬, 
১১৮ আয়ত, ৬ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


নিশ্চয় বিশ্বাসিগণ মুক্ত হইয়াছে । ১। এবং (বিশ্বাধী) তাহারা, যাহার! আপন নমাজে 
সাভিনিবেশ | ২।+ এবং তাহারা, যাহারা অনর্থ বিষয় হইতে বিমুখ £%। ৩।+ এবং 
তাহারা, যাহারা জকাতের পরিশোঁধকারী | ৪ 1+এবং তাহার), যাহার! আপন ভাষ্যা- 
দিগের অথব। তাহাদের হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, সেই (ভোগা দাসীদিগের) 
সম্বন্ধে ব্যতীত আপন গুপ্ত ইন্দিয়ের সংযমকারী, নিশ্চয় তাহারা ভতসনাশৃন্য । ৫+৬। 
অনন্তর যাহারা ইহা ব্যতীত অন্বেষণ করে, পরে এই তাহারাই লীমালজ্ঘনকারী | ৭+ এবং 
তাহারা, যাহারা আপন গচ্ছিত বিষয় ও আপন অঙ্গীকারের রক্ষক $ | ৮1+এবং বিশ্বাসী 


পপ পা ৪ = পাপা ৮ টি ০টি শিট লি টি 


* এই সূর! মন্ধাতে অবতীর্ণ হয় । 

+ পূর্বের হজরত মোহম্মদ নমান্গ পড়িবার সময় উদ্বদিকে দৃষ্টি স্থাপন করিতেন; যখন এই আয়ত 
অবতীর্ণ হয়, তখন হইতে নমস্কারভূমির প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করেন। এইরূপ বিধি যে, দণ্ডায়মনের 
অবস্থায় নমন্ারভূমির দিকে দৃষ্টি স্থাপিত রাখিবে; কিন্তু মন্কীতীর্থে নমাজের সময় কাব| মন্দিরের প্রতি 
দৃষ্টি রাখ! আবশ্যক । উপাসক ঈশ্বরের প্রতি মনের একাগ্রতার জন্য, দক্ষিণে ও বামে কে আছে, 
যখন তাহা জানিতে পারেন না, তখন তাহাকে সাভিনিবেশ বলা যায়। মহায্া ওয়ান্তি বলিয়াছেন 
যে, অনন্মনে ঈশ্বরেতে মগ্ন হইয়া ঈখরেদেগ্যে যে নম।জ হয়, সেই নমাজের অবস্থাকে “খণ্ড” বলে। 
এস্থলে “খণ্ড” শব্দের অভিনিবেশ অর্থ কর! হইয়াছে। বহরে।ল্হকায়ক গ্রস্থে উক্ত হইয়াছে যে, 
বাহে উক্ত অভিনিবেশ এই যে, সম্মুখের দিকে মস্তক ঝুকাইয়া রাখ। এবং দক্ষিণে বামে দৃষ্টি-প্রসারণে 
নিবৃত্ত থাকা, অপিচ স্থিরভাবে বচন পাঠ করা । আন্তরিক অভিনিবেশ এই যে, মনে কোন সংশয় ও 
স্বৈধভাব ন! রাখ! ও ঈশ্বরকে অনুধ্যান করা, ঈশ্বরাবির্ভাবরপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তাহার সোন্দয্য 
ও মহিমার জোতিতে বিমুগ্ধ হওয়া । তত্বজ্ঞানী লৌকেরা বলিয়াছেন যে, উপাসনার প্রথমে নিজের 


প্রতি বিরাগী, পরে সখার দর্শন ও সান্িধ্যের জন্য আগ্রহাম্থিত হইবে। (ত, হোঃ) 
1 যাহা ঈশ্বরোদ্দেষ্তে হয় না ও যে সকল কথা ও কায্য কোন প্রয়োজনে আসে না, তাহাকে অনর্থ 

বিষয় বল! হইয়া থাকে। (ত, হো, ) 
$ গচ্ছিত বস্তু ছুই প্রকার হইতে পারে, এক মানবস্বদ্ধীয়, অন্য ঈশ্বরসম্বদ্ধীয়। মানবসন্বন্ধীয় 

গচ্ছিত ধন তৈজসপত্রাদি ও ঈখরসম্বন্ধীয় গচ্ছিত সামগ্রী নমাজ রোজ! ইত্যাদি । (ত, হোঁ, ) 


৫৯ 


৪০২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহারা, যাহারা আপন উপাসনাকে রক্ষা করিয়া থাকে *।৯। ইহারাই তাহারা, যে 
উত্তরাধিকারী হয়। ১০1+যাহারা স্বর্গের উত্তরাধিকারী হইবে, তাহার! তথায় সর্বদা 
থাকিবে। ১১। এবং সত্য সত্যই আমি মানবমগুলীকে কর্দমের সার ছারা কৃষ্টি 
করিয়াছি। ১২। তৎপর আমি তাহাকে দৃঢ় অবস্থানভূমিতে শুক্রবিন্দু করিয়াছি "| ১৩। 
তাহার পর আমি শুক্রবিন্দুকে ঘনীভূত রক্ত করিয়াছি, পরে আমি ঘনীভূত রক্তকে মাংস- 
খণ্ড করিয়াছি, অনন্তর মাংসখগ্ডকে অস্থিপুঞ্ত করিয়াছি, অবশেষে অস্থিপুপ্ধকে মাংসে 
আচ্ছাদন করিয়াছি, তৎপর তাহাকে আমি অন্য হষ্টিরূপে স্বজন করিয়াছি ; অতএব ঈশ্বর 
মহা-গৌরবান্ধিত অত্যুত্তম সৃষ্টিকর্তা । ১৪। অনন্তর নিশ্চয় তোমরা ইহার পরে প্রাণ- 
ত্যাগকারী । ১৫। তৎপর নিশ্চয় তোমর! কেয়ামতের দিনে সমুখিত হইবে । -৬। এবং 
সত্য সত্যই আমি তোমাদের উপর সপ্ত স্বর্গ সুজন করিয়াছি, এবং আমি হ্ষ্টিসম্বন্ধে 
উপেক্ষাকারী ছিলাম না। ১৭। এবং আমি উপযুক্ত পরিমাণে আকাশ হইতে বারি 
বর্ষণ করিয়াছি, পরে তাহ। পৃথিবীতে স্থাপিত করিয়াছি, ধ এবং নিশ্চয় আমি তাহা 
উপরে লইয়! যাইতে ক্ষমতাবন্‌। ১৮। অনস্তর আমি তোম!দের জন্য তাহা দ্বারা 
দ্রাক্ষা ও খোন্মার উদ্যান সকল উৎপাদন করিয়াছি, তোমাদের জন্য সেই (উচ্চান 
সকলে ) প্রচুর ফল হইয়াছে, এবং তাহা! তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। ১৯।+ এবং এক 
বৃক্ষ ( সুজন করিয়াছি, ) তাহা তুর সায়না পর্বত হইতে নির্গত হয়, উহা! হইতে তৈল 
ও ভোক্তাদিগের জন্য ভোজ্যোপকরণ সকল উৎপন্ন হইয়। থাকে $ | ২০। এবং নিশ্চয় 
তোমাদের জন্য চতুষ্পদ সকলে উপদেশ আছে, তাহাদের উদরে যে (ছুপ্ধ) আছে, আমি 
তাহা তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি; এবং তাহাদিগের মধ্যে তোমাদের অত্যন্ত 
লাভ আছে ও তাহাদের (মাংস) তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। ২১1+এবং তাহাদের 


০ শত লক শত চাপ শক এ পপি পিপল ae mm তত পাশ শি শি শী শীট শশী = 24 864৫ টিক 


* অর্থাৎ স্বীয় উপাসনাতে নির্দিষ্ট সময় ও নিয়মপ্রণালী ইত্যাদি রক্ষা করিয়। থাকে। (ত, হে) 

+ দৃঢ় অবস্থানভূমি জরায়ু-কোষ, জরাযু-কোষে চল্লিশ দিন গুভ্রবিন্দু শুত্রাবস্থায় স্থিতি করে। 
(ত, হোঁ, ) 

1 কথিত আছে যে, পরমেশ্বর স্বর্গের পয়ঃপ্রণালীর পাঁচটি জলশ্োত জেব্রিলের পক্ষোপরি স্থাপন 
করিয়া আকাশ হইতে পাঠাইয়াছেন। তাহাতেই ভারতবর্ষস্থ নদী বিশেষ সয়ছন (শোন) ও বলখের 
নদী বিশেষ জয়হুন এবং এরাকের নদীদ্ধয় ফোরাত ও দজ্বল! এবং মেসরের নীল নদী ও পর্ববতস্থ 
শ্রবণ সকল লোকহিতার্থ প্রবাহিত হয়। এজন্যই উক্ত হইয়াছে যে, “আমি পৃথিবীতে জল স্থাপিত 
করিয়াছি I” (ত, হোঁ, ) 
$ মেসর ও আয়ল৷ প্রদেশের মধ্যস্থলে সায়না গিরি, উহার অপর নাম মুসাপর্ব্বত। মহাপুরুষ 

. মুসা এই পর্বতে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিয়! প্রচারত্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, নুহার 
জলল্লাবনের পর প্রথমে সায়ন| গিরিতে এক বৃক্ষ জন্মে, উহা অয়তুন। সেই বৃক্ষে তৈল জন্মে, তাহ! 
দীপজ্ষালনে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহা রুটির উপকরণ হইয়া থাকে । (ত, হোঃ) 


সরা খুমেনূন ৪০৬ 


উপরে ও নৌকা সকলের উপরে তোমরা আরোপিত হইয়া থাক *। ২২। (র, ১, 
অ, ২২) 

এবং সত্য সত্যই আমি মুহাকে তাহার মণ্ডলীর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম। 
অনন্তর সে বলিয়াছিল যে, “হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অর্চনা কর, তিনি ব্যতীত 
তোমাদের জন্য ( অন্য ) উপাস্য নাই ; অন্তর তোমরা কি ভয় পাইতেছ না”? ২৩। 
অবশেষে তাহার দলস্থ প্রধান ধর্মদ্রোহী লোকেরা বলিল, “এ তোমাদের ন্যায় মনুষ্য 
ভিন্ন নহে, এ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে চাহিতেছে, এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন, তবে 
অবশ্য দেবতাদ্দিগকে প্রেরণ করিতেন; আপন পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদিগের নিকটে আমরা 
এ বিষয় শ্রবণ করি নাই। ২৪। সে বায়ুরোগগ্রস্ত পুরুষ বৈ নহে, অতএব কিয়ৎকাল 
পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে তোমরা প্রতীক্ষা কর”। ২৫। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, 
তাহারা যে অসত্যারোপ করিতেছে, তদ্িষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য দান কর”। ২৬। 
অনস্তর আমি তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে, তুমি আমার সাক্ষাতে ও আমার 
আজ্ঞান্গসারে নৌকা প্রস্তুত কর; পরে যখন আমার আজ্ঞ| উপস্থিত হইবে, এবং চুললী 
উচ্ছৃুসিত হইবে, তখন সকল প্রকারের পুং স্ত্রী যুগল ও আপন পরিজন, তাহাদের 
যাহার সম্বন্ধে কথা পূর্বে হইয়াছে, সে ব্যতীত (সকলকে ) তন্মধ্যে আনয়ন করিও । 
যাহার! অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিও না, নিশ্চয় 
তাহারা জলমগ্ন হইবে ণ। ২৭। অনন্তর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গী লোক নৌকায় 
বসিবে, তখন তুমি বলিও, “সেই ঈশ্বরেরই প্রশংসা, যিনি আমাদিগকে অত্যাচারী দল 
হইতে উদ্ধার করিলেন। ২৮। এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে মঙ্গল- 


* অর্থাৎ তোমরা স্থলপথে উদ্টের উপর ও জলপথে নৌকায় আরোহণ করিয়া থাক। উষ্ ও নৌ! 
তোম।দিগকে বহন করিয়া একস্থান হইতে অন্থস্থানে লইয়। যায়। (ত, হো) 

+ মহাপুরুষ নুহ! মণ্ডলীর মন:পরিবর্ধনে নিরাশ হইয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, 
“পরতে, আমাকে সাহায্য দান কর, আমার পক্ষ হইয়া তুমি ইহাদিগ্রকে শান্তি দান কর, ইহার! 
আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।” তৎপর পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, তুমি একটি 
নৌকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাখ, আমি তোমাকে রক্ষা) করিব। নৌকা! কিরূপে শির্মাণ করিতে হইবে, 
আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। পরে যখন আমার আদেশ বা ধর্মাবিদ্রোহীদিগের প্রতি শাস্তি 
উপস্থিত হইবে, তখন চুল্লী হইতে জল উচ্ছ.সিত হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ তোমার রন্ধন করিবার সময় অগ্নির 
ভিতর হইতে জল উঠিবে। তখন পুং স্ত্রী এক এক যোড়া সমুদায় জন্ত ও স্বীয় ধার্মিক বিশ্বাসী 
পরিজনদিগকে নৌকায় তুলিবে। কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই “বিনাশ” কথ! লিখিত হইয়া! গিয়াছে, 
তাহাদিগকে অর্থাৎ তোমার অবিশ্বাসী পুত্র কেনান ও ভাৰ্য্যা আয়লাকে নৌকায় তুলিবে না। এবং 
যাহার! ধর্ম গ্রহণ করে নাই ও তোমাকে উপহাস করিয়াছে, সেই অত্যাচারীদিগের জন্য তুমি আমার 


নিকটে প্রার্থনা করিও ন]। (তেহো, ) 


৪০৪ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


জনক স্থানে অবতারণ কর, তুমি অবতারণকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” *। ২৯। 
"নিশ্চয় ইহার মধ্য নিদর্শন সকল আছে ও নিশ্চয় আমি পরীক্ষক ছিলাম। ৩০। 
অবশেষে তাহাদের পরে আমি অন্ত সম্প্রদায় স্থষ্টি করিয়াছি । ৩১। পরে আমি তাহাদের 

) হইতে তাহাদের মধ্যে এক প্রেরিতপুরুষ পাঠাইয়ছি। ণ (সে বলিয়াছিল ) 
যে, “তোমর! ঈশ্বরকে অর্চনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত উপান্ত নাই; অনন্তর 
তোমর! কি ভয় পাইতেছ না?” ৩২। (রর, ২, আঁ, ১০) 

এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারের প্রতি অসত্যারোপ 
করিয়াছিল, এবং যাহাদিগকে আমি সাংসারিক জীবনে স্থখী করিয়াছিলাম, তাহার 
দলের সেই প্রধান পুরুষেরা বলিল, “এ তোমাদের ন্যায় মনুম্য ভিন্ন নহে; তোমরা যাহ! 
ভক্ষণ করিয়। থাক, তাহ! ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং তোমরা যাহ! পান কর, তাহ! পান 
করে। ৩৩। এবং যদি তোমরা আপনাদের ন্যায় মন্ুযষ্যের আন্গগত্য স্বীকার কর, তবে 
নিশ্চয় তোমর! ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । ৩৪ । তোমাদের সঙ্গে কি অঙ্গীকার কর! হইতেছে 
যে, তোমরা যখন মরিবে ও মৃত্তিকা ও অস্থি সকল হইবে, তখন তোমরা বাহির হইবে? 
৩৫। যে বিষয়ে তোমাদিগের সঙ্গে অঙ্গীকার কর! হইতেছে, তাহ! দূরে দুরে । ৩৬।+ 
আমাদের সাংসারিক জীবন ভিন্ন ইহা (এই জীবন) নহে, আমর! মরিতেছি ও বাঁচিতেছি, 
এবং আমরা সমুখাপিত হইব না। ৩৭।+সে সেই ব্যক্তি ভিন্ন নহে যে, ঈশ্বরসন্বন্ধে 
অনত্যরচনা করিয়াছে, এবং আমর! তাহার সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহি”। ৩৮। মে বলিল, 
“হে আমার প্রতিপালক, তাহার! যে আমার প্রতি অপত্যারোপ করিতেছে, তদ্দিষয়ে 
তুমি আমাকে সাহায্য দান কর”। ৩৪। তিনি বলিলেন, “কিয়ৎকালের মধ্যে অবশ্য 
তাহার! লজ্জিত হইবে”। ৪০। অবশেষে সত্যতঃ মহানিনাদ তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে ( তৃণবৎ ) খণ্ড খণ্ড করিলাম; পরিশেষে অতভ্যাচারি- 
দলের নিমিত্ত ( ঈশ্বরের কুপা) দূর হউক $। ৪১। তৎপর আমি তাহাদিগের পরে 


PEE ক শীল সা ১122-৬7 


* উহাই মঙ্গলজনক স্থান, যে স্থান বিশ্বাসিগণের সম্বন্ধে শান্তি ও মুক্তির কারণ হয়। কেহ কেহ 
বলেন, নৌকা! হইতে বাহির হইবার সময় এইরপ প্রার্থনা করিবার জন্য নুহার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ 
হইয়াছিল। কিন্ত নৌকায় আরোহণ ও তাহ! হইতে অবতরণ করার সময় এইরূপ প্রার্থনা করিতে 
আদেশ হইয়াছিল, এ প্রকার প্রমিদ্ধি। আত্বার পুত্র সোলয়মান বলিয়াছেন যে, উহাই মঙ্গলজনক 
ভূমি, যথায় কুপ্রবৃত্তি ও রিপুর প্ররোচনা হইতে নিরাপদ থাকা যায়, এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্যের 
আবির্ভাব সমধিকরূপে হয় । (ত, হো) 

1 তাহাদের প্রেরিতপুরুষ হুদ বা সালেহ ছিলেন। (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ মেত্রিল ভয়ানক শব্দ করিলেন, তাহাতে ধর্ম্মত্রোহী লৌকদিগের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া! গেল, 
সকলে প্ৰাণত্যাগ করিল। কতিপয় তফ সিরলেখক বলেন যে, এই শব্দ সমুদ্ব জাতির প্রতি হুইয়াছিল। 
কাহারও কাহারও মতে আদ জাতি এই শাস্তি প্রাপ্ত হয়। যে দণ্ড অপরাধীদিগের সমূলে বিনাশের 
কারণ হয়, তাহাকেই শব্দদও বলা যাইতে পারে । (ত, হো) 


সুর! মুমেনৃন ৪০৫ 
অন্ত সম্প্রদায় সকল "গুষ্টি করিয়াছি *। ৪২। কোন মণ্ডলী আপন (শাস্তির) নির্দিষ্টকাল 
( অতিঞম করিয়া) অগ্রসর হইবে না ও পশ্চাদ্বত্তা হইবে না। ৪৩। তৎপর 
আমি ক্রমান্বয়ে স্বীয় প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছি; যখন কোন মণ্ডলীর নিকটে 
তাহাদের রস্থল উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহার! তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, 
অনস্তর আমি তাহাদের একজনের পশ্চাৎ অন্ত জনকে আনয়ন করিয়াছি, এবং 
তাহাদিগকে উপাখ্যান করিয়াছি ; অবশেষে যাহার! বিশ্বাস করে না, সেই দলের নিমিত্ত 
( ঈশ্বরের কৃপা ) দূর হউক %। ৪8৪। তৎপর আমি মুসা ও তাহার ভ্রাতা হারুণকে 
আপন নিদর্শন ও উজ্জল প্রমাণসহ ফেরওণের ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের নিকটে 
প্রেরণ করিয়াছি ; অনস্তর তাহারা গর্ব করিল, এবং তাহারা উদ্ধত দল ঠিল। ৪৫ + 
৪৬। পরিশেষে তাহারা বলিল, “আমাদের তুল্য দুই জন মন্ুয়কে কি আমর] বিশ্বাস 
করিব? সেই দুয়ের জ্ঞাতিবর্গ আমাদিগকে সেব| করিয়। থাকে” ঞ।৪৭। অনম্তর 
তাহার! সেই ছুই জনের প্রতি অসত্যারোপ করিল, পরিশেষে তাহারা বিনাশ গ্রাপ্ণ 
হইয়াছিল। ৪৮। এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, যেন তাহারা 
( বনিএন্ায়েল ) সংপথ প্রান্ত হয়। ৪৯। এবং আমি মরয়মের পুত্র ও তাহার জননীকে 
নিদর্শনন্বূপ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে প্রন্রবণযুক্ত অবস্থানযোগ্য উচ্চভূমিতে 
স্থান দান করিয়াছিলাম $ ৫০ | ( র, ৩, আ, ১৮) 

হে প্রেরিতপুরুষগণ, তোমর! বিশুদ্ধ বস্তু সকল ভক্ষণ কর ও শ্তভকর্শ কর; তোমরা! 
যাহ! করিয়া থাক, নিশ্চয় আমি তাহার জ্ঞাতা থু। ৫১। এবং নিশ্চয় তোমাদের এই ধর্মম- 
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+ এস্বলে অন্য সম্প্রদায় শোয়ব ও লুতের সম্প্রদায় । (ত, হে) 

+ এক জনের পশ্চাৎ অন্য জনকে আনয়ন করার অর্থ, এক জনকে অন্ত জনের সংহারসাধনে 
নিযুক্ত কর! । আমি কাহাকেও জীবনধারণে অবকাশ দান করি নাই। “তাহাদিগকে টপাঁখান 
করিয়াছি” অর্থাৎ তাহাদের উপাখ্যান ভিন্ন অন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই, তাহারা সমূলে সংহার 
প্রাপ্ত হইয়াছে, লোকে তাহাদের গল্প মাত্র করিয়া থাকে। তাহাদের বৃত্তান্ত সকল মাধারণের 
শিক্ষার কারণ হইয়াছে, যেন তাহাদের চিরশান্তি লোকে স্মরণ করিয়া ভীত হয়। (ত, হো) 
1 অর্থাৎ বনিএন্রায়েল ক্রীতদাসের ম্যায় আমাদিগের সেবা করিয়! থাকে, তাহারা দাস এবং 
আমরা প্রভু । ফেরওণ ও তাহার অনুবর্তিগণ গোবৎস ও'প্রতিমার সেবা করিত, বনিএন্রায়েল ফেরওণ ও 
তাহার অনুচরণণের সেবা করিতেন । (ত, হো,) 
$ প্রশ্রবণযুক্ত অবস্থানযোগ্য উচ্চভূমি ফেল্সতিন বা পেলট্টাইননামক স্থান । মরয়ম আপন 
পুত্র ও স্বীয় পিতৃব্য সামানের পুত্র ইয়ুসোফ সহ দ্বাদশ বৎসর তথায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। 
তিনি সুতা কাঁটিতেন, এবং তাহ! বিক্রয় করিয়া উপজীবিক। সংগ্রহ করিতেন। কেহ কেহ বলেন, 
উপরি উক্ত উচ্চভূমি মেসরদেশ, কেহ দমন্বকে জেরুজেলম বলিয়। থাকেন। কিন্তু অনেক প্রামাণিক 
লোকের মতে ফেল সতিনই সত্য বলিয়া পরিগণিত । (ত, হো) 
খু কুতোল কলুবনামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ ভোজ্য শব্দ সওক্রিয়র পূর্বের এজন্য 


৪০৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


মণ্ডলী একমাত্র ধর্মমগুলী এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব আমাকে ভয় কর। 
৫২। অনন্তর তাহারা আপনাদের মধ্যে আপনাদের কার্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল; 
প্রত্যেক সম্প্রদায়, যাহা তাহাদের নিকটে আছে, তাহাতে আনন্দিত * | ৫৩। অতএব 
তুমি, (হে মোহম্মদ) কিয়ংকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাঁহাদের শৈথিলো ছাড়িয়া দেও ।৫৪। 
তাহার! কি মনে করিতেছে যে, ধন ও সন্তান দ্বারা যে কিছু আমি তাহাদিগকে সাহায্য 
দান করি, তাহাতে তাহাদের জন্য মঙ্গলানুষ্ঠান সকলে চেষ্টা করিয়া থাকি? বরং তাহারা 
জানিতেছে না। ৫৫ +৫৬। নিশ্চয় তাহারাই, যাহারা আপন প্রতিপালকের ভয়ে 
শশব্যস্ত। ৫৭। 4 এবং তাহারাই, যাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি 
বিশ্বাস করে। ৫৮। এবং তাহার।ই, যাহারা আপন প্রতিপালকের সঙ্গে অংশী স্থাপন 
করে না। ৫৯। +এবং তাহারাই, যাহারা, যাহ! কিছু দেওয়া যায়, তাহা দান করে, এবং 
যাহাদের মন ভীত, নিশ্চয় তাহারাই আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী *। 
৬০ + ইহারাই শুভকার্ধ্য সকলে সত্বর হয় ও ইহার] তহুদ্দেশ্টে অগ্রসর %। ৬১। আমি 
কোন ব্যক্তিকে তাহার সাধ্যাতীত ক্লেশ দান করি না, এবং আমার নিকটে সেই গ্রন্থ 
আছে, যে সত্য বর্ণন করে ও তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ৬২। বরং তাহাদের 
মন এ বিষয়ে ওুঁদাসীন্তে আছে, এতদ্যতীত তাহাদের ( মন্দ) কার্য দকল আছে, 
তাহার! তাহার অনুষ্ঠানকারী & | ৬৩। এতদূর পর্য্যন্ত, যখন আমি সম্পন্ন লোকদিগকে 
শান্তিঘ্বারা আক্রমণ করিব, তখন তাহারা আর্তনাদ করিবে । ৬৪1 (আমি বলিব, ) 
অন্য তোমর] আর্তনাদ করিও না, নিশ্চয় তোমরা আমা হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে 
না। ৬৫। একান্তই তোমাদের নিকটে আমার আয়ত সকল পঠিত হইত, পরে গর্ব 
করতঃ তোমরা আপন পশ্চাৎ পদের প্রতি ফিরিয়া যাইতে, তৎসম্বন্ধে গল্পে রত হইয়া 


সন্নিবেশিত হইল যে, উহা! কর্ণ্মের ফলস্বরূপ হইয়াছে । হজরত শেখোল. এস্লাম বলিয়াছেন যে, 
কর্মের বীজ অন্ন, কর্ম্ম ফল; বীজ উত্তম ও বিশুদ্ধ হইলে তাহার ফলও উত্তম হয়। (ত, হো,) 
* গ্রস্থ[ধিকারিগণ পরম্পরের মধ্যে আপনাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী বিভাগ করিয়া নানা 
দলে বিভক্ত হইয়াছে ও পরস্পর বিবাদ করিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনার নিকটে যে কিছু 
আছে, তাহা তেই সস্তষ্ট ও তৃপ্ত এবং ইহাই মত্য, এই বলিয়। তাহারা ততপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী । (ত, হোঃ) 
1 অর্থাৎ “জকাত ও সদকা” স্বরূপ তাহাদিগকে যাহ! দেওয়া যার, তাহার! তাহ! দীন ছুঃখীদিগকে 


দান করিয়! থাকে, তাহাদের মন শাস্তিভয়ে ভীত, তাহারাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে। (ত, হো, ) 
{ অর্থাৎ ইহারা সাংসারিক কল্যাণজনক দানাদি সংকাধ্য ও সাধন ভঙ্গনাদি পারলৌকিক 
গুভকর্শ্মু উৎসাহের সহিত নির্বধাহ করে । (ত, ছোঁ) 


$ যে কথ! বল৷ হইল, তংপ্রতি তাহারা উপেক্ষাকারী। ততথ্যতীত তাহারা দুগ্ধর্দ ও ভয়ানক 


পাপ নকল করিয়া থাকে, ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে ও পুনরুখানে অবিশ্বাস করিয়া! থাকে। 
(ত, ছোঁ) 


সুরা মুমেনূন Se 
বার্থ বাক্য সকল বলিতে *। ৬৬+৬৭। অনন্তর এই উক্তির প্রতি কি তাহার! 
মনোযোগ করে না? যাহ। তাহাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদিগের নিকটে আমনে নাই, 
তাহা তাহাদের নিকটে কি উপস্থিত হইয়াছে ? 4 | ৬৮। তাহারা কি আপনাদের 
প্রেরিত পুরুষকে চিনিতেছে না? অনন্তর তাহার! তাহার অস্বীকারকারী | ৬৯। তাহারা 
কি বলিতেছে যে, তাহাতে উন্মত্ততা আছে? বরং সে তাহাদের নিকটে সত্য আনয়ন 
করিয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই মতোর অশ্রদ্ধাকারী | ৭* | এবং যদি ( ঈশ্বর ) 
তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করিতেন, তবে একান্তই স্বর্গ ও মর্ত্য এবং এই দুইয়ের মধ্যে 
যে কেহ আছে, বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত ; বরং আমি তাহাদের নিকটে তাহাদের সপ্ন্ধীয় 
উপদেশ আনয়ন করিয়াছি, অনস্তর তাহার! আপন উপদেশ হইতে বিমুখ ধ। ৭১। 
তুমি কি, (হে মোহম্মদ) তাহাদের নিকটে ধন প্রার্থনা কর? অনন্তর তোমার 
প্রতিপালকেরই উৎকৃষ্ট ধন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাত। | ৭২ | এবং নিশ্চয় তুমি 
তাহাদিগকে সরল পথের দিকে আহ্বান করিতেছ | ৭৩। এবং নিশ্চয় ষাহার। পরলোকে 
বিশ্বাস করে না, তাহারা সেই সরল পথ হইতে দূরবর্তী হয়। ৭৪ | এবং যদি আমি 
তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতাম ও তাহাদের যে দুঃখ আছে, তাহা উন্মোচন করিতাম, 
তবে নিশ্চয় তাহারা আপন অবাধ্যতাতে অবিশ্রান্ত বিক্ষিপ্ত থাকিত $ 1 ৭৫1+ এবং 


* অর্থাৎ তোমর1 উপহাস করিয়। ফিরিয়! যাইতে, আমার বাক্য শ্রবণ করিতে ন|। সাধারণ 
লোকের উপরে নিজের গৌরব অন্বেষণ করিতে ও বলিতে যে, আমর! মন্ধাতীর্থের অধিবাসী ও 
গৌরবাস্বিত লোক। (ত, হো,) 

+ অর্থাৎ তাহারা বলে যে, আমর ধর্মগ্রন্থ ও পেগ।শ্বরসন্বন্ধে কোন সংবাদ রাখি না। ঈখর 
এই ভাব ব্যক্ত করেন, আমি নুহ! ও এব্রাহিমকে যেমন তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের জন্য প্রেরণ করিয়| 
ছিলাম, তাহাদের জন্যও মো হলম্মদকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা যেন আপত্তি না করে। (ত, হো) 

1 ঈশ্বর কাফেরদিগের ইচ্ছার অনুসরণ করিলে ন্বর্গলোক ও পৃথিবী এবং উভয় লেকবাসী দেব 
দানব মানবাদি জীবজস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইত ৷ অর্থাং ঈশ্বর কাফেরদিগের ইচ্ছানুসারে অংশিবাদিতাকে 
প্রশ্রয় দিলে কেয়ামত উপস্থিত করিতেন, ও মহাপ্রলয় হইত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি কাফের- 
দিগের নিকটে এক গ্রন্থ ( কোর্‌-আন্‌ ) উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতে তাহাদের সম্বন্গে উপদেশ সকল 
আছে; সেই উপদেশ মান্য করিয়া চলিলে তাহাদের গৌরব ও খ্যাতি হয়। কিন্তু তাহারা আপনাদের 
সেই উপদেশকে অগ্রাহা করিতেছে । ‘ (ত,হো,) 

$ অর্থাৎ যদি আমি তাহাদের নিকট হইতে বিপদ্‌ বিদ্ব দূর করিতাম, তবে তাহার! কুভাববশতঃ 
ধর্মাবিদ্বেষে ও অপত্যারোপে আরও দৃঢ় থাকিত। একদা মক্কাবাসী ধর্ম্মদ্বেষী লোকগণ প্রবল দুর্ভিক্ষে 
আক্রান্ত হয়। তাহার! খাগ্যাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় শব ভক্ষণ করিতে থাকে । তখন কোরেশদলপতি 
আবৃন্ুফিয়ান মদিনাতে আগমন করিয়া হজরতকে বলে যে, তোমার অভিসম্পাতে মক্ধাবাসীর! বিপদ- 
গ্রস্ত, তুমি পিতৃবর্গকে করবালাঘাতে বধ করিয়াছ, আবার সম্তানদিগকে ক্ষুধানলে দগ্ধ করিতেছ ; 
তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (তেছে৷,) 


8৪8০৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


সত্য সত্যই আমি তাহাদিগকে শাস্তিযোগে আক্রমণ করিয়াছিলাম; অনস্তর আপন 
প্রতিপালকের নিকটে তাহারা মিনতি করে নাই ও কাতরোক্তি করে নাই। *৬ | 
এ পর্য্যন্ত, যখন আমি তাহাদের প্রতি সুকঠিন শান্তির দ্বার উন্মুক্ত করিলাম, তখন অক- 
স্মাৎ তাহার! তাহাতে নিরাশ হইল | ৭৭ | ( র, ৪, অ, ২৭, ) 

এবং তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য দৃক্‌, শ্রবণ ও অস্তঃকরণ সকল সৃজন করিয়াছেন; 
তোমরা অল্পই ধন্যবাদ করিয়া থাক। ৭৮। এবং তিনিই, যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে 
সৃষ্টি করিয়াছেন ও তোমরা তাহার দিকে সমুখাপিত হইবে । ৭৯। এবং তিনিই, যিনি 
জীবন দান ও প্রাণ হরণ করেন ও তাহার কারণেই দিবা রাত্রির পরিবর্তন হইয়া থাকে; 
অনন্তর তোমরা কি জানিতেছ না? ৮০। বরং পূর্ববত্তী লোকের! যে প্রকার বলিত, 
তাহারাও তাহাই বলিয়াছে। ৮১। তাহার! বলিয়াছে, “কি যখন আমর! প্রাণত্যাগ 
করিব, এবং মৃত্তিক। ও অস্থি সকল হইয়া যাইব, তখন কি আমর! সমুখখাপিত হইব? ৮২। 
সত্য সত্যই আমাদিগকে এবং ইতিপূর্বে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে এই অঙ্গীকার 
প্রদত্ত হইয়াছে; ইহ! পুরাতন উপন্যান ভিন্ন নহে”। ৮৩। তুমি জিজ্ঞাসা কর, (হে 
মোহম্মদ, ) পৃথিবী ও তন্মধ্যে যে কেহ আছে, সে কাহার ? যদি তোমর1 জান, (বল)। 
৮৪। তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিবে, “ঈশ্বরের” ; তুমি বলিও, অনস্তর তোমরা কি উপদেশ 
গ্রহণ করিতেছ না *? ৮৫। তুমি জিজ্ঞাস! কর, সপ্ত স্বর্গের স্বামী ও মহা স্বর্গের 
স্বামী কে? ৮৬। তৎক্ষণাৎ তাহার! বলিবে, “(এ সকল) ঈশ্বরের ;” তুমি বলিও, 
অনন্তর তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছ ন|? ৮৭। তুমি জিজ্ঞাস। কর, কে' তিনি, ধাহার, 
হস্তে সকল বস্তুর রাজত্ব, এবং যিনি আশ্রয় দান করেন ও যাহার সম্বন্ধে আশ্রয় দেওয়। 
হয় ন1? যদি তোমরা জান, (বল )। ৮৮। তৎক্ষণাৎ তাহার! বলিবে, “( এ সকল ) 
ঈশ্বরের ৮ তুমি বলিও, অনন্তর তোমরা কোথা হইতে প্রবঞ্চিত হইতেছ *? ৮৪। 
বরং আমি তাহাদের নিকটে সত্য আনয়ন করিয়াছি, এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী । 
৯০। পরমেশ্বর কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, এবং তাহার সঙ্গে (অন্ত ) কোন ঈশ্বর 
নাই; তবে তৎকালীন প্রত্যোক ইশ্বর যাহা সুজন করিয়াছেন, তাহা লইয়া যাইতেন, এবং 
নিশ্চয় তাহাদের পরস্পর এক অন্যের উপর প্রবল হইতেন। তাহার! যাহ! বর্ণনা করে, 


* অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথমে মনুয়কে স্থষ্টি করিতে ক্ষমতা রাখেন, তিনি মৃত্যু ও শরীর ধ্বংস 
হওয়ার পরে তাহাকে পুনর্ববার পুর্ধ।বস্থার় আনয়ন করিতে অক্ষম হইতে পারেন না, এই উপদেশ কি 
তোমরা! প্রাপ্ত হইতেছ না? (ত, হে৷, ) 

1 “কোথা হইতে প্রবঞ্চিত হইতেছ ?* অর্থাৎ একত্বের জ্যেতির প্রকাশ ও পরমেশ্বরের অদ্বি- 
তীয়ত্বের প্রমাণ জান্বল্যমানসত্বে, তোমরা! কেমন করিয়া সত্য পথ হইতে ফিরিয়া যাইতেছ, এবং 
কোথায় যাইতেছ? (ত, হো) 


সুর! মূমেনূন ৪০৯ 


ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ * ৯১। তিনি অস্ত্বহির্বিদ্‌) তাহারা যাহাকে অংশী স্থাপন 
করে, তাহা হইতে তিনি উন্নত। ৯২। (র, ৫, আ ১৫) 


তুমি বল, “হে আমার প্রতিপালক, ( শাস্তিবিষয়ে ) যাহা অঙ্গীকার কর! হইয়াছে, 
তাহা যদি আমাকে প্রদর্শন করিতে । ৯৩। + হে আমার প্রতিপালক, অনন্তর আমাকে 
তুমি অত্যাচারিদলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিও না”। ৯৪। এবং যাহা তাহাদিগকে অঙ্গীকার 
করিয়াছি, নিশ্চয় আমি তাহাতে আছি, তাহা তোমাকে দেখাইব, অবশ্য আমি 
ক্ষমতাবান্‌। ৯৫। যাহা অতি কল্যাণ, তাহা দ্বারা তুমি অকল্যাণকে দূর কর; তাহারা 
যাহা বর্ণনা করিতেছে, আমি তাহা উত্তম জ্ঞাত ণ'। ৯৬। এবং বল, “হে আমার 
প্রতিপালক, আমি শয়তান সকলের কুমন্ত্রণা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। 
৯৭| + এবং হে আমার প্রতিপালক, আমার নিকটে থে ( সেই পাপ পুরুষ) উপস্থিত 
হয়, তাহা হইতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি” ক । ৯৮। এ পর্য্যন্ত, যখন তাহাদের 
কোন ব্যক্তির নিকটে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, “হে আমার প্রতিপালক, 
আমাকে ফিরাইয়! লইয় যাও। ৯৯। + সম্ভবতঃ আমি যে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছি, 
তথায় (যাইয়া) সংকৰ্শ্ম করিব।” কখনও নহে, নিশ্চয় ইহা এক কথামাত্র যে, সে 
উহার বক্তা; পুনরুখান হওয়ার দিন পর্য্যন্ত তাহাদের সম্মুখে আবরণ আছে 8 ১০৫। 


ভিজ, শা শা পপ পেশী পাশপাশি 
পপ পর 8৪ ১, শী শেপার শশা শসা | শপ শপ শা আপন শত শাপিপপীপ্পাশাপিশা। 


* এমন কোন উপান্ত নাই যে, সে ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরতে অংশী হয়; যদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বরের কেহ 
অংশী খ'কে, তবে সেই অংণী ঈশ্বরের উচিত যে, আটা হন । পরস্ত প্রকৃত দঈশ্বরসম্বন্ধে আরোপিত 
অংশী কতকগুলি হৃষ্ট পদার্থমাত্র। নানা প্রকারে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরের অংশী অন্য কোন 
ঈশ্বর নাই, তিনি অংশিবিহীন একম।ত্র। যেরূপ উক্ত হইয়। থাকে, যদি তদ্রপ তাহার অংলী কেই 
থাকিত, তবে মে আপনার স্থষ্ট বস্তু ও রাজ্য বিভাগ করিয়া লইতে চাহিত, পৃথিবীর রাজ্রাদিগের 
মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে, একান্তই তাহাদের মধ্যে কলহ বিবাদ উপস্থিত হইত। (ত, হোঃ) 

+ পরমেশ্বর মহ! অনুগ্রহ ও দয়াপ্রকাশে বলিতেছেন যে, তুমি মহাকল্যাণ দ্বারা অকল্যাগকে 
দুর কর; অর্থাৎ দয়! ও ক্ষমা দ্বারা অপরাধীর অপরাধ ভুলিয়া যাও, অথবা নীচ লোকদিগের মুর্খতার 
কাধ্া আপন ধৈ্ধাগুণে নিবৃত্ত কর, কিংবা সাধন ভজনায় প্রবৃত্ত করিয়া লোকদিগকে পাপ হইতে 
দূরে রাখ, অথবা একত্ববাদ দ্বার! গংশিবাদীদিগের অংশিবাদ বিলুপ্ত কর, বা বিধি দ্বার! নিবিদ্ধকে 
বিনষ্ট কর। এমাম কয়খরি বলিয়াছেন যে, অত্যাঁচারকে উপকার দ্বারা দূর কর, বা কুপ্রবৃত্তির 
উত্তেজনাকে বিবেকের স্থসংবাদ দ্বারা দূর কর, কিংবা মানবীয় অন্ধকারকে এখরিক জ্যোতি দ্বারা 
পরাস্ত কর, অথবা আমোদ কৌতুহলকে খশ্থরিক সতা দ্বারা বিমোচন কর, কিংবা বিপদ্‌ দুর্ঘটনার 
সঙ্কর্ণ পথকে পরিত্যাগ করিয়। প্রশস্ত তত্ববস্ে বিচরণ কর। (ত,হো,) 

{1 অর্থাৎ কার্‌ আন্‌ পাঠ বা উপাসনার সময়ে কিন্বা অন্য অন্য অবস্থায় শয়তান যে আমার নিকটে 
আসিয়া আমাকে বিপন্ন করিবে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, হে ঈশ্বর, আমি তোমার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেছি। 

$ অর্থাৎ মনুষ্ত ইহা! বলিয়া থাকে যে, মনুষ্য মৃত্যুর পর পুনব্বার পৃথিবীতে আদিয়! থাকে, 
ইহ! অসতা। কেয়ামতের দিন কবর হইতে সকলে উঠিবে, ইহার পূর্বে কখনও নয় । (ত,ফা,) 


৫২ 


৪১৩ | কোর্-আন্‌ শরীফ 

অনস্তর যখন স্থুরবাছ্যে ফুৎকার করা হইবে, তখন সেই দিবস তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ 
থাকিবে না, এবং তাহার! পরস্পর সংবাদ লইবে না * | ১০১। অবশেষে যাহার তুলযন্ 
গুরুভার হইবে, অনন্তর ইহারাই তাহারা, যে মুক্ত হইবে ৭ । ১০২। এবং যে ব্যক্তির 
তুলযন্ত্র লঘু, অনস্তর তাহারাই, যাহারা আপন জীবনের প্রতি ক্ষতি করিয়াছে, তাহারা 
নরকে নিত্য নিবাসী হইবে | ১০৩। অগ্নি তাহাদের মুখ দগ্ধ করিবে, এবং তাহারা 
তথায় বিকটমুখ হইবে । ১০৩। (আমি বলিব,) “তোমাদের নিকটে কি আমার 
আয়ত সকল পঠিত হয় নাই? অনন্তর তোমর। তাহা অসত্য ব লতেছিলে”। ১০৫ | 
তাহার। বলিবে, “হে আমাদের প্রতি পালক, আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য প্রবল 
হইয়াছিল, এবং আমরা পথভ্রান্ত দল ছিলাম। ১০৬1। হেঁ আমাদের প্রতিপালক, ইহ 
হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর, পরে যদি আমর] ( ধর্শ্মদ্বেষিতায় ) ফিরিয়া আসি, তবে 
নিশ্চয় আমর! অত্যাচারী হইব” । ১০৭। তিনি বলিবেন, “ইহার ভিতরে অপখানিত 
হইয়া দূর হও, এবং কথা কহিও না”। ১:৮। নিশ্চয় আমার দাসদিগের এক দল 
ছিল, $ তাহার! বলিতেছিল যে, “হে আমাদের প্রতিপালক, আমর! বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে দয়! কর, এবং তুমি শ্রেষ্ঠ 
দয়ালু” । ১০৯। অনস্তর তোমরা! তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলে, এত দূর পর্য্যন্ত 
যে, তাহার। আমার স্মরণ তোমাধিগকে তুলাইয়াছিল, এবং তো।মর1 তাহাদের সম্বন্ধে 
হাস্য করিয়াছিলে ণ। ১১০। নিশ্চয় তাহার! যে ধধ্য ধারণ করিয়াছিল, তজ্জন্য অদ্য 
আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিলাম, যেহেতু তাহারা গ্রাপ্তকাম হইবে। ১১১। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, “বৎসরের গণনাঙ্গুসারে তোমর। পৃথিবতে কত কাল স্থিতি 


* হুরবাগ্য ঝজিলেই কেয়ামত উপস্থিত হইবে । সেই দিন সমুদায় সম্বন্ধ কাটিয়া যাইবে। 
কোন বাক্তি আপন আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ মনত! প্রকাশ করিবে না; এক্ষণ যে সকল পার্থিব সম্বন্ধ 
আছে বলিয়। লোকে গর্বব করে, তখন তাহা! কোন ফলদায়ক হইবে না । অপনার জন্য ব্যন্ততাবশত; 
আত্মীয় ্বগণাদির নিশিত্ব কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে না। এই অবস্থা বিচারের পূর্বের হইবে। 


পরে সকলে পরম্পরের তত্ব লইবে। (ত, হো, ) 
+ অর্থাৎ যাহাদের সংকর্মের ভারে তুলযন্ত্র ভারাক্রান্ত হইবে, সেই বিশ্ব'সীরাই মুক্তিলাভ 
করিবে। (ত, হে৷.) 
1 অর্থাৎ তাহাদের জীবনের মুলধন উপেক্ষা করিয়। নষ্ট করিয়াছে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা- 
সাধনে ও কামনার আনুগত্যন্থীক।রে শর্গীয় ধন বিসর্জন দিয়াছে। (ত, হো) 
$ এক দল দাস, অর্থাৎ এমার ও বেলাল ও খোব্ধাব প্রভৃতি তাহার! সর্বদা বলিত, হে ইশ্বর, 
আমর! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, আমাদিগকে ক্ষমা কর ইত্যাদি । (ত, হো,) 


ণা অর্থাৎ তোমাদের উপহাস বিদ্রপের জন্য ব্যন্ততাবশতঃ তাহার তোমাদের সম্মুখে আমার 


স্মরণ মনন ভুলিয়া যাইত। তাহাদের ছুর্গতি ও দুরবস্থা দেখিয়। অহঙ্কারে তোমরা হান্ত করিতে। 
(ত, হোঁ, ) 


সুর! মূমেনুন নয 


করিয়াছিলে” ? ১১২। তাহার| ধলিবে, “আমর। এক দিবস, বা এক দিবসের অংশ- 
মাত্র স্থিতি করিয়াছিলাম ; অনন্তর গণনাকারাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর” *। ১১৩। 
তিনি বলিবেন, “অল্পক্ষণ ভিন্ন তোমরা স্থিতি কর নাই, হায়! তোমর। যদি জানিতে। 
১১৪ | অনন্তর তোমর। কি মনে করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে ক্রীড়ার ভাবে 
সৃষ্টি করিয়াছি, এবং ইহা ( মনে করিয়াছ ) যে, আমার দিকে তোমরা ফিরিয়। আসিবে 
ন!” ৭? ১১৫। পরিশেষে পরমেশ্বর সমুন্নত, সত্য অধিপতি; তিনি ব্যতীত ঈশ্বর 
নাই, তিনি মহান্বর্গের প্রতিপালক । ১১৬। এবং যে ব্যক্তি এই পরমেশ্বরের সঙ্গে 
অন্ত উপাশ্তকে আহ্বান করে, তৎসম্বন্ধে তাহার কোন প্রমাণ নাই, অনন্তর তাহার 
প্রতিপালকের নিকটে তাহার গণন। (হিসাব, এতঘিন্ন নহে ; নিশ্চয় ধর্শদ্েষিগণ উদ্ধার 
পাইবে না। ১১৭। তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) “হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা কর ও 
দয়া কর, তাম শেষ দয়ালু” । ১১৮। ( র, ৬, আঁ, ২৬) 


* ধর্মাবিরোধী লোকের! ওদাদীন্য ও দুরাশাবশত: বলিত মে, আমরা পৃথিবীতে চিরকাল অবস্থান 
করিব, কখনও পরলোক প্রাপ্ত হইব না। তৎপর ঈশ্বর বা দেবগণ তিরস্ক'র করিয়। জিজ্ঞাস! করিবেন 
যে, তোমরা পৃথিবীতে ও কবরে কত বংসর স্থিতি করিয়াছিলে? তাহাতে তাঁহার! চির নরকবাস ও 
অগ্নিদাহের ভয়ে অস্থির হও; সময় বিস্মৃত হইয়া বলিব, এক দিন বা তদপেদ্ন! অল্প সময় ছিলাম; 
আ।মরা বিশেষ জানি না, যে সকল দেবতা জীবন ও নিঃশ্বাস খণন1 করেন, তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞ।সা 
কর। (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ সদনৎ কর্মের বিনিময় গ্রহণ করিবার জন্য তোমাদিগকে আমার নিকটে ফিরিয় আসিতে 
হইবে। আমি তোমাদিগকে সাধন ভঙ্গনের জন্য সৃষ্ট করিয়।ছি ও তোমাদের আচরণের ফল নির্ধারণ 
করিয়াছি; এস্থলে যে কায্য ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিয়া সংসারে লিপ্ত রাখে, তাহাই বীড়া। ঈখর 
মনুষ্তকে মেই ক্রীড়াতে লিপ্ত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই ও তাহা করিতে আজ্ঞ। করেন নাই । 
শেখ আবুবেকর ওয়ান্তি এই আয়ত পড়িতে পড়তে বলিয়াছিলেন যে, “ঈশ্বর ননুয়কে ক্রীড়ার জগত 
সৃষ্টি করেন নাই, বরং তিনি ইচ্ছ। কারয়াছেন, যেন তাহ।দিগের দ্বার! তাঁহার অস্তিত্ব উজ্খলরূপে প্রকাশ 
পায়; তাহারা তাহার স্বষ্টিকে অতিক্রম করিয়া তাহার গুণ ও মহিমার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে” । উক্ত হইয়াছে 
যে, আমি তোমাদিগকে ক্রীড়ার জন্য স্বষ্টি করি নাই, বরং মোহন্মদীয় জ্যোতি প্রকাশের জন্য সুজন 
করিয়াছি। আদিকালেই নির্ধারিত ছিল যে, সেই উজ্বল মণি মাঁনবজীতিরূপ গুক্তিকোষ হইতে 
বাহির হইবে, উহাই মুল এবং তোমর! তাহার অংশঙ্গরূপ। বহরোল্হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বর 
বলিয়াছেন, “ছে মানবগণ, আমি তোমাদিগকে এজগ্য স্থলন করিয়াছি যে, আমাতে তোমর! 
লাভবান হইবে ; এজন্য স্বজন করি নাই যে, তোমাদিগের দ্বারা আমি লাভবান হইব।” (ত, হো) 


সূরা নূর * 


১০৪৪৫৪০০০০০ ৪৪৪৬, 


চতুবিবংশ অধ্যায় 


৬৪ আয়ত, ৯ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 


এই এক সুরা যে, ইহাকে আমি অবতারণ করিয়াছি ও ইহাকে বৈধ করিয়াছি, 
এবং ইহার মধ্যে উজ্জল নিদর্শন সকল অবতাঁরণ করিয়াছি; সম্ভবতঃ তোমর1 উপদেশ 
গ্রহণ করিবে । ১। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী হইলে পর তাহাদের প্রতেককে তোমরা 
এক শত কধাধাত করিও; যদি তোমর। ঈশ্বর ও পারলৌকিক দিবসের প্রতি বিশ্বাসী 
হও, তবে এশ্বরিক ধর্মে তাহাদিগের প্রতি তোমাদিগকে অনুগ্রহ আশ্রয় না করুক, 
এবং াহাদিগের শান্ডিদানে বিশ্বাীদিগের এক দল উপস্থিত থাকুক ৷ ২। ব্যভিচারী 
পুরুষ ব্যভিচারিণী বা অংশিবাদিনী নারীকে ব্যতীত বিবাহ করিবে ন।, এবং ব্যভিচারিণী 
নারী ব্যভিচারী বা অংশিবাদী পুরুষকে ব্যতীত বিবাহ করিবে ন|; বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে 
ইহা অবৈধ করা গিয়াছে । ৩। এবং যাহার। সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দান করে, 
তৎপর চারি জন জন সাক্ষী আনয়ন করে না, অনন্তর তাহাদিগকে তোমরা! অশীতি কশা- 
"ঘাত করিও, এবং কখনও ( কোন বিষয়ে ) ভাহাদিগেব সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না; ইহারাই 
তাহারা, যে ছুক্কিয়শীল $। ৪1+কিস্ত যাহার! ইহার পরে প্রত্যাবন্তিত হইয়াছে ও সৎকর্শ্ 


* এই শুর! মদিনীতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ ব্যভিচারের শাস্তিদান-ক।লে বিশ্বাসীদিগের এক দল উপস্থিত থাকার বিধি এই জন্য হইয়াছে 
যে, লজ্জা ও অপম।নবশতঃ পুনর্ববার সেই দুন্ধধ করিতে কাহারও সাহস হইবে না। এমাম মালেক ও 
এমাম শীফির মতে বাভিচারের অন্যুন চারি জন সাক্ষীর প্রয়োজন; অন্ত এমাঁমদের মতে এক জন, কেহ 
কেহ দশ জন আবষ্যক বোধ করিয়াছেন। (ত, হো, ) 

{ এই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর অদির পুত্র আসেম হজরতকে বণিয়াছিলেন যে, “হে প্রেরিত 
মহাপুরুষ) মনে করুন, আমাদের কোন এক জন আপন স্ত্রীকে পর পুরুষের সঙ্গে বাস করিতে দেখিতে 
পাইল; এদিকে দে সাক্ষীর অস্বেষণে প্রবৃত্ত হইল, এবং সেই পুরুষ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়! চলিয়া 
গেল। সাক্ষী ব্যতিরেকে আশী বেত্রাঘাত তাহাকে লাভ করিতে হইবে ও অপবাদের ভাগী হইতে 
হইবে, কোন স্থানে তাহার সাক্ষ্য প্রমাণিত হইবে না, এমত অবস্থায় কেমন হইবে?” তখন হজরত 
বলিলেন, “আসেম, ঈশ্বর এক্ষণ এইরূপই আজ! করিতেছেন” । অতঃপর আসেম চলিয়া গেলেন। 


শুরা নূর ৪১৩ 
করিয়াছে, তাহারা নয়) অনন্তর নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময় ৫| এবং যাঁজারা 
আপন ভাধ্যার্দিগকে অপবাদ দেয় ও তাহাদিগের জন্য আপন জীবন ভিন্ন সাক্ষী নাই, 
তবে তাহাদিগের এক জনের সাক্ষ্যদান ঈশ্বরের শপথ যোগে চারি বার হইবে; ( তাহা 
হইলে, ) নিশ্চয় সে সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত ৬। এবং পঞ্চম বার ( বলিবে,) “যি 
সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে ঈশ্বরের অভিসম্পাত তাহার উপর হউক” * | ৭। এবং যদি 
ঈশ্বরের শপথপূর্ববক চারি বার (স্ত্রী) এই পাক্ষ্যদান করে যে, নিশ্চয় সে (স্বামী) 
মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত, তবে তাহা হইতে (শ্বী হইতে) শান্তি নিবৃত্ত রাখিবে। ৮।+ 
এবং পঞ্চম বার বলিবে যে, যদি সে (স্বামী) দতাবাদীদিগের অন্তর্গত, তবে তাহার 
(স্ত্রীর) উপর যেন ঈশ্বরের ক্রোধ হয় ণ। ৯। এবং যদি ঈশ্বরের প্রসাদ ও তাহার 
দয়া তোমাদের উপর না হইত, (কেমন হইত; ) নিশ্চয় ঈশ্বর অন্ুতাপগ্রহণকারী 
বিজ্ঞানময়। ১০। (র, ১, আঁ, ১০) 

নিশ্চয় যাহার! ( আয়শার সম্বন্ধে) অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে, তাহার! তোমাদের 
এক দল; তাহ! আপনাদের নিমিত্ত তোমর। অকল্যাণ মনে করিও না, বরং তোমাদের 
জন্য তাহা কল্যাণ; ( অপবাদ দ্বারা) তাঁহারা যে পাপ উপাজ্জন করিয়াছে, তাহ! 


পথে স্বীয় ভ্রাতুপ্পুত্র অভিমরের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, সে তাহাকে বলে, “আমি সম্হ।রের পুত্র 
শরিফকে আমার ভাধ্য। খভিল।র সঙ্গে শয়ন করিতে দেখিয়ছি।” আসেম এই কথ। শুনিয়া দুঃখিত 
হইয়| বলিলেন যে, “হায়! যাহা জিজ্ঞাস। করিয়াছিল।ম, তাহাই ঘটিল।” অনভ্ভর তিনি ফিরিয়। 
গিয়া হজরতকে এবিষয় জানাইলেন। তখন হজরত খভিলাকে নিকটে ভডাকিয়। বিবরণ গিজ্ঞাদা 
করেন, সে অন্বীকার করে । এতদুপলক্ষে পরবর্তী আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো) 

* স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া চারি বার বলিবে যে, ঈশ্বরের নামে শপথ করিঘা বলিতেছি যে, 
আমি এ স্ত্রীর সম্বন্ধে যে অপবাদ দিয়াহি, তাহ! সতা; পঞ্চম বারে বলিবে, যদি আমি এবিষয়ে এই 
স্ত্রীকে মিথ্যা দোষে দোষী করিয়। থাকি, তবে আমার প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত হউক। এই কথ! 
বল! হইলে স্বামী নির্দোধী হইয়া কশাঘাত হইতে মুক্ত হইবে। এমাম আবু হনিফার বিধি অনুনারে 
স্ত্রী বর্জন হইবে, এবং এমাম শাকির মতে স্বামীর প্রতি শান্তির বিধি রহিত হইয়| ব্যভিচারের বিহিত 
শান্তি স্ত্রীকে ভোগ করিতে হইবে; এবং পঞ্চম উক্তি অনুসারে স্বামী শপথ ন! করিলে, এমাম শাফি ও 
আবু হনিফার মতে তাহার কারাবাস বিধি । (ত, হো, ) 

+ অর্থাৎ যদি স্ত্রী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়। ঈশ্বরের নামে শপথপূর্বক চারি বার বলে যে, এ বাক্তি 
আমার উপর যে অপবাদ দিতেছে, তাহা সত্য নয়, এ মিথ্যা কহিতেছে; এবং পঞ্চম বার যদি বলে, এ 
ব্যক্তি সত্য বলিয়| থাকিলে আমার প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ হউক। তাহা হইলে সে শান্তি হতে মুক্তি 
লাভ করিবে। হজরত দ্বিতীয় নমাজের পর অভির ও খভিলাকে ডাকিয়াছিলেন, উল্লিখিত মতে 
স্বামী স্ত্রী উভয়েই সাক্ষ্য দান করিয়ছিল। অভিশাপ ও ক্রোধের উক্তির সময়ে হজরত “আমিন” 
বলিয়াছিলেন ও উপ।সকমণ্লীও তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কতিপয় তফ সিরকারক অভিমর 
স্থানে আমিরার পুত্র ছেলনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । - (তে, হো?) 
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তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য; এবং তাহাদিগের যে ব্যক্তি উহাকে গুরুতররূপে পরিণত 
করিয়াছে, তাহার জন্য মহাশান্তি আছে *1১১। যখন তোমর। তাহা শ্রবণ 
করিয়াছিলে, তখন ( তোমাদের ) বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ আপনাদের 
জীবনসঙদ্ধে বে কেন কল্যাণ মনে করিতেছিল না? এবং কেন বলিতেছিল না যে, ইহা স্পষ্ট 
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+ একদ! হজরত মে মহধৰ্বিণ সতী আয়শার চরিত্রের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটন! হইয়াছিল 
তছুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। সেই অপবাদের সঙ্জিপ্ত বিবরণ এই ,_ মদিনায় প্রস্থানের 
পঞ্চম বংসরে মরিসিব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধপাত্ররকালে সাণবী আয়শা শিবিকারোহণে 
হজরতের সঙ্গে গরিয়াছিলেন। কোন স্থলে আবগ্তকমতে তিনি শিবিক হইতে অবতরণ করেন; 
তথায় অনবধ[নতাঁবশতঃ তাঁহার হার হারাইয়া ষায়। তিনি ইতস্তত; সেই হারের অনুসন্ধান 
করিতে করিতে কিঞ্চিং দূরে চলিয়া যান, এজন্য কিছু বিলম্ব হইয়। পড়ে। এ দিকে শিবিকাঁব।হকগণ 
প্রস্থান করে। আয়ণ! কিয়ংগ'ণ অস্যর পূর্বস্থানে প্ৰত্যাগমন করিয়া কাই।কেও দেখিতে পান না। 
তখন তিনি সেখানে শিবিকাবাহকদিগের প্রতীপ্গ। করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে মাঁতেলের পুত্র 
সদওয়ান, যে হজরতের আজ্ঞাক্রমে মৈন্যবৃন্দের পশ্চাতে আসিতেছিল, তথায় উপস্থিত হয়, এবং 
মে আয়খ।কে দেখিতে পাইয়। আপন উষ্টে আরোহণ করাইয়| শিবিরে লইয়া যায়। তখব আবুর 
পূত্র আবদোল্লা আয়শাকে সফ ওয়ানের উষ্টে'পরি দর্শন করিয়! তাঁহার চরিত্রসম্বত্ধে অতি জঘন্য কথ। 
বলে। যখন নকলে মদিনাতে উপনীত হইলেন, তখন এই সংবাদ হজরতের কর্ণগেচর হইল ৷ 
আয়শ' পীড়িত ছিলেন, এই বাপারের কোন হম্ব রাণিতেন ন; কিন্ত হঞ্রত তাহার প্রতি অনাদর 
প্রকাশ করিতেছেন, বুঝিতে পরিলেন। সেই সময়ে চিনি অনুমতি গ্রহণ করিয়! পিত্রীলয়ে চলিয়। 
যান, তথায় সবিশেষ অবগত হন। তাহাতে তাহার গীড়াবৃদ্ধি হয়, তিনি দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে 
থাকেন। এদিকে হজরত স্বীয় ধর্ম্মপত্নরী আয়শাব চরিত্রের অনুসন্ধ।নে মনোযোগী হইয়। আপন ধর্ম্মু- 
বন্ধুবর্গ ও প্রধান প্রধান বিশ্বাসী লোকদিগকে সবিশেষ দিজ্ঞাস|। করেন! সকলেই তাহার সচ্চরিত্রত। 
বিষয়ে দৃঢ়তা সহকারে দাঙ্গাদ(ন করিতে থকেন। তৎপর একদিন হজরত আপন শ্বশুর আবুবেকর 
সেদ্দিকের গৃহে উপস্থিত হইয়। আয়শ।কে ক্রন্দন বিলাপের অবস্থায় দেখিতে পান। তখন হজরত 
বলেন, “আয়শা, পাপ করিয়া খ।কিলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও ও ক্ষম। প্রার্থনা কর।” হজরতের কথার 
উত্তর দান করিতে আয়শা জনক জননীকে অনুরোধ করেন। তাহার! তদ্দিষয়ে মনোযোগ করেন 
নাই। পরে অগত্যা তিনিই সভয় অন্তরে বলিলেন যে, “শক্রগণ ইহ। রটনা! করিয়াছে, আমি যাহ! বলি, 
কেহ বিশ্বাস করে না। ইরুসেফের পিত! ইয়কুব যেমন বলিয়াছেন, 'বৈধ্যধারণ করিতেছি, দেখি, 
প্রভুর করুণ কি কাধ্য করে।' আমিও ইহাই বলিতেছি।” ইতিমধ্যে হজরত প্রত্যািষ্ট হইলেন। 
“নিশ্চয় যাহারা অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে” এই আয়ত অবতীর্ণ হইল । অপবাদরটনাকারী পচ জন 
ছিল, বথা, কপট লোকর্দিগের অগ্রণী আবদোল্লা, রাফার পুত্র জয়দ, সাবেতের পুত্র হসান ও অ'বুবেকর 
সেদ্দিকের মাঁতৃধসার পুত্র মস্তহ এবং হজ্বশের কন্ত। হমিয়ত। “তাহ। (মিথ্যাদোঁধারোপকে ) আপনাদের 
নিমিত্ত তোমর! অকল্যাণ মনে করিও না” প্রেরিতপুরুষ ও আয়শা এবং সফওয়ানের প্রতি এই 
উক্তি। কেন না, এইরূপ দে'যারোপ করাতেই কতকগুলি স্বগীয় আয়ত তোমাদের সম্বন্ধে প্রকাশ 
পাইল, স্ববাপেক্ষ। তোমাদের গৌরব হইল, তোমর। প্রচুর পুরস্কার পাইবে, এবং মিথ্যাবাদীরা৷ আপনাদের 
পাপের সমুচিত প্রতিফল লাভ করিবে। (ত, হো, ) 
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মিথ্যাপবাদ * ? ১২ । চারি জন সাক্ষী তৎপ্রতি কেন আনয়ন করে নাই ? অনস্তর যখন 
সাক্ষিগণ উপস্থিত করে নাই, তখন ঈশ্বরের নিকটে ইহার। তাহারাই যে মিথ্যাবাদী । 
১৩। এবং যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ ও ইহপরলোকে তাহার দয়! না থাকিত, 
তবে যে বিষয়ে তোমরা প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে অবশ্য মহাশান্তি তোমাদের নিকট 
উপস্থিত হইত ‘’। ১৪। যখন তোমর। আপনাদের রসনায় তাহা উচ্চারণ করিতেছিলে 
এবং যৎসম্থন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই, তাহ! আপন মুখে বলিতেছিলে ও তাহ' নহম 
মনে করিতেছিলে; কিন্তু তাহা ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর ছিল। ১৫। এবং যখন তোমরা 
তাহা শ্রবণ করিতেছিলে, তখন কেন বলিতেছিলে না, “আমর! যে ইহা বলিব, আমাদের 
জন্য (উচিত) নয়; (ইশ্বর, ) তোমারই পৰিএতা, (স্মরণ করিতেছি, ) ইহা মহ। 
অপলাপ” $1 ১৬। ঈশ্বর তোম্*ধিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, ঘি তোমরা বিগানী 
হও, তবে কখনও এই প্রকার আর করিও না। ১৭। এব" ঈশ্বর তোমাদের জনত 
আয়ত সকল ব্যক্ত করিতেছেন, ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময় । ১৮। বিশ্বাসীদিগের প্রতি 
যাহারা কুৎসা রটন! করিতে ভালবাসে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য ইহইপরলোকে দুঃখজনক 
শান্তি আছে; এবং ঈশ্বর জ্ঞাত হইতেছেন ও তোমরা অবগত নও। ১৯। যদ্দি 
তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ ও তাহার দয়া না থাকিত, (কেমন হইত 3) এবং 
নিশ্চয় ঈশ্বর দয়ালু অন্নুগ্রহকারী । ২০। ( র, ২, আ, ১০) 

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা শয়তানের পদরান্গসরণ করিও ন।, এবং যে বাক্তি শয়তানের 

* অর্থাৎ আয়শ। ও সফ ওয়ানসধ্বন্ধায় অপবাদ এবণ ঝপয়া মিথা। মনে কর! বিশ্বাসীদিগের 
৬চিত ছিল । নি 

# অর্থাং শাস্তিদানে বিলম্ব কর! বিধেয়। যদি ঈশ্বরের দয়! ও প্রনন্নতা। না থাকিত, তাহ! 
হইলে তোমর1 বিনাশ প্রাপ্ত হইতে; অথবা! যদি পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়। বক্রিয়।য় নিষেধ ও তাহার 
প্রতিবন্ধকত। করিতে প্রবৃত্ত ন! থাকিতেন, তবে তোমাদের বশ উচ্ছিন্ন হইয়! যাইত; কিংবা! যদি 
ঈশ্বর দয়! করিয়। তোমাদের অনুতাপ গ্রাহ্য না কবিতেন, তবে তোমর! নিরাশার প্রান্তরে আরাম/মাণ 
হইতে । অতএব তিনি তোমাদিগকে অনুতাপের উদ্দীপনে মাই।যা দান করিয়া আশার প্রশস্ত 
ভূমিতে আহ্বান করিয়াছেন । (ত, হো, ) 

1 কধিত আছে যে, আবু আয়ুব আন্সারীর দলা তাহাকে বণিয়াছিল, “গুনিয়।ছি, গে।কে 
আয়শ।র সম্বন্ধে কি সকল কথা কভিতেছে?” তাঁচাতে আবু আয়ুৰ বলিয়ছিল, “শুনিয়া, 
উহ! মিগ]1; ভাল, তুমি নিজের মম্বপ্ধে এরূপ করিতে সম্মত আছ কি!” সে বলিল, “ঈশ্বরের 
শপথ, কখনও ন1।” তখন আবু আয়ুব বলিল, “আয়শ। তোমা অপেক্ষ। থেষ্ঠ। নারী, পরস্থ 
বয় বার্ভাবাহকের সহধর্ন্মিনী, তাহাদ্বার এরূপ কাধা হইল, তুমি কেমন করিয়! যুক্তিযুক্ত মনে 
করিতেছ? ইহ। যে ভয়ানক মিথ্যা কথা ।” তাহাতেই এই আঁযত অবতী'্দ হয়। কোর্-আন্‌কে 
মিথ্যা বল, প্রেরিতপুরুষের পরিবার-সন্বপ্ধে অপবাদ রটন! করা, প্রেরিতত্রপদকে লঘু মনে করা, 
এই সকল পাপের গুরুতর শান্তি বিহিত হইয়াছে। সি 


৪১৬, কোর্-আন্‌ শরীফ hi 
পদের অনুসরণ করে, পরে নিশ্চয় সে তাহাকে নির্লজ্জ ও অবৈধ কার্যে আদেশ করিয়া 
থাকে; এবং যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ ও তাহার দয়া না থাকিত, তবে 
কখনও তোমাদের মধ্যে কেহ পবিত্র হইত না। কিন্ত ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয়, 
পবিত্র করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ওজ্ঞাতা। ২১। এবং তোমাদ্দিগের মধ্যে 
গৌরবান্িত ও ক্ষমতাবান লোক যেন স্থগণ ও দরিদ্র এবং ঈশ্বরের পথে গৃহত্যাগ 
লোকদ্িগকে দান করিতে শপথ না করে, এবং যেন ক্ষমা করে ও দোষ পরিহার 
করে; তোমরা কি ভালবাস না যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং ঈশ্বর 
ক্ষমাশীল দয়ালু *। ২২। নিশ্চয় যাহারা ( দু্ধর্্ম ) অবিজ্ঞাতা, বিশ্বাসিনী, সাধ্বী 
নারীদিগের প্রতি অপবাদ দেয়, ইহ পরলোকে তাহারা অভিশপ্ত. হয়, এবং তাহাদের 
জন্য মহাশান্তি আছে। ২৩।+যে দিবস তাহা্দিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের জিহবা ও 
তাহাদ্দিগের হস্ত এবং তাহাঁদিগের চরণ সকল, তাহার! যাহ! করিতেছিল, তদ্বিষয়ে 
সাক্ষ্য দান করিবে। ২৪। সেই দিবস পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহাদিগের বিনিময় 
পূর্ণরূপে প্রদান করিবেন, এবং তাহারা জানিবে যে, নিশ্চয় ঈশ্বর (স্বরূপতঃ ) স্পষ্ট 
সত্য। ২৫। অসতী নারীগণ অসৎ পুরুষদিগের ও অসৎ পুরুষগণ অসতী নারীঘিগের 
( উপযুক্ত, ) এবং সতী নারীগণ সংপুরুষদিগের ও সংপুরুষগণ সহী নারীদিগের 
( যোগ্য; ). তাহার! যাং! বলিয়! থাকে, তাহ! হইতে ইহারা বিষুক্ত, ইহ।দের জন্ম 
ক্ষম। ও উত্তম উপঙ্গী'বকা আছে +। ২৬। (বর, ৩ আ, ৬) 

হে বিশ্বাসিখণ, তোমরা আপন গৃহ ব/তীত ( অন্ত ) গৃহে যে পথ্যন্ত তাহার স্বামীর 
নিকটে অনুমতি প্রাখনা ও সেলাম ( ন1) কর, প্রবেশ করিও ন; ইহা তোমাদের জন্য 
কল্যাণ, সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ লাভ করিবে %। ২৭। পরন্ত যদি তন্মধ্যে কাহাকেও 
প্রাপ্ত না হও, তবে যে পধ্যন্ত (না) তোমাদিগকে অনুমতি করে, তোমর1 তাহাতে 
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* “দান করিতে শপথ ন! করে” অর্থাৎ দান করিব ন! বলিয়া শপথ না করে। যদি তোমর! ইচ্ছ| 


কর যে, ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষণ! কর'ন, তবে তোমরাও অন্যের দোষ উপেক্ষ1 করিও । (ত, হে৷, ) 
1+ আব্বাসের পুত্র বলিয়াছেন যে, কোন প্রেরিতপুরুষের সহধর্ম্মিণা দুশ্চরিত্রা হন নাই, ঈশ্বর তাহাদিগের 
সতীত্ব রন্ম! করিয়া থাকেন। (ত,ফা,) 


1} কধিত আছে যে, একদা! একটি আন্সারী শ্ত্রী হজরতের নিকটে যাইয়! নিবেদন করিয়।ছিল 
যে, “আমর। আপন মাপন গৃহে এক ভাবে থাকি, সেই অবস্থায় কেহ আমাদিগকে দর্শন করে, এরূপ 
ইচ্ছা করি না। কখন কখন হঠাৎ কেহ আমাদের গৃহে তাদিয়া উপস্থিত হয়, এবং যে অবস্থায় 
আমাদিগকে দেখ! উচিত নয়, সে দেখিয়া যায়।” ঝুাতেই ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। কোন 
ব্যক্তি আপন আত্মীয় স্বগণের নিকটে আসিলে, প্রথমত; কোন বাক্য ব! পাধ্বনি দ্বারা বা অন্ত কোন 
উপায়ে তাহাকে সংবাদ দিবে। তাহা! হইলে গৃহম্বামী আপন পরিধেয় বন্ত্রাদি সম্বরণ ও লজ্জাজনক 
ব্যাপার নিবারণে অগ্রসর হইতে পারিবে। (ত, হো,) 


৬ দর ৪8১৭ 


প্রবেশ করিও না, এবং যদি তোমার্দিগকে বলা হয় যে, ফিরিয়া যাও, তবে ফিরিয়। 
যাইও? তাহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতর, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহার 
জ্ঞাতা। ২৮। বসতিবিহীন আবাস সকলে প্রবেশ করিতে তোমাদের সগন্ধে দোষ নাই, 
তথায় তোমাদের জন্য লাভ আছে; এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর ও যাহা গোপন 
করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহা জানেন *। ২৯। বিশ্বাসী পুরুষদিগকে, ( হে মোহম্মদ, ) তুমি 
বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি বদ্ধ করে, স্ব স্ব গুহেন্দরিয় সকলকে স'যত রাখে, উহা তাহাদের 
জন্য বিশুদ্ধতর ; তোমর। যা! করিয়। থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার তত্বজ্ঞ ৭ | ৩০। এবং 
বিশ্বাসিনী নারীদিগকে বল, যেন তাহার! স্ব স্ব দৃষ্টি সকলকে বদ্ধ করে ও স্ব স্ব গুহোন্জিয় 
সকলকে সংযত রাখে ও স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা হইতে ব্যক্ত হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত 
প্রকাশ না করে এবং যেন তাহার আপন ক্গদেশে স্বীয় বস্রাঞ্চল বুল।ইয়। বাখে। 
আপন স্বামী বা আপন পিতা ব। আপন শ্বশুর বা আপন পুত্র ( এবং পৌন্র ) বা আপন 
স্বামীর পুত্র (সপত্বীজাত পুত্র) বা আপন ভ্রাতা বা আপন ভ্রাতুষ্পৃত্র বা আপন ভাগিনেয় 
বা আপন ( ধশ্মীবলদ্িনী ) নারীগণ ব। তাহাদের দক্ষিণ হন্ত যাহাদের উপর স্বত্ব লাভ 
করিয়াছে, সেই ( দাসীগণ ) বা নিষ্কাম অনুগামী পুরুষগণ এই সকলের ও যাহারা নারী- 
গণের লজ্জাজনক ইঞ্জিয়সন্ন্ধে জ্ঞান রাখে ন।, সেই শিশুদিগের নিমিত্ত ভিন্ন তাহারা 
আপন আভরণ যেন প্রকাশ না করে ; এবং তাহ।র। যেন আপন শব্ধারমান ( ভৃষণযুক্ত ) 
চরণ বিক্ষেপ না করে, তাহা করিলে তাহারা আপন ভূষণ যাহ। গোপন করিয়। থাকে, 
(লোকে ) তাহা জানিতে পাইবে । এবং হে জি তোম্র। একযোগে ঈশ্বরের 
দিকে ফিরিয়া আইস, সম্ভবতঃ ছোঁমর! মুক্ত হইবে %। ৩১। এবং আপন গিরি 


পা সাপ সপ আপ টিসি 


তি সপ পাশা শি 


* অষ্টবিংশ আয়ত অবতীর্ণ নো আবুবেকর শনির হঞ্জীর তকে গ্রাম চা 
“প্রেরিতপুরুষ, শাম ও এরাকের পথে বণিকৃদিগকে পাশ্থনিবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তণায় 
কেহ ন! থাকিলে কাহার নিকটে তাহারা অনুমতি প্রার্থন। করিবে?” তাহাতেই এই আয়তের 
অবতরণ হয়। (ত,হে।,) 

1 মানবদেহে শয়তানের দ্রুতগামী পদাতিক চক্ষু, যেহেতু অন্যান্য ইন্দিয় স্ব স স্থানে স্থিতি কারে, কোন 
বিষয় আপনাদের মধ্যে প্রাপ্ত না হইলে তাহারা তাহার ভোগে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু চক্ষু এরূপ এক 
ইন্জিয় যে, দূর ও নিকটের পাপ বিপদ্‌কে টানিয়া আনে । এজন্য অবস্থাবিশেষে নয়ন অবরুদ্ধ করিবার 
বিধি হুইয়াছে। মহাত্ম। শবলি বলিয়াছেন যে, শিরশ্চক্গুকে অবৈধ দর্শন-সম্বপ্ধে এবং অস্তণ্চক্ষুকে 
ঈশ্বরেতর পদার্থের আলোচন! সম্বন্ধে অবরুদ্ধ কর। (তি, হো, ) 

} কাৰ্য্য করিবার সময় এ মকল বদন ভূষণ বাক্ত হইয়া থাকে, যথা _ অঙ্গুরীয়, বসনাঞ্চল, 
চক্ষের কজ্জল, করতলের রগ্রনব্্ব্য (খেজাব), এ সমুদায় ব্যতীত অন্য ভূষণ নারীগণ লোকের 
নিকটে প্রকাশ করিবেন না। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে ভূষণ অর্থে ভূষণস্থান। “যেন তাহার 
আপন কণ্ঠদেশে স্বীয় বন্তাঞ্চল ঝুলাইয়! রাখে” অর্থাৎ স্ত্রীগণ উত্তরীয় বস্ত্রবিশেষ মস্তক হইতে 
কণ্ঠের উপর ঝুঁলাইয়| রাখিবে, তাহাতে তাহাদের কেশপাশ, কর্ণমূল, গ্রাবা ও বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত 

৫৩ 


৪১৮ কোরু-আন্‌ শরীফ 


ভর্ভৃহীন নারীদিগকে এবং আপন উপযুক্ত দাসদিগকে ও আপন দানীদিগকে তোমরা 
বিবাহ দিও; তাহারা নিধন হইলে ঈশ্বর স্বীয় কৃপায় তাহাদিগকে সম্পন্ন করিবেন, এবং 
ঈশ্বর উদার দাতা জ্ঞানময়। ৩২। যাহার! বৈবাহিক ( সম্পত্তি ) গ্রাপ্ত হয় নাই, যে 
পর্যন্ত ( ন!) ঈশ্বর আপন ককুণায় তাহাদিগকে ধনসম্পন্ন করেন, সে পধ্যস্ত যেন তাহার। 
বিশুদ্ধ থাকে; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, তাহাদের যাহার। 
মুক্তিপত্র প্রার্থনা! করে, অনস্তর তোমর! যদি তাহাদের সম্বন্ধে ভাল বুঝ, তবে তাহাদিগকে 
তাহা লিখিয়। দেও, এবং ঈশ্বরের ধন হইতে যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন, 
তোমর! তাহাদিগকে দান করিও । যদি নিবৃত্তি চাহে, তবে আপন দাসীদিগের প্রতি 
ছুক্রিয়ায় বলপ্রয়ৌোগ করিও ন! যে, তন্দ্রা তোমর। পার্থিব সম্পত্তি অন্বেষণ করিবে; 
যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করে, অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর বলপ্রয়োগের পর 
(তাহাদের প্রতি ) ক্ষমাশীল দয়ালু হন *। ৩৩। এবং সত্যসত্যই আমি তোমাদের 


থাকিবে । যে সকল স্বগণ পুরুষের নিকটে ভূষণস্থ।ন প্রকাশ করিবার বিধি হইল, তাহাদের সঙ্গে বিবাহের 
বিধি নাই । সহ স্তপ্যপায়া ভ্রাতার সম্বন্ধেও এই ব্যাবস্থ। । পিতৃবা ও মাতৃঘন্থপতি ভ্রাতার স্থলে গণা। 
সথলাস্তরে তাহাদিগকেও ভূষণস্থান প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে; যেহেতু তাহার আপন আপন পুত্রের 
নিকটে তাহার বর্ণনা করিতে, মোসলমান মহিলাদিগ্নের ভূষণস্থান প্রকাশ করিবে। ঈসায়ী, ইহুদী ও 
সূর্য্যোপাসক এবং পৌত্তলিক নারীগণের নিকটে উহা প্রকাশ করিবে না, তাহার! পরপুরুম- 
তুল্য। গোপনীয় ভুষণস্থান তাহাদিগকে প্রদর্শন করা মোসলমান নারীদিগের পক্ষে উচিত নহে। 
তথন মোসলমান ও কাফেরদলের মধ্যে সন্ভাব জন্মিয়াছিল। অধার্শিক1 নারীর সঙ্গে ধার্ন্বিক। 
মহিলাদিগের মিলন ন! হওয়াই শ্রেয়ঃ। কেহ কেহ বলেন যে, কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের নিকটে 
মোসলমান নারীগণ ভূষণস্থান গুপ্ত রাখিবেন না, এইরূপ বিধি। অকাম পুরুষ ভৃতাগণ, যাহার! খাছ্যাদির 
অনুরোধে অন্তঃপুরে গমনাগমন করে, যুবতী নারী দর্শন করিয়া যাদের মনে কুভাবের উদয় 
হয় না, অর্থাৎ যাহার! বৃদ্ধ বা! বিকারহীন নির্ব্বোধ ভৃত্য, তাহাদিগকে নারীগণ ভূষণস্থান প্রদর্শন 
করিতে পারেন। মে সকল শিশু বালক স্ত্রী-সংসর্গের কোন তত্ব রাখে না, তাহা্দিগকেও দেখাইতে 
পারেন। মহিলাদিগের চলিবার সময় চরণভূষণের ধ্বনি যেন পুরুষের কর্ণগত ন! হয়, তাহ! হইলে 
তাহাদের কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হওয়া সম্ভব । (ত, ছো,) 

* “তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার্দিগকে অধিকার করিয়াছে” ইত্যাদি অর্থাৎ তোমা'দর জ্রীতদাস- 
দাসীগণ দাসত্ব হইতে মুক্তি আকাঙ্ষ! করিলে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে যদি ভাল বুঝ, তবে মুক্তিপত্র 
লিখিয়া দিতে পার, এবং মুক্তিপত্রে লিখিত নির্দিষ্ট মুল্যের কিছু তাহাদিগকে ক্ষমা! করিতে পার। 
সৌলমান ফারনীর নিকটে এক দাস মুক্তিপত্র চাঁতিলে, মোলমান জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, “তুমি কিছু 
সম্পত্তি রাখ কি?” সে বলিল, “না :” তিনি পুনর্ববার জিজ্ঞাস! করিলেন, “অর্থ-সাহায্য করিতে পারে, 
তোমার এমন কেহ আছেন?” দে বলিল, “না*। তাহাতে সোলমান মুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে অদন্মত 
হন। একশত টাকায় মরসকে খভিতব মুক্তিপত্র লিখিয়া! দিয়াছিলেন, এই আয়ত শ্রবণের পর বিশ 
টাক! তাহাকে দান করিয়াছিলেন। এমাম শাফি ও এমাম আহমদ বলেন যে, লিপির নির্ধারিত অর্থ 
হইতে কিছু দান করিতে হইবে । এমাম আহমদ চতুর্থাংশ ধন নিরূপণ করেন। ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন 
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প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শন সকল ও তোমাদের পূর্ব্বে যাহার! গত হইয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত 
এবং ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ অবতারণ করিয়াছি । ৩৪ । (র,৪,আ, ৮) 
পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোকের জ্যোতি (দাতা; ) তাহার জ্যোতির উপমা, যথা, 
(গৃহে ) দীপ-সংরক্ষণীয় তাক আছে, তন্মধ্যে দীপ আছে, সেই দীপ কাচাধারে, সেই 
কাচাধার উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য ; কল্যাণযুক্ত জয়তুন তরুর তৈল-যোগে প্রজ্পিত হইয়া 
থাকে, তাহা পূর্বব ও পশ্চিম দেশীয় নহে, তাহার তৈল, যদিচ তাহাকে অগ্নি স্পর্শ না 
করে, (তথাপি স্বতঃ) জ্যোতির্দানে সমুদ্যত হয়, জ্যোতির উপর জ্যোতি হয়। যাহাকে 
ইচ্ছা করেন, ঈশ্বর আপন জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর মানব- 
মণ্ডলীর জন্থ দৃষ্টান্ত সকল বর্ণন করেন, ঈশ্বর সকল বিষয়ে জ্ঞানী *। ৩৫।+ যে সকল 
আলয়ের প্রতি ঈশ্বর আদেশ করিয়াছেন যে, ( তাহাকে ) উন্নত করা হয়, এবং তন্মধ্যে 
তাহার নামোচ্চারণ কর। হয়; যাহাঁদিগকে বাণিঞ্য ও ক্রয় বিক্রয় ঈশ্বর প্রসঙ্গ হইতে ও 
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এমমের মতভেদ আছে । আবুসলুলের পুত্র অবদৌল্লা যে কপট লোকদিগের অগ্রণী ছিল; তাহার 
পরম! সুন্দরী ছয় জন দাসী ছিল। সে তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিত এবং ছাড়িয়। দিবার উদ্দেষ্ে 
ভাহাদিগ হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিত। মাজ! ও মনিকা নায়ী দুইটি দাসী পরস্পর বলিয়াছিল যে, 
“যে কাধ্য আমর! করিয়| থাকি, যদি তাহ! ভাল হয়, তবে আমর! তাহ! অনেক করিয়াছি; যদি মন্দ হয়, 
তবে সময় উপস্থিত যে, তাহ! আমরা পরিত্যাগ করিব।” এই বলিয়া তাহার! হজরতের নিকটে উপস্থিত 
হইয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করে, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। দাসী ছুক্ছিয়ায় অসম্মত হইলে, 
তাহার উপার্জিত অর্থ ব! তাহার সন্তান বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ গৃহস্থ মী গ্রহণ করিত (ত, হো,) 

* নানা টাকাকার ও গ্রন্থকার এই আয়তের বিস্তারিতরূপে নান! প্রকার ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 
এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বিবৃত হইতেছে । দীপ ঈশ্বরতত্ব, উহ! ঈশ্বরপরায়ণ লোকের অন্তররূপ কাচ।ধারে 
স্কিত, সাধুর বক্ষস্থল দীপসংরক্ষণীয় তাক, হজরত মোহম্মদের বিদ্যমানতা জয়তুনতরুম্বরূপ। তিনি 
পূর্বদেশে ব। পশ্চিম দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, মক্ধাতুমিজাত, মন্কা' পৃথিবীর মধাস্থল। পুণ্যভূমি 
শামদেশের পাব্বতা প্রদেশে জয়তুন তরু উৎপন্ন হয়, অন্য কোথাও নহে। মেই বৃক্ষে সাত জন 
পেগম্বরের গুভাশীর্ববাদ পড়িয়াছে, তাহাতেই তাহাকে কল্যাণযুক্ত বল! হইয়ছে। নেই জয়তুন-ফলের 
নিধাাল অগ্নির স্পর্শ না হইতেই ভ্রলিয়া উঠে; হজরত মোহম্মদ জয়তুন, তাহার শিক্ষ! তৈলম্বরূপ। সেই 
শিক্ষায় তত্বপরায়ণ লোকদিগের অন্তরে তত্বরূপ দীপ জ্বলিয়া উঠে। অন্য জ্যোতির সাহায্য বাতীত 
স্বতঃ দেই শিক্ষারূপ তৈল সাধুর্দিগের অন্তররূপ কাচাধারে অলিয়। উঠে। হজরত মোহম্মদের প্রেম ও 
এত্রাহিমের প্রেম এই ছুই জ্যোতির পর জ্যোতি ৷ (ত, হো) 

+ এস্থলে আলয় সকল ঈশ্বরের মন্দির, উহা চারিটি মন্দির । (১) মহা মন্দির কাবা, ইহা মহাপুরুষ 
এবাহিমের যত্নে ও এন্ায়িলের সাহাযো নির্মিত হইয়াছে। (২) জেরুজেলমের মন্দির, দাউদ 
তাহার ভিত্তি স্থাপন ও মোলয়মান তাহার নির্মাণ পূর্ণ করেন। (৩) মদিনার মস্ছেদ, (৪) কাব! 
মস্জেদ, এই দুই হজরত মোহন্মদের ইঙ্গিতক্রমে নির্মিত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনার্দি 
হইয়। থাকে। এ সমস্তকে উন্নত বর্ধিত ও সংস্কৃত করা আবশ্যক । কেহ কেহ বলেন, এস্থানে আলয় 
অর্থে, গ্রেরিতপুরুধদিগের আলয়, মদিনার আবাস কিন্বা তপন্তাকুটির সকল বুধাইবে। (তে, হো) 
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উপাসনার প্রতিষ্ঠা এবং জকাত দান হইতে শিথিল করে না ও যাহাতে অন্তর সকল, দৃষ্টি 
সকল বিক্ষিপ্ত হইবে, যাহার! সেই দিনকে ভয় করে, সেই পুরুষগণ প্রাতঃ সন্ধ্। তথায় 
তাহাকে স্তব করিয়া থাকে | ৩৬।+ ৩৭7 তাহাতে তাহারা যে, অত্যুত্তম কাজ করিয়াছে, 
ঈশ্বর তাহার পুরস্কার দিবেন ও তিনি আপন করুণায় তাহাদিগকে অধিক দিবেন; 
এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছ। করেন, তাহাকে অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাকেন। ৩৮ | 
এবং যাহার! ধর্শদ্বেধী হইয়াছে, তাহাদের কর্ণ সকল প্রান্তরের সেই মৃগতৃষ্ণার ন্যায়, 
পিপাস্থ যাহাকে জল মনে করে; এ পর্যন্ত যখন নে তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, 
তাহাকে কোন পদার্থরূপে প্রাপ্ত হয় না, এবং ঈশ্বরকে আপনার নিকটে (শান্ডিীতৃরূপে) 
প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ঈশ্বর তাহার হিসাব (বিচার ) পূর্ণ করেন, এবং ঈশ্বর হিসাবে 
স্বর * | ৩৯। + অথবা তাহার অবস্থা যেন গভীর সমুদ্রে তিমিররাঁশি, তরঙ্গের উপর 
তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিতেছে, তাহার উপর মেঘ, অন্ধকারপুগ্ণ পরস্পর এক অন্যের 
উপর, যখন সে আপন হস্ত বাহির করে, তাহ! যে দেখিবে, এমন সুযোগ নাই ; যাহাকে 
ঈশ্বর আলোক দান করেন নাই, সে সেই বাক্তি, অনন্তর তাহার জন্য কোন আলোক 
নাই। ৪০। (বর, ৫, আ, ৬) 

তুমি কি দেখ নাই যে, ছ্যুলোকে ও ভূলোকে যে কেহ আছে সে, এবং প্রসারিতপক্গ 
পক্ষী ঈশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে? সকলে একান্তই তাহার উপাঁসন। ও তাহার স্ততি 
জ্ঞাত আছে, এবং তাহারা যাহা করিতে থাকে, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ৪১। এবং 
দলোকের ও ভূলোকের রাজত্ব ঈশ্বরের ও তাহার দিকে ( সকলের ) পুনর্গমন । ৪২। 
তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর বারিবাঁহকে সঞ্চালিত করেন, তৎপর তাহার ভিতরে স্তর 
সকল ( পরস্পর ) সম্মিলিত করেন, তদনন্তর স্তরে স্তরে স্থাপিত করেন? অনন্তর তুমি 
দেখিয়! থাক যে, তাহার ভিতর হইতে জলবিন্দু সকল নির্গত হয়, এবং তিনি আকাশ 
হইতে, যন্মধ্যে করকা আছে, সেই ( মেঘরূপ ) পর্বত সকল হইতে (করকা) বর্ষণ করেন ; 
অনন্তর যাহাকে ইচ্ছ। করেন, তাহার প্রতি উহ পহুছাইয়া থাকেন, এবং যাহাকে ইচ্ছ! 
করেন, তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখেন, এবং উহার বিদ্যুতের জ্যোতি দৃষ্টি সকল হরণ করিতে 
উদ্যত হয় ণ | ৪৩।+ ঈশ্বর দিবা রজনীর পরিবর্তন করেন, নিশ্চয় ইহাতে চক্ষুগ্নান্‌ 
লোকদিগের জন্য শিক্ষা আছে । 8৪1 এবং ঈশ্বর সমুদায় স্থলচরকে (শুক্ররূপ ) জল 
দ্বারা সথষ্টি করিয়াছেন, অনস্তর তাহাদের কেহ বক্ষোযোগে গমন করে, এবং তাহাদের 


* মধ্যাহকালে বালুকাময় বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সুধ্য-কিরণে দূর হইতে তরঙ্গায়িত জলরাশির 
আকারে তৃষ্চার্ত পথিকদিগকে যে দৃষ্টিভ্রম জন্মায়, তাহাকে মৃগতৃষ্ণ| বলে। (ত, হো, ) 
1 ভূতলে যেমন পাযাণময় পর্বত সকল আছে, তদ্রপ আকাশে করকাময় পর্ববতাঁকার মেঘ সকল 
আছে, তাহা! হইতে ঈশ্বর করক! বর্ষণ করেন। তিনি যে উদ্যান ও শন্তক্ষেত্রাদির প্রতি ইচ্ছা! হয়, 
করকা লইয়! যান, এবং যে উদ্যানাদির প্রতি ইচ্ছা হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখেন। (ত, হোঁ, ) 


র্যা ৪২১ 


কেহ পদদ্বয়যোগে বিচরণ করে ও তাহাদের কেহ চতুষ্পদে চলিয়া থাকে; ঈশ্বর যাহ 
ইচ্ছা করেন, স্থ্টি করিয়। থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশীলী। ৪৫। সভা 
সত্যই আমি উজ্জ্বল নিদর্শন সকল অবতারণ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, 
তাহাকে সরল পথের দিকে আলোক দান করিয়। থাকেন। ৪৬। এবং তাহার! বলে যে, 
“আমরা পরমেশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং অনুগত 
হইয়াছি” ; অনস্তর তাহাদের একদল ইহার পরে বিমুখ হয়, এবং তাহারা বিশ্বাসী নহে *। 
৪৭| এবং যখন ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের দিকে তাহার! আত হয়, যেন 
তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন অকম্মাৎ তাহাদের একদল বিমুখ 
হয়! ৪৮। এবং যদি স্বত্ব তাহাদের হয়, তবে তাহার! তাহার ( প্রেরিতপুরুষের ) দিকে 
অগগতভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। ৪৯| তাহাদের অন্তরে কি রোগ আছে, ব| 
তাহারা সন্দেহ করিয়া থাকে, অথব। তাহার। ভয় পায় যে, ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন ? বরং হহারাই তাহারা যে অত্যাচারী । ৫০। 
( র, ৬, অ, ১০) 

যখন বিশ্বাসিগণ ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত পুরুষের নিকটে আহত হয়, যেন তিনি 
তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন তাহার! বলে, “শ্রবণ করিলাম ও আজ্ঞাবহ 
হইলাম,” বিশ্বাসীদিগের বাক্য এতদ্তিম্ন হয় ন।; ইহারাই তাহার) যে মুক্সিলাভকারী 1৫১। 
এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিতপুরুষের আজ্ঞাকারী হয়, এবং ঈশ্বরকে ভয় 
করে ও তাহার ( শাস্তিবিষয়ে ) সাবধান হয়, অনন্তর ইহারা তাহারা, যে সিদ্ধকাম 
হইবে ‘’। ৫২। এবং তাহার! আপনাদের দৃঢ় শপথে ঈখরের নামে শপথ করিয়াছে 
যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর, তবে অবশ্য তাহার। (স্বদেশ হইতে ) বহির্গত 
হইবে) তুমি বল, “তোমরা শপথ করিও ন, আনুগত্যই মনোনীত হয়, তোম্রা যাহ! 
করিয়া থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার তত্বজ্ঞ”। ৫৩। তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) “তোমরা 


* ভুমি ও জলাশয় লইয়! মহাত্মা আলির সঙ্গে ওয়।য়িলের পুত্র মঘয়রার বিরেধ উপস্থিত হইয়।- 
ছিল। আলি চাঁহিলেন, তাহাকে হজরত মোহম্মদের নিকটে লইয়া যান, এবিষয়ে বিচার প্রার্থা হন। 
মঘয়রা বলিল, “তিনি তোমার পক্ষেই বিচার নিপ্পত্তি করিবেন, যেহেতু তুমি ও|হ|র পিতৃব্যপুত্র ৷” 
কিন্ত সে জানিত, আলিরই স্বত্ব এবং হজরত সতা বিচার করিবেন। তাহাতে ঈখর এই আয়ত প্রেরণ 
করেন যে, কপট লোকের! মুখে বিশ্বাস ও আনুগত্য স্বীকার করে, এদিকে ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের 
আজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে ইত্যাদি । (ত, হোঁ, ) 

+ এক জুন বাদশ| এমন একটি আয়তের প্রার্থন| করিয়াছিলেন যে, তদন্থুসারে কাযা করিলেই 
যথেষ্ট হইবে, অন্য আয়তের আবশ্যক হইবে না। তদানীস্তন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এই আয়তে একা 
হন। যেহেতু লোকের সুখ শাস্তি প্রেরিতপুরুষের ও ঈশ্বরের আনুগত্য ও ঈশ্বরভয় ব্যতীত 
অসম্ভব (ত, হোঁ, ) 


৪২২ কোর্-আন্‌ শরীফ ৬ 


ঈশ্বরের অনুগত থাক ও তাহার প্রেরিতপুর-ষর অন্থগত থাক”) পরে যদি তোমরা, 
(হে লোক সকল,) বিমুখ হও, তবে তাহার প্রতি যে ভার অর্পিত ও তোমাদের প্রতি 
যে ভার অর্পিত হইয়াছে, এতত্তিন্ন নহে, * এবং যদি তোমরা তাহার আজ্ঞাকারী হও, 
তবে পথ প্রাপ্ত হইবে ; প্রেরিতপুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার করার (ভার) বৈ নহে। ৫৪। 
ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহার। বিশ্বাস স্থাপন ও সংকর্ম্ম সকল 
করিয়াছে, ভূতলে তিনি তাহাদিগকে অবশ্য রাজ্যাধিপতি করিবেন, যেমন তাহাদের 
পূর্বে যাহার! ছিল, তাহাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছেন; এবং তিনি অবশ্য তাহাদের 
জন্য তাহাদের ধর্মকে, যাহা তাহাদের নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছে, দৃঢ় করিবেন, এবং 
অবশ্য তাহাদের ভয়ের পরে তাহাদিগকে অভয়ে পরিবর্তিত করিবেন । তাহারা আঁমাকে 
অর্চনা! করিবে, এবং আমার সঙ্গে কিছুই অংশী স্থাপন করিবে না, এবং যাহার! ইহার 
পরে ধর্মছেষী হইবে, অনস্তর তাহারাই ইহারা, যে ছুক্িয়াশীল। ৫৫। এবং তোমরা 
উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর, এবং প্রেরিতপুরুষের অনুগত থাক; 
সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে। ৫৬। তোমরা মনে করিও না যে, পৃথিবীতে 
ধশ্মপ্রোহিগণ ( ঈশ্বরের ) পরাভবকারী, অগ্নি তাহাদের আশ্রয়ভূমি, এবং (তাহা) 
কুৎসিত প্রত্যাবর্তন-ভূমি | ৫৭। (র, ৭, আঁ, ৭, ) 
হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদিগের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, ( সেই 
দাস দাপীগণ ) ও তোমাদের মধ্যে যাহার! বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা প্রাভাতিক 
নমাজের পূর্বের এবং মধ্যান্নে, যখন তোমরা স্বীয় বস্ত্র সকল উন্মোচন কর, তখন ও 
নৈশিক উপাসনার অস্তে ( গৃহে প্রবেশে ) যেন তিন বার অন্থুমতি প্রার্থনা করে, তোমা- 
দের জন্য এ তিনটি নিজ্জনত। হয়; ইহার পর ( আসিলে ) তাহাদের প্রতি ও তোমাদের 
প্রতি কোন দোষ নাই, তাহারা তোমাদের পরস্পর পরস্পরের নিকট গমনাগমনকারী । 
এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল বর্ণনা করেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞানময় 
কৌশলময় ণ।৫৮। এবং যখন তোমাদের বালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন উচিত যে, 
হা আরতি যে ভার অর্গিত ও তোমাদের প্রতি যে ভার অরিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রেরিত 


পুরুষের প্রতি যে হুসংবাদ-প্রচারের ভার ও তোমাদের প্রতি যে তাহা মান্য করার ভার অপিত 
আছে। | (ত, হো,) 

{+ প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ মধাহকালে মদলজনামক এক জন দাসকে স্বীয় প্রচারবন্ধু ওমর 
ফারুককে ডাকিতে পাঠান। মদলজ সংবাদ ন| দিয়া ফারুকের গৃহে প্রবেশ করে। তখন তিনি 
নির্রিত ছিলেন, তাঁহার কোন কোন অঙ্গ হইতে আচ্ছাদন দূরীভূত হইয়াছিল। কেহ বলেন যে, 
তিনি নিদ্ৰিত ছিলেন না, আপন সহ্ধশ্মিণীসহ আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন। মদলজের আগমনে 
তাহার মনে অতিশয় লজ্জার সঞ্চার হয়। তখন তিনি বলিয়। উঠেন, ঈদৃশ সময় আমাদের পিতা ও 
সন্তান ও হ্বজন ও কিন্কুর বিনা অনুমতিতে আমাদিগের গৃহে উপস্থিত না হয়, ঈশ্বর যদি এইরূপ 
আদেশ করিতেন, কেমন ভাল হইতে; তাহ! হইলে গোপনীয় ব্যাপার সকল তাহার! জানিতে পারিত 


রঙ সবর! পুর ৪২৩ 
তাহারা, তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিত, (তদুরূপ) অশ্নমতি 
প্রার্থনা করে; এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য আপন আয়ত সকল বর্ণন করেন, 
ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়। ৫৯। গৃহ্বাসিনী নারী দিগের যাহার। (বৃদধত্-প্রযুক্ত) বিবাহা- 
র্থিনী নহে, তখন আভরণ প্রকাশ না করার অবস্থায় আপন ( বাহক ) বসন পরিত্যাগ 
করিলে তাহাদের সম্বন্ধে দোষ নাই এবং যদি আত্মসংবরণের 'প্রাণিনী হয়, (আপনাদিগকে 
আচ্ছাদিত করে,) তবে তাহাদের জন্য মঙ্গল; এবং ঈশ্বর আতা ও জ্ঞাতা *। ৬০ । 
যদি তোমরা আপন আলয়ের বা আপন পিন্রালয়ের বা স্বীয় মাতৃগৃহের ব| স্বীয় ভ্র।তৃ- 
ভবনের ঝা স্বীয় স্বশ্থনিলয়ের বা! স্বীয় পিতৃব্যগৃহের এ! পিতৃব্যপত্বীর গৃহের ব| স্বীয় মাতৃ- 
ঘন্বপতির নিকেতনের বা আপন মাতৃঘন্বগৃহের অথবা যাহার ( ধনাগারের ) কুপ্ধিকা 
তোমার হস্তগত করিয়াছ তাহাদের, কিংবা আপন বন্ধুদিগের ( ভপনের খাদ্য ) ভোজন 
কর, তাহাতে তোমাদের নিজের সম্বন্ধে কোন দে।য নাই; অন্ধের প্রতি কোন দোষ নাই, 
খপ্জের প্রতি কোন দোষ নাই, রোগীর প্রতি কোন দোম নই, যদি তোমরা একযোগে 
ব! পৃথক ভাবে ভোজন কর, তাহাতে তোমাদের প্রতি কোন দোষ নাই । যখন তোমব। 
গৃহে প্রবেশ করিবে, তখন স্বজাতির প্রতি ঈশ্বরসন্গিধানের বিশুদ্ধ কল্যাণযুক্ত মঙ্গল।শী- 
ব্বাদস্চক সেলাম করিবে; এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল বর্ণন। 
করেন, সম্ভবতঃ তোমরা বুঝিতে পারিবে ৭ | ৬১। (র, ৮ আ ৪) 


না। ইহার পরই তিনি প্রেরিতপুরুষের নিকটে উপস্থিত হন। তখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। 
প্রাভাতিক নমাজের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা! করার উদ্দোন্ত এই যে, সেই সময়ে গৃহস্থ শয্য। হইতে 
গাত্রোথান করিয়! রাত্রিবাস-বন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক বসন পরিধান করে, এবং মধা|হকালে বন 
ত্যাগ কর! হইয়া থাকে, আর এক বার নৈশিক নমাজের পর শয়নের পূর্ব্বে শির্জনতার বস্ত্র ব্যবহৃত 
হয়। এই তিন সময়ে অনুমতি ব্যতীত কোন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ কর। নিষেধ । (ত, হে, ) 

* এস্থলে বাঘিক বসন চাদর ও শিরোবাস; বর্ষায়সী মহিলাগণ ইচ্ছ। করিলে তাহা দ্বার! গ্রীব। 
ও মন্তক আবৃত ন! করিতে পারেন। কেহ কলঙ্কারোপ করিবে না, শুদ্ধত! রঙ্গ] পাইবে, এই উদ্দেন্যে 
যদি উহ! পরিধান করেন, তাহাতে বরং কল্যাণ হইবে। (ত, হো) 

1 হজরতের স্ব ধর্ম্মবন্ধুগণ অন্ধ ও রুগ্ন বাক্তিদিগের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন না, অথব! 
বিকলাঙ্গ অনুস্থ লোক সকল সুস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে এক পাত্রে ভোজনে নিবৃত্ত থ|কিত। তাহার! 
ভয় করিত বা পাছে তাহাদের সংসর্গে সনস্থ লোকের বিরক্তির কারণ হয়। হজরতের কোন কোন বন্ধু 
যখন বিদেশে যাত্রা করিতেন, তখন তাহার! গৃহের ও ভাগারের কুঞ্জিক। সকল বিপদ্গ্রস্ত দরিদ্র 
লোকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়! যাইতেন। অভাবমতে সেই দুঃখী বিপন্নগ্ণণ তাহাদের ভাণ্ডার হইতে 
থান্য সামগ্রী গ্রহণ করিবে, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এরূপ আচরণ করিতেন । সচরাচর দেই সকল 
ছুঃখী লোক, গৃহস্বামীর সম্মতি নাই মনে করিয়া, তদ্গ্রহণে বিরত থাকিত। কিংবা যদি আপন পিতৃ- 
মাতৃগৃহে বা নিকট সম্পকাঁ় আন্মীয় স্বজনের আঁলয়ে রুটিক! প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিত, তাহাও তাহারা গ্রহণ করিত না। এই আরত এতদুপলক্ষে আবিভূত হয়। সত্য বন্ধুর 


রি 


৪২৪ কোর্-আন্‌ শরীফ " 


যাহার! ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা 
বিশ্বাসী, এতভ্তিন্ন নহে; এবং যখন তাহারা তাহার ( প্রেরিতপুরুষের ) সঙ্গে কোন 
কাৰ্য্যসংগ্রহসাধনে স্থিতি করে, যে পর্য্যন্ত তাহার নিকটে অনুমতি চাওয়া (ন!) হয়, 
চলিয়া যায় ন! ; নিশ্চয় যাহ৷র! তোমার নিকটে, ( হে মোহম্মদ) ) অনুমতি প্রার্থন। 
করে, ইহারাই তাহারা, যে ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছে। অনন্তর যখন তাহার! আপনাদের কোন কার্যের নিমিত্ত তোমার নিকটে 
অনুমতির প্রার্থী হয়, তখন তাহাদের যাহাকে ইচ্ছা কর, তুমি অনুমতি দান করিও, এবং 
তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু *। 
৬২। তোমাদের মধ্যে প্রেরিতপুরুষের প্রার্থনা তোমাদের পরস্পরের প্রার্থনার 
অনুরূপ গণ্য করিও না, ৭ নিশ্চয় তোমাদের যাহারা আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত হঠাৎ 
বাহির হইয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন; অতএব যাহারা তাহার আজ্ঞার বিরুদ্ধা- 
চরণ করে, তাহাদিগের প্রতি যে বিপদ্‌ উপস্থিত হইবে, অথবা তাহাদিগকে যে ছুঃখ- 
জনক শাস্তি আশ্রয় করিবে, উচিত যে, তাহার। তাহ! হইতে ভীত হয়। ৬৩। জানিও, 
স্বর্গে ও মন্ক্যে যে কিছু আছে, তাহা নিশ্চয় ঈশ্বরের ; তোমরা যাহাতে (প্রবৃত্ত ) আছ, 
একান্তই তিনি তাহা জানেন, এবং যে দিবস তাহারা তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিবে, 
তাহারা যাহা করিয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে সংবাদ দিবেন। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ । ৬৪। 
( র, ৯, আ, ৩) 


গৃহ হইতে কোন দ্রব্য তাহার অগোচরে গ্রহণ করিলে তাঁহার বিরক্তি না হইয়! বরং আহ্লাদ হইয়! 
থাকে। একদা তপশী ফতেহ মওসলি এক জন বন্ধুর দ্বারে উপস্থিত হন, বন্ধু গৃহে ছিলেন না। 
মওসলি বন্ধুর মুদ্রাধার তাহার দাসীর নিকটে চাহিয়া লইলেন, এবং দুইটি মুদ্র। গ্রহণ করিয়। অবশিষ্ট 
দাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৃহস্বামী গৃহে আসিয়া ইহ। শ্রবণপূর্বক মহ। আহ্লাদিত হন, এবং 
দাসীকে পুরস্কার দান করিয়। দদীত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করেন। এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, অন্ধ, থঞ্জ, 
প্রভৃতি লোকের সঙ্গে এক পাত্রে ভোজনে দেষ নাই। ওমরের পুত্র বনিলয়সের সম্বন্ধে এরূপ 
কথিত আছে যে, তিনি একাকী ভোজন করিতেন না, ভোজ্যপাত্র স্থাপন করিয়। সমুদায় দিন ও 
রজনীর তৃতীয়াংশ পধ্যস্ত অতিথির প্রতীক্ষ। করিতেন, কাহাকেও ন! পাইলে অগতা একাকী কিছু 
খাইতেন। অপিচ এক দল আন্সারী বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতেন, তীাঁহার৷ অভ্যাগত না| পাইলে 
অন্ন গ্রহণ করিতেন না। পুনশ্চ এরূপ এক সম্প্রদায় ছিল যে, দলবদ্ধতাবে ভোজন করিত না। 
ইহাদের অবস্থাবণনেও এই আয়তের অবতারণ! হইয়! থাকিবে। (ত, হো, ) 

* তবুকের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কতকগুলি কপট লোক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার ছলে 
হজরতের নিকটে অনুমতি প্রার্থন! করিয়াছিল; তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো) 

+ প্রেরিতপুরুষের প্রার্থনা ও তোমাদের প্রার্থন| তুল্য নহে। তাহার প্রার্থনা একাস্তই ঈখর 
কর্তৃক গৃহীত হয়। অথবা এস্থলে যে শব্দের অর্থ প্রার্থন! লিখিত হইল, তাহার অন্ততর অর্থ আহ্বান 


সুরা ফোরকাণ * 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


৭৭ আয়ত, ৬ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) 


যিনি আপন দাসের প্রতি কোর্-আন্‌ অবতারণ করিয়াছেন, যেন জগদ্বানীদিগের জন্য 
ভয়প্রদর্শক হয়, তিনি বহু গৌরবান্বিত ১।+ তিনিই যাহার স্বর্গলোক ও ভূলোকের 
রাজত্ব, এবং তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই ও রাজত্বে তাহার কোন অংশী নাই, 
বং তিনি সমস্ত পদার্থ সুজন করিয়াছেন, অনস্তর তাহা পরিমাণে পরিমিত করিয়াছেন । 
২। এবং তাহার! তাহাকে ব্যতীত (এমন ) ঈশ্বরদিগকে গ্রহণ করিয়াছে যে, যাহারা 
কিছুই সৃষ্ট করে নাই, তাহারা স্থষ্ট হয়, এবং তাহার! আপনাদের জীবনসম্বন্ধে ক্ষতি ও 
বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে ও জীবন ও মৃত্যু এবং পুনরুথানের সম্বন্ধে ক্ষমতা রাখে না। ৩। 
ধশ্মবিদ্বেষিগণ বলিয়াছে যে, “ইহা অপলাপ ভিন্ন নহে, সে তাহা রচনা করিয়াছে, এবং 
অন্থদ্ল তদ্দিযয়ে তাহাকে সাহায্য দান করিয়াছে ;” অনন্তর একান্তই তাহার! অত্যাচার 
ও মিথ্যা আনয়ন করিয়াছে ণ। ৪। এবং তাহার! বলিয়।ছে, (এই কোরু-আন্‌ ) 
পুরাতন উপন্যাসাবলী, সে ইহ! লিখাইয়া লইয়াছে, পরে ইহা তাহার নিকটে প্রাতঃসন্ধ্য 
পঠিত হয় $1 ৫। তুমি বল, (হে মোহম্মদ, যিনি স্বৰ্গ মর্ত্যের নিগুঢ় তত্ব জ্ঞাত আছেন, 


(ডাক!) যথা ₹_তোমাদের আহ্বান ও প্রেরিতপুরুষের আহ্বান তুল্য নহে। তাহার আহ্বানকে 
অবজ্ঞা করিয়া! বিন! অনুমতিতে যাহার! চলিয়। যায়, তাহাদের গুরুতর অপরাধ । 

* এই শুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ অর্থাৎ তাহার! পরস্পর এরূপ বলে মে, জর।র ও ইয়সার প্রভৃতি কতকগুলি রোমদেশীয় 
লোক প্রাচীন উপাখ্যান সকল মোহম্মদের নিকট পাঠ করে ও সে তাহ! আরব্য ভাষায় আম।দিগের 
নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকে, ইহাকেই সে কোর্-আন্‌ বলে। এইরূপ মিথ্যাবাদী লোকেরাই অত্যাচারী । 

(ত, হো, ) 

{ কাফের লোকের! বলে যে, কোর্-আন্‌ মিথ্যা। উহা! কতকগুলি লোকের সাহাযো রচিত 
হইতেছে, মোহম্মদ নিজে লিখিতে জানে না, অন্য লোকদ্বারা লিখাইয়! লয়, এবং উহা! প্রাতঃসন্ধা! 
তাহার নিকটে পঠিত হয়, তাহাতে সে মুখস্থ করিয়। লোকের নিকটে পাঠ করে। (ত, হে, ) 


৫৪ 


৪২৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তিনিই ইহ! অবতারণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ৬ | এবং তাহারা 
বলিয়াছে, এই প্রেরিতপুরুষ কেমন যে অন্ন ভোজন করে ও বিপণীতে বিচরণ করিয়া 
থাকে, তাহার নিকট কেন দেবতা অবতারিত হয় নাই? তাহা হইলে সে তাহার সঙ্গে 
ভয়-প্রদর্শক হইত | ৭1+ অথবা তাহার প্রতি ধনরাঁশি নিক্ষিপ্ত কিংবা! তাহার জন্ত 
উদ্যান যে উহার ( ফল) ভক্ষণ করিবে” ( কেন হয় নাই ?) এবং অত্যাচারী লোকের! 
বলিয়াছে যে, “তোমরা ইন্দ্রজালগ্রস্ত পুরুষের অন্থুসরণ বৈ করিতেছ না”। ৮ তুমি 
দেখ, তোমার জন্য কেমন দৃষ্টান্ত সকল তাহারা প্রয়োগ করিয়াছে, অনস্তর তাহার। 
পথত্রান্ত হইয়াছে, অবশেষে তাহার! কোন পথ পাইতে পারিবে না । ৯। (র, ১, আ, ৯) 

যিনি ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষা উত্তম উদ্যান সকল তোমাকে দান করিবেন, 
যাহাদের নিয়ে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, এবং তোমাকে প্রাসাদ সকল দান 
করিবেন, তিনি গৌরবাদ্বিত *। ১০। বরং তাহারা কেয়ামতসম্বন্ধে অনত্যারোপ 
করিয়াছে; যে ব্যক্তি কেয়ামতসম্বন্ধে অসত্যারোপ করে, আমি তাহার জন্য নরক প্রস্তুত 
রাখিয়াছি। ১১। যখন (নরক) দূরদেশ হইতে তাহাদিগকে দেখিবে, তখন তাহার! তাহার 
গৰ্জ্জন ও কোপনিনাদ শ্রবণ করিবে । ১২ । যখন তাহার! বদ্ধভাবে তাহা হইতে সঙ্ীর্ণ- 
ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তথায় মৃত্যুকে ডাকিবে ৭। ১৩। (আমি বলিব যে,) “অদ্য 
তোমরা এক মৃত্যুকে আহ্বান করিও না, বহু মৃত্যুকে আহ্বান কর”। ১৪। তুমি 
জিজ্ঞাস| করিও, (হে মোহম্মদ,) “ইহ! কি উত্তম ? না, নিত্য ্বর্গধাম, যাহা ধর্ম ভীরুদিগের 
প্রতি অঙ্গীকার কর! হইয়াছে, (উত্তম?) তাহাদের জন্য উহা পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থান 
হয়। ১৫। তাহারা যাহা চাহিবে, তথায় তাহাদের জন্য তাহ! চিরস্থায়ী; তোমার 
প্রতিপালকের নিকটে অঙ্গীকার প্রার্থিত হইয়াছে” $1 ১৬। এবং যে দ্িবন তিনি 


* যখন ধনশালী কোরেশগণ দুঃখী দরিদ্র বলিয়া হজরতের প্রতি অবজ্ঞ! প্রকাশ করিল, তখন 
স্বর্গোগ্যানের অধাক্গ রজওয়ান এই আয়তসহ অবতীর্ণ হইয়। হজরতের সম্মুখে এক জ্োতির ও 
সমর্পণপুর্র্বক বলিলেন যে, “তোমার প্রভু পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন, এন্থানে অগণা পার্থিব ধন 
সম্পত্তির কুগ্রিক। আছে, তিনি তাহা! তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন; কিন্ত যে পাঁরলৌকিক সম্পদ 
তোমার নামে লিখিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ নুন করা যাইবে ।* হজরত বলিলেন, “তন্দ্রা 
আমার প্রয়োজন নাই, আমি দীনতাকে সমধিক প্রেম করিয়া থাকি; ইচ্ছ। করি যে, সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ 
দাস হইয়। থাকি।” ইহা শ্রবণ করিয়। রজওয়ান বলিলেন, “তুমিই ঈশ্বরের দান প্রাপ্ত হইয়া, 
তাহাতেই এই সৎসাহসের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।” হজরত নান! অভাব ও কষ্টে পড়িয়াও 


পৃথিবীর এখবধ্যের প্রতি কটাক্ষপাত করেন নাই। (ত, হে) 
+ অর্থাৎ সাধারণ নরকভূমি হইতে অতান্ত ক্লেশজনক সক্ধীর্ণ স্থানে ঘোর পাগীদিগফে নিক্ষেপ 
কর! হইবে । তথায় পড়িয়া তাহার মৃত্যু মাকাঞ্ছ। করিবে । (ত, ছো,) 


1 অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ প্রার্থন! করিয়াছেন যে, হে পরমেশ্বর, তুমি ঘাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহ! 


লূরা ফোরকাণ ৪২৭ 
তাহাদিগকে ও তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়! যাহাকে অর্চনা করিতেছিল, তাহাকে সমুখাপন 
করিবেন, তখন জিজ্ঞাসা করিবেন, “তোমরা কি আমার এই দাসদ্রিগকে পথত্রান্ত 
করিয়াছ, অথবা ইহারা (স্বয়ং) পথহারা হইয়াছে”? ১৭। তাহারা ( উপাশ্তগণ ) 
বলিবে, “পবিত্রতা তোমার, (হে পরমেশ্বর, ) আমাদের জন্য উচিত নয় যে, আমরা 
তোমাকে ছাড়িয়া কোন সহায় গ্রহণ করি কিন্ত তুমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃ- 
পুরুষদিগকে এত দূর লাভবান করিয়াছ যে, তোমার উপদেশ তাহার! ভুলিয়! গিয়াছে, 
এবং বিনাশোন্ুখ দল হইয়াছে” । ১৮। অনস্তর, (হে ধর্মদেষিগণ, ) তোমরা যাহা 
বলিতেছিলে, তাহাতে ( এই উপাশ্তগণ ) নিশ্চয় তোমাদিগের প্রতিই অসত্যারোপ 
করিয়াছে ; পরে তোমরা (শান্তি ) ফিরাইতে ও সাহায্য দান করিতে সমথ হইতেছ না। 
তোমাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মহাশাস্তি ভোগ 
করাইব। ১৯। তোমার পূর্বে, (হে মোহম্মদ, ) নিশ্চয় যাহারা অন্নাহার করিত ও 
বিপণিতে বিচরণ করিত, তাহাদিগকে ব্যতীত আমি প্রেরিতপুরুষরূপে প্রেরণ করি নাই; 
এবং আমি তোমাদের এক জনকে, ( হে বিশ্বা্িগণ, ) অন্য জনের জন্য পরীক্ষা ন্বরূপ 
করিয়াছি । তোমরা কি ধৈধ্যধারণ করিতেছ ? তোমাদের প্রতিপালক দর্শক আছেন * | 
২০ । ( র, ২, অ, ১১) 

এবং যাহার! আমার সাক্ষাৎকারের আশ! রাখে ন।, তাহারা বলিয়াছে যে, “কেন 
আমাদের নিকটে দেবতাগণ প্রেরিত হয় নাই, অথব| আমরা স্বীয় প্রতিপালককে 
দেখিতে পাই না?” সত্য সত্যই তাহারা স্ব স্ব জীবনসঘ্বন্ধে অহক্কত ও মহা অবাধ্যতায় 
অবাধ্য হইয়াছে । ২১। যে দিবস তাহারা দেবতাদিগকে দর্শন করিবে, সেই দিবস 
সেই অপরাধীপ্িগের জন্য কোন সুসংবাদ নাই, এবং তাহার! (দেবতারা) বলিবে, 
“বিশ্ব ও অন্তরায়” ণ'। ২২। এবং তাহার। যে সকল কম্ম করিয়াছে, আমি তাহার 


আমাদের নিকটে উপস্থিত কর, অথবা দেবগণ বিশ্বাসীর্দিগের জন্য এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন । 

(ত, হো।) 

* অর্থাৎ ধনীদিগের দ্বারা দরিগ্রগণের, স্ব স্ব মগ্ডলীদারা প্রেরিতপুরুষদিগের, অসুস্থ দ্বার! সুন্থের, 
অন্ধদ্বারা চক্ষুপ্মানের পরীক্ষা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সংসারের লোক পরীক্ষার স্থল। অবস্থার প্রতি- 
কূলতাকে মনুষ্য কিছুতেই এড়াইতে পারে না। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি প্রতিকূলতা দ্বার! 
মনুষ্যকে পরীক্ষা! করিয়া থাকি যে, সে সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ, না, অধৈর্যা ও অকৃতজ্ঞ । কথিত আছে যে, 
আবুজ্ধহল ও অসৈয়দ ও তাহাদের অনুগামী লোকেরা যখন বেলাল ও এমার ও সহিব এবং অপর 
দীন বিশ্বাসী লোকদিগকে দেখিত, তখন পরম্পর বলিত, “আমরা কি এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
ইহাদের ন্যায় দুঃখী দরিদ্র ও নীচ হইব?” তদৃপলক্ষে পরমেখর এই আয়ত প্রেরণ করেন। তিনি 
দুঃখী দরিজ্রদিগকে সম্বোধন করিয়! বলেন যে, আমি সঙ্জনকে নীচ গর্বিত লোক দ্বারা, নীচ বাক্তিকে 
মহদ্ব্যক্তি দ্বার! পরীক্ষা করিয়া থাকি। , (ত,হে,) 

+ মন্কানিবাদী কাফেরগণ ঈশ্বরদর্শন ও দেবতাদিগের সাক্ষাৎকারলাভ এই দুইটি বিষয় প্রার্থনা 


৪২৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 

দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অনস্তর আমি তাহা রেধুপুঞ-সদৃশ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলি- 
স্বাছি * | ২৩। সেই দিবস স্বৰ্গবাসী অবস্থিতিস্থান অনুসারে উত্তম এবং স্থখস্থান অন্ধু- 
সারে উৎকষ্টতর। ২৪। এবং যে দিবস মেঘসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে, এবং দেবগণ 
অবতারণরূপে অবতারিত হইবে | ২৫। সেই দিবস প্রকৃত রাজত্ব ঈশ্বরের, এবং সেই 
দিবস কাফেরদিগের প্রতি কঠিন হইবে । ২৬। এবং (স্মরণ কর,) যে দিবস অত্যাচারি- 
গণ আপন হণ্তপৃষ্ঠ দংশন করিতে থাকিবে, বলিতে থাকিবে, “হায়! যদি আমি প্রেরিত- 
পুরুষের সঙ্গে পথ অবলম্বন করিতাম &। ২৭। হায়! আমার প্রতি আক্ষেপ, যদি 
আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম, (ভাল ছিল )। ২৮। সত্য সতাই আমার 
নিকটে পহুছিবার পর সেই উপদেশ হইতে সে আমাকে বিপথে লইয়া! গিয়াছে, এবং 
শয়তান মানবমগ্ডলীর (বিপদে ) নিক্ষেপকারী হয়” । ২৯। এবং প্রেরিতপুরুষ বলিল, 
“হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কোর্-আন্‌কে বর্জিত করিয়াছে” । 


করিয়ছিল। ঈশ্বর জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তাঁহার! কেয়ামতের সময় দেবতা দিকে দেখিতে পাইবে, 
কিন্তু দেবতাঁদের নিকটে শুভ সংবাদ লাভ করিবে না, শান্তির সংবাদ শুনিতে পাইবে। দেবতারা 
তাহাদিগকে বলিবেন যে, তোন।দের ঈগ্বরদর্শনপক্ষে বিদ্ব ও অন্তরায় আছে। (ত, হে, ) 

* অর্থাৎ আকাশে বিকীর্ণ রেণু বা বাযুনিক্ষিপ্ত ভন্মের ম্যায় আমি ইহাদের ধর্ম্ম কর্ম সকলকে 
বিলুপ্ত করিব। যেহেতু এই সকল কর্ম গৃহীত হইবার সুত্র বিশাস, তাহাদের সেই বিশ্বাস নাই। 


(ত, হোঃ) 
+ কথিত আছে যে, পুনরুথখানের সময় দেবতাগণ সপ্ত দলে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইবেন, নভোমণ্ডল মেঘমুক্ত হই বাহির হইয়| পড়িবে, মেঘ ভূতলে বর্ষিত হইবে । (ত হো।) 


1 আবুসয়িদের পুত্র আক্ব। দেশাস্তর হইতে স্বগৃছে প্রত্যাগমন করিয়া আত্বীয় প্রতিবেশীদিগকে 
এক ভোজ দেয়, প্রতিবাদী বলিয়। হঞ্জরতকেও নিমন্ত্রণ করে। হজরত বলেন যে, “ধর্মদীক্ষার বাক্য 
কলেনণ উচ্চারণ ন! করিলে আমি তোমার অন্ন গ্রহণ করিব ন।”। তাহাতে আক্বা কলেমা উচ্চারণ 
করে। তাঁহার বন্ধু খলফের পুত্র আবি এ কথা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকটে যাইয়া বলে, “শুনিলাম, 
তুমি মোহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, মোহম্মদের কথা মান্য করিয়। কলেম। পড়িয়াই”। আক্ব! 
বলিল, “বস্তুতঃ তাহা নহে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজন ন! করিয়। চলিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া দুঃখ হইল, 
তজ্জন্ত কলেম! উচ্চারণ করিয়াছি, আমি ধর্ম গ্রহণ করি নাই।” তখন আবি বলিল, “যে পর্যন্ত না 
তুমি মোহম্মদের মুখে থৃতু ফেলিবে, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারি না”। আক্ব। 
তাহাতে সম্মত হইয়া! হজরতের মুখে থুতু ফেলিতে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হয়। তখন হজরত 
দারন্নদওয়াতে নমাঁজ পড়িতেছিলেন। আকৃব। যাইয়! তাহার পবিত্র মুখমণ্ডলে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে। 
কথিত আছে যে, সেই থুতু অগ্নিশিখা হইয়া ফিরিয়া আসিয়া! তাহার মুখ দগ্ধ করে, হজরতকে প্পর্শও 
“করে না । পরে বদরের যুদ্ধে আলির হস্তে সে নিহত হয়। এই আয়ত তাহার সম্বন্ধেই অবতারিত 
হইয়াছে। ইহার মর্ম এই যে, সেই অত্যাচারী আকৃব! কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করিতে করিতে 
আপন হস্তপৃষ্ঠ দংশন করিবে ও বলিবে যে, “হায়! আমি প্রেরিতপুরুষের অনুগামী কেন হই নাই?” 

(ত, হোঃ) 


শুরা ফোরকাণ বৃহ 


৩০। এবং এইরূপে আমি প্রত্যেক তত্ববাহকের জন্ত অপরাধিগণ হইতে শক্ত 
উণস্থিত করিয়াছি, এবং তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী । 
৩১। ধর্মঘ্বেধী লোকেরা বলিয়াছে, “কেন তাহার প্রতি কোর্-আন্‌ একযোগে 
একেবারে অবতীর্ণ হয় নাই?” এইবূপই (অবতারণ করিয়াছি,) যেহেতু তদ্দার! 
আমি তোমার অন্তর দৃঢ় করিব ও তাহা আমি ক্রমশঃ পাঠ করিয়াছি *। ৩২। 
তাহারা তোমার নিকটে এমন কোন প্রস্তাব উপস্থিত করে না, যাহার সত্য ( উত্তর ) ও 
উত্তমতম ব্যাখ্যা আমি তোমাকে যোগাই না। ৩৩। যাহারা আপন মুখোপরি 
( অধোমুখে ) নরকের দিকে সমুখাপিত হইবে, তাহারাই স্থানাসারে নিকৃষ্ট, পথা- 
সুসারে ভ্রান্ত । ৩৪। ( র, ৩, আ, ১৪) 

এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম, এবং তাহার সঙ্গে তাহার 
ভ্রাতা হারুণকে সহকারী করিয়! দিয়াছিলাম। ৩৫। তদনস্তর আমি বলিয়াছিলাম যে, 
যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তে।মর। সেই জাতির 
নিকটে যাও; পরে আমি তাহাদিগকে সংহারে সংহার করিয়াছি । ৩৬। এবং শ্হীয় 
সম্প্রদায় যখন প্রেরিতপুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তখন আমি 
তাহাদিগকে জলমগ্র করিয়াছিলাম ও মানবমগ্ডপীর জন্য তাহাদিগকে নিদর্শন 
করিয়াছিলাম, এবং অত্যাচারীদিগের জন্য আখি কষ্টকর দণ্ড সঙ্জিত রাখিয়াছি। ৩৭। 
আদ ও সমুদ ও রম্বনিব।সিগণকে এবং ইহাদের মধ্যবর্তী বহুদলকে আমি ( বিনষ্ট 
করিয়াছি) ৷ ৩৮। প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত করিয়াছি, এবং প্রত্যেককে 


* মুসা ও দাউদের গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ন! হইয়া একযোগে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহারা একেবারে লিখিয়া লইয়াছিলেন ও পাঠ করিয়াছিলেন। কোর্আন্‌ তদ্রপ 
অবতীর্ণ হয় নাই, তাহার এক একট ক্ষুদ্র অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে । এজন্য 
অংশিবাদিগ্ণ তৎপ্রতি অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়। বলিয়াছে যে, উহ। ধশ্বরিক গ্রন্থ হইলে খণ্ডশঃ 
প্রকাশিত ন| হইয়। পূৰ্ণভাবে একেবারে অবতীর্ণ হইত। এইরূপ ক্রমশ; কোর্-আনের প্রকাশ 
হওয়ার নান। কারণ আছে। এক এই যে, হজরত লেখা পড়! জানিতেন ন) একযোগে সমুদায় গ্রন্থ 
অবতীর্ণ হইলে তাহা স্মরণ করিয়া রাখ| তাহার পক্ষে কঠিন হইত। দ্বিতীয়ত: এক এক ঘটনা অবলম্বন 
করিয়া, তাহার তাৎপধ্যের প্রাতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও অনুসন্ধান বৃদ্ধি করিবার জন্য, এক এক 
সুর| বা আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে । (ত,হো,) 

1 রম্ব এক কূপের নাম, উহ! তহামায় বা আজরবায়জানে কিংবা এন্ত [কিয়।তে ছিল। কেহ বলেন 
যে, রম্ব একটি প্রশ্রবণ ছিল; কেহ বলেন, উদ্যান ছিল। সেই রম্বের নিকটস্থ লোকেরা বাবেলাধিপতি 
নেম্রুদের অনুগামী দলের অন্তর্গত ছিল। তাহার! এয়মন দেশস্থ কোন নগরে তথায় আবিভূর্তি 
এক প্রেরিতপুরুষকে বধ করিয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, তাহার! সেই প্রেরিতপুরুষকে 
হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের প্রতি শান্তি উপস্থিত হয়। অথবা 
রম্বনিবাসী একদল পৌত্তলিক ছিল, প্রেরিতপুরুষ শোয়ব তাহাদের নিকটে যাইয়া উপদেশ 


৪৩৬০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


সংহারে সংহার করিয়াছি। ৩৯। এবং সত্য সত্যই তাহারা এমন এক গ্রামেতে 
উপস্থিত হয়, যাহাতে কুবুট্টি বর্ধিত করা হইয়াছিল; অনন্তর তাহারা কি উহ 
দেখিতেছিল ন! ? বরং তাহারা পুনরুথানের আশা করিত না *। ৪০। এবং যখন তাহারা 
তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) দর্শন করে, তখন তোমাকে উপহাস করিয়া বৈ গ্রহণ করে 
না; (বলে, ) "্যাহাকে ঈশ্বর প্রেরিতরূপে পাঠাইয়াছেন, এ কি? ৪১। নিশ্চয় সে 
আমাদের উপান্তগণ হইতে আমাদিগকে তূলাইয়! লইয়া যাইতে উদ্যত ছিল, যদি আমরা 
তাহাদের প্রতি ধৈধ্য ধরিয়া ন! খাকিতাম খ"।৮ যখন শান্তি অবলোকন করিবে, তখন 
তাহার! অবস্য জানিবে যে, কে অধিকতর পথভ্রান্্র। ৪২। তুমি তাহাকে কি দেখিয়াছ 
যে, স্বীয় বাসূনাকে স্বীয় ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে? অনন্তর তুমি কি তাহার সম্বন্ধে 
কারধ্যসম্পাদক হইবে টু? ৪৩। তুমি কি মনে করিতেছ যে, তাহাদের অধিকাংশ 
দান করেন, তাহীরা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাহারা যে কূপের পার্শ্বে দলবদ্ধ হইয়। বাস 
করিতেছিল, তথায় একদ| শোয়বকে উৎগীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন অকল্ম।ৎ সেই কূপ 
ভাঙ্গিয়। পড়ে, তাহার! নকলে গৃহসম্পত্তি এবং পশ্বাদিনহ ভুগর্ভশায়ী হয়। অগব একদল 
লোক ছিল যে, তরুবিশেষকে তরুরাজ বলিয়| পূঞ্জা করিত। ইয়কুবের পুত্র ইছদার বংশ্সম্ভৃত 
এক প্রেরিতপুরুষ তাহাদের নিকটে আবিতুতি হইয়াছিলেন। তাহার! তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়। 
হত্যা করে ও কুপে ফেলিয়| দেয়। তখন এক কৃষ্ণ মেঘ তাহাদের উপর প্রকাশ পায় ও 
তাহা হইতে বজ্রপাত হইয়া তাহ।দিগের সকলকে দগ্ধ করে। প্রসিদ্ধ বিবরণ এই যে, রপ্বনিবাসীরা 
নফওয়ার পুত্র হঞ্জলার মণ্ডলী। যখন তাহার! ধর্মপ্রবর্তককে মিথ্যাবাদী বলিল, তখন পরমেশ্বর এক 
বৃহদাকার বিহঙ্গম দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই পক্ষীর গ্রীবা দীর্ঘ, পক্ষপুট নানা বর্ণে 
রঞ্জিত ছিল। তাহার নাম অনক1। গ্রীবাকে আরব্য ভাষায় অনক বলে, উক্ত পক্ষীর গ্রীবা দীর্ঘ 
ছিল বলিয়! উহা! অনকা নামে অভিহিত হইয়াছে । সেই পক্ষী জমহানামক পর্বতে বাস করিত। 
সময়ে সময়ে আসিয়] উক্ত ধর্মদ্বেষী লেকদ্িগের বালক বালিকা ও ছাগ মেষাঁদি পশু চঞ্চুপুটে বহন 
করিয়া! লইয়। যাইত ও সেই সকলকে মারিয়া ভক্ষণ করিত। এজন্য একদা রম্বনিবাসিগণ 
প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়| দুঃখ প্রকাশ করে, এবং অঙ্গীকার করে যে, সেই পক্ষীর অত্যাচারের 
নিবৃত্তি হইলে তাহারা ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিবে। তাহাতে সেই মহাপুরুষ প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা সিদ্ধ 
হয়। অনক! একেবারে অদৃপ্য হইয়| পড়ে, তাহার নাম মাত্র থাকে । অনকা অদৃশ্য হইলে তাহাদের 
অহঙ্কার ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি হয়, তাহার! হঞ্জলাকে হত্যা করে। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি রম্বনিবানীদ্দিগকে 
সংহার করিয়াছিলাম। (ত,হো,) 

* সেই স্থানের নাম সুমা, মওতফকাত প্রদেশের মধ্যে সহুম| প্রধান শ্বান। তথায় মহাত্মা 
লুত বাস করিতেন। নেই স্থানে প্রন্তরবৃষ্টি হইয়াছিল; বহুকাল পরে ধর্মপ্রোহী কোরেশগণ তথায় 
গিয়াছিল। তাঁহাতেই ঈশ্বর বলিতেছেন যে, কোরেশগণ সদুমানিবাসীদিগের দুর্দশ| কি দেঁধিতেছে 


না? (ত, সো, ) 
+ “অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের উপাস্ত দেবগণকে দৃঢ়রপে অবলম্বন না করিতাম, তবে মোহম্মদ নানা 
চেষ্ট। বন্ধে ও মনোহর বাক্যে আমাদিগকে ভুলাইয়! লইয়া যাইত । (ত, হো) 


{ এক সময়ে অংশিবার্দিগণ কোন প্রস্তর বা লোষ্ট কিংব কাষ্ঠধ্ড পুজ। করিত; যখন অন্ত কোন 


সুরা ফোরকাণ দি 


লোক শ্রবণ করে বা বুঝিতে পায়? তাহার! পশুসদৃশ বৈ নহে, বরং তাহারা অধিকতর 
পথভ্রাস্ত * | ৪৪ | ( র, ৪, অঁ, ১০) 

তুমি কি আপন প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টি করিতেছ ন! যে, তিনি কেমন ছায়া 
বিস্তৃত করিয়াছেন ? এবং যদি তিনি চাহিতেন, তবে তাহাকে স্থিরতর রাখিতেন; 
তৎপর আমি তাহার দিকে সূর্ধ্যকে পথপ্রদর্শক করিয়াছি, তাহার পর আমি সহজ ধারণে 
তাহাকে আপনার দিকে ধারণ করিয়াছি | ৪৫+৪৬। এবং তিনিই যিনি তোমাদের 
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প্রস্তর ব! লোষ্ট কিংব। কাষ্ট তদপেক্ষা হন্দর দেখিতে পাইত, তখন আপনার সেই উপাস্তকে পরিত্যাগ 
করিয়| উহার অচ্চনায় প্রবৃত্ত হইত। তাহাতেই ঈশ্বর বলেন, “তুমি তাহাকে কি দেখিয়াছ যে, স্বীয় 
বাসনাকে স্বীয় ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে?” অর্থাৎ তাহারা আপনাদের কামনাকে পূজা করে, 
মনে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহারই অর্চনায় প্রবৃত্ত হয়। যাহার। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্ত পদার্থকে ভাল 
বাসে ও তাহাতে লিপ্ত থাকে, এবং তাহার পুজা করে, প্রকৃত পক্ষে তাহার! স্বীয় বাসনার পুজ। 
করিয়! থাকে। যেহেতু তাহাদের বাসনাই তাহাদিগকে ঈশ্বর ভিন্ন অন্ঠ বস্তুর প্রেমে সংলিপ্ত রাখে। 
(ত, হোঁ, ) 

* পশু সকল আপন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে, অংশিবাদিগণ স্বীয় প্রতিপালকের 
পূজা অশ্বীকার করে। যাহাতে লাভ আছে, পশুযুথ তাহারই দিকে ধাবিত হয়; যাহাতে ক্লেশ ও ক্ষতি, 
তাহ! হইতে নিবৃত্ত থাকে | অংশিবাদিগণ যাহ! লাভজনক, যাহ! পুণ্য, তাহ! প্রত্যাখ্যান করে; অত্যন্ত 
ক্লেশকর যে পাপ, তাহাতে তাঁহার! লিপ্ত থাকে। এজন্য অংশিবাদিগণ পণ্ড অপেক্ষা অধম। (ত, হো,) 
1 উষা-সমাগম হইতে হুর্যোদয় পর্যন্ত হুখগ্রদ ছায়ার কাল। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার অন্তরের 
কেশজনক ও নয়নের জ্যোভিরহ্ারক হয়, এবং দিবাকরের দীপ্তি বায়ুকে উত্তপ্ত করে ও চক্ষুর উদ্বেগ 
জন্মায়; কিন্ত এ দুই উষাকালে মৃদুত| প্রাপ্ত হয়, এগ্ন্য বিস্তৃত ছাঁয় স্বর্গীয় সম্পদ্বিশেযরূপে পরি- 
গণিত হইয়াছে। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে এই ছায়াকে এক ভাবে স্থির রাখিয়। দিতে পারিতেন। পরমেশ্বর 
সুমাকে ছায়ার পথ প্রদর্শন করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের প্রকাশ ব্যতীত ছায়। পরিচিত হয় ন!। হুধ্যোদয় 
হইলে পরমেশ্বর ছায়াকে নিজের দিকে টানিয়া লন, ক্রমে ছায়| অন্তহিত হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর ক্রমশঃ 
হুধ্যের কিরণকে স্ুর্য্যের উদ্ধ গমনামুসারে ছায়ার দিকে *ানয়ন করেন ও ছায়া! অধিকৃত হইতে 
থাকে। একেবারে অকম্মাৎ ছায়াকে বিলুপ্ত কর! হইলে, ছায়াতে মনুষ্তের যে সকল কার্ধ্য হইয়া 
থাকে, তাহ। রহিত হইত। কাহারও কাহারও মতে ছায়া তামসী নিশা । পরমেশ্বর সেই নৈশিক ছায়। 
বিস্তৃত করিয়! জগংকে অন্ধকারাবৃত করেন। সেই ছায়! চিরকাল রাখেন না। বরং তিনি হৃর্যাকে 
প্রকাশ করিয়| তাঁহার পরিচয়ের উপায় করেন, এবং রজনীর বিপরীত দিবভ।গকেও তিনি চিরস্থায়ী 
করেন নাই, নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাহাকে লুকায়িত করেন, তখন রজনী উপস্থিত হয়। এই 
দিব| ও রঞ্জনী লোকের কাধ্য-সৌকর্য ও হুখ-শান্তি-বিধানের জন্য নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার আধ্যা- 
স্বিক ভাব এই যে, যে যুগে মানবাসত্ম। অধর্দেের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ছায়া সেই ধর্শশূন্য যুগ; করা 
এস্লাম ধর্মের জ্যোতিঃ) যাহা হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই ছায়! সর্কদ! 
থাকিলে মনুষ্য অজ্ঞ/নতার অন্ধকারে থাকিয়! জ্যোতির তন্ব কিছুই পাইত ন|। কশফোল্‌ আশ্রারে 
উক্ত হইয়াছে যে, হন্সরতের এক অলৌকিক ক্রিয়ার প্রকাশানুদারে এই আয়তের আবির্ভাব হইয়াছে। 
একদা হজরত দেশ-পধ্যটন-কাঁলে মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের সময় কোন বৃক্ষতলে উপস্থিত হন, তাহার 


৪৩২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


জন্য রজনীকে আবরণ ও নিন্রাকে বিশ্রামপ্রদা করিয়াছেন, এবং দিবাকে সমুখানের 
সময় করিয়াছেন। ৪৭। এবং তিনিই যিনি আপনার দয়ার পূর্বে বায়ুকে স্থসংবাদ- 
দবাতৃরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, * এবং আমি আকাশ হইতে নিৰ্ম্মল বারি বর্ষণ করি। 
৪৮। যেহেতু তাহা দ্বারা আমি মৃত নগরকে জীবিত করি, যে সকলকে আমি সজ্জন 
করিয়াছি, সেই পশু ও বহু মন্ুষ্কে তাহা পান করাইয়া থাকি। ৪৯। এবং সত্যসত্যই 
আমি তাহাদের মধ্যে উহা ( অর্থাৎ উপদেশ ) নান! প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছি, যেন 
তাহার! উপদেশ গ্রহণ করে; পরন্ অধিকাংশ মন্ুত্য অধশ্ম ভিন্ন প্রাহ করে নাই। ৫০। 
এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে অবশ্য প্রত্যেক গ্রামে ভয়প্রদর্শক প্রেরণ করিতাম। 
৫১। অনস্তর তুমি কাফেরদিগের অনুগত হইও না, তানুসারে ( কোর্‌-আনের মতে ) 
মহাজেহাদে জেহাদ কর। ৫২। এবং তিনিই যিনি ছুই সাগরকে মিলিত করিয়াছেন, 
এই (এক) তৃষ্জানিবারক মিষ্ট এবং এই ( অন্য ) লবণাক্ত বিরস, এবং উভয়ের মধ্যে 
আবরণ ও দৃঢ় প্রাচীর বাখিয়াছেন ৭ । ৫৩। এবং তিনিই যিনি (গুক্ররূপ ) জল হইতে 
মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনস্তর তাহাকে বংশ (পিতা) ও শ্বশুর করিয়াছেন; এবং 
তোমার প্রতিপালক, ( হে মোহম্মদ, ) ক্ষমতাবান্‌ হন ধ$। ৫৪। এবং যাহা তাহাদের 
কোন ক্ষতি ও তাহাদের কোন বৃদ্ধি করে না, তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়। তাহাকে অঞ্চন। 
করিয়া থাকে, এবং কাফেরগণ আপন প্রাতপাদকের দিকে পৃষ্টস্থাপক হয়। ৫৫ । এবং 
আমি তোমাকে হুসংবাদধ।তা ও ভয় প্রদর্শক ভিন্ন প্রেরণ করি নাই । ৫৬। তুমি বল, 
( হে মোহম্মদ, ) যে ব্যক্তি ইচ্ছ। করিতেছে যে, আপন প্রতিপালকের দিকে পথ অব- 
লম্বন করে, সে (করুক; )তত্যতীত আমি তৎসম্বন্ষে (কোর্-আন্প্রচারসন্বন্ধে) তে।মাদের 
নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না। ৫৭। যিনি মরেন না, জীবিত, তুমি 
তাহার প্রতি নির্ভর স্থাপন কর, এবং তাহার প্রশংসাযোগে স্তব কর, তিনি আপন 


সঙ্গে বহুদত্ঘ্যক অনুচর ছিল, দেই তরুচ্ছায়! সঙ্ধীর্ণ। ছিল। পরমেশ্বর আপনার অলৌকিক শক্তিষে।গে 
সেই সঙ্কীর্ঘ। ছায়াকে হুদুরব্যাপিনী করেন । তখন সমুদায় এস্লাম সৈন্য তাহার মধ্য স্থান গ্রহণ করিয়। 


সুখী হয়। তাহাতেই এই মায়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো, ) 
* এস্বলে ঈশ্বরের দয়] অর্থে বৃষ্টিপাত । ঈশ্বর বারিবর্ষণরূপ দয়া-প্রকাশের পূর্বের জগতে সেই 
সুসংবাদ-প্রচারের জন্য শীতল সমীরণ প্রেরণ করিয়! থাকেন । (ত, হে, ) 


+ এ ছুই রোম সাগর ও পাঃন্ত সাগর । এ ছুইয়ের মধ্যে এরূপ সীম! নির্দিষ্ট আছে যে, এক 
অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ন|। অপিচ কণিত আছে যে, নীল, সয়হুন, জয়ছন ও 
দত্জল! এই সকল বৃহৎ জলস্ত্রোত সুমিষ্ট ও তৃষ্ণানিবারক ও অস্থাগ্য নদী লবণময় বিরস; ইহাদের মধ্যে 
প্রান্তর ও নগর সকল ব্যবধান আছে। ছুই সাগর ব! নদীকে মিলিত করার অর্থ নিকটস্থ করা। 

| (ত,হো,) 

1 বিবিধ অবস্বাপন্ন পুরুষ সথষ্ট হইয়াছে। এক বংশপতি, হা স্বারা বংশ উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, 
যথা, পিতা; দ্বিতীয় সম্বন্ধপতি, যাহ! দ্বার! সমন্ধ রক্ষা পায়, যথা, শ্বশুর । (ত, হো) 
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দাসগণের অপরাধনন্বদ্ধে যথেষ্ট জ্ঞানী । ৫৮। যিনি স্বর্গ মর্ত্য এবং উভয়ের ভিতরে 
যাহা কিছু আছে, তাহা ছয় দিবসের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর স্বর্গোপরি অবস্থিত 
আছেন, তিনি রহ্মাণ, ( পুনর্জীবনদাত1) ) অবশেষে তুমি তাহার (গুণ ও স্বরূপ ) 
সম্বন্ধে কোন জ্ঞানীকে প্রশ্ন কর। ৫2। এবং যখন তাহাদিগকে বল! হইল যে, রহমাণকে 
তোমরা নমস্কার কর, তখন তাহারা বলিল, “কে রহমাণ ? যাহাকে (প্রণাম করিতে ) 
তুমি আমাদিগকে আদেশ করিতেছ, আমরা কি সেই বস্তুকে প্রণাম করিব ?” (এ কথা) 
তাহাদের সম্বন্ধে বিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিল। ৬০ | ( র, ৫, আ, ১৬) 

যিনি গগনে গ্রহমণ্ডল সকল সুজন করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে দীপ ( সূর্য্য ) ও উজ্জ্বল 
চন্দ্ৰম! হুঠি করিয়াছেন, তিনি মহিমান্বিত। ৬১। এবং তিনিই যিনি, যাহারা উপদেশ 
গ্রহণ করিতে বা ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের জন্য (পরস্পর) অনুগামিনী রজনী ও 
দিবা সুজন করিয়াছেন। ৬২। এবং তাহারাই ঈশ্বরের দাস, যাহার! ভূতলে ধীরে 
গমন করে, এবং যখন মূর্খ লোকের! তাহাদের সঙ্গে কথ! কহে, তাহারা সেলাম বলিয়া 
থাকে *।৬৩। এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও (নমাজের জন্ত ) 
দণ্ডায়মানভাবে রজনী যাপন করে | ৬৪। এবং যাহার! বলে, “হে আমাদের প্রাতি- 
পালক, আমাদিগ হইতে নরকদণ্ড দূর কর, নিশ্চয় তাহার শান্তি (আমাদের সম্বন্ধে ) 
সমুচিত হইয়াছে”। ৬৫। নিশ্চয় উহ! স্থান ও অবস্থিতিভূমি অনুসারে মন্দ। ৬৬। 
এবং যাহারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না ও কৃপণতা করে ন।, এবং এই উভয়ের 
মধ্যে সামঞ্স্ত প্রাপ্ত হয়। ৬৭ । এবং যাহার! পরমেশ্বরের সঙ্গে অন্ত ঈশ্বরকে আহ্বান 
করে না, এবং ঈশ্বর যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তিকে ন্যায়ান্ুরোধে ব্যতীত 
হত্যা করে না, এবং ব্যভিচার করে না ৭ । ৬৮। এবং যে ব্যক্তি ইহা করে, সে আসামে 


* ধীরে গমন করা অর্থাৎ বিনম্র ও গাস্তীর্যাভাবে চল। । “যখন মূর্খ লোকের! তাহাদের সঙ্গে 
কথ! কহে, তাহারা, সেলাম বলিয়া থাকে ।” অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে মুর্খ ও পাষণ্ড লৌকের। কলহ ও 
বাশ্বিতগ| করিলে তাহারা তদুত্তরে বিনত্রভাবে কথা কহিয়। থাকেন। (ত, হো, ) 

+ একদা! কয়েক দল অংশিবাদী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়| নিবেদন করিয়াছিল যে, “হে 
মোহম্মদ, আমর! ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিয়াছি ও অন্তায়রূপে বহু লোককে হত্যা করিয়াছি, 
এবং ব্যভিচার ও নানা ছুক্ষিয়৷ আমাদিগের দ্বারা হইয়াছে; যদি তোমার ঈশ্বর আমাদের এই সকল 
অপরাধ ক্ষম। করেন, তবে আমর! এস্লাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিঠে পারি” তাহাতেই এই 
আয়ত আবিভূত হয়। মস্উদের পুত্র হজরতকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে, “পাপের মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ পাপ প্রধান?” তিনি বলেন, “যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অংশী আছে বলা, 
এই একটি গুরুতর পাপ, এবং অন্নদানে প্রতিপালন করিতে হইবে, এই ভয়ে আপন সন্তানকে হত্যা করা 
এবং প্রতিবেশিনী নারীর সঙ্গে ব্যভিচার কর! গুরুতর পাপ৷” তাহাতেই ঈশ্বরের অনুগত ভূত্যগণ 
অংশিবাদী হয় না, ব্যভিচার ও অস্তায়রূপে হত্যা করে না, এ সকল কথ। এই আয়তে প্রকাশ পায়। 
j (ত, হোঃ) 


৫৫ 
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মিলিত হয় *। ৬৯।+ কেয়ামতের দিন তাহার ওন্ত শান্তি দ্বিগুণ করা হইবে, তথায় 
সর্বদা সে লাঞ্ছিত থাকিবে । ৭০।+-কিন্ত যে ব্যক্তি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও বিশ্বাস 
স্থাপন এবং সৎকর্ম করিয়াছে, সে নহে; অনস্তর ইহারাই যে, ঈশ্বর ইহাদের পাপ 
সকলকে পুণ্যেতে পরিবর্তিত করিবেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ৭১। এবং যে 
ব্যক্তি (পাপ হইতে ) ফিরিয়া আইনে ও শুভ কর্শ্ম করে, অনস্তর নিশ্চয় সে ঈশ্বরের 
দিকে প্রত্যাবর্তনরূপে প্রত্যাবত্তিত হয়। ৭২। এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় ন! ও 
যখন নিরর্থক বিষয়ের দিকে উপস্থিত হয়, তখন মহন্তাবে চলিয়! যাঁয়। ৭৩। এবং যাহারা 
আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয়, তখন তৎসন্বন্ধে বধির ও 
অন্ধরূপে পতিত ( উপস্থিত ) থাকে না । ৭৪ । এবং যাহারা বলে, “হে আমাদের প্রতি- 
পালক, তুমি আমাদিগকে ভাষ্য ও নয়নজ্যোতিস্বরূপ সন্তানবৃন্দ দান কর ও 
আমাদিগকে ধন্মভীরুদিগের অগ্রণী কর” । ৭৫1 ইহাঁরাই, যাহার! ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে, 
তজ্জন্য ইহাদিগকে উচ্চ অট্টালিকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে, এবং ইহারা তথায় মঙ্গল ও 
শাস্তির আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে । ৭৬।+4-এবং তথায় ইহারা চিরস্থায়ী হইবে, বাসভূমি ও 
স্থানাস্থলারে তাহা উত্তম। ৭৭। তুমি বল, ( হে মোহম্মদ,) যদি তোমাদের প্রার্থনা 
না থাকিত, তবে আমার প্রতিপালক তোমাদিগকে গণ্য করিতেন না৷ । অনন্তর নিশ্চয় 
তোমরা অসত্যারোপ করিয়াছ, পরে অবশ্য তাহার সমুচিত (প্রতিফল ) হইবে । ৭৮। 
( র, ৬, অ, ১৮) 


* নরকের প্রান্তর বিশেষের নাম আসাম, ব্যভিচারী লোকৈর| তথায় শান্তি ভোগ করিবে । 
অধবা শোণিত ব! পিত্তরদ, যাহা নরকগত লৌকদিগের শরীর হইতে নির্গত হইবে, তাহার নাম আঁমাম। 
কিংব| আসাম ও ঘয়ি নিরয়াস্তর্গত শাত্তিদানের দুইটি কূপবিশেষ । (ত, হোঃ) 


সুরা শোঅরা $& 


যড় বিংশ অধ্যায় 


২২৭ আয়ত, ১১ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


(পাপ ) গোপনকারী ও পবিত্র এবং মহিমান্বিত ৭। ১। উজ্জ্বল গ্রন্থের এই আয়ত 
সকল ৷ ২। তুমি, (হে মোহম্মদ, ) সম্ভবতঃ আপন জীবনের বিনাশক হইয়াছ, যেহেতু 
তাহার। বিশ্বাসী হইতেছে ন! ৭। ৩। আমি ইচ্ছা করিলে স্বর্গ হইতে তাহাদের নিকটে 
কোন নিদর্শন প্রেরণ করিতাঁম, তখন তাহার জন্য তাহাদের গ্রীবা নত হইত। ৪। 
এবং ঈশ্বর হইতে তাহাদের নিকটে (এমন) কোন নূতন উপদেশ আসে নাই যে, 
তাহার! তাহা হইতে বিমুখ হয় নাই। ৫ । অনন্তর তাহার! অসত্যারোপ করিয়াছে; 
অবশেষে যাহারা তাহার প্রতি উপহাস করিতেছিল, সত্বরই তাহাদের নিকট তাহার 
তত্ব আসিবে &। ৬। তাহার। কি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি করে না যে, আমি তাহাতে সকল 
প্রকারের কত উত্তম ( বস্তু ) উৎপাদন করিয়াছি । ৭। নিশ্চয় ইহার মধ্যে এক নিদর্শন 
আছে, তাহাদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নহে। ৮। নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক, 
( হে মোহম্মদ, ) পরাক্রমশালী দয়ালু। ৯। (র, ১, আ,ন৯) 

এবং ( স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডাকিলেন যে,“তুমি অত্যাচারী 
দলের নিকট যাও || ১০14 ফেরওণের দল, তাহ।র। কি ধর্মভীরু হইতেছে 


* এই সুরা মক্কাতে প্রকাশ পায় । 

1+ “তাশম্ম।" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ গেপনকারী ও পবিত্র ও মহিমান্বিত | 
এই কয়েকটা ঈশ্বরের নাম। বহরোল্হকায়কে উক্ত হইয়াছে যে, ত, এই বর্ণের অর্থ একত্বের 
আকাশে উডডীয়মান পক্ষী, অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবমান ব্যক্তি; স, এই বর্ণের অর্থ তন্বপথের 
যাত্রিক; ম, বর্ণের অর্থ দাসত্বের পথে বিচরণকারী । এ সকল হজরতের বিশেষণশরূপ । এতন্তিন্ন এই 
কয় বর্ণের অন্ত অনেক অর্থও হইতে পারে । (ত, হে) 

} যখন কোরেশগণ কোর্-আন্‌ গ্রন্থকে অপতা বলিতে লাগিল, কিছুতেই বিশ্বাস করিতেছিল না, 
এ দিকে হজরত তাহাদের বিশ্বাসল।ভ ও ধর্ম্মগ্রহণের জন্য একা স্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন পরমেশ্বর তাহার 


মনের সাত্বনার জন্য এই আয়ত প্রেরণ করেন । (ত, হো, 
$ “সত্বরই তাহাদের নিকট তাহার তত্ব আসিবে” অর্থাৎ শীঘ্র তজ্জন্য তাহাদিগকে পরিতাপিত 
হইতে হইবে। (ত, হো) 


॥ ফেরওণ ও তাহার অনুবর্তী কিব তিজ।তি অত্যাচারী দল, যেহেতু তাহার! আপন জীবনের প্রতি ও 
বনিএত্রায়েলের প্রতি অত্যাচার করিয়[ছিল। (ত, হো,) 


৪৩৬. | কোর্-আন্‌ শরীফ 


না”? ১১। নে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে, 
তাহারা আমার প্রতি অসত্যারোপ করিবে । ১২। এবং আমার বক্ষ সঙ্কুচিত হইতেছে ও 
আমার রসনা সঞ্চালিত হইতেছে না; অতএব হারুণের প্রতি (প্রত্যাদেশ ) প্রেরণ 
কর। ১৩। এবং তাহাদের সম্বন্ধে আমাতে কোন অপরাধ আছে, অতএব আমি 
শঙ্কিত আছি যে, তাহারা আমাকে বধ করিবে" । ১৪। তিনি বলিলেন, “এরূপ হইবে 
না, অনন্তর তোমরা দুইজন আমার নিদর্শন সকল সহ যাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের 
সঙ্গে শ্রোতা আছি। ১৫। অবশেষে তোমর! ফেরওণের নিকটে যাও, পরে বল যে, 
নিশ্চয় আমরা বিশ্বপালকের প্রেরিত। ১৬। (সংবাদ) এই যে, আমাদের সঙ্গে তুমি 
বনিএন্রায়েলকে প্রেরণ কর”। ১৭। সে ( ফেরওণ) বলিল, “আমি কি তোমাকে 
আপনার মধ্যে শৈশবে প্রতিপালন করি নাই ও আমাদের মধ্যে তুমি আপন জীবনের 
বহু বৎসর স্থিতি কর নাই? ১৮। এবং তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা নিজের কার্ধ্য 
করিয়াছ ও তুমি অধশ্মীচারী লোকদিগের অন্তর্গত” *। ১৯। সে (মুসা) বলিল, 
“আমি তাহা করিয়াছি ও তখন আমি পথভ্রান্তদিগের অন্তর্গত ছিলাম । ২০। পরে 
যখন তোমাদিগকে ভয় করিলাম, তখন তোমাদিগ হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম; 
অবশেষে আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে 
প্রেরিতদিগের অন্তর্গত করিয়াছেন । ২১। এবং ইহা কি এক দান হয় যে, তুমি 
আমাকে তন্বার উপকৃত করিয়াছ যে, বনিএন্রায়েলকে দাস করিয়া রাখিয়াছ” ? ২২। 
এবং ফেরওণ জিজ্ঞাসা করিল, “জগতের প্রতিপালক কে”? ২৩। সে বলিল, “যিনি 
ছ্যলোক ভূলোকের এবং উভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহার প্রতিপালক, যদি তুমি 
বিশ্বাস স্থাপন কর”। ২৪। যাহারা তাহার পার্শ্বে ছিল, সে ( ফেরওণ ) তাহাদিগকে 
বলিল, “তোমরা কি শুনিতেছ না”? ২৫। সে (মুসা) বলিল, "তিনি তোমাদের 
প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদিগের প্রতিপালক”। ২৬। নে আপন 
দলকে বলিল, "তোমাদের নিকটে যে প্রেরিত হইয়াছে, তোমাদের এই প্রেরিতপুরুষ 
সে একান্ত ক্ষিপ্ত” । ২৭। সে (মুসা ) বলিল, “তিনি পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমের ও যাহ! উভয়ের 
মধ্যে আছে তাহার প্রতিপালক, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ”। ২৮। সে কহিল, প্যি 
তুমি আমাকে ছাড়িয়! ( অন্ত ) ঈশ্বর গ্রহণ করিয়া থাক, তবে অবশ্য আমি তোমাকে 
কারাবামীদিগের অন্তর্গত করিব” । ২৯। সে বলিল, “যন্তপি আমি তোমার নিকটে 
কোন উজ্জল বস্তু আনয়ন করি, ( তথাপি কি তুমি ইহা করিবে” )? ৩০। সে বলিল, 
“যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও, তবে তাহা উপস্থিত কর” । ৩১। অনস্তর সে 
আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিল, অবশেষে অকন্মাৎ উহা স্পষ্ট অজগর হইল। ৩২। এবং সে 


* মুন] একজন কিব তিকে হত্যা! করিয়াছিলেন, সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করি! ফেরওণ এই 
কথ! বলিয়াছিল। (ত, হো,) 


সুরা শোঅরা নি 


আপন হস্ত বাহির করিল, অনস্তর হঠাৎ উহা দর্শকদিগের জন্য শুভ্র হইল। ৩৩। 
২, আ, ২৪) 

সে আপন পার্স্থ প্রধান পুরুষদিগকে বলিল যে, “নিশ্চয় এ জ্ঞানী প্রন্্রজালিক। 
৩৪।+নে আপন ইন্দ্রজালযোগে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিতে 
ইচ্ছা করে? অনস্তর তোমরা কি অনুমতি করিতেছ” ? ৩৫। তাহারা বলিল, “তাহাকে ও 
তাহার ভ্রাতাকে অবকাশ দাও, এবং নগর সকলে (লোক) সংগ্রহকারীদিগকে 
প্রেরণ কর। ৩৬।+-তাহারা সমুদায় জ্ঞানী এন্দ্রজালিককে তোমার নিকটে আনয়ন 
করিবে”। ৩৭।| অনন্তর নির্ধারিত দিনের সময়ের জন্য এন্্রজ্জালিকগণ একত্রীকৃত 
হইল। ৩৮।+এবং লোকদিগকে বল! হইল, “তোমরা কি একত্র হইবে? ৩৯।+ 
হয়তো আমরা (মুলাকে দূর করিতে ) এন্দ্রজালিকদিগের অঙ্ুুসরণ করিব, ( দেখি, ) যদি 
তাহারা বিজয়ী হয়*। ৪০। অনস্তর যখন এন্দ্রজালিকগণ উপস্থিত হইল, তখন তাহারা 
ফেরওণকে জিজ্ঞাস! করিল, “যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য কি পুরস্কার 
হইবে”? ৪১। সে বলিল, "হা, এবং তখন নিশ্চয় তোমরা সন্নিহিত লোকদিগের 
অন্তর্বর্তী হইবে”। ৪২। মুসা তাহাদিগকে বলিল, “তোমরা যাহার নিক্ষেপকারী, 
নিক্ষেপ কর”। ৪৩। অনন্তর তাহারা আপনাদের রজ্জব ও আপনাদের যষ্টি সকল 
নিক্ষেপ করিল, এবং বলিল, “ফেরওণের গৌরবের শপথ, নিশ্চয় আমর! বিজয়ী হইব”। 
৪৪ । অবশেষে মুসা নিজের যষ্টি নিক্ষেপ করিল, পরে . হঠাৎ উহা, তাহার! যদ্ধারা 
প্রবঞ্চনা করিতেছিল, তাহ! গ্রাস করিতে লাগিল। ৪৫। অনন্তর এন্দ্রজাগিকগণ প্রণত 
হইয়া পড়িয়া গেল। ৪৬+ তাহার! বলিল, “বিশ্বপালকের প্রতি, মুসা! ও হারুণের প্রতি- 
পালকের প্রতি আমর! বিশ্বাস স্থাপন করিলাম”। ৪৭+৪৮। সে ( ফেরওণ ). বলিল, 
“তোমাদিগকে আজ্ঞা করিবার পূর্বের তোমরা কি তাহার (মুসার ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিলে? নিশ্চয় এ তোমাদিগের দলপতি, তোমাদিগকে ইন্দ্রজাল শিক্ষা দিয়াছে; 
অনস্তর তোমর! অবশ্য জানিতে পাইবে । ৪৯ । অবশ্য আমি তোমাদের হস্ত ও তোমাদের 
পদ ( পরস্পর ) বিপরীত ভাবে ছেদন করিব * এবং অবশ্য একযোগে তোমাদিগকে 
শূলে চড়াইব”। ৫*। তাহারা বলিল, “ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের 
দিকে গ্রত্যাবর্তনকারী। ৫১। নিশ্চয় আমর! আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক 
আমাদের অপরাধ আমাদিগের নিমিত্ত ক্ষমা করিবেন, যেহেতু আমরা প্রথম বিশ্বাসী 
ইইলাম”। ৫২। (র ৩, আ, ১৯) 


শসা পর Me Th শন স্টপ 


* অর্থাৎ ইল্লজালিকদিগ্র এক এক জনের দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ, ব1 বাম হস্ত ও দত পদ 
ছেদন করিয়, সকলকে শুলে চড়াইতে ফেরওণ আদেশ করিল। তাহাতে মুসা তাহাদের জঙ্ভ 
আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমেশ্বর আবরণ উদঘাটন করিয়। তাহাদের জন্য যে দ্বর্গলোকে 
উচ্চ স্থান আছে, তাহ! প্রদর্শনপূর্ব্বক মুমাকে সান্তনা দান করিলেন। (ত, হো) 


(র, 


৪৩৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার দাসবুন্দ সহ 
রজনীতে প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমরা অনুহত হইবে *। ৫৩। অনন্তর ফেরওণ 
নগর সকলে ( লোক ) সংগ্রহকারীদিগকে প্রেরণ করিল। ৫৪। (বলিল) “নিশ্চয় 
ইহারা এক ক্ষুদ্র দল ণ’। ৫৫1+এবং একান্তই ইহারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়া! তুলিয়াছে। 
৫৬।+এবং নিশ্চয় আমর| অস্ত্রধারী দল” । ৫৭। অনন্তর আমি তাহাদিগকে 
( ফেরওণীয় সম্প্রদায়কে ) উদ্যান ও প্রস্রবণ সকল হইতে এবং ধনাগার ও উত্তমাগার 
হইতে বাহির করিয়াছি । ৫৮+৫৯। এই (করিয়াছি, ) এবং বনিএন্রায়েলকে তাহার 
উত্তরাধিকারী করিয়াছি %। ৬০। অনন্তর তাহার স্বর্য্যোদয়ের সময়ে তাহাদের পশ্চাদ্‌- 
গামী হইয়াছিল। ৬১। পরে যখন ছুই দল ( পরস্পরকে ) দৃষ্টি করিল, তখন মুসার 
সহচরগণ বলিল যে, “নিশ্চয় আমর। ( তাহা্দিগ কর্তৃক ) প্রা হইলাম” | ৬২। সে 
বলিল, “এরূপ নহে, একান্তই আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন, শীপ্র তিনি 
আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন” । ৬৩। অনস্তর আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদদেশ করিলাম 
যে, “তুমি সাগরকে আপন যষ্টি দ্বারা আঘাত কর”; পরে তাহা বিদীর্ণ হইল, পরিশেষে 
( তাহার ) প্রত্যেক অংশ বৃহৎ পর্বত-সদৃশ হইল । ৬৪ । এবং আমি সেই স্থানে অপর 
সকলকে ( ফেরওণের দলকে ) সন্নিহিত করিয়াছিলাম। ৬৫। মুসাকে ও তাহার সঙ্গী 
লোকদ্দিগকে একযোগে উদ্ধার করিয়াছিলাম | ৬৬। তৎপর অপর দলকে জলময় 
করিলাম। ৬৭। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই 
বিশ্বাসী ছিল ন! $1৬৮। এবং নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক, ( হে মোহম্মদ, ) 
পরাক্রমশালী দয়ালু । ৬৯। (র, ৪, আ, ১৭) 


* মুসা এই প্রকারে কয়েক বৎসর ফেরওণের নিকটে থাকিয়| প্রচার ও অলৌকিক ক্রিয়া সকল 
প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাহাতে প্রত্যহ ফেরওণের ও তাহার অনুগ।মিগণের ক্রোধ, বিদ্বেষ ও 
অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে থাকে । তজ্জম্ তাহাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়; ঈশ্বর মুসাকে আদেশ করেন 
যে, তুমি আপন দল সহ মেসর হইতে প্রস্থান কর। (ত, হো, ) 

+ বনিএস্রায়েলদলে বিংশতি বৎসর হইতে যষ্টি বংসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ছয় লক্ষ সত্বোর সহস্র 
লোক ছিল। তদ্তিন্ন স্ত্রী, বালক ও নবযুবক সহম্র সহস্ৰ ছিল। ফেরওণ তাঁহাদিগকে স্বীয় সৈম্- 
দলের তুলনায় অতাল্পসংখ্যক মনে করিয়া চব্বিশ লক্ষ সৈন্যসহ মুসার বিরুদ্ধে যাত্র। করিয়াছিল। 

(ত, হো) 

{ কেহ কেহ বলেন যে, ফেরওণ ও তাহার অনুগামিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, বনিএন্ায়েল মেসরে 
প্রত্যাগমন করিয়। তাহাদের সমুদায় ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বিবরণ এই যে, দাউদ ও 
সোলয়মান মেসর দেশ জয় করিয়। কিব তিদিগের সমুদায় সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন । 

| (ত, হোঃ) 
$ কধিত আছে, ফেরওণের পরিবারের জজবিন নামক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই তখন মুসার 
ধর্ম গ্রহণ করে নাই, সে মুসার সঙ্গে মেসর হইতে চলিয়। গিয়াছিল। (ত, হো) ) 


শুরা শোঅর। oS 


এবং তুমি, (হে মোহম্মদ, ) তাহাদের নিকটে এত্রাহিমের বৃত্তান্ত পাঠ কর । ৭০ । 
যখন সে স্বীয় পিতাকে ও স্বীয় সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাস। করিল, “তোমরা কাহাকে পূজ। 
করিয়া থাক"? ৭১। তাহারা বলিল, “আমরা প্রতিমৃত্তি সকলকে অচ্চন! করি, পরন্ত 
তাহাদের সহবাসে স্থিতি করিয়া থাঁকি”। ৭২। সেজিজ্ঞানা করিল, “যখন তোমরা 
তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা কি তোমাদের কথা শুনিতে পায়? ৭৩।+ অথবা 
তাহারা তোমাদিগের উপকার করে, কিংবা অপকার করিয়া থাকে”? ৭৪ । তাহারা 
বলিল, “বরং আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে এরূপ করিতে প্রাপ্ত হইয়াছি”। ৭৫। সে 
জিজ্ঞাস! করিল, “অনস্তর তোমরা যাহাদিগকে অর্চনা করিয়া থাক ও তোমাদের পূর্বতন 
পিতৃপুরুষগণ ( অর্চনা করিয়াছে, ) তোমরা কি তাহাদিগকে দেখিতেছ, ( স্বানিতেছ ) ? 
৭৬+৭৭। অনন্তর বিশ্বপালক ব্যতীত নিশ্চয় তাহার! আমার শক্র। ৭৮। যিনি 
আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । ৭৯ | এবং 
তিনি যিনি আমাকে ভোজন পান করাইয়া! থাকেন * | ৮০। এবং যখন আমি গীড়িত 
হই, তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন । ৮১। এবং তিনি আমার প্রাণ হরণ 
করেন, তৎপর আমাকে জীবিত করিয়া থাকেন ৭1৮২ । এবং আমি আশা করি যে, 
কেয়ামতের দিনে আমার পাপ সকল তিনি আমার জন্য ক্ষমা করিবেন”। ৮৩। “হে 
আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জ্ঞান দান কর ও সাধু পুরুষগণের সঙ্গে আমাকে 
মিলিত কর। ৮৪ | এবং পশ্চাদ্বর্তীদিগের মধ্যে আমার জন্য সত্য রসনা দান কর %। ৮৫। 


শশা শি শশা ৩৩ শপ শাশাশী শা শন তি ৯০৮ শশী চে a শপ শপ | শপ লি — = ‘= = = EA 


* অন্নপান দ্বিবিধ, বাহ্যিক ও আধা৷স্িক । আধ্যাগ্নিক অন্ন ঈশ্বর[চচিন।, তদ্দারা আত্মা জীবিত 
থকে; আধ্যাত্মিক পানীয় ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশ, তদ্দার। আস্না সতেজ হয। এই স্থানে তগন্থী 
জৌল্নুন বলিয়াছেন যে, এই অন্ন-ভোজন তত্বান্ন-ভোজন, এই জল-পান প্রেমজল-পন। তে, হো, ) 

1 অর্থাৎ পরমেশ্বর ন্যায়-বিচারে মারেন, কৃপাতে প্রাণে বাঁচান । অথবা পাপে মৃত্যু, 
ঈশ্বরভজনায় জীবন। কিংব| অজ্ঞানতায় মৃত্যু, জ্ঞানে জীবন। অথবা লোভে মৃত্যু, অলোভে জীবন । 
কিংব। অবৈরাগ্যে মৃত্যু, বেরাগ্যে জীবন । ব! বিচ্ছেদে মৃত্যু, সন্মিলনে জীবন। কোন সাধু পুরুষ 
বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর আমিত্ববিনাশে আমাকে আপন।তে জীবিত করিয়| থাকেন, মানবীয় গুণে 
বিনাশ ও আধা।স্সিক প্রকৃতিতে জীবন দান করেন, আধা৷স্মিক উন্নতির গৌরবে বিনাশ ও এম্বরিক 
স্বরূপে জীবিত করেন। কোন কোন তত্ৃদর্শীর মতে ভয় ও আশাতে ব| ভজনহীনতা ও সাধন 
ভজনেতে, ঈশ্বরের আদর্শনে ও তাহার আবির্ভাবে মৃত্যু ও জীবন স্থিতি করে। (ত, হে, ) 

1 অর্থাৎ যে সকল লোক আমার প'র আসিবে, সেই ভবিয়দ্বংশীয় লোকদিগের রসনায় তুমি 
আমার নিমিত্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি দান কর। তাহার এই প্রার্থন| গৃহীত হইয়াছিল। সমুদয় সূর্য্যোপামক ও 
ইছদি ও ঈসায়ী এবং মোসলমানমণ্ডলী মহাত্মা এব্রাহিমের গুণানুকীর্ন করিতেন । কেহ কেহ বলেন 
যে, সত্য রসনার অর্থ সত্যপ্রিয় পুর্লুষ। এই আয়তের মৰ্ম্ম এই যে, আমার ধর্মের মূল গৌরবাস্থিত 
করিবার জ্গ্ত তুমি ভবিষ্বন্মগুলীর মধো একজন সত্যবাদী পুরুষ প্রকাশ কর। হজরত মোহম্মদই সেই 
সত্যবাদী পুরুষস্থলে লক্ষিত হইয়াছেন । (ত, হো) 
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এবং আমাকে সম্পদের স্বর্গের উত্তরাধিকারী কর। ৮৬। এবং আমার পিতাকে তুমি 
ক্ষমা কর, নিশ্চয় তিনি পথন্রান্তদিগের ( অন্তর্গত )।৮৭। যেদ্দিবস (লোক সকল) 
সমুখাপিত হইবে, সেই দিবস আমাকে ক্ষুণ করিও না।৮৮। যে ব্যক্তি গ্রশাস্ত হৃদয় 
ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করে, * তাহা ব্যতীত যে দিবস সম্পত্তি ও সম্তানগণ তাহার 
উপকার করে না। ৮৯ +৪৯ । এবং (যে দিবস) ধর্মভীরু লোকদিগের জঙন্থ স্ব 
সন্নিহিত করা যাইবে। ৯১।+ এবং বিপথগামী লোকদিগের জন্য নরক প্রকাশিত হইবে, 
সে দিবস (আমাকে লজ্জিত করিও না)” ।৯২। তাহাদিগকে বল! হইবে, “তোমরা 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে অর্চনা করিতেছিলে, মে কোথায়?” তাহার! কি তোমার্দিগকে 
সাহায্য দান করে বা স্বয়ং প্রতিশোধ তুলিতেছে? ৯৩+৯৪ , | অনস্তর তথায় 
তাহারা ও বিপথগামিগণ এবং শয়তানের সেনাদল একযোগে অধোমুখে নিক্ষিপ্ত 
হইবে । ৯৫+৯৬। (কাফেরগণ ) বলিবে, এবং তাহারা (প্রতিমা সকল) তথায় 
পরস্পর বিতপ্ডা করিতে থাকিবে । ৯৭।+“ঈশ্বরের শপথ, যখন তোমাদিগকে বিশ্বপতির 
সঙ্গে তুল্য করিয়াছিলাম, তখন নিশ্চয় আমরা স্পষ্ট বিপথে ছিলাম । ৯৮+৯৯। এই 
পাপিগণ ভিন্ন আমাদিগকে ( কেহ) বিপথগামী করে নাই । ১০০। অনস্তর আমাদের 
জন্য পাপক্ষমার কোন অন্গুরোধকারী নাই। ১*১।+ এবং সহানুভূতিকারী বন্ধু 
নাই। ১০২। অনন্তর যদি আমাদের জন্য একবার পুনর্গমন হয়, তবে আমর! বিশ্বাসী 
দলের অন্তর্গত হইব” | ১০৩। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না । ১০৪। এবং নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক, (হে 
মোহম্মদ, ) পরাক্রমশালী দয়ালু । ১৫ । ( র, ৫, আ, ৩৬) 

নুহীয় সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল । ১০৬। ( স্মরণ 
কর, ) যখন তাহাদের ভ্রাতা মুহা তাহাদিগকে বলিল, “তোমরা কি ভয় পাইতেছ না? 
১০৭। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ | ১০৮। অনস্তর তোমরা 
ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অন্থগত হও | ১০৯। আমি এ বিষয়ে তোমাদের 
নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপালকের নিকটে ভিন্ন আমার পারিশ্রমিক 
নাই | ১১০ | অনস্তর বঈশ্বরকে ভয় কর ও আমাব অনুগত হও”। ১১১। 
তাহারা বলিল, “আমরা কি তোমাকে বিশ্বাস করিব? বস্তুতঃ নিকৃষ্ট লোকেরা 


* “ল৷ এলাহ এল্লেলা মোহম্মদ রনুলাল্ল।” এই বাক্যের সত্যতাতে যে একান্ত আস্থা, তাহাই 
অন্তরের শান্তি। অন্য মত এই যে, যে হৃদয় সংসারপ্রেষশূন্ত, উহাই প্রশাণ্ড হাদয়। অনেক 
সাধুলোকের1 বলিয়াছেন যে, মন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু জানে ন', তাহাই প্রশান্ত মন। অন্ত কেহ 
কেহ্‌ বলিয়াছেন যে, হৃদয়ে সাংসারিক গোলযোগ স্থান পায় না, পারলৌকিক সুখেরও আশা নাই, 
তাহাই শান্ত হাদয়। অন্ত অনেকে এ বিষয়ে এরূপ অনেক প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন । 
| (ত, ছোঁ, ) 
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তোমার অনুসরণ করিয়াছে” * | ১১২। নে কহিল, “আমি তাহা কি জানি, তাভারা 
কি করিতেছিল ? ১১৩। যদি তোমরা বুঝিতেছ, তবে আমার প্রতিপালকের নিকটে 
ভিন্ন তাহাদের গণন| নাই। ১১৪। এবং আমি বিশ্বাসীদিগের দূরকারী নহি। ১১৫। 
আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক বৈ নহি” ১১৬। তাহারা বলিল, “হে মুহা, যদি তুমি নিবৃত্ত 
না হও, তবে অবশ্য চুণীকৃত হইবে”। ১১৭। সে কহিল, “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় 
আমার সম্প্রদায় আমার প্রতি অনত্যারোপ করিতেছে । ১১৮। অতএব তুমি আমার ও 
তাহাদের মধ্যে শীমা-পায় মীমাংপিত কর, এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসীদিগের 
যাহারা আছে, তাহাদিগকে উদ্ধার কর”। ১১৯ | অনন্তর আমি তাহাকে ও 
তাহার সঙ্গী লোকদিগকে নৌকায় পূর্ণ করিয়। উদ্ধার করিলাম। ১২০। তৎপর আমি 
অবশিষ্ট লোকদিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম। ১২১। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, 
এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল ন|। ১২২। নিশ্চয় তোমার এই প্রতিপালক, 
(হে মোহম্মদ, ) পরাক্রমশালী দয়ালু । ১২৩। ( র, ৬, আ ১৮) 

আদ সম্প্রদায় প্রেরিতপুরুষদিগের প্রতি অনত্যারোপ করিয়।ছিল। ১২৪। ( স্মরণ 
কর, ) যখন তাহাদের ভ্রাত। হুদ তাহাদিগকে বলিল, “তে।মর। কি শঙ্কিত হইতেছ 
না? ১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিতপুরুষ। ১২৬। অনন্তর তোমরা 
ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অনুগত হও | ১২৭। আমি এ বিষয়ে তোমাদের 
নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপালকের নিকটে বৈ আমার পারিশ্রমিক 
নাই। ১২৮। তোমরা কি উচ্চ স্থান সকলে আমোদ করত এক এক নিদর্শন নির্মাণ 
করিতেছ ৭ ? ১২৯ ।4 এবং তোমর| কারুকাধ্যযুক্ত আলয় সকল প্রস্তুত করিয়। 
লইতেছ, যেন সর্বদা থাকিবে । ১৩০। এবং যখন তোমর। আঞমণ কর, তখন দুর্দান্ত 
হইয়া আক্রমণ করিয়| থাক । ১৩১। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার 
অনুগত হও । ১৩২। এবং তোমরা যাহ! জানিতেছ, যিনি তদিময়ে তোমাদিগকে সাহায্য 
করিয়াছেন, পশু ও সম্তানবর্গ দ্বার এবং উদ্যান ও জল প্রণ।লী দ্বার। তোমাদিগকে 
সাহায্য করিয়াছেন; তোমরা তাহাকে ভয় কর। ১৩৩7১৯৩৪7৩৫! আমি মহা- 
দিনের শাস্তিকে তোমাদের নন্বদ্ধে ভয় করিতেছি” । ১৩৬। তাহার! বলিল, “তুমি 
উপদেশ দান কর বা উপদেষ্টাদিগের অন্তর্গত না হও, (ইহা) আমাদের সম্বন্ধে তুল্য। 
১৩৭। ইহা পূর্বতন লোকদিগের স্বভাব ভিন্ন নহে । ১৩৮ 14 এবং আমরা শাপ্তি গ্রস্ত 


লা শা = পাপ 


শপ শা শপ উপ 


——— 


অনুগত হয়া বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দেয় ও বিশ্বাসীদিগের 
এমন নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুনরণ করিয়ছে। 
( ত, হে, ) 


+ আদ সম্প্রদায় পথের পার্থে কপৌতগৃহ নির্ম্মণপূর্বাক তাহাতে অবস্থিতি করিয়। পধিকদিগের 


সঙ্গে কপোতযোগে ক্রীড়া আমোদ করিত । (ত, ছোঁ, ) 
৫৬ 


» অর্থাৎ যাহার! বাহনে তোমার 
অনুবূপ কাৰ্য্য করে, কিন্ত অন্তরে তোমার বিরোধী, 
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লোক নহি। ১৩৯। অনম্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, পরিশেষে 
আমি তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলাম; নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং 
তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না । ১৪০। এবং নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক, 
( হে মোহম্মদ, ) পরাক্রমশালী ও দয়ালু। ১৪১। ( র, ৭, আ, ১৮) 

সমুদ্ৰ জাতি প্রেরিতপুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৪২। ( স্মরণ 
কর, ) যখন তাহাদের ভ্রাতা সালেহ তাহাদিগকে বলিল, “তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছ 
না? ১৪৩। নিশ্চয় আমি তোমাদিগের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিতপুরুষ। ১৪৪ । অনস্তর 
ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং আমার অনুগত হও। ১৪৫। আমি এবিষয়ে তোমাদের 
নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপালক পরমেশ্বরের নিকটে ভিন্ন আমার 
পারিশ্রমিক নাই । ১৪৬। এস্থানে তোমরা! যে ভাবে আছ, উদ্যানে ও প্রশ্রবণ সকলে 
এবং শশ্যক্ষেত্রে ও যাহার পুষ্প কোমল হয়, সেই খোর্শ্মা তরুতে কি তোমরা নিরাপদে 
পরিত্যক্ত হইবে? ১৪৭+-১৪৮+১৪৯। তোমরা নিপুণ হইয়! পর্বব্ত সকল হইতে 
আলয় সকল কাটিয়া লইতেছ। ১৫০ | অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অনুগত 
থাক। ১৫১। এবং যাহারা ধরাতলে উৎপাত করে ও সৎকর্ম করে না, এমন সীমা- 
লজ্ঘ্কারীদিগের আদেশ মান্ত করিও না”। ১৫২+১৫৩। তাহারা বলিল, “তুমি 
ইন্দ্রজাল গ্রস্ত ( লে।কদিগের ) অন্তর্গত ভিন্ন নও ৷ ১৫৪ । তুমি আমাদের ন্যায় এক জন 
মনুষ্য বৈ নও ; অনন্তর যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও, তবে কোন নিদর্শন 
উপস্থিত কর”। ১৫৫। সে বলিল, “এই উ্টী, নির্দিষ্টদিবসে ইহার জন্য পানীয় হইবে 
ও তোমাদের জন্য পানীয় হইবে * | ১৫৬। এবং তোমরা ক্লেশ দান করিতে তাহাকে 
স্পর্শ করিও না, তবে মহাদিবসে তোমাদিগকে শান্তি আশ্রয় করিবে”। ১৫৭। অনন্তর 
তাহারা তাহার পদচ্ছেদ্ন করিল, পরে মনংক্ষুপ্ন হইল । ১৫৮।+অনস্তর তাহাদিগকে 
শাস্তি আশ্রয় করিল, নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে ও তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী 
নহে। ১৫৯। এবং নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক, ( হে মোহম্মদ, ) পরাক্রমশালী 
ও দয়ালু । ১৬০। (বর, ৮, আঁ, ১৯) 

লুতীয় সম্প্রদায় প্রেরিতপুরুষিগের প্রতি অনত্যারোপ করিয়াছিল। ১৬১। 
(স্মরণ কর, ) যখন তাহাদের ভ্রাতা লুত তাহাদিগকে বলিল, “তোমরা কি শঙ্কিত 


* সমুদ্র জাতি সালেহকে আপনাদের সদৃশ দেখিয় ব্যঙ্গ করিয়। বলিয়াছিল, "তুমি আমাদেরই 
স্যার একজন, তোমার প্রেরিতত্বের অদ্ভুত ক্রিয়া কি আছে?” সালেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা 
কিসের প্রার্থী ?” তাহাতে তাহারা বলিল যে, “এই সম্মুখস্থ প্রস্তর. খণ্ড হইতে একটি উদ্রী বাহির কর।" 
তখনই এক উ্রী বাহির হইল। এবং সালেহ বলিল, “এই তোমাদের প্রার্থিত উন্ী, জলাশয়ের জল 
এক দিব ইহার পান কর! ও এক দিবল তোমাদের পান কর! নির্দিষ্ট হইল। ইহার জলপান করার 
দিন তোমরা প্রতিবন্ধক হইবে না। (ত, ছোঁ, ) 


সরা শোঅরা ৪8৪৩ 


হইতেছে না? ১৬২। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিতপুরুষ । ১৬৩। 
অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অঙ্থগত হও। ১৬৪। আমি এবিষয়ে তোমাদের 
নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপতির নিকটে ব্যতীত আমার 
পারিশ্রমিক নাই । ১৬৫। পৃথিবীস্থ পুরুষদিগের নিকটে কি তোমরা ( ব্যভিচার উদ্দেশে ) 
উপস্থিত হও? ১৬৬।+এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের 
ভার্ধ্যাগণকে যে স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে কি তোমরা পরিত্যাগ কর? বরং তোমরা 
সীমালজ্যনর্কীরী জাতি”। ১৬৭। তাহারা বলিল, “হে লুত, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, 
তবে একাস্তই তুমি বহিষ্কৃত লোকদিগের অন্তর্গত হইবে”। ১৬৮। সে বলিল, “নিশ্চয় 
আমি তোমাদিগের ক্রিয়ার বিপক্ষদিগের অন্তর্গত | ১৬৯। হে আমার প্রতিপালক, 
তাহার! যাহা করিতেছে, তাহা হইতে তুমি আমাকে ও আমার পরিজনকে রক্ষা কর”। 
১৭০। অনস্তর আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনকে, অবশিষ্ট স্থিত এক বৃদ্ধা নারীকে 
ব্যতীত, একযোগে উদ্ধার করিয়াছিলাম * | ১৭১+১৭২। তৎপর 'মন্ত লোকদিগকে 
বিনাশ করিয়াছিলাম। ১৭৩। এবং তাহাদের উপর আমি বৃষ্টি বর্মণ করিয়াছিলাম, 
অন্তর ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সেই বৃষ্টি অকল্যাণ ছিল। ১৭৪ । নিশ্চয় ইহার 
মধ্যে নিদর্শন আছে ও তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল ন|। ১৭৫। নিশ্চয় তোমার 
সেই প্রতিপালক, ( হে মোহম্মদ, ) পরাক্রমশালী ও দয়ালু । ১৭৬। (র, ৯, আ, ১৬) 

এয়কানিবাসিগণ প্রেরিতপুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৭৭। 
(স্মরণ কর,) যখন শোয়ব তাহাদিগকে বলিল, “তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছ না? 
১৭৮। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিতপুরুষ । ১৭৯।+ অনন্তর ঈশ্বরকে 
ভয় কর ও আমার অনুগত হও 1 ১৮০।+এবিষয়ে আমি তোমাদের নিকটে কোন 
পারিশ্রমিক চাহি ন।, বিশ্বপালকের নিকটে ব্যতীত আমার পারিশ্রমিক নাই। ১৮১। 
তোমরা পূর্ণ পরিমাণপাত্র রাখিও, এবং ক্ষতিকারকদিগের অন্তবর্তী হইও না। ১৮২। 
সরল তুলযন্ত্রদ্থার| তুল করিও । ১৮৩। এবং লোকদিগকে তাহাদের দ্রব্য কম দিও না ও 
পৃথিবীতে উৎপাতজনক হইয়া ( নির্ভয়ে ) ঘুরিয়া বেড়াই ৪ না। ১৮৪। এবং যিনি 
তোমাদিগকে ও পূর্বতন জাতিকে সজ্জন করিয়াছেন, তাহাকে ভয় করিও” | ১৮৫। 
তাহারা বলিল, “তুমি ইন্দ্রজালগ্রন্ত লোকদিগের অন্তর্গত ভিন্ন নও । ১৮১।+ এবং তুমি 
আমাদের ন্যায় মমুয্য বৈ নও, এবং আমরা নিশ্চয় তোমাকে মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত 
মনে করি। ১৮৭। যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও, তবে তুমি আমাদের নিকটে 
আকাশের একখণ্ড নিক্ষেপ কর”। ১৮৮। সে বলিল, "তোমরা যাহা করিতেছ, আমার 
প্রতিপালক তাহা উত্তম জাত”। ১৮৯। অনন্তর তাহার প্রতি তাহারা অসত্যারোপ 


পপ ৩৩ সস mn A ন নল 


* সেই স্ত্রী লুতের সঙ্গে চলিয়| যায় নাই। সে বলিয়াছিল, সকলের ভাগ্যে যাহ! ঘটে, আমারও 
তাহাই ঘটিবে 1 (ত, হেঁ, ) 
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করিল, পরিশেষে তাহাদিগকে চন্দ্রাতপসমন্বিত দিবসের শান্তি আশ্রয় করিল; নিশ্চয় 
উহ! মহাদিনের শাস্তি (স্বরূপ) ছিল *। ১৯০। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন ছিল, 
এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১৯১। এবং একাস্তই তোমার সেই 
প্রতিপালক, ( হে মোহম্মদ, ) পরাক্রমশালী ও দয়ালু ণ'। ১৯২ । ( র, ১০, আঃ ১৬) 
এবং নিশ্চয় এই (কোব্‌-আন্) বিশ্বপালক কর্তৃক অবতারিত। ১৯৩। জেত্রিল তৎসহ 
তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছে, যেন তুমি স্পষ্ট আরব্য ভাষায় ভয়প্রদর্শকদিগের 
অন্তর্গত হও। ১৯৪+১৯৫+১৯৬। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কোর্-আন্‌) পূর্বতন 
পুস্তিকায় উল্লিখিত হইয়াছে । ১৯৭। তাহাদের জন্ত কি এমন কোন নিদর্শন নাই যে, 
বনিএন্রায়েলের পণ্ডিতগণ যাহ। জ্ঞাত আছে %$? ১৯৮। এবং যদিচ আমি আজমীদিগের 
কাহারও প্রতি তাহা অবতারণ করিতাম, পরে সে তাহাদিগের নিকটে পাঠ করিত, 
তথাপি তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাসী হইত না 81 ১৯৯।+এইরূপে আমি পাপীদিগের 


* যখন শোয়বের মণ্ডলী অত্যান্ত অহঙ্কার করিয়। ধৰ্ম্ম অস্বীকার করিল, তখন পরমেশ্বর ক্রমাগত 
সাত দিব তাঁহাদের প্রতি উষ্ণতার সঞ্চার করেন। উষ্ণত| এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, তাহাতে কূপ ও 
নিঝরের জল ফুটিতে লাগিল। সেই দুরাত্মাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল, 
সকলে গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাপ আরও বৃদ্ধি হইল, পরে তাহারা ঘর ছাড়িয়। অরণ্যে 
যাইয়া প্রবেশ করিল। তথায় প্রত্যেকে বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়! পড়িয়া রহিল, তাহারা উত্তাপে 
যেন দগ্ধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক কৃষ্ণ মেঘ তাহাদের উপর প্রকাশ পায় ও তাহা 
হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে । তখন তরুচ্ছায়াশ্রিত ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইয়। আপন 
আপন বন্ুবর্গকে ডাকিতে লাগিল যে, চলিয়া আইস, জলদচন্দাতপের নিয়ে সকলে বিশ্রাম-সুখ ভোগ 
কর। ক্রমে ক্রমে সকলে মেঘপটলের নিয়ে একত্রিত হইল । তখন সেই মেঘ হইতে অগ্নি বহির্গত 
হইয়া সকলকে দগ্ধ করিয়! ফেলিল। এস্থলে মেঘ চন্ত্রতপের আকারে কাঁফেরদিগের মন্তকের উপর 
ছায়। বিস্তার করিয়।ছিল। (ত, হে৷) 

1 পরমেশ্বর সপ্ত সংবাদবাহকের বৃত্তাম্ত সংক্ষেপে হজরতের মনের সান্ত্বনার জন্য এই করাতে বিধৃত 
করিলেন, এবং এতদ্বার! মিথ্যাবাদী কোরেশদিগকে ভয় দেখাইলেন যে, যে মণ্ডলী প্রেরিতপুরুষদিগকে 
অপবাদগ্রন্ত করিয়াছে, তাহা রই শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। অতএব তোম।দিগকেও সেই আচরণের 
জন্য শাস্তি পাইতে হইবে। (ত, হো, ) 

| কথিত আছে যে, আরবের পৌত্তলিকগণ কোন কঠিন ব্যাপার উপস্থিত হইলে এন্রায়েলবংশীয় 
পণ্ডিতদিগের নিকটে আগমন করিত ও তাহার! যাহা বলিত, তাহা গ্রাহ করিত, এবং সেই 
কথাকে প্রমাণ বলিয়। জীনিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, কোর্-আনের সত্যতাসম্বন্ধে কি বণিএন্্রায়েল 
পণ্ডিতগণ প্রাচীন গ্রন্থের বা জ্ঞানী লোকদিগের সাক্ষ্যে কোন প্রমাণ প্রকাশ করিতে পারে না, যাহ! 
কাফেরদিগের বিশ্বাসের কারণ হয়? (ত, হোঁ, ) 

$ অর্থাৎ যদি আমি কোর্-আন্কে আন্বমী ভাষায় আত্বমী লোকদিগের নিকটে অবতারণ করিতাম, 
তবে আরবের কাফেরগণ তাহ! বিশ্বাস করিত ন! ; তাহারা বলিত, আমর! ইহার অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিতেছি ন!। (ত, হোঁ, ) 


সরা শোজর। 88৫ 


অন্তরে বৈমুখ্য আনয়ন করিয়া থাকি। ২০০। যে পর্যাস্ত তাহার! ক্লেশকরী শান্তি 
দর্শন (না) করে, সে পর্য্যন্ত তত্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। ২০১। অনস্তর তাহাদের 
প্রতি অকম্মাৎ শান্তি উপস্থিত হয়, এবং তাহারা জানিতে পারে না । ২০২। পরে 
তাহার! বলে, “আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া যাইবে? ২০৩। অন্তর আমাদিগের 
জন্য শাস্তি কি শীঘ্র আনয়ন করিতে চাহে ?” ২০৪ | অবশেষে তুমি কি দেখিয়াছ, যদি 
বহু বৎসর আমি তাহাদিগকে ফলভোগী করি। ২০৫ ।+ তৎপর (শাস্তিবিষয়ে ) যাহ। 
অঙ্গীকার করা যাইতেছিল, তাহা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় । ২০৬। 4+-তাহার! যে 
ফল ভোগ করিতেছিল, উহা তাহাদিগ হইতে (শান্তি) নিবারণ করে না । ২০৭। আমি 
(এমন ) কোন গ্রামকে বিনাশ করি নাই যে, শিক্ষা দিবার জন্য যাহার নিমিত্ত ভয়- 
প্রদর্শনকারী হয় নাই ; আমি অত্যাচারী ছিলাম না * | ২০৮+২০৯। এবং শয়তান 
সকল তাহাকে ( কোর্-আন্‌্কে ) অবতারণ করে নাই । ২১০। তাহাদের জন্য ( উহা! ) 
উপযুক্ত নয়, এবং তাহার] স্থক্ষম নহে । ২১১। নিশ্চয় তাহারা ( তৎ) শ্রবণে বিরত। 
২১২। অনন্তর তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করিও না, তবে শান্তি- 
প্রাঞ্ধদিগের অন্তর্গত হইবে । ২১৩। এবং আপন নিকটস্থ জাতিকে ভয় দেখাও *'। 
২১৪। এবং বিশ্বসীদিগের যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহার জন্য তুমি 
আপন বাহুকে নত কর । ২১৫ । অনস্তর যদি তাহারা তোমার সম্বন্ধে অবাধ্যতাচরণ করে, 
তবে তুমি বলিও যে, “তোমরা যাহা করিতেছ, নিশ্চয় আমি তদ্িষয়ে বীতরাগ”। ২১৬। 
এবং তুমি সেই পরাক্রমশালী দয়ালু (ঈশ্বরের) উপর নির্ভর কর। ২১৭। যিনি 
তোমাকে ( নমাজে ) উত্থান করিবার সময়ে দর্শন করেন। ২১৮।+এবং প্রণামকারীর 
অবস্থায় তোমার ক্রিয়া (দর্শন করেন ) 1 ২১৯। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। 
২১০। যে ব্যক্তির উপর শয়তান অবতীর্ণ হয়, আমি কি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ 
দান করিব? ২২১। সমুদায় মিথ্যাবাদী পাপীর উপর সে অবতরণ করে। ২২৯। + 
(শয়তানের উক্তিতে ) তাহার! কর্ণ স্থাপন করে, তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী 


* অর্থাৎ যেকোন গ্রামের লোককে সংহার কর! গিয়াছে। প্রথমত: তথায় উপদেশদীনের জন্ত 
প্রেরিতপুরুষকে প্রেরণ করা হইয়াছে; উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া সংপথ অবলম্বন ন! করিলে, তাহাদিগকে 
শাস্তি দেওয়। গিয়াছে । (ত, হো) ) 

+ এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে হজরত নফ| গিরির উপর আরোহণ করিয়| কোরেশদিগকে 
ডাকিতে লাগিলেন। সকলে সমবেত হইলে, হজরত বলিলেন, “তোমরা আমার কথা কি বিশ্বাস 
করিবে? আমি তোমাদিগের ভবিষ্যৎ গুরুতর শান্তির প্রদর্শক” এই কথা শুনিয়। সমস্ত লোক 
তাহাকে অগ্রাহ করিয়া ইতত্ততঃ চলিয়া গেল। এবং আবুলহব তীহার উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হইল। 

(ত, হে, ) 

1 অর্থাৎ নমাজে মণ্ডলীর নেতৃত্ব করিবার সময় তুমি কি ভাবে দণ্ডায়মান হও ও উপবেশন 

এবং প্রণামাদি কর, ঈশ্বর তাহ। দেখিতেছেন। (ত,হোঃ) 


৪৪৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং কবি; বিপথগামী লোকের! তাহাদের অনুসরণ করে। ২২৩+-২২৪। তুমি কি 
দেখ নাই যে, নিশ্চয় তাহারা প্রত্যেকে প্রাস্তরে ঘুরিয়। বেড়ায়। ২২৫1+এবং যাহা 
করে না) তাহারা তাহা বলে। ২২৬।+-নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল 
করিয়াছে, এবং ঈশ্বরকে অত্যন্ত স্মরণ করিয়াছে, এবং অত্যাচারগ্রন্ত হওয়ার পর 
প্রতিশোধ লইয়াছে, তাহার! ব্যতীত ( তদ্রপ বলে;) এবং শীঘ্রই অত্যাচারী লোকের! 
জানিতে পাইবে যে, কোন্‌ স্থানে ফিরিয়া যাইবে । ২২৭ (র, ১১, আঁ, ৩৫) 


সুরা নম্ল ঞ্চ 


১৬৬৪৪ ৪০০০০৪৬৩৬৩৩, 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 


১৩৪৪৫ @ 000°. 
৯৩ আয়ত, ৭ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


তাস! * এই আয়ত সকল কোবৃ-আনের ও উজ্জল গ্রন্থের । ১। বিশ্বাসীদিগের জন্য 
উপদেশ ও স্থসংবাদ হয়। ২। যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, 
বস্তুতঃ তাহার! পরলোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে । ৩। নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস 
করে না, তাহাদের জন্য আমি তাহাদের ক্রিয়া সকলকে সজ্জিত রাখিয়াছি, অনস্তর 
তাহার! ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে %। ৪। ইহারাই তাহারা, যে ইহাদের জন্য কঠিন 
শাস্তি আছে, এবং ইহারাই তাহারা, যে পরলোকে ক্ষতিকারক | ৫। এবং নিশ্চয় 
কৌশলময় ( ঈশ্বরের ) নিকট হইতে তোমাকে কোর্-আন্‌ শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে । ৬। 
(স্মরণ কর, ) যখন মুসা আপন পরিজনকে বলিল যে, “নিশ্চয় আমি অনল দেখিতেছি, 


* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। 

+ তাস! ব্যবচ্ছেদক শব্দ। বাক্যের আরম্ভ ও ৰাক্যের শেষ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। 
যথ। শোঅর! সুরার উপসংহার, নম্ল সুরার উপক্রম। অথবা ‘ত’ বর্ণের অর্থ ঈশ্বরের পবিত্রতা, ‘স’ 
বর্ণের অর্থ তাঁহার জ্যোতি । এতস্তিন্ন ইহার অগ্যবিধ অর্থও হয়। (ত, হো) 

1 অর্থাৎ আমি তাহাদের দুক্ষিয়। সকলের প্রতি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছি। কুপ্রবৃত্তির 
উত্তেজনায় দুক্রিয়া সকর্ল' তাহাদের নিকটে ভাল বোধ হয়, তাহাতেই তাহারা তৎপ্রতি অন্ুরক্ 
হইতেছে। (ত, ছে) 


স্থরা নম্ল ৪৪৭ 


শীত্ব তাহা হইতে তোমাদের নিকটে কোন ( পথিকের ) সংবাদ আনয়ন করিব, অথব। 
জলস্ত অগ্নিথণ্ড তোমাদের নিকটে লইয়া আসিব, সম্ভবতঃ তোমরা উত্তাপ লাভ 
করিবে”। ৭। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন দ্বনি হইল যে, 
“যে ব্যক্তি অগ্নিতে ও যে ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে আছে, তাহারা ধন্য ; এবং ( বল, ) বিশ্ব- 
পালক পরমেশ্বর পবিত্র * | ৮। হে মুসা, ইহ নিশ্চয় যে, আমি পরমেশ্বর পরাক্রমশালী 
কৌশলময়। ৯। এবং তুমি আপন যষ্টি নিক্ষেপ কর”; অনন্তর যখন তাহাকে দেখিল 
যে, নড়িতেছে যেন উহ] সর্প, সে পশ্চান্তাগে মুখ ফির।ইল ও ফিরিল না। ( আমি বলি- 
লাম, ) “হে মুসা, ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি আছি, আমার নিকটে অত্যাচারী লোক 
ভিন্ন প্রেরিত পুরুষগণ ভয় পায় না; তৎপর ( অত্যাচারী ) অকল্যাণের সঙ্গে কল্যাণ 
বিনিময় করে, ণ অনন্তর নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল দয়ালু ১০+১১। এবং তুমি স্বীয় 
হস্তকে স্বীয় গ্রীবাদেশে লইয়। যাও, তাহাতে উহা কলঙগশূন্ শুভ্র হইয়া বাহির হইবে; 
ফেরওণ ও তাহার দলের নিকটে নব অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্য (এই দুই অলৌকিক 
ক্রিয়া, ) নিশ্চয় তাহারা দুর্বধ ত দল হয়”। ১২। অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে আমার 
উজ্জল নিদর্শন সকল উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল, “ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজল”। ১৩। 
এবং তাহাদের অস্তঃকরণ তাহা বিশ্বাস কর! সত্বে, অত্যাচার ও অহঙ্কারবশতঃ তাহার! 
তাহা অস্বীকার করিল; অনন্তর দেখ, উপদ্রবকারীদিগের পরিণাম কেমন হয়। ১৪। 
(র, ১, আ, ১৪) 

এবং সত্য সত্যই আমি দাউদ ও সোলয়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম, এবং 
তাহারা বলিয়াছিল যে, “সেই ঈশ্বরেরই প্রশংস।, যিনি স্বীয় বিশ্বাসী দাসদিগের 
অধিকাংশের উপর আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন” | ১৫। এব" দাউদের উত্তরাধিকারী 
সোলয়মান হইরাছিল ও সে বলিয়।ছিল, “হে লোক সকল, আমি পক্ষীর ভাষায় শিক্ষিত 
হইয়াছি ও আমাকে সকল বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে, ইহ। অবশ্য স্পষ্ট উন্নতি” %। ১৬। এবং 


* উক্ত হুতাশনের ভিতরে ও চতুপ্পার্থে স্বর্গীয় দৃতগণ ছিলেন, এবং ঈশ্বর অস্তজগিৎ হইতে 
ধ্বনি করিলেন। (ত, ফা) 

+ অর্থাৎ পাপ করিয়া পরে তাহারা অনুতাপ করে। (ত, হোঃ) 

{1 রাজ্যাধিপতি মহাপুরুষ দাউদের উনবিংশতি পুত্র চিল। প্রত্যেকেই তাহার রাজত্বের প্রা 
হয়। পরমেশ্বর দাউদকে এক পুস্তিক। প্রদান করিয়া বলেন যে, ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন আছে, 
তোমার সন্তানবর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দান করিবে, সেই তোমার স্থলবর্তী 
ইইবে। দাউদ এক সভা করিয়। সমুদ্বায় সন্তানকে ডাঁকিয় তাহাদের নিকট প্রশ্ন সকল উপস্থিত 
করেন। দাউদের সমস্ত সস্তানই উক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তরদানে অক্ষম হয়, কিন্ত তাহার পুত্র সোলয়মান 
কেবল প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর দান করেন। তাহাতেই তিনি পিতৃসিংহাঁসন প্রাপ্ত হন। তাহার 
এক দিন পরেই দাউদ প্রাণত্যাগ করেন। মানব ও দানব এবং পণুপক্গী সোলয়মানের অনুচর ও 
সৈম্ক ছিল। (ত, হো,) 


৪৪৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


সোলয়মানের জন্য তাহার সৈন্য দানব ও মানব এবং বিহঙ্গম হইতে সংগৃচীত হইয়াছিল, 
অনন্তর তাহার! নিবারিত হইত * | ১৭। এ পর্য্যন্ত, যখন তাহারা পিপীলিকার 
প্রান্তরে উপস্থিত হইল, তখন এক পিগীলিক] বলিল, “হে পিপীলিকাগণ, আপন 
আলয়ে তোমরা প্রবেশ কর, তাহা হইলে সোলয়মান ও তাহার সৈন্যগণ তোমাদ্িগকে 
বিদলিত করিবে না; বস্তুতঃ তাহারা জানিতেছে ন।” 1১৮। অনস্তর ( সেলয়মান ) 
তাহার বাক্যে হাস্য করিল, এবং বলিল, “হে আগার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি 
এবং আমার পিতামাতার প্রতি যে দান করিয়াছ, তোমার সেই দানের কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতে তুমি আমাকে সাহায্য কর, এবং যাহ। তুমি মনোনীত করিবে, এমন 
সৎকর্ম করিতে আমাকে ( সাহায্য দান কর,) এবং তুমি স্বীয় করুণায় স্বীয় সাধু দাস- 
দিগের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও” । ১৯। এবং সে পক্ষীদিগকে অনুসন্ধান করিল, 
অনন্তর বলিল, “আমার কি হইল যে, আমি হোদ্‌হোদ্‌কে দেখিতেছি না, সে কি লুক্কা- 
মিত হইল ৭? ২০। অবশ্য আমি তাহাকে কঠিন শান্তিতে শাস্তি দান করিব, অথব। 
তাহাকে বলিদান করিব, কিংবা সে আমার নিকটে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিবে”। 
২১। অনন্তর সে অল্প বিলঘ্ করিল, পরে সে আসিয়। বলিল, “তুমি যাহ! ধরিতে পাও 
নাই, আমি তাহা ধরিয়াছি, এবং তোমার নিকটে সবা নগর হইতে এক নিশ্চয় সংবাদ 
আনয়ন করিয়াছি % | ২২। নিশ্চয় আমি এক নারীকে প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তাহাদের 
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* সোলয়মান পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির কথ! বুঝিতে পারিতেন, ইহাই তাঁহার এক প্রধান 
অলৌকিকতা! ছিল । কথিত আছে, নোলয়মানের এরূপ এক বিচিত্র সিংহাসন ছিল যে, কোন রাঁজার 
শন্রপ ছিল ন৷। কোথাও যাইতে হইল দৈতাগণ সেই পিংহাসন বহন করিত। তাহার সঙ্গে 
বনক্রোশ ব্যাপিয়। অগণ্য সৈন্য চলিত, অগ্র পণ্চাং কোটি কোটি সৈন্যের গমনে কোন শঙ্খলার ব্যতি- 
ক্রম হইত ন| | যাত্ৰাকালে অগ্রগামী সৈম্শ্রেণীকে নিবারণ কর! হইত, যে পধ্যস্ত না পণ্চাদ্বত্তা দৈন্য 
আসিয়। তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইত। তজ্জন্ই “অনস্তর তাহা! নিবারিত হই” এস্থলে এরূপ 
উক্ত হইয়াছে । সোলয়ম।নের শিবির বহু শত ক্কোশ ব্যাপিয়। স্থাপিত হইত, এবং তাহার জন্য অতি 
মূল্যবান এক বৃহৎ আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, উহ! তিন চারি মাইলের পথ ব্যাপিয়! বিস্তৃত হইত। 
সেই আসনের মধ্যে তাহার সিংহাসন থাকিত, বায়ু সেই আসন এক মাসের পথ এক দিনে বহন 
করিয়া লইয়। যাইহ। এক দিন তিনি শামদেশ হইতে এয়মন রাজ্যের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, 
পথে পিগীলিকা পূর্ণ এক প্রান্তরে উপস্থিত হন । (ত,হো? ) 

1 হোদ্‌হোদ্‌ এক জাতীয় পক্ষী, একটি হে।দছোদ্‌ সোলয়ধানের সঙ্গে থকিত। যাত্রাকালে 
সে সৈগ্তদিখের জন্য জল অন্বেষণ করিত। কোথায় জলাশয় আছে, নে তাহা! জ্ঞাত হইয়া পূর্বের সংবাদ 
দান করিত। কথিত আছে যে, এক দিন জলশৃন্য প্রান্তরে সোলয়মান উপস্থিত হন। একবিন্দু 
জল ছিল ন! যে, তিনি নমাজের পূর্বে অজু করেন। হোদ্‌হোদ্‌কে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন 
না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আ।সিয়। সংবাদ বলে। (ত, হো, ) 

1 হোদ্‌্হোদ সোলয়মানের প্রশ্নামুদারে বলিল, “আমি সবানামক নগর হইতে এক সংকাদ 


সুরা নম্ল নর 


মধ্যে রাজত্ব করে, এবং তাহাকে সমুদায় বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে ও তাহার এক মহাঁসিংহাসন 
আছে। ২৩। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সুধ্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে আমি তাহাকে ও 
তাহার দলকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং শয়তান তাহাদের ক্রিয়াকে তাহাদের জন্ত শোভিত 
করিয়াছে, অনন্তর সে তাহাদিগকে পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে ; পরিশেষে তাহারা 
(সেদিকে) পথ প্রাপ্ত হইতেছে ন! যে, সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করে, যিনি স্বর্গের ও মর্ত্যোর 
গুপ্ত বিষয় বাহির করেন, এবং তোমরা যাহা গুপ্ত রাখ ও যাহ! প্রকাশ করিয়া থাক, 
তাহা জ্ঞত হন। ২৪+২৫-+২৬। সেই ঈশ্বর, তিনি ভিন্ন উপান্ত নাই, তিনি মহা- 
সিংহাসনের অধিপতি” * | ২৭। সে ( সোলয়মান ) বলিল, “আমি এক্ষণ দেখিব যে, 
তুমি সত্য বশিয়াছ, না, তুমি মিথ্যাবাদী দিগের অন্তর্গত। ২৮। তুমি আমার এই পত্র 
লইয়] যাও, পরে তাহাদের নিকটে ইহা নিক্ষেপ কর, তৎপর তাহাদের নিকট হইতে 
ফিরিয়া আইস; পরে দেখ, তাহারা কি উত্তর দান করে”। ২৯। সে (বল্কিস্‌) 
বলিল, “হে সন্ত্ান্ত পুরুষগণ, নিশ্চয় আমার প্রতি এক মাননীয় পত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, 
একান্তই ইহা সোলগ্পমানের, নিশ্চয় ইহ! 'বেন্মোল্লা আরু রহমাণ আরু রহিম” (বচন ) 
যুক্ত”। ৩০4 এই মৰ্ম্ম যে, “আমার সম্বন্ধে তোমর। গর্ব করিও না, এবং মোদলমান 
(বিশ্বাসী ) হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হও” | ৩১। ( র, ২, আ, ১৭) 

সে বলিল, “হে প্রধান পুরুষগণ, আমার কাধ্যবিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর, যে 
পধ্যস্ত (না) তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হও, আমি কোন কাধ্য নিশ্পত্তি করি 
না”। ৩২। তাহারা.বলিল, “আমর! শক্তিশালী ও কঠিন যোদ্ধা, কাধ্য তোমার প্রতি 
( অৰ্পিত ; ) অনন্তর দেখ যে, কি আজ্ঞা কর”। ৩৩। সে বলিল, “নিশ্চয় যখন রাজগণ 
কোন স্থানে উপস্থিত হয়, তখন তাহা উচ্ছিন্ন করে, এবং তাহার সম্মানিত নিবামিগণকে 
দুর্দশাপন্ন করিয়া থাকে ও তাহারা এই প্রকারই করে। ৩৪। এবং নিশ্চয় আমি 
তাহাদের নিকটে উপটৌকনপহ দূতের প্রেরয়িত্রী, অনন্তর দূতগণ কি লইয়| ফিরিয়৷ 
আইসে, তাহার দৃষ্টিকারিণী”। ৩৫। পরে যখন (দূত ) সোলয়মানের নিকটে উপস্থিত 


সহ আসিয়াছি; সেই সংবাদ এই যে, আমি গগনমার্গে সেই দেশের এক হোদ্হোদের সঙ্গে সাক্ষাং 
করিয়াছিলাম। সে আমার নিকটে সে দেশের রাজার মহিম। ও প্রতাপ এবং রাজোর শোভা ও 
সৌনার্যোর কথা বর্ণন করে; তাহা শুনিয়া আমার দর্শনের ইচ্ছ। হয়, তদনুসারে আমি সেই রাজ্যে 
চলিয়। যাই।” তখন মোলয়মান জিজ্ঞাস! করিলেন, “তথাকার রাজ৷ কে ও তাহার এবং তাহার 
্রজাবর্গের ধর্ম্ম কিরূপ ?” হোদ্হোদ্‌ বলে যে “বল্কিস্‌ নামী এক নারী দেই রাজ্যের রাজী, তাহার 
মণিমাণিকাথচিত স্বৰ্ণময় অত্যাশ্চ্যা এক প্রকাও সিংহাসন আছে। রাঙ্জী তত তাহার প্রজাবর্গ ঈশ্বরের 


পৃ! না করিয়। নুর্য্যের পুজা! করিয়া থাকে |” (ত, হোঁ,) 
* ঈশ্বরের সিংহাসন স্বর্গ ও মর্ত্যে পরিব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছে, সেই সিংহাসনের সঙ্গে বল্‌কিনের 
সিংহাসনের কি তুলন! হইতে পারে ? (ত, হো,) 


* ৫৭ 


৪৫০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ইল, তখন ( সোলয্নমান ) বলিল, “ধনদ্বারা তোমরা কি আমার সাহায্য করিতেছ ? 
ঈশ্বর যাহ! তোমাদিগকে দান করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক আমাকে দিয়াছেন, বরং 
তৌমরা আপন উপঢৌকনে সন্তষ্ট থাক * | ৩৬। তুমি তাহাদের নিকটে যাও, যাহার 
সম্মুখীন হওয়া তাহাদের ঘটিবে না, নিশ্চয় আমি সেই সৈন্বুন্দ তাহাদের উপর আনয়ন 
করিব, আমরা তথা হইতে তাহাদিগকে দুর্দশা পন্নরূপে বাহির করিব, এবং তাহার! অধম 
হইবে"। ৩৭। সে (সোলয়মান ) বলিল, “হে প্রধান পুরুষগণ, তাহারা মোসলমান 
হইয়া আমার নিকটে আসিবার পূর্বে, তোমাদের কে তাহার সিংহাসন আমার সন্নিধানে 
আনয়ন করিবে” ? ৩৮। দৈত্যদ্দিগের এক দৈত্য বলিল, “তোমার আপন স্থান হইতে 
উঠিবার পূর্বে, আমি তাহা তোমার নিকটে আনয়ন করিব, নিশ্চয় আমি তৎসম্বন্ধে 
বিশ্বস্ত ক্ষমতাশীল” | ৩৯। যাহার গ্রন্থে জ্ঞান ছিল, এমন এক ব্যক্তি বলিল) “তোমার 
দৃষ্টি তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে, আমি তাহা তোমার নিকটে লইয়া আসিব”; 
অনস্তর যখন সে ( সোলয়মান ) আপনার নিকটে তাহাকে স্থির দেখিল, তখন বলিল, 
“ইহ আমার প্রতিপালকের দয়াতেই হয় যে, আমাকে তিনি পরীক্ষা করিতেছেন, কৃতজ্ঞ, 
না, কৃতত্স হই ; এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, অনস্তর সে আপন জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া 
থাকে, ইহ! ভিন্ন নহে; যে ব্যক্তি কৃতস্ন হয়, তবে নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিষ্কাম 
অন্ুগ্রহকারী”। ৪০ । সে বলিল, “তাহার ( বল্কিসের ) জন্য তাহার সিংহাসনকে 
অপরিচিত কর, দেখি, সে পথ প্রাপ্ত হয় কি না, অথবা যাহারা পথ প্রাপ্ত হয় না, সে 
তাহাদের অন্তর্গত হয়” ৭ । ৪১ | অনস্তর যখন ( বল্কিস্‌) আগমন করিল, তখন বল। 


* কথিত আছে যে, বল্কিস্‌ নারীবেশে সুসজ্জিত পাঁচ শত দাস ও পুরুষবেশে প শোভিত পাঁচ 
শত দাসী ও সহস্র খণ্ড সুবর্ণশিলা, এবং মণিমাণিকাখচিত এক মুকুট ও মৃগনান্তি ও অন্ান্য উৎকৃষ্ট 
নুপান্ধি দ্রব্য এবং একটা মুক্তাপূর্ণ কৌট। এবং একটি অভিন্ন মুক্তা ও বক্রুবিদ্ধ একটি কপর্দক উপহার- 
স্বরূপ মঞ্জরনামক এক প্রধান রাজকর্চারীর সঙ্গে পাঠান, এবং অপর অনেক প্রধান পুরুষকে তাহার 
সঙ্গে গমনে নিযুক্ত করেন। অঞ্জরকে বলেন যে, “তুমি উত্তমরূপে দৃষ্টি করিয়| দেখিও, যদি সোলয়মান 
তোমার প্রতি ক্রোধনয়নে নিরীক্ষণ করেন, তবে তিনি বাদশা; যদি সহাস্ত প্রসন্নভাবে তোমার সঙ্গে 
কথা! কহেন, তবে তিনি প্রেরিতপুরুষ । তাঁহার প্রেরিতত্বের অন্য প্রমাণ এই যে, কাহার! দাস, 
কাহার দাসী, তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবেন না, অবিদ্ধ মুক্তাঁকে বিদ্ধ করিবেন ও বক্রবিদ্ধ কপার্দকে 
সুত্র সংলগ্ন করিবেন।” অনন্তর তাহারা এই সকল উপঢৌকন সহ যাত্রা করে। হোদ্‌হোদ্‌ এই বৃত্তান্ত 
সোলয়মানকে জ্ঞাপন করিলে, সোলয়মান দৈত্যদিগের যোগে অগণ্য স্বর্ণ ও রজ্তময় শিলা! প্রস্তুত 
করিয় দৈর্ঘ্যে প্রায় বিশ মাইল প্রান্তর আচ্ছাদন করেন। মঞ্জর উপস্থিত হইলে, তাহার সঙ্গে সহাস্যবদনে 
কথোপকথন করেন, এবং তাহার সমুদায় উপঢৌকন ফিরাইয়া দেন, অবিদ্ধ মুক্তাফে বিদ্ধ 
ও কপর্দকে সুত্র সংলগ্ন করেন। অপিচ আপন দাস দাসীদদিগকে মঞ্জর ও তাহার সঙ্গীদিগের 


পরিচর্যায় নিযুক্ত রাখেন । তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো) 
+ অর্থাৎ সিংহাসনের আকৃতি ও গঠনের এরূপ পরিবর্তন কর, যথা, তাহার উপরিভাগকে নিয়ভাগ, 
অগ্রতাগকে পশ্চান্তাগ্ করিয়া ফেল। তাহার বর্ণ ও মণিমুক্তাদির ব্যত্যয় কর। (ত, হো) 


সাজি 


সবর! নম্ল ৪৫১ 


হইল, “এইরূপ তোমার সিংহাসন”? সে বলিল, “যেন এ তাহাই, এবং আমাদিগকে 
ইহার পূর্বেই (লোলয়মানের সম্বন্ধে) জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে ও আমরা মোসলমান আছি”। 
৪২। এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সে যাহার অর্চনা করিতেছিল, তাহা হইতে ( সোলয়মান ) 
তাহাকে নিবৃত্ত করিল, নিশ্চয় সে ধর্শঘ্বেষীদিগের অন্তর্গত ছিল। ৪৩। তাহাকে বলা 
হই, “এ প্রাসাদে তুমি প্রবেশ কর ;” অনন্তর যখন সে তাহা দেখিল, তাহাকে ক্ষুদ্র 
সরোবর মনে করিল, এবং আপন পদদ্বয় হইতে বস্ত্র তুলিয়৷ লইল। (সোলয়মান) বলিল, 
“নিশ্চয় ইহা কাচখচিত প্রাসাদ ;” সে (বল্কিস্‌) বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, 
একান্তই আমি নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, এবং আমি সোলয়মানের সঙ্গে 
বিশ্বপালক পরমেশ্বরের অনুগত হইলাম” * | ৪৪ | ( র, ৩, আ, ১৩) 
এবং সত্য সত্যই আমি সমু জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ 
করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম যে, তোমরা] ঈশ্বরকে অর্চনা কর; অনন্তর হঠাৎ তাহারা 
দুই দল হইয়া! পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল ৭ । ৪৫। সে বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, 
কেন কল্যাণের পূর্বের তোমরা অকল্যাণে সত্বর হইতেছ ? কেন ঈশ্বরের নিকটে ক্ষম। 
প্রার্থনা করিতেছ না? সম্ভবতঃ তোমর! দয়! প্রাপ্ত হইবে” । ৪৬। তাহার। বলিল, 
“আমরা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের সম্বন্ধে মন্দভাব ধারণ করিয়াছি;” সে বলিল, 
"তোমাদের মন্দভাব ঈশ্বরের সম্বন্ধে হয়, বরং তোমরা এমন একদল হও যে, পরীক্ষিত 
হইতেছ”। ৪৭। এবং সেই নগরের নয়জন লোক ছিল যে, পৃথিবীতে উৎপাত করিত ও 
সদাচরণ করিত না $ু। ৪৮। তাহারা পরম্পর ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়। বলিল 
যে, “অবশ্য আমরা তাহাকে ও তাহার পরিজনকে নিশায় আক্রমণ করিয়| বিনাশ 
করিব; তৎপর অবশ্য তাহার উত্তরাঁধিক(রীকে বলিব যে, তাহার স্বগণের হত্যার সময় 
আমরা উপস্থিত ছিলাম ন! এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী” । ৪৯। এবং তাহার! 
প্রবঞ্চনারূপে এক প্রবঞ্চনা করিল ও আমিও বঞ্চনারূপে বঞ্চনা করিলাম, এবং তাহারা 
বুঝিতেছিল না। ৫০1 অনন্তর দেখ, তাহাদের প্রবঞ্চনার পরিণাম কেমন ছিল; 
নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের দলকে একযোগে সংহার করিয়াছিলাম $। ৫১। 
* সৌলয়মান বল্কিসের পদদ্বয় পরীক্ষার জন্য এক প্রাসাদ নিশান করিয়াছিলেন। দেই প্রাসাদের 
মধ্যহুমি উচ্মল শুভ্র কাচফলকে খচিত হইয়াছিল, এবং তাহার নিয়ে জল স্থাপন করিয়া মত সকল 
ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছিল। তাহাতে গৃহীভান্তরস্থ সমুদায় ভুমি বারিবৎ প্রতীয়মান হয়। সোলয়মান 
প্রাসাদের ভিতরে সিংহাসন স্থাপন করিয়া বল্কিস্কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বল্কিস্‌ প্রাসাদের দ্বারে 
উপস্থিত হইয়া, জল মনে করিয়া, পদের বসন উঠাইলেন; তখন সোলয়মান দেখিলেন যে, দেবাঙ্গনার 


পদ নয়, মনুস্তের পদসদৃশ রোমযুক্ত পদ, সে দেবী নহে, মানবী । (ত, হো?) 
+ ইহার বিশেষ বিবরণ সুরা এরাফে বিবৃত হইয়াছে । 
$+ সেই নয়জনের একজনের নাম কদ, অপর জনের নাম মসদ। ছিল। (ত,হো,) 


»$ এফ গর্তের ভিতরে সালেহের এক মন্দির ছিল। রাত্রিতে তিনি তথায় সাধন তজন 
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পরিশেষে তাহারা যে অত্যাচার করিয়াছিল, তজ্জন্ত এই তাহাদের গৃহ সকল শূন্ত 
পড়িয়া রহিয়াছে; যে সকল লোক জ্ঞান রাখে, তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে 
নিদর্শন আছে। ৫২। এবং যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিয়াছিলাম ও তাহারা ধর্মভীরু ছিল। ৫৩। এবং লুতকে ( পাঠাইয়াছিলাম; ) 
(স্মরণ কর, ) সে যখন আপন দলকে বলিল, “তোমরা কি নিল্লজ্জ কার্য্য করিতেছে ও 
তোমরা দেখিতেছে? ৫৪। তোমরা কি ক্ত্রীগণকে ছাড়িয়া কামভাবে পুরুষের নিকটে 
যাইয়া থাক? বরং তোমরা! (এমন ) একদল যে, মূর্খতা করিতেছ”। ৫৫। “অনন্তর 
লুতের পরিবারকে আপনাদের গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত কর, নিশ্চয় তাহার! এরূপ লোক 
যে, পবিভ্রতা প্রকাশ করে?” পরস্পর ইহা বল৷ ভিন্ন, তাহার দলের অন্য উত্তর ছিল 
না *। ৫৬। অবশেষে আমি তাহাকে ও তাহার ভাৰ্য্যা ব্যতীত তাহার পরিজনকে 
উদ্ধার করিলাম; তাহাকে (ভার্ধ্যাকে ) পশ্চাদ্বতিগণের মধো নিরূপণ করিয়াছিপাম। 
৫৭। এবং তাহাদের প্রতি আমি বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম, পরে ভয়প্রাপ্ত লোকদিগের জন্ত 
(উহা) কুবৃষ্টি হয়। ৫৮। (রর, ৪, আ, ১৪) 

তুমি বল, “ঈশ্বরেরই সম্যক প্রশ'সা, এবং যাহারা গৃহীত হইয়াছে, তাহার সেই 
দ্রাদিগের প্রতি আশীর্বাদ । ঈশ্বর কি শ্রেষ্ঠ ? না, তাহার! যাহাকে অংশী করে, তাহ! 
(শ্ৰেষ্ঠ )৮? ৫৯। কে ছ্যলোক ও ভূলোক স্থজন করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য 
আকাশ হইতে বারি বণ করিয়াছেন? অনন্তর আমি তন্দ্রা উদ্যান সকলকে সরসভাবে 
উৎপাদন করিয়াছি ; তোমাদের (ক্ষমতা ) নাই যে, তোমরা তাহার বৃক্ষকে সমুৎপাদন 
কর। নেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি কোন উপাস্ত আছে? বরং ইহার! একদল যে, বক্রভাবে 
চলিয়া থাকে । ৬০। কে ধরাতলকে স্থির রাখিয়াছেন ও তাহার ভিতর হইতে নিঝর 
সকল উৎপাদন করিয়াছেন? এবং তাহার জন্য পর্বত সকল স্ষ্টি করিয়াছেন ও দুই 
সাগরের মধ্যে আবরণ রাখিয়াছেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি ( অন্য ) উপাস্য আছে? 
বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না । ৬১। ব্যাকুল ব্যক্তি যখন তাহাকে 
প্রার্থনা করে, কে গ্রাহ করিয়া থাকেন, এবং অকল্যাণ দূর করেন ও তোমাদিগকে 


করিতেন। সেই নয় পাষণ্ড পরম্পর বলিল যে, তিন দিন পরে আমাদের প্রতি শান্তি হইবে, এরূপ 
অঙ্গীকার আছে। চল, ইহার পূর্বেই সালেহকে সংহার করি। পরে তাহার! প্রথম রজনীতে সেই 
গর্তে প্রবেশ করিয়। গুপ্তভাবে বসিয়! রহিল। সালেহ উপস্থিত হইলেই অতর্কিতভাবে তাহাকে বধ 
করিবে, এই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ইতিমধ্যে অকল্ম(ৎ এক বৃহৎ প্রস্তর তাহাদের উপর পতিত 
হইল ও সকলেই তাহার নিম্নে চাপ! পড়িয়া মার। গেল, এবং শনি কাফেরগণ জ্বেব্রিলের নিনাদে 
প্রাণ্তত্যাগ করিল। ( ত,হো) 

* “নিশ্চয় তাহারা এরূপ লোক যে, পবিত্রত! প্রকাশ করে” অর্থাৎ লুত ও তাহার অনুবর্তী লোকেরা 
বলিয়| থাকে; আমর! পবিত্র, তোমরা পাগী। 


সরা নমল ৪৫৩ 


পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্ত) উপাস্য আছে? 
তোমর! অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক । ৬২। কে তিখিরাচ্ছন্ন প্রান্তরে ও নি 
তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন, এবং ( বৃষ্টিক্ূপ ) আপন অনুগ্রহের পূর্বের স্থসংবাদ- 
দাতুরূপে সমীরণ সকলকে প্রেরণ করিয়| থাকেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্ত) 
উপাসন্ত আছে? তাহারা যাহাদিগকে অংশী করে, পরমেশ্বর তাহা অপেক্ষা উন্নত। ৬৩। 
কে প্রথম সৃষ্টি করেন, তৎপর তাহা দ্বিতীয় বার করেন, এবং কে আকাশ ও ভূতল 
হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়া থাকেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য ) উপান্ত 
আছে? তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) যদি তে৷মর! সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ 
উপস্থিত কর । ৬৪। তুমি বল, স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বর ব্যতীত কেহ গুপ্ততত্ব জানে 
না, এবং কখন ( কবর হইতে লোক ) সমুখাপিত হইবে, জ্ঞাত নহে । ৬৫। বরং পর- 
লোক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান বিভিন্ন হইয়াছে, বরং তাহার! তদ্িষয়ে সন্দেহের মধ্যে 
আছে, বরং তাহারা তদ্বিষয়ে অন্ধ | ৬৬1 (র, ৫) আ, ৮) 

এবং ধশ্মপ্রোহিগণ বলিয়াছে “যখন, আমাদের পিতৃপুরুষগণ ও আমরা মৃত্তিকা 
হইয়া যাইব, তখন কি আমর! (কবর হইতে) বহিষ্কৃত হইব? ৬৭। সত্য সত্যই 
আমাদিগের প্রতি ও ইতিপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি এই অঙ্গীকার করা 
হইয়াছে, ইহ! পূর্বতন উপন্যাসাবলী ভিন্ন নহে” ।৬৮। তুমি বল, “তোমরা পৃথিবীতে 
বিচরণ করিতে থাক, অনন্তর দেখ, অপরাধীদ্িগের পরিণাম কেমন হয়”। ৬৯। তাহাদের 
সম্বন্ধে তুমি শোক করিও না ও তাহারা যে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহাতে ক্ষ 
থাকিও না। ৭০। এবং তাহার! বলিয়া থাকে, “যদি তোমর। সত্যবাদী হও, তবে 
( বল, ) কবে এই অঙ্গীকার (পূর্ণ ) হইবে"? ৭১। তুমি বলিও, “তোমরা যাহ। শীঘ্র 
চাহিতেছ, তাহার কিছু সত্বরই তোমাদের পৃঠে সংলগ্ন হইবে”। ৭২। এবং নিশ্চয় 
তোমার প্রতিপালক, ( হে মোহম্মদ, ) মানবমণ্ডলীর প্রতি বদান্য, কিন্তু তাহাদের 
অধিকাংশই কৃতজ্ঞ হইতেছে না । ৭৩। এবং নিশ্চয় তাহার! আপন অন্তরে যাহ! গোপন 
করে ও যাহ] প্রকাশ করিয়া থাকে, তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত হন। ৭৪। এবং উজ্জ্বল 
গ্রন্থে লিখিত ভিন্ন স্বর্গ ও পৃথিবীতে কোন বিষয় প্রচ্ছন্ন নাই * | ৭৫। নিশ্চয় এই 
কোরৃ-আন্‌ বনিএন্রায়েলের নিকটে, তাহারা যে বিষয়ে পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে, 
তাহার অধিকাংশ বর্ণন করে। ৭৬। এবং নিশ্চয় ইহা! বিশ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ ও 
অনুগ্রহস্বরূপ । ৭৭ । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক আপন আজ্ঞান্ুসারে তাহাদের মধ্যে 
নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানী । ৭৮। + অনন্তর তুমি পরমেশ্বরের 
প্রতি নির্ভর কর, নিশ্চয় তুমি স্পষ্ট সত্য (ধরে) আছ। ৭৯। যখন তাহারা পৃষ্ঠ দিয়া 
ফিরিয়া যায়, তখন নিশ্চয় তুমি সেই মৃতকে আহ্বানধ্বনি শুনাইতে পারিবে না ও 


সশিশসীপিশীপাত 
পি আন 
ক 


* এস্থলে উচ্ছল গ্রন্থ ঈশ্বরের স্মৃতিরপ পুস্তক । (ত, হো?) 
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বধিরকে শুনাইতে পারিবে না।৮*। এবং তুমি অন্ধদিগের তাহাদের পথভ্রান্তির 
পথপ্রদর্শক নও; যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করিতেছে, তুমি তাহা- 
দিগকে বৈ শুনাইতেছ না, অনস্তর তাহারা মোললমান। ৮১। যখন তাহাদের প্রতি 
(শান্তির ) কথা উপস্থিত হইবে, তখন আমি তাহাদের জন্য এক পণ্ড ভূগর্ভ হইতে 
বাহির করিব; সে তাহাদের সম্বন্ধে কথা কহিবে যে, এই সকল লোক ছিল যে, আমার 
নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই & | ৮২। ( র, ৬ আ, ১৬) 

অনস্তর যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছিল, যে দিন 
আমি প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে ( তাহাদের প্রধান লোকের ) দল সমুখাপন করিব, তখন 
তাহারা ( সকলের আগমন প্রতীক্ষায়) একত্রীভূত থাকিবে .।৮৩। এ পর্য্যন্ত, 
যখন তাহার! উপস্থিত হইবে, তখন (ঈশ্বর) বলিবেন, “তোমরা কি আমার নিদর্শন 
সকলকে মিথ্যা বলিয়াছ এবং জ্ঞানযোগে তাহা ধারণ করিতে পার নাই, তোমরা কি 
করিতেছিলে”? ৮৪। এবং তাহার! যে অত্যাচার করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি 
( অঙ্গীকারের ) উক্তি প্রমাণিত হইবে, অনস্তর তাহারা কথ। কহিতে পারিবে না । ৮৫। 
তাহার! কি দেখে নাই যে, আমি রজনীকে সৃষ্টি করিয়াছি, যেন তাহাতে বিশ্রাম লাভ 
করে, এবং আলোকযুক্ত দিবসকে ( সৃষ্টি করিয়াছি ;) নিশ্চয় বিশ্বাসী দলের জন্য 
ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে। ৮৬। এবং যে দিবস স্থুরে ফুৎকার কর! হইবে, তখন 
যাহার! স্বর্গে ও যাহারা পৃথিবীতে থাকিবে, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে ব্যতীত 
(সকলে) অস্থির হইবে, এবং সকলেই তাহার নিকটে লাঞ্চিতভাবে আগমন 
করিবে ।৮৭। এবং তুমি পর্বত সকলকে দেখিবে, যেন তাহা স্থির আছে মনে করিবে, 
বস্তুতঃ উহা! জলদগতিতে চলিতেছে; সেই ঈশ্বরেরই শিল্প-নৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেক পদার্থকে 
দৃঢ় করিয়াছেন। তোমরা যাহা করিয়া থাক, নিশ্চয় তিনি তাহার জ্ঞাতা। ৮৮। 
যাহার! কল্যাণ আনয়ন করিবে, অনস্তর তাহাদের জন্য তদপেক্ষা ( অধিক ) কল্যাণ 
হইবে, এবং তাহারা সেই দিবসের ভয় হইতে নিরাপদ থাকিবে । ৮৯। এবং যাহারা 
অশুভ আনয়ন করিবে, অনন্তর তাহাদের মুখমণ্ডল অগ্রিমধ্যে বিসঞঙ্জিত হইবে ; তোমরা 
যাহা করিতেছিলে, তাহা ব্যতীত কি তোমাদিগকে বিনিময় প্রদত্ত হইবে? ৯০। তুমি 
বল, (হে মোহম্মদ,) আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, এ নগরের প্রভৃকে, যিনি ইহাকে নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন, অর্চনা করিব, এতন্তিন্ নহে; ণ' এবং সমুদায় পদার্থ তাহারই ও আমি আদিষ্ট 
হইয়াছি যে, মোসলমানদিগের অন্তর্গত হইব । ৯১। + এবং (আদিষ্ট হইয়াছি ) যে, 


* যখন প্রলয়কাল নিকটবর্তী হইবে, তখন বিশেষলক্ষণাক্রাস্ত এক পণ্ড ধৃত্তিকার ভিতর হইতে 
বাহির হইবে, সে মনুয়ের ন্যায় কথা কহিবে। কেয়ামতের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এই একটি লক্ষণ । 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এই পশুর নানাপ্রকার বর্ণনা আছে। | (ত, হো) 

1 এই মক্কা নগরে কণ্টকতরু ও শুষ্ক তৃণাদি ছেদন ও শিকারের পণ্ড পক্ষী হনন করিতে 


সুর! কসস ৪৫৫ 


কোর্-আন্‌ পাঠ করিব; অনন্তর যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, মে আপন জীবনের 
( কল্যাণের ) জন্য পথ পাইতেছে বৈ নহে, এবং যে বিপথগামী হইয়াছে, পরে (তাহাকে) 
তুমি বল যে, “মামি ভয়প্রদর্শকদিগের অন্তর্গত, এত্তিন্ন নহি”। ৯২। এবং তুমি বল, 
ঈশ্বরেরই সম্যক গুণামুবাদ, অবশ্য তিনি তোমাদিগকে আপন নিদর্শন সকল প্রদর্শন 
করিবেন, অনন্তর তোমরা তাহা চিনিবে ; এবং তোমরা যাহ! করিতেছ, ঈশ্বর তদ্দিষয়ে 
অজ্ঞাত নহেন। ৯৩ (র, ৭, আ ১১) 


সূরা কসস 


১৬৪৪ Pes] TTT সি 


- অষ্টাবিংশ অধ্যায় ON 
১৬৩৩৫৪66৬৩০, 
৮৮ আয়ত, ৯ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) 

তাসম্মা ৭ । ১। এই আয়ত সকল উজ্জ্বল গ্রন্থের হয়। ২। তোমার নিকটে, 
(হে মোহম্মদ, ) বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত আমি মুস! ও ফেরওণের কোন বৃত্তান্ত 
যথায্থ পাঠ করিতেছি | ৩। নিশ্চয় ফেরওণ পৃথিবীতে গর্বিত হইয়াছিল ও তাহার 
অধিবাসীদিগকে দলে দলে বিভক্ত করিয়াছিল; সে তাহাদের এক দলকে দুর্ব্বল 


জানিত, তাহাদিগের পুত্রসন্তানদিগকে বধ করিত ও তাহাদের কন্াগণকে জীবিত 
রাখিত। নিশ্চয় সে উপগপ্নবকারীদিগের অন্তর্গত ছিল %। ৪। যাহাদিগকে পৃথিবীতে 


ঈশ্বর নিষেধ করিয়া ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন; তজ্জন্য এই নগরকে “নিষিদ্ধ” বলা হইয়াছে । 
(ত, হোঁ, ) 


* এই সুর! মন্কাতে অবতীর্ণ হয়। 
+ “তাসন্মা” এই ব্যবচ্ছেদক শব্দের ‘ত, এই বর্ণের অর্থ, ঈশ্বর বাহীত অন্য পদার্থের উপাসনা 


ন। করিয়া জীবনকে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ রাখা’, ‘স, এই বর্ণের অর্থ, পরিত্রাণসম্বন্ধীয় ধশ্বরিক কোন 

গুঢ়তত্ব পাঁপীদিগের নিকটে প্রকাশ পাওয়।’, ম, এই বর্ণের অর্থ, সমুদ্বায় মনুস্তের মনোরথসিদ্ধিবিষয়ে 

পরমেশ্বরের উপকার সাধন" । এইরূপ অস্ত প্রকার অর্থও হইয়া থাকে । (ত, হো,) 
{} ফেরওণ যে দলকে দুর্ব্বল জানিয়। উৎপীড়ন করিত, তাহার বনিএস্রায়েল । 


৪৫৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হীনবল কর! হইয়াছিল, আমি তাহাদ্দিগের সম্বন্ধে উপকার করিব ও তাহাদিগকে 
অগ্রণী করিব, এবং তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করিব, এই ইচ্ছা করিতেছিলাম। ৫ | + 
এবং তাহাদিগকে ধরাতলে ক্ষমতা দান করিব ও ফেরওণ ও (মন্ত্রী) হামান এবং 
উভয়ের সেই সৈম্তদলকে, যাহাদিগ হইতে তাহারা ভয় পাইতেছিল, প্রদর্শন করিব ( এই 
ইচ্ছা করিতেছিলাম ) * | ৬। এবং আমি মুসার জননীর প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়।ছিলাম 
যে, তুমি ইহাকে দান কর, অনস্তর যখন তুমি তাহার সম্বন্ধে ভয় পাইবে, তখন তুমি 
তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিও, এবং ভয় করিও না ও দুঃখ করিও না; নিশ্চয় 
অমি তাহাকে তোমার নিকটে পুনঃ প্রেরণ করিব, এবং তাহাকে প্রেরিতপুরুষদিগের 
অন্তর্গত করিব ণ | ৭। অনন্তর ফেরওণের স্বগণ তাহাকে উঠাইয়। লইল, যেন সে 
তাহাদের জন্য পরিণামে শত্রু ও শোক্জনক হয়; নিশ্চয় ফেরওণ ও হামান এবং তাহাদের 
সেনাদল দোষ করিতেছিল ধট।৮। ফেরওণের স্ত্রী বলিল, ( এই বালক ) তোমার ও 


* অর্থাৎ ফেরওণ ও তাহার অনুগত মন্ত্রী হামান এবং তাহাদের অনুগামী সৈন্যগণ, বনিএম্রায়েলের 
যোগে রাজত্বের লোপ ও আপনাদের মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছিল। যে সময়ে সাগরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম 
হয়, তখন তাহার। এ বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পাঁয়। তাহারা দেখিল যে, বনিএআ্ায়েল আনন্দ উল্লাসে 
সাগর সমুত্তীর্ণ হইল। তখন বুঝিতে পারিল যে, উৎগীড়ন ও অত্যাচার করার জন্য আপনারা হত ও 
পরাভূত হইল, এবং দুঃখী উৎপীড়িত লোকের! সিদ্ধক(ম, বিজয়ী ও উন্নত হইল। 

+ ফেরওণ নিজের অনুগত মেসরের আদিম জাতি কিবতি লোকদিগকে "শ্রায়েলবংশীয়। গর্ভবতী 
নারীদিগের সম্বন্ধে এই জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিল যে, কোন নারী পুত্র প্রসব করিলে 
তৎক্ষণাৎ যেন তাহারা তাহার সেই সন্তানকে মারিয়া ফেলে। কাবেল! নায়ী এক কিব্তি স্ত্রী 
মুসার মাতার প্রতি প্রহরির্ূপে নিযুক্ত ছিল। এসবের সময় সে উপস্থিত হয়, তখন সদ্যোজাত 
মুসার রূপলবণ্য দেখিয়! কাবেল মুগ্ধ হইয়া পড়ে, সেই শিশুর প্রতি তাহার মনে অত্যন্ত স্নেহের 
সঞ্চার হয়। দে মুসাজননীকে অভয় দান করিয়। বলে, “তুমি চিন্তা করিও না, আমি এ বিষয় প্রক।শ 
করিব ন1। অন্য প্রহরীদিগকে বলিব যে, মৃত কন্যা জন্নিয়াহিল, তাহাকে তৃগর্ভে নিহিত কর! 
গিয়াছে; কিন্তু সাবধান, তুমি আপন আত্মীয় স্বগণ কাহাকেও এই সন্তান দেখাইবে ন!” এতদমুসারে 
মুদাজননী মুসাকে তিন মাদ কি ততোধিক সময় গোপনে রাখিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি 
দেখিলেন যে, ফেরওণের অনুচরগণ হত্যা করিবার জন্য এম্ায়েলবংশীয় শিশুদের বিশেষ অনুসন্ধান 
করিতেছ। তখন এক সুত্রধর দ্বার! নিন্ধুক নির্মাণ করিয়া লইলেন, এবং তন্মধ্যে শিশু মুনাকে স্থাপন 
পূর্বক আবরণে আবৃত করিয়| নীলনর্দে বিসর্জন কগিলেন। ফেরওণের এক কন্যার কুষ্ঠ-রোগ 
হইয়াছিল । ভবিষ্যদ্বক্তার! বলিয়।ছিল যে, অমুক দিবন নীলনদের স্রোতে এক শিশু ভাসিয়। আনিবে, 
তাহার মুখরন-স্পর্শে এই রোগের উপশম হইবে। নিদ্দিষ্ট দিনে ফেরওণ ও তাহার পত্নী ও বন্ঠা 
এবং কতিপয় অন্তঃপুরংাী কিঙ্কর নীলনদের তটে উপস্থিত হইয়। উক্ত শিশুর প্রতীক্ষ। করিতেছিল। 
অকল্মাৎ তাহার! সেই সিন্ধুক জলের উপর ভাদিতেছে, দেখিতে পাইল। ফেরওণ উহ উঠাইবার জন্য 
অনুচরদিগকে আদেশ করিল । (ত, হে, ) 

{ লিঙ্ধুকের আবরণ উদথাটিত হইলে সকলে মুসাকে দেখিতে পাইল । দর্শকদিগের মনে তাহার 


স্ব! করস ৪৫৭ 


আমার নয়নের তৃষ্থিকর, ইহাকে তুমি হত্যা করিও না, সম্ভবতঃ এ আমাদিগের 
উপকার করিবে, অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব; এবং এদিকে তাহার। (প্রকৃত 
অবস্থা) জানিতেছিল ন|।৯। এবং মুসা-জননীর অন্তর ( ধৈর্য্য ) শৃন্য হইয়া গেল, 
নিশ্চয় সে তাহ! প্রকাশ করিতে উদ্যত ছিল ; যদি আমি তাহার অন্তরে বন্ধন ন! 
রাখিতাম যে, সে বিশ্বাসীদিগের অন্তত হয়, তবে সে ( প্রকাশ করিত ) *। ১০। এবং 
সে তাহার (মুসার) ভগিনীকে বলিল, “তুমি তাহার পশ্চাতে যাও অনন্তর দূর হইতে 
সে তাহাকে দেখিতেছিল, এবং তাহারা (ইহ।) জানিতেছিল ন|। ১১। ইতিপূর্বে 
তাহার সম্বন্ধে আমি স্তন্তদত্রীদিগকে নিষেধ করিয়াছিলাম ; অনন্তর সে (মুসার ভগিনী ) 
বলিল, “তোমাদের জন্য ইহার তত্বাবধান করে, এমন গুহস্থের প্রতি কি তোম।দিগকে 
আমি পথ দেখাইব ? এবং ত।হার। তাহার শুভাকাজ্জী হয়” ণ। ১১। পরে তাহাকে 
আমি তাহার মাতার প্রতি প্রত্যানয়ন করিলাম, বেন তাহার চক্ষু শীতল হয় ও সে 
শোক না করে, এবং যেন জানে যে, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্তা ; কিন্ত তাহাদের অধিকাংশই 
অবগত ছিল না । ১৩। (বর, ১, অ!, ১৩) 


প্রতি স্নেহের সঞ্চার হইল; ফেরওণ ভাবিতে লাগিল যে, এই বালকের প্র।ণ কেমন করিয়া রকম 
পাইল? ভবিষবদ্বক্তার। যে বালকের কথ! বলিয়। থাকে, এই বা সেই বালক । ফেরওণের পর্তী তাঁহাকে 
বলিল, “আমি ভ্যোতিব্বিদ্দিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, অমুক রজনীতে তে।মার সম্বন্ধে মে ভয় ছিল, 
তাহা বিদুরিত হইয়াছে; তুমি এই শিশুর প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না, ইহা দ্বার। আপন কন্যার চিকিৎসা 
করিব” অনন্তর তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মুখরস গ্রহণ করিয়! কন্যার যে স্থানে কুষ্ঠ ভইয়।ছিল, তীহাতে 
লেপন করিল, তৎক্ষণাৎ রোগ দূর হইল । (ও, হো, ) 
* যখন মুসার জননী শ্রবণ করিলেন যে, মুগ! ফেরওণের ভপ্তে সমর্পিত হইয়াছে, তখন তিনি 
অধৈয্য হইয়৷ গেলেন; বালকের বৃত্তান্ত ফেরওণের নিকটে প্রকাশ করিয়া, তাহাকে বধ করিও না, 
এরূপ বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি তাহাকে উহা করিতে দেই নাই। 
(ত, হে, ) 
1 মুসার ভগিনীর নাম কল্ঙ্থম ছিল, তিনি ফেরওণের নিকটে যাইয়া এরূপ বলিলেন। ফেরওণ 
তাহাকে আশ্বাস দিয়! বলিল, “তুমি যাঁও, পাত্রী লইয়া আহস।” তখন কল্গম মুসার মাতাকে 
আনিয়! উপস্থিত করিলেন। সেই সময়ে মুস। ফেরওণের ক্লোড়ে ছিলেন। তিনি অন্ত কোন ধাত্রীর 
ক্রোড় আশ্রয় করিয়া স্তন্যপান করিতেছিলেন না। যখন তাহাকে শ্বীয় মাতার ক্োড়ে 'মর্পণ কর! 
হইল, তখন আগ্রহ সহকারে তিনি তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া ফেরওণ জিজাস! 
করিল, “তুমি কে যে, এ বালক তোমার স্তন্যপানে ঈদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করিল?” তিনি বলিলেন, 
“আমি এরূপ একজন স্ত্রীলোক যে, আমার গাত্রে সুগন্ধি আছে ও আমার সন্ত অত্যন্ত মিষ্ট ও হুন্দাঢ়? 
যে কোন বালক আমার নিকটে আইসে, আমার স্তন্য আগ্রহের সহিত পান করে।” ইহা শুনিয়া 
ফেরওণ বেতন নির্ধারণ করিয়! মুসাকে তাহার হস্তে সমর্পন করিল, এবং বলিল, “ইহাকে আপন গৃহে 
লইয়া যাও, প্রতি সপ্তাহে এক দিন আমার নিকটে আনয়ন করিও ।” তখন মুসার জননী মুসাকে 
গ্রহণ করিয়। আনন্দে গৃহে চলিয়া আদিলেন। ঈশ্বরের অঙ্গীকার পূর্ণ হইল ০ 
৫৮ 


৪৫৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং যখন সে আপন যৌবননীমায় উপস্থিত হইল ও সুগঠিত হুইয়া উঠিল, তখন 
আমি তাহাকে জ্ঞান ও কৌশল দান করিলাম) এইরূপে আমি হিতকারীদ্দিগকে 
পুরস্কার দান করিয়া থাকি । ১৪। এবং (একদা) সে নগরে তাহার অধিবাসীদিগের 
অনবধানত।র সময়ে প্রবেশ করিল, তখন সে তথায় দুই ব্যক্তিকে পরস্পর বিবাদ করার 
অবস্থায় প্রাণ হইল ; এই একজন তাহার দলের, এই অন্যজন শক্রদিগের অন্তর্গত ছিল। 
অনস্তর যে ব্যক্তি তাহার দলের ছিল সে, যে ব্যক্তি তাহার শত্রুপক্ষের ছিল, তাহার 
সম্বন্ধে তাহার (মুসার ) নিকটে অভিযোগ করিল; পরে মুসা তাহাকে মুষ্টি প্রহার 
করিল, অনস্তর তাহার সম্বন্ধে (জীবন) শেষ করিল। সে বলিল, “ইহা শয়তানদের 
ক্রিয়ার অন্তর্গত, নিশ্চয় সে স্পষ্ট বিপথগামী শত্রু” | ১৫। সে বলিল, “হে আমার 
প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, অনস্তর আমাক 
ক্ষম! কর ;” পরে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। 
১৬। সে বলিল “হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে দান করিয়াছ, 
তদনুরোধে অনস্তর আমি কখনও অপরাধীদিগের সাহায্যকারী হইব না”। ১৭। পরে 
সে সভয়ে তত্বানুসন্ধান করত নগরে রাত্রি প্রভাত করিল; অনন্তর যে ব্যক্তি গত কল্য 
তাহার নিকটে সাহায্য প্রার্থন। করিয়াছিল, হঠাৎ সে (পুনর্ধার ) তাহাকে ডাকিতে 
লাগিল । মুসা তাহাকে বলিল, “নিশ্চয় তুমি স্পষ্ট বিপথগ।মী”। ১৮। পরিশেষে যখন 
সে ইচ্ছা করিল, যে ব্যক্তি তাহাদের দুইজনের শক্র, তাহাকে আক্রমণ করে, তখন সে 
( শক্ত) বলিল, “হে মুসা, গত কল্য যেমন তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ, তদ্রুপ কি 
আমাকেও হত্য1 করিতে ইচ্ছা কর? তুমি পৃথিবীতে উৎপীড়ক হইবে ব্যতীত ইচ্ছা কর 
না, এবং তুমি ইচ্ছা করিতেছ না যে, সন্তাব-সংস্থাপকদিগের অন্তর্গত হও”। ১৯। এবং 
নগরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া উপস্থিত হইল, সে বলিল, “হে মুসা, নিশ্চয় 
প্রধান পুরুষগণ তোমার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছে যে, তোমাকে বধ করিবে ; অতএব 
তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, একান্তই আমি তোমার শুভাকাজ্ষীদিগের অন্তর্গত” । ২০। 
অনস্তর সে তথা হইতে তত্বাঙ্ছসন্ধান করত সভয়ে বহির্গত হইল, সে বলিল, “হে আমার 
প্রতিপালক, অত্যাচারিদল হইতে আমাকে তুমি রক্ষা কর” | ২১। (র, ২, আ, ৮) 

এবং যখন সে মদয়ন নগরের দিকে যাত্রা করিল, তখন বলিল, “আশ। করি যে, 
আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন” * | ২২। এবং যখন সে 
মদয়নের জলের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তদুপরি একদল লোক প্রাপ্ত হইল যে, 


তত পপ পপ তা পপ তম পপ ace at i ete, ০ ০ উপ পপ cola ho 


* মহাপুরুষ এব্রাহিমের এক পুত্রের নাম মদয়ন ছিল। তিনি আপন নামানুসারে মদয়ন নগর 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মেসর হইতে এই নগর আট দিনের পথ অন্তর ৷ মুস! প্রত্যা্দিষ্ট হইয়! মদনের 
অভিমুখে যাত্র। করিলেন। সঙ্গে পাখেয় কিছুই ছিল না। আট দিন ক্রমাগত বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়! 
জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। (ত, ছো।) 


সুরা কসস ৪৫৯ 


তাহার! ( পপ্তযুথকে ) জলপান করাইতেছে, এবং তাহাদের অপর দিকে দুই নারীকে 

পাইল যে, তাহার! ( পশুরলকে ) তাড়াইতেছে; সে জিজ্ঞাস! করিল, “তোমাদের কি 
অবস্থা ?” তাহার! বলিল, “যে পর্য্যন্ত (না) পণ্ুপালকগণ পণুদিগকে ফিরাইয়া লইয়া 
যায়, সে পর্য্যন্ত আমর! জলপান করাই না, এবং আমাদিগের পিতা মহাবৃদ্ধ” *। ২৩। 
অনস্তর সে তাহাদের অনুরোধে (তাহাদের পশুযুখকে ) জলপান করাইল, তৎপর 
ছায়ার দিকে ফিরিয়া আসিল ) পরে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি 
যাহ! কিছু কল্যাণ প্রেরণ করিয়াছ, নিশ্চয় আমি তাহারই ভিক্ষুক”। ২৪। অবশেষে 
তাহাদের একজন সলঙ্জগতিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, “তুমি যে 
আমাদের অনুরোধে জলপান করাইয়াছ, তোমাকে তাহার পুরস্কার দান করিতে নিশ্চয় 
আমার পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন”। অনন্তর সে যখন তাহার ( শোয়বের ) নিকটে 
আসিল ও তাহার নিকটে বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, তখন সে বলিল, “ভয় করিও না, তুমি 
অত্যাচারী দল হইতে উদ্ধার পাইয়াছ” ণ'। ২৫। কন্তাদ্বয়ের একজন বলিল, “হে 
আমার পিতঃ, তাহাকে তুমি ভৃত্য করিয়া রাখ; নিশ্চয় তুমি যে ব্যক্তিকে ভৃত্য নিযুক্ত 


সস লচ 


15 ০০ পপ কিউ 


* মুসা! মদয়নে যে জলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, উহা নগরের প্রাপ্তস্থিত এক কূপ ছিল। 
তিনি সেখানে যাইয়া দেখেন যে, কয়েক জন পণ্ডপালক মেষযুখকে জলপান করাইতেছে, দুইটা কন্যা! 
কতকগুলি পশুসহ নিয্নভূমিতে দণ্ডায়মান আছেন । তিনি তাহাদের বিবরণ জিজ্ঞান! করিলে, ভীহারা 
বলিলেন, “এখানে আমর! পণুযুথকে জলপান করাইতে আদিয়াছি, পশুপালকগ্ণণ আপন আপন পশুকে 
জলপান করাইয়। চলিয়। গেলে, আমর! সেই পানাবশিষ্ট জল স্বীয় গে! মেষদিগকে পান করাইয়। থাকি: 
যেহেতু কূপ হইতে জল তুলিয়। দেয়, আমাদের এরূপ সহায় কেহ নাই। আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ ৷" 
নেই কন্যাদ্বয় মদয়ননিবাঁনী শোয়বন।মক সাধু পুরুষের কন্য। ছিলেন। জোষ্ঠার নাম সফুর।, কনিষ্টার নাম 
সফিরা। মুস| তাহাদের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়। মেষপাঁলকদিগের নিকটে যাইয়া বলিলেন, “তে।মর। 
এই ছুঃখিনী কন্ঠাদিগকে কেন ক্লেশ দাও, প্রথমতঃ তাহাদের পশুযুথকে জলপান করিতে দিলে ভাল 
হয়; তাহা হইলে তাহার! শীঘ্র গৃহে চলিয়। যাইতে পারেন”। পণুপাঁলকগণ বলিল, “আমর! তাহাদিগকে 
জল যোগাইতে পারি না; যদি তুমি সুক্ষম হও, এস, জল তুলিয়। দাও । তৎক্ষণাৎ মুগ! তাহাদের নিকটে 
গেলেন, মেষপালকগণ তাহার দৃঢ় বলিষ্ঠ মূর্তি দেখিয়। সভয়ে এক পারে সরিয়া দাড়াইল। যে ডোল- 
যোগে দশ জন বলবান্‌ পুরুষ কুপ হইতে জল তুলিত, মুসাদেব আট দিন অনাহারসত্বেও একাকী তদ্দারা' 
জল তুলিয়া উক্ত ছুই ভগিনীর মেষাদি পশুকে পান করাইলেন। কেহ কেহ বলেন, তথায় একটা কৃপের 
মুখে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরফলক স্থাপিত ছিল, চল্লিশ জন লোকে তাহা সরাইতে পারিত। তিনি যাইয়! 
একাকী তাহা সরাইয়া, যে ডোলযোগে চল্লিশ জনে জল তুলিত, তত্ব! রা জল তুলিয়। কন্যাত্য়ের পণ্ডযুথকে 
পান করাইলেন। (ত, হোঃ) 

+ কন্তা্বয় সেদিন শীস্র গৃহে ফিরিয়৷ আসিলে, তাহাদের পিতা শোয়ব সত্বর আগমনের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন। তাহার! বিশেষ বৃত্তান্ত পিতাকে জানাইলেন। তখন শোয়ব সফুরাকে বলিলেন, তুমি যাইয়া 
সেই দয়ালু পুরুষকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া আইস। তাদমুসারে সফুরা যাইয়| তাহাকে সাদরে সঙ্গে 
করিয়। বাটীতে লই! আইসেন। হি 


৪৬০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


করিবে, সে উত্তম বলবান্‌ বিশ্বস্ত পুরুষ” * | ২৬। নে বলিল, “একান্তই আমি ইচ্ছা 
করি যে, আমার এই ছুই কন্যার একজনকে এই অঙ্গীকারে তোমার সঙ্গে বিবাহ দি যে, 
তুমি আট বৎসর আমার দাসত্ব করিবে; অনন্তর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, তবে 
তোমার নিকট হইতে ( প্রচুর ) হইল, এবং আমি ইচ্ছা করি না যে, তোমাকে ক্লেশ দান 
করি। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে অবশ্য তুমি আমাকে সাধুদিগের অন্তর্গত প্রাপ্ত হইবে”। 
২৭। সে বলিল, “তোমার ও আমার মধ্যে এই ( অঙ্গীকার ) হইল, আমি এই ছুই 
নির্দিষ্ট কালের যে কোন একটি পূর্ণ করিব, পরে আমার প্রতি অতিরিক্ত থাকিবে না; 
এবং আমরা যাহ! বলিতেছি, ঈশ্বর তংসম্বন্ধে সহায়” ৭ | ২৮। (র, ৩১ আ, ৭) 
অনন্তর যখন মুস। নিদ্দিষ্ট কাল পূর্ণ করিয়া আপন পরিজনসহ যাত্রা করিল, তখন 
তুর গিরির দিকে অগ্নি দর্শন করিল; সে আপন পরিজনকে বলিল, “তোমর! বিলম্ব 
কর, নিশ্চয় আমি অনল দর্শন করিতেছি ; ভরস! করি যে, আমি তথা হইতে তোমাদের 
নিকটে কোন ( পথিকের ) সংবাদ অথবা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ড আনয়ন করিব, হয়তে। 
তোমর] উত্তাপ লাভ করিবে” । ২৯। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, 
তখন প্রান্তরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে কল্যাণযুক্ত ভূমিস্থিত বৃক্ষ হইতে ধ্বনি হইল যে, 
“হে মুস। নিশ্চয় আমি বিশ্বপ।লক পরমেশ্বর । ৩০14 এবং এই তুমি আপন যষ্টি 
নিক্ষেপ কর ;” অনন্তর যখন সে তাহাকে দেখিল যে, নড়িতেছে, যেন উহ! সর্প, সে 
পশ্চান্ভাগে মুখ ফিরাইল ও ফিরিল না । ( আমি বলিলাম, ) “হে মুসা, অগ্রসর হও, ভয় 
করিও না, নিশ্চয় তৃমি বিশ্বস্ত পুরুমদিগের অন্তর্গত। ৩১। তুমি স্বীয় হস্তকে স্বীয় 
গ্ীবাদ্দেশে লইয়া যাও, উহ! কলঙ্গশূন্ত শুভ্র হইয়া বাহির হইবে, এবং সঙ্কোচভাবে আপন 
বাহুকে তুমি নিজের দিকে ( বক্ষে) সংযুক্ত কর; % অনন্তর ফেরওণ ও তাহার প্রধান 
পুরুষদিগের নিকটে তোমার প্রতিপালকের এই ছুই নিদর্শন হয়”। নিশ্চয় তাহার। 
দুর্বত্ত দল ছিল। ৩২। দে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি তাহাদের 
একজনকে হত্য। করিয়াছি, পরে ভয় পাইতেছি যে, আমাকে তাহার! বধ করিবে । 


* কণিত আছে, শোয়ব কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি তাহার শক্তি ও বিশ্বস্ত! 
কেমন করিয়া বুঝিতে পারিলে? সফুর1 বলিলেন, দশ জনে যে ডোল টানিয়া তোলে, তিনি তাহ! 
একাকী তুলিয়াছেন ও আমার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন ; তাহাতে বুঝিয়াছি, 
তিনি অতিশয় বিশ্বস্ত ও বলবান্‌। (ত, হোঁ, ) 

+ অর্থাৎ পরে আমার প্রতি অতিরিক্ত থাকিবে না। অর্থাৎ আট বৎসর ব! দশ বৎসর তোমার 
ভৃত্য হইয়| পণ্ড চরাইব, কিন্ত ততোধিক কাল দেবা প্রত্যাশা করিয়। আমার ভাধ্যাকে আমা হইতে 
বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিবে না। আমাদের কাঁধ্য আমর! ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম, তিনি সাক্ষী রহিলেন, 
তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে সাহায্য করিবেন। (ত, হো,) 

[অর্থাৎ তুমি ভীত হইও, তাহা হইলে সাস্বন! পাইবে (ত, হো,) 


সুরা কসস ৪৬১ 


৩৩। এবং আমার ভ্রাতা হারুণ হয়, সে বাগিন্দিয় অন্ুপারে আমা অপেক্ষা অধিক 
মিষ্টভাষী; অতএব তাহাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারিরূপে প্রেরণ কর, মে আমার 
সত্যতা প্রতিপাদন করিবে । নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে, তাহারা আমার প্রতি 
অনত্যারোপ করিবে” । ৩৪। তিনি বলিলেন, “অবশ্য আমি তোমার বাহুকে তোমার 
ভ্রাতা দ্বারা দৃঢ় করিব, এবং তোমাদের ছুই জনকে বিজ্ঞয় দান করিব; অনস্তর তাহার! 
আমার নিদর্শন সকলের জন্য তোমাদের দিকে পহুছিতে পারিবে না, তোমর। দুই জন 
ও যাহার! তোমাদের অনুসরণ করিবে, তাহার! বিজয়ী হইবে”। ৩৫1 অবশেষে যখন 
মুসা আমার উজ্জল নিদর্শন সকল লহ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল, * তখন তাহারা 
বলিল, "ইহা রচিত ইন্ত্রজাল ভিন্ন নহে, আমর! আপন পূর্বতন পিভৃপুরুষদিগের মধ্যে 
ইহা শুনিতে পাই নাই” | ৩৬। এবং মুসা বলিল, “আমার প্রতিপালক, যে ব্যক্তি 
তাহার নিকট হইতে উপদেশ আনয়ন করিয়াছে, এবং পারলৌকিক আলয় যাহার জন্য 
হইবে, তাহাকে বিশেষ জানেন; নিশ্চয় অত্যাচারী লোকেরা উদ্ধার পায় ন”। ৩৭। 
ফেরওণ বলিল, “হে প্রধান পুরুষগণ, আমি জানি ন! যে, আমি ব্যতীত তোমাদের 
কোন উপাস্ত আছে; অনন্তর, হে হামান, মৃভিকার উপর আমার জন্ত অগ্নি উদ্দীপন 
কর, ণ পরে আমার জন্য এক প্রাসাদ নির্শ্মাণ কর, ভরসা যে, আমি মুসার উপান্ঠের 
দিকে আরোহণ করিব ; নিশ্চয় আমি তাহাকে মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত মনে করি”। 
৩৮। এবং সে ও তাহার সেনাদল পৃথিবীতে অন্যায়্ূপে অহঙ্কার করিল ও মনে 
করিল যে, আমাদের দিকে ইহাদের ফিরিয়া আসা হইবে না| ৩৯। অনন্তর আমি 
তাহাকে ও তাহার সন্তদলকে আক্রমণ করিলাম, পরে তাহাদিগকে নদীতে ফেলিয়। 
দিলাম; অবশেষে দেখ, অত্যাচারীদিগের পরিণাম কেমন তইল?৪০। এবং তাহা, 
দিগকে আমি অগ্রণী (বিপথগামী ) করিয়াছিলাম, তাহার। নরকাগ্রির দিকে ( লোক- 
দিগকে ) আহ্বান করিতেছিল, কেয়ামতের দিনে তাহাদিগকে সাহায্য দান কর! হইবে 
না। ৪১। এবং এই সংসারে আমি তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত আনয়ন করিয়া- 
ছিলাম ও কেয়ামতের দিনে তাহার! নিকষ্টদিগের অন্তর্গত হইবে । ৪২। (র+ ৪, আ ১৪২) 
এবং পূর্বতন যুগের অধিবাসীদিগকে বিনাশ করিলে পর, সত্য সত্যই আমি মুসাকে 

গ্রন্থ দান করিয়াছি; উহা লোকদিগের জন্য প্রমাণাবলী ও উপদেশ এবং অনুগ্রহ- 
স্বরূপ হইয়াছে । ভরসা যে, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে । ৪৩। এবং বখন আমি 
মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম, তখন তুমি, (হে মোহম্মদ, ) পশ্চিম প্রদেশে 
ছিলে না, এবং তুমি সাক্ষীদিগের অন্তর্গত ছিলে না। ৪৪ |+কিন্তু আমি (মুসার পরে ) 
এন্থলে নিদর্শন মুসার হস্তস্থিত যষ্টি, যাহ! অজগররূপ ধারণ করে ও তাহার করতল, যাহা শুভ্র 

ঠে। (ত, জব, ) 

+ প্রামাদের ইষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য মৃত্তিকার উপর অগ্নি উদ্দীপন । 


৪৬২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছি, অনস্তর তাহাদের সম্বন্ধে জীবন দীর্ঘ হইয়াছে; এবং তুমি 
মদয়নবাসীদিগের মধ্যে অধিবাসী ছিলে না যে, তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল 
পাঠ করিতে; কিন্ত আমি ( বার্তাবাহকের ) প্রেরক ছিলাম * | ৪৫ । এবং যখন ম্আমি 
ডাকিয়াছিলাম, তখন তুমি তুর পর্বতের দিকে ছিলে না; কিন্তু তোমার প্রতিপালকের 
অন্ুগ্রহক্রমে ( সমাগত প্রত্যাদেশে, ) তোমার পূর্বের ফাহাদের নিকটে কোন ভয়প্রদর্শক 
উপস্থিত হয় নাই, তুমি সেই দলকে যেন ভয় প্রদর্শন কর ; হয়তো তাহারা উপদেশ গ্রহণ 
করিবে | ৪৬। এবং যদি ইহা না হইত যে, তাহাদের হস্ত পূর্বে যাহা প্রেরণ 
করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি কোন বিপদ্‌ উপস্থিত হয়, ( তাহা হইলে তাহারা 
কোন কথা কহিত না; ) অবশেষে তাহারা বলিবে, “হে আমাদের প্রতিপালক, কেন 
তুমি আমাদের নিকটে কোন প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ কর নাই? তাহা হইলে আমর! 
তোমার নিদর্শন সকলের অনুসরণ করিতাম, এবং বিশ্বাসীপির্গোর অন্তভূত হইতাম $1৪৭। 
অনন্তর যখন আমার নিকট হইতে তাহাদের প্রতি সত্য উপস্থিত হইল, তখন তাহারা 
বলিল, "মুসাকে যাহ! দেওয়া হইয়াছে, তদ্রুপ কেন ( এই প্রেরিতণুরুষকে ) দেওয়া 


শি  প৮৯ পক 


% মুসার পরবর্তী সম্প্রদায় সকলের পরে জীবন দীর্ঘ হইয়াছে, ইহার অর্থ, তাহাদের পরে বহুকাল 
অতীত হইয়! গিয়াছে, নানা প্রাকৃতিক ঘটনাতে তাহাদের দেশ উচ্ছিন্ন হইয়াছে, এক্ষণ তাহাদের 
সম্বন্ধে লোকের কিছুই অভিজ্ঞতা নাই। আমি তোমাকে, হে মোহম্মদ, সেই সকল লোকের বৃত্তান্ত 
নূতন ভাবে রটন! করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি; তাহাতে লোকে বুঝিতে পারিবে যে, প্রত্যাদেশের 
সাহায্য ব্যতীত এ প্রকার সংবাদ কেহ প্রচার করিতে পারে ন1। (ত, হো?) 

+ কথিত আছে, মুসা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞ।স। করিয়াছিলেন যে, প্রভো, তওরাতে কতকগুলি 
লোকের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতার বিষয় পাঠ করিতেছি; কাহার! সেই সকল লোক? তাহাতে ঈশ্বর 
উত্তর করিলেন যে, উহ।র। আমার সখা মোহম্মদের মণ্ডলী । ইহ! শ্রবণে মুসার ইচ্ছ। হুইল যে, তীহা- 
দিগকে দেখেন। ঈশ্বর বলিলেন, এক্ষণ তাঁহাদের প্রকাশের সময় নয়। যদি ইচ্ছা কর, তবে আমি 
তাহার্দিগের শব্দ তোমাকে শুনাইতেছি। এই বলিয়। তিনি “হে মোহম্মদীয় মণ্ডলী” বলিয়! ডাকিলেন, 
তাহাতে তাহার। নিভৃতদেশ হইতে “উপস্থিত আছি” বলিয়! উত্তর করিলেন। যখন পরমেশ্বর মুসাকে 
তাহাদের শব্ধ শ্রবণ করাইলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিলেন ন! যে, কিছু সুসংবাদ না পাইয়। তাহার! 
ফিরিয়। যান। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমার নিকটে প্রার্ণন| করিবার পূর্বের আমি তোমাদিগকে 
দান করিয়াছি, ক্ষমা চাহিবার পূর্বের ক্ষম। করিয়াছি। হজরতের অনুরোধে তাহার মণ্ডলীর এরূপ 
গৌরব সম্পাদিত হইয়াছে; স্বতরাং পরমেশ্বর তাহাকে বলিতেছেন যে, যে সময়ে আমি তোমার 
মগ্ডলীকে ডাঁকিয়াছিলাম, তখন তুমি তুর পর্বতে ছিলে না। (ত, হো, ) 

1} “তাহাদের হস্ত পূর্বের যাহ! প্রেরণ করিয়াছে” অর্থাৎ তাহার! পূর্বের পৃত্তলিকার পুজা! আদি 
যে সকল দুগ্ষত্ন করিয়াছিল। শাস্তিপ্রাপ্ত হইবার সময়ে তাহার! তর্ক করিতেছিল যে, শ্বগগায় 
বাৰ্তাবাহক আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়। আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করেন নাই, 
আমাদের দোষ নাই। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, একান্তই আমি তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিয়াছিলাম। 

| (ত, হো, ) 


স্রা কমস os 


হইল নাঁ?” পূর্বে যাহা মুসার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কি তাহার! বিদ্রোহী 
হয় নাই? তাহারা বলিয়াছিল, “পরস্পর সাহায্যকারী ( মুস। ও হারুণ) ছুই 
এন্দ্রজালিক ;” এবং বলিয়াছিল, “নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রতিদবন্থা” *। ৪৮ । 
তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) অনন্তর তোমর! ঈশ্বরের নিকট হইতে এমন এক গ্রন্থ 
উপস্থিত কর, যাহা সেই ছুই জন অপেক্ষা অধিকতর পথপ্রদর্শক হইবে; যদি তের! 
সত্যবাদী হও, তবে আমি তাহার ( সেই গ্রশ্বের ) অনুসরণ করিব | ৪৯। পরিশেষে 
দি তাহারা তোমাকে গ্রাহ ন! করে, তবে জানিও, তাহ।র। আপন প্রবৃত্তি সকলের 
অনুসরণ করে, এতত্ডিন্ন নহে ; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন ব্যতীশ আপন প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে, তাহা অপেক্ষা অধিক বিপথগামী কে আছে 7? নিশ্চয় পরমেশ্বর 
অত্যাচারী দলকে পথ প্রদর্শন করেন ন1। ৫০| (র,৫,অ,৮) 

এবং সত্য সত্যই তাহাদের জগ্ত আমি ক্রমশঃ বচন (কে বু-আন্‌। উপস্থিত করিয়াছি, 
যেন তাহার! উপদেশ গ্রহণ করে। ৫১। ইহার ( কোরু আনের ) পুর্বে বাহাদিগকে 
আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহার] ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে ৭1৫২1 এবং 
যখন তাহাদের নিকটে পাঠ হয়, তাহার| বলে, “আামর। ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিলাম, নিশ্চয় ইহা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (আগত) সত্য, নিশ্চয় আমর! 
ইহার (অবতরণের ) পূর্বেই মোসলমান ছিলাম” । ৫৩। ইহারাই যে ধৈর্য ধারণ 
করিয়াছে ও শুভ দ্বারা অশ্ুভকে দূর করিতেছে; এবং আমি তাহ।দিগকে যে উপজীবিক| 
দান করিয়াছি, তাহা ব্যয় করিয়া থাকে, তজ্জন্ত তাহাদিগকে দুই বার পুরঞ্ধার দেয়! 
যাইবে %। ৫৪ এবং তাহার। যখন অনর্থক বিষয় শ্রবণ করে, তখন তাহ। হইতে বিমুখ 
হয়, এবং বলে, “আমাদের জন্ত আমাদের ক্রিয়া সকল এবং তোমাদের সন্ত তোমাদের 


* কথিত আছে যে, কোরেশ লোকের! ইনদীদিশের নিকটে ভঞবতের প্রেরিতদপন্থদ্ধে প্রশ্ন 
করিয়াছিল। ইহুদ্দিগণ তাহার প্রেরিতত্ব স্বীকার করিয়া বলে যে, তওরাত গাগ্থে আমরা তাহার 
বর্ণনা পাঠ করিয়াছি। পৌত্তলিক কোরেশগণ তওরাতকে অগ্রাহা করিয| বলে, যদি মোহম্মদ 
পে"াম্বর, তবে কেন মুস। যেরূপ হস্তে জোতিঃ গ্রকাণ। যষ্টিকে অজগরে পরিণত কর! ইত্যাদি 
অলৌকিক কাৰ্য্য করিয়াছিল, সেইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া সে করিতে পারে না। (ত, হো) 

+ এক দল ইহুদী হজরতের নিকটে যাইয়। এস্লান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ 
করিয়া এই আয়তের অবতারণা হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, কতক জন অগ্নির উপানক মে।সলমানধর্দ 
দীক্ষিত হইয়।'ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই উক্তি হইয়াছে । 

{ অগ্নির উপীসকগণ এস্লামধর্পে বিশ্বাস প্রকাশ করিলে পর, আবুঅহল ও তাহার রা 
তাহাদিগকে অত্যন্ত কটুক্তি করে; তাহাতে তাহার| ধৈর্য্য. ধারণ করিয়! বিনীততাবে বলে যে, ঈশ্বর 
তোমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন, তোমাদিগকে সংপথ প্রদর্শন করুন। এস্থলে পরমেশ্বর তহীদের 
বর্ণনা করিতেছেন । (ত, হে) 


৪৬৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ক্রিয়া সকল রহিয়াছে; তোমাদের প্রতি সেলাম হউক, আমরা মূর্খদিগকে চার্হিনা” * । 
৫৫। নিশ্চয় তুমি যাহাকে প্রেম করিয়া থাক, তাহাকে পথ প্রদর্শন কর না; কিন্তু ঈশ্বর 
যাহাকে ইচ্ছা করেন, পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং তিনি পথপ্রাপ্তদিগকে উত্তম 
জ্ঞাত ৭ | ৫৬। তাহার] বলিয়াছে, “যদি আমর! তোমার সঙ্গে উপদেশের অনুসরণ করি, 
তবে আমরা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইব ;” আমি কি তাহাদিগকে সেই শাস্তিযুক্ত মক্কার স্থান 
দান করি নাই, যথায় আমার নিকট হইতে সর্ববিধ ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে প্রেরিত 
হইয়া থাকে? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুবিতেছে না। ৫৭। এবং আপন 
জীবিকাবিষয়ে অমিতাচারী হইয়াছে, এমন গ্রামবাসীদিগের অনেককে আমি বিনাশ 
করিয়াছি; পরে এই তাহার্দিগের বাসস্থান, তাহাদের পরে (এস্থানে) অল্প লোক ব্যতীত 
বসতি করে নাই, এবং আমি উত্তরাধিকারী হইয়াছি। ৫৮। এবং তোমার প্রতিপালক, 
(হে মোহম্মদ, ) সে পর্যন্ত কোন গ্রামের বিনাশকারী হন নাই, যে পধ্যস্ত ( ন! ৷ তিনি 
তাহার প্রধান নগরে তাহাদের (নগরবাসীদিগের) নিকটে আপন নিদর্শন সকল পাঠ 
করিতে প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন; এবং তাহার 'অধিবাঁপিগণ অত্যাচারী হওয়ার 
অবস্থা ব্যতীত আমি কোন গ্রামের সংহারক হই নাই । ৫৯। এবং যে কিছু বস্ত 
তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! পার্থিব জীবনের ফলভোগ ও তাহারই শোভা; 
এবং যাহ! ঈশ্বরের নিকটে, উহ! শুভ ও নিত্য। অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না? 
৬০ | (বর, ৬ আঁ, ১০) 

অনন্তর যাহার সঙ্গে আমি উত্তম অঙ্গীকারে অঙ্গীকার করিয়াছি, পরে সে কি, 
যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ফলভোগী করিয়াছি, তাহার ন্যায় উহ! লাভ করিবে? 
তৎপর কেয়ামতের দিনে সে সমুপস্থিত লোকদিগের অন্তর্গত হইবে ধ | ৬১ | এবং 


* অর্থাৎ কপট লোকদ্দিগের কটুক্তি শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসী লোকেরা বলে, আমাদের জন্য 
আমাদের ধর্ম্নকন্ধের ফলাফল, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মমকর্দ্মের ফলাফল; আমরা তোমাদের নিরর্থক 
কথার উত্তরদান করিতে ইচ্ছ। করি না, তোমাদিগকে সেলাম করিতেছি। (ত, হে।, ) 

1 কথিত আছে মে, হজরত আপন পিতৃবা আবুত।লেবকে এস্লামধন্ধে দীক্ষিত করিতে 
একান্ত ব্যাকুল ছিলেন। তিনি তাহার মৃত্যুকালে শয্যার পার্থে বসিয়া! বলিতেছিলেন যে, পিতৃব্য, 
তুমি কলেম! উচ্চারণ করিয়! ধর্ম গ্রহণ কর, তাহ! হইলে আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকটে পাপক্ষমার 
অনুরোধ করিতে পারিব। আবুতাঁলেব বলেন, বৎস, তুমি যথার্থ বলিতেছ, কিন্তু এই মুমুযু-কাঁলে 
আমি কোরেশ লোকদিগের ভৎপন| সঙ্গ করিতে প্রস্তুত নহি। পরে আবুতালেব মৃত্যুয়ে ভীত 
হইয়। কলেমা উচ্চারণ করেন। ঈশ্বর হজরতকে বলিতেছেন যে, আমি আবুতালেব দ্বারা কলেম! 
উচ্চারণ করাইয়। তোমাকে আনন্দিত করিয়াছি । তুমি কাহারও পণপ্রদর্শক নও, ঈশ্বরই একমাত্র 
পথপ্রদর্শক । (ত, হেঁ, ) 

{ মহাত্মা আলি ও হম্জ। আবুজ্বহলের সঙ্গে, কেহ কেহ বলেন, ইয়াসরের পুত্র এমার মঘয়রার 
পুত্র অলিদের সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধে বাঁদানুবাদ করিতেছিলেন ; তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। 


সরা কসস ৪৬৫ 


(স্মরণ কর, ) যে দিবস তাহাদিগকে তিনি ডাকিবেন, পরে বলিবেন, “তোমর! যাহা- 
দিগকে মনে করিতেছিলে, আমার সেই অংশিগণ কোথায়”? ৬২। যাহাদিগের প্রতি 
(শাস্তির ৷ বাক্য নির্ধারিত হইয়াছে, তাহার! বলিবে, “হে আমাদের প্রতিপালক, 
ইহারাই, যাহাদগকে আমর। বিপথগামী করিয়াছি, আপনার! যেমন পথভ্রান্ত হইয়াছি, 
তদ্রুপ ইহাদিগকেও পথভ্রাস্ত করিয়াছি; এক্ষণ তোমার অভিমুখে (ইহাদিগ হইতে ) 
বিমুখ হইতেছি, ইহার! আমাদিগকে অর্চনা করিত না” *। ৬৩। এবং বল৷ হইবে 
যে, “আপন অংশীদিগকে তোমর! আহ্বান কর 7” অনস্তর তাহাদিগকে তাহার! ডাকিবে, 
পরে তাহাদিগের (আহ্বান ) তাহার। গ্রাহ করিবে ন, এবং শান্তি দর্শন করিবে । হায়! 
তাহার। যদি পথ প্রাপ্ত হইত । ৬৪ । এবং (স্মরণ কর, ) যে দিবস তিনি তাহাদিগকে 
ডাকিবেন, পরে বলিবেন, “তোমরা প্রেরিতপুরুষদিগকে কি উত্তর দান করিয়াছ” ? 
৬৫। অনন্তর সে দিবস তাহাদের সম্বন্ধে তত্ব সকল তমসাচ্ছন্ন হইবে, পরে তাহার! 
পরম্পরকে জিজ্ঞ।স। করিবে ন! । ৬৬। অবশেষে যাহারা অনুতাপ করিয়াছে, এবং 
বিশ্বাসস্থাপন ও সতকম্ম করিয়াছে, আশা যে, পরে তাহারা বিমুক্ত হইবে । ৬৭। এবং 
তোমার প্রতিপালক, (হে মোহম্মদ, ) যাহা ইচ্ছ। হয় হ্ষ্টি করেন ও গ্রহণ করিয়। 
থাকেন, তাহাদের জন্থ ক্ষমতা নাই; পরমেশ্বরেরই পবিত্রতা, এবং তাহার! যাহাকে 
অংশী করে, তিনি তাহা অপেক্ষ। উন্নত $। ৬-। এবং তোমার প্রতিপালক, তাহাদের 
অন্তর যাহ। গোপন করে ও যাহ! প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা জানেন। ৬৪ । এবং 
তিনিই পরমেশ্বর, তিনি ব্যতীত কোন উপান্ত নাই, ইহ্‌ পরলোঁকে তীহারই কতৃত্ব ও 


শাল আলা পাপা পা ০ tlt Crna ক Ree শক রক DD পাশপাশি? জা পিস ০ পেশা | শী? শশী স্পা = সাপে শা শা পপ শী সা পপ রি 


ঈশ্বর বলিতেছেন, যাহাদিগকে আমি পরলোকে স্বর্গবাসী ও ইহলোকে বিজয়ী করিব বলিয়! অঙ্গীকার 
করিয়াছি, সেই আলি ও হ্ম্জা অথব। এমার কি আবুন্বহল প্রভৃতি লোকের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে? 
তাহাদিগের জন্য ইহ পরলোকে দুঃখ ক্লেশ পরাজয় নির্ধারিত রহিয়াছে । “তৎপর কেয়ামতের দিনে 
সে সমুপস্থিত লোকদিগের অন্তর্গত হইবে ;* অর্থাৎ শাস্তি-গ্রহণের জন্য আবুজহল অথব। অলিদ কেয়ামতের 


দিনে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে। | (ত, হো,) 
* অর্থাৎ পৌত্তলিকদিগের কল্পিত ঈশ্বরগণ বলিবে যে, ইহার! আমাদিগকে অচ্চন। করিত ন। 
বরং আপন প্রবৃত্তির পূজ। করিত । (ত, হো,) 


1 “পরে তাহার। পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিবে না” অর্থাৎ যখন ঈশ্বর কাফেরদিগকে ডাকিয়! জিজ্ঞাসা 
করিবেন যে, তোমরা! প্রেরিতপুরুষদিগের কথার কি উত্তর দন করিয়াছ? তখন ভয়ে তাহারা, 
প্রেরিতপুরুষগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাইবে, যুক্তি প্রমাণ সকল বিম্বৃত হইবে, এবং কি উত্তর 
দান করিব, পরস্পর এরূপ জিজ্ঞাস! করিতে পারিবে না । (ত, হোঃ) 

1 অর্থাৎ পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছ। করেন, তাহা! সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কোন হেতু ও প্রতিবন্ধক 
তাহার বাধা দিতে পারে না, তাহারই পূর্ণ কর্তৃত্ব । তিনি যাইহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই বিধিপ্রচারের 
জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন। কাবুজ্বহল ও অলিদ প্রভৃতি কোন কাফেরের ক্ষমত। নাই যে, কাহাকে 
প্রেরিতত্বপদে বরণ করে। (ত, হে) 

৫০ 


৪৬৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহার দিকেই তোমরা! প্রতিগমন করিবে । ৭০। তুমি জিজ্ঞাসা কর, দশে কি 
দেখিয়াছ, যদি ঈশ্বর তোমাদের সধন্ধে পুনরুখানের দিন পর্ধাস্ত রজনী স্থায়ী করেন, 
ঈশ্বর ব্যতীত কোন্‌ উপাস্য আছে যে, তোমাদের নিকটে জ্যোতি উপস্থিত করে? 
অনন্তর তোমরা কি শ্রবণ কর না? ৭১। তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি দেখিয়াছ, 
যদি ঈশ্বর তোমাদের সমন্ধে পুনরুখানের দিন পর্য্যন্ত দিবাকে স্থায়ী করেন, ঈশ্বর 
ব্যতীত কোন্‌ উপাস্ত আছে যে, তোমাদের নিকটে রজনী আনয়ন করে যে, তাহাতে 
তোমরা বিশ্রাম লাভ করিবে? অনন্তর তোমরা কি দেখিতেছ না? ৭২। এবং 
তিনি আপন কুপান্থসারে তোমাদের জন্য রজনী ও দিব! সুজন করিয়াছেন, যেন 
তোমরা তাহাতে বিশ্রাম কর ও যেন তাহার প্রসাদে জীবিকা অন্বেষণ কর? সম্ভবতঃ 
তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে । ৭৩। এবং (স্মরণ কর,) যে দিবস তিনি তাহাদিগকে 
ডাকিবেন ও পরে বলিবেন, “যাহার্দিগকে তোমর! মনে করিতেছিলে, আমার সেই 
অংশিগণ কোথায়”? ৭৪। এবং প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে আমি সাক্ষী বাহির করিয়া 
লইব, পরে বলিব, “তোমর] স্বীয় প্রমাণ উপস্থিত কর ;” অনন্তর তাহারা জানিবে 
যে, ঈশ্বরের পক্ষেই সত্য আছে, এবং তাহারা যাহ। ( যে অদত্য ) কল্পনা করিতেছিল, 
উহা তাহাদিগ হইতে বিলুপ্ত হইবে । ৭7| (র্‌, ৭, আ, ১৫) 
নিশ্চয় কারুণ মুসার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল, পরে সে তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছিল; এবং তাহাকে আমি এই প্রমাণ ধনপুপ্ধ দান করিয়াছিলাম যে, তাহার 
কুপ্জিকা সকল একদল বলবান্‌ লোকের ভারবহ হইত ; ( স্মরণ কর, ) যখন তাহার 
সম্প্রদায় তাহাকে বলিল, “তুমি আমোদ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর আমোদকারীদিগকে 
প্রেম করেন না*। ৭৬। পরমেশ্বর যাহ! তোমাকে দান করিয়াছেন, তুমি তাহাতে 
পারলৌকিক গৃহের ( কল্যাণ) অন্বেষণ করিতে থাক ও সংসারের আপন অংশ তুমি 
ভূলিও না) এবং ঈশ্বর তোমার প্রতি যেমন হিতসাধন করিয়াছেন, তুমি তদ্রপ হিত- 
সাধন কর ও জগতে উপপ্নব অন্বেষণ করিও না। নিশ্চয় ঈশ্বর উপপ্রবকারীদিগকে প্রেম 
করেন না” ণ। ৭৭। দে বলিল, “আমার সন্নিধানে যে জ্ঞান আছে, তজ্জন্ত এই (ধন) 
* মুসার সময়ে কারুণনামক একজন মহ! ধনশালী লোক ছিল, তাহার ধনাধারসকলের কুঞ্লিক। এত 
অধিক ছিল যে, চল্লিশ জন বলবান্‌ লোকের পক্ষে গুরুভার ছিল । কেহ কেহ বলেন, যাটটি উষ্ট কুপ্রিকা পুঞ্জ 
বহন কিয়! লইয়। যাইবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। কেহ কেহ বলিয়। থাকেন, সহস্রগুণ চারি লক্ষ ও চল্লিশ 
সহস্র ভাণ্ডার রজত কাঞ্চনে পূর্ণ ছিল। “ঈশ্বর আমোদকারীদিগকে প্রেম করেন না” অর্থাৎ পার্থিব 
সম্পত্তি দ্বার! যাহ।রা আমোদ করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন ন|। (ত, হো?) 
1 অর্থাৎ পারলৌকিক কল্যাণ-লাভের জন্য ঈশ্বরোদ্দেপ্যে তুমি আপন ধন ব্যয় কর; “সংসারের 
আপন অংশ তুমি ভূলিও না" অর্থাৎ ইহলোক হুইতে প্রস্থানের সময়ে তোমার অংশ কফন 
(শবাচ্ছাদন ) মাত্র থাকিবে, তাহ! তুমি ভুলিও না, সেই অবস্থা চিত্ত৷ করিও, ধনৈশ্বয্যে অহঙ্কারী 
হইও ন। | (ত, হে) 


সূরা কসস ৪৬৭ 


আমাকেখ্ছদওয়া হইয়াছে, ইহ। ভিন্ন নহে?” সে কি জানে না যে, পরমেখর তাহার 
পূর্বে অনেক দলকে, যে তাহার! শক্তি অনুসারে তাহা অপেক্ষ। প্রবলতর ও জনত 
অশ্গসারে অধিকতর ছিল, নিশ্চয় বিনাশ করিয়াছেন ; এবং অপরাধিগণ আপন অপরাধ- 
বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে না *। ৭৮। অনন্তর সে আপন সঙ্জাতে স্বজাতির নিকটে 
বাহির হইল, যাহার! পাখিব জীবন আকাজ্ষা করিতেছিল, তাহার! বলিল, “হায়! 
কারুণকে যাহ। প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্রপ যদি আমাদের হইত ! নিশ্চয় সে মহাভাগা- 
শীল” ণ। ৭৯ এবং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা বলিল, “তোমাদের 
প্রতি আক্ষেপ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্ম করিয়াছে, তাহার জন্যই ঈশ্বরের 
উত্তম পুরস্কার হয়, এবং সহিষ্ণু লোকদিগকে ভিন্ন তাহাতে সংযোগ করা হয় না”। ৮০ । 
অনস্তর আমি তাহাকে ও তাহার গৃহকে ভূমিতে প্রোথিত করিলাম, পরে ইশ্বর 
ব্যতীত তাহার জন্ত কোন দল ছিল না যে, তাহাকে পাহাধা দান করে, এবং সে 
প্রতিশোধকারীদিগের অন্তর্গত ছিল না %। ৮১1 এবং যাহারা তাহার পদ কামন। 


— শপশপাশশাশিশট চি শি ————_ সী শশা শািাীাস্পা পাপী শীট -—— — শি 


4 “ মপরাধিগণ আপন অপরাধ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে না” অর্থাৎ ঈশ্বর তাহাদের মুখ দেখিয়াই 
চিনিয়| লইবেন, কেয়ামতের দিন তাঁহাদের অপরাধসম্বন্ধে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবেন না, তিনি সমুদায় 
জ।নেন। তখন অগণ্য পাপী নরকে যাইবে। (ত, হে।,) 

1 কারণ শনিবার দিন স্বজাতির নিকটে বাহির হইয়াছিল, সে শুভ্র উষ্ট্পরি স্বৰ্ণময় আসনে 
বিচিত্র লোহিত বসনে আচ্ছাদিত হইয়| উপবিষ্ট ছিল। এই ভাবে চারি সহস্র লোক, কেহ কেহ বলে, 
নব্বই সহস্র লোক উদ্নারোহণে তাহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল। উষ্টারূঢ়া লোহিতবসন| সুদজ্জিত| সহস্র 
কিন্করী তাহার সঙ্গে ছিল। (ত, হে) ) 

+ মুমাদেবের প্রতি কারুণের ভয়ানক হিংসা ও শন্রুতা ছিল। অনুক্ষণ সে তাহার প্রতি 
উতপীড়ন করিতে ঠেষ্টা করিত। সকলে ধর্ম্মার্থ দান করিবে, ঈশ্বরের এই আদেশ মুসার প্রতি অবতীর্ণ 
হুইল। মুস! ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে কারুণকে বলিলেন যে, প্রত্যেক সহস্র মুদ্রায় তোমাকে এক মুদ্রা 
দান করিতে হইবে । কারণ হিসাব করিয়। দেখিল যে, তাহাতে প্রচুর মুদ্র। হস্তচুত হয়। তখন 
কৃপণতা তাঁহাকে বাধ!দিল। সে কতিপয় উন্নত এত্ৰায়েলকে ডাকিয়! বলিল, মুনা! যখন যাহ! বলিয়াছে, 
তোমর! তাহা পালন করিয়াছ, এক্ষণ দেখিলে, তোমাদের ধনসম্পত্তি হরণ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছে । তাহারা কহিল, তুমি আমাদের দলপতি, তুমি কি আঞ্জা কর? সে বলিল, আমি ইচ্ছা 
করি যে, তাহাকে সাধারণের নিকটে ঘৃণিত ও লঙ্জিত করিব, তাহা হইলে অপর লোকে তাহার 
কথায় কর্ণপাত করিবে না । অনন্তর মে সব্জ! নায়ী এক বাভিচারিণী নারীকে অর্থ দ্বার বশীভুত 
করিয়া এই অঙ্গীকাঁরে বদ্ধ করিল যে, মে সাধারণের নিকটে উপস্থিত হইয়। বলিবে যে, মুস! তাহার 
সঙ্গে বাভিচ।র করিয়াছে । পরদিন মুমাদেব কারুণের সাক্ষাতে এরূপ নিষেধ বিধি প্রচার করিয়া- 
ছিলেন যে, যে ব্যক্তি চুরি করিবে, তাহার হস্তচ্ছেদন কর! যাইবে ; যে জন ব্যভিচার করিবে, অধিবাহিত 
হইলে তাহাকে বেত্রীঘাতে আহত ও বিবাহিত হইলে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করা হইবে। এই কথা 
শুমিয়ই কারণ গাত্রোখান করিয়। বলিল, যদি তোমার নিজের এই অপরাধ হয়, তবে কেমন হইবে? 
মূলা! বলিলেন, হুঁ, আমি অপরাধী হইলেও এই শান্তি পাইব। কারণ বলিল, এম্রােলবংশীয় 


৪৬৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


করিতেছিল, তাহারা পর দিন প্রতুষে ( আগমন করিল, ) বলিতে লাগিল, +আশ্চর্্য 
যে, ঈশ্বর আপন দাসদিগের মধ্য যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার প্রতি জীবিক। উন্ুক্ধ ও 
সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন; যদি আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর হিত সাধন ন! করিতেন, তবে 
নিশ্চয় তিনি আমাদিগকে প্রোথিত করিতেন । আশ্চধ্য যে, ধশ্মবিদ্বেষিগণ উদ্ধার পায় 
ন।”1৮২। (বর, ৮, আও ৭) 
এই পারলৌকিক আলয়, যাহার! পৃথিবীতে উচ্চতা ও উপপ্নব আকাজ্ষা করে না, 
আমি তাহাদের জন্য ইহ! নির্ধারণ করিতেছি; এবং ধর্মভীরুদিগের জন্যঃ (শুভ) 
পরিণাম *।৮৩। যে ব্যক্তি শুভ আনয়ন করে, পরে তাহার জন্য তদপেক্ষ। অধিক মঙ্গল 
হয়, এবং যাহারা অশুভ আনয়ন করে, অনস্তর সেই অস্ুভকারীদিগকে, তাহারা যাহ! 
করিতেছিল, তদন্ুরূপ ভিন্ন বিনিময় দেওয়া যাইবে না | ৮৪1 নিশ্চয় যিনি তোমার 
লোকের! মনে করিতেছে যে, তুমি অমুক নারীর সঙ্গে বাতিচার করিয়াছ। মুস। বলিলেন, ঈশ্বরের 
আশ্রয় লইতেছি, এ কি ভয়ানক কথা ! তুমি সেই স্ত্রীকে উপস্থিত কর। তৎপর সব্জ! সভায় উপস্থিত 
হইল। মুগা বলিলেন, দেই ঈশ্বরের শপথ, যিনি সাগরকে বিভক্ত ও তওরাত অবতরণ করিয়াছেন, 
যথার্থ বলিও। তখন ঈশ্বরের প্রতি নারীর ভয় জন্মিল । সে বলিল, দেব, এই কারুণ তোমার সম্বন্ধে 
অপবাদ রটন! করিবার জন্য বহুনুদ্র। আমাকে উৎকোচ দিয়াছে; আমি ঘোর কলঙ্কিনী পাপীয়সী, 
আমি কেমন করিয়! তোমার প্রতি কলঙ্কারোপ করিব? এই দেখ, কারণের মোহরাক্ষিত মুদ্র!পূর্ণ 
ছুই মুদ্রাধার আমার নিকটে আছে। এস্রায়েলবংশীয় লোকের! মুদ্রাধারে কারুণের মোহর দেখিয়। 
তাহার প্রতারণা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিল। উথন মুমাদেব ভূমিতলে মস্তক স্থাপন করিয়া স্বীয় 
প্রভুর নিকটে কারুণের সম্বন্ধে অণিযোগ করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন, মৃত্তিকাকে তোমার আজ্ঞাদীন 
করিলাম, তুমি যাহা বলিবে, সে তাহা পালন করিবে । তপন মুসা বলিলেন, হে লোক সকল, 
ফেরওণের প্রতি আমি যেমন প্রেরিত ভই্য়াছিল।ম, তদ্ধপ কারুণের প্রতিও প্রেরিত হইয়াছি। 
যাহার! কারুণের সঙ্গে আছে. তাহাদিগকে বল, যেন শ্বস্থানে স্থির থাকে, এবং যাহার! আমার সঙ্গে 
আছে, তাঁহার! এক পাশে চলিয়া যাউক। সমুদায় বনিএমায়েল সভাস্থল হইতে সরিয়। দীড়।ইল, 
ছুই জন মাত্র কারুণের সঙ্গে স্থিতি করিল। তৎক্ষণাৎ ভূমি তাহাদের চরণ জানু পর্য্যন্ত গ্রাম করিয়। 
ফেলিল! তাহার আর্তনাদ করিয়। আশ্রয় প্রার্থনা করিল, কোন ফল দিল না । মুসা বলিতেছিলেন 
যে, ইহাদিগ্বকে গ্রাস কর, তৎপর ক্রমে ক্রমে তাহাদের কটাদেশ ও গ্রীব। পর্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত 
হইল । তাহার] অনেক ক্রন্দন ও বিলাপ করিল, কিছুই ফল হইল ন।। পরে সর্বাঙ্গ ভৃগর্ভে প্রোথিত 
হইল । অবশেষে মুসার ইচ্ছানুসারে কারুণের সমুদায় গৃহ অট্টালিক। ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত 
হইয়। গেল। (ত, হো, ) 
* যাহার! শুদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ মানবীয় ভাব হইতে ধাঁহাদের আত্ম! মুক্ত হইয়াছে, ধাহীরা এই 
নরলোকে উচ্চতার অভিলাধী নহেন, অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে চাঁহেন না, একমাত্র ঈশ্বরেতে দৃষ্টি 
সম্বন্ধ রাণিয়| অন্য কিছুরই প্রতি আকৃষ্ট নেন, ইহলোক পরলোক বিশ্বীধিপতির হস্তে উৎসর্গ করিয়াছেন, 
তাহাদের জন্যই পারলৌকিক প্রসন্নতার আলয়। (ত, হো, ) 


+ ঘেবাক্তি গুভ কর্ম্ম করে, সে তাহার দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করিয়। থাকে; যে জন পাপ করে, সে 
তাহার অনুরূপ শান্তি প্রাপ্ত হয়। ' ূ (ত, হো) 


| সুরা অন্কবুত ৪৬৯ 


প্রতি কোরু আন্‌ নির্ধারণ করিয়াছেন, অবশ্য তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্তনভূমির দিকে 
স্ক্িরাইয়। লইয়া যাইবেন ; যে ব্যক্তি ধশ্মীলোক সহ আসিয়াছে ও যে জন স্পষ্ট পথভ্রান্তির 
মধ্যে আছে, তুমি বল, আমার প্রতিপালক তাহাদিগকে উত্তম জানেন *।৮৫। এবং 
তোমার প্রতিপালকের কপ! বাতীত, তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতারিত হইবে, তুমি 
আশা করিতেছিলে না; অনন্তর তুমি কখনও কাফেরদিগের সাহায্যকারী হইও 
না। ৮৬। তোমার প্রতি অবতারিত হওয়ার পর, ঈশ্বরের নিদর্শন সকল হইতে 
তোমাকে তাহার! নিবৃত্ত করিতে পারিবে না; এবং আপন প্রতিপালকের দিকে তুমি 
( লোকদিগকে ) আহ্বান করিতে থাক ও তুমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত হইও ন|। 
৮৭। ঈখরের সর্ধে অন্য উপান্তকে কখনও ডাকিও না, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, 
ঠাহার স্বরূপ ভিন্ন সমুদায় বস্থই বিনশ্বর ; তাহারই কতৃত্ব ও নার দিকেই তোমরা 
প্রতিগমন করিবে ।৮৮। ( র, ৯, আ।, ৬) 
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৬৯ আয়ত, ৭ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
ঈশ্বর সুন্্ম ও মহিমান্বিত %। ১। লোকে কি মনে করে, “আমি বিশ্বাস স্থাপন 
করিলাম,” এই যে তাহার! বলিয়া থাকে, তাহাতে ছাড়িয়া দেওয়। হইবে, এবং তাহারা 


* এই আয়ত মর্দিনাপ্রস্থানের সময় অবতীণ হয়। পরমেশ্বর হজরতকে সাস্তবন। দান করিয়। 
বলেন যে, তুমি পুনর্ববার মক্কাতে আনিতে পারিবে । তাহাতে তিনি পুর্ণ জয়লাভ করিয়া হুন্নররূপে 
ফিরিয়। আমিয়াছিলেন। (ত,ফা.) 

+ » এই শৃর। মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

{ “আলম্মা” পদের আ, ল, ম, এই তিন বর্ণের সাঙ্কেতিক তিন অর্থ, ঈশ্বর, নৃল্্ম ও মহিমান্বিত ! 
অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, আমি ঈশ্বর, আমার সেবাতে অভিনিবিষ্ট হও; আমি শুগ্ৰ, আমার 
জচ্চনায় প্রেমের ক্রুটি করিও না, আমি মহিমান্বিত, অন্ত কাহাকে মহিমান্বিত করিও না । (ত,ঠে,) 


৪৭০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


পরীক্ষিত হইবে না * ? ২। এবং সত্য সত্যই তাহাদের পূর্বে যাহার। ছিল, আমি 
তাহাদিগকে পরীক্ষ। করিয়াছি; অনন্তর যাহারা মত্য বলে, অবশ্য ঈশ্বর তাহাদিগকে 
প্রকাশ করিবেন, এবং মিথ্যাবাদীদিগকে অবশ্য প্রকাশ করিবেন ৭ | ২৩ | যাহার। 
অধশ্ম করিয়। থাকে, তাহারা কি মনে করে যে, মন্দবিষয়ে তাহারা যে আদেশ করে, 
উহ! আমার উপর জয়লাভ করিবে? ৪। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের আশ। 
রাখে পরে, নিশ্চয় ঈশ্বরের ( সম্মিলনের ) নির্ধারিত কাল (তাহাদের নিকট) উপস্থিত 
হইবে; এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৫ | এবং যে ব্যক্তি জেহাদ করে, অনস্তর সে 
আপন জীবনের জন্য জেহাদ করিয়া! থাকে, এতন্তিন্ন নহে; নিশ্চয় ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগের 
( সেবাসদ্ধফ্ধে ) নিক্ষাম। ৬। এবং যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কন্ম করিয়াছে, অবশ্য 
আমি তাহাদিগ হইতে তাহাদের অপরাধ সকল দূর করিব, এবং তাহার! যাহ! করিতে- 
ছিল, অবশ্য আমি তাহার অত্যুত্তম পুরস্কার তাহাদিগকে দান করিব %। ৭। এবং পিত 
মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আমি মন্ম্যকে আদেশ করিয়াছি, এবং যদি তাহারা 
তোমার সম্বন্ধে চেষ্ট। করে যে, যে বস্তুতে ( ঈশ্বরত্বে ) তোমার জ্ঞান নাই, আমার সঙ্গে 
তুমি তাহার অংশিত্ব স্থাপন কর, তবে তাহাদিগের আজ্ঞ। পালন করিও না, আমার 
দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; অনস্তর তোমর। যাহ! করিতেছিলে, তদ্বিযয়ে আমি 


* অর্থাৎ আমি বিশ্বাসী হইয়।ছি, এই বলিয়। লোকে কি মনে করে যে, শাস্ত্রীয় নিষেধ বিধি- 
বিষয়ে তাহার! পরীক্ষিত হইবে না, বা ধন ও জীবনে কিন্ব। নির্বাসন ও ধর্মধুদ্ধেতে পরীক্ষিত হইবে 
ন।? এই আয়তের উদাহরণস্থল মক্কানিবাসী কতিপয় মোসলমান হইয়ছিলেন। তাহাদের পক্ষে 
স্বদেশ ও খগৃহ পরিত্যাগ করিয়। যাওয়া দুর্গর হইয়াছিল। যে সকল মোসলমান মক। ছাড়িয়া 
মদিনায় প্রগ্থান করিয়াছিলেন, তাহার! মদিনা! হইতে মক্ধ।নগরস্থিত উক্ত মোসলম।নদিগকে বলিয়া 
পাঠাইতে লাগিলেন যে, মন্ধায় অবস্থান করিলে তোমাদের ধর্ম পূর্ণতা লাভ করিবে না, শীপ্র মদিনায় 
চলিয়। আইন । পর কেহ কেহ মদিনাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করিয়| নগর হইতে বহিগত হইয়।ছিলেন। 
কাফের লে।কের। সংবাদ পাইয়। তাহাদিগকে বলপূর্বক পথ হইতে ফির।ইয়! লইয়া আইসে। তখন 
পরমেশ্বর তাহাদের সান্ত্বনার জগ্য এই আয়ত প্রেরণ করেন। যথা, তোমাদের মনে করা উচিত নয় 
যে, বিপদ পরীক্ষার আক্রমণ ব্যতীত ধন্মবল প্রকৃতভাবে উপাজ্জিত হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, 
মহাসত্ম। ওমরের মহাজ্বানামক এক দাস বদরের যুদ্ধে এমার হজরমীর শরাঘতে নিহত হইয়াছিল। 
হজরত প্রেরি৬পুরুষ বলিয়ছিলেন যে, এ বাক্তি ধন্মধুদ্ধে নিহত বিশ্ব।সীদিশের মগ্রগাধী হইবে। 
মহাহার পিত! মাত! তাহার মৃত্যুতে অত্যন্ত আকুল হইয়! আর্তন।দ করিতে থাকে । তখন পরমেশ্বর 
এই আয়ত প্রেরণ করিলেন যে, পরীন্ষা বিপদ ভিন্ন বিশ্বাসানুমারে কোন কাধ্য সাধন হইতে পারে 


না। ( ত, হোঁ, ) 
+ অর্থাৎ পরমেশ্বর সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এই দুই দলকে লোকের নিকটে প্রকাশ করিবেন, 
অথব1 তাহাদিগকে দত্যা চরণ ও অনত্যাচরণের জন্য পুরস্কার ও শাতপ্তিবিধান করিবেন । (ত, হোঁ, ) 


1 অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তাহাদের বিশ্বাসের গুণে আমি তাহাদিগের সৎক্রিয়ার প্রচুর 
পুরাক্ষর দান করিব, এবং পাপ ক্ষম।) করিব । (ত, ফা, ) 


সুরা অন্কবুত ৪৭১ 


( কেয়ামতে ) তোমাদিগকে সংবাদ দান করিব * | ৮। এবং যাহার] বিশ্বাস স্থাপন ও 
সৎকর্ম করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে সাধুমগুলীতে প্রবেশ করাইব | ৯। এবং 
মানবমগ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ আছে যে, বলিয়া থাকে, “আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছি)” অনন্তর যখন তাহার! ঈশ্বরের পথে উৎপীড়িত হয়, তখন লোকের 
প্রপীড়নকে পরমেশ্বরের শান্তিশ্বরূপ গণ্য করে, এবং যদি তোমার প্রতিপালক হইতে, 
(হে মোহম্মদ, ) আল্গকূল্য উপস্থিত হয়, তবে বলিয়া থাকে, “নিশ্চয় আমরা তোমাদের 
সঙ্গে ছিলাম।” জগদ্বাসীদিগের অস্তরে যাহা আছে, ঈশ্বর কি তাহার উত্তম জ্ঞাত! 
নহেন 1? ১০। এবং যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, অবশ্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে 
জ্ঞাত আছেন, এবং অবশ্য তিনি কপটদ্দিগকে জ্ঞাত আছেন । ১১। এবং কাফের 
লোকেরা বিশ্বাসীদিগকে বলিয়াছে যে, “তোমরা আমাদিগের পথের অনুসরণ কর, 
সম্ভবতঃ আমরা! তোমাদের অপরাধ সকল বহন করিব ;” এবং তাহারা তাহাদিগের 
অপরাধের কিঞ্চিন্মাত্র বহনকারী নহে, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী । ১২। এবং একান্তই 
তাহার! আপনাদের ভার ও আপনাদের ভারের সঙ্গে ( অন্তের ) ভার বহন করিবে; 
তাহারা যে অসত্য বলিতেছিল, কেয়ামতের দিনে অবশ্য তদ্বিযয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে $%। 
১৩। (র, ১, আ, ১৩) 

এবং সত্য সতাই আমি নুহাকে তাহার মণ্ডলীর প্রতি প্রেরণ করিয়াছিল।ম, অনস্তর 
গে তাহাদিগের মধ্যে নয় শত পঞ্চাশ বৎসর স্থিতি করিয়াছিল, পরে জলপ্লাবন তাহা- 
দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহার। অত্যাচারী ছিল $। ১৪। অবশেষে আমি 


* কথিত আছে, যখন আবু ওকাসের পুত্র সাদ এস্লামধন্ধে দীক্ষিত হইলেন, তখন তাহার 
মাতা আবুহুফিয়ানের কন্যা হম্ন! শপথ করিয়। পুত্রকে বলিল, ষে পধান্ত না তুমি মোহম্মদের ধর্ম্ম 
পরিত্যাগ করসে পথ্যস্ত আমি শুযোত্তাপ হইতে ছায়ার আশ্রয় লইব না, কিছুই আহার করিব ন|। 
সাদ হজরতের নিকটে য।ইয়] এ বিষয় নিবেদন করেন, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (তি, হো) 

+ অর্থাৎ যেমন ঈশ্বরের শাস্তিভয়ে অধন্মা পরিত্যাগ কর। আবগ্তক, তদ্রপ কপট লোকেরা 
প্রপাড়িত হইয়। লোকভয়ে ধৰ্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া গাকে। কখনও যুদ্ধে জয়লাভ হইলে লুণ্ঠিত 


সামগ্রীর অংশ পাঁইবার উদ্দেশ্যে বলে, আমরাও তোমাদের সঙ্গে সমরে যোগ দিয়াছিলাম। (ত, হে,) 
1 অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে কপট লোকের! আপনাদের অপরাধের ভাবের সঙ্গে যাহাদিগকে 
তাহার! বিপথগামী করিয়াছে, তাহাদের অপরাধের ভারও বহন করিবে । (ত, হো, ) 


$ কথিত আছে যে, মহাপুরুষ মুহ! চল্লিশ বৎসর বয়:ক্রমকালে প্রেরিতত্ব-পদ লাভ করিয়া, নয় 
শত পঞ্চাশ বংসর সাধারণের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়।ছিলেন । জলপ্লাবনের পর যাট বৎসর 
জীবিত ছিলেন। স্থলাস্তরে উক্ত হইয়াছে যে, চতুর্দশ শত বৎসর মুহার বয়ংক্রম ছিল; কেহ কেহ 
বলেন, তিনি এতদপেক্ষা অধিককাল জীবিত ছিলেন। এই আয়ত হজরতের সাস্বনার জন্য প্রেরিত 
হইয়াছে, যেহেতু নুহ! নয় শত পঞ্চাশ বৎসর দুঃসহ উতৎপীড়ন সহা করিয়| প্রচার করিয়াছেন । তিনি 
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তাহাকে ও নৌকাধিরূ্ট লোকদ্দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে (নৌকাকে ) 
সমস্ত জগতের জন্য এক নিদর্শন করিয়াছিলাম। ১৫। এবং এক্রাহিমকে ( প্রেরণ করিয়া- 
ছিলাম;) যখন সে আপন মণ্ডলীকে বলিল, “তোমরা ঈশ্বরকে অর্চনা কর ও তাহাকে ভয় 
করিতে থাক, যদি তোমর। জ্ঞান রাখ, তবে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ। ১৬। 
তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রতিমা সকলকে অর্চনা করিতেছ ও অসত্য রচনা করিয়া 
থাক, এতন্িন্ন নহে; নিশ্চয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোম্র। যাহাদিগকে অর্চনা কর, তাহার! 
তোমাদিগকে জীবিকাদানে সমর্থ নহে। অনন্তর তোমরা ঈশ্বরের নিকটে জীবিকা 
ম্বেষণ করিতে থাক ও তাহাকে অচ্চন। কর, এবং তাহাকে ধন্যবাদ দাও, তাহার 
দিকেই তোমরা ফিরিয়। যাইবে । ১৭। যদি তোমর।, ( হে লোক সকল, ) অসত্যারোপ 
কর, তবে (জানিও, ) নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী মণ্ডলী সকলও অসত্যারোপ করিয়া- 
ছিল; এবং প্রেরি তপুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার ভিন্ন (অন্য কাধা নহে )” *। ১৮। 
তাহার! কি দেখে নাই যে, ঈশ্বর কেমন করিয়। প্রথমে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তৎপর তিনি 
তাহা পুনর্বধার করিবেন? নিশ্চয় ইহ! ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ১৯। তুমি বল, (হে মোহন্মদ,) 
তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে থাক, পরে দেখ, কেমন করিয়া তিনি প্রথম সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তৎপর ঈশ্বর সেই স্থষ্টিকে পুনর্বার হজন করিবেন; নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বেবোপরি 
ক্ষমতাশালী ৭। ২০ । তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, শাস্তি দিবেন ও যাহাকে ইচ্ছা! করেন, 
দয়। করিবেন, এবং তাহার দিকেই তোমরা প্রত্যাবপিত হইবে । ২১। এবং তোমরা, 
( হে লোকসকল, ) পৃথিবীতে ও স্বগেতে ( ঈশ্বরের ) পরাভবকারী নও, এবং ঈশ্বর ভিন্ন 
তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকাগী নাই। ২২। (র, ২, আ, ৯) 
এবং যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকল ও তাহার সাক্ষাৎকারসদ্বদ্ধে অবিশ্বাসী হইয়াছে, 
তাহার।ই আমার দয়াতে নিরাশ হইয়াছে; এবং তাহারাই, যে তাহাদের জন্য ক্লেশকরী 
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যখন এত অধিক কাল অত্যাচার সহা করিয়াছেন, তখন হজরতকেও উৎগীড়ন সহা করিতে হইবে। 
(ত, হো) 

%* প্রেরিতপুরুষ নুহ, লুত ও সালেহের প্রতি তাহাদের সম্প্রদায় অনতা।রোপ করিয়াছিল; 
তাহাদের অসতারেপে উক্ত প্রেরিতপুরুষদিগের কোন ক্ষতি হয় নাই. বরং তাহারাই আপন 
আপন দুশ্চেষ্টার জন্য বিপদ্গ্রন্ত হইয়াছিল, সকলে এ্রহিক পারত্রিক শাস্তি লাভ করিয়াছিল। 
অতএব অনত্যারোপে ঈশ্বরের প্রেমাম্পদ হজরত মোহম্মদের কি অনিষ্ট হইতে পারে? (ত,হো,) 
1 গ্যায়ানুমারে ঈশ্বরকর্তৃক শাস্তিদান ও তাহার প্রসন্নতায় তৎকর্তৃক দয়াপ্রকাশ হইয়৷ থাকে। 
তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন, স্যায়ব্যবহার করিয়! তাহাকে আপন সন্গিধান হইতে দূর করিয়া 
থাকেন; যাহার প্রতি ইচ্ছা হয়, দয়। করিয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করেন। বস্তুত; দুশ্চরিত্রতার 
জন্য শাস্তি ও সচ্চরিত্রতার জন্য কৃপাবিধান হয়। কোন কোন সাধক বলেন যে, সংসারাসক্তি ও 
সংসারবির।গ, ব! লোভ ও সহিষঞ্চুতা, কিম্বা স্বেচ্ছ।/চারিতা ও ধর্মবিধির অধীনত, অথবা আস্তর্নিক 
বিক্ষিপ্তত। ও আস্তরিক যোগ অনুসারে শান্তি ও করুণার প্রকাশ হইয়। থাকে । (ত, ছো,) 
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শাস্তি আছে। ২৩। অনন্তর তাহার (এত্রাহিমের ) সম্প্রদায়ের “তাহাকে বধ কর, 
অথবা তাহাকে দগ্ধ কর” বল! ভিন্ন কথ! ছিল না; পরে পরমেশ্বর তাহাকে অগ্নি হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন, বিশ্বািদলের জন্ত নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে। ২৪। 
এবং সে বলিয়াছিল, তোমরা পার্থিব জীবনের প্রতি প্রেম থাকা বশত: ঈশ্বরকে ছাড়িয়া 
আপনাদের মধ্যে প্রতিমা সকলকে গ্রহণ করিয়াছ, এতন্তিন্ন নহে ; তৎপর পুনরুখানের 
দিনে তোমর। পরস্পর পরস্পরকে অগ্রাহা করিবে ৪ তোমর। পরস্পর পরম্পরকে 
অভিশাপ দিবে, এবং তোমাদের বাসভূমি অগ্নি হইবে ও তোমাদের জন্ত সাহায্যকারী 
নাই। ২৫। অনন্তর তাহার সম্বন্ধে লুত বিশ্বাস স্থাপন করিল ও বলিল, “নিশ্চয় আমি 
আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগকারী, নিশ্চয় তিনি বিজেতা ও বিজ্ঞাতা” *। 
২৬। এবং আমি তাহাকে এস্হাক ও ইয়কুব ( পুত্রদ্ধয়) দান ও তাহার বংশের মধ্যে 
প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ নির্ধারণ করিয়াছি, এবং ইহলোকে তাহাকে তাহার পুরস্কার 
দিয়াছি ও নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের অন্তর্গত ণ+। ২৭। এবং লুতকে ( প্রেরণ 
করিয়াছিলাম ; ) যখন সে আপন দলকে বলিল, “নিশ্চয় তোমরা এমন দুক্ষম্ম করিতেছ, 
যাহা তোমাদের পূর্বের জগদ্বাসী কোন লোক করে নাই। ২৮1 তোমরা কি নিশ্চয় 
( কামভাবে ) পুরুষদিগের নিকটে উপস্থিত হও ও পথে দন্থাবৃত্তি কর, এবং আপনাদের 
সভাতে তোমরা অবৈধ কণ্ম করিয়া! থাক"? অনস্তর “যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত 
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* যখন মহাপুর'খ এব্র।(ইম পাষও রাজ নেমরুদ কর্তৃক প্র্ছলিত অগ্রিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও 
দন্ধ হইলেন না, তখন তাহার ভাগিনেয় লুঠ (কেহ কেহ বলেন, লুত ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন) ও পিতৃবা- 
কম্া। সার! তাহার প্রেরিতত্বে বিশ্বাস স্থংপন করিয়। তাহার অনুগামী হইয়াছিলেন। একব্রাহিম লুত ও 
সারাকে বলিয়ছিলেন যে, আমি ঈশ্বরোদ্দেগ্ে দেশ তাগ করিয়া চলিয়। যাইব। তিনি বিদেশে 
যাত্র। করিলে, লুত সারাও তাহার মঙ্গী হশ। তাহার! প্রথমতঃ নজ্বর(ণনামক স্টানে আগমন করেন, 
তৎপর শামদেশে উপস্থিত হণ। এব্রাহিম ফল্নতিনে (পেলষ্টাইনে ) অবস্থিতি করেন। লু 
মওতফক্কাতনামক স্থানে চলিয়! যান। এক্রাহিম সারার পাণিগ্রহণ করিয়।ছিলেন। হাজেরা নাস্নী 
এক কন্ঠা লার।র পরিচারিক। ছিলেন, পরে তাঁহাকেও এক্রাহিম পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। এব্রাহিমের 
পঁচাত্তর বৎসর বয়ংব্রমকালে হাজ্বেরার গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম এন্মায়িল। যখন মহাপুরুষ 
এত্রাহিমের একশত বার বংনর ব। একশত বিশ বৎসর বয়ুক্রম, তখন ঈশ্বরএ্রাসাদে তিনি এস্হাকনামক 
পুত্র লাভ করেন। (ত, হো) 

+ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি এব্রাহিমের বৃদ্ধাবস্থায় তাহার বৃদ্ধ! পত্বীর গভে পুত্রসন্তান প্রদান 
করিয়াছি। তাহারই বংশে ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মপ্রব্তকদিগকে পাঠাইয়াছি ও ধর্মগ্রস্থ দান করিয়াছি; এবং 
তাহাকে সকলের প্রিয় ও আদরণীয় করিয়াছি । তাহার সঙ্গে সকল ধর্ম্মসপপ্রদায়ের বিশেষ সন্বন্ধ । 
এব্রাহিম অত্যন্ত আতিথেয় ছিলেন, তিনি অতিধিশীলার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতেন। কথিত আছে 
যে, সেই অতিধিশাল। এক্ষণও বিদ্যমান । সাধারণ লোক তাহাতে আতিথা গ্রহণ করিয়া! কৃতার্থ হইয়। 
থাকে। তাহার সপ্বন্ধে ইহাই ইহলোকে পুরস্কার বলিয়। উক্ত হইয়াছে। (ত, হে) 

৬৪. 


৪৭৪ | কোর্-আন্‌ শরীফ 


হও, তবে ঈশ্বরের শাস্তি আমাদের নিকটে আনয়ন কর” বলা ভিন্ন তাহাদের দলের 
উত্তর ছিল না*। ২৯। সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, বিপ্লবকারী দলের উপর 
আমাকে তুমি সাহায্য দান কর।” ৩০। ( র, ৩, আ, ৮) 

এবং যখন আমার প্রেরিতপুরুষগণ একব্রাহিমের নিকটে স্থসমাচার সহ উপস্থিত হইল, 
তখন তাহারা বলিল, “নিশ্চয় আমর! সেই গ্রামনিবাসীদিগের হত্যাকারী, নিশ্চয়ই তাহার 
অধিবাসিগণ অত্যাচারী হয়” । ৩১। সে বলিল, “নিশ্চয় তথায় লুত আছে” তাহারা 
বলিল, “তথায় যাহারা আছে, তাহাদিগকে আমর। উত্তম জ্ঞাত; তাহাকে ও তাহার 
ভাৰ্য্যা ব্যতীত তাহার পরিজনকে অবশ্য আমরা রক্ষ। করিব, সে (নারী) অবশিষ্ট 
লোকদিগের মধ্যে থাকিবে” ণ। ৩২। এবং যখন আমার প্রেরিতপুরুষগণ লুতের নিকটে 
আগমন করিল, তখন সে আক্রমণের ভয়ে তাহাদের জন্য দুঃখিত হইল ও তাহাদের জন্য 
অন্তরে সঙ্কুচিত হইল; এবং তাহার! বলিল, “ভয় করিও না ও দুঃখ করিও না, নিশ্চয় 
আমরা তোমার ও তোমার ভাষা! বাতীত তোমার পরিজনের রক্ষক হইব, সে অবশিষ্ট 
লোকদিগের মধ্যে থাকিবে । ৩৩। নিশ্চয় আমরা, তাহারা যে দুক্ষম্ম করিতেছে, 
তজ্জন্য এই গ্রামবাঁসীদিগের উপর আকাএ হইতে শান্তির অবতারণকারী”। ৩৪। এবং 
সত্য সত্যই আমি, জ্ঞান রাখে এমন দলের জন্য, উহার উজ্জল নিদর্শন রাখিয়াছি %। 
৩৫ । এবং মদয়নব।শীর্দিগের দিকে তাহাদের ভ্রাতা শোয়বকে ( প্রেরণ করিয়াছিলাম , ) 
অনন্তর সে বলিয়াছিল, “হে আমার সপ্প্রদায়, তোমর] ঈশ্বরকে অচ্টনা করিতে থাক ও 
অন্তিম দিবসের প্রতি আশ! রাখ, এবং ধরাতলে উপপ্রবকারিরূপে ভ্রমণ করিও 
না”। ৩৬। পরে তাহার! তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিল, অনন্তর তাহাদিগকে 
হক আক্রমণ করিল, অবশেষে তাহার! আপনাদের গৃহে প্রতামে জানুর 


* “আপনাদের  সতাতে তোমর৷ অবৈধ কৰ্ম্ম করিয়। থাক” অর্থাৎ তোমর! তে এমন 
বুক্রিয়। সকল কর, যাহ! জ্ঞানী ধাশ্শিক লে!কদিগের নিকটে নিতান্ত ঘণিত। যথা, গালি দান, 
লঙ্জাদ্নক বিষয় লইয়। মামোদ করা, শীন্‌ দেওয়|, পরম্পরের প্রতি ঢিল ছুড়িয়। ফেলা, সুরা পান 
কর।, গীতবাছ্য করা এবং পরিব্রাজকর্দিগকে উপহাস কর! ইত্যাদি । লুত বলিলেন, এ সকল দুর 
তোমর! করিয়। থাক, এজন্য তোমর! শাস্তিগ্রস্ত হইবে । তাঁহার! বলিল, এ সমস্ত কাধ আমর! 
পরিত্যাগ করিব না; তুমি যদি সতাবাদী হও ও যদি ঈশ্বর থাকে, এবং তুমি তাহার প্রেরিত হও, 
তবে ঈশ্বরকে বল, যেন শাস্তি প্রেরণ করে। (ত, হোঁ, ) 

+ অর্থাৎ যখন এই গ্রামে ঈশ্বর শান্তি প্রেরণ করিবেন, তখন লুত স্বজনবর্গসহ গ্রাম হইতে 
টিয়া যাইবেন, কেবল উহার স্ত্রী তথায় সেই দুরাচার লোকদিগের মধ্যে বাস করিবে ও তাহাদের 
সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। (ত, হোঃ) 

1 তথাকার উজ্জ্বল নিদর্শন, স্থানের দুরবস্থা ও জনশূন্তত। এবং তথায় যে মগুলাকার 
কৃষ্ণ প্রন্তরধও ও নীল গল দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা । লুতীয় সম্প্রদায়ের উপর কৃষ্ণ প্রস্তর 
বর্ষণ হুইয়াছিল। (ত, হে)) 


সুরা অন্কবুত ৃ্‌ ৪৭৫ 


উপর মুত পড়িয়া রহিল । ৩৭। এবং আদ ও সমুদ জাতিকে (আমি সংহার করিয়া 
ছিলাম, ) নিশ্চিত তোমাদের জন্য তাহাদিগের কোন কে.ন গৃহ প্রকাশিত আছে, 
এবং শয়তান তাহাদের জন্য তাহাদের ক্রিয়াসকলকে সঙ্জিত করিয়াছিল; অনন্তর তাহী- 
দিগকে (ধৰ্ম্ম) পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়।ছিল, এবং তাহার! (তংসমুদয়ের) দর্শক ছিল *। 
৩৮। এবং কারুণ ও ফেরওণ ও হামানকে ( সংহার করিয়াছি ;) এবং সত্য সত্যই 
মুস। তাহাদের নিকটে প্রমাণ সকলসহ উপস্থিত হইয়াছিল, অনন্তর তাহার| পৃথিবীতে 
গর্ব করিল, এবং অগ্রসর হইল না । ৩৯। পরিশেষে প্রত্যেককে আমি তাহাদের 
অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলাম; পরে তাহাদের কেহ ছিল যে, তাহার প্রতি আমি প্রস্তর- 
বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলম ও তাহাদের কেহ ছিল যে, তাহাকে ঘোর নিনাদে আক্রমণ 
করিয়াছিল, এবং তাহাদিগের কেহ ছিল যে, আমি তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়।- 
ছিলাম ও তাহাদের কেহ ছিল যে, আমি তাহাকে জলমগ্র করিয়াছিলাম ; এবং ঈশ্বর 
তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন, ( এরূপ ) ছিলেন ন, কিন্তু তাহার।ই স্বীয় জীবনের 
প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। ৪*। যাহার। ঈশ্বরকে ছাড়িগ্না ( অন্তকে ) বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা উর্ণনাভের অবস্থার তুল্য; সে গৃহ ( জাল ) রচনা করে, এবং 
নিশ্চয় উর্ণনাভের আলয়, আলয় সকলের মধ্যে ক্ষীণতর, যদি তাহার। জানিত, ( উত্তম 
ছিল )৭*1৪১। শিশ্চয় ঈশ্বর, তাহার! তাহাকে ছাড়িয়া যেকোন পদার্থকে আহ্বান 
করে, তাহা জানেন; এবং তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞান্ময়। ৪২। এবং এই দৃষ্টান্ত 
সকল, ইহাকে আমি মানবমণ্ডলীর জন্ত বর্ণন করিলাম, এবং জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত 
ইহা বুঝে ন।। ৪৩। ঈশ্বর সত্যভাবে স্বর্গ ও মত্ত্য সুজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার 
মধ্যে বিশ্বাসীদিগের জন্ত নিদর্শন আছে । 9৪8 । (র, ৪, অ, ১৪) 

তোমার প্রতি, (হে মোহম্মদ, ) গ্রন্থের যাহা প্রত্যাদেশ করা গিয়াছে, তুমি তাহা 
পাঠ করিতে থাক, এবং নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ; নিশ্চয় উপাসন। দুক্ষিয় ও অবৈধ 
কৰ্ম্ম হইতে নিবারণ করে, এবং অবশ্য ঈশ্বরকে স্মরণ করা মহত্বম কাধ্য। তোমরা 


শপ শি শিস 
শপে শা পাশ শপ 


| + অর্থাৎ হেম্বাহ ও এয়মন দেশে ভ্রমণ করিলে তাঁহাদের আলয়ের চিহ্ন ও শান্তির লক্ষণ দেখিতে 
গ।ইবে। “তাহারা দর্শক ছিল” অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগকে চিন্তাশীল গুগ্দর্শা চতুর মনে করিত, 
এ দিকে প্রেরিত মহাপুরুষের বাক্যকে মূল্যহীন বলিয়া জ।নিত | (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ তাহাদিগের ধর্দু উর্ণন[ভের গৃহের স্তায় অস্থায়ী ও অকিঞ্চিংকর, তাহাদের নেই ধর্ম 
দ্বারা কোনরূপ স্থায়ী উপকার হয় ন1। বহরেল্হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে, উর্ণনাভ উর্ণ। বিকীর্ণ 
করিয়। আপনার জন্য কারাগার নিশ্মীণ করিয়া থাকে ও আপন হস্ত পদের উপর বন্ধন স্থাপন করে। 
ক।ফের লোকের! যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়। প্রবৃত্তির অচ্চনায় ও সাংসারিক প্রেমে এবং শয়তানের আজ্ঞাপালনে 
রত হুয়, তাহাতে শৃঙ্খলে বদ্ধ ও বিপদে জড়িত হইয়! থাকে, তাহাদের আর রক্ষার উপায় থাকে না 
পরিণামে ভয়ানক শান্তি প্রাপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ মানবীয় প্রবৃত্তিকে উর্ণনাভের জালের ন্যায় 
অবিশ্বাস্ত বলিয়। বৰ্ণন করিয়াছেন। (ত, হে) 


৪৭৬ রঃ কোর্-আন্‌ শরীফ 


যাহা করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহ! জ্ঞাত হন *। ৪৫। এবং গ্রস্থাধিকারীর সঙ্গে তাহাদের 
মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে ব্যতীত, যাহা উত্তম, তদ্রপ ( প্রণালী ) 
ভিন্ন তোমরা বিরোধ করিও না; এবং বল, ( হে মোসলমানগণ, ) যাহা আমাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তৎপ্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছি, এবং আমাদের উপাস্ত ও তোমাদের উপাস্য একমাত্র ও আমরা তাহারই 
অনুগত । ৪৬। এইরূপে আমি তোমার প্রতি, (হে মোহম্মদ, ) গ্রন্থ অবতারণ 
করিয়াছি ; অবশেষে যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া থাকে, এবং ইহাদিগেরও কেহ আছ যে, ইহার প্রতি বিশ্বাস রাখে। ধশ্মবিদ্বেষি- 
গণ ব্যতীত (কেহ) আমার নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করে না। ৪৭। এবং তুমি 
ইহার পূর্বের কেন গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলে না ও আপন দক্ষিণ হস্তে তাহা! লিখিতেছিলে 
না; তখন অবশ্য মিথ্যাবাঁদিগণ সন্দিপ্ধ হইয়াছে ণ। ৪৮। বরং যাহ।দিগকে জ্ঞান 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় মধ্যে ইহ। ( কোরু- আন্‌ ) উজ্জল নিদর্শনপুগ্ধ হয়; অত্য।- 
চারিগণ ভিন্ন (কেহ ) আমার নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করে নাধ%। ৪৯। এবং 
তাহারা বলিয়াছে, "তাহার প্রতি কেন নিদর্শন সকল ( অলৌকিক ক্রিয়া সকল ) তাহার 
প্রতিপালক হইতে অবতারিত হয় নাই ?” তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) “ঈশ্বরের নিকটে 
নিদর্শনাবলী, এতন্তিন্ন নহে ; এবং আমি স্পষ্ট ভয়গ্রদর্শক, ইহা ব্যতীত নহি”। ৫০। 
আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, তাহাদের নিকটে তাহা যে পড়া হইয়া 
থাকে, ইহ! তাহাদিগকে কি লাভ দর্শায় নাই ? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের 
জন্য দয়া ও উপদেশ আছে । ৫১। (র, ৫) আ, ৭) 


* কথিত আছে যে, এক যুবক হজরতের সঙ্গে সামাজিক উপাসনীয় যোগ দান করিত, এ দিকে 
শান্্রবিরুদ্ধ কোন অবৈধ কর্ম ছিল না, যাহ! দে করিত ন|/। যখন এ বিষয় হজরতের নিকটে বাক্ত 
হইল, তখন তিনি বলিলেন, নমাজ তুক্ষিয়! হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত রাখে; আশ। যে, তাহার নম|জ 
তাহাকে সাধু করিয়া তুলিবে। কিয়দ্দিন পরেই সেই যুবকের অনুতাপ হয়, গে হজরতের একজন 
বিষয়বিরাগী ধর্ম্মবন্ধু হইয়। উঠে। হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নমাঞ্জ পরিত্যাগ না 
করে, সে ছুষ্কন্মশীল হইলেও নমাজের প্রস।দাৎ অন্ততঃ তাহার দুক্ষিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে ন|। 
'্াশ্বরকে স্মরণ করা মহত্তম কা ধা,” অর্থাৎ অন্য সকল প্রকার বিষয় স্মরণ কর! অপেক্ষ। ঈশ্বরকে স্মরণ কর! 
শ্রেষ্ঠ কাধ্য। ফে+হতু তাহাকে স্মরণ করা তপন্ত অন্য কিছু স্মরণ তপস্ত! নয়। (ত, হোঃ) 

{+ অর্থাং লোকে এরূপ সন্দেহ করিত যে, হজরত যে সকল কণা! বলেন, তাহ! হয়তে। প্রাচীন 
্রন্থাদি পাঠ কিয়। জ্ঞাত হইয়। থাকেন। এ দিকে তিনি তে! কখনও শিক্ষকের নিকটে উপদিষ্ট হন 
নাই, ও হস্তে লেখনী ধারণ করেন নাই । (তেহো, ) 

1 অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ কাহারও নিকটে লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, স্বর্গ হইতে এ 
সকল কথ] তাহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং লিপি ব্যতিরেকে ইহা লোকের হৃদয়ে প্রমাণরাপে 
সর্বদা প্রকাশ পাইবে। (ত, ফা.) 
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তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমার ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী; স্বর্গে ও 
পৃথিবীতে যাহা আছে, তিনি তাহা জানেন, এবং যাহার! অদত্যের প্রতি বিশ্বাসী ও 
ঈশ্বরের. বিরোধী হইয়াছে, ইহারাই তাহারা, যে ক্ষতিগ্রস্ত । ৫২ । এবং তাহারা তোমার 
নিকটে শীস্ব শান্তি চাহিতেছে, যদি সময় নির্ধারিত না থাকিত, তবে অবশ্য তাহাদের 
নিকটে শান্তি উপস্থিত হইত; এবং অবশ্য তাহাদের নিকট ( শাস্তি) অকস্মাৎ 
সমুপস্থিত হইবে ও তাহারা জানিতে পাইবে ন|।৫৩। তাহারা তোমার নিকটে শীজ্র 
শাস্তি চাহিতেছে, নিশ্চয় নরক ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগের আবেষ্টনকারী।৫৪। +-( স্মরণ 
কর, ) যে দিন শাস্তি তাহাদিগের উপর হইতে ও তাহাদের পদতল হইতে তাহাদিগকে 
আচ্ছাদন করিবে, এবং বলিবে, “তোমর। যাহ! করিতেছিলে, তাহা আস্বাদন কর” । ৫৫। 
হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ, নিশ্চয় আমার ক্ষেত্র প্রশন্ত আছে, * অনস্তর আমাকেই 
অচ্চন। করিতে থাক। ৫৬। প্রত্যেক বাক্তি মৃত্যু (রস) আস্বাদনকারী, তৎপর 
তাহার! আমার দিকে প্রত্যাবন্তিত হইবে । ৫৭। এবং যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকন্ম 
করিয়াছে, আমি অবশ্য তাহার্দিগকে স্বর্গের প্রাসাদোপরি স্থান দান করিব, তাঁহার 
নিয় দিয়! পয়ঃপ্ৰণালী সকল প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহারা তথায় স্থায়ী হইবে ; যাহারা 
ধৈর্যধারণ করিয়াছে ও আপন প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করে, তাহাদের ও কর্ম্মীদিগের 
জন্য উত্তম পুরস্কার হ্য় ।৫৮+৫৪৯। কত স্থলচর জন্তু আছে যে, তাহারা আপন 
জীবিকা বহন করে না, ঈশ্বর তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দান করেন; এবং 
তিনি শ্রোতা ওজ্ঞাতা +। ৬০। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে ভূমণ্ডল ও 
নভোমণ্ডল সজ্জন করিয়াছে, এবং চন্দ্র সূর্যকে নিয়মিত রাখিয়াছে? অবশ্য তাহার! 
বলিবে, পরমেশ্বর ; অনন্তর তাহার! কোথা হইতে প্রত্যাবন্তিত হইতেছে 4? ৬১। 
পরমেশ্বর আপন দীসদিগের মধ্য, যাহার জন্য ইচ্ছ। করেন, জীবিকা উন্মুক্ত ও যাহার 
জন্ত ইচ্ছা করেন, সন্কীর্ণ করিয়া থাকেন; নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ $। ৬২। এবং যদি তুমি 
তাহাদিগকে প্রশ্ন কর যে, কে আকাশ হইতে বারি বধণ করেন, অনন্তর তদ্বারা ভূমিকে 
আগ অর্থাৎ পৃথিবী বিস্তীর্ণ, তোমর। ভয় বিপদের স্থান হইতে নিরাপদ ভূমিতে চলিয়া যাও । 

(ত, হো) 
1 অনেক জস্ত আছে যে, স্বীয় জীবিক। বহন করিতে সমর্থ নহে, তাহার! জীবিক সংগ্রহ করে 
না। জস্তবর্গের মধ্যে মনুযা, মুষিক ও পিপীলিকাই শহ্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে। আকাশবিহারী 


পক্ষী কিন্বা বনচর পশু, কিন্বা মৎস্তাদি জলচর জীব প্রায় জন্তই আপনাদের খা্যাদি সংগ্রহ করিয়া 


{ “তাহারা কোথা হইতে প্রত্যাবন্তিত হইতেছে” অর্থাৎ সত্যপথ ও একত্ববাদ হইতে কেন মুখ 
ফিরাইতেছে ও অসত্যপথে ধাবিত হইতেছে? (ত, হো) 


$ অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, একবার প্রচুর জীবিক! দীন করেন, পুনর্ববার জীবিক] খর্বব 
করিয়া থাকেন৷ (ত, হো, ) 
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তাহার মৃত্যুর পর সজীব করিয়া থাকেন ? তাহার! বলিবে, ঈশ্বর; তুমি বল, ঈশ্বরেরই 
সমাক্‌ প্রশংসা, বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না । ৬৩। (র, ৬, আ, ১২) 

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ভিন্ন নহে, এবং নিশ্চয় পারত্রিক আলয়ই 
সেই জীবন ; যদি তাহারা জানিত, ( ভাল ছিল )। ৬৪। অনন্তর যখন তাহার! নৌকায় 
আরোহণ করে, তখন ঈশ্বরকে তদুদ্দেশ্যে ধণ্ম বিশুদ্ধ রাখিয়। আহ্বান করিয়া! থাকে ; 
পরে যখন তাহাদিগকে আমি ভূমির দিকে উদ্ধার করি, তখন অকস্মাৎ তাহারা অংশী 
স্থাপন করে । ৬৫।+ তাহাতে অমি যাহা দান করিয়।ছি, তংপ্রতি কৃতত্ব হয় ও তাহাতে 
(সাংপারিক জীবনের ) ফলভোগী হইয়। থাকে; অনস্তুর অবশ্য তাহারা জানিতে 
পাইবে । ৬৬। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমি কাবার চতুঃসীমাধত্তী স্থানকে নিরাপদ 
করিয়াছি, এবং লোক সকল তাহাদের পার্খদেশ হইতে অপহৃত হয় * ? অনন্তর তাহারা 
কি অসত্যকে বিশ্বাস করিতেছে ও ঈশ্বরের দানের প্রতি অকুতজ্ঞ হইতেছে ? ৬৭। এবং 
যে বাক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়াছে, অথবা সত্যের প্রতি, যখন তাহা 
উপস্থিত হইয়াছে, অসত্যারোপ করিগ্নাছে, তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী ? 
নরকলোকে কি ধর্মদ্রেহিগণে জন্য কোন স্থান নাই ? ৬৮1 এবং যাহারা আমার 
উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে স্বীয় পথ প্রদর্শন করিব; এব, 
নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারী লোকদিগের সঙ্গে থাকেন । ৬৯। ( র, ৭, আ, ৬ ) 
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৬০ আয়ত, ৬ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
ঈশ্বর জেত্রিলযোগে মোহম্মদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছেন গু: | ১। নিকট- 
তর ভূমিতে রুম্জাতি পরাজিত হইল, এবং তাহার আপন পরাজয়ের পর অবশ্য কয়েক 


* “লোক সকল তাহাদের পার্খদেশ হইতে অপহৃত হয়" অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমার বাহিরে মন্কা- 
বাসীদিগের পার্খে দস্থাগণ পথিকদিগকে হুতা। করে ও ধরিয়া লইয়া যায়। (ত, হো, ) 

+ এই শুর! মন্ধ।তে অবতীর্ণ হয়। 

1 ঈশ্বর দ্বেত্রিলযেগে মোহম্মদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়।ছেন, “আলম্ম।” পদের বর্ণত্রয়ের 
এই অগ্ঠতর গাঙ্কেতিক অর্থ । 
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বৎসরের মধ্যে জয়লাভ করিবে; পূর্বে ও পরে ঈশ্বরেরই আজ্ঞা (প্রধান,) এবং সেই দিন 
বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের আচুকৃল্যে আহলাদিত হইবে। তিনি যাহ।কে ইচ্ছা করেন, সাহায! 
দান করিয়া থাকেন, এবং তিনি পরাক্রান্ত দয়ালু *। ২+৩+৪। ঈশ্বর অঙ্গীকার 
করিয়াচ্ছন, ঈশ্বর স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না; কিন্ত অধিকাংশ মনুষ্য জানিতেছে 


* রুমীয় জাতির উপর পারস্য জাতি আরবের নিকটবর্তী রুল রাজ্যের অন্তর্গত আরদন ও ফলসতিন 
নামক স্থানে বা কশকরে কিংবা বসোরাঁর নিকটবর্তী স্থানে জয় লাভ করিয়ছিল। পারস্তাধিপতি 
পরবেজ, সহরিয়ার ও ফরখান নামক আপন সেনপতিদ্বয়কে অগণ্য সৈন্য সামস্তনহ, রমরাজা 
আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহার! যাইয়। উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত কোন 
কোন প্রদেশ অধিক।র করিয়! বসেন, রুমীয় জাতি পরাস্ত হইয়া পল।য়ন করে। হজরতের প্রেরিতত্ব- 
লাভের প্রথম বৎসরে এই সংবাদ মক্কায় প্রচার হয়। তাহাতে মক্কার কাফের লোকের। আহলাদ্িত 
হইয়া বিশ্বাসী লোকদিগকে বলিয়।ছিল যে, “তোমরা ও ঈসায়ী লোকের! গ্রন্থাধিকারী, আমরা ও 
পারস্য জাতি ধর্ম্মগন্থবিহীন মুর্খ ; রুমের উপর পারস্তের জয়লাভ হওয়াতে আমরা স্থির করিয়াছি যে, 
তোমাদের উপরও আমাঁদিগের জয়লাভ হইবে!” আবুবেকর সদ্দিক এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর 
পৌত্বলিকদিগকে বলিলেন যে, “ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়। বলিতেছি যে, কতিপয় বংসরের মধ্যে 
রুমীয় জাতি পারস্ত দেশীয় লোকের উপর বিজয়ী হইবে ।” তখন খলফের পুত্র আবি বলিল, “তাহ। 
কখনও হইবে না, আমি তিন বৎসরের জন্য দশটি উষ্ট তোমার নিকটে বন্ধক রাখিতেছি, যদি ইহ! সত্য 
হয়, উষ্ট সকল তোমার হইবে ।” মাবুবেকর এই বৃত্থাস্ত হজরতের নিকটে নিবেদন করিলেন। হজরত 
বলিলেন, “তিন বংসর ও নয় বৎসরের মধ্যে এই ঘটন| হইবে ; তুমি যাও, আবির সঙ্গে সময় ও 
দানের সংখা! বুদ্ধি করিয়া লও ।” তপন আবুবেকর ফিরিয়! নয় বংসর অঙ্গীকারে আবি হইতে শত 
উষ্ট বন্ধক রাখিলেন ৷ তাহা উভয়ের ন্দীকৃূত একজন প্রতিভুর নিকটে গচ্ছিত রহিল। যে দিবস 
বদরের সংগ্রামে মোসলমানগণ কাফেরদিগের উপর জয় লাভ করিলেন, সেই দিবন পারপিক দিগের 
উপর রুমীয় জাতির জয়লভের সংবাদ পঁ্ছিল। হোদয়বেয়।র যুদ্ধের দিন এই সংবাদ স্থনিশ্চিত 
হয়। তখন আবুবেকর সর্দিক এক *৩ উষ্ট অঙ্গীকারানুসারে আবি হইতে গ্রহণ করেন। ওহদনামক 
স্থানের সমরে আবি কোন মোসলমান সেনার হস্তে নিহত হয়। হজরতের আজ্ঞাক্রমে আবুবেকর 
উক্ত উষ্ট সকল ঈশ্বোরোদ্দেগ্তে দান করেন৷ “পূর্বের ও পরে ঈশ্বরেরই আজ্ঞা" অর্থাৎ প্রথমে পরস্ত 
জাতির, পরে রুমীয় জাতির জয়লাভ, সকল সময়েই ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে হইয়াছে। সমুদয় ক্রিয়। 
তাহার শক্তিপূর্ণ বাহুর অন্তর্গত । কশফোল্‌ আশ্র।রে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্বব ও পর আদিম ও নিতাকাল; 
এ উন্তয়কালে আজ্ীপ্রচারের অধিকার ঈশ্বরেরই, তিনি উভয়ের অধিপতি । “সেই দিন 
বিশ্ব(সিগণ ঈশ্বরের আনুকুলো আহলাদিত হইবে" অর্থাৎ কোন কোন ধর্থাপ্লোহিদলের উপর জয়লাভ 
করিয়। তাহার বহুসংখাক লোককে নিমুল করে, ইহাই বিশ্বাসীদিগের হর্ষের কারণ। এইরূপ ঘটনা 
হয় যে, সহরিয়ার ও ফরধান রুমরাজোর অন্তর্গত কতিপয় প্রদেশে জয়লাভ করিলে পর, পরবেজ কে।ন 
স্বার্থপর লোকের কুমন্ত্রণায় উভয় সেন।পতির প্রতি অসস্তষ্ট হন; ইচ্ছা! করেন যে, একজনকে অগ্য জন 
দ্বারা নিহত করেন। তাহারা ইহ! অবগত হইয়। সবিশেষ রুম সম্রাটকে জ্ঞাপন করেন, এবং ইসায়ী 
ধর্ধে দীক্ষিত হইয়া রুমীয় সৈম্তের অধিনায়ক হন। পরে পারস্তজাতিকে পরাতৃত করিয়| রাজ্যের 
অনেক দেশ অধিকার করেন । (ত, হো,) 
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না। ৫।॥ তাহারা পার্থিব জীবনের বাহ বিষয় জানে ও তাহারা আপন পরকালে 
অজ্ঞান। ৬। তাহারা কি আপন অন্তরে ভাবে না যে,ঈশ্বর সতাভাবে ও নি্দিষ্টকালে 
ভিন্ন, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা সজ্জন করেন নাই? * 
নিশ্চয় মানবমণ্ডলীর অধিকাংশ আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎকারসন্বদ্ধে অবিশ্বাসী । ৭। 
ইহার! কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই? অবশেষে ইহাদের পূর্বের যাহারা ছিল, তাহাদের 
পরিণাম কেমন হইয়াছে, দেখুক। ইহাদের অপেক্ষা তাহার! বলেতে দৃঢ়তর ছিল, এবং 
তাহার! পৃথিবীকে কর্ষণ করিয়াছিল, ইহার! যত তাহা আবাদ করিয়াছে, তদপেক্ষা 
তাহারা তাহা অধিক আবাদ করিয়াছিল; এবং তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ তাহাদের 
নিকটে প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর ঈশ্বর যে তাহাদের প্রতি অত্যা- 
চার করিবেন, এরূপ ছিলেন না; কিন্তু তাহারা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়া- 
ছিল। ৮। তৎপর যাহারা ছুষ্ষন্ম করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম মন্দ হইল, যেহেতু 
তাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল ও তৎসম্বন্ধে উপহাস 
করিতেছিল ৭+। ৯। পরমেশ্বর প্রথম স্টি করেন, তৎপর তাহ! পুনর্বার করিয়া 
থাকেন; তদনস্তর তাহার দিকে তে।মর! প্রতিগমন করিবে । ১০। (র, ১, আ, ১০) 
এবং যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিবস অপরাধিগণ নিরাশ হইয়া 
থাকিবে । ১১। এবং তাহাদের জপন্ত তাহাদিগের অংশিগণ পাপক্ষমার নিমিত্ত অনুরোধ- 
কারী হইবে না ও তাহারা আপন অংশীদিগের বিরোধী হইবে । ১২। এবং যে 
দিন কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিন তাহার। বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে । ১৩। অনন্তর 
কিন্তু যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সংকম্ম করিয়াছে, তাহারা উদ্যানে আনন্দিত হইবে &। 


* অর্থাৎ প্রতোক পদার্থের নিয়াসন্বপ্ধে এক আরম্ভ ও এক শেষ আছে; কি মনুষ্য, কি দেবত।, 
কি বৃক্ষাদি সকলেই এই নিয়মের অধীন । আকাশে পৃথিব্য।দি গ্রহের পরিভ্রমণেও এক একটী সময় 
নির্দারিত আছে, যথ| মাস বমাদি। সমুদায় জগতে স্ব স্ব নিদ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক বস্তুর যে আরস্ত ও 
শেষ, তাহ! ক্রীড়। নহে, ইহার মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষ] আছে, তাহ। পরলোকে বোধগমা হুইবে। 

(ত, ফ।;) 

+ অর্থাৎ এক জাতির যে বিষয়ে যে শাণ্ডি হইয়।ছে, অন্য সকলেরই সেই বিষয়ে সেই শান্তি হইবে । 
একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু পরিগণিত হয়, একের শান্তিতে অন্যের শান্তি গণন। কর! কর্তব্য। 
পুর্বে যে ছুক্ষিয়ার জন্য যাহাদের যেরূপ শান্তি হইয়াছে, এক্ষণও সেইকপ দুঙ্চশ্মের জন্য লোকের 
তদ্ধপ শান্তি হইবে । (ত,ফা,) 

1 যে উদ্যানে পুপ্প সকল বিকশিত, পয়ঃপ্রণ।লী সকল প্রবাহিত, পুনরুখানের পর সাধুপুরুষের 
তথায় বাদ করিবেন। তাহারা বন্ত্ালঙ্কারে ভূষিত সম্পদ্শালী ও গৌরবাশ্বিত হইবেন । সুমধুর 
সঙ্গীতন্থধ! তাহাদের কর্ণে বধিত হইবে । ইঈশ্বরপ্রেমিকগণ নুললিতত্বরে ঈশ্বরের স্ততিবন্দনার সঙ্গীত 
করিবেন। পরমেশ্বর বলিবেন, “হে দাউদ, তোমার প্রতি প্রদত্ত জব্বর গ্রন্থ হইতে তুমি আমার সুমধুর 
স্ত্রো্জ গান কর, হে মুসা, তুমি তওরাত পাঠ কর, হে ঈসা, ঈপ্লিলপাঠে প্রবৃত্ত হও, হে কক্বৃক্ষ, তুমি 
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১৪। কিন্তু যাহার! ধশ্মবিঘেষী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন ও পরলোকের সাক্ষাৎ- 
কারের প্রতি অপত্যারোপ করিয়াছে, পরে তাহারাই শাস্তির মধ্যে আনীত হইবে । ১৫। 
অনস্তর যখন তোমরা সায়ংকালে আগমন কর, এবং যখন প্রাতঃকালে আগমন কর, 
তখন ঈশ্বরেরই পবিত্রতা * | ১৬। এবং স্বর্গে ও মর্কে, অপরহ্রে ৪ সায়ান্ছে তাহারই 
সম্যক্‌ প্রশংসা । ১৭। তিনি মুত হইতে জীবিতকে ও জীবিত হইতে মৃতকে 
বাহির করেন ও ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন; এইরূপে তোমর! (কবর 
হইতে ) বহিষ্কৃত হইবে ণ। ১৮। (র, ২, আ,৮) 

এনং তাহার নিদর্শনের মধ্যে এই যে, তিনি ভোমাদিগকে মৃত্তিক| দ্বারা সুজন 
করিয়াছেন, তৎপর অকন্মাৎ তোমর। মনুষ্য হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে। ১৯। তাহার 
নিদর্শন সকলের মধ্যে এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে ভাধ্যা- 
সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমর। তাহাদিগেতে সুখী হও) এবং তে।মাদিগের মধ্যে 
স্নেহ ও প্রণয় স্বজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল দলের নিমিত্ত নিদর্শন 
সকল আছে । ২০। এবং তাহার নিদর্শন নকলের মধ্যে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্য ও তোমাদের 
বিভিন্ন ভাষ। ও বর্ণ সকল স্থজন করিয়াছেন; নিশ্চয় ইহার মধো জ্ঞানীদিগের জন্ত 
নিদর্শন দকল আছে %1২১। এবং তাহার নিদর্শন সকলের মধ্যে রজনীতে ও 
দিবাভাগে তোমাদিগের নিদ্রা ও তাহার প্রসাদে তোমাদের (জীবিক| ) অন্বেষণ 
কর! ; নিশ্চয় ইহার মধ্যে শ্রোতৃবর্গের জন্য নিদর্শন সকল আছে । ২২। এবং তাহার 
নিদর্শন সকলের মধ্যে তিনি তোমাদিগকে ভয় ও লোভাত্মিক1 বিছু।ৎ প্রদর্শন করিয়। 


মনোহরন্ধরে আমার বন্দনা-সঙ্গীত করিতে থাক, হে এন্াফিল, তুমি কোর্-আন পাঠ কর।” কোন 
মহা! বলিয়াছেন যে, এত্রাফিলের সুমধুর শ্বরের নিকটে সকল দেবতার স্বর পরান্ত হইবে, তপন 
সমুদায় দেবত! নীরব হৃইয়। তাহ! শ্রবণ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের জেযাত্তিদিশনের পর সেই 
বন্দনা-সঙ্গীত অপেক্গা হ্বর্গলোকে মিষ্টতর সামগ্রী অন্ত কিছুই হইবে ন1। (ত, হো, ) 

* “অনস্তর যখন তোমর! সায়ংক।লে আগমন কর এবং যখন প্রাত:কালে আগমণ কর, তখন 
ঈশ্বরেরই পবিত্রতা” ইহার অর্থ এই যে, তোমরা যখন সায়ংক।লে ও প্রাত;ক।লে নমাজে প্রবৃত্ত হও, 
তখন ঈশরের পবিত্রত। স্মরণ করিও । (ত, হো, ) 

+ অর্থাৎ ঈশ্বর পুনরুখানের সময় মৃতকে জীবিত করেন, পৃথিবীতে জীবিত বাক্তির প্রাণ হরণ 
করিয়া থাকেন, তিনি দগ্ধ মরুতুলা ভূমিকে বারিবর্ষণ দ্বারা সঙ্তেজ করিয়া তাহা হইতে বৃক্ষলতাদি 
উৎপাদন করেন। 

1 পৃথিবীর সমুদায় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ৭২টী মূল ভাষা । এক পিতা মাতা আদম ও হব 
হইতে মনুষ্ুজতির উৎপত্তি । তথাপি কৃষ্ণ শ্বেত গীত লোহিতার্দি বর্ণের মনুষ্য দেখিতে পাওয়! 
যায়। সকলের শারীরিক গঠন ও আকৃতিতে নানাপ্রকার ভিন্নতা আছে। কোন এক বা 
অন্য বাক্তির অনুরূপ নহে। ইহ! একটি ঈশ্বরের নিদর্শন | (ত, হেঁ, ) 

৬১ 


৪৮২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


থাকেন * এবং আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অনন্তর তন্বার! ভূমিকে তাহার 
মৃত্যুর পর জীবিত করেন; নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান্‌ মণ্ডলীর জন্য নিদর্শন সকল 
আছে। ২৩। এবং তীহার নিদর্শন সকলের মধ্য এই যে, স্বর্গ ম্ত্য তাহার আজ্ঞাক্রমে 
প্রতিষ্ঠিত আছে ; তৎপর যখন তিনি তোমাদিগকে সাধারণ আহ্বানে আহ্বান করিবেন, 
তখন অকস্মাৎ তোমরা ( ভূগর্ভ হইতে ) বহির্গত হইবে । ২৪। এবং স্বর্গে ও মর্ক্যে যে 
কিছু আছে, তাহ! তাহারই ও সমুদায় তাহারই আজ্ঞাবহ । ২৫। এবং তিনিই, যিনি 
প্রথম সৃষ্টি করিয়। থাকেন, তৎপর তাহা পুনরায় করিবেন, এবং ইহ! তাহার সম্বন্ধে 
সহজ হয়; এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাহারই উন্নতভাব ও তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। 
২৬। (র, ৩, আ১৮) 

তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদের জীবনের (অবস্থা) হইতে দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন; 
তোমাদিগের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, সেই ( দাসগণ) কি, তোমা- 
দিগকে আমি যে উপজীবিকা দান করিয়াছি, তদ্ধিষয়ে তোমাদ্িগের কোন অংশী হইয়া- 
থাকে? অনন্তর তোমর| কি ( তাহাদের সঙ্গে ) সে বিষয়ে তুল্য? আপন জাতিসম্ন্ধে 
যেরূপ ভয়, তোমরা তাহাদিগকে তদ্রপ ভয় করিয়! থাক? বুদ্ধিমান দলের জন্য এইরূপে 
ঈশ্বর আয়ত সকল বর্ণন করিয়া থাকেন ণ'। ২৭। বরং অত্যাচারী লোকের! জ্ঞান।- 
ভাবে আপন ইচ্ছার অন্ুঘরণ করিয়াছে; ঈশ্বর যাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন, অনস্তর 
কে তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে? এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। 
২৮ ! অবশেষে তুমি, (হে মোহম্মদ, ) বিশুদ্ধ ধর্মের উদ্দেশ্যে আপন আননকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখ, ধর ঈশ্বরের ধর্শ্মের ( অন্থসরণ কর ; ) সেই ( ধর্ম, ) যাহার উপর তিনি লে।কদিগকে 


* অর্থাৎ বিদ্যাং দেখিয়া পথিকগণ বজপাতের ভয়ে ভীত হইয়। থাকে, এবং অচিরে বারিবর্ধণে 
ভূমি উব্র্ধর। হইবে ভাবিয়| লেকের লোভ হয়। (ত, হো.) 

1 অর্থাৎ প্রভু কি দসদিগকে স্বীয় ধনসম্পত্বিতে অংশী করিয়। থাকে যে, দাদগণ তাহাতে স্বত্ব ও 
স্বামিত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হয়? তোমাদের সম্পত্তিসন্বন্ধে তোমরা তোমাদিগের দাসগণের সঙ্গে 
এক প্রকার স্বত্ববান্‌ নও, তোমরা যেমন তাহাতে স্বামিত্ব স্থাপন কর, তাহীর। তাহার কিছুই করিতে 
পারে না। “মাপন জাতিসম্বদ্ধে যেরূপ ভয়, তে।মর! তাহাদিগকে তদ্রপ ভয় করিয়া থক?” অর্থাৎ 
তোমরা আপন যথার্থ অংশীদিগ হইতে যেরূপ ভীত হইয়া থাক, যে পাছে বা তাহার! সম্পত্তির উপর 
একান্ত ক্ষমত| বিস্তার করে, তদ্রপ এ বিষয়ে দ।সদ্দিগকে কি ভয় করিয়! থাক ? যখন হজরত এই আয়ত 
প্রধান প্রধান কোরেশের নিকটে পাঠ করিলেন, তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, “দাস প্রভুর তুলা, 
ইহ! কখনই হইতে পারে ন!” তাহাতে হজরত বলিলেন, “তোমরা দাসদিগকে আপন ধনে অংশী 
করিতে প্রস্তুত নও, এমন শবস্থায় ঈশ্বরের ভৃত্য স্ষ্টবস্তুদিগকে কেমন করিয়! তাহার এধযোর অংশী 
করিতে চাও?" - * (ত, হো,) 

1 যাহারা এত্রাহিমের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদধর্ন্মাবলম্বী, তাহাদিগকে হুনিফ বলে, নেই ধর্মকে 
আশ্রয় কর, এস্থলে এ কথার তাৎপর্য । 


সুর রুম ৪৮৩ 


হজন করিয়াছেন । ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্তন হয় না, ইহাই প্রকৃত ধর্ম) কিন্তু অধিকাংশ 
মনুষ্য বুঝিতেছে না *। ২৯।+ তোমরা তাহার দিকে উন্মুখীন হও ও তাহ! হইতে 
ভীত হও, এবং উপাপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও অংশিবাদীদিগের যাহার! স্বীয় ধর্মকে 
থণ্ড খণ্ড করিয়াছে ও দলে দলে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্তর্গত হইও না; প্রত্যেক 
দল, তাহাদের নিকটে যাহা আছে, তাহাতে সন্তষ্টণ । ৩০+৩১। এবং যখন লোক- 
দিগকে দুঃখ আক্রমণ করে, তখন তাহারা আপন প্রতিপালককে তাহার দিকে উন্মুখীন 
হইয়া আহ্বান করিয়া থাকে ; তৎপর যখন তিনি তাহাদিগকে আপনার দয়া আস্বাদন 
করান, তখন অকম্মাৎ তাহাদের এক দল আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে অংশী স্থাপন 
করে। ৩২।+ তাহাতে আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি, তাহার! অব্য তত্প্রতি কৃতত্ন 
হয়; অনন্তর তোমরা ভোগ করিতে থাক, পরে জানিতে পাইবে । ৩৩। আমিকি 
তাহাদিগের প্রতি কোন প্রমাণ প্রেরণ করিয়াছি যে, পরে উহা, যাহ।কে তাহারা অংশী 
করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করিবে? ৩৪। এবং আমি যখন মানবমগ্ডলীকে কৃপা 
আস্বাদন করিতে দেই, তখন তাহাতে তাহারা আহল।দিত হয় ; এবং যাহা তাহাদের হস্ত 
পূর্বের প্রেরণ করিয়াছে, তজ্জন্য যদি তাহাদের নিকট বিপদ উপস্থিত হয়, তবে অকস্মাৎ 
তাহার] নিরাশ হইয়া থাকে %। ৩৫। তাহারা কি দেখিতেছে ন| যে, ঈশ্বর যাহার 
জন্য ইচ্ছা করেন, জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কচিত করিয়| থাকেন? নিশ্চয় ইহ।র মধ্য বিশ্বাসী 
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সকল আছে । ৩৬। অনন্তর তুমি স্বজনকে ও নিধনকে এবং 
পরিব্রাজককে তাহার স্বত্ব প্রদান কর; যাহার! ঈশ্বরের আনন আকাঙ্ষ। করে, ইহ! 
তাহাদের জন্য কল্যাণ হয়, এবং ইহারাই তাহারা, যে পরিত্রাণ,পাইবে। ৩৭। এবং 
তোমরা লোকের ধন বুদ্ধ করিতে যাহা কুসীদরূপে দান কর, পরে তাহা ঈশ্বরের নিকটে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; এবং ঈশ্বরের আননের আকাজ্জ। করি! যাহা জকাত ( ধর্শ্মার্থ দান ) 
রূপে দিয়া থাক, অনন্তর ইহারাই, ( তোমরাই ) যে, তাহার দ্বিগ্রণকারী। ৩৮। সেই 


* এস্থলে ধর্ম অর্থে সৃষ্টিকর্তী ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, উৎপত্তিকীল হইতে সমুদায় মনুযা এই 
জন প্রাপ্ত হইয়ছে। ঈশ্বর বলিতেছেন, তুমি যে ধর্মের সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছ, তাহার উপযুক্ত হও। 
“ঈশ্বরের শষ্টির পরিবর্তন হয় না" অর্থাৎ যাহার উপর পরমেশ্বর মনুযকে স্থষ্টি করিয়াছেন, সেই ধর্মের 
পরিবর্তন হয় ন|। (ত, হো, ) 

+ এস্লাম ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অংশিবাদিগণ নান! দলে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের কেহ 
প্রতিমা পুজ। করে, কেহ নক্ষত্রের, কেহ সুধ্োর উপাসন1 করিয়া! থাকে। ইহুদী ও ঈসায়ী সম্প্রদায় 
প্রতোকে দলে দলে বিভক্ত । মোগলমানদিগের মধোও নান! নুতন মত উদ্ভাবিত হইয়া খারেজা ও 
রাফেজ। প্রভৃতি সম্প্রদায় হইয়াছে । ঈশ্বর বলিতেছেন, তোমরা সেরূপ হইও না। এক এক 
দল আপন আপন মত ও সংকীর্ণ ধর্মকে ভাল বলে ও তাহাতেই সন্তুষ্ট । (ত, হো,) 

{ "যাহা তাহাদের হস্ত পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে!” তজ্জন্ত যদি তাহাদের নিকটে বিপদ্‌ উপস্থিত 
হয়, অর্থাৎ তাহার! পূর্বে যে দু্ঘর্ করিয়াছে, তাহার শাত্তিস্বরূপ যদি বিপদ্‌ উপস্থিত হয়। 


৪৮৪. কোর্-আন্‌ শরীফ 


পরমেশ্বর, যিনি তোম্দ্িগকে সৃজন করিয়াছেন, তৎপর তোমাদ্িগকে জীবিকা 
দিয়াছেন, তদনস্তর তোমাদ্িগের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, তাহার পর তোমাদিগকে 
জীবিত করেন; তোমাদিগের অংশীদিগের মধ্যে কেহ কি আছে যে, ইহার কিছু করিয়া 
থাকে? তাহারই পবিত্রতা এবং তাহারা যাহাকে অংশী করে, তিনি তাহা হইতে 
উন্নত। ৩৯। ( র১ ৪, আ, ১৩) 

মনুস্তের হস্ত যাহা ( যে পাপ) উপার্জন করিয়াছিল, তজ্জন্য প্রান্তরে ও সাগরে 
উপপ্রব উপস্থিত হইয়াছিল, যেন তাহারা যে আচরণ করিয়াছে, তাহার কোন ( ফল) 
তাহাদিগকে আস্বাদন করিতে দেওয়া হয়; হয়তো তাহার ফিরিয়া আনিবে * | ৪০। 
তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক, পরে দেখ, যাহার! 
পূর্বে ছিল, তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে; তাহাদের অধিকাংশই অংশিবাদী ছিল । 
৪১। অনন্তর ঈশ্বর হইতে যাহার প্রতিশোধ নাই, সেই দিন আসিবার পূর্বে তুমি 
সত্যধশ্মের প্রতি আপন আননকে স্থাপন কর, সেই দিনে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িবে। ৪২। যে ব্যক্তি ধর্মনপ্রোহী হইয়াছে, অনন্তর তাহার প্রতিই তাহার ধর্শদ্রোহিতা, 
এবং যাহার! ৮ৎকম্ম করিয়াছে, অনন্তর তাহার। আপন জীবনের জন্য সুখ স্থান প্রসারণ 
করে। ৪৩। + তাহাতে যাহার। বিশ্বাস স্থাপন ও সংকর্শ্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি 
আপন করণাগুণে পুরপ্কার দান করিবেন । নিশ্চয় তিনি ধশ্মদ্রোহীদিগকে প্রেম করেন 
না। ৪৪ | এবং তাহার নিদর্শন সকলের মধ্যে এই যে তিনি বাযুপুঞ্জকে স্থসংবাদদাতৃ- 
রূপে প্রেরণ করেন, এবং তাহাতে তিনি তোমাদিগকে স্বীয় কৃপা আস্বাদন করান ও 
তাহাতে তাহার আজ্ঞান্রমে নৌকা সকল পরিচালিত হয় ও তাহাতে তোমর! তাহার 
প্ৰসাদে (জীবিকা) অন্বেষণ কর; সম্ভবতঃ তোমর। কৃতজ্ঞ হইবে ‘| ৪৫1 এবং 
সত্য সতাই আমি তোমার পূর্বে, (হে মোহম্মদ, ) তাহাদের জাতির নিকটে প্রেরিত 
পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; অনন্তর তাহার। প্রমাণ সকল সহ তাহাদিগের 
নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, পরে যাহার! অপরাধ করিয়াছিল, আমি তাহাদিগ হইতে 
প্রতিশোধ লইয়া, বিশ্বাসীদিগকে সাহায্য কর! আমার সম্বন্ধে বিহিত ছিল। ৪৬। 
সেই ঈশ্বর, যিনি বায়ুপুঞ্জকে প্রেরণ করেন, অনন্তর উহ! মেঘকে উন্নয়ন করে, পরে 
তিনি তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা! করেন, আকাশে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন ও তাহাকে খণ্ড খণ্ড 


* দুর্ভিক্ষ ঝটিকা জলগ্লাবন ইত্যাদি দ্বার! গ্রাম নগরাদির উচ্ছেদ হওয়] প্রান্তরে উপপ্নব, এবং 
জলমগ্রাদি হওয়া সাগরে উপপ্নব। আদ ও সমুদজাতি ও ফেরওণ প্রভৃতি দুরাস্মা লোকের আপন 
পাপের জন্য তদ্দপ উৎপাতগ্রস্ত হইয়।ছিল। (ত, হো, ) 

1 উত্তরানিল ও দক্ষিণানিল বারিবর্ষণের সংবাদ দান করিয়া থাকে, অর্থাৎ এইরূপ বায়ু প্রবাহিত 
হওয়ার পরই বৃষ্টি হয়। তাহাতে ঈশ্বরের কৃপায় জীবগণের উপজীবিকা স্বরূপ শল্তাদি উৎপন্ন হইয়া! থাকে, 
জলপথে বাধিজোর সবিধা হয় ইত্যাদি । (ত, হো, ) 


সর রুম ৪৮৫ 


করেন; পরে তুমি দেখিতে পাও যে, তাহার ভিতর হইতে বারিবিন্দুসকল বহির্গত হয়। 
অনন্তর যখন তিনি আপন দাসদিগের, যাহার্দিগের প্রতি ইচ্ছা করেন, তাহা পহুছাইয়া 
দেন, তখন হঠাৎ তাহার! আহলাদিত হয়। ৪৭। এবং নিশ্চিত তাহারা ইতিপূর্বে ও 
তাহাদের প্রতি (বারি ) বর্ষণ করার পূর্বে নিরাশ ছিল। ৪৮। অন্তর তুমি ঈশ্বরের 
কপার নিদর্শন সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর যে, তিনি কেমন করিয়া ভূমিকে তাহার 
মৃত্যুর পর জীবিত করেন; নিশ্চয় ইহ! যে, তিনি মৃতসপ্ীবনকারী, এবং তিনি সর্বোপরি 
ক্ষম্তাশালী *। ৪৯। এবং যদি আমি (এমন) কোন বায়ু প্রেরণ করি, পরে 
( তন্দারা ) তাহারা তাহাকে ( শস্তক্ষেত্রকে ) শীর্ণ দেখিতে পায়, তবে অবশ্য তৎপর 
তাহারা কৃতপ্ন হইবে। ৫০।. অনন্তর যখন তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়। বিমুখ হয়, তখন সেই 
মৃতলোকদিগকে ও বধিরদিগকে তুমি নিশ্চয় আহ্বান শ্রবণ করাইও না। ৫১। এবং 
তুমি অন্ধদিগের তাহাদের পথভ্রান্তি হইতে পথপ্রদর্শক নও; যাহারা আমার নিদর্শন 
সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ব্যতীত ( উপদেশ ) শুনাইতেছ 
ন1, অনন্তর তাহারাই মোসলমান। ৫২1 (র, ৫) অ, ১৩) 

সেই ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে দুর্বলতার মধ্যে সুজন করিয়াছেন, তৎপর অশক্তির 
পরে শক্তি দিয়াছেন, তৎপর শক্তির পরে দুর্বলতা ও বাদ্ধক্য বিধান করিয়াছেন; তিনি 
যেরূপ ইচ্ছা করেন, স্থজন করিয়। থাকেন, এবং তিনি জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান । 
৫৩। এবং যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিবস পাপী লোকের। 
শপথ করিবে, ( বলিবে ) যে, তাহার! ক্ষণকাল ভিন্ন ( পৃথিবীতে ) স্থিতি করে নাই; 
এইরূপ তাহার। ( সত্যপথ হইতে ) ফিরিয়া! যায়। ৫৪ +৫৫ । এবং যাহাদিগকে জ্ঞান ও 
বিশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা বলিবে যে, সত্য সতাই তোমরা এশ্বরিক গ্রস্থান্টসারে 
পুনরুথানের দিন পধ্যন্ত স্থিতি করিয়াছ; অনন্তর ইহাই পুনরুখানের দিন, কিন্তু তোমরা 
জানিতেছ না । ৫৬। পরিশেষে সে দিবস অতাচারীদিগকে তাহাদের আপত্তি উপরূত 
করিবে না, এবং তাহাদের নিকট অঙ্থৃতাপ চাওয়া হইবে না। ৫৭। এবং সত্য সতাই 
আমি এই কোর্-আনে মানবমণ্ডলীর জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছি; এবং যদি 
তুমি, (হে মোহম্মদ, ) যাহারা ধশ্মবিদ্বেষী হইয়াছে, তাহাদের নিকটে কোন নিদর্শন 
উপস্থিত কর, তাহার! অবশ্য বলিবে যে, তোমর! মিথ্যাবাদী ভিন্ন নও। ৫৮। এইরূপ 
পরমেশ্বর অজ্ঞানীলোকদিগের অন্তরে মোহর বদ্ধ করিয়া থাকেন। «৯। অনন্তর তুমি 


* ভূমি মৃতার পর জীবিত হওয়ার অর্থ, ভূমি শুদ্ধ ও ফলশস্যাঁদিবিহীন হওয়ার পর বারিবধণে 
উর্বরতা লাভ করিয়। ফলশম্তশালিনী হওয়।। বাহে ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন বৃষ্টি, যেহেতু তাহাতে 
জীবের উপজীবিকান্থূপ শল্তাদি উৎপন্ন হয়; আন্তরিক কৃপার নিদর্শন ঈশ্বর-্মরণ, তাহাতে অন্তর 
জীবন লাভ করে। (ত, হো, ) 


৪৮৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য; এবং যাহার! বিশ্বাস করে না, তাহারা 
তোমাকে লঘু করিতে পারিবে না & | ৬০। (র, ৬, আ, ৮) 


সুরা লোকমান + 


TTT] Pere] TTT 


একত্রিংশ অধ্যায় 


‘৪000006000. 
৩৪ আয়ত, ৪ রকু 


( দাত। দয়ালু পরমেখরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি । ) 

আমি ঈশ্বর সমুদায় গুণের স্বামী, ক্ষম। ও কল্যাণের আকর | ১। বিজ্ঞানময়ের 
গ্রন্থের এই নিদর্শন সকল হয়। ২।+( ইহা) হিতকারী লোকদিগের জন্ত বিধি ও দয়া- 
স্বরূপ। ৩। যাহার! উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে ও যাহারা পরলোকে 
বিশ্বাস রাখে, এই ইহারাই আপন প্রতিপালকের বিধিতে স্থিতি করে, এবং 
ইহ।রাই তাহারা থে যুক্ত হইবে । ৪+৫। এবং মানবমগুলীর মধ্যে কেহ আছে যে, 
অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত ঈশ্বরের পথ হইতে ( লোকদিগকে ) নিবৃত্ত রাখিতে আমোদজনক 
আখ্যায়িক] ক্রয় করে, এবং তাহাকে (ঈশ্বরের পথকে ) উপহাস করিয়া থাকে ; ইহারাই, 
ইহাদের জন্য দুর্গতিগগনক শাস্তি আছে $। ৬। এবং যখন তাহার নিকটে আমার 
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* অর্থাং অবিশ্বাসী পাষণ্ড লোকদিগের শীশ্ব শান্তি হউক, এরাপ তুমি প্রার্থন করিও না। 
শান্তির কাল নির্দিষ্ট আছে, যথাসময়ে তাহ! প্রকাশিত হইবে । (ত, হো, ) 
1 এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
1 “আলম্ম” এই সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ “আমি ঈশ্বর সমুদায় গুণের স্বামী” ইত্যাদি। 
(৩, হো,) 
$ হরেসের পুত্র নসর বাণিজো।(পলক্ষে পারস্য দেশে গিয়াছিল। সে তথা হইতে রোন্তম ও 
আস্ফন্দিয়।রের আখ্যায়িক। কয় করিয়া আনিয়া! কে।রেশ লোকদিগের সভাস্থলে পাঠ করিতেছিল; 
কোরেশগণ সুবিখ্যাত বীর গ্রগণয রোস্তম ও সমট আস্ফন্দিয়ারের বিবরণ পাঠ করিয়| চমৎকৃত হয় । 
তাহারা গর্ব করিয়। পরস্পর বলিতে থাকে যে, যদি মোহম্মদ আদ ও সমুদের বীরত্বের বৃত্তাত্ত এবং 
দাউদ ও সোলয়মানের রাজোর এখধ্যের বিবরণ আমাদের নিকটে প্রচার করে, আমর! পারস্যদেশের 
রাজাদিগ্ের বিপুল রাজাসম্পত্তির বিষয় বলিব। এতদুপলক্ষেই ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন । এস্থলে 
ঈশ্বরের পথ কোর্-আন্‌। কোর্-আনে আদ, সমুদ ও দাউদ, সোলয়মাণের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। 


সরা লোকৃমান ৪৮৭ 


আয়ত সকল পঠিত হয়, তখন সে অহঙ্কার প্রযুক্ত বিমুখ হইয়া থাকে, যেন সে তাহ 
শ্রবণ করে নাই, যেন তাহার উভয় কর্ণে গুরুভার আছে; অতএব তুমি তাহাকে 
ক্লেশকর শান্তির সংবাদ দান কর *। ৭। নিশ্চয় যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সংকর্শ্ম 
সকল করিয়াছে, তাহাদের জগ্ত সম্পদের শ্বর্গলোক সকল আছে, তথায় তাহার! 
চিরস্থায়ী হইবে; ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য এবং তিনি বিজেত। বিজ্ঞানময়। ৮+৯। 
তোমরা যাহ! দেখিতেছ, এই নভোমগুলকে তিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে স্বজন করিয়াছেন, 
এবং তোমাদিগকে (বা) বিচালিত করে, এই জন্ত তিনি পৃথিবীতে পর্বত সকল 
স্থাপন করিয়াছেন) এবং সর্ববিধ পশু সঞ্চারিত রাখিয়ীছেন ; ও আমি আকাশ হইতে 
বারি বর্ষণ করিয়াছি, পরে আমি তথায় (ভূমিতে ) সকল প্রকার উত্তম বস্তু ( শস্যাদি ) 
উৎপাদন করিয়াছি । ১০। এই ঈশ্বরের হষ্টি, অবশেষে তুমি আমাকে প্রদর্শন কর, 
তিনি ব্যতীত যাহার।, তাহার। কি বস্তু কজন করিয়াছে? বরং তাহারা স্পষ্ট পথত্রাজির 
এধো অত্যাচারী । ১১। (র, ১, আ, ১১) 

এবং সত্য সত্যই আমি লোক্মানকে বিজ্ঞান প্রদান করিয়াছি, ( এবং তাহাকে 
বলিয়াছি ) যে, তুমি ঈশ্বরের দানের কৃতজ্ঞত! প্রকাশ কর; যে বাক্তি কৃতজ্ঞ হয়, অনন্তর 
সে আপন জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়, এতগ্িন্ন নহে, এবং যে বাক্তি কৃতত্র হম, তবে 
জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বর নিষ্কাম প্রশংসিত +। ১২। এবং স্মরণ কর, যখন লোকমান 
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“ইহাদের অন্য দুর্গতিজনক শপ্তি আছে" অর্থাৎ ইহলোকে ইহাদের শাস্তি দাসত্ব ও হতা। এবং 
পরলোকে কেশ ও অপমান হইবে। কোরেশ লোকের! সুগায়িকা দামীদিগকে ক্রয় করিষ। 
আনিয়৷ সঙ্গীত করিতে নিযুক্ত বাখিয়।ছিল। তাহাদের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া লোকে 
হজরতের প্রচারিত স্টসমাচারশ্রবণে বিরত থাফিত। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সম্বন্ধেই এই 
আয়ত প্রেরিত হইয়াছে । (ত, হোঁ, ) 

* যে বাক্তি আমোদজনক আখ্যায়িক। ক্রয় করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এই আঁয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে! 

1 লোক্‌মানের জীবনসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রেরিত বলিয়াছেন, কেহ 
কেহ বৈজ্ঞানিক পুরুম বলিয়। সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন। বাপ্ডবিক লোকমান (হকিম) বৈজ্ঞানিক 
পুরুষই ছিলেন। মহাপুরুষ দাউদের রাজ্যাধিকারক।লে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ইযুনসের সময় 
পধান্ত জীবিত ছিলেন। তিনি অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়ছিলেন। কথিত আছে, তিনি 
কোন সন্ত্রান্ত লোকের দাস কৃষ্কবর্ণ কাফি ছিলেন। তিনি পশ্পাল চর।ইতেন, বা সুটীজীবীর, 
কিংবা! ভান্ষরের কার্য করিতেন। একদিন মাধাহ্নিক নিপ্রার সময়ে কয়েকজন স্বর্গীয় দূত তাহার 
আলয়ে উপস্থিত হইয়। ডাহাকে বলেন যে, আমর! ঈশ্বরের প্রেরিত স্বর্গীয় দূত, তোমাকে 
পৃথিবীতে আধিপত্য প্রদান করিতেছি। তুমি মানবমণ্ডলীর মধো ন্যায়ানুসারে বিচার করিতে থাক । 
গোক্মান বলিলেন, যদি প্রভু পরমেশ্বরের এরূপ দৃঢ় আদেশ হইয়! থাকে, তবে তাহ) আমার শিরোধাধ্য। 
আমার এই প্রার্থন। যে, এই কাধ্য মুন্দররূপে নির্বাহ করিতে আপনারা আমাকে সাহাযা করুন। 
স্বীয় দূতগণ এই কথা শুনিয়া মন্তষ্ট হইলেন ও তাহাকে বিজ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করিলেন। কথিত 
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আপন পুত্রকে বলিল, এবং মে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিল, “হে আমার শিশু পুত্র, 
তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিও না, নিশ্চয় অংশিত্ব গুরুতর দে।ষ”। ১৩। এবং 
আমি মানবমগ্ডলীকে তাহার পিতা মাতার সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছি, তাহার মাতা শ্রান্তির 
পর শ্রান্তির অবস্থায় তাহাকে বহন করিয়াছে, এবং ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার স্তন্চচ্যুতি 
হয়; ( তাহাকে পুন পার উপদেশ করিয়াছিলাম ) যে, তুমি আমাকে ও আপন পিতা 
মাতাকে ধন্যবাদ দাও, আমার দিকেই গ্রতাবর্তন । ১৪। এবং যে বস্তসঙ্থদ্ধে তোমার 
জ্ঞান নাই, যদি তাহার! আমার সঙ্গে তাহাকে অংশী করিতে তোমাকে অনুরোধ করে, 
তবে তুমি তাহাধিগের অনুগত হইও না? তুমি সংসারে বিধিমতে তাহাদিগের সঙ্গ কর, 
এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার পথান্থুদরণ কর, তৎপর আমার 
দিকে তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। তোমরা যাহা করিতেছ, পরে তোমা দিগকে তাহা জ্ঞাপন 
করিব *। ১৫। (লোকমান বলিল, ) “হে আমার শিশুপুত্র, নিশ্চয় সেই (ক্ষুদ্র বস্তু ) 
যদি সর্মপ-কণিকা পরিমাণও হয়, পরে তাহ! প্রস্তরে বা আকাশে কিম্বা মৃ্তকার মধ 
স্থিতি করে, ঈশ্বর উহাকে উপস্থিত করিবেন; নিশ্চয় ঈশ্বর সুন্মমদশা তত্বজ্ঞ। ১৬। হে 
আমার শিশুপুত্র, তমি উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, বৈধ বিষয়ে আদেশ কর ও অবৈধ 
বিষয়ে নিষেধ করিতে থাক এবং যাহা তোমার নিকটে উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে ধৈরধ্য ধারণ 
আছে, দশ সংস্ব নীতি ও বিজ্ঞানসন্বঙ্জায় ডঠ্চ উচ্চ উক্তি লোক্নান দ্বারা এচারিত হইয়াছে। 
একদ! এন্্রায়েনবংশীয় একজন প্রধান পুরুষ লোৌকমানের নিকটে উপস্থিত হইয়া! দেখেন যে, বহলোক 
ঠাহীকে খেরিয়। ধৰ্ম্ম ও শীভিবিজ্ঞানসন্বন্ধীয় নানা কথ! জিজ্ঞ(সা কগিতেছে ও তিন উত্তর 
দিতেছেন। তখন দেই সন্্র্ত লোকটি জিজ্ঞসা করিলেন, লোকমান, তুমি এরূপ উচ্চপদ কেমন 
করিয়! প্রাপ্ত হইলে? তিনি বলিলেন, সতা কথ! কহিয়া ও বিশন্যড] রক্ষা) করিয়। এবং শ্রার্থ 
বিসর্জন করিয়! আাহ! লাভ করিয়াছি। কথিত আছে, একদা! লোক্ম।নের দাসত্বকালে তাহার 
প্রভু তাহাকে অন্ত কতিপয় দাসের সহিত ফল আহরণ করিবার জন্য উদ্যানে পাঠাইয়।ছিলেন। 
দাদগণ ফল সকল পথে ভক্ষণ করিয়া লোক্মানের প্রতি দোষারোপ করে, প্রভু তাহাতে ক্রুদ্ধ 
হন! লোক্মান বলেন যে, ইহার! আমার প্রতি মিথা। অপবাদ দিতেছে। প্রভু জিজ্ঞাস! করিলেন, 
এ বিষয়ে সন্তাসতা কিরূপে নির্ধারিত হইবে? লোকমান কহিলেন, আমাদের সকলকে তুমি 
উষ্জল পান করাইয়া প্রান্তরে দৌড়িতে আদেশ কর, তাহা হইলে বমন ইইবে। তন যে 
বাক্তি ফল বমন করিবে, সেই ফলভে।জী চোর স্থির হইবে । (ত, হো, ) 

* সাদ ওকাস নামক বাক্তির সম্বন্ধে এই আয়ত সঙ্নটিত হইয়ছে। এরূপ অন্কবুত 
সুরাতেও উল্লেখ হইয়| গিয়ছে। অংশিবাদিতার অবৈধতা-প্রদ্শনার্থ লোক্নানের আখ্যায়িকর 
সঙ্গে এই উপদেশের যোগ হইয়ছে। কথিত আছে যে, সাদ এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করাতে তাহার 
মাতা তিন দিন অন্নঙ্গল-গ্রহণে বিরত ছিল। কাষ্ঠখণ্ড প্রবেশ দ্বার! বঙ্গপুর্বক মুখব্যদান করাইয়া 
তাহাকে জলপান করান হইয়ছিল। সাদ বলিয়াছিলেন, যদি মাতার সত্বোরটি আত্ম হয়, 
একটি একটি করিয়৷ ক্রমে ক্রমে মত্তোরটি আত্ম। মৃত্যুমুগে পড়ে, তথাপি আমি এস্লাম ধর্ম 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নহি । (ত, হে) 


ভরা লোকমান "৪৮৯ 


কর, নিশ্চয় ইহ। মহৎ কাধ্যমকলের অন্তর্গত। ১৭। এবং লোকের প্রতি তুমি মুখ 
ফিরাইও না, * এব্‌ং ভূমিতলে বিলাসের ভাবে পরিভ্রমণ করিও না; নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় 
বিলাদী অভিমানী লে।ককে প্রেম করেন না। ১৮। আপন গতিসম্বন্ধে মধ্যপথ অবলম্বন 
কর, আপন ধ্বনিকে নিম কর, নিশ্চয় গর্দভের শব্দ কুৎসিত শব্দ ৭ ১৯। (র, ২, অ।, ৮) 

তোমর1 কি দেখ নাই যে, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, পরমেশ্বর তাহা 
তোমাদের জন্য অধিকৃত করিয়াছেন, এবং আপন বাহক ও আস্তবিক সম্পদ তোমাদের 
সন্ধে পূর্ণ করিয়াছেন; এবং মানবমগুলীর মধ্যে কেহ আছে যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে ও 
ধর্ম(লোক ও উজ্জল গ্রন্থ বাতিরেকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিরোধ করিয়। থাকে %। ২০। 
এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, “ঈশ্বর যাহ! অবতারণ করিয়াছেন, তোমরা তাহার 
অনুসরণ কর ;” তাহ।র। বলে, “বরং আমাদের পিতৃপুরুষধিগকে যে বিষয়ে আমর। 
প্রাপূ হইয়াছি, তাহার অন্রসরণ করিবু।” শয়তান ষদি তাহাদিগকে নরকদণ্ডের দিকে 
আহ্বান করে, তাহার! কি (অন্রপরণ করিবে )% ২১। এবং ঘে বাক্তি আপন আননকে 
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, বস্তুতঃ সে হিতকারী, অবশেষে নিশ্চয় সে দু 
হস্তাবলধ্বনকে ধারণ করে , এবং ঈশ্বরের দিকেই ক্রিয়া সকলের পরিণাম । ২২ । এবং 
যে ব্যক্তি ধশ্মদে|হী হইয়াছে, পরে তাহার ধম্মদ্রোহিত। তোমাকে, ( হে মোহম্মদ, ) 
বিযাদিত করিবে না; আমার দিকেই তাহ[দিগের প্রত্যাবর্ভন, তাহারা যাহ! করিয়াছে, 
পরে আমি তাহাদিগকে তাহ। জানাইব, (শাস্তি দিব, ) নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়ের তত্বজ্ঞ। 
২৩। আমি তাহাদিগকে (পৃথিবীতে ) অল্প ভোগ করিতে দিব, তৎপর কঠিন শান্তিতে 
তাহাদিগকে নিপীড়িত করিব। ২৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, “কে 
স্বর্গ ও মত্ত্য চজন করিয়াছে?” অবশ্য তাহার। বলিবে, ঈশ্বর তুমি বলিও, “ঈশ্বরেরই 
সম্যক প্রশংসা! ,” বরং তাহাদের অধিকাংশই ( তাহা ) বুঝ না। ২৫। দুালোকে ও 
ভূলোকে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরেরই ; নিশ্চয় ঈশ্বর নিষ্কাম ও প্রশংলিত। ২৬। 
এবং পৃথিবীতে বে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়, 


* “লোকের প্রতি তুমি মু মুখ ফিরাইও না” অর্থাৎ অহঙ্কার করিয়া তুমি কোন বাক্তি হইতে মুখ 
ফিরাইয়! থাকিও ন, বরং বিনত্রভ'বে লোকদিগকে সমাদর করিও । (ত, হো?) 
1 উচ্চব্বনিতে কোন প্রকার পৌরুষ নাই। গর্দভের তারম্বর অত্যন্ত শ্রুতিকটু ও লোকের 
বিরক্িকর। আরবেব পৌত্তলিকগণ উচ্চশব্দে গর্বব প্রকাশ করিত, এই আয়ত তাহার প্রতিবাদ- 
স্বূপ। হজরত কোমল শব্দকে ভালবাপিতেন, উচ্চশব্ধকে ঘৃণ| করিতেন। ইগ্রিলে উক্ত হইয়াছে 
যে, “আমার দাসদিগকে বল, তাহার! মৃতুবাকো যেন প্রার্থন। করে, আমি তাহ! শুনিতে পাইব। 
তাহাদের অন্তরে যাহ। আছে. আমি তাহা! জানিতে পাই ।” (ত, হো, ) 
1? বাহিক সম্পদ বুদ্ধি ও ইন্দিয়গ্রাহা প্রিয় সামগ্রী, আস্তরিক সম্পদ স্বীয় দুতদিগের 
আনুকুলো হয়। এই বাহিক ও আন্তরিক সম্পদৃবিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন । (ত, হোঁ, ) 
৬২ 


৪৯০ * কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহার পরে ( অগ্ত ) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বরদন্বদ্ধীয় কথ। সমাপ্ত হইবে না; নিশ্চয় 
ঈশ্বর বিজেতা ও বিজ্ঞানময়। ২৭। এক বাক্তির তুল্য ভিন্ন তোমাদিগের সজ্জন ও 
তোমাদিগের সমুখাপন নহে; নিশ্চয় ঈশ্বর ত্রষ্টা ও শ্রোতা *। ২৮। তুমি কি দেখ নাই, 
(হে মোহম্মদ, ) ঈশ্বর দিবাতে রাত্রি উপস্থিত করেন, এবং রাত্রিতে দিবা আনয়ন 
করেন? এবং তিনি স্ধ্য ও চন্দ্রমীকে অধিকৃত করিয়াছেন, প্রত্যেকে এক নিদ্দিষ্ট 
সময়ে চলিয়া থাকে ; এবং নিশ্চয় ঈশ্বর, তোমরা যাহা করিতেছ, তাহার জ্ঞাত! । ২৯। 
ইহ এ কারণে যে, সেই ঈশ্বর সত্য এবং এ কারণে যে, তাহাকে ছাড়িয়া তাহারা যাহাকে 
আহ্বান করে, তাহা অনতা, এবং এ কারণে যে, সেই পরমেশ্বর উন্নত মহান্। ৩*। 
( র, ৩, আ, ১১) 
তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বরের প্রসাদে পোত সকল তোমাদ্দিগকে তাহার নিদর্শনা- 
বলীর কিছু প্রদর্শন করিতে সাগরে চলিয়া থাকে; নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক সহিষুঃ 
কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৩১। এবং যখন চন্দ্রাতপের ন্যায় তরঙ্গ 
তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে, তখন তাহারা ঈশ্বরকে, তাহার জন্য ধশ্মকে বিশুদ্ধ করিয়া, 
আহ্বান করিতে থাকে; অনন্তর যখন আমি তাহাদিগকে স্থলের অভিমুখে উদ্ধার 
করিয়া লইয়া যাই, তখন তাহাদের কেহ মধ্যপথবলম্বী হয়; ৭ এবং প্রত্যেক অঙ্গীকার- 
ভঙ্গকারী ধর্ম্মদ্রোহিগণ বাতীত (কেহ) আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহা করে না। ৩২। 
হেলোক সকল, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করিতে থাক, এবং যে দিবস 
কোন পিতা আপন পুত্রের উপকারে আসিবে না, এবং কোন পুত্র স্বীয় পিতার কিছুই 
উপকারী হইবে না, তোমরা সেই দিবসকে ভয় করিতে থাক? নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার 
সতা, অনন্তর যেন পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারণা ন! করে, এবং প্রবঞ্চক 
( শয়তান ) যেন ঈশ্বরসন্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতারিত না করে %£। ৩৩। নিশ্চয় ঈশ্বরের 
নিকটেই কেয়ামতের জ্ঞান আছে, এবং তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন ও গর্ভে যাহা থাকে, 
* “এক ব্যক্তির তুল্য ভিন্ন তোমাদিগের সুজন ও তোমাদিগের সমুখাপন নহে :” অর্থাৎ স্থষ্টি করিতে 
ঈথরের কাহারও সাহায্য গ্রহণ ব| যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। তিনি “হউক” এই মাত্র উক্তিতে লক্ষ লক্ষ 
জগৎ স্থজন করেন। লক্ষ লক্ষ জীবের সৃষ্টি তাহার সম্বন্ধে এক জনকে স্বষ্টি করার ন্যায় সহজ। 
মৃত লোকর্দিগকে সজীব করিয়া সমুখপন করিতেও তাহার কোন আয়োজন উদ্যোগের আবশ্তাক 
করে না। বরং তিনি এস্রাফিল নামক স্বগায় দূতকে এই আদেশ করিবেন যে, তুমি বল, যেন সকলে 
কবর হইতে বাহির হয়: এক্াফিলের এক মাহ্বানে সমুদায় লোক কবর হইতে বহির্গত হইবে। 
(ত, হে!,) 
+ “মধ্যপথাবলম্বী হয়” অর্থাং নির্ভয় হয়। ($$, ফা, ) 
1 “যে দিবস কোন পিত। আপন পুত্রের উপকারে আসিবে না” এই উক্তি কাফেরদিগের সম্বন্ধে 


হইয়াছে; নতুব| বিশ্বাসী পিত! ব| সন্তান কেয়।মতের দিনে শফায়তযোগে পরম্পর পরষ্পরকে সাহায্য 
করিবেন। (ত, হো।) 


সূরা সেজদা ৪৯১ 


তিনি তাহা জানেন; এবং কল্য কি উপাৰ্জ্জন করিবে, তাহা! কোন ব্যক্তি জানে ন। ও 
কোন্‌ স্থানে মরিবে, কোন ব্যক্তি জানে ন।। নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানময় তত্বজ্ঞ *। ৩ । 
( র, ৪, আ। ৪) 


সূরা সেব্বদা 1 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 
e000 6000°°*. 
৩০ আয়ত, ৩ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) 


আগ্ঘন্ত মধ্য বাক্যে ও কার্ধেয পরমেশ্বর্বের গ্রলঙ্গে অনুরক্ত হওয়! কর্তব্য %। ১। 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিশ্বপালক হইতেই এই গ্রন্থের অবতরণ ।২। তাহার। 
কি বলিতেছে যে, উহাকে রচনা কর। হইয়াছে? বরং তোমার প্রতিপালক হইতে উহা 
সত্য হয়, যেন তোমার পূর্বে যাহাদের নিকটে কোন ভয়গ্রদর্শক উপস্থিত হয় নাই, তুমি 
সেই দলকে ( এতদ্বারা ) ভয় প্রদর্শন কর? সম্ভবতঃ তাহার পথ প্রাপ্ত হইবে। ৩। 
সেই পরমেশ্বর, যিনি ছয় দিবসের মধ্যে স্বর্গ ও মন্ত্য এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহ! কিছু 
আছে, সুজন করিয়াছেন, তৎপর ন সিংহাসনে স্থিতি করিয়াছেন, তিনি বাতীত তোমাদের 


শা a আপস লাগা রও 


& হারেস ব! ওমরের পুত্র ওয়ারেস ২ হজরতের নিকটে যাইয়। বলিয়াছিল যে, “হে মোহম্মদ, 
বল, কখন কেয়ামত প্রকাশিত হইবে? আমি বীজ বপন করিয়াছি, কোন্‌ সময়ে বারিবর্ষ হইবে, 
এবং আমার স্ত্রী গর্ভবতী, সে পুত্র, না কন্যা সন্তান প্রসব করিবে? গতকল্য আমার সম্বন্ধে কি 
ঘটিয়াছে, তাহা আমি জানি; কিন্তু আগামী কলা কি সঙ্ঘটন হইবে, বল। আমি আপন জন্মস্থান 
জ্ঞাত আছি, কিন্ত আমার কবর কোথ। হইবে, জানি না; তুমি ভবিযিদ্ব্ত, তুমি ঠাহ। আমাকে 
জ্ঞাপন কর।” এই কথাতেই পরমেখর এই আয়ত প্রেরণ করিয়।ছেন। (ত, হো.) 

+ এই নুর! মন্কীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

1 মহাত্ম৷ আলি বলিয়াছেন যে, প্রতোক এশ্বরিক গ্রন্থের সারাংশ আছে। কোর্-আনের সারভাগ 
ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী। “আলম্মা” এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলীর ভাবার্থ আদ্তস্ত মধ্য ইত্যাদি অর্থাৎ 
‘জর’ এই বর্ণের অর্থ 'আওল' ( প্রথম ) শব্দেৎপত্তির আদি স্থান, ‘ল’ এই বর্ণের অর্থ “লেসান' (রসন| ) 
উৎপন্তি-ভূমির মধাস্থান, “ম” ওষ্ঠাধরযোগে উচ্চারিত হয়, উহা! শেষস্থান। ইহাদ্বার! ইঙ্গিত হইয়াছে 
যে, “আন্যন্ত মধ্য বাকো ও কাৰ্য্যে পঃমেহবরের প্রসঙ্গে অনুরক্ত হওয়! ( দাসের ) কর্তৃব1”। (ত, ছো,) 


৪৯২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


কোন বন্ধু নাই ও পাপক্ষমার অন্রোধকারী নাই। অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ 
করিতেছ না? ৪। তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কার্য্ের চর্চা করেন, তৎপর 
তোমাদের গণনান্ুমারে যাহার পরিমাণ সহশু বৎসর হয়, সেই এক দিবসে উহ! ( কাৰ্য্য ) 
তাহার দিকে সমুখিত হইয়া থাকে * | ৫। তিনিই অন্তর্বাহাবিদ পরাক্রাস্ত দয়ালু। ৬। 
(তিনিই ) যিনি যে সমুদায় বস্তুকে যাহা করিয়াছেন, অতুত্তমরূপে করিয়াছেন, এবং 
মৃত্তিকা দ্বার! মনুয়া-স্থষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। ৭। তৎপর তাহার বংশকে নিকৃষ্ট জলের 
( শুত্রের ) সার ভাগ হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। ৮1 তদনস্তর তাহাকে ( দেহকে ) 
ঠিক করিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে স্বীয় প্রাণযোগে ফুৎকার করিয়াছেন ও তোমাদিগের জন্য 
চক্ষু কর্ণ ও হৃদয় হ্জন করিয়াছেন; তোমরা যে কৃতজ্ঞতা দান কর, তাহা অল্প। ৯। 
এবং তাঁহারা বলিয়াছে যে, “যখন আমরা ভূমিগন্তে লুক্কায়িত হইব, নিশ্চয় আমরা কি 
তখন নূতন স্ষ্টির ভিতরে হইব ?” বরং তাহারা আপন প্রতিপালকের সাক্ষাংকারসন্ধে 
অবিশ্বানী। ১০। তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) তোমাদের সম্বন্ধে যাহাকে নিযুক্ত করা 
ইইয়াঞ্চে, সেই মৃত্যুর দেবতা তোমাদিগের প্রাণহরণ করিবে; তৎপর আপন প্রতি- 
পালকের দিকেই তোমর! প্রতিগমন করিবে +। ১১। (বর, ১, অ, ১১) 

এবং যখন অপরাধিগণ স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে অ।পনাদেব মস্তক অবনত 
করিয়। থাকিবে, তখন, (হে মোহম্মদ, যদি তুমি দেখ, ( ভাল হয়; ) তাহার! (বলিবে,) 
“হে আমাদের প্রতিপালক, আমর! দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি; অনন্তর আমাদিগকে 
( পৃথিবীতে ) ফিরাইয়| লইয়| যাও, আমরা সংকশ্ম করিব, নিশ্চয় আমর! বিশ্বাসী" | 
১২। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ধর্ম্মাপোক 
দান করিভাম ;কিন্তু আমার (এই) কথ! প্রমাণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় আমি একযোগে 
মানব ও দানবদ্দিগর দ্বার| নরকলোক পূর্ণ করিব। ১৩। অনন্তর ( বলিব, ) 


+ অর্থাৎ সর্গীয় দূত এক দিবসের মধো শর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন ও পৃথিবী হইতে 
স্বর্গে চলিয়া বান; মনুধা গমনাগমন করিলে সহন্ব বৎসরের ন্বান হয় না। যেহেতু বর্গ হইনে পুধিনী 
পর্য্যন্ত পাঁচ শত বৎসরের পণ, শহর অবতরণ ও উত্থানে সহন বৎসর হয়। (ত, হেঁ, ) 

+ কণিত আছে যে, সুতার দেবত৷ অঙ্গ রাইল আল্মা সকলকে আলান করিঃ। থাকেন ও ভাঙার! 
উত্তর দান করে। পরে ম্মজরাইল স্বীয় অনুচরবর্গকে আদেশ করেন যে, (তামর। আঁগ্বাদিগকে 
হপ্ৰগত কর। এমাম আবুশল্ময়স বলিয়াছেন যে, মৃতার দেবতার এক মুখ অগ্নিময়, মেই মুখে হিনি 
কাফেরদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাহাদের আম্মা মকলকে হন্তগত করেন। তাহার আবার 
অন্ধকারের মুখ আছে, তংসহ তিনি কপট লোকদিগের আঙ্মা অধিকার করেন; এবং মন্ষুধ্রের মুখ 
সদৃশ একপ্রকার মুখ আছে, তিনি তদ্মে।গে বিশ্বাসীর আত্মা! হরণ করেন। অজ রাইলের অপর 
মুখ জোযতির্খয়। তিনি তৎসহযোগে ধর্মপ্রবর্ঠক ও সাধু লোকদিগের আত্মা হন্তগত করিয়। থকেন। 


তাহার অনুচর দয়া ও দণ্ডের দেবতা! জীবনের হিসাব দান ও দগুপুরস্কারগ্রহণের জন্য ঈশ্বরের 
নিকট সকলের প্রতিগমন হইয়া পাকে। (ত, হো, ) 


সূরা সেজ্বদ। ৪৯৩ 


তোমরা যে আপনাদের এই দিনের সাক্ষাংকারকে বিশ্বৃত হইয়াছ, তজ্জন্ত ( শান্তি ) 
আস্বাদন কর? নিশ্চয় আমিও তোমাদ্দিগকে ভূলিয়াছি, এবং তোমর! যে কাধ্য করিতে- 
‘ছিলে, তজ্জন্য নিত্য শাস্তি আস্বাদন কর। ১৪। যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে, যখন তদ্ধিষয়ে স্মরণ করাইয়! দেওয়া! যায়, তখন তাহারা প্রণতভাবে 
অধোমুখে পড়িয়া যায় ও আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করে, এতত্িন্ন নহে, এবং 
তাহারা অহঙ্কার করে ন|। ১৫। শয়নালয় হইতে তাহাদের পার্শ্ব দূর হইয়া থাকে, 
তাহার! স্বীয় গ্রতিপ।লককে ভয় ও আশাতে ডাকিয়। থাকে; ও তাহাদিগকে আমি যে 
উপজীবিক। দান করিয়াছি, তাহারা তাহা ব্যয় করে *। ১৬। অনন্তর কোন 
ব্যক্তি জানে ন! যে, তাহাদের জন্য ( তাহাদের ) স্নিগ্ধ চক্ষু হইতে কি গোপন করা 
হইয়াছে ; তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহার বিনিময় আছে | ১৭। অবশেষে ষে 
ব্যক্তি বিশ্বাসী হয়, সে কি, যে বাক্তি পাষণ্ড, তাহার তুলা হইয়া থাকে? তুল্য হয় 
না 4 | ১৮। কিন্তু যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সংকম্ম সকল করিয়াছে, অনস্তর 
তাহাদের জন্য স্বর্গলোক অবস্থিতিস্থান; তাহার। যাহা করিতেছিল, তজ্জন্ত আতিথ্য 
আছে। ১৯। কিন্ত যাহারা পাষণ্ড হইয়াছে, তাহাদধিগের স্থান অগ্নি ; যখন তাহার! 
ইচ্ছ| করিবে যে, তাহা হইতে নির্গত হয়, ভগন তন্মধ্যে প্রত্যানীত হইবে, এবং তাহা- 
দিগকে বল! যাইবে খে, “যাহাকে তোমর। মিথ্য! বলিতেছিলে, তোমর। সেই অগ্নিদণ্ড 
আম্বাদন কর”। ২০। এবং অবশ্য মামি তাহাদিগকে মহ। শান্তি ব্যতীত ক্ষুদ্র শাস্তিও 


* মন্কানিবাদী অনেক উপানকের গুহ হগরতের ইপাসনালয় হইতে দূরে ছিল। যে সময় 
তাহার! সায়ংকালীন সামাজিক উপাগনা ভজরঠের সঙ্গে সম্পাদন করিতেন, তখন নৈশিক উপাসনার 
সময় পমস্ত মস্জেদে অবস্থিতি করিয়া উপ।সন।য় রত খাকিতেন, গৃহে গমন করিতেন না, পরে 
»জরতের সঙ্গে প্রাভাতিক উপাপনা করিয়া কুঠার্থ হইতেন । তাহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বর এই আয়ত 
প্রেরণ করিয়ছেন। কেহ কেহ বলেন যে, যে সকল সাধক নিশ। জ।গরণ করিয়। সাধন ভজন করিতেন, 
তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়।ছে। নিশাকালে যখন সমুদায় লোক নিদ্রায় অচেতন 
হইত, তখন মেই সাধকগণ স্খশযা। হইতে পার্কে সরাইয়। বিনীতভ।বে দণ্ডায়মান হইতেন, এবং 
দীঘ রজনী বিশ্বপতি পর.মগরের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করিতেন । (ত,ছো,) 

+ মহারা গোপনে ধশ্মানুষ্ঠঠন করেন, তীাহাদে৭ পুরঞ্গ।রও গোপনে প্রদত্ত হয়, তাহাতে কেহ 
তাহাদের ধন্মমাধন জানিতে পারে না, এবং কোন বাক্তিই তাহাদিগের প্রাপ্য বিনিময়ের প্রতি দৃষ্টি 
প্রসারণ করে না| (ত, হো) 

1 অক্বার পুত্র অলিদ ক্রুদ্ধ শাদিলকে বাহুবলে পরাস্ত করিত, তাহাতে তাঁহার অতাস্ত অহঙ্কার 
হয়। সে এক দিন গর্বিতভাবে মহাত্মা আলিকে বলে যে, “আমার বড়শ। তোমার বড়শাস্্ অপেক্ষা 
দুচতর ও আমার বাকা তোমার বাক্য অপেক্ষ| তীক্ষীতর” । তাহাতে আলি বলেন, “রে পামর, চুপ- 
কর, আমার সঙ্গে তোর তুলন! হওয়।র কি অধিকার? ও আমার সঙ্গে তোর বাগ্িতণ্ডা করার কি 
গগমতা?” তাহাতে পরমেশ্বব সেই মহাজ্মার সম্বন্ধে এই আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হোঁ, ) 


৪৯৪ কোর্.আন্‌ শরীফ 


ভোগ কর।ইব; সম্ভব যে তাহার! ফিরিয়া আসিবে *। ২১। এবং থে ব্যক্তি আপন 
প্রতিপালকের নিদর্শন সকলসন্বন্বে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎপর তাহ! হইতে মুখ 
ফিরাইয়াছে, তাহা অপেক্ষ। কে অধিক অত্যাচারী ? নিশ্চয় আমি অপরাধীদিগের 
প্রতিশোধকারী | ২২। ( র, ২, আঃ ১১) 

এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনস্তর তাহার সাক্ষাৎকার- 
বিষয় তুমি সন্দেহের মধো থাকিও ন|; + এবং এন্সাঘমেলবংশীয়লোকদিগের জন্ত তাহাকে 
আমি পথপ্রদর্শক করিয়াছি । ২৩। এবং আমি তাহাদিগ হইতে ( এন্রায়েল বংশ 
হইতে ) ধৰ্ম্মনেতৃগণকে উৎপাদন করিয়াছি; যখন তাহারা সহিষ্ণু হইয়াছিল, তখন 
আমার আদেশক্রমে তাহারা পথপ্রদর্শন করিয়াছিল, এবং তাহার! আমার নিদশন 
সকলের প্রতি বিশ্বাস করিতেছিল। ২৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, ( হে মোহম্মদ, ) 
তাহারা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেঠিল, তিনি তদ্ধিষয়ে কেয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে 
নিষ্পত্তি করিবেন। ২৫। তাহাদের (মক্কাবাসীদের ৷ জন্ত কি প্রকাশ পায় নাই যে, 
তাহাদের পূর্বে বহুশতাব্দীতে কত ( লোককে ) আমি সংহার করিয়াছি? তাহার! 
উহাদিগের নিবাসে গমন করিয়া থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে; 
অনন্তর তাহারা কি শ্রবণ করিতেছে না? ২৬। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমি 
তৃণহীন ক্ষেত্রের দিকে জল চালন। করিয়া থাকি, পরে তন্বারা শস্তক্ষেত্র বাহির করি, 
তাহার! নিজে ও তাহাদের পশু সকল তাহ! হইতে ভক্ষণ করে; অবশেষে তাহার। 
কি দেখিতেছে নী? ২৭। এবং তাহারা বলে, “যদি তোমর সত্যবাদী হও, তবে 
কখন এই জয় হইবে” %? ২৮। তুমি বল, যাহার! ধশ্মপ্রোহী হইয়াছে, বিজয় 
লাভের দিবসে তাহাদের বিশ্বাসী হওয়ার ফল দিবে না, এবং তাহার! অবকাশ প্রাপ্ত 
হইবে না। ২৯। অনন্তর তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, এবং প্রতীক্ষা করিতে থাক, 
নিশ্চয় তাহারাও প্রতীক্ষাকারী & | ৩০ | (র, ৩, আঁ, ৮) 


"” * কবরের শাপ্তি ক্ষুদ্র ও নরকের শান্তি বৃহং। মহাত্মা আবু সোলয়মান দারাণী বলিয়াছেন 
যে, সামান্য শান্তি কোন প্রাপ্য বিষয়ে বঞ্চিত হওয়া, অসামান্য শান্তি নরকাগ্রিদাহ। পরস্ত উক্ত 
হইয়াছে যে, সামান্য ও অসামান্য শান্তি এঁহিক দুর্গতি ও পারত্রিক বিষাদ; অর্থাৎ ইহকালে পাপে 
পতিত হওয়া এবং পরকালে ঈশ্বরের দন্নিকর্ধল।ভ হইতে দূরে পড়। । (ত, হে) 

+ পরমেশ্বর হজরত সোহম্মদের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, ইহলৌকপরিত্যাগের পুর্বে 
তুমি মুসাকে দেপিতে পাইবে। এস্থলে তিনি সেই অঙ্গীকারের দৃঢ়ত। সম্পাদন করিতেছেন যে, 
তাহার দর্শনসন্বন্ধে সন্দেহ করিও ন|। যখন হজরত সশরীরে শ্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি 


আরোহণ ও অবরোহণ কালে মুস।দেবকে ষষ্ঠ সর্গে স্পষ্ট দর্শন করিয়ছিলেন। (ত, হো, ) 
{ অর্থাৎ ধর্মপ্রোহিগণ ব্যাকুলতার সহিত বলিত যে, সেই জয়, যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কখন 
হইবে? শীঘ্র আমাদিগকে প্রদর্শন কর। (ত, হো, ) 


$ অর্থাৎ সত্যই ধৰ্ন্মদ্রোহিগণ প্রতীক্ষ। করিতেছে যে, তোমার উপর জয় লাভ করে; কিন্ত 
ঈশ্বর তোমাকেই বিজয়ী করিবেন, তাহাদিগকে নয় । (ত,হছে৷,) 


সুরা আহজাব* 


১৬৪৪ ০০০৪৬, 


ভ্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় 
১০৪৩৪৪6৪৩৬৩ 
৭৩ আয়ত, ৯ রকু 


( দাতা দয়ালু পরমেখরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


হে সংবাদ প্রচারক, তুমি ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং ধর্মপ্রোহী ও কপট 
লোকদিগের অনুগত হইও না; নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়। ১1 এবং তোমার 
প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি থে প্রত্যাদেশ হয়, তুমি তাহার অন্ুমরণ কর ; নিশ্চয় 
ঈশ্বর, তোমরা যাহ! করিয়া থাক, তাহার তত্বজ্ঞ। ২। এবং ঈশ্বরের প্রতি তুমি নির্ভর 
কর ও ঈশ্বরই যথেষ্ট কাধ্যসম্পাদক। ৩। ঈশ্বর কোন ব্যক্তির জন্য তাহার উদরে দুইটি 
হৃদস্ন উৎপাদন করেন নাই, এবং তোমাদের ভাধ্যাগণকে স্থজন করেন নাই যে, তাহা দিগ 
হইতে তোমরা তোমাদের মাতৃগণকে প্রকাশ করিবে, এবং তোমাদের (পুত্র ) 
সম্বোধন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে তোমাদের পুত্র সকল করেন নাই, ইহ! তোমাদিগের নিজ 
মুখের কথা; এবং ঈশ্বর সত্য বলেন ও তিনি পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ৭। ৪। 


* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । ইহার অবতরণের কারণ এই যে, ধর্মদ্রোহী 
আবুন্ফিয়ান ও অকরম। এবং আবুয়ল্‌ অউর ওহদের সংগ্রামের পর মক্ধ। হইতে মদিনাতে যাইয়। 
কপটপ্রবর এব ন আবুর আলয়ে অবস্থিতি করে । একদিন তাহার! কতিপয় কপট লোক সমভিব্যাহারে 
হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়! নিবেদন করে যে, “তুমি আমাদিগকে লাত ও মনাত দেবতার 
অঙ্চন। করিতে দাও, এবং বল যে, প্রতিমা সকল কেয়ামতের দিন পাপক্ষমার অন্ুরোধকারী 
হয়; তাহ। হইলে আমরাও তোমাকে আপন ঈশ্বরের পূঙ্জা করিতে দিব।” এই কথা হজরতের 
নিকটে কঠিন বোধ হইল, তিনি মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এবন আবু ও এবনকশির এবং 
কয়সের পুত্র হদ্য বলিল, “হে প্রেরিতপুরুষ, আরবের সম্্রান্ত লোকদিগের বাক্য অগ্রাহা করিবেন 
ন1, ইহার অভাস্তরে সমুদ্বায় কল্যাণ স্থিতি করিতেছে ।” মহাত্মা ওমর ধর্ম্মের সংরক্ষক ও গ্ৌরববদ্ধক 
ছিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া সহ্য করিতে ন! পারিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। 
ইহ! দেখিয়। হজরত বলেন, “ওমর, ইহাদিগকে অভয় দান করা হইয়াছে, অঙ্গীকার লঙ্ঘন কর। 
উচিত নহে ।" তাহাতেই নিক্নবর্তী আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,) 

+ আ্বমিলের পুত্র আবুষ্ামর বুদ্ধিমান পুরুষ ছিল। দে সর্বদা! বলিত যে, আমার বক্ষে দুইটী 
হৃাৎকোষ আছে; মাহপ্মদ যাহ। বুঝিতে পারে, আমি তাহার একটি দ্বারা তদপেক্ষ! অধিক হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া থাকি। আরবীয় লোকের তাহাকে “জোল্কল্বয়নে” (ছুই হৃদয়ধারী ) বলিয়! ডাকিত। 


৪৯৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমরা তাহাদের পিতৃসন্বন্ধে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতে থাক, ইহা ঈশ্বরের নিকটে 
সমুচিত; অনস্তর যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগণকে অজ্ঞাত থাক, তাহার! ধম্মসন্বন্ধে 
তোমাদের ভ্রাতা ও তোমাদের অন্ুচর। এবং তোমর! তাহাতে যাহা ভুল করিয়াছ, 
তদ্বিযয়ে তোমাদের কোন দোষ নাই, কিন্তু তোমাদের অন্তঃকরণ যাহা চেষ্টা করে, 
তাহাতেই ( দোষ ; ) এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন *। ৫। সংবাদবাহক বিশ্বাসীদিগের 
সম্বন্ধে তাহাদের জীবন অপেক্ষা নিকটবন্তী ও তাহার পত্বীগণ তাহাদের জননী; এবং 
তোমর! যে বন্ধুদিগের প্রতি বিহিত অনুষ্ঠট।ন করিয়া থাক, ( সে বিষয়ে, ) বিশ্বামিগণ ও 
ধশ্মার্থ দেশত্যাগিগণ অপেক্ষা ঘনিষ্ট স্বজনবর্গ পরম্পর পরস্পরের সন্নিহিত, ইহ! এশ্বরিক 
গ্রন্থে লিখিত আছেণ। ৬। এবং (স্মরণ কর, ) যখন আমি সংবাদপ্রচারকগণ 
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যে সময়ে সে বদবের যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়। মক্কাভিমুখে যাইতেছিল, তখন একটী পাছুক| তাহার 
হস্তে ও একটি চরণে ছিল। ইতিমধো কোরেশদলপতি আ'বুস্থফিয়ান তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইয়| দলের অবস্থ! জিজ্ঞ(স| করে, সে বলে, “কতক লোক হত হইয়াছে, কতক পলায়ন করিয়াছে” । 
আ'বুস্থফিয়ান বলিল, “তোমার পাছুক।র একি অবস্থ।, এক পাতক! চরণে, একটি হন্যে ৮”  আবুম।মর 
তখন দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিল ও বলিল, “আমি এই পাদৃকদ্বয়কে চরণে সংলগ্ন ভিন্ন বোধ 
করিতেছিলাম ন।1” ইহা দ্বারা ঈশ্বর তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া নিদ্ধীরিত করিলেন। তাহার 
যে দুই হৃদয় নাই, ইহা প্রতীয়মান হইল। এই বিষয়ে এই আঁয়তের আবির্ভাব হয়। পূর্ধবকালে 
যাহ।কে পুত্র বলা হইত, সে ওরস পুত্রের ম্যায় ধনাধিকারী হইত ৷ ঈশ্বর বলিতেছেন, যেমন 
দুই জদয় এক দেহে মিলিত হয় ন', তদ্ৰূপ এক স্বীতে পত্বীত্ব ও মাতৃত্ব এবং এক বাক্তিতে পুত্র-সম্বে ধন ও 
পুত্ৰত স্থান পায় ন।। (ত, হো, ) 

পৌন্তলিকতার সময়ে আরবের কেহ কেহ আপন শ্শীকে ম! বলিত, তাহাতে সমগ্র জীবন সেই 
শ্রী সেই পুরুম হউতে পৃথক থাকিত, উভয়ের মধো মাতৃ-পুত্রের সম্বন্ধ স্থাপিত হইত; এবং কেহ 
কাহাকে পুত্র বলিয়! ডাঁকিত, তাহাতে পুত্রসন্বেধনপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুত্রের স্থলবন্তী হইত। পরমেশ্র এই 
দুই আচরণকে খগুন করিলেন । ভাম্যাকে মা বলার বৃত্ধাস্ত স্ুরাবিশেষে পরে বিবৃত হইউবে। 
এ সকল সম্বন্ধ কথায় হইলেও এদনুসারে আচরণ হইতে পারে না। এই দুইটি বিষয়ের সঙ্গে ছুই 
*দয়ৰারণ বিষয়টি সংযুক্ত হইয়।ছে। স্থনিপুণ সহৃদয় ব্যক্তিকে ছুই জদয়যুক্ত' বল! যাইতে পারে। কিন্ত 
ঘন বিদারণ করিয়! দেখ, কাহারও দুই জয় হয় ন। | (ত,ফা,) 

+ এই আয়ত জয়দের পুত্র হারেসের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে মোহন্মদের 
ত্র জয়দ বলিত। প্রকৃত তত্ব এই যে, জয়দ হজারতের সহধর্ন্মিণা খদিজ্বার দাস ছিল। খদিজ! 
তাহাকে হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। হজ্জরত দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে পুত্রের 
হ্যায় পালন করিতে থাকেন, তাহাতে লোকে তাহাকে হজরতের পুত্র বলিতে থাকে । এতছুপলঙ্গে 
এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। “তোমাদের অন্তঃকরণ যাহা চেষ্টা করে, তাহাতেই (দোষ; )” অর্থাৎ 
ভুল করিলে দে৷ষ নাই, কিন্তু ইচ্ছ! করিয়া যে পিতা নয়, যদি তাহার প্রতি কেহ পিতৃদধ্বন্ধ 
স্থাপন করে, তাহ] হইলে অপরাধ হয়। (ত, হোঁ, ) 

+ প্রেরিতপুরুষ যে বিষয়ে যাহ! কিছু করেন, লোকের একাপ্ত কল্যাণ উদ্দেষ্যে করিয়| থাকেন? 
অন্য লোক অ:পক্ষ। তিনি অধিকতর প্রিয় বলিয়| জান! বিশ্বাসীদিগের কর্তব্য। হদিসে হজরত 
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হইতে তাহাদিগের অঙ্গীকার ও তোম। হইতে ও মুহা এবং এক্রাহিম ও মুস| এবং 
মরয়মের পুত্র ঈমা হইতে ( অঙ্গীকার ) গ্রহণ করিরাছিলাম, এবং আমি তাহাদিগ হইতে 
দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তিনি সত্যবদীদিগের ( প্রেরিতপুরুষদিগের ) 
নিকটে তাহাদের সত্যবাদিত।বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন; এবং তিনি ধম্মদ্রোহীদিগের জন্ত 
ক্লেশকর দণ্ড সঙ্জিত রাখিয়াছেন *। ৭+৮। (র, ১ আ,৮) 

হে বিশ্বাসিগণ, তোমর। আপনাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, খন তোমাদের 
প্রতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগের উপর বাত্যা ও সেনাবৃন্দ (দেব- 
সৈন্ ) প্রেরণ করিয়াছিলাম; তোমর! তাহা দেখ নাই, এবং তোমরা যাহা করিতে থাক, 
ঈশ্বর তাহার দর্শক ণ। ৯। (স্মরণ কর,) যখন তোমাদের উপর হইতে ও তোমাদের 
নিন হইতে ( সৈন্য সকল ) তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং যখন ( তোমাদের ) 
চক্ষু বক্র হইয়। গেল, এবং প্রাণ ক্ঠাগত হইল ও তোমর। ঈশ্বরের সমন্ধে নান। 


বলিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ বিশ্বাসী হইবে না, যে পধ্যস্ত মামি তাহার জীবন ও তাহার 
পিত। মাত৷ পুত্র কন্যা অপেক্ষা প্রিয়তর না৷ হইব। কথিত আছে, যখন হজরত তবুকের সংগ্রামের 
জন্য উদ্যোগী হইয়া সমুদায় মৌসলম।নকে যাত্রা করিতে আদেশ করেন, তখন অনেকে বলে যে, 
আমর! পিত| মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমি। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যেহেতু 
হজরত বিশ্বানীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের জীবন অপেক্ষা নিকটবর্তী (শ্রেষ্ঠ ;) অতএব তাহার আজ্ঞা 
অন্য মকলের আজ্ঞ। অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়। গথা কর! তাহাদের উচিত। আপনার প্রতি ও অস্ঠের 
প্রতি মে প্রেম, তদপেক্ষা তাহার প্রতি অধিকতর প্রেম হওয়া বিধেয় । কোন কোন স্থলে উক্ত হইয়াছে 
যে, “প্রেরিতপুরুম তাহাদের পিতা” এবং “উাহাব ভাষা! তাহাদের মাত!” যেহেতু বিশ্বাসিমণ্ডলীর প্রতি 
প্রেরিতপুরুষের একান্ত প্রেহ ও দয়।। (ত, হে, ) 

* এ সকল বিষয়ে প্রেরিতপুরুষদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ কর! হইয়াছিল, যথ।, তাহারা পরমেশ্বরের 
পুজ|। করিবেন, ঈশ্বরের অচ্চন।র জন্য লোকদিগকে আহ্বান করিবেন, মণ্ডলীকে উপদেশ দিবেন, এবং 
তাহ।দের পরে যে কোন প্রেরিতপুরুষের অভ্যুদয় হইবে, ঠাঁহার সংবাদ দান করিবেন। এই অঙ্গীকার 
পেগ।ন্বরদিগের সম্বন্ধে সৃষ্টিকালেই নির্দারিত হইয়াছিল। (ত, হো, ) 

+ হজরতের মদিনা প্রস্থানের চতুর্থ বৎসরে মদিনা হইতে তাড়িত নজিরবংশীয় ইহুদি সম্প্রদায় 
কোরেশ ও কারার! ও গত্ফান জাতিকে এবং মদিনার নিকটবর্তী করিজাবংশীয় লোকদিগকে দলবদ্ধ 
করিয়া হজরতকে যাইয়া! আক্রমণ করে; তাঁহার! বার সহস্র ছিল, হজরতের অনুচর মোসলমান তিন 
সহশ্রমাত্র ছিল। মদিনীনগরের বহির্ভীগে শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। শিবিরের প্রাস্তভাগে পরিখ! 
খাত হয়। বিপক্ষদল সম্মুখীন হইলে দূর হইতে তাহাদের সঙ্গে হজরতের সেনাদ্দিগের যুদ্ধ হইতে থাকে । 
প্রায় একমাস পর্যন্ত সংগ্রাম হয়। তন্মধ্যে একদিন রাত্রিতে পরমেশ্বর কাফের সৈন্যদলের উপর প্রবল 
বায়ু প্রেরণ করেন। বাতাবলে তাহাদের পটমণ্ডপ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়। যায়, অশ্বযুথ বন্ধনমুক্ত হইয়া 
পলায়ন করে, সৈন্য সকল যারপর নাই দুর্দশাপন্ন দুর্বল হইয়! পড়ে, অগত্যা পলায়ন করিয়া মায়। 
এই সংগ্রামকে খন্দকের (পরিথার ) সংগ্রাম বলে। (ত, ফা,) 
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কল্পনায় কল্পনা! করিতেছিলে * ৷ ১০। সেই স্থানে বিশ্বাসিগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল ও 
কঠিন সঞ্চালনে সঞ্চালিত হইয়াছিল। ১১। এবং (স্মরণ ক্র, ) যখন কপট লোকেরা ও 
যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, তাহার! বলিতেছিল যে, ঈশ্বর ও তাহার প্রেরি তপুরুষ 
আমাদের নিকটে প্রবঞ্চন! কর! ভিন্ন কোন অঙ্গীকার করেন নাই । ১২। এবং ( স্মরণ 
কর, ) যখন তাহাদের একদল বলিল, “হে মদ্দিনাবাসিগণ, তোমাদের জন্ত স্থান নাই, 
অতএব তোমরা ফিরিয়া যাও?” এবং তাহাদের একদল সংবাদবাহকের নিকটে অন্কুমতি 
চাহিল, বলিতে লাগিল,“নিশ্চয় আমাদের গৃহ শূন্ত আছে ।” বস্তুত: তাহ! শূন্য ছিল 
না, তাহারা পলায়ন করা ভিন্ন ইচ্ছ। করিতেছিল না ণ। ১৩। এবং যদি ( কাফের 
সৈন্ত ) তাহার (মদিনার ) প্রান্ত হইতে তাহাদের ( কপটদিগের ) প্রতি ( মদিনায় ) 
প্রবেশ করে, তৎপর বিপ্রবপ্রাথী হয়, তবে অবশ্য তাহার! তাহা দিবে, এব তৎসন্বন্ধে 
অল্প লোকে ভিন্ন বিপন্ব করিবে ন! $। ১৪। এবং সত্য সত্যই তাহার| ইতিপূর্বে 
ঈশ্বরসন্বন্ধীয় অঙ্গীক।রে বদ্ধ হইয়াছে যে, পিঠ ফির।ইবে ন।; এবং ঈশ্বর কর্তৃক অঙ্গীকার 
জিজ্ঞাসিত হয়। ১৫। তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) যদি তোমর| হত্য| ও মৃত্যু হইতে 
পলায়ন কর, সেই পলায়ন তোমাদিগকে লাভবান করিবে না; এবং তখন অল্প ভিন্ন 
তোমাদিগকে ফলভোগী কর! হইবে ন।। ১৬। তুমি বল, সে কে যে, তোমাদিগকে 
ঈশ্বর হইতে রক্ষ। করিবে, যদি তিনি তোমাদের সম্বন্ধে অকল্যাণ ইচ্ছা করেন, অথব। 
তোমাদের সম্বন্ধে রুপ! করিতে চাহেন? ঈশ্বর বাতীত ভাভার। নিঙ্জের জগ্ত সহায় এ 


* উপর ও নিয় হইতে সন্ত উপস্থিত হওয়ার নর্থ, মদিনা৭ পুর্বদিক যে উচ্চভুমি, পশ্চিম 
দিক যে নিয়ভূমি, এই দুই দিক্‌ হইতে সৈন্য আগমন কয়| । ভয়েতে মোসলম।ন সেনাদিগের 
চক্ষু বাকিয়। গিয়াছিল ও প্র।ণ কণ্ঠ'গ = হইয়।ছিন, এবং অল্পবিশ্বাসীর! ঈথরের সম্বপ্ধে নান| অবিশ্বাসের 
কথা বলিতেছিল। (ত, ফা, ) 

1 করতার পুত্র ওস্‌ ও আবু মারব! প্রভৃতি কপট লোকের| মদিনাবানীদিগকে বলিয়।ছিল যে, 
তোমাদের জন্য মোহম্মদের শিবিরে পাফিবার স্থান নাই, অথবা এই স্থানে তোমাদের বিলম্ব কর! 
সঙ্গত নয়, অতএব মদিনাস্থিত আপন আপন গৃহে চলিয়। যাও; কিংব| এস্লাম ধৰ্ম্মে স্থিতি করা তোমাদের 
পক্ষে উচিত নয়, মোহম্মদকে শক্রহন্তে সমর্পণ করিয়! তোনর! স্বীয় পৈতৃক ধঙ্ধের আশ্রয় পুনগ্র হণ 
কর। হজরতের নিকটে হারস| ও সলমার সন্ভানগণ বণিয়াছিল যে, আমাদের গৃহ শুন্য পড়িয়। 
রহিয়াছে, তাহ রক্ষা করে এমন লোক নাই, অনুমতি করুন, আমর! চলিয়া যাই ও শত্রুর আক্রমণ- 
হইতে গৃহকে রক্ষ। করি। বস্তুতঃ গৃহ শুন্য বা অদৃঢ় ছিল না, বরং সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিল, তাহারা 
যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিবার ইচ্ছায় এরূপ বলিয়াছিল। (ত, হো,) 

1 অর্থাৎ যদি কাফের সৈন্যদল একযোগে মদিনায় প্রবেশ করিয়া কপট লোকদিগকে আক্রমণ- 
পূর্বক বিশ্ব প্রার্থনা করে, যথা, তাহাদিগকে পৌত্তলিক ধর্পগ্রহণ ও মোসলমানদিগের সঙ্গে সংগ্রাম 
করিতে অনুরোধ করে; তবে তাহারা তাঁহাদের কথ! গ্রাহা করিবে। (ত, ছো,) 


রা আহজাব ৪৯৯ 


বন্ধু পাইবে ন! *।১৭। নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদিগের নিবৃত্তকারীদিগকে ও 
"আমাদের নিকটে এস” ( বলিয়া ) আপন “ভাই” সন্বোধনকারীদ্দিগকে জ্ঞাত আছেন; 
এবং তাহারা অল্প ভিন্ন যুদ্ধে উপস্থিত হয় ন| ণ'। ১৮1+তাহারা তোমাদের সমন্ধে 
(সাহাযাদানে ) কপণ; অনন্তর যখন ভয় উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তাহাদিগকে 
দেখিবে যে, তাহার! তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে, যাহার উপর মৃত্যুর মুচ্ছণ সঞ্চারিত 
হইয়াছে, তাহার ন্যায় তাহাদের চক্ষু ঘুরিতেছে ; পরে যখন, ভয় চলিয়া যাইবে, তখন 
তাহারা কল্যাণসধ্বন্ধে কৃপণ হওত তীক্ষ রসনায় তোমাদিগকে কটুক্তি করিবে। এই 
সকল লোক বিশ্বা করে ন।, অনস্তর ঈশ্বর তাহাদের (ধৰ্ম্ম) কম্ম সকল বিলুপু করিয়াছেন, 
এবং ইহ! ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ হয়। ১৯। তাহার! মনে করে যে, (কাফের) সৈষ্যদল 
চলিয়া যায় নাই, এবং যদি সেই সৈন্যদল উপস্থিত হয়, তখন তাহারা (এই ) অঙ্গরাগ 
প্রকাশ করে যে, যদি তাহার! প্রাস্থরে বাস করিত ও তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞান! করিত, 
তবে ( ভাল ছিল; ) এবং যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তাহারা অল্প ভিন্ন সংগ্রাম 
করে না| ২০। (র, ২, আ, ১২) 

সত্য সত্যই তোমাদের জন্য ঈশ্বরের প্রেরিতপুরষের অনুসরণই কল্যাণ হয়; 
যাহার! ঈশ্বরকে 9 অগ্রিম দিবসকে আশা করে, এবং প্রচরকপে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াছে, 


+ অর্থাং যদি ঈপ্ধর তোমদের অকলাণ ও পরাজয় ইচ্ছা করেন, অথবা তোমাদিগকে সম্পদ 
ও বিজয়-দানে উদ্যত হন, তবে কে তাহ! নিবারণ করিতে পারে? (ত, হোঃ) 

+ এক বাক্তি হজরতের শিবির হইতে মদিনায় চলিয়। গিয়া আপন সহোদর ভ্রাতাকে 
দেখিয়াছিল যে, সে নাণা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেছে । ইহা দেখিয়া সে তাঁহাকে 
বলে, “ত্রত তুমি এখানে আমোদ আহ্লাদ করিতে, এ দিকে প্রেরিত মহাপুরুষ রণক্ষেত্রে করবাল 
সহ ক্রীড়। করিতেছেন ।” এই কণা শুনিয়' সে ৬ষ্তর করিল, "তুমিও এখানে আমিয়। বসিয়া থাক, 
তোমাকে ও তোমার বন্ধুদিগকে বিপদে ঘেরিয়ছে, মোতন্মদ কগনই এই বিপদের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার 
পাইবে ন।” ভ্রাতার এই কথ! শুনিয়া সে হজরতের নিকটে চলিয়া যায়, এই বৃত্তান্ত তাহাকে 
নিবেদন করে। তথনই জ্রেব্রিলযোগে তিনি এই আয়ত প্রাপ্ত হন; আবুস্থফিয়ান কিংব| ইছদিগণ 
কপট লোকদিগকে বলিতেছিল যে, তোমরা আপনাদিগকে মৃতুামুখে নিক্ষেপ করিও না, মোহম্মদের 
সঙ্গ পরিভাগ কর। তাহার! এই কথায় যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে চলিয়া যায় । তাহাঁতেই “তাহারা অঙ্গ 
ভিন্ন যুদ্ধে উপস্থিত হয় না” এই উক্তি হয়। (ত, হো,) 

| অর্থাৎ কগটলোকদিগের ভয় ও কাপুরুষত! এতদূর ছিল যে, বিদ্রোহী সৈন্যগণ পলায়ন করিয়া 
গেলেও, তখন 'পধাস্ত তাঁহার! মনে করে যে, সেই সেনাদল মর্দিন! নগর ঘেরিয়! যুদ্ধ প্রতীক্ষা করিতেছে । 
পুনর্ববার বা উপস্থিত হইয়। যুদ্ধ করে, এই ভয়ে তাহার। ইচ্ছা করিত যে, আমর! নগর ছাড়িয়া 
যদি প্রান্তরে থ।কিতাম, ভাল ছিল; পথিক লোকর্দিথকে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাস! করিয়া অবগত 
ইইতাম। (ত, হে) 


৫০০ কোর্*.আন্‌ শরীফ 


তাহাদের পক্ষে (ইহ! কল্যাণ হয়) *।1২১। এবং যখন বিশ্বাসিগণ ( কাফের) 
সৈন্ত দলকে দেখিল, তখন বলিল, “যাহ! পরমেশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষ অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন, ইহাই তাহা, এবং পরমেশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষ সত্য বলিয়াছেন?” 
এবং ( ইহ!) তাহাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য বৈ বৃদ্ধি করে নাই ণ। ২২। বিশ্বাসীদিগের 
মধ্যে কতক লোক ঈশ্বরের সঙ্গে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহ প্রমাণিত করিল; 
পুনশ্চ তাহাদের কেহ আপন সঙ্কল্লকে পূর্ণ করিল ও তাহাদের কেহ প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল এবং কোন পরিবর্তনে পরিবর্তন করিল না %। ২৩।+4তাহাতেই ঈশ্বর সত্যা- 
বলম্বীদিগকে তাহাদের সত্যের অনুরোধে পুরস্কার বিধান করেন, এবং যদি তিনি ইচ্ছা 
করেন, কপটলোকদিগকে শাস্তি দেন, অথবা তাহাদের প্রতি ( অনুগ্রহপূর্ববক ) ফিরিয়। 
আইমেন; নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ২৪ । এবং ধর্দ্বেষীদিগকে পরমেশ্বর তাহাদের 
ক্রোধ সহকারে ফিরাইয়! দিলেন, তাহারা কোন কলাণ প্রাপ হইল না, পরমেশ্বর 
বিশ্বাসীদিগের পক্ষে যুদ্ধে লাভ দেখাইলেন ; এবং ঈশ্বর শক্তিশ।লী পরাক্রান্ত হন $। 


* অর্থাৎ হজরত মোহম্মদ সংগ্রামে অটল, ক্লেশ বিপদে অতান্থ সহিধু। অথব। তাহার চরিত্রে 
আরও অনেক সদ্গুণ আছে, তোমরাও তদ্ধপ হও । (ত, হে৷, ) 

1 হজরত মোহম্মদ স্বীয় ধর্মুবন্ধুদিগকে কাফের সৈম্যদলের আক্রমণের তন্ব জ্ঞাপন করিয়| বলিয়া- 
ছিলেন যে, তাঁহার! দলবদ্ধ হইয়] উপস্থিত হইলে তোমাদের পোরতর সঙ্কট হইবে; কিন্ত পরিণামে 
তাহাদের উপর তোমাদিগের জয়লাভ নিশ্চিত । তখন কাঁফের সৈন্দলকে দেখিয়! বিশ্বাসী লোকের! 
বলেন যে, ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষ যথার্থ বলিয়াছেন, আমর] বাধ্য অনুগত থাঁকিব। (ত, হো)) 

; কথিত আছে যে, হজরতের ধর্ম্মবন্ধুদিগের এক দল, যথা হম্জা, মসান, ওস্মান্‌, তল্হ] 
এবং ওন্স্‌ প্রভৃতি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে হজরতের সঙ্গে থাকিয়! দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ 
করিবেন, বিশ্রাম করিবেন না, বরং প্রাণ দিবেন । পরমেশ্বর তাহাতেই বলেন, তাঁহার! আপনাদের কথা| 
প্রমাণিত করিল। কেহ কেহ আপনাদের সঙ্কল্প পূর্ণ করিলেন, যথ| হম্জ! ও মসাব যুদ্ধ করিয়। প্রাণ 
দিলেন? কেহ কেহ, যথা, ওস্মান ও তুল্হা যুদ্ধস্থলে অপ্রতিহতচ্ছাবে দীড়াইয়। প্রতীক্গ করিলেন, স্বীয় 
অঙ্গীকারকে অন্যথ। হইতে, কথার বাতিক্রম হইতে দিলেন না । (ত, হো, ) 

$ কাফের মদৈন্যদ্রল বিংশতি ও সপ্তবিংশতি দিবস মদিনার বহি্ভাগে স্থিতি করিয়াছিল। 
দিবাভাগে তাহার পরিখার পার্শ্বে আসিত, তখন উভয় দল পরম্পর বাণ ও প্রস্তর বর্ষণ করিত। 
রাত্রিকালে কাফেরগণ হঠাৎ আক্রমণের চেষ্টা পাইত, হজরত "কতিপয় অনুচর সঙ্গে করিয়া তাহ! 
নিবারণে নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন অবিদের পুত্র ওমর, যে একজন বিখাঁত বীরপুরুষ ছিল, 
শক্রুসৈম্যদলের অপর চারি জন বীর পুরুষকে মে করিয়। পরিখা উল্লজ্বনপূর্বক এস্লাম সৈশ্যদিগ্ের 
সম্মুখে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হয়, তখন ওমর আলির হস্তে প্রাণত্যাগ করে, তাহার সহচর নওফলনামক 
বীরপুরুমও নিহত তয়। উ।তে কাফেরগণ হতোদ্যম হইয়া গড়ে। হজরত ভিন দিন কম।গত 
সস্হেদে বিজয়ল।ভের প্র।৫থন| করিতে থাকেন, তৃতীয় দিবম বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরমেশ্বর 
হজরতের আন্ুকুল্যবিধাঁনে বাঁয়ুকে নিযুক্ত করেন, বায়ু রাত্রিকালে বিদ্রোহী সৈল্তদলকে ছিন্নভিন্ন 
করিয়া ফেলে, অগ্নি নির্বাণ করিতে থাকে, দেবতার! অবতীর্ণ হইয়! তাহাদের পটমণ্ডপের র সকজ্জুল 


খরা আহজাব ৫০১ 


২৫। এবং গ্রস্থাধিকারীদিগের যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল, তিনি 
তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গগপকল হইতে নামাইলেন ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ 
করিলেন; তোমরা তাহাদের এক দলকে হত্যা, এক দলকে বন্দী করিতেছিলে * | ২৬ । 
এবং তিনি তোম।দিগকে তাহাদের ভূমি ও তাহাদের আলয় ও তাহাদের সম্পত্তি নকলের 
উত্তরাধিকারী করিলেন, ( পরিশেষে ) সেই ভূমি দিলেন, যথায় তোমর। পদার্পণ কর 
নাই; এবং ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী হন ৭ | ২৭। ( র, ৩, অ, ৭) 
হে সংবাদবাহক, তুমি স্বীয় ভার্ধ্যাদিগকে বল, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তাহার 
শোভ। অভিলাষ করিয়| থাক, তবে এস, তোমাদ্িগকে (তাহার ) ফলভোগ করাইব, 
এবং তোমাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় দান করিব | ২৮। এবং যদি তোমরা 
ঈশ্বরকে ও তাহার প্রেরিতপুরুষকে এবং পারপৌকিক আলয়কে কামন। কর, তবে 
নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে সাধ্বী নারীদিগের জন্ত মহা পুরগ্কার সঞ্চিত রাখিয়ছেন। 
২৯। হেঁ সংবাদবাহকের পত্বীগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্পষ্ট দুক্ষিয়ায় প্রবৃত্ত 
হইবে, তাহার জন্য দ্বিগুণ শান্তি দ্বিগুণ কর| হইবে, এবং ইহ। ঈশ্বরের নিকটে সহজ 
ইয়। ৩০। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিতপুরুষের আজ্ঞা- 
boty হইবে ও সৎকম্ম করিবে, তাহাকে আমি দুইবার তাহার পুরঞ্ধার দান করিব, 
বং তাহার জন্য আমি উৎকৃষ্ট জীবিক। সঞ্চর রাখিয়াছি |৩১। হে সংবাদবাহকের 
ছেদন করেন, তত সকল উৎপাটন করিয়া ফেলেন। । তখন তাহারা অনস্যোপায় হইয়া পলায়ন য়ন করিয়। 
যায়, হজরতের পক্ষে জয়লাভ হয় । (ত, হোঃ) 
* কাঁফেরগণ পলায়ন করিলে পর করিজাবংশীয় লেকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ 
হয়। যেহেতু তাহার! অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া উক্ত বিদ্রোহী সৈশ্দলের সাহাযা করিয়াছিল। 
এস্ল।ম সৈন্য পনের দিবস পধ্যগ্ত তাহাদিগকে আবেষ্টন করিয়া একান্ত সঙ্কটাপনর করিয়াছিল । 
মজের পুর সাদ মোসলমানদিগের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন, তিনি করিজীবংশীয় পুরুষদদিগঞ্ষে বধ 
করিলেন, বালক বালিক। ও স্্রালোকদিগকে দানদ।সা করিয় লইলেন, তাহাদের ধশসম্প্ডি 
মোদলমানদিগকে ভাগ করিয়। দিলেন। পরে হজরঠ (মোহম্মদ সাদকে বলিলেন, তুমি যেরূপ আজ! 
করিয়।ছ, ঈশ্বরও স্বর্গ হইতে সেই প্রকার আজ্ঞা প্রচাৰ করিয়ছেন। এই আয়তে তাহারই উল্লেখ 


হইল। (ত, হো, ) 
1 “সেই ভূমি দিলেন, যথায় তোমরা পদার্পণ কর নাই” অর্থাৎ রোম ও পারস্ত রাজা পরে ঈশ্বর 
তোম।দ্িগকে প্রদান করিলেন। (ত, হো) 


1 মদিনাপ্রস্থানের নবম বংসরে হজরত স্বীয় পত্নীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়ছিলেন ও শপথ 
করিয়াছিলেন যে, এক মান কাল তাহাদের সঙ্গ করিবেন ন।, কারণ এই যে, তাহার। তাহার সাধ্যা- 
তীত বস্তি প্রার্থন! বরিতেছিলেন । এয়মনের বিচিত্র বমন ও মেসরের পট্টবস্নথ, এবং এইরূপ অস্তান্ত 
সামগ্রীর প্রতি তাহাদের লোভ হইয়াছিলপ। এই সকল ইজরতের হন্তায়ত্ত ছিল না। তিনি 
তাঁহাদের কর্তৃক উত্যক্ত হুইয়। তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, এবং এক মস্জেদে যাইয়া বসিয়া 


থাকেন, উনত্রিশ দিবসের পর তিনি এই আয়ত প্রাপ্ত হন। (ত, হে) 


৫০২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


সহধর্মিণীগণ, যেমন অন্ত প্রত্যেক নারী, তোমরা সেরূপ নও; যদি তোমরা সাধুত! রক্ষা 
কর, তবে কথায় নত হইও না; তাহা হইলে যাহার অন্তরে রোগ আছে, সে (তোমাদের 
প্রতি) লোভ করিবে, এবং তোমরা বৈধ বাক্য বলিও। ৩২। এবং তোমরা আপন 
আপন গৃহ সকলে স্থিতি করিতে থাক ও পূর্বতন মূর্ধতার বেশবিন্যাসের (ন্যায়) বেশ- 
বিন্তাম করিও না, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, ও জকাত দান কর, এবং ঈশ্বরের ও 
তাহার প্রেরিতপুরুষের আনুগত্য কর; হে নিকেতননিবাসিগণ, তাহা হইলে ঈশ্বর 
তোমাদিগ হইতে অশুদ্ধতা দূর করিতে চাহেন, এতন্তিন্ন নহে, এবং তিনি শুদ্ধতায় 
তোমাদিগকে শুদ্ধ করিবেন * | ৩৩। এবং তোমাদের নিকেতনসম্বদ্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও 
ঈশ্বরের নিদর্শন সকল যাহা কিছু পড়া হয়, তাহা তোমরা স্মরণ করিতে থাক; নিশ্চয় 
ঈশ্বর কোমল ও জ্ঞানবান্‌ হন। ৩৪। ( র, ৪, আ,৭) 

নিশ্চয় মোসলমান পুরুষগণ ও মোপলমান নারীগণ এবং বিশ্বাসী পুরুষগণ ও 
বিশ্বাসিনী নারীগণ এবং অশ্গগত পুরুষগণ ও অনুগত| নারীগণ এবং সত্যবাদিগণ ও সত্য- 
বাদিনীগণ এবং ধৈষ্যশীলগণ ও ধৈধষ্যশীলাগণ এবং বিনম্র পুরুষগণ ও বিনম। নারীগণ এবং 
ধন্মার্থ দাতা ও দাত্রীগণ এবং উপবাপব্রতধারী ও উপবাসব্রতধািণীগণ এবং স্বীয় ইন্জিয়- 
সং্যমনকারী ও সংযমনকারিণীগণ এবং ঈশ্বরকে প্রচরম্মরণকারী ও স্মরণকারিণীগণ 
তাহাদের জন্য ঈশ্বর ক্ষম| ও মহ্‌ পুরন্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন। ৩৫। এবং যখন পরমেশ্বর 
ও তাহার প্রেরিতপুরুষ কোন কারোর আদেশ করেন, তখন কোন বিশ্বাসী পুরুষ 


— —— এ = ন পা পাত পল = ক শি আন পা 


“পু্্তন মূর্খতা” এ্রাছিমের নময়ের সুতি; সেই ম সময়ে স্তীলোকেরা দণিমুক্তাধচিত বস্ত্র 
Ef করিয়| পুরুষদিগের নিকটে যাইয়। হাব ভাব প্রকাশ করিত। পরবর্তিমূর্খত| মহাপুরুদ 
ঈসা৭ পর হইতে হজরত মোহন্মদের অভয় পর্মান্ত। আয়শা, ওম্মসলমা এবং আবু সয়িদ, খজরি 
ও মালেকের পুত্র ওন্স্‌ বলিয়াছেন যে, ফাতেমা ও মালি এবং হাসন ও হোসেন এই চারি জন 
নিকেতনবাসীর মধো গণ্য ; অনেকের মত এই খে, হঙ্জরতের সহবশ্রিণীমাত্রই নিকেতনবাসীর মধ্যে 
পরিগণিত । ওম্মসলম! বলিয়াছেন যে, একদিন মামার আলয়ে এক কম্বলের উপর হজরত উপবিষ্ট 
আছেন, হতিমধো ফাতেমা উপস্থিত হন, তিনি হজারতের ভন্য ব্যঞ্জনাদি আনিয়ছিলেশ। হজরত 
বলিলেন, “ফাতেমা, আলি ও তোমার সন্তানকে ডাকিয়। আন, এই পাত্রে একত্র ভোজন কর। 
যাইবে” পোজন হইলে পর কম্বলের এক অংশ দ্বারা তিনি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়। বলিলেন, 
“হে ঈশ্বর, ইহারা আমার নিকেতনবাসী, ইহাদিগকে কলঙস্কশৃন্য কর, পবিত্র রাখ।” তখন এই আয়ত 
অবতীর্ণ হইল। ওগ্মপলনা বলিতেছেন, সেই সময়ে আনিও স্বীয় মন্তক কম্বলের নিয়ে স্থাপন 
করিলাম, এবং বলিলাম, “হে প্রেরিতপুরুষ, আমি কি তোমার নিকেতনবাসিনী নহি?” তাহাতে 
তিনি বলেন, “নিশ্চয় তুমি এ কল্যাণাশ্রিত। 1” এতদনুসারে নিকেতনবাসী পাঁচ জন হয়। যখনই 
হজরত ফাতেমার গৃহদ্ধারে উপস্থিত হইতেন। ৬খনই এই আয়ত।ংশ বলিতেন, “হে নিকেতনবাদিগণ, 
তাহা হইলে ঈশ্বর তোম।দিগের অশ্ুদ্ধত| দূর করিতে চাছেন, এতদ্তিন্ন নহে; এবং তিনি শুদ্ধতায় 
তোমার্দিগকে শুদ্ধ করিবেন ।” (ত; হো) 
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বিশ্বাসিনী নারীর পক্ষে উচিত নয় যে, তাহাদের জন্য আপন কার্য্যের ক্ষমতা থাকে; 
এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ও তাহ।র প্রেরিতপুরুষকে অগ্রাহ করে, পরে সে নিশ্চয় স্পষ্ট 
বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয় * ৷ ৩৬। এবং ( স্বর্ণ কর, ) যাহার প্রতি ঈশ্বর সম্পদ বিধান 
করিয়াছেন ও যাহার প্রতি তুমি সম্পদ বিধান করিয়াছ, তাহাকে যখন তুমি বলিলে 
যে, “আপন স্ত্রীকে তুমি আপন।র নিকটে রক্ষা কর ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও ;” এবং 
ঈশ্বর যাহার প্রকাশক, তুমি তাহাকে স্বীয় অন্তরে লুকাইয়৷ রাখিতেছিলে ও লোকদিগকে 
ভয় করিতেছিলে ; ঈশ্বরই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে, ভুমি তাঁহাকে ভয় করিবে। 
অনন্তর যখন জয়দ তাহা হইতে ( জয়নব হইতে ) প্রয়োজন সিদ্ধ করিল, তখন আমি 
তাহাকে তোমার ভাষ্য। করিয়|.দিল।ম ; তাহাতে বিশাসীদিগের সন্ধে আপন (পুত্র ) 
সম্বোধন-প্রাপ্ত বাক্তিদিগের ভাধ্যাগণের বিবাহের সথন্ধে, মখন ভাভার। তাহাদিগ হইতে 
প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তখন অন্থার হইবে ন।, এবং ঈশ্বরের আজই সম্পাদিত হয় +। 


* হুঞ্জরত মোহম্মদ হ্জ্বণের কন্া জয়নবকে হারেসের পুত্র জয়দের সঙ্গে বিবাহদানের অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়।ছিলেন। তিনি বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, জয়নব, হজরত তাহার পাণিশ্রহণ 
করিতে চাহেন মনে করিয়।, সম্মত হইয়ছিলেন। পরে যখন জানিতে পাইলেন, জয়দের জন্য প্রস্তাব 
উপস্থিত, তখন অসন্মত হইলেন। তিনি পরমানুন্দরী ও হজরতের পিতৃথস্থকগ্ঠা ছিলেন । বলিলেন, 
“মামি কেন একজন সামান্য লেকের পত্রী হইব ?” তাহার ভ্রাত। আবদেল্লাও এই প্রস্তাব অনুমোদন 
করেন না । এতদুপলক্ষে পরমেখর এই আয়ত প্রেরণ করেন। এই আয়ন প্রচার হইলে জয়নব ও 
তাহার ভ্রাতা মন্মতি দান করেন, এবং উদ্বাইক্রিয়। সম্পন্ন হয়। প্রভু পরমেশ্বর হর ওকে জ্ঞাপন 
করেন যে, জয়নব তোমার গঙ্গা ভইবে, এরাগ বিবি হইয়! গিয়ভে। আনশ্থর জয়দ ও জয়নবের মধ্যে 
বিষম অনৈক্য উপস্থিত হয়, জয়দ মনেকবাব জয়শবকে বজ্জন করিতে উদ্যত হঠয়ছিলেন, হগরত তাহ 
হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত রখেন। (ত, হে৷, ) 

1+ পরিশেষে জয়দ জয়ননকে বর্জন করেন। বিহিত সময় অতীত হইলে, হজরতের পক্ষ হইতে 
লোক যাইয়| জয়নবের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করে। জয়নব হদরতের পত্রী হইবে ভাবিয়! মহা 
আহলাদে ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দেন, এবং ছুইবার নমাজ পড়িয়! বলেন, “পরমেশ্বর, তোমার প্রেরিতপুরুষ 
আমাকে পত্বীত্বে বরণ করিতে চাহিয়ছেন, যদি তাহার উপযুক্ত হই, তবে আমাকে সম্প্রদান কর।” 
তৎঙগণাৎ তাহার প্রার্থন! পূর্ণ হইল। হজরত জয়দকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, প্রথমত: 
লোকভয়ে তিনি জয়দের পরিতাক্ত। পত্রীকে বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত ছিলেন। তাহাতেই ঈশ্বর বলেন 
যে, “ঈশ্বর যাহার (যে অভিপ্রায়ের) প্রকাশক, তুমি তাহাকে স্বীয় অন্তরে লুকাইয়। রাখিতেছিলে ও 
লোকৰদিগকে ভয় করিতেছিলে ; ঈশ্বরই সব্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে, তুমি তাহাকে ভয় করিবে" ইত্যাদি। 
এই উক্তির পর তিনি জয়নবকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হন। “তাহাদিগ হইতে প্রয়োজন দিদ্ধ 
করে" ইহার অর্থ, তাহাদিকে অর্থাৎ পত্রীগ্নণকে পরিত্যাগ করে। (ত, হো,) 

জয়নব মহাকুলোন্তব! হজরতের পিতৃঘন্থকন্তা ছিলেন। হজরত ইচ্ছ। করিয়াছিলেন যে, হারেসের 
পুত্র জয়দের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। জয়দ আরব্য লোক ছিলেন? বাল্যকালে তাহাকে আরবের 
কোন প্রদেশ হইতে এক দর্বাত্ত হরণ করিয়া মন্ধানগরে লইয়া যায়। হজরত মুল্যদানে তাহাকে 
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৩৭। তত্ববাহকের সম্বন্ধে, ঈশ্বর তাহার জন্য যাহ! বিধি করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন 
অন্তায় নয়; ( বরং ) পূর্ব্বে যাহারা চলিয়। গিয়াছে, সেই ( প্রেরিতপুরুষদিগের ) প্রতি 
ঈশ্বরের বিধি ( এইরূপ হইয়াছে, ) এবং ঈশ্বরের কার্য পরিমাণে নির্ধারিত হয়। ৩৮ । + 
যাহ।রা ঈশ্বরের সংবাদ সকল প্রচার করে, এবং তাহাকে ভয় করিয়। থাকে ও ঈশ্বরকে 
ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ভয় করে না, (তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কাধ্য পরিমাণে নিরূপিত 
হয়; ) ঈশ্বরই যথেষ্ট হিলাবকারী । ৩৯। মোহম্মদ তোমাদের পুরুষদিগের কাহারও 
পিতা নহে, কিন্ত সে ঈশ্বরের প্রেরিত ও সংবাদবাহকদিগের শেষ, এবং ঈশ্বর সৰ্ব্ব 
বিষয়ে জ্ঞানী হন। ৪০ । (র, ৫, আ।, ৬) 

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা প্রচুর স্মরণে ঈশ্বরকে স্মরণ কর * | ৪১।+এবং প্রাতঃ- 
সন্ধয| তাহাকে স্ততি করিতে থাক । ৪২। তিনিই যিনি কোমাদিগের প্রতি আশীর্বাদ 
করেন ও তাহার দ্বেবগণ করিয়। থাকে, যেন তোমাধিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির 
দিকে আনয়ন করেন; এবং তিনি বিশ্বাসিগণের প্রতি দয়ালু হন ৭ | ৪৩। যে দিবস 
তাহার! তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, সেই দিবস (তাহা হইতে) তাহাদের প্রতি শুভাশী- 
ব্বাদ সেলাম (শান্তি) হইবে ; % এবং তাহাদের জন্য তিনি উত্তম পুরস্কার সঞ্চিত করিয়া- 
ছেন। ৪৪ হে সংবাদবাহক, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাত1 ও সুসংবাদপ্রচারক ও 
ভয় প্রদর্শক এবং ঈশ্বরের দিকে তাহার আদেশক্রমে আহবানকারী ও উজ্জল দীপন্বরূপ 
প্রেবণ করিয়াছি $। ৪৫ 1৪৩। এবং তুমি বিশ্বাসীদিগকে এই সুসংবাদ দান কর থে, 


নয় করেন। যখন তাহার দণবত্মর বয় কম, খন তদীয় পিত! ও ভ্রাতা আসিয়া তাহাকে গুহে 
লইয়া যাইতে চাহে । হদরতও সম্মতি দান করেন, কিন্তু তিনি পিতার সঙ্গে গৃহে যাইতে অসম্মত 
হন। এস্ল।মধন্দএহণের পূর্বে জয়দকে হজরত স্রেহপ্রকাশে পুত্র বলিয়া ডাকিতেন। জয়দ ও 
দয়নব এবং বিবাহ উপলক্ষা করিয়! এই কয়েক আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে । (ত,ফা,) 

* অন্তরে সর্ব্বদ। ঈগরকে স্মরণ করাই প্রচুর ঈশ্বরম্মরণ করা। কেহ কেহ বলেন, প্রচুররূপে 
ঈগর-্মরণ অর্থে ঈশ্বরকে প্রীতি কর! বুঝায়। যেবাক্তিযে বস্তুকে প্রেম করে, সে তাহাকে পুনঃ পুন: 
স্রণ করিয়া থাকে । বন স্মরণই প্রেমের লক্ষণ, প্রেম উচ্ছ! করে ন। নে, দিহা! গ্রেমাম্পদের প্রসঙ্গ 
হইতে ও মন উহার মনন হইতে নিবন্ত পাকে । (ত, হে!) 

1 অন্ধকার হইতে জেো।তির দিকে লইয়! মাওয়ার অর্থ, পাপরূপ অন্ধকার হইতে ঈশ্বরানুগতা- 
রূপ জো।তিতে, বা সংশয় হইতে বিশ্বাসে লইয়া ম|ওয়।। বহরে ।ল্হক।য়েকে উক্ত হইয়াছে যে, 
শারীরিক ভাবরূপ অন্ধকার হইতে আধাশ্সিক শ্যোতিতে লইয়। যাওয়া, এই উক্তির 


তাৎপৰ্য্য । (ত, হো, ) 
1 “মে দিবস তাহার! তাহার সঙ্গে সঙ্গাৎ করিবে” এস্থলে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মৃত্যুর অধি- 
পতি অজ রায়িলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর! বুঝাইবে। (ত, হো, ) 


$ হ্ঙ্গরতকে উজ্ছ্বলদীপন্বরূপ এজন্য বল! হইয়াছে যে, দীপ অন্ধকার নিবারণ করে, হজরতের 
বিদ্যমানতার জ্যোতিও ধর্মদ্রোহিতারপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়!ছে। পরস্ত গৃহে যাহা হারাইয়া 
যায়, দীপের আলোকে তাহ।র অনুসন্ধান পাওয়। যাঁয়। মে সকল সত্য লোকের নিকট প্রচ্ছন্ন ও 
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তাহাদের জন্য পরমেশ্বর হইতে মহ। অন্গগ্রহ আছে। ৪৭ । এবং তুমি ধর্ম্মবিদ্বেধীদিগের ও 
কপট লোকদিগের অনুগত হইও ন। ও তাহাদিগকে যন্ত্রণাদানে বিরত থাক, এবং 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর; ঈশ্বরই যথেষ্ট বাধ্যপম্পাদক । ৪৮। হে বিশ্বাসী লোক সকল, 
যখন তোমরা! বিশ্বাপিনী নারীদিগকে বিবাহ কর, তৎপর তাহাদের প্রতি হস্ত পহুছিবার 
পূর্বে তাহাদিগকে বর্জন কব, তখন তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদের দিন গণনা নয় যে, 
তোমরা তাহা গণন। করিবে; অনস্তর তোমর] তাহাদিগকে ধন দান করিও, এবং 
তাহাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় দান করিও * ৷ ৪৯। হে তত্ববাহক, যাহাদিগকে তুমি 
তাহাদের (প্রাপ্য) স্ত্রীধন দান করিয়াছ, নিশ্চয় আমি তোমার সেই ভার্ধ্যাদ্দিগকে 
এবং ( কাফেরদিগের সম্পত্তি হইতে ) ঈশ্বর যাহা তোমার প্রতি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, 
তাহ। হইতে তোমার হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে, সেই (দ্রাসীকে) এবং তোমার 
পিতৃবোর কন্যাগাকে ও তোমার পিতৃব্যপত্বীর কন্ঠাগণকে এবং তোমার মাতুলের কন্ত।- 
গণকে ও তোম।র মাতুলপত্বীর কন্তাগণকে, যাহারা! তোমার সঙ্গে দেশান্তরিত হইয়াছে, 


গুপ্ত ছিল, এই মোহস্মদরূপ দীপের জোযোতিতে সেই সকল প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ ৃহ্থের 
শাস্তি, নির্ভীকত। ও আরামের কারণ এবং চোরের শান্তিভয় ও উদ্বেগের কারণ দীপ । তজ্রপ হজরতও 
বিশ্বাসীদিগের শাস্তি ও সৌভাগা, গৌরবের কারণ এবং অবিশ্বাসীদিগের খেদ ও অপমানের হেতু । তিনি 
অগ্ঠান্ত সাধারণ দীপের তুল্য নহেন, সেই সকল দীপ কথন প্রদীপ্ত, কখন নির্বাপিত হয়, কিন্ত 
তিনি আছ্যোপাস্থ জ্যোতি দান করেন। অন্যদীপ বতাহত হইয়া নিবিয়। যায়, কিন্ত কোন ব্যক্তি 
তাহার জো।তিকে পরাস্ত করিতে পারে না। লোকে দীপ রাত্রিতে প্রহ্থলিত করে, দিবাভাগে 
নয়। হজরত সতাপ্রচাররূপ জ্যোতিতে সংসাররূপ রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছেন, কেয়ামতের 
দিনেও শক্ষায়ত ( পাপক্ষমার অনুরোধ ) রূপ মশাল দ্বার! জ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন। হূ্যকে দীপ ও 
প্রেরিতপুরুম মোহম্মদকেও দীপ বলা হইয়। থকে । উহ| আকাশের দীপ, ইনি অধায্স জগতের 
দীপ; উহ! পৃথিবীর দীপ, ইনি দ্েবমগ্ুলীর দীপ: উহা ৌঁতিক দীপ, ইনি আধ্যাত্মিক দীপ; সেই 
দীপের অভুদয়ে লোকের নিড্রাভঙ্গ হয়, এই দীপের প্রকাশে লোচের অন্তশ্ক্ষু বিকশিত হয়। 
(ত, হে।) 
* যদি কোন পুরুষ সহবাসের পূর্বের স্ত্বীবর্জন করে, তখন তাহার মহরবদ্ধন অর্থাৎ স্বামীর দেয় 
স্ত্রীধন নির্দ।রিত হইয়। থাকিলে, তাঁহাকে নির্দ।ব্তি ধনের অর্দেক দিবে; মহরবন্ধন ন! হইয়! থাকিলে, 
কিছু ধন দান করিবে, অর্থাৎ একজোড়া বস্্ দিবে। তখন সে ইচ্ছ। করিলে, অন্য পুরুষকে বিবাহ 
কবিতে পারিবে; এত দিনের পর তাঁহার বিবাহ হইবে, এরূপ কোন সময় তাহার পক্ষে নির্ধারিত 
হইবে না । নেই স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনবাস হইয়া থাকিলে, কিন্তু তাহাতে সহবাস হয় নাই, এমন অবস্থ। 
হইলেও, তাহাকে মহরবন্ধনের পূর্ণ অর্থ দান করিতে হইবে। হজরত এক নারীকে বিবাহ রা 
যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হন, তখন সে বলিতে থাকে যে, “ঈশ্বর তোমাকে নিবৃত্ত রাখুন,” 
হজরত তাহাকে বর্জন করেন। হয়তে। এতদুপলক্ষেই সাধারণ বিশ্বাসীদিগকে উল্লেখ এ এই 
উক্তি হইয়াছে! এই নিধি বিশেষভাবে প্রেরিতপুরুষের প্রতি নহে, সাধারণ মোদলমানের প্রতি 
এই বিধি। (ত. ফ।।) 
৬৪ 


৫০৬ _.. কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং যদি বিশ্বাসিনী নারী তত্ববাহকের জন্য আপন জীবন দান করে, যদি তাহাকে 
বিবাহ করিতে তত্ববাহক ইচ্ছা! করে, (তাহাকে) তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি; (অন্ত) 
বিশ্বাসিগণ ব্যতীত (ইহা ) তোমার জন্য বিশেষ হইয়াছে । নিশ্চয় আমি তাহাদের 
ভাধ্যাগণের সম্বন্ধে ও তাহাদের হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তাহা- 
দিগের প্রতি যাহা ব্যবস্থা করিয়াছি, জ্ঞাত আছি; ( ইহ! সহজ করিলাম, ) যেন তোমার 
সম্বন্ধে কোন সঙ্কট ন! হয়, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন * | ৫০.। সেই ( ভার্য্যাদের ) 
মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা কর, তুমি দূরে রাখিবে ও যাহাকে ইচ্ছা! কর, নিকটে স্থান দিবে; 
যাহাদিগকে তুমি দূরে রাখিয়াছ, ( যদি ) তাহাদের মধ্যে তুমি কাহাকে অভিলাষ কর, 
তবে তোমার সম্বন্ধে দোষ নাই। ইহাতে (এই অবকাশদানে ) তাহাদের নয়ন শীতল 
হইবে ও তাহারা শোক করিবে না, এবং তুমি তাহাদের প্রত্যেককে যাহ! দান করিবে, 
তাহাতে তাহারা সম্ভষ্ট থাকিবে, তাহারই উপক্রম হয়); তোমাদের অস্তরে যাহা আছে, 
ঈশ্বর জানিতেছেন, এবং ঈশ্বর গমভীরপ্রকৃতি জ্ঞাতা হন ৭1 ৫১। ইহা! ব্যতীত নারী- 
গণ তোমার জন্য বৈধ নহে; তাহাদের সঙ্গে যাহাকে তোমার দক্ষিণ হস্ত অধিকার 


* অর্থাৎ যে সমস্ত নারী কাবিনের নিয়মে, হে মোহম্মদ, এক্ষণ তোমার উদ্বাহশৃঙ্খলে বন্ধ আছে, 
তাহারা কোরেশ হৌক বা মোহ।জ্বের (দেশত্যাগী ) সম্প্রদায়ের হৌক অথবা অন্য কোন দলের হৌক 
না কেন, তোমার পক্ষে বৈধ। এবং মাতুলের ও পিতৃবোর কন্যাগণ কোরেশঙ্গাতির অন্তর্গত হইলেও, 
তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করিয়া থাকিলে বৈধ, অন্যধ| অবৈধ । যে স্ত্রী কাবিন ব্যতিরেকে আপনাকে 
উৎসর্গ করে, সে বিশেষভাবে প্রেরিতপুরুষেরই ভাষা হইতে পারে। অন্ত মোসঙ্গমানের পক্ষে 
কাবিন ব্যতীত বিবাহ অসিদ্ধ। হজরতেঁর দশ ভার্ধ) ছিল। তন্মধ্যে খদিন্ধ| প্রথম। ভাধ্যা ছিলেন, 
তাহার পরলোক হইলে পর তিনি ক্রমে অপর নয় জনকে বিবাহ করেন। হজরত মানবলীল! সম্বরণ 
করিলে, সেই নয় জন বিদ্যমান ছিলেন | দেই নয় জন এই, বিবী আয়শ!, হফ সা, হুদা, ওল্মসলম'। 
ওম্মহবিব1, জয়নব, জবির], সফিয়া, ময়মুন1। (ত,ফা,) 

+ কোন ব্যক্তির অনেক ভার্য্য| থাকিলে তাহার পক্ষে উচিত যে, পালাক্রমে প্রত্যেকের নিকটে 
তুল্যতাবে থাকে। হজরতের সম্বন্ধে এ জন্য এই বিধি ছিল ন! যে, তাহার স্ত্রীগণ যেন নিজের স্বত্ব 
হজরতের প্রতি কিছু আছে, এরূপ মনে না করেন। কিন্তু হজরত প্রত্যেকের পালার মধ্যে কোন 
প্রভেদ করেন নাই, সকলের সম্বন্ধে তুলা দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কেবল বিবী সদ নিজের পাল! বিবী 
আয়শাকে দান করিয়।ছিলেন। হজরতের ছুই দাসী পত্বী ছিল, এক জনের নাম মারিয় এক উনের 
নাম সমুনী। মারিয়ার গর্ভে হজরতের একব্রাহিম নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শৈশবকালেই 
তাহার মৃত্যু হয়। (ত, ফা, ) 

বিবী হুদ! নিজের ভাগ আয়শাকে দান করিয়াছিলেন, সেই হুদাকে বাতীত হজরত সকল পত্নীর 
ভাগের প্রতি শেষ জীবন পর্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সুদ, সফিয়া, ঘবিরা, ওশ্মহবিবা, ময়মুনা এই 
পাঁচ পত্ীকে তিনি দূরে রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন যে প্রকার ইচ্ছা করিতেন, তাহাদের ভাগের প্রতি 
লক্ষ) রাখিতেন। বিবী আয়শা, হফ সা, ওল্মদলম! এবং জয়নবকে হজরত নিকটে রাখিয়্াছিলেন। 

(ত; হো) 


শুরা আহঞ্জাব . ৫০৭ 


করিয়াছে, সে ব্যতীত ( অন্ত ) স্ত্রীগণকে, তাহাদের সৌন্দধ্য তোমাকে মুগ্ধ করিলেও, 
পরিবর্তন করিবে না। এবং ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টিকারী *। ৫২। ( র, ৬, আ, ১২) 

হে বিশ্বাপিগণ, ভোজনসধদ্ধে তোমাদের ভ্রবন্ত নিমন্ত্রণ হওয়া ব্যতীত, ( নিমন্ত্রণ 
হইলেও ) তাহার (খান্ত দ্রব্যের ) রন্ধনের প্রতীক্ষাকারী হইয়া তোমরা সংবাদবাহ- 
কের আলয়ে প্রবেশ করিও ন!; কিন্তু যখন তোমাদিগকে আহ্বান করা হয়, তখন প্রবেশ 
করিও । পরে যখন ভোজন করিলে, তখন চলিয়। যাইও, কোন কথার জন্য অবস্থিতি 
করিও না, নিশ্চয় ইহা সংবাদবাহককে কষ্ট দান করে; পরস্ত সে তোমাদিগ হইতে 
লজ্জিত হয়, এবং পরমেশ্বর সত্য বিষয়ে লজ্জা করেন না। যখন তোমরা কোন 
সামগ্রী তাহাদের ( প্রেরিতপুরুষের পত্বীদিগের ) নিকটে প্রার্থনা করিবে, তখন যবনি- 
কার অস্তরাল হইতে তাহাদের নিকটে প্রার্থনা করিও; ইহা! তোমাদের হৃদয়ের জন্য ও 
তাহাদের হৃদয়ের জন্য বিশুদ্ধ হয়। ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষকে রেশ দান করা ও 
তাহার অভাবে কখনও তাহার পত্রী্দিগকে বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে (উচিত) নয়; 
নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর হয় ণ। ৫৩। যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ 
কর বা তাহা গোপন রাখ, তবে নিশ্চয় (জানিও, ) ঈশ্বর সকল বিষয়ে জ্ঞানী হন %। 


* অর্থাৎ হে মোহম্মন, এই নারী যে তোমার বিবাহবন্ধনে বন্ধ আছে, তদ্বাতীত অন্য কাহাকে 
বিবাহ করা তোমার পক্ষে বৈধ নহে। তুমি তাহাদের এক জনকে বর্জন করিয়া! অন্ত কৌন স্ত্রীকে 
যে তাহার স্থানে গ্রহণ করিবে, তাহা হইতে পারিবে ন1। এক্ষণ নয় জন মাত্র তোমার নির্দিষ্ট সহ- 
ধর্িণী; কেবল তোমার হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে, সেই দাসী তোমার পত্ীন্থানে গৃহীত হইতে 
পারিবে । হজরতের পক্ষে নয় ভাষ্য, সাধারণ মোদলমানের পক্ষে চারি স্ত্রী গ্রহণ করা বিধি 
হইয়াছে। (ত, হো)) 

1 যখন হজরত ঈশ্বরের আদেশক্রমে জয়নবকে বিবাহ করিলেন, তখন তদুপলক্ষে লোকদিগকে 
মহা ভোজ দিলেন। সকলে ভোজন।স্তে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। জয়নব গৃহপ্রান্তে প্রাচীরের 
দিকে মুখ ফিরাইয়া বপিয়ছিলেন। হজরত ইচ্ছা করিতেছিলেন যে, সকল লোক চলিয়া যাঁয়। পরে 
স্বয়ং সভা হইতে গাত্রোথান করিয়। গমন করিলে অধিকাংশ লোক প্রস্থান করে, তখনও তিন জন 
বমির কথোপকথন করিতে থাকে। হজরত গৃহের দ্বারে আসিলেন, কিন্ত তাহাদিগকে " চলিয়া! 
যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লঞ্জিত হইলেন। পরে বহু প্রতীক্ষার পর নির্জন হয়। গুন্স্‌ 
বলিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদ জয়নবের গৃহে প্রবেশ করিলে পর, আমিও ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, 
সেখানে যাইব; কিন্তু গৃহের দ্বারে আচ্ছাদন ছিল। তখনই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরতকে 
জীবদ্দশায় সম্মান কর! ও মৃত্যুর পর তাহাকে গৌরব দান করা সকলের একান্ত কর্তব্য। তাহার 
পত্থীগণ বিশ্বাসীদিগের মাতৃস্বরূপ ; তাহার মৃত্যু হইলে ব। তিনি কোন পত্ীকে বর্জন করিলে, সন্তানের 
পক্ষে মাত! যেমন অবৈধ, বিশ্বাসীর পক্ষে তাহার পত্নী সেইরূপ বৈধ । (ত,হোঃ) 

1 হজরতের ধর্ম্মবন্ধুদিগের এক জন বলিয়াছিলেন যে, হজরত পরলোক গমন করিলে, আমি 
আয়শাকে আমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব জানাইব, আর এক জনের অন্তরে এই অভিলাষ হইয়াছিল, 
মে যুখে ব্যক্ত করে নাই। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো, ) 


৫০৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৫৪। আপন পিতৃগণের ও আপন পুত্রদিগের ও আপন ভ্রাতার্দিগের এবং আপন 
 শ্রীতুপ্ুত্রদিগের ও আপন ভাগিনেয়দিগের ও স্বজাতি নারীদিগের ও তাহাদের হস্ত 
যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, তাহাদের নিকটে ( অনাবৃত হওয়া) তাহাদিগের পক্ষে 
দোষ নহে; এবং তোমরা, (হে নারীগণ, ) ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর 
সর্ব বিষয়ে পাক্ষী হন। ৫৫। নিশ্চয় ঈশ্বর ও তাহার দেবগণ সংবাদবাহককে 
আশীর্বাদ করিয়! থাকেন; হে বিশ্বীসিগণ, তোমর' তাহার নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর ও 
সেলাম করণে সেলাম কর % | ৫৬। নিশ্চয় যাহার! ঈশ্বরকে ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষকে ক্লেশ দান করে, ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত 
হইয়| থকে ও তাহাদের জন্য তিনি গ্রানিজনক শান্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ৫৭ । এবং 
যাহারা বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগকে, যে (অপরাধ ) করিয়াছে, তদ্যতীত 
যন্ত্রণা দান করিত, পরে সত্যই তাহার! অপবাদের ও স্পষ্ট অপরাধের ভার বহন 
করিয়াছে $। ৫৮। (র, ৭, আ, ৬) 

হে সংবাদবাহক, তুমি স্বীয় ভধ্যাদিগকে ও স্বীয় কন্তাদিগকে এবং মোৌসলম।ন- 
দিগের স্ত্রীগণকে বল, যেন তাহারা আপনাদের উপর আপনাদের চাদর মকণ সংলগ্ন 
করে; তাহারা পরিচিত হওয়ার পক্ষে ইহা (এই উপায়) নিকটতম, পরে তাহার! 
উৎ্পীড়িত হইবে না। ৯ এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন। ৫৯। যদ্দি কপট 
লোকেরা ও যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, তাহারা এবং নগরে অপমশরটনাকারিগণ 


* আবরণসন্বন্ধায় আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর, এই আদেশ প্রচার হইয়াছিল মে, সমুদায় নারী 
বরণের অন্তর।লে থাকিবে । তখন তাঁহাদের পিত|, ভ্রাতা ও স্বজনবর্গ আসিয়। হজরতের নিকটে 
জিজ্ঞাদা করে, “হে প্রেরিত মহ পুরুষ, স্ত্রীলোকেরা! আবৃত থাকিবে, আমর। কি আবরণের বাহিরে 
থ|কিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিব 7” এতদুপণক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হে, ) 

1 নমাঞ্জের অঙ্গ বলিয়া এই আদেশ মান্য হইয়। থাকে, যথ' ;-হে নবি, তোমার প্রতি সেলাম; 
হে পরমেশ্বর, মোহম্মদ ও তাঁহার বংশের জন্য তোমার কৃপ। তিথ্ষ। করিতেছি, ইতা।দি। এই কৃপ৷- 
প্রার্থন। বিশেষরূপে গৃহীত হয়। যিনি এইরূপ প্রার্থন। করিয়া থাকেন, তাহার উপর দশ গুণ কৃপা 
হহয়| থাকে। (ত, হো, ) 

{1 এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার এই কয়েক কারণ ছিল। এক দিন মহাত্মা ওমর এক স্থসজ্জিত! 
দাসীকে ব্যভিচারে উদ্যত দেখিয়। ভতসনা পূর্বক সমুচিত শিক্ষ। দান করেন; সে আপন প্রভুর নিকটে 
যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করে। নেই দাসীর দুর্দান্ত প্রভু ওমরকে তাহার সাক্ষাতে নান। প্রকার 
গালি ও অপবাদ দেয়। (২য়) ব্যভিচারীদিগের সম্বন্ধে, যাহার! রজনীতে পথপ্রান্তকে বসিয়া থাকে ও 
দ।সীদিগের উপর হস্তক্ষেপ করে ইত্যাদি । (ত, হো) 

$ অর্থাং অবথঠন।বৃত হইলে দাসী নয় ভদ্রমহিলা, নীচকুলোভ্তব| নয় সৎকুলেস্তব।, দুশ্চরিত্র! 
নয় সচ্চরিত্র, ইহ। জান! যাইবে। দুশ্চরিত্র লেকের। তাহ। হইলে তাহ।দিগকে উৎপীড়ন করিতে 
সাংসী হইবে না। অবগুঠন উহার চিহ্ন রহিল। (ত, ফা) 


শুরা আহজাব ৫০৯ 


নিবৃত্ত ন| হয়, তবে অবশ্য আমি তাহাদের প্রতি তোমাকে প্রেরণ করিব; তৎপর 
অল্পলোক ব্যতীত তাহার! তথায় তোমার প্রতিবেশী থাকিবে না।৬০। অভিশপ্ত 
লোকগণ, যে স্থানে পাওয়া যাইবে, ধৃত হইবে ও প্রচুর হত্যায় হত হইবে। ৬১। 
যাহারা পূর্ব্বে চলিয়! গিয়াছে, তাহাদের প্রতিও ঈশ্বরের ( ঈদূশ ) নীতি ছিল, ঈশ্বরের 
নীতিতে তুমি পরিবর্তন পাবে ন1*। ৬২। লোকসকল ( উ“হাসক্রমে ) তোমাকে 
কেয়ামতের কথা জিজ্ঞাস! করিতেছে, তুমি বল, “তাহার জ্ঞান ঈশ্বরের নিকটে, এতন্তিনন 
নহে ;” কিসে তোমাকে জানাইবে বে, সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকট হইবে? ৬৩। নিশ্চয় 
ঈশ্বর ধশ্মবিদ্বেষীদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য নরক প্রস্তুত রাখিয়া- 
ছেন। ৬৪ + তথায় তাহার! সর্বদা! বাপ করিবে, কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু পাইবে না। 
৬৫। যে দিবস অগ্নির দিকে তাহাদের মুখ ফিরান হইবে, তাহার! বলিবে, “হায়! যদি 
ঈশ্বরের অনুগত হইতাম ও প্রেরিতপুরুষের অন্তগত হইতাম” | ৬৬। এবং বলিবে, “হে 
আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমর! আপন দলপতিদিগের ও আপন প্রধান 
পুরঘদিগের আলুগতা করিয়াছি, পরে তাহারা আমাদিগকে পথহার| করিয়াছে । ৬৭। 
হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শান্তি দান কর, এবং মহা অভিশাপে 
তাহাদিগকে অভিশপ্ট কর” । ৬৮। ( র, ৮, আ, ১০) 
হে বিশ্বাসিগণ, যাহার! মুসাকে যন্ত্রণা দান করিয়াছিল, তোমর| তাহাদের ন্যায় হইও 
না; তাহারা যাহা বলিয়াছিল, ঈশ্বর তাহ। হইতে তাহাকে বিশুদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং 
সে ঈশ্বরের নিকটে সম্মানিত ছিল ৭1 ৬৯। হে বিশ্বাপিগণ, তোম্র। ঈশ্বরকে ভয় 
করিতে থাক, এবং দৃঢ় কথা বলিতে থাক। ৭০1+তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের 
কাধ্য সকলকে শুভজজনক করিবেন ও তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের জন্য ক্ষমা 
করিবেন; এবং যে বাক্তি ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিত পুরুষের আন্গগত্য করে, পরে নিশ্চয় 
সে'মহা চরিতাথতাধ চরিতার্থ হয়। ৭১। নিশ্চয় আমি স্বর্গ ও মন্ত্য ও পর্বত সকলের 
=» অর্থাং পৃৰ্ববন্তী মণ্ডলী সকলের পেগাধ্বরদিগের প্রতিও এরূপ নির্ধারিত ছিল, তাহারাও 
ধর্মদ্বেধী কপট লোকদিগকে হতা| করিতে আপন অনুগত লে।কদদিগকে আদেশ করিয়াছেন । 
(ত, হো,) 
1 বণিএন্রায়েল মুসার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়াছিণ। তাঁহারা এক দুশ্চরিত্রা নারীকে 
অর্থদ্ধীরা বশীভূত করিয়|, মুসা তাহার সঙ্গে বাতিচার করিয়াছেন, এরূপ অপবাদ দেয়। পরে ঈশ্বর 
মুসাদেবের চরিত্রের শুদ্ধত| প্রমাণিত করেন। করণের বিবরণে এ বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়।ছে। 
অথব। হারুণকে সঙ্গে করিয়া যখন মুস। সায়ন|গিরিতে গিয়/ছিলেন, তখন তথায় হারুণের মৃত্যু হয়। 
এম্ায়েলবংশীয় লোকের! মুসাকে বলে যে, ভুমি হাঞ্ণকে বধ করিয়াছ। ঈশ্বরের আদেশে দেবগণ 
অক্ষত হু।রুণের দেহকে কবর হইতে উঠ।ইয়। পে।ক্দিগকে প্রদর্শন করেন, তাহ।তে প্রমাণিত হয় যে, 
তিনি হত হন নাই। অতএব বলা হইয়াছে যে, মুসাকে যেমন তাহার মণ্ডলী যস্ত্রণ।দ।ন করিয়াছিল, 
তোমরা মোহম্মদকে তদ্রপ যন্ত্রণ! দিও না। (ত, হোঁ, ) 


১৯ কোর্্‌-আন্‌ শরীফ 


নিকটে “আমানত” (বিষয়বিশেষের রক্ষার ভার ) উপস্থিত করি, তখন তাহারা তাহ! 
বহনে অসম্মত হয় ও তাহাতে ভয় পায়; এবং মনুষ্য তাহা বহন করে, নিশ্চয় সে 
অত্যাচারী অজ্ঞান ছিল * | ৭২।+তাহাতে (আমানতের ক্ষতির জন্য ) ঈশ্বর কপট 
পুরুষ ও কপট নারীগণকে এবং অংশিবাদী ও অংশিবাদিনীদিগকে শাস্তি দান করেন, 
এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাপিনী নারীদিগের প্রতি ঈশ্বর প্রত্যাব্ডিত হন; এবং ঈশ্বর 
ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন। ৭৩। (বর, ৯, আ, ৫) 


সূরা! সবা + 


চতুস্ত্িংশ অধ্যায় 


‘66600 6৬৩৩, 
৫৪ আয়ত, ৬ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 


যে কিছু স্বর্গে ও যে কিছু পৃথিবীতে আছে, সেই সকল যাহার, সেই ঈশ্বরেরই সম্যক 
প্রশংসা, এবং পরলোকে তাহারই সম্যক প্রশংসা; তিনি বিজ্ঞানময় তত্বজ। ১। 
ভূতলে যাহা! উপস্থিত হয় ও তাহা হইতে যাহা নির্গত হইয়া থাকে এবং যাহা আকাশ 
হইতে অবতীর্ণ হয় ও যাহ! তথায় উখিত হইয়া থাকে, তাহা তিনি জানেন; এবং তিনি 
দয়ালু ও ক্ষমাশীল %। ২। এবং ধশ্মপ্রোহিগণ বলিয়াছে যে, আমাদের নিকটে কেয়ামত 


* “আমানত” অর্থে, এ স্থলে ঈশ্বরসেবা অর্থাৎ নমাজ, রোজা, জকাত, জেহাদ, হন্বব্রত-পালন । 
প্রথমতঃ ঈশ্বর এই আমানত স্বর্গ ও মর্ত্য ও পর্বতের নিকটে উপস্থিত করেন; এ সকল পালন করিলে 
পুরস্কৃত ও তাহ! অবহেল৷ করিলে দণ্ডিত হইবে, এরূপ বলেন। তাহারা পুরস্কারের প্রত্যাশী হয় না, 
শাস্তি-গ্রহণেও অসম্মত হয়। এস্থলে স্বর্গ অর্থে স্বৰ্গবাসী দেবগণ, মন্ত্য ও পর্ব্বত অর্থে সমতলভূমিস্থ ও 
পর্ববতস্থ পশ্বাদি। প্রচুর শক্তিশালী, প্রকাণ্ড দেহসন্বেও ইহার! ভয় পাঁইয়। আমানত গ্রহণে অসম্মত 
হয়। পরে দুর্বল মানুম তাহ! বহন করিতে সণ্ঃতি প্রকাশ করে। “নিশ্চর গে অত্যাচারী অজ্ঞান 
ছিল।” অর্থাৎ বৃহৎকায় জীব সকল ভয় করিয়। যাহা বহনে অপনম্মত হয়, মনুন্ত তাহ! বহন করিয়! 
নিজের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছে । এ বিষয়ে ক্রুটি ও অপরাধ হইলে যে শাস্তি হইবে, তৎসন্বদ্ধে সে 
জক্ঞান ছিল। এই আয়ত সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার বাঁপ্য! করিয়াছেন। এ স্থলে সঙ্গেপে 
মাত্র বিবৃত হইল। (ত, ছে, ) 

1 এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

{ কেহ বলেন, আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয়, তাহার মৰ্ম্ম জেব্রিল, যাহ! আকাশে উখ্িত হয়, 


স্বর! সব! ৫১১ 


উপস্থিত হইবে না; তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) হা, আমার প্রতিপালকের শপথ, অবশ্ঠ 
তোমাদের নিকটে নিগুঢ় তত্বজ্ঞ (ঈশ্বর) আগমন করিবেন। স্বর্গে ও পৃথিবীতে রেণু- 
পরিমাণ এবং ইহ! অপেক্ষ। ক্ষুদ্রতর অপিচ বৃহত্তর, উজ্জল গ্রন্থে (পিপি আছে ) ভিন্ন, 
তাহা হইতে লুক্কায়িত নহে *। ৩।+ তাহাতে তিনি, যাহারা বিশ্বাসস্থাপন ও সৎকন্ম 
করিয়াছে, তাহাদিগকে পুরস্কার দিবেন; ইহারাই, যাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট ক্ষমা ও 
উপজীবিকা আছে। ৪ | এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলসম্বন্ধে ( তাহার ) হীনতা- 
সম্পাদক হইবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহারাই যে, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তির শাস্তি 
আছে। ৫। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার] দেখে যে, তোমার প্রতি 
যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে অবতারিত হইয়াছে, তাহা সত্য, এবং (তাহা) 
প্রশংসিত বিজয়ী ( পরমেশ্বরের ) পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে । ৬। এবং 
ধর্মব্রোহিগণ ( পরস্পর ) বলে যে, “আমরা কি সেই ব্যক্তির দিকে তোমাদিগকে পথ 
দেখাইব, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে সংবাদ দিয়া থাকে যে, যখন তোমরা! সম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ডরূপে 
খণ্ডীক্ৃত হইয়া যাইবে, তখন নিশ্চয় তোমর! নৃতন সৃষ্টির মধ্যে হইবে”? ৭। সেকি 
ঈশ্বর সমন্ধে অসত্য সম্বন্ধ করিয়াছে, না, তাহাতে ক্ষিপ্ততা আছে? বরং যাহার! পরলোকে 
বিশ্বাস করে না, তাহার! শান্তি ও দূরতর পথভ্রাস্তির মধ্যে আছে। ৮। অনস্তর 
তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে স্বর্গ ও পুথিবীস্থ যাহ। আছে, তাহার দিকে কি 
তাহারা দৃষ্টি করে নাই? যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাহাদিগকে মৃতত্তকায় প্রোথিত 
করিব, অথবা তাহাদের উপর আকাশের একখণ্ড ফেলিয়া দিব; নিশ্চয় ইহার মধ্যে 
প্রত্যেক পুনশ্মিলনকারী দাসের জন্য নিদর্শন আছে ণ। ৯। (র, ১, আ,৯) 

এবং সত্য সত্যই আমি দাউদকে আপন সন্ধান হইতে মহত্ব দান করিয়াছিলাম ; 
( বলিয়াছিলাম, ) এহে পৰ্ক্মত সকল, তাহার সঙ্গে তোমর! স্তব করিতে থাক” ও পক্ষী- 
দিগকে (তাহার বশীভূত করিয়াছিলাম, ) এবং তাহার জন্ত লৌহকে কোমল করিয়া- 


তাহার অর্থ মেরাজের রজনীতে হজরতের ন্বর্গারোহণ করা। গ্রন্থবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা 
অবতীর্ণ হন্ন ও উখিত হয় অর্থে, সাধুপুরুষদিগের অন্তরে যে সকল স্বর্গীয় তত্ব ও আলোক প্রকাশিত 
হইয়া থাকে ও সর্ব্বদা তাহাদিগের যে সকল প্রার্থনাদি উিত হয়। অথবা ঈশ্বরের নিকট হইতে 
যে সমস্ত দয়। ও করণ! অবতীর্ণ হইয়া থাকে ও অনুতপ্ত দীন ছুঃখীদিগের হৃদয় হইতে যে সকল আর্তনাদ 
সমুখিত হ্য়, তিনি তাহা জানেন। (ত, হেঁ, ) 

* ' আবুন্তফিয়ান লাত ও গরি দেবতার নামে শপথ করিয়া বলিয়।ছিল যে, কেয়ামত কখনও হইবে 
না; তাহাতে ঈশ্বর বলেন, হে মোহম্মদ, তুমিও শপথ করিয়া বল যে, শীঘ্র তোমাদের নিকটে কেয়ামত 
উপস্থিত হইবে । এ স্থলে “উদচ্দ্বণগ্রন্থ" ঈশ্বরের বিধিরূপ গ্রন্থ । (ত, হো) 

+ অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করিলে, কিংবা নিক্ষেপ ও প্রোথিত করার ক্ষমতার প্রতি 
মনোযোগ করিলে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে যে নিদর্শন আছে, বুঝিতে পারিবে । (ত, হে) 


৫১২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ছিলাম *। ১০।+( এবং বলিয়াছিলাম ) যে, “তুমি স্থবিস্তৃত বর্ম প্রস্তুত করিতে 
থাক ও তাহা বয়নে পরিমাণ রক্ষ। কর, এবং (হে দাউদের পরিজনবর্গ, ) তোমরা 
সাধু অনুষ্ঠান করিতে থাক; নিশ্চয় আমি, তোম্‌র। যাহ! করিয়! থাক, তাহার দ্রষ্ট!” ৷ 
১১। এবং সোলয়মানের জন্য বায়ুকে ( বশীভূত রাখিয়াছিলাম, ) তাহার প্রারভাতিক 
গতি একমাসের পথ ও সায়ংকালীন গতি একমাসের পথ ছিল, এবং আমি তাহার 
জন্য দ্রবীভূত তাঘ্রের প্রশ্রবণ সঞ্চারিত করিয়াছিলাম ও কোন কোন দৈত্যকে ( বশীভূত 
বাখিয়াছিল।ম,) আপন প্রতিপালকের আদেশান্ুসারে সে তাহার সম্মুখে কাধ্য 
করিতেছিল ; এবং ( নিদ্দারণ করিয়াছিলাম ) যে, তাহাদের যে কেহ আমার আজ্ঞার 
বিরুদ্ধ/চরণ করিবে, তাহাকে আমি নরকদণ্ড ভোগ করাইব %। ১২। তাহাঁর| তাহার 

+ প্রেরিভত না ধশ্বরিক জব্বর নামক গ্রন্থ কিংব। রাজত্ব বা! সদ্দিচার অথবা! ছুঃপী দরিদ্রের প্রতি 
বদান্যতা ব! বিদ্যানত্ব। অথবা উপাসনাশীলতাযোগে সব্বে।পরি দাউদের মহত্ব ছিল। দাউদ য্খন 
জনন র গ্রন্থ অধায়ণে প্রবৃত্ তইতেন, তখন তাহার সুমধ্রস্বরে আকৃষ্ট হইয়া পশুষথ দোৌড়িয়া আদিত, 
তাহার মনোহর স্তেোত্রগানে উড ডীয়মান বিহঙ্গকুল আকুল হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ 
করিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি পর্দত সকলকে আজ্ঞা! করিয়াছিলাম যে, তোমরাও দাটদের 
সঙ্গে স্তাত্রগনের মময়ে আগন আপন স্বরে যোগদান কর, অথব1 সে যে স্থানে যায়, তাহার সগ্নে 
ভ্রমণ করিতে থাক! দাউদের অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে এই অলৌকিক ক্রিয়া ছিল যে, তিনি খন 
যে স্থানে যাইতে চাহিতেন, গিরিরাঠিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত, এবং তিনি যখন গান করিতেন, 
পর্বত সক₹ও তাহাতে যোগ দিয়া গান করিত। ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে পক্ষিবৃন্দ তাহার বশীভূত 
হইয়াছিল, উহার! উহার মস্কো পরি শ্রেণবদ্ধ হইয়া জমধুরপরে তাহার সঙ্গে গান করিত। অগ্রি- 
মংযোগর-বাতিরেকে ঠাহার হন্তে লৌহ মধুখের ম্যায় কোমল হইয়া যাইত। তিনি তদ্দার! যাহ] ইচ্ছ। 
'ত|হ। প্রস্তুত করিয়। লইতেন । (ত, হো,) 

1 একদিন নব্গীয় দূত দাউদের নিকটে আনিয়া বলে যে, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত ও তাহার 
প্রতিনিধি। উচিত যে, তুমি গয়ং বাবসায় করিয়। নিজের জীবিক! উপার্জন কর। দাউদ কি 
ব্যবসায় করিবেন, ঈশ্বরের নিকটে তদ্ধিষয়ে অনুমতি চাঁহেন। পরমেশ্বর রণপরিচ্ছদ বর্ম নির্মাণ 
করিতে তাহাকে আদেশ করেন। তাহার পক্ষে এ কাযা অত্যন্ত সহজ হয়। তিনি প্রতিদিন 
এক একটি লৌহকবচ প্রস্তুত করিয়', ছয় সহস্র দেরহমমুদ্রামল্যে বিক্রয় করিতেন। তাহার চারি 
সহম্ম দেরহম বিতরিত ও দুই সহস্র পরিবারের উপজীবিকার জন্য বায়িত হইত। দাউদের মৃত্যুর 
পর তীঁহার গৃহে ছয় সহস্র বর্ম সঞ্চিত ছিল। (ত, হো।ঃ) 

1 সেলয়ম(নের এক ম্ববিশ।ল সিংহাসন ছিল, তাহার উপর আরোহণ করিয়! সমুদায় সৈন্য 
গনন করিত, বায় উহ| বহন করিয়। লইয়। যাইত । শামদেশ হইতে এয়মন এবং এয়মন দেশ হইতে 
শাম পধ্যস্ত দিবার্ধকালের মধো বায়ু নিংহাসনসহ উপস্থিত হইত। পরমেশ্বর এয়মন রাজ্যের দিকে 
ভ্রবীভূত তারের প্রশ্রবণ বাহির করিয়ছিলেন। দৈতাগণ তাহ! ছাঁচে ঢালিয়। রন্ধনস্থালী ইত্যাদি 
নিৰ্ম্মাণ করিত। তাহাতে অগণ্য সৈন্যের অন্ন প্রস্তুত হইত। “তাহাকে আমি নরকদও ভোগ করাইব" 
অর্থাৎ দৈত্যঙ্গিগের উপর সে।লয়মানের আধিপতা ছিল, যখন কোন দৈত্য ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে 


সুর! সব! ৃ ৫১৩ 


্বন্ত দুর্গ ও প্রতিমৃদ্তি এবং সরোবরতুল্য তৈজসপাত্র ও অচল রন্ধনপাত্র ( বৃহৎ ডেগ) 
সকলের যাহা ইচ্ছা নিশ্নাণ করিত; (আমি বলিয়াছিলাম, ) “হে দাউদের সম্তানগণ, 
তোমরা ধন্যবাদ করিতে থাক,” কিন্তু আমার দাসদিগের মধ্যে অল্পই ধন্ঠবাদকারী *। 
১৩। অনস্তর যগন আমি তাহার প্রতি মৃত্যুকে নিযুক্ত করিলাম, তখন তাহার 
মৃত্যুর দিকে বল্মীক-কীট ব্যতীত তাহাদিগকে জ্ঞাপন করি নাই ; ( কীটে ) তাহার যষ্টি 
ভক্ষণ করে, পরে যখন সে পড়িয়। যায়, তখন দৈত্যগণ জানিতে পায়। এই যে, যদি 
তাহার! গুপ্তবিষয় জানিত, তবে ছুর্গতিজনক শাস্তির মধ্যে স্থিতি করিত ন! | ১৪। 
সত্য সত্যই সবানগরবাসীদিগের জন্য তাহাদের বাসস্থানে নিদর্শন ছিল, দক্ষিণে ও 
বামে দুই উদ্যান ছিল; ( আনি বলিয়াছিলাম ) যে, “তোমরা আপনার প্রতিপালকের 
উপজীবিকা ভোগ করিতে থাক, এবং তাঁহাকে ধন্তবাদ কর, ( তোমাদিগের ) নগর 


সোলয়মানকে অগ্রাহ্য করিয়! কোথাও চলিয়া যাইত, তখন সোলয়মান তাহাকে বেত্রাঘাত করিতেন। 
সেই বেত্র অগ্নিময় ছিল, তাহার আঘাতে অপরাধী দৈত্য যেন নরকা গ্রিতে দগ্ধ হইত । (ত,ফা,) 
* এয়মন রাজ্যে দৈত্যদিগের নিশ্মিত অনেকগুলি আশ্চর্যা দুর্গ আছে। যথা কল্কৃম দুর্গ ও 
গম্দান, হেন্দা এবং হনিদ| প্রভাতি । দৈত্যগণ দেবত| ও ধর্মপ্রবপ্ধক প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্তি 
নিৰ্ম্মাণ করিত। কেহ কেহ বলেন যে, তাহারা লৌহদ্বারা মনুষ্ঠাকৃতি প্রতিমূর্তি সকল প্রস্তুত করিত, 
যুদ্ধের সময়ে দেই সকল প্রতিমূর্ঠির মধো ঈশ্বর প্রাণ সঞ্চারণ করিতেন, তাহারা বীর পরাক্রমে সৌলয়- 
মানের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত । সোঁলয়ম।নের পিংহাসনের নিয়ে ছুষ্টটা বাত্রের মূর্তি, উপরি 
ভাগে দুইটি গৃধ্নের মূর্তি ছিল। সোলয়ম'ন যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেন, 
তখন সেই ই শাল বা বিস্তার করিত, সোলয়মান তছপরি পদস্থাপন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করিতেন, এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে গরদ্ধয় পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহার মন্থকে ছায়। দান করিত । 
(ত; হো, ) 

+ কথিত আছে যে, মহাপুরুষ দাউদ জেরুজেলমের ধর্ম্মমন্দির নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
সোলয়মান তাঁহার নির্শ্মাণ-কার্য্য শেষ করিতে বিশেষ চেষ্ট! পাইয়ছেন। এক্ষণও এক বৎসরের কার্যা 
অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে সোলয়মানের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন মোলয়মান স্বীয় ভূত্যবর্গকে 
আদেশ করেন যে, আমার মৃত্যু প্রকাশ করিবে না, মরণের পর আমার যষ্টির উপর আমার মৃতদেহকে 
হেলান দিয় বসাইয়| রাখিবে; তাহা হইলে মন্দির-নিম্মীণকাযো প্রবৃত্ত দৈতাগণ স্বীয় কাযা হইতে 
নিবৃত্ত হইবে না, মন্দির-নির্দাণ সমাপ্ত হইবে। পরে সেলয়মানের মৃত্যু হইলে অনুগরবৃন্দ তাহার 
আদেশ।নুরূপ কায্য করিল। দৈতাগণ দূর হইতে তাহাকে দেখিয়। জীবিত মনে করিতেছিল ও 
স্ব স্ব কার্ষো তংপর ছিল। এক বৎসর পরে যাষ্টির নিয়ভাগ বল্সীকে কর্তন করে, এবং যষ্টির সঙ্গে 
দেহ ভূতলে পড়িয়া যায়। তখন মোলয়মানের মৃত্যু সকলে অবগত হয়। তৎক্ষণাৎ দৈত্যগণ 
অরণ্যে ও গিরিগহ্বরে পলায়ন করে। দানবগণ মনে করিত যে, তাহার! গুপ্ত বিষয় জানিতে পারে, 
এবং তাহার! লোকের নিকট তাহ! বলিয়! বেড়াইত। এজন্য ঈশ্বর বলিতেছেন, যদি উহার! গুপ্ততত্ব 
জ্ঞাত হইতে পারিত, তবে ছুগতিজনক শান্তির মধো থাকিত না। অর্থাৎ মন্দির-নিন্মাণকাযো এক 
বৎসর কাল পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিত না। (ত, হো, ) 

৬৫ 


৫১৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বিশুদ্ধ এবং প্রতিপালক ক্ষমাশীল” * | ১৫। পরে: তাহার! অগ্রাহ করিল, তখন 
আমি তাহাদিগের প্রতি মহা জলপ্লাবন প্রেরণ করিলাম, এবং তাহাদিগের সেই উদ্া- 
নের সঙ্গে অন্ন ও লবণাক্ত ফলের এবং অল্প কিছু বদরী তরুর দুই উদ্যান পরিবর্তন 
করিলাম ণ। ১৬। তাহার! যে কৃতত্ন হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদিগকে এই বিনিময় দান 
করিলাম, এবং আমি কৃতত্গণকে বাতীত শাস্তি দান করি নাঁ। ১৭। এবং আমি 
তাহাদিগের মধ্যে ও সেই গ্রাম সকলের যাহার প্রতি আমি আশীর্বাদ করিয়াছি, তাহার 
মধ্যে দীপ্তিমান্‌ গ্রাম সকল স্থাপন করিয়াছিলাম, এবং সেই সকলের মধ্যে ভ্রমণ নিরূপণ 
করিয়াছিলাম; ( বলিয়াছিলাম, ) “তোমরা এ সমস্তের ভিতরে দ্িবারাধ্ি নিরাপদে 
ভ্রমণ করিতে থাক”। ১৮। অনন্তর তাহার। বলিল, “হে আমাদের প্রতিপালক, 
আমাদের পর্যটনের মধ্যে দূরঙ বিধান কর ;” এবং তাহার। আপন জীবনের প্রতি 
অত্যাচার করিয়।ছিল, অনন্তর তাহাদিগকে আমি আখ্যায়িক। বলিতে দিলাম, এবং 
তাহাদিগকে সম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিলাম । নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক মহিষ ও 


* এয়মন রাজ্যের প্রধান নগরের নাম সব।, সবানিবাসীর্দিগের বগতি-স্থলের নাম মার্বব, এয়মন 
রাজ্যে ছুই পর্বতের মধ্যস্থলে উচ্চ হইতে নিয়ভূমি পধ্যস্ত সবাবাসীদিগের ক্ষেত্রাদি প্রয়োজনীয় ভূমি 
ও বসতি ছিল। এই বস্তির বিস্তৃতি প্রায় ষাট মাইল, তাহাদের বাবহাষা জলাশয় প্রশ্রবণবিশেষ 
প্রাস্তরস্থ উন্নত ভূমিতে পর্ববতমূলে ছিল। কখন কখন এরূপ ঘটিত যে, স্থানান্তরের অতিরিক্ত জলস্তোত 
নেই জলাশয়ে মিলিত হইয়া দেশ ভ।সাইয়। লইয়া মাইত। বলকিস্নায়ী নারী সেই স্থানের 
অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গের প্রার্থনানুসারে উভয় পর্বতের সম্মখভাগে প্রাচীর স্থাপন করেন, 
তাহাতে সেই স্থানে স্থায়ী ও অতিরিক্ত জল সঞ্চিত থাকিত | প্রাচীরে তিনটি রদ্ধ, করা হইয়াছিল, 
কৃষকগণ প্রথমত: উপরের ছিদ্রমুখ উন্মুক্ত করিয়। জলম্বোত শস্তশ্ষেত্রাদিতে লইয়। যাইত, তাহার 
জল কমিয়! গেলে ক্রমে মধ্য ও নিয়স্থ ছিদ্রের মুখ খুলিয়া দিত । সবনিবাসিগণ আপনাদের আলয়ের 
দক্ষিণে ও বামে সুরস ফলের দুইটি উন প্রস্তুত করিয়ছিল। বস্ত: দক্ষিণে ও বামে ব৮ উদ্যান 
ছিল, পরম্পর সংলগ্র থাকীতে দুইটা উদ্যানের গ্ভায় প্রতীয়মান হইত, তাহাতে অপধ্যাপ্ত ফল উৎপন্ন 
হইভ। সেই নগরে মশক বৃশ্চিক চারপোক। ইত্যাদি গীড়াজনক কোন কীট ছিল না। এজন 
তাহাকে বিশুদ্ধ নগর বল! হইতেছে । (ত, হে, ) 

+ পরে সবানিবাসিগণ আপনাদের ধন্মগ্রবর্তকদিগকে আগ্রহ্া করে ও অকৃতজ্ঞ হয়। তের জন 
শর্গায় সংবাদপ্রচারক তাহাদের নিকটে আবিভূতি হইয়।ছিলেন, নে সকলকে তাহারা মিথ্যাবাদী 
বলিয়া অপমান করে। জয়শ।নের পুত্র জিয়ল্আজগ।রের রজত্বক।লে মহা৷স্ম। এদ্রিসের পরে 
অস্তিম সংবাদবাহক তাহাদের নিকটে অভ্যুখিত হন। তাহারা তীাহ।কে ভত্যপ্ত ক্লেশ দান করে, 
তজ্জন্ত পরমেশ্বর আরণ্া মুষিক সকলকে নেই বাধের নিকটে প্রেরণ করেন। তাহার! বাধে ছিদ্র 
করে, নিশীথ সময়ে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তখন প্রাচীরের বাধ ভাঙ্গিয়! যায়। প্রবল 
জলন্ত আপিয়! সবানিবাদীদিগের গৃহ উদ্য।ন[দি প্লাবিত করে, তাহাতে বন্রসঙ্খযক মনুষ্য ও গবাদি 
পণ্ড বিনষ্ট হয়। সুমিষ্ট ফলের টদ/ান বিনষ্ট হইলে, তথায় লবণাক্ত বিরম ফলের উপবন উৎপন্ন 
হ্য়। (ত, হে) 


সরা সব! ৫১৫ 


ধঠ্যবাদকারীর জন্য নিদর্শন সকল আছে *। ১৯। এবং সত্য সত্যই শয়তান স্বীয় কল্পন! 
তাহাদিগের সম্বন্ধে সপ্রমীণ করিয়াছিল, অনস্তর বিশ্বাসীদিগের একদল ব্যতীত তাহার! 
তাহার অনুসরণ করিয়াছিল । ২০। এবং যে ব্যক্তি পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে 
তাহাকে, যে জন তাহাতে মন্দেহযুক্ত, সেই ধাক্তি হইতে ( পৃথক ) জানিব, এ বিষয়ে 
ভিন্ন তাহাদের উপরে তাহার ( শয়তানের ) ক্ষমতা ছিল না; এবং তোমার প্রতিপালক, 
(হে মোহম্মদ, ) সর্ববিষয়ে সংরক্ষক ৭ । ২১। (র, ২, আ, ১২) 

তুমি বল,( হে মোহম্মদ, ) ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে উপাস্ত মনে করিতেছ, 
তাহাদিগকে আহ্বান কর; স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাহার! একবিন্দু পরিমাণ কতৃত্ব রাখে 
না, এবং সেই উভয় স্থানে তাহাদের কোন অংশিত্ব নাই, তাহাদের মধ্যে তাহার 
কোন সাহায্যকারী নাই। ২২। এবং যাহাকে তিনি অনুমতি দান করেন, দে ব্যতীত 
( অন্যের ) শফায়ত (পুনরুখানের দিনে পাপক্ষমার অনুরোধ ) তাহার নিকটে ফল 
দর্শিবে না; এপধ্যন্ত, যখন তাহাদের অন্যঃকরণ হইতে উতৎকগ| দূর করা হইবে, তখন 
তাহারা পরস্পর বলিবে, “তোমাদের প্রতিপালক (শফায়ত বিষয়ে ) যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা কি?” বলিবে, "উহ! সত্য”; এবং তিনি উন্নত গৌরবাপ্িত $। ২৩। তুমি 


সি a এপ শাশিপ্পীশীশি 
শপ শিট - = 85০ নি 8১ শপ — শা তি — সপ 


* “দীপ্তিমান্‌ গ্রামসকল স্থাপন করিয়াছিলাম” অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন সমৃদ্ধ গ্রাম সকল স্থাপন করিলাম । 
মার্ধ হইতে শামদেশ পর্য্যন্ত ৪৭০০ গ্রাম উৎপন্ন হয়, নগরে ও গ্রামে লোকাধিক্যবশতঃ, অথবা ক্ষুধা 
তৃষ্ণার উত্তেজনাবশতঃ বহুসংখ্যক লোক বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে গ।কে। তাহার! এয়মন হইতে শামদেশে 
ক্রয়বিক্রয় করিতে যাইত, পূর্ববাছে একগ্রামে, অপরাহ্ণে অন্তগ্রামে বান করিত। তাহাতে দরিদ্রদিগের 
প্রতি ধনীদিগের ঈর্ধা! হয়: তাহার! বলে যে, “আমাদের ও ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কিছুই রহিল 
না। ইহার! নির্ধন হইয়াও পদব্রজে যানারঢ় ধনীদিগের ন্যায় এতদূর পথ চলিতেছে ।” ইহা ভাবিয়! 
ধনিগণ এরূপ প্রার্থনা করে যে, “হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পযাটনের মাধা দুরত্ব বিধান 
কর”। অর্থাৎ বিস্তীর্ণ প্রস্তর সকল প্রকাশ কর, তাহা হইলে লোক পাখেয়-সম্ধলদি-ব্যতীত একস্থান 
হইতে গ্ানাস্থরে যাইতে পারিবে ন|। এই প্রার্থনা দ্বার! তাঁহার! স্বায় জীবণসন্বন্ধে অকলাণ আনয়ন 
করে। ঈধর তাহাদের গ্রাম সকল ধ্বংস করেন। “তাহাদের কথা বলার” এই অর্থ, তাহারা! বিস্মিত হইয়া 
পরস্পর বলে যে, “আমাদের বাদস্থান বিনাশের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" মেই হইতে সবানিবালিগণ 
দলে দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল । কেহই মাব্ের আর বসতি করিল না। গসাণবংশ শামে, ফজীআ 
মন্ধাতে, আস্দব। হরিণে, আন্সার মদিনায়, আজম তহামাতে চলিয়া গেল। ১৮শ ও ১৯শ আয়তের 


টীকা এইস্থানে একযোগে প্রকাশ কর! গেল। (ত, হে ) 
+ অর্থাৎ সবানিবাসীদিগের প্রতি শয়তানের এইমাত্র ক্ষমতা! ছিল যে, পরলোঁকে কে বিশ্বাসী, কে 
অবিশ্বাসী, ইহাই সে ঈশ্বরের নিকটে প্রকাশ করিত, অষ্য কিছুই করিতে পাঁরিত নী। (ত হোঁ, ) 


+ অর্থাৎ কোন প্রতিম। ব! দেবতা কেয়ামতের দিনে শফায়ত করিবে ন|। ঈশ্বরের নিৰ্দিষ্ট ধ্্মপ্রবৰ্ঠঁক 


মহাপুরুধ শফায়ত করিবেন। ঈশ্বর শফায়ত বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন যে, বিশ্বাসীদিগের জন্যই শফায়ত 
হইবে, কাফেরদিগের জন্য নয়। (ত, হে,) 


৫১৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


জিজ্ঞাস। কর, স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকে? 
বল, পরমেশ্বর, এবং নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা পথপ্রাপ্তিতে কিংবা স্পষ্ট পথভ্রান্তির 
মধ্যে স্থিত। ২৪। তুমি বল, আমরা যে অপরাধ করি, তদ্বিযয়ে তোমাদিগকে প্রশ্ন 
কর। যাইবে না, এবং তোমরা যে কার্ধা কর, তংসম্বন্ধে আমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে 
না। ২৫। তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক ( কেয়ামতে ) আমাদিগের মধ্যে সন্মিলন 
সম্পাদন করিবেন, তৎপর আমাদের মধ্যে সত্যভাবে আজ্ঞ। প্রচার করিবেন, এবং তিনি 
আজ্ঞাপ্রচারক জ্ঞানময় *। ২৬। তুমি বল, যাহাদিগকে তোমরা তাহার সঙ্গে 
অংশিরূপে যোগ করিয়াছ, তাহাদিগকে আমাকে প্রদর্শন কর, সেরূপ ( অংশী ) নয়; 
এবং সেই ঈশ্বর পরাক্রান্ত কৌশলময়। ২৭। এবং মানবমগ্ডলীর জন্য পর্য্যাপ্ত (স্বর্গের ) 
স্থসংবাদদাত| ও (নরকের ) ভয়গ্রদর্শকরূপে ভিন্ন তোমাকে আমি প্রেরণ করি নাই; 
কিন্ত অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না। ২৮। তাহারা বলে, “যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও, তবে এই অঙ্গীকার কবে / পূর্ণ হইবে )”? ২৯। তুমি বল, তোমাদের জন্য 
সেই একদিনের সেই অঙ্গীকার, তাহা হইতে একদণ্ড পশ্চাৎ থাকিবে না ও অগ্রদর 
হইবে নাঁ। ৩০। (র, ৩, আ,৯) 

এবং ধর্ম্মদ্রে হিগণ বলিল ষে,“আমরা এই কোরু-আন্কে ও তাহার পূর্বের যাহা (যে 
গ্রন্থ ) আছে, তাঁহাকে বিশ্বাস করি না।” যখন অত্যাচারিগণকে তাহাদের প্রতিপালকের 
নিকটে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন যদি তুমি দেখ, ( বিস্মিত হইবে ; ) তাহার! একজন 
অন্তের প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিবে, ছূর্বল লোকের! 'গ্রবলদিগকে বলিবে, “যদি তোমর! 
না থাকিতে, তবে অবশ্য আমরা বিশ্বাসী হইতাম” ৭1 ৩১। প্রবল লোকের! দুর্বলদিগকে 
বলিবে, “ধর্শালোক হইতে, তাহা তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পর, আমর কি 
তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে”। ৩২1 এবং 
দুর্ববলগণ প্রবলদিগকে বলিবে, “যে সময়ে তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে বিদ্রোহিত1 করিতে ও 
তাহার সদৃশ নিরূপণ করিতে আমাদিগকে আদেশ করিতেছিলে, তখনই বগং 
( তোমাদের ) দিব! রাত্রির ছলন। আমাদিগকে (নিবৃত্ত করিয়াছিল” ;) এবং যখন 
তাহার! শান্তি দর্শন করিবে, তখন অনুশোচনা গোপন করিয়া রাখিবে। যাহার! 
ধন্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের গলদেশে আমি গলবন্ধনসকল স্থাপন করিব; তাহারা যাহা 


* “সতাভীবে আজ্ঞ। প্রচার করিবেন” অর্থাৎ পরমেশ্বর ধর্ম্মপথাবলম্বীদিগকে ঈশ্বরসা শ্লিধ্যলাভরূপ 
উদ্যানে এবং অত্যাচারীদিগকে বিপদের কারাগারে প্রেরণ করিবেন । (ত, হো, ) 
+ মন্কাবাসী কাফেরগণ গ্রপ্থাধিকারী ইহদা ও ঈসায়ী প্রভৃতিকে হজরতের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল; তাহার! বলিয়।ছিল যে, আমর। স্বীয় গ্রন্থে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়ছি। তিনি সত্যই 
সুলমাচারপ্রচারক । তাহ। শুনিয়। আবুজ্বহল ও অন্ত অন্য ধর্্মদ্রোহী লোকেরা বলে, আমরা তোমাদের 
্রস্থকে শ্বাস করি না। তাহাঁতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো, ) 


সুরা সব! হিঃ 


করিতেছিল, তদমুরপ ব্যতীত দণ্ডিত হইবে না। ৩৩। এবং আমি কোন গ্রামে এমন 
কোন ভয়প্রদর্শককে প্রেরণ করি নাই যে, তাহার অধিবাসী ধনশানী লোকের 
(তাহাকে ) বলে নাই যে, “তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়া, আমরা তৎ্সম্থদ্ধে অবি- 
বাসী” । ৩৪ । এবং তাহার! বলিয়াছিল, “আমর! ধনরাশি ও সন্তান সম্ভতিতে শ্রেষ্ঠ ও 
আমরা শান্তিগ্রস্ত হইব না”। ৩৫। ভুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহার জন্য 
ইচ্ছ। করেন, জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন; কিন্ত অধিকাংশ মনুস্ত জ্ঞাত 
নহে। ৩৬। ( র, ৪, আ, ৬) 

এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকণ্ম করিয়াছে, তাহারা ভিন্ন যাহ! তোমাদিগকে 
আমার নিকটে সান্মিধ্যপথে সন্নিহিত করাইবে (ভাবিতেছ,) সেই তোমাদের সম্পত্তি ও 
তোমাদের সন্তান নহে; অনন্তর এই তাহারাই, আপনাদের জন্য তাহারা যে (শুভ) 
কশ্ম করিয়াছে, তন্নিমিত্ত দ্বিগুণ পুরস্কার আছে, এবং তাহার! (স্বাস্থ ) প্রাসাদ সকলের 
মধ্যে নির্বিষ্ে থাকিবে | ৩৭। এবং ঘাহার। আমার নিদর্শন সকলের প্রতি নিধ্যাতন- 
কারিরূপে যত্ব করে, এই তাহারাই শান্তির ভিতরে উপস্থাপিত হইবে। ৩৮। তুমি 
বল, ( হে মোহম্মদ, ) নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আপন দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা 
করেন, তাহার গন্য জীবিক। বিস্তৃত ও সঙ্কচিত করিয়া থাকেন, এবং তোমর। যে কোন 
বস্তু (সদ) ব্যয় কর, পরে তিনি তাহার বিনিময় দান করিবেন; এবং তিনি জীবিকা- 
দাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ *। ৩৯। (স্মরণ কর, ) যে দিবস তিনি এক যোগে তাহা- 
দিগকে সমুখাপন করিবেন, তৎপর দেবতাদিগকে জিজ্ঞাপা করিবেন, “ইহারা কি 
তোমাদিগকে অর্চনা করিতেছিল” ? ৪০ । তাহারা! বলিবে, “পবিত্রতা তোমার, (হে 
ঈশ্বর, ) তাহার। ব্যতীত তুমি আমাদিগের বন্ধু, বরং তাহারা দৈত্যের পূজা করিতেছিল, 
তাহাদিগের অধিকাংশ উহাদিগের প্রতিই বিশ্বাসী” | ৪১। অনস্তর অদ্য তোমরা 
পরম্পর পরস্পরের লাভ ও ক্ষতি করিতে পারিবে না, এবং অত্য।চারীদিগকে আমি 
বলিব যে, ষৎসম্বদ্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলে, সেই অগ্রিদণ্ড ভোগ করিতে 
থাক। ৪২। এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জল নিদর্শন সকল পঠিত হয়, 
তথন তাহারা পরস্পর বলে, “তোমাদের ০০ যাহাকে অর্চন! নি Lh 


* হদিসে উক্ত i যে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই জন স্বগায় দূত স্বর্গ হইতে অবতরণ 
করেন। একজন বলেন, “হে আমার পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেক দাতাকে দশগুণ দান করিতে থাক ।” 
দ্বিতীয় শ্বগীয় দূত প্রার্থনা করেন, “হে পরমেশ্বর, তুমি প্রতোক কৃপণের ধন বিনষ্ট কর।” (ত, হো) 

+ তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দৈতাদিগকে অর্চনা করিতেছিল, অর্থাৎ তাঙ্রুদের আজ্ছঞনুসারে 
অসত্য ঈশ্বর ও অবৈধ মূত্তি সকলের অচ্চনায় রত ছিল; এবং মনে করিতেছিল, ইহারাই দেবত|। 
“তাহার! ব্যতীত তুমি আমাদ্দিগের বন্ধু” অর্থাৎ তাহাদের ও আমাদের মধ্যে কোন বন্ধুতা নাই, তুমিই 
মামাদের বন্ধু । (ত,হছে!,) 


৫১৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এক ব্যক্তি তাহা হইতে তোমাধিগকে নিবৃত্ত করিতে চাহে বৈ (অন্ত ) নহে”; এবং 
তাহারা বলে, "অসত্য রচিত ভিন্ন ইহ! (এই কোর্-আন্) নহে ।” যাহার! সতোর প্রতি, 
তাহাদের নিকটে উহা উপস্থিত হওয়ার পর, বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, তাহারা বলে, 
“ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে” । ৪৩। এবং আমি তাহাদিগকে গ্রন্থ সকল দান করি 
নাই যে, তাহারা তাহা পাঠ করিয়। থাকে ও তাহাদের নিকটে তোমাদের পূর্বে কোন 
ভয়প্রদর্শক প্রেরণ করি নাই * | ৪৪। এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল, তাহাদের 
প্রতি উহার! অপত্যারোপ করিয়াছে; আমি তাহাদিগকে ( পূর্ববর্তীদিগকে ) যাহা দান 
করিয়াছি, উহার (বর্তমান মক্কাবা সিগণ ) তাহার দশমাংশও প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব 
আমার প্রেরিতপুরুষদিগের প্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর কেমন 
আমার শান্তি হইল । ৪৫1 ( র, ৫, আ, ৯) 

তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) এক বিষয়ে তোমাদিগকে আমি উপদেশ দিতেছি, 
এতত্তিন্ন নহে; তোমরা ঈশ্বরের জন্তু দুই দুই জন ও এক এক জন করিয়া গাত্রোখান 
কর, তৎপর বিবেচন। করিতে থাক, ণ কোন দৈত্য তোমাদের বন্ধু নহে, সে (মোহম্মদ) 
তোমাদের জন্য ভবিষ্যৎ কঠিন শান্তির ভয়প্রদর্শক ভিন্ন নহে। ৪৬। তুমি বল, 
আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, অনস্তর উহ! তোমাদের 
জন্যই হয়, ঈশ্বরের নিকটে ভিন্ন আমার পারিশ্রমিক নাই এবং তিনি সর্বোপরি 
সাক্ষী %। ৪৭। তুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্য প্রেরণ করিয়। থাকেন, 
তিনি গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা । ৪৮। বল, সত্য উপস্থিত হইয়াছে এবং অসত্য ( শয়তান ১ 
প্রথম স্থষ্টি করে নাই ও পরেও করিবে না। ৪৯! বল, যদি আমি পথত্রান্ত হই, তবে 
স্বীয় জীবনসন্বন্ধে পথত্রাস্ত হইতেছি, এত্তিন্ন নহে, এবং যদি পথপ্রাপ্ত হই, তবে আমার 
প্রতি যে আমার প্রতিপালক প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তজ্জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি নিশ্চয় 
তিনি সন্নিহিত আোতা। ৫০। এবং যখন তাহারা ভয় পাইবে, তখন তুমি যদি দেখ, 
( ভাল হয়; ) অনন্তর ( পলায়ন করিলেও তাহাদের শাস্তির ) নিবৃত্তি হইবে না, এবং 


% অর্থাৎ ঈঙ্গর বলিতেছেন যে, আমি ইহ।দিগকে এরূপ ধর্শপুপ্তক সকল দন করি নাই থে, 
সর্বদ। তাহ! পাঠ করিয়া কোর্-আনের অনতাত।বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত করিবে, অথবা, হে মোহন্মদ, 
তোমার পূর্বের কোন ভয়প্রদর্শক পেগান্বর ইহাদের নিকটে আবিদুতি হইয়' সত্য প্রচার করিয়াছে, 
এবং তোমাকে ও কোর্-শানকে অসত্য বলিয়াছে, এমত নহে । (ত; হে৷, ) 

+ অর্থাৎ তোমর! ঈশ্বরোদ্দেশ্যে, পেগাম্বরের সভা! হইতে দুই জন ছুই জন করিয়। ব| এক এক জন 
করিয়া উঠিয়! স্থাষ্টাস্থরে গিয়। তাহার প্রেরিহত্ব বিষয়ে শান্তভাবে পরম্পর আলোচন! কর বা একাকী 
চিন্তা কর। (ত, হো) 

| অর্থাং আমি তোমাদের নিকটে উপদেশদ।নাদির জন্য কোন পারিশ্রমিক প্রতাশা। করি না, 
আমার প্রাপ্য পারিশ্রমিক তেমাদিগকেই দান করিলাম। (ত, হো)) 


সথর। ফাতের ৫১৯ 


সন্নিহিত স্থান হইতে তাহারা ধৃত হইবে * | ৫১। তাহারা বলে, “আমরা তৎপ্রতি 
(কোর্-আনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করিলাম 7” এবং কোথা হইতে তাহাদের (বিশ্বাস) 
অবলম্বন হইবে ? দূরতর স্থান হইতে *? ৫২। এবং বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতে তত্প্রতি তাহারা 
অবিশ্বাসী হইয়াছে, এবং দূরবর্তী স্থান হইতে না জানিয়! (অনুমানে কথ) নিক্ষেপ করিয়! 
থাকে ঞ%। ৫৩। তাহাদের মধ্যে ও তাহার! যাহ! অভিলাষ করিতেছে, তাহার মধ্যে 
বিচ্ছেদ আনয়ন কর! হইয়াছে, যেমন তোমার পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সকলের প্রতি কর! 
হইয়াছিল; নিশ্চয় তাহার। উৎকণঠাজনক সন্দেহের মধ্যে ছিল । ৫৪1 (র, ৬ অ। ৯) 


সূরা ফাতের $ 


৬৪৪৪৫০০০০০৪ ৪৬৬৬, 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 
‘০৫60606000. 
৪৫ আয়ত, ৫ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


ভূমগ্ডল ও নভোমণ্ডলের স্রষ্টা, দুই দুই ও তিন তিন এবং চারি চারি পক্ষবিশিষ্ট 
দেবগণকে সংবাদবাহকরূপে নিয়োগকারী ঈশ্বরেরই রই সমাক্‌ প্রশংস| হয়; তিনি স্থষ্টিতে 


পার ও? রাত ক রে আলাল এ জলক এ জল শাল শপ পপ পপর 


* ভবিষ্বৎক।লে নোফিয়াননামক এক ব্যক্তি মোদ মোসলম|ন ধর্মের বিরুদ্ধে অভুাথান করিবে, 
সে কাবা ধ্বংস করিবার মানসে শামদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়। পাঠ।ইবে, তাহার সগ্বন্ধেই এই 
আয়ত হয়। উক্ত সেনাবুন্দ প্রান্তরে ভূগর্ভ প্রোথিত হইয়া যাইবে । “সন্নিহিত স্থান হইতে তাহারা 
ধৃত হইবে" ইহার অর্থ, ভূমির উপর হইতে ভূমির নিম্নে অথবা দণ্ডায়মান ভূমি হইতে নরকে বা 
বদরের প্রান্তর হইতে কুপগর্ভে আবদ্ধ হইবে। সমুদয় সৈন্যের মধ্যে দুই জন মাত্র মুক্ত হইবে, এক 
জন মকায় যাইয়া সুসংবাদ দান করিবে, নান্রিয়াত্হনি নামক অপর ব্যক্তি ফিরিয়। গ্রিয়! সেন।ধূহের 
তূগর্ভে প্রোথিত হওয়ার সংবাদ সোফিয়ানকে জানাইবে । (ত, ছে, ) 

1 “কোথা হইতে তাহাদের (বিশ্বাস ) অবলম্বন হইবে? দূরতর স্থান হইতে?” অর্থাং কোর্-আন্‌ 
বা প্রেরিতপুরুষ কিংবা পুনরুখানের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস হওয়া দুরহ ব্যাপার । অথবা ইহলোকে 
তাহার! বিশ্বাসী হইবে না, দূরতর স্থান পরলোকে যাইয়া তাঁহারা বিশ্বাসী হইবে। সেই বিশ্বাসে কোন 
ফল দর্শিবে না। (ত, হোঁ, ) 

{ অর্থাৎ না জানিয়| তাঁহার! কোঁর-আন্‌ ও প্রেরিতপুরুষ ইভা।দির সম্বন্ধে দূর হইতে ব্যঙ্গ করিয়। 
থাকে। অথব! তাহার! যাহ| বলিতেছিল, তাহ। হইতে দূরে ছিল, কি বলিতেছে, বুঝিতেছিল ন]। 

(ত, হোঁ, ) 
$ এই সুর! মন্কাতে অবতীণ হয়। 


৫২০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


যাহ! কিছু ইচ্ছা! করেন, বুদ্ধি করিয়া থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বববিষয়ে ক্ষমতাশালী &। 
১। পরমেশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্ত যে করুণ উন্মুক্ত করেন, পরে তাহার কোন অবরোধ- 
কারী হয় না, এবং তিনি যাহা রুদ্ধ করেন, তদনস্তর তাহার কোন উন্মোচক হয় না; 
এবং কিনি পরাক্রাস্ত কৌশলময় ণ'। ২। হে লোক সকল, তোমরা আপনাদের প্রতি 
ঈশ্বরের দান স্মরণ কর 4 ঈশ্বর ভিন্ন কি ( অন্য ) কোন স্থষ্টিকর্তী আছে যে, স্বর্গ হইতে ও 
পৃথিবী হইতে তোমাদিগকে জীবিক! দান করিয়া থাকেন? তিনি ব্যতীত উপাস্য 
নাই, অনস্তর তোমর! কোথায় ফিরিয়া যাইবে? ৩। এবং যদি তোমার প্রতি, (হে 
মোহম্মদ, ) তাহার। অসতারোপ করিতেছে, অনন্তর সত্যই তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিত 
পুরুমদিগকেও তাহার! মিথ্যাবাদী বলিয়াছে; ঈশ্বরের দিকে কার্ধ্য সকল প্রত্যাবন্ঠিত 
তইয়। থাকে %। ৪1 হে লোক সকল, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য; অনস্তর তোমা- 
দিগকে পার্থিব জীবন ধেন প্রতারিত ন| করে, এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রতারক ( শয়তান ) 
যেন তোমাদিগকে প্রতারিত না করে। ৫| নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, অনন্তর 
তোমরা তাহাকে শক্ররূপে গ্রহণ করিও; সে আপন অন্বর্তীদিগকে নরকনিবাপী হইবার 
জন্য আহবান করে, এতত্তিন্ন নহে $। ৬। যাহারা ধশ্মপ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের জন্য 
কঠিন শান্তি আছে; এবং যাহার! বিশ্বাদী হইয়াছে ও সৎকর্শ্ম নকল করিয়াছে, তাহাদের 
জন্য ক্ষমা ও ম্হাপুরস্বার আছে। ৭। (র্‌, ১, তা, ৭) 

অনস্তর সেই ব্যক্তি, যাহার জন্য তাহার দুক্ষিয়া সজ্জিত হইয়াছে, পরে সে 
তাহাকে কি উত্তম দেখিয়াছে? অবশেষে নিশ্চয় ইশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, 


টি = পপি পিসী পি শাাশীসপী শান পপ 


«. “তিনি সৃষ্টিতে যাহ। কিছু হচ্ছ] করেন, বৃদ্ধি করিয়। থাকেন" অর্থাৎ যথেচ্ছরূপে তিনি দেবতা- 
দিগের পক্ষ বুদ্ধি করেন, চারিটি পক্ষ পান্ত যে সীমা, তাহ: নহে। জ্রেব্রিল ছয় শত ডানা বিশিষ্ট । 
অন্যমতে শবষ্টিবৃদ্ধি মনুষ€ঘ্িবৃদ্ধি না মিষ্ট ভাষা, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দধা, লাবণ্য ইত্যাদির বৃদ্ধি। এ্স্থ 
বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, উন্নত লোকের বিনয়, সম্পন্ন ব্যক্তির বদান্ঠত], দরিদ্রের পবিত্রতা, বিশ্বাসীর 
সাধুত! ইত্যাদি এস্থানে বৃদ্ধিরপে গণ্য । (ত, হে, ) 

+ অন্বেষণ ও প্রার্থনা! ব্যতিরেকে শ্বর্গ হইতে যে দয়া উন্মুক্ত হয়, এস্থলে তাহাকেই লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে। উহ! দ্বিবিধ, এক বাহ্যিক, যথা, পরিশ্রম ব্যতিরেকে জীবিক! লাভ; দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক, 


যপ!, শিক্ষা বাতীত তত্বজ্ঞানের উদয় । (ত, হো,) 
1 অর্থাৎ সদসং সমুদায় কাধ্য পরমশ্বরের নিকটে বিদিত । অসত্যারোপ করার জন্য তাহাদিগকে ও 
সহিষ্ঠতার জন্য তোমাকে তিনি দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিবেন । (ত, হো) 


ক শয়তান অত্যাস্ত প্রতারক, পাপকার্য্যে গনুয্যের দৃঢ়তা সত্বে সে ক্ষমার কামন। অন্তরে সঞ্চারিত 
করে। এরূপ ্বম। সম্ভব হইলে, বিষভক্ষণে রত থাকিয়। বিষের অপকারিতা দূর হইবে, এরূপ আশা 
করার সদৃশ । শয়তানের প্রবঞ্চনার মধো এই একটি বিশেষ প্রবঞ্চনা যে, পাগীকে বিলম্বে অনুতাপ 
করিতে বলে। সে বলিয়া পাকে যে, এক্ষণও সময় আছে, উপস্থিত আমোদকে পরিত্যাগ করিও না। 

(ত, হো ) 


সর ফাতের ৫২১ 


পথভ্রান্ত করিয়া থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন পথপ্রদর্শন করেন; পরে তাহাদের 
প্রতি আক্ষেপপ্রযুক্ত তোমার চিত্ত, ( হে মোহম্মদ, ) যেন বিনষ্ট ন| হয়। নিশ্চয় ঈশ্বর, 
তাহারা যাহা করিতেছে, তাহার জ্ঞাতা । ৮। এবং সেই ঈশ্বর বাছুরাশিকে প্রেরণ 
করিয়াছেন, পরে উহ! বারিবাহকে সমুখাপন করিয়াছে, অবশেষে আমি তাহাকে 
মুত (শু) নগরের দিকে সঞ্চালন করিয়াছি, অনন্তর আমি তদ্বার| ভূমিকে তাহার 
মৃত্যুর পর বাচাইয়াছি ; এই প্রকার (কবর হইতে ) সমুখ।পন হয়। ৯। যেবান্তি 
গৌরব ইচ্ছা করে, (সে ঈশ্বরের নিকটে তাহার অর্চনা দ্বার। গৌরব অন্বেষণ 
করুক;) অন্তর ঈশ্ব্েরই সমগ্র গৌরব, তাঁহার দিকেই পুণ্য বাণী সমুখিত হয়, এবং 
সংকর্শ্মকে তিনি উন্নমিত করেন, এবং যাহার! কুক্রিয়া দ্বারা প্রবঞ্চন। করিয়া! থাকে, 
তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে; ইহাদের প্রবঞ্চন। তাহাই হয় যে বিলুপ্ত হইবে *। 
১০। এবং ঈশ্বর তোম।দিগকে মৃত্তিক! দ্বার! ( প্রথম ) কজন করিয়াছেন, তৎপর শুক্র 
দ্বারা, তৎপর তোমা দিগকে স্বী পুরুষ করিয়াছেন, এবং তীাহ।র জ্ঞানগোচর ব্যতীত কোন 
স্্ী গর্ভধারণ ও প্রসব করে না, এবং গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) ব্যতীত কোন জীবনধারীকে 
জীবন দেওয়া যায় না ও তাহার জীবন হইতে খর্ব করা হয় না; নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের 
সম্বন্ধে সহজ হয়। ১১। এবং ইহার জল সুমধুর সুস্বাদু তৃপ্তিকর, ইহা লবণাক্ত 
তিক্ত, ( এইরূপ ) ছুই সাগর পরস্পর তৃল্য হয় ন! ; এবং প্রত্যেক (সাগর ) হইতে 
তোমরা সচ্যোমাংস ভক্ষণ করিয়। থাক ও অলঙ্কার (মৌক্তিক) বাহির কর, তাহা 
পরিয়। থাক। এবং তুমি, (হে মোহম্মদ, ) তন্মধ্যে বারিবিদীর্ণকারী নৌকা সকলকে 
দেখিতেছ, তাহাতে তোমরা তাহার প্রসাদে ( জীবিকা ) অন্বেষণ করিয়া থাক, এবং 
সম্ভবতঃ তোমর! কৃতজ্ঞ হইবে । ১২। তিনি দিবাকে রজনীতে উপস্থিত করেন ও 


« ঈশ্বরের সেবাতেই গৌরব ও উন্নতি, তাহার বিরুদ্ধাচরণে লাঞ্চন! ও ছুর্গতি। পবিত্র বাক্য 
সকল তাহার মন্দিরে গৃহীত হইবার জন্য উদ্ধগমী হয় ও শুভানুষ্ঠঠন সেই বাক্যাৰলীকে উন্নমিত 
করিয়া থাকে । এস্থলে পবিত্র বাকা প্রার্থনা । প্রার্থনা সদা৮ার বাতীত ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয় ন!। 
ধর্ম্মোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিখকে দান কর! সংকন্ম, এই ধন্মার্থ দান প্রার্থনা গৃহীত হইবার পক্ষে অনুকূল । 
অথবা “ল। এলাহ এলেল্লা”" এই একত্ববাদের বাঁকা পবিত্র বাকা। এস্থলে “সৎকর্খ্ তাহাকে উন্নত 
করে” ইহার অর্থ, ঈশ্বর সৎকর্ম্মকে উন্নত করেন, এরূপও হইয়া থাকে ; অর্থাৎ তিনি সৎকর্দের মর্যযাদ। 
বৃদ্ধি করেন। একেশ্বরবাদীর সংকাধ্য বলিতে সরল বাবহার বুঝায়, অন্ত কিছুই ততসদৃশ নহে। যে 
অনুষ্ঠান কপটতামিশ্রিত, তাহ। সব্লাপেক্ষ। নিকৃষ্ট ও অনার। এস্কলে ক্রিয়া সকল প্রবঞ্চনা, 
কোরেশদিগের প্রবঞ্চন৷ ; তাহারা দারন্নদওয়াতে হজরতকে বন্দী ও হত্য| এবং নির্বব।সন করিতে যাহ! 
করিয়াছিল, সুর! আন্ফালে তাহ! বিবৃত হইয়।ছে। (ত, হো) 

+ বিশ্বাসী ও.আবিশ্বাসী লোক সম্বন্ধে এই দৃষ্টাস্তের প্রয়োগ হইতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে 
সমতা! নাই, একজন ধর্দদের মাধুয্যে অতাস্ত মধুর, অপর বাক্তিতে পাপের কটুতা। এস্কানে লবণাক্ত 
সাগর ধর্ম্মপ্লোহিত| ও উন্মার্গচারিতা । (ত, হোঁ) 

৬৬ 
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রজনীকে দিবাতে আনয়ন করিয়া থাকেন, এবং স্বধ্য ও চন্দ্রকে বাধা রাখিয়াছেন, 
তাহার! প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ে সঞ্চালিত হয়; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, 
তাহারই রাজত্ব, তোমরা তাহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান করিয়। থাক, তাহার! 
খজ্জুরের ক্ষুদ্র খোসাপরিমাণও কর্তৃত্ব রাখে না। ১৩। তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান 
করিলে তাহারা তোমাদের আহ্বান শ্রবণ করে না, এবং শ্রবণ করিলেও তোমাদিগকে 
উত্তর দান করে না, কেয়ামতের দিনে তাহারা তোমাদের অংশিত্বকে অগ্রান্ 
করিবে; এবং তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) তত্বজ্ঞ (ঈশ্বরের ) গ্তায় (কেহ) 
সংবাদ দিবে না। ১৪। (র, ২, আ, ৭) 

হে লোক সকল, তোমরা ঈশ্বরের নিকটে দীনহীন, এবং সেই ঈশ্বর প্রশংসিত 
নিষ্কাম । ১৫। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে দূর করিবেন ও নৃতন স্থষ্টি আনয়ন 
করিবেন * | ১৬। এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইহা কঠিন নয়। ১৭। এবং ভারবাহক অন্থের 
( পাপের ) ভার বহন করে ন।; যদি কোণ ভারাক্রান্ত বাক্তি আপন ভারের দিকে 
(ভার উঠাইতে ) ডাকে, আত্মীয় হইলেও তাহার কিছুই বহন করে না। যাহারা স্বীয় 
প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে ও নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, তুমি তাহাদিগকে ভয় 
প্রদর্শন করিয়া থাক, এতত্তিন্ন নহে ; যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং অবশেষে সে স্বীয় 
জীবনের জন্য শুদ্ধ হয়, এতত্তিন্ন নহে, এবং ঈশ্বরের দিকেই পুনর্গমণ +। ১৮। অন্ধ ও 
চক্ষুগ্রান্‌ এবং অন্ধকার ও জ্যোতি এবং ছায়। ও উষ্ণত| তুল্য হয় না। ১৯৭২০ +২১। 
এবং জীবিত ও মৃত পরম্পর তুল্য হয় না, নিয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, শ্রবণ করান; 
এবং যে ব্যক্তি কবরে আছে, তুমি তাহার শাবক নও। ২২" তুমি ভয়প্রদর্শক 
ব্যতীত নও। ২৩। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যভাবে (স্বর্গের ) স্থসংবাদদাতা ও 
(নরকের) ভয়প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি ; এবং (এমন ) কোন মণ্ডলী নাই, যাহাতে 
ভয়প্রদর্শক হয় নাই ধ%। ২৪। এবং যদি তাহার! তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে, 
(আশ্চর্য্য নয়; ) নিশ্চয় তাহাদের পূর্বে যাহার! ছিল, ভাহ।রা ৭ অসত্যারোপ করিয়াছে। 
তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিতপুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ ও ধর্মপুস্তিক! সকল সহ 


* অর্থাৎ তোমাদের পরিবর্ধে তিনি নূতন লোক নকল ঠাহার ধর্ম্মরশ্ম।র্থ আনয়ন করিবেন। 
(ত, ছোঃ) 

1 অর্থাৎ যদ্যপি কোন পাপী স্বীয় আরস্মীয় ন্বজনকে ডাকিয়। যাহার কিয়দংশ পাপ বহন করিবার 
জন্য প্রার্থনা করে, কেহ তাহাতে সম্মত হয় না, যেহেতু সকলেই এ বিষয়ে অক্ষম হয়। “যাহার! স্বীয় 
প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে” অর্থাৎ ভয়ের লক্ষণ য|হ।দের মধো স্পষ্ট বিদ্যমান, অথব| লুক্ধায়িত, শান্তি 
না দেখিয়াও যাহার! ভীত হইয়। থাকে । | (ত, হো) 
{ ভয়গ্রদর্শক স্বর্গীয় সংবাদবাহক ব৷ তাঁহার অনুবর্তী কোন জ্ঞানী লোক হইতে পারেন। 

রি (৩; ছে, ) 


শুরা ফাতের ৫২৩ 
এবং উজ্জ্বল গ্রন্থ সহ আসিয়াছিল। ২৫। তৎপর আমি ধর্মদ্রোহীদিগকে আক্রমণ 
করিয়াছিলাম, অনন্তর কেমন শান্তি ছিল। ২৬। (র, ৩, আ, ১২) 

তুমি কি, (হে মোহম্মদ, ) দেখ নাই যে, ঈশ্বর আকাশ হইতে বারি বধণ করিয়া- 
ছেন, পরে তর্দারা আমি ফলপুগ্ণ বাহির করিয়াছি? সে সকলের বর্ণ বিরিধ এবং 
গিরিশ্রেণী হইতে বত্মসকল (বাহির করিয়াছি, ) তাহার বিবিধ বর্ণ, শ্বেত ও লোহিত 
এবং অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয় *। ২৭। এবং মানবমণ্ডলী ও জীবজন্থ এবং পশুরও এইরূপ 
বিবিধ বর্ণ; তাহার দাসদিগের মধ্যে জ্ঞানী লোকেরা ঈশ্বরকে ভয় করে, এতন্তিন্ন নতে। 
নিশ্চয় পরমেশ্বর পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল । ২৮ | নিশ্চয় যাহারা এরিক গ্রন্থ পাঠ করে ও 
উপাসন।কে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এবং আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে 
জীবিক| দান করিয়াছি, তাহ| হইতে ব্যয় করিয়াছে, ( এভংসহ ) বাণিজ্যের আশা. 
রাখে, তাহার! কখনও বিনষ্ট হইবে ন।। ২৯+তাহাতে তিনি তাহাদিগের পারিশ্রমিক 
তাহাদিগকে পূর্ণ দান করিবেন, এবং স্বীর করুণাযোগে তাহাদিগকে অধিক দিবেন) 
নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল গুণজ্ঞ। ৩০। এবং তোমার প্রতি আমি গ্রন্থবিষয়ে যাহ! 
প্রত্যাদেশ করিয়াছি, তাহ! সত্য ; তাহার পুর্বে যাহ। (যে গ্রন্থ ) ছিল, উহ! তাহার 
প্রমাণক।রী। নিশ্চয় ঈশ্বর স্বীয় দাসদিগের দ্রষ্টাী তব্ৃজ্ঞ। ৩১। তৎপর আমি স্বীয় 
দাসদিগের মধ্যে যাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী 
করিয়াছি; অনস্তর তাহাদিগের মধ্যে (কতক লোক) স্বীয় জীবনসম্বন্ধে অত্যাচারী এবং 
তাহাদের মধ্যে ( কতক ) ম্ধ্যমভাবাপন্ন ও তাহাদের মধ্যে (কতক) ঈশ্বরের আদেশ- 
ক্রমে কল্যাণপুঞ্ধের দিকে অগ্রসর, ইহাহ সেই মহ! গৌরব ৭ । ৩২। স্থায়ী উদ্যান 


* এস্কলে গিরিশ্রেণীর বম্ম' নকল অর্থে পর্বতসমুহের স্তরপুপ্র । পর্বতের কতক স্তর শুভ্র, 
কতক লোহিত, কতক কৃষ্ণবৰ্ণ ইত্যাদি । হইহাদ্বার। ঈশ্বরের শক্তির বিচিত্রত। প্রকাশ পাইতেছে। 
এইরূপ জীবজন্তু মানবমণ্ডলীর মধোও বিবিধ ভাব, প্রত্যেকের আকার প্রকার ভিন্ন। এই প্রকার 
বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী হয়, ইহার! পরম্পর তুল্য কখনই হইতে পারে ন|। হঞ্জরতের প্রতি ঈশ্বরের এই সাস্তবনা- 
বাক্য। ( ত; ফা) 

+ হজরতের মণ্ডলী ঈশ্বরের দানকে উত্তরাধিকার দান বলেন; ক্লেশ, পরিশ্রম ও অদ্বেষণ ব্যতিরেকে 
যে ধন হস্তগত হয়, উহ! উত্তরাধিকারিত্ব দান। এইরূপ যত্ব চেষ্টা! বাতিরেকে বিশ্বাসীর্দিগের নিকটে তীহা- 
দের প্রতি ঈশ্বরের একান্ত অনুগ্রহে কোর্-আন্‌ দান উপস্থিত হইয়াছে । যেরূপ অসম্পকিত লোকের 
উত্তরাধিকারিত্বদানে অধিকার নাই, তজ্রপ শক্রগণেরও কোর্-আনের ফলভোগে অধিকার নাই। 
উত্তরাধিকারিত্বের অংশে ভিন্নত। আছে, অষ্টমাংশ যষ্ঠাংশ চতুর্থাংশ ইত্যাদি । কেহ এরূপ আছে যে, 
সমুদায় গ্রহণ কৰিয়। থাকে। এই প্রকার কোর্-স।নের অধিকরীদিগেরও ফলভে।গমন্বন্ধে প্রভেদ আছে। 
প্রত্যেকে ন্‌ স্ব যোগযত। ও ক্ষমতার পরিম।ণ।নুমারে কোব্-অ।নের স্বত্ব নাভ করিয়। থাকে । অত্যাচারী ও 
মধ্যমাবস্থাপন্ন এবং অগ্রসর, এই তিন শ্রেণীর লোক। পাপ কার্যে একান্ত অনুরক্ত অত্যাচারী, 
যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়। তাহা ভঙ্গ করে, সে মধ্যমবস্থাপন্ন, যে অনুতাপে আহ্ছাস্ত 


৫২৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


সকল আছে, তাহাতে তাহার! প্রবেশ করিবে, তথায় তাহার! স্বর্ণ ও মুক্তার কঙ্কণ- 
সকলে ভূষিত হইবে, এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ কৌশেয় বস্ত্র হইবে। ৩৩। এবং 
তাহারা বলিবে, “সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা, যিনি আমাদিগ হইতে দুঃখ দূর 
করিয়াছেন, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল গুণজ্ঞ, যিনি আপন গুণে আমা- 
দিগকে অমরধামে আনয়ন করিয়াছেন; তথায় কোন দুঃখ আমাদিগকে স্পর্শ করে না, 
এবং তথায় কোন শ্রান্তি আমাদিগকে স্পর্শ করে না” । ৩৪+৩৫। এবং যাহার] ধর্ম্ম- 
দ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের জন্য নরকের অগ্নি আছে, তাহাদিগের প্রতি আজ্ঞা হইবে না 
যে, পরে তাহারা প্রাণত্যাগ করিবে, এবং তাহাদিগ হইতে উহার শাস্তি খর্ব কর! 
যাইবে না; এইরূপে আমি সকল ধশ্মপ্রোহীকে বিনিময় দান করিব । ৩৬। এবং তাহার। 
তথায় আর্তনাদ করিবে, ( বলিবে, ) “হে আমাদের প্রতিপাপক, তুমি আমাদিগকে 
বাহির কর, আমর! যাহা করিতেছিলাম, তদ্বাতিরেকে সৎকর্ম করিব ।” (তিনি বলিবেন,) 
“আমি কি তোমাদিগকে সেই পরিমাণ আযু দান করি নাই যে, যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ 
করিতে চাহে, তাহাতে উপদেশ গ্রহণ করে? এবং তে।ম।দের নিকটে ভয়প্রদর্শক 
উপস্থিত হইয়াছিল; অতএব (দণ্ড) আস্বাদন কর, অনন্তর অত্যাচারী দিগের জন্য 
কোন সাহায্যকারী নাই” *। ৩৭ । (রর, ৪, অ।, ১১) 

নিশ্চয় ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর নিগুঢ় তৰজ্ঞ, তিনি আন্তরিক রহ স্তাবিদ্‌। ৩৮ । তিনিই 
যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থল।ভিষিক্ত করিয়াছেন; অনন্তর যে ব্যক্তি ধন্মপ্রোহিতা 
করিয়াছে, পরে তাহার প্রতিই তাহার ধর্মদ্রোহিত। বঠিয়াছে, এবং ধন্মদ্রোহীদিগের 
সম্বন্ধে তাহাদের ধর্মপ্রোহিত৷ তাভাদিগের প্রতিপালকের নিকটে অপ্রসন্নতা ভিন্ন বৃদ্ধি 
করে না ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের ধন্মদ্রোহিত। ক্ষতি ব্যতীত বৃদ্ধি করে 
না। ৩৯। তুমি, (হে মোহম্মদ, ) জিজ্ঞাস। কর, “ঈশ্বরকে ছাড়িয়। তোমর। যাহাদিগকে 
আহ্বান করিয়া থাক, তোমর! কি আপনাদিগের সেই অংশীদিগকে দেখিয়াছ ? পৃথিবীর 
যাহ! তাহার। সুজন করিয়াছে, তাহ। আমাকে প্রদর্শন কর, তাহাদের জন্তু কি স্বর্গে 
অং ংশিত আছে ?” তাহাদিগকে কি আমি গন্থ দান করিয়াছি যে, পরে তাহার প্রমাণের 


শপ শত পাশপাশি দালান 


হুদ সে অগ্রসর । অথবা সংমারাহুরাগী অত্যাচারী, পরলোকাকাজ্জী মধামাবস্থাপন্ন এবং ঈশ্বরের 
প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি অগ্রসর । (ত, হে,) 

* “তোমাদের নিকটে ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হইয়াছিল” অর্থাৎ তোমাদিগকে শিক্ষ। দান করিতে 
পেগান্বর তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন, অথবা সদ্গ্রন্থ কিংব। শুভজ্ঞান বা স্বজন প্রতিবেশীদিগের 
মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল । যখন নরকলোকস্থ পাপিগণ আর্তনাদ করিয়া বলিতে থ।কিবে যে, হে 
ঈশ্বর, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়! পৃথিবীতে পাঠাও, আমর! আদান্ত চিরকাল সৎকর্ম্ম করিব, তখন 
ঈশ্বর বলিবেন, তোমাদিগকে কি পুিবীতে জীবন দান করি নাই? তাহার! বলিবে, হা, জীবন লাভ 
করিয়াছিল।ম, ভয়প্রদর্শকও দেখিয়াছিলাম। তাহাতে ঈশ্বর বলিবেন, তবে নরকের শাস্তি আদ্গাদন 
কর। ( ত, হোঃ) 


উপর তাহারা আছে? বরং অত্যাচারিগণ প্রতারণারূপে ভিন্ন তাহাদের এক জন অন্য 
জনের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করে না। ৪*। নিশ্চয় ঈশ্বর স্থানচ্যুতি হইতে স্বর্গ ও মন্ত্যকে 
রক্ষা করেন, এই ছুই স্থলিত হইলে, তাহার অভাবে কেহ নাই যে, এ দুইকে রক্ষা করে; 
নিশ্চয় তিনি সহিষ্ণু ক্ষমাশীল হন ।৪১। এবং তাহার ঈশ্বরের নামে আপনাদের 
দৃঢ়শপথে শপথ করিয়াছিল যে, যদি তাহাদের নিকটে ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হয়, তবে 
অবশ্য তাহারা প্রত্যেক মণ্ডলী অপেক্ষা অধিকতর সংপথগামী হইবে; অনস্তর যখন 
তাহাদের নিকটে ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে পৃথিবীতে 
অহঙ্কার ও উপেক্ষা ভিন্ন বৃদ্ধি করে নাই। এবং তাহার! অসচ্চক্রান্ত করিয়াছে, 
অনচ্চক্রান্ত সেই চক্রান্তকারীর প্রতি ব্যতীত অবতরণ করে না; অনন্তর তাহারা 
পূর্বতন লে!কদিগের প্রতি (ঈশ্বরের ) যে বিধি ছিল, তাহ! ব্যতীত প্রতীক্ষা! করে 
না, পরে তুমি কখনও ঈশ্বরের বিধির পরিবর্তন পাইবে ন! *।৪২। এবং তুমি 
ঈশ্বরের বিধির অন্যথা! পাইবে ন|। ৪৩। তাহার। কি ধরাতলে ভ্রমণ করে নাই? 
তাহা হইলে দেখিত, তাহাদের পূর্বে যাহ।রা ছিল, তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে, 
অপিচ তাহাদের অপেক্ষা তাহারা শক্তিতে দৃঢ়তর ছিল; এবং ঈশ্বর (এরূপ) নহেন যে, 
স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাহাকে কোন বস্তু পরাভৃত করে, নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময় শক্তিময় হন। 
৪৪। এবং যদি ঈশ্বর মানবমগ্ডলীকে, তাহার! যাহ! করিয়া থাকে, তজ্জন্ত আক্রমণ 
করিতেন, তবে কোন প্রাণীকে তাহার (পৃথিবীর) পৃষ্ঠে ছাড়য়| দিতেন ন!; কিন্তু তিনি 
নিদ্ধীরিত কাল পধ্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছেন, অনন্তর যখন তাহাদিগের কাল 
উপস্থিত হইবে, তখন নিশ্চয় ঈশ্বর আপন দাসদিগের সম্বন্ধে দৃষ্টিকারী | ৪৫1 (র, ৫, আ, ৮) 


« অর্থাৎ ধৰ্ম্মদ্রোহী কোরেশদল প্রস্ঠৃতি দৃরঢ়গ্জপে শপথ করিয়। বলিয়ছিল যে, তাহাদের নিকটে 
প্রেরিতপুরুষ উপস্থিত হইলে তাহার! ইহুদী ও ইঈসায়িগণ অপেক্ষা! অধিকতর সংপথগীমী হইবে। 
কিন্তু যখন প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ উপস্থিত হইলেন, তখন তাহাকে তাহারা অহঙ্কারবশতঃ অবজ্ঞা 
করিল ও নানাপ্রকার উপায়ে তাঁহাকে বন্দী বা হত্যা করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু চক্রাস্তকারিগণ 
অপরের জন্য যে চক্রান্ত করে, তাহাতে নিজেরাই আবদ্ধ হয়; পূর্ববর্তী কুচক্রী অত্যাচারী লোকদিখের 
প্রতি যে শাস্তির বিধি হইয়াছিল, তাহারাও সেই শাস্তি পাইবার প্রতীক্ষা! করে। (ত; হে।,) 


সুরা ইয়াস * 


1 Ted Tl fd 


ষট ত্রিংশ অধ্যায় 


৮৩ আয়ত, ৫ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) 


ইয়ান ৷ ১। সুদৃঢ় কোর্‌ আনের শণথ; নিশ্চয় তুমি লরল পথে স্থিত প্রেরিত 
পুরুষদিগের অন্তর্গত । ২+ ৩৷-৪। করুণাময় পরাক্রান্ত (ঈশ্বর কতৃকই ) অবতারণ, 
যেন তুমি সেই দলকে ভয় প্রদর্শন কর, যাহাদের পিতৃপুকষগণকে (শীত ) ভয় প্রদর্শন 
কর! হয় নাই; পরস্ত ইহাঁর| অজ্ঞাত। ৫€+৬। সত্য সত্যই (শাস্তির ) কথা তাহ।দের 
অধিকাংশের সম্বন্ধে নিশ্চিত, এবং তাহার। বিশ্বাস করিতেছে না। ৭। নিশ্চয় আমি 
তাহাদের গলদেশে গলবন্ধন রাখিয়াছি, অনন্তর উহ! চিবুক পথ্যন্ত রহিয়াছে, অবশেষে 
তাহার। উর্ধশীর্ষ হইয়া আছে &।৮। এবং আমি তাহাদের সম্মুখভাগে এক প্রাচীর 
ও তাহাদের পশ্চান্ভাগে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়।৷ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছি; 
পরস্ত তাহারা দেখিতেছে না 8$।৯। এবং তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর বা না 


*. এই সুরা মক্কাতে অবতার্ণ হইয়াছে। 

1 ব্যবচ্ছেদক বণ সকলের শিগুঢ় অর্থ আছে, মে সমস্ত তত্ত্ব খর্গীয় ভ।গারের রত্ববরূপ। পরমেশ্বর 
স্বীয় প্রেমাম্পদ স'বাদবাহক মোহম্মদকে তাহ জ্াপন করিয়াছিলেন। জেব্রিলযোগে সেই 
বর্ণাবলী প্রেরিত হইয়াছে, ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার ঠিক মন অবগত নহে। 
কোন পণ্ডিত বলেন, “ইয়াস” কোর্-আনের নাম; গ্রন্থবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, তাহা ঈশ্বরের নাম 
বিশেষ । কেহ বলেন, কোর্-আনের সুরার নাম । ভায়বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, কোর্-আনে হজরতের 
সাতটি নাম উল্লিখিত আছে, ইয়ান তন্মধ্যে একটি । এমাম কয়শরী বলিয়াছেন, ইয়া, অর্থে অঙ্গীকৃত 
দিন; স, অর্থে আলয়। এইরূপ অনেকে অনেক প্রকার বলিয়ছেন। (ত, হোঃ) 

! একদ1 আবনুজ্বহল শপথ করিয়া বলিয়ছিল যে, “মোহম্মদকে নমাজ পড়িতে দেখিলে তাহার 
মস্তক চূর্ণ করিব।” পরে সে একদিন দেখে, তিনি নমাজ পড়িতেছেন, তৎক্ষণাৎ প্রস্তর হন্তে করিয়া 
তাহার দিকে ধাবিত হয়। সে যখন পাখর মারিবার জন্থ হস্ত উত্তোলন করে, তখন হাত তাহার 
গলদেশ আবেষ্টন করিয়া থাকে, এবং প্রস্তর করতলে বন্ধ হইয়া! তাহার চ্বুকের নিয়ে গ্রীবাতে সংযুক্ত 
হইয়। যায়; তাহাতে সে বাধা হহয়। হগরতকে প্রহার করিতে নিবৃত্ত হয়। মখজুমবংশীয় লোকেরা 
বহু যত্নে আবৃজ্বহলের গলদেশ হইতে হন্ত বিচ্ছিন্ন করিয়(ছিল। (ত, হে1,) 

$ একজন মপ জনী ম[বুজহণের হস্ত হইতে ডপরি উক্ত প্রস্তর গ্রহণ করিয়। হজরতকে সারিতে 
যায় । তাহার নিকটে উপস্থিত হওয়! মাত্র সে অন্ধ হয়, কিছুই দেখিতে পায় না; ন! সম্ুখে যাইতে 
পারে, ন। পশ্চাতে । তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো, ) 


সুরা ইয়াস ৫২৭ 


কর, তাহাদের প্রতি তুল); তাহার! বিশ্বাস করে না। ১০। যে ব্যক্তি উপদেশের 
অনুসরণ করে ও পরমেশ্বরকে অন্তরে ভয় করিয়। থাকে, তাহাকে তুমি ভয় প্রদর্শন কর, 
এতত্তিন্ন নহে; অনন্তর ক্ষম! ও মহ! পুরস্কার বিষয়ে তাহাকে তুমি সুসংবাদ দান কর। 
১১। নিশ্চয় আমি মৃতকে জীবিত করি, এবং তাহার। যাহ। পূর্বে পাঠাইয়াছে, তাহা ও 
তাহাদের পদচিহ্ন লিপি করিয়া থাকি, উজ্জল গ্রন্থে সমুদায় বিষয় আয়ত্ত করিয়াছি *। 
১২। ( র, ১, আ ১২) | 


এবং তুমি, (হে মোহম্মদ,) তাহাদের জন্য সেই গ্রামবাসীদিগের দৃষ্টান্ত বর্ণন কর, 
যখন তথায় প্রেরিত পুরুষগণ উপস্থিত হইল; (স্মরণ কর, ) যখন আমি তাহাদের 
নিকটে ছুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলাম, তখন তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, 
পরে আমি তৃতীয় ব্যক্তি দ্বার! ( তাহাদিগের ) পুষ্টি বর্ধন করিলাম; অবশেষে তাহার! 
বলিল যে, “নিশ্চয় আমর! তোমাদের নিকটে প্রেরিত” ধ | ১৩+১৪। তাহার 


স্পা শি লতা িশিপিশাল 


পেপসি পা 


* “তাহারা যাহ! পূর্বে পাঠাইয়াছে” অর্থাৎ যে পাপ পুণ্য তাহার। পূর্বে করিয়াছে । “তাহাদের 
পদচিহ্ন” অর্থাৎ উপাসনালয়ে যাইতে যে পদস্থাণন হয়, এ সমস্ত ম্মৃতিপুন্তকরূপ উজ্জ্বল গ্রন্থে লিপি 
হইয়। থাকে । যে অধিক দূরের পথ হার্টিয়। মন্দিরে যায়, তাহার অধিক পুণ্য । এজন্য অনেক 
সাধুলোকে উপ।সনা'লয় স্বীয় গৃহ হইতে দূরে নিন্মাণ করেন। “পদটি” পাপ ও পুণের চিহ্নও 
হইতে পারে। | (ত, হো)) 

1 মাতম! ঈন। পগারে।হণের পূর্বের, কিংবা তাহার স্থল।ভিষিত্ত *মটন তাহার ( ঈসার ) শ্বগারোহণের 
পরে” ইয়হ| ও তুমাননামক দুইজন প্রেরিতকে, কেহ কেহ বলেন, অপর ছুই জনকে এন্তাকিয়! নগরে ধর্ম্ম- 
প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। তাহারা নগরের অদুরে উপনীত হইয়। এক বৃদ্ধকে দেখেন যে, পশুচারণ 
করিতেছেন, তাহার নিকট যাইয়। সেলাম করেন! বৃদ্ধ জিঞ্াস! করেন, “তে।মরা কে হও?” তাহার! 
বলেন, “আমর! মহাপুরুষ ঈস।র প্রেরিত, লোকদিগকে সম্যপথ প্রদর্শন করিয়া থাকি, ঈশ্বরের দিকে 
যাইতে আহ্বান করি।” বৃদ্ধ দিজ্ঞাস! করেন, “তে|মর| যে সভাপ্রচারক, তাহার কেন প্রমাণ রাখ?" 
তাহারা বলেন, “হাঁ, আমরা রোগীদিগকে আরোগা দান করি, এবং কুষ্ঠ রোগীকেও সুস্থ করিতে 
প।রি।" তপন বধাঁয়।ন্‌ পুরুম বলেন, "বহবৎসব যাবৎ আমার এক সন্তান পীড়িত, চিকিংসকগণ 
তাহার চিকিৎমায় নির।শ হুইয়।ছে, যদি তোনর। তাঁচাকে আরোগাদ৷ন করিতে পার, তবে আমি 
তোমাদের ঈশ্বরের এরণ।পন্ন হইব ।” এহচ্ছবণে তাহার! মেই রোগীর শষ।ার পাশে উপস্থিত হইয়া 
প্রার্থন! করেন, ততক্ষণ।ং সে গ।রোগ্ান।ত করে। বৃদ্ধ ইহ| দেখিয়া প্রেরিতপুরুষদিগের নিকটে ধৰ্ম্মে 
দীক্ষিত হন। নমে সেই ছুই প্রেরিতের মন।দ নগরের সব্নত্র প্রচার হয়, অনেক রোগী তাহ।দের 
নিকটে যাইয়া আরোগাল।ত করিতে থাকে। তখন আস্তণিশরুমী নামক বাক্তি মেই নগরে রাজ। 
ছিলেন, তিনি প্রতিম। পুজ। করিতেন। প্রেরিতপুরুমদিগের বিষয় শুনিতে পাইলেন যে, ভাহ।র। 
প্রতিম।-পূজ।র বিরদ্ধে এবং এক মাত্র ঈখবের উপাসন।র পক্ষে লোকদিগকে উপদেশ দান করিয়া প।কেন। 
ইহ! শুনিয়। তিনি তাহাদিগকে কারাগারে বন্দী করেণ। তখন »এমউন তীহাদের উদ্দেশে আসিয়া 
রাঁজমন্ত্রিগণের সঙ্গে প্রণযন্থাপনে প্রবৃত্ত হন, স্বীয় নৈপুণ। ও বিচক্ষণতাঁর বলে চিনি অচিরে রাজার সান্নিধ্য 
লাড় করেন। পরমেশ্বর এই আখ্যায়িকায় তাহার সংবাদ দান করিতেছেন। (ত, হো») 


৫২৮ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


বলিল, “তোমরা আমাদের ন্তায় মন্য় ভিন্ন নও, এবং ঈশ্বর কোন বিষয় অবতারণ 
করেন নাই, তোমরা মিথ্যাবাদী ভিন্ন নও” । ১৫। তাহারা বলিল, “আমাদের প্রতি- 
পালক জ্ঞাত আছেন যে, নিশ্চয় আমর! তোমাদের নিকটে প্রেরিত। ১৬। এবং 
আমাদের প্রতি স্পষ্ট প্রচারকাধ্য ভিন্ন নহে”। ১৭। তাহার! বলিল, “একান্তই আমর! 
তোমাদের (আগমন ) সম্বন্ধে কুভ।ব পোষণ করিতেছি, যদি তোমর নিবৃত্ত ন! হও, 
তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে চূর্ণ করিব, এবং অবশ্য আমাদিগ হইতে তোমাদের 
প্রতি ক্লেশজনক শান্তি পৃহছিবে”। ১৮। তাহারা বলিল, “তোমাদের মন্দভাব তোমাদের 
সঙ্গে আছে, তোমর! কি উপদিষ্ট হইতেছ ? বরং তোমর! সীমালজ্ঘনকারী জাতি” *। 
১৯। এবং নগরের দূর দেশ হইতে এক ব্যক্তি দ্রুতগতি উপস্থিত হইল, বলিল, “হে 
আমার দলম্থ লোক, তোমরা প্রেরিতপুরুষদিগের অসরণ কর। ২০।+ধাহারা 


কণিত আছে যে, শমউন নরপতির সঙ্গে প্রতিমার মন্দিরে যাইতেন ও ঈশ্বরকে প্রণাম করিতেন; 
তাহাতে লেকে মনে করিত যে, তিনি প্রঠিমাকে সন্মান করেন। রাজ। তাহার প্রতি অতান্ত 
বিশ্বাসী হন, শমউনের পরামশ গ্রহণ না করিয়। তিনি কোন গুরুতর কাধ্যে হস্তক্গেপ করিতেন ন।। 
এক দিন শমউন নৃপতিকে জিজ্ঞাস! করেন, “মহারাজ, শুনিতে পাইয়ছি, আপনি দুইটা দীনহীন 
বাক্তিকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি?” রাজ! বলেন, “তাহার! বলিয়! থাকে যে, 
আমাদের প্রতিমা বাতীত অন্য জখর আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে কার।রুদ্ধ করিয়।ছি।” শমউন 
বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলেন, “তাহাদের কণ! অতি বিচিত্র, লোক পাঠাইয়। তাহাদিগকে 
আনয়ন করুন, শোন! যাউক।” তদনুস।রে রাগ তাহাদিগকে উপস্থিত করিলেন। তাহারা শমউনকে 
তথায় দেখিয়া আশ্চয্যান্থিত হইলেন। শমটন জিজ্ঞাস করিলেন, “তোমরা কাহাকে পুজা 
করিয়া থাক ?” তাহার! বলিলেন, “যিনি স্বর্গ মন্্য স্বজন করিয়াছেন, ভাহ।কে*। শমউন পুনর্ধবার 
প্রশ্ন করিলেন, “তোমাদের ঈশ্বর কি কাধ্য করিতে পারেন?” তাহার! বলিলেন, “তিনি অন্ধকে 
চক্ষুন্মান্‌ করিয়া থাকেন” শমউন নরপতিকে অনুরোধ করিয়। কয়েক জন অন্ধ উপস্থিত করিলেন, 
এবং তাহাদিগকে বলিলেন, “তে।মরা আপন ঈখরদিগকে বল, যেন ইহ।দিগকে চক্ষুণ্মান করেন।” 
তাহার প্রার্থনা! করিলেন, তৎক্ষণাৎ অন্ধগণ চক্ষু লাভ করিল। তখন শমউন ভৃপালকে বলিলেন, 
“প্রতো, চলুন, আমরাও আম।দের ঈথ্র সকলকে এরূপ আগ্চম্য কাধ্য করিতে অনুরোধ করি ।” রাজা 
বলিলেন, “শমউন, তুমি কি জান না যে, তাহারা দেখিতে শুনিতে পান না ও কিছু করিতে পারেন 
ন1?” শ্মউন পুনর্ববার বলিলেন, “হে যুবকণ্য়। তোমাদের পরমেশ্বর আর কি করিতে পারেন?” 
তাহার] বলিলেন, “মৃতকে বীচাইয়। থাকেন ।” তখন শমটন বলিলেন, “যদি তোমাদের ঈশ্বর এরূপ 
আশ্চর্য কাধা করিতে পারেন, তবে আমর! সকলে তাহার অধীনত! খ্বীকার করিব।” রাজকন্ক। 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, মৃত্ার সাত দিন পরে প্রার্থনাযোগে সেই প্রেরিতদ্বয় তাহ!কে জীবিত করিয়] 
তুলিলেন ৷ ইহ! দেখিয়। রাজ! গ্র্জনবর্গ সহ ধর্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু কতিপয় লোক বিরোধী হইয়৷ 
বিশ্বাসিবর্গ ও প্রেরিতপুরুষদিগের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই অত্যাচারের সংবাদ পূর্বোক্ত 
বৃদ্ধ পুরুষ শুনিতে পাইয়। তথায় দৌড়িয়া আমেন। ইহাতেই ঈশ্বর পরের আয়তে সংবাদ দিতেছেন যে, 
এক ব্যক্তি নগ'বর দূরর প্রদেশ হইতে দ্ধ 5গতিতে উপস্থি » হইল উভা।দি । (ত, হো.) 


সুরা ইয়াস as 


তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করেন না, তাহারিগের অনুসরণ কর, 
তাহার। (সৎ) পথপ্রাপ্ত । ২১। এবং যিনি আমাকে সুজন করিয়াছেন ও ধাহার দিকে 
তোমরা প্রত্যাবন্তিত হইবে, তাহাকে আমি পূজা৷ করিব ন, আমার সম্বন্ধে (এই ) কি ? 
২২। তাহাকে ছাড়িয়।কি আমি ( অন্য) ঈশ্বরকে গ্রহণ করিব? যদি ঈশ্বর আমার 
অপকার করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাদিগের ( পুত্ত'লকাদের ) শফায়ত আমার কিছুই 
উপকার করিবে না, এবং তাঁহারা আমাকে উদ্ধার করিবে না। ২৩1 নিশ্চয় আমি 
তখন স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে থাকিব । ২৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর তোমরা আমা হইতে অবণ কর” *। ২৫। 
বল! হইল, “তুমি স্বর্গপোকে প্রবেশ কর)” মে বলিল, “হায়! আমার স্বজাতি যদি 
জানিত যে, আমার প্রতিপালক কি জন্য আমাকে ক্ষমা করিলেন ও আমাকে অন্গগৃহীত 
লোকদিগের অন্তর্গত করিলেন” । ২৬+২৭। এবং তাহার অন্তে তাহার দলের উপর 
আমি কোন সৈন্য স্বর্গ হইতে অবতারণ করি নাই, এবং আমি অবতারণকাঁরী ছিলাম 
ন|ণ। ২৮1 এক ধ্বনি ব্যতীত (তাহাদের শান্তি) ছিল না, পরে তখনই তাহার। 
নির্বাপিত হইল ৭। ২৯। হায়! দাসদিগের প্রতি আক্ষেপ, এমন কোন প্রেরিত- 
পুরুষ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল না যে, তাহারা তাহাকে বিদ্রুপ করে নাই | ৩০। 
তাহারা কি দেখে ন যে, আমি তাহাদের গা সম্প্রদায় সকলের কত লোককে বিনাশ 
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4 বিত্োহী লোক সকল উক্ত বুদ্ধ পুরুষ হইতে এই কথা শ্রবণ ছি তাহাকে হ্ত্য। করিতে 
উদ্যত হয়। তখন তিনি প্রেরিতপুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়। এই কণা বলেন, এবং কেয়ামতের 
দিনে আমার সম্বন্ধে সাম্য দান করিবে, তাহাদিগকে এইরূপ অনুরোধ করেন। সেই বর্ষীয়নানের 
নাম হবিব নম্বর ছিল। তিনি হজরত মোহম্মদের অভ্যুদয়ের ছয় শত বৎসর পূর্বের জন্মগ্রহণ করিয়া, 
তাহার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনপুর্রবক এস্লামধর্থে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া 
অতা।চারী লোক প্রন্তরাঘাতে তাহাকে হত্য। করে, এস্তাকিয়। নগরে তীহর সমাধি বিদ্যমান । পুনশ্চ 
কথিত আছে যে, হতা! করিলে পর তাহাকে ঈশ্বর পুনজ্জীবন দান করিয়! স্বর্গ(ভিমুখে লইয়া যান, এবং 
"ম্বর্গলোকে প্রবেশ কর” এরূপ বলেন । কেহু কেহ বলেন যে, প্রেরিতপুরুষগণ ও রাজ! এবং বিশ্বীসিমগলীও 
নিহত হইয়াছিশ্সেন। কেহ বলেন, তাহার! প্রাণে বচিয়াছিলেন , কেবল হবিব নজ্বার নিহত হইয়াছিলেন, 
ঈশ্বর তাঁহাকে ন্বর্গে লইয়। যান। (ত, হে ) 

1 ঈশ্বর বলেন, সেই বৃদ্ধের দল অর্থাৎ কাফের দল পরে এমন হীন ও নিকৃষ্ট হইয়াছিল 
যে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য ম্বর্গ হইতে দেবসৈম্ত প্রেরণ করা আর আবশ্তক হয় 
নাই। কিন্ত বদর ও হৌনয়নের সংগ্রামে দেবসৈম্ত প্রেরিত কেন হইয়াছিল? তাহার উত্তর এই 
যে, হজরতের গৌরববর্ধনের জন্ত তাহ। প্রেরিত হ্ইয়াছিল। সেই কাফের সৈন্য কোন গণনার 


মধ্যে আইসে নাই। (ত, হো,) 
3 ছেত্রিল এন্তাকিয়া নগরে প্রকাশিত হইয়! হস্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে অগ্নি যেমন প্রবল বায়ুর 
আঘাতে সহল। নিব্বাপিত হয়, কাফের দল তজ্রপ নির্বীপিত হইয়া যায়। (ত,হোঃ) 


৬৭ 
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করিয়াছি যে, তাহার! তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে ন| ? ৩১। এবং আমার 
নিকটে সমুদায় একযোগে উপস্থাপিত কর! হইবে ভিন্ন নয়। ৩২। (র, ২, আ, ২০) 
এবং তাহাদের জন্য নির্জীবভূমি নিদর্শন, আমি তাহা জীবিত করিয়াছি ও তাহ! 
হইতে শস্তকণা বাহির করিয়াছি, পরে তাহারা তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে । ৩৩। এবং 
আমি তথায় দ্রাক্ষ! ও থোশ্নীতরুর উদ্যান সকল উৎপাদন করিয়াছি, পরে তন্মধ্যে 
প্রশ্রবণ প্রবাহিত করিয়াছি । ৩৪।+তাঁহাতে তাহার! তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে, 
এবং তাহাদের হস্ত তাহা রচন! করে নাই ; অনন্তর তাহার! কি ধন্টবাদ করিতেছে 
না*? ৩৫। তিনি পবিত্র হন, যিনি যুগল পর্দাথ সমুদায় সুজন করিয়াছেন, যদ্বার! 
পৃথিবী সমুর্বর হইতেছে; এবং তাহাদের জাতি হইতেও, তাহারা যাহ! জানিতেছে না, 
তাহা (কজন করিয়াছেন ) ৭ । ৩৬। তাহাদের জন্য রজনী নিদর্শন, আমি তাহা হইতে 
দিব| টানিয়া লই, পরে অকস্মাৎ তাহার। অন্ধক।র।বৃত হয়। ৩৭।+এবং দিবাকর 
তাহার অবস্থিতি-স্থানের জন্য চলিতে থাকে, ইহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী (ঈশ্বরের ) 
নিরূপণ %। ৩৮1+ এবং চন্ত্রমা, তাহার জন্য আমি স্থান সকল নিরূপণ করিয়াছি, এ 
পর্য্যন্ত যে, সে ( খোশ্বাতরুর ) পুরাতন শাখার ক্রয় পরিণত হয় &। ৩৯। ক্্যের জন্য 
উপযুক্ত হয় না যে, সে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, ধু এবং রঙ্জনী দিবার অগ্রগামী নয়, গগনমণ্ডলে 
সমুদায়ই চলিতেছে । ৪০। এব তাহাদের জন্য নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদের 
পিতৃপুরুষদিগকে নৌকাতে পূর্ণ করিয়| উঠাইয়াছিলাম || ৪১।+ এবং তাহাদের 
ll *= এই আয়তের আধাতরিক অর্থ এই, আমি জদয়রপ নেত্র কুপা দৃষ্টি দ রা জীবিত করি, তম্বার৷ 
সাধনভজনরূপ শস্তকণা উৎপাদন করিয়া গাকি, তাহ।তে তাহাদের আম্মার আহার হয়। এবং জদয়ভূমিতে 
ঈশ্বরস্মরণরূপ খোম্ম। ফলের ও অনুরাগরপ দ্রাগ-!র উদ্যান প্রস্তুত করিয়। লই, তন্মধ্যে তস্বজ্ঞ।নের প্রশ্রবণ 
সকল প্রবাহিত করি, যেন তাহারা ঈহখর।বিভাবরূপ ফল ভোগ করে, এবং দান বিতরণ।দি সংকধ্যে রঙ 


থাকে। এজন্য তাহারা কি কৃতজ্ঞ ১ইতোেছে না? (ত, হো,)) 
1 উদ্ভিদ যুগল বস্তু শুরু ও তৃণ, মানবঙ্গাহীয় যুগল পদার্থ নরনারী, শিন্ন অগণা ছীবজন্ক হইতে 
ঈশ্বর যুগল বস্তু সুজন করিয়।ছেন। (৩, হে, ৷ 
1 অবস্থিতিস্থ।ন হইডে স্ুযোর ভ্রমণের নির্দিষ্ট স্থান । (ত, হে, ) 


$ চন্দ্রের জন্য দ্বাদশ স'করমণন্গেত্র মাছে, এক এক শ্ে-ত্র তৃতায়।"ণে বিভক্ত, তাঁহাতে 
সমুদায় ক্ষেত্রের অষ্ঠাবিশ অ“! হয়। প্রতিদিন কন্লেম। প্রায় এক এক ম'শ অতিক্রম করে, 
পূর্ণতার অংশ সকলে তাহার £গঠির বমশ বৃদ্ধি ও ক্ষাণতার অ'শ মকলে ক্ষীণ হইতে থাকে। 
যখন ক্ষাণতার চরম“শে চন্দ উপস্থিত হয়, তপন চন্দ্রম| খেখ।তরুর পুরাতন শাপার ন্যায় ক্ষীণ ও বক্র 


এবং নিম্প্রভ পীতবণ হয়। তেহোঁ,) 
পা শুর চন্দের সঙ্গে ম'লগ হইতে পারে ন্‌, যেহেতু ৮ম একম|সে স্বীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্র 
পরিভ্রমণ করিয়। থাকে | (ত,হো,) 


| অর্থাৎ মহা প্লাবনের সময় আমি নুহার সঙ্গে নোকাতে তাহাদের পূৰ্ববপুরুষ্দিগকে 
উঠাইয়াছিলাম। (ত, হো) 


সুরা ইয়াস ৫৩১ 


জন্য) তৎসদৃশ যে সকলের উপর তাহার! আ',রাহণ করিয়। থাকে, সে সমস্ত কজন 
করিয়াছি * | ৪২। এবং আমি ইচ্ছ। করিলে তাহাদিগকে জলমগ্র করিব, অনন্তর 
তাহাদের কোন সাহাযাকারী নাই, এবং তাহার! আমার অন্ুগ্রব্যতীত উদ্ধার পাইবে 
ন।, নিদিষ্ট সময় পথ্যস্থত ভোগ হয়। ৪৩4৪৪ । এবং যখন তাহাদিগকে বল। হইল, 
তোমাদের সম্মুখে ও তোন।দের পশ্চাতে যে (শা্তি) আছে, তাহাকে ভয় করিতে 
থাক, সম্ভব যে তোমরা অনুগৃহীত হইবে; ( তাহার। অগ্রাহ্া করিল ) ণ'। ৪৫1 এবং 
তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর ( এমন.) কোন নিদর্শন তাহাদের নিকটে 
উপস্থিত হয় নাই যে, তাই!র। তাত। হইতে বিমুখ হয় নাই । ৪৬। যখন তাহাদিগকে 
বল৷ হয়, পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছেন, তোমর। তাহ। হইতে ব্যয় 
কর, তখন ধর্ম্মদ্রোহিগণ ধশ্মপরায়ণ লোকদিগকে এলে, “আমর। কি সেই ব্যক্তিকে 
আহার দিব, ঈশ্বর যদি তাহাকে আহার দিতে ইচ্ছা করেন? তোমর। স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে 
ভিন্ন নও” £%। ৪৭। এব* তাহার! বলে, “যদি তোমর। সত্যবাদী হও, তবে কবে এই 
( শান্তির ) অঙ্গীকার ( পূর্ণ ) হইবে” ? ৪৮। এক মহা নিনাদ যে তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিবে, তাহার। তাহার প্র শীক্ষা ব্যতীত করিতেছে না, এবং তাহারা পরস্পর কলহ 
করে। ৪৯। অনন্তর তাঠার। অন্তিম বাকা বলিতে পারিবে না, এবং স্বীয় পরিবারের 
দিকে ফিরিয়। চাহিবে ন|। ৫০ | (র, ৩, আর» ১৮) 
এবং স্ুরবাদ্যে ( প্রলয়কালে ৷ ফুংকার করা যাইবে, তখন অকস্মাৎ তাহার। 
কবর হইতে আপন প্রতিপালকের দিকে ধাবমান হইবে। ৫১। বলিবে যে, 
“আমাদিগের প্রতি আক্ষেপ, কে আমাদিগকে আমাদের শয়নাগার হইতে 
উঠাইল ?" ঈশ্বর যাহ! অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই ইহ|, এবং প্রেরিত পুরুষগণ 
যথার্থ বলিয়াছেন। ৫২। একমাত্র ধ্বনি ভিন্ন (এই ব্যাপারে ) হইবে না, তখন 
পরে অকস্মাৎ তাহ।র| একত্র আমার নিকটে আনীত হইবে ।৫৩। অনন্তর 
নে অর্থাৎ আমি সেই নৌকার সদৃশ আরোহণ করিব রি যোগা শকট অশ্ব উষ্টা্দি যান বাহন জন 
করিয়াছি । (ত হে, ) 
+ সম্মুখে ও পশ্চাতের শাস্তি অর্থে, ইহলোক ও পরলোকের শান্তি । - (ত, হো,) 
{ কাফের লেকের! বিশ্বাসী লোকদিগকে বলে, "আমর। কি সেই বাক্তিকে আহার দিব, ঈশ্বর যদি 
তাহাকে আহার দিতে ইচ্ছ! করেন?” মর্থাৎ দিব না। তোমাদের মতে ঈশ্বর জীবদিগকে জীবিকাঁ-দানে 
সম্পূর্ণ ক্ষমত| রাখেন, তাঁহার কর্ণব্য (যে, ঠিনি আহার দেন। যখন তিনি দিলেন না, আমরাও দিব 
না। তোমর। পথভ্রান্ির মধ্যে আছ। শর্থাৎ কাফেরগণ বিশ্বাসীদিগকে বলে যে, তোমর। ঈশ্বরের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করিতে আস।দিগকে বলিতে 1 উহ। তাহাদের ভ্রম, যেহেতু ঈশর ক।হাকে 
ধনী ও কাহাকে দরিদ্র করিয়াছেন; ধনীকে ঈশ্বর মে ধন দিয়াছেন, তাহ! হইতে দরিদ্রকে দান 
করিবার অন্য আদেশ করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথ! বল! তাহাদের ছল মাত্র। 
(ত, হো,) 


৫৩২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এই দ্দিবদ কোন ব্যক্তি কিছুই উৎপীড়িত হইবে না; তোমরা যাহা করিতেছিলে, 
তদচুরূপ ভিন্ন বিনিময় দেওয়। যাইবে না। €৪। নিশ্চয় এই দিবস ব্বর্গাধিকারিগণ কাধ্য 
বিশেষে আনন্দিত হইবে *।৫৫। তাহারা ও তাহাদের ভার্য্যাগণ ছায়ার নিয়ে 
সিংহাসন সকলের উপর ভর দিয়। উপবিষ্ট হইবে । ৫৬। তথায় তাহাদের জন্য ফলপুপ্ 
থাকিবে ও তাহারা যাহা চাহিবে, তাহাদের জন্য হইবে । ৫৭। কৃপালু প্রতিপালক 
হইতে “সেলাম” উক্তি হইবে । ৫৮1 এবং (আমি বলিব, ) “হে অপরাধিগণ, অন্ত 
তোমরা বিচ্ছিন্ন হও। ৫৯। হে আদমের সম্ভানগণ, তোমাদের সম্বন্ধে কি আমি 
নিশ্চিত বাক্য বলি নাই যে, তোমর! শয়তানকে অর্চনা করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের 
স্পষ্ট শত্রু, এবং আমাকে পৃজা কর, ইহাই সরল পথ? ৬*+৬১.। এবং সত্য 
সত্যই সে তোমাধিগের বহু লোককে পথহারা করিয়াছে, অনস্থর তোমর! কি বুঝিতেছ 
ন।? ৬২। এই নরক, যাহাতে তোমর! অঙ্গীকৃত হইয়াছ। ৬৩। তোমরা যে ধর্ম্মদ্রোহা 
হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত অদ্য ইহার মধ্ো প্রবেশ কর” । ৬৪ । এই দিবস আমি তাহাদের 
মুখের উপর মোহর ( বন্ধন ) স্থাপন করিব, এবং আমার সঙ্গে তাহাদের হস্ত কথ। 
কহিবে ও তাহারা যাহ করিতেছিল, তত্বিধয়ে তাহাদের চরণ সাক্ষ্য দান করিবে %। 
৬৫। এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্য তাহাদের চক্ষুর উপর প্ররচ্ছন্নতা রাখিয়া দিব; 
অনন্তর তাহারা এক পথ অবলম্বন করিবে, পরে কোথা হইতে দেখিতে পাইবে ? ৬৬। 
এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্য তাহাদের স্থানে তাহাদিগকে বিরূপ করিয়৷ রাখিব, 
অনন্তর তাহার! চলিতে পারিবে না, ফিরিতে পারিবে না 41 ৬৭। (র, ৪, অ, ১৭) 
এবং যাহাকে আমি দীর্ঘজীবন দান করি, তাহাকে স্বষ্টিতে অবনত করিয়া থাকি; 


« গনবাদ্য বা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কিংব! প্রেমভোজ ইতাদি কার্যে স্বর্গব।সিগণ 
আনন্দিত হইবেন। সাধারণ বিশ্বাসিগণ এরূপ হ্বগীয় সম্পদ ভোগ করিবেন, কিন্তু সাধু লোকের 
ঈশ্বরদর্শন ও তাহার জ্যোতিতে আনন্দ করিবেন। (ত, হো) 

1 অর্থাৎ মুখ বন্ধ কর! হইবে, তাহার! স্বীয় পাপ পুণ্যের কথা নিজম়ুখে বলিবে না। ঈখর- 
বিরোধীদিগের হস্তপদাদি ইন্্িয় তাহাদের ছুক্ষ্িয়ার সাক্ষ্য দান করিবে, এবং সাধু লোৌকদিগের ইন্দ্রিয়, 
তাঁহারা যে সাধন ভজন করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য দিবে। ঈশ্বর সেই দিবস আপন বিশ্বাসী ভূত্যদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা কি আনয়ন করিয়াছ? আপনাদের দান ধৰ্ম্ম তপন্তাদি গণন! 
করিয়! বলিতে তাহারা লঙ্জিত হইবেন। ইশ্বর তাঁহাদিগের ইন্দ্িয়দিগকে বাকৃশক্তি দান করিবেন। 
তাহার প্রতোকে নিজ নিজ কার্যা বর্ণন করিবে) যথা) অঙ্গুলি নামজপের কথা বলিবে, এরূপ অন্ত 
ইন্রিয় বলিবে। (ত, ছে) ) 

{ অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা! করি, ভবে. তাহাদিগকে শুকর, বানর ও প্রস্তর করিয়া! র।ধিব। তাহার! 
ফিরিবে ন', অর্থাৎ এই বিকৃত আকার হইতে পূর্ধব আকৃতিতে পঞ্ণিত হইবে ন!। সেই স্থানে 
থ।কিয়াই তাহার! নিষ্পেষিত হইবে । (ত, হো, ) 


সুরা ইয়াস ৫৬৩ 


অনন্তর তাহারা কি বুঝিতেছে না * ? ৬৮। এবং আমি তাহাকে ( মোহম্মদকে ) 
কবিতা শিক্ষা দেই নাই, এবং সে তাহার উপযুক্ত নয়, উহা উপদেশ ও উজ্জল কোর্-আন্‌ 
ভিন্ন নহে "| ৬৯।+-তাহাতে যে ব্যক্তি জীবিত আছে, তাহাকে সে ভয় প্রদর্শন করে, 
এবং কাফেরদিগের প্রতি বাক্য প্রমাণিত হয়। ৭০ । তাহারা কি দেখিতেছে না যে, 
তাহাদের জন্য আমি সেই চতুষ্পদ, যাহা আমার হন্ত করিয়াছে, স্বজন করিয়াছি, অনন্তর 
তাহার! তাহার স্বামী হইয়াছে %। ৭১। এবং উহাকে তাহাদের অনুগত করিয়াছি, পরে 
উহার কোনটি তাহাদের বাহন হইয়াছে, এবং উহার কোনটাকে তাহারা ভক্ষণ করিয়া 
থাকে । ৭২। উহার মধ্যে তাহাদের লাভ সকল আছে ও (দুগ্ধ) পান হয়; অনন্তর 
তাহার! কি ধন্যবাদ করিতেছে না? ৭৩। এবং তাহার! সেই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ( অন্য ) 
উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে; ভরসা এই যে, তাহার! সাহায্য প্রাপ্ত হইবে । ৭৪। তাহাঁর। 
(পুত্তলিকাগণ ) তাহাদিগকে সাহায্য দান করিতে সক্ষম হইবে না, তাহার! (পুত্ত- 
লিকাগণ ) তাহাদের জন্ত সৈম্ঘরূপে উপস্থাপিত হইবে & । ৭৫ । অনস্থর তাহাদের 
কখা যেন তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) 2ুঃখিত ন! করে; নিশ্চয় আশি, তাহারা যাহ! গুপ্ত 
করিতেছে ও যাহ! বাক্ত করিয়াছে, দ্গানিতেছি ধ। ৭৬। মন্য়া কি দেখে নাই যে, 


জপ শপ পা পে কপি জন পচ পরা চা জপ পপ শপ জপ পাস পপ পাপী শপ শে শপ ল শট শট - শা শপ তি 
উজ শশী পাশ সপ পা 


* এস্থলে অবনত করার অর্থ, বলকে দুর্বলত।তে, পু দেহকে ক্ষীণ দেহে পরিণত করা । অধিক 
বয়ঃক্রম হইলেই লোকে জরাজীর্ণ হইয়া দুর্বল হইয়! পড়ে। (ত, হো, ) 

+ যদি হজরত মোহম্মদ কবি হইয়। রচন! করিতেন, তাহ! হইলে লোকের মনে সন্দেহ হইত যে, 
তিনি কবিতাশক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রভীবেই কোর্-আনের হন্দর বচন সকল রচন! করিয়। থাকেন। 
লোকের সন্গেহ-ভঞ্জনের জন্য ঈশ্বর তাহাকে কবিতাঁশক্তি দান করেন নাই, প্রতাদেশের আলোকে 
তাহাকে আলোকিত করিয়াছেন । লোকে বলিত, মোহম্মদ কবি, ঈশ্বর এই আয়ত দ্বার তাহাদের 
সেই কথ! খণ্ডন করেন। (ত, হো,) 

1 যে ব্যক্তি একাকী কোন কাযা করে, সে বলিয়। থাকে যে, এ কাধ্য আমি স্বহস্তে করিয়াছি, 
অর্থাৎ অন্ত কেহ এ কাজ করিতে অংশী হয় নাই; তন্ত্রপ ঈশ্বর এই স্থানে বলিতেছেন যে, আমি স্বহস্তে 
কাহার সহায়তা-ব্যতিরেকে গো মেষ উষ্টাদি চতুষ্পদ জস্ত তাহাদের জশ্য সুজন করিয়াছি। (ত, হো.) 

$ অর্থাৎ পুত্বলিক সকল মৃৎপাষাণ, তাহারা শক্তিহীন অচেতন পদার্থ । ইহলোকে প্রতিমা 
সকল কাফেরদিগের গৃহের প্রহরী, এবং পরকালে যখন তাহার! নরকে যাইবে, তখন প্রতিমা সকলও 
তাহাদের সঙ্গে দৈন্য হইয়া নরকে উপস্থিত হইবে । (ত, হো) 

পা কথিত আছে; খলফের পুত্র একখণ্ড পুরাতন জীণ অস্থি মর্দন করিতে করিতে হুজরতের 
নিকটে উপস্থিত হয়। তখন অনেক সঙ্্াস্ত কোরেশ উপস্থিত ছিল; গলফের পুত্র বলিক্ক যে, “এমন 
কে আছে যে, এই বিচ্ছিন্ন দেহাংশ ও ভগ্ন অস্থিকে সংযুক্ত করিয়। দেহসঙ্গঠনপূর্ববক পুনর্ধবার জীবিত 
করিতে পারে?” হজরত বলিলেন, “ৃষ্টিকত্ত। ইং!কে কেয়ামতের দিনে জীবিত করিয়! তুলিবেন, 
তোমাকেও জীবিত করিয়া নরকে লইয়া যাঁইবেন।” তাহাতেই এই আয়তের অবতারণা হয় 

| ) (ত, ছে 
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নিশ্চয় আমি তাহাকে শুক্র হইতে শ্জন করিয়াছি? পরে সে হঠাৎ স্পষ্ট বিরোধকারী 
হইল। ৭৭| এবং সে আমার জন্য সদৃশ প্রকাশ করিল ও নিজের হষ্টি ভুলিয়া গেল; 
বলিল, “কে অস্থিকে জীবিত করিবে? বস্তুতঃ তাহা গলিত হইয়াছে” । ৭৮। তুমি বল, 
( হে মোহম্মদ, ) যিনি প্রথমবার তাহাকে *জন করিয়াছেন, তিনিই তাহ! করিবেন, 
তিনি সমুদায় স্থষ্টিসধ্ন্ধে জ্ঞানী । ৭৯।+ধিনি তোমাদের জন্ত হরিদর্ণ তরু হইতে অগ্নি 
উৎপাদন করিয়াছেন, পরে তোমর। তাহা হইতে অগ্নি উদ্দীপন কর | ৮০। যিনি স্বর্গ ও 
মর্ত্য জন করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের অন্রূপ হুষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হা, 
(সমৰ্থ, ) এবং তিনি জ্ঞানী হৃষ্টিকর্ত।। ৮১। যখন তিনি কিছু ইচ্ছা! করেন, তখন 
তাহার আদেশ এতন্তিন্ন নহে যে, তিনি তাহাকে বলেন, হৌক, পরে হয় । ৮২। অনন্তর 
যাহার হস্তে সমুদায় পদাথের কত্ৃত্র, তাভারঠ পবিত্রতা, তাহার দিকেই তোমরা 
পুনশ্মিলিত হইবে । ৮৩। ( র, ৫, আ, ১৬) 


সুর সাফ্ফাত ন 


৪৪66 Feet 6৬৩৯, 
সপ্তত্রিংশ অধ্যায় 
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১৮২ আয়ত, ৫ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি |) 

শ্রেণীবন্ধনে শ্রেণীবন্ধনকারী ( দেবগণের ) শপথ । ১।+ অনন্তর হুষ্কারে হুঙ্কার- 
কারীদিগের (শপথ )।২।+অনন্তর উপদেশপাঠকদিগের (শপথ ) ণ। ৩।+নিশ্চয় 
* এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হয় । ২৭ ্‌ 
+ ঈখর সেই দেবতাদের নামে শপথ করিয়। বলিতেছেন, ধাহার। গগনমার্গে, তাহার কি আজ্ঞ। 
হয়, শুনিবার জন্য শেণীবদ্ধ হয়| দণ্ডায়মান আছেন, কিংবা ধর্মাযোদ্ধাদের মীহারা ধর্মযুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়াছেন, বিশ্বাসীদিগের ধাঁহার| সভাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের নামে, অথব1 এইরূপ অন্য 
কোন জীবের নামে শপথ করিয়। বলিতেচ্ছেন। দেবগণ হঙ্কারও করিয়! পাকেন, যেহেতু তীহীর 
হস্কারে মেঘকে আকাশপথে চ।লন। করেন । তাহার! পাঠকও, যেহেতু সর্বাদ। স্তুতি বন্দনা ও ঈশ্বরের 
মহিমাকীর্ণনে নিযুক্ত ৷ ধৰ্ম্মযোদ্ধাসমবন্ধে শপপ হইল, তাহারাও ভঙ্কার করিয়। অশ্ব চালনা করেন 
ব। শক্রদিগকে ভাড়ায় পাকেন। তাহাদিগকে পাঠকও বলা নাইতে পারে, যেহেতু তাহার! 'আল। 
আল| আল্লাহ আ।কুৰর' শব উচ্চারণ করিয়। পাঁকেন। বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে শপথ হইল, বিদ।সিগণ 
ঈখ্রসাঁধনার (দোতিতে দৈত্যদিগকে তাড়াইয়া থাকেন, অথব। স্বীয় জীবনকে পাপ হইতে নিবৃত্ত 
থাকিবার জন্য ধমক দিয়া থাকেন। তাহার! পাঠকও বটেন, যেহেতু নমাজের সময় কোর্-আন্‌ 
পাঠ করেন (ত, হোঃ) 
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তোমাদের উপাস্ত একমাত্র * ৪। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের এবং উভয়ের মধ যে কিছু 
আছে, তাহার প্রাতপালক, এবং ( স্বরধ্যচন্দ্রাদির ) উদয়ভূমির প্রতিপালক | ৫। নিশ্চয় 
আমি ভূমণ্ডলের আকাশকে তারকাভষণে ভূষিত করিয়াছি। ৬ + ৭। এবং প্রত্যেক 
অবাধ্য শয়তান হইতে ( নভোমগ্ুলকে ) রক্ষা করিয়াছি, তাহার! উন্নততর দেবদলের 
দিকে কর্ণপাত করে না, সকল দিক্‌ হইতে তাহাদিগের অপসরণার্থ ও চির শাস্তির জন্য 
( উক্ক। ) পড়িতে থাকে ণ ।৮+৯। কিন্তু বে কেহ অকস্মাৎ হরণে ( এশ্বরিক বাক্য ) 
হরণ করিয়াছে, পরে উজ্জ্বল উদ্ধাপিণ্ড তাহার অন্চলরণ করিয়াছে । ১০। পরে তুমি, 
( হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, স্বষ্টিবিষয়ে কি তাহারা নিপুণতর, না, থে 
আমি স্বষ্টি করিয়াছি? নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে আঠাল মৃত্তিকা দ্বারা $৪ সুজন 
করিয়াছি। ১১। বরং তুমি কাফেরদিগের ( অবস্থায়) বিস্মিত হইয়া, এবং তাহার! 
বিদ্রপ করিতেছে $1 ১২। এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহার। 
উপদেশ গ্রহণ করে না। ১৩। যখন কোন নিদর্শন দর্শন করে, তখন তাহার! 
উপহাস করে। ১৪। এবং তাহার! বলে, “ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে । ১৫। যখন 
আমরা মরিয়া ঘাইব ও মৃত্তিকা এবং কঙ্কাল হইব, তখন কি নিশ্চয় আমরা সমুখাপিত 
হইব? ১৬।+ অথবা আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ ( সমুখাপিত হইবে )” ? ১৭। 
তুমি বল, হা বটে, তোমর। লাঞ্চিত হইবে। ১৮। অনন্তর উহা! এক হুঙ্কার, ইহ। ভিন্ন 
নহে; পরে অকন্মাৎ তাহারা দেখিবে । ১৯ | এবং তাহার। বলিবে, “হায় ! আমাদের প্রতি 


+ মক্কার কাফেরগ্রণ বিস্মিত হইয়। বলিতেছিল (যে, আশ্চযা, মোহম্মদ সমুদয় ঈশ্বরকে টানিয়া 
আ।পিধ। একমাত্র ঈশ্বরে পরিণত করিল! আমাদের এতগুলি ঈশ্বর, তাহাদের দ্বারাই আমাদের কযা 
সথশঙ্খলরূপে চলিতেছে না, এক ঈশ্বর দ্বার। কেমন করিয়। হইতে পারে? এতছুপলক্গে এই আয়ত 
অবতীণ হয়। (ত, হো) ) 

+ ইহার অর্থ এই যে, র্গে যে সকল প্রধান দেবত) শীশ্বরিক নিগুঢ় তত্বের বিষয় পরস্পর 
কথোপকথন করিয়। থাকেন, দৈতাগণ যাইয়। যাহাতে তাহ! নিতে ন! পায়, ঈশর তজ্জন্য উক্ীপাত 
করিয়। তাহাদিগকে দ্ররীডভ়ূত কবেন ও আকাশমার্গকে রক্ষ! করিয়। থাকেন, তাঁহার! উহ। শ্রবণ করিতে 
সমর্থ হয় ন।। (ত, হো, ) 

1 জয়দের পুত্র রকাণত ও আবুল আশদ মে প্রনয় ও পুনরুথ।নে অবিশ্বাসী ছিল, তাঁহার! 
সর্বদ। আপন আপন বলবীধ্যের গন্ন করিত, এব' কে|রেশদিগের নিকেটে যাইয়া অনেক গুণগরিমা ও 
জ্ঞানাভিম।ন প্রকাশ করিত, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতাণ হয়। “যাহ! আমি স্থজণ করিয়াছি 
তাহা” অর্থাৎ চন্দ্ৰ সৃর্ধা নক্ষত্র।দি যাহ! যাহ! সুজন করিয়াছি, সে মকল ওমানব-দেহ গল ও পাথিব জড় 
পদার্থের মিশ্রণে সঙ্গঠিত, ভাহাতেই অ(ঠ।ল মৃত্তিকা বল! হইয়াছে। (ত, হো, ) 

$ হজরত মনে করিয়াছিলেন যে, যে বান্তি কে।র্-আ।ণ্‌ এবণ করিবে, সেই তাহাতে শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিবে । মক্কার অংশিবাদিগণ শুনিয়! কোর্‌-আনের বচনের প্রতি কিছুই শদ্ধা করিল না, বরং ভতপ্রতি 
উপহান করিল, তাহাতে হঞ্জরত আশ্চ্য্যাদ্বিত হন । এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হে) 
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আক্ষেপ, এইত ধর্মশাসনের দিবস” । ২০। ( বলা হইবে ) “তোমরা যে বিষয়ে অসতা।- 
রোপ করিতেছিলে, এই সেই বিচারনিপ্পত্তির দিন” | ২১। ( র, ১, আ, ২১) 
অত্যাচারিগণ ও তাহাদের সহযোগিগণ এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহার 
অর্চনা করিয়া থাকে, উহা সমুখাপিত হইবে; অনস্তর (ঈশ্বর বলিবেন, ) তাহাদিগকে 
নরকের পথের দিকে, ( হে বিশ্বামিগণ, ) তোমরা পথ প্রদর্শন কর, এবং তাহাদিগকে 
দণ্ডায়মান কর; নিশ্চয় তাহার! জিজ্ঞাসিত হইবে যে, তোমাদের কি হইয়াছে যে, পরস্পর 
সাহায্য করিতেছ ন।? * ২২+২৩+২৪+২৫। বরং তাহারা অন্ত ঈশ্বরান্থগত | ২৬। 
এবং তাহাদের একজন অন্তের নিকটে প্রশ্ন করত উপস্থিত হইবে । ২৭। বলিবে, “নিশ্চয় 
তোমরা দক্ষিণ দিক হইতে ( শুভাকাক্তির্ূপে ) আমাদের নিকটে আসিতেছিলে”।২%। 
তাহার। ( প্রতিম। বা দৈত্যগণ ) বলিবে, “বরং তোমর। বিশ্বাসী ছিলে না। ২৯। এবং 
তোমাদের প্রতি আমাদিগের কোন পরাক্রম ছিল না, বরং তোমর! স্বেচ্ছাচারিদল 
ছিলে। ৩০। অনন্তর আমাদের সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত 
হইল, অবশ্য আমর! (শাস্তির) আস্বাদনকারী। ৩১। পরন্ত আমরা তোমাদিগকে 
পথভ্রান্ত করিয়াছি, নিশ্চয় আমরাও পথন্রাস্ত ছিলাম” । ৩২ | অনন্তর নিশ্চয় তাহারা 
অন্য শান্তির মধ্যে অংশী হইবে । ৩৩। নিশ্চয় আমি অপরাধীদিগের সঙ্গে এইরূপ করিয়া 
থাকি। ৩৪। যখন তাহাদিগকে বল! হইল যে, "ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই,” তখন 
নিশ্চয় তাহারা গর্ধ করিতেছিল। ৩৫ । এবং বলিতেছিপ, “আমর! কি এক জন ক্ষিপ্ত 
কবির অনুরোধে আমাদের ঈশ্বর সকলের বর্জনকারী হইব”? ৩৬। (ঈশ্বর বলিলেন, ) 
বরং সে ( মোহম্মদ ) সত্য আনয়ন করিয়াছে, এবং প্রেরিত পুরুষদিগকে সপ্রমাণ করি- 
মাছে । ৩৭। নিশ্চয় তোমরা! ক্লেশকর শাস্তির আস্বাদনকারী হও । ৩৮। এবং ঈশ্বরের 
বিশুদ্ধ দাসগণকে ব্যতীত, তোমরা যাহা করিতেছ, তদন্ুবূপ ভিন্ন তোমাদিগকে বিনিময় 


AOE - শশী শী স্পা ক a পপ লা —্—— তি পাটি শি শি 


* অর্থাৎ পৌত্বলিকগণ পুত্তলিকার সহিত ও নক্ষত্রের উপাসকগণ নক্ষত্রের সহিত এবং কাফের 
স্বামীর সহিত কাদের স্বীগণ, বািচারা ব্যভিটারীর সহিত, সুরাপায়ী স্ুরাপায়ীর সহিত এবং অত্যাচারের 
সাহায্যকারী অত্যাচারীদিগের সহিত কেয়ামতের দিনে সমুথাপিত হইবে । যাহার! পাপাচরণে 
আয্সজীবনের প্রতি অতাচার করে ও লোকদিগকে বিপথগামী কগিয়া থাকে, এস্থানে তাহারাই 
অত্যাচারী বলিয়। অভিহিত । মোবারকের পুত্র আবছুল্লাকে কেহ বলিয়াছিল যে, “আমি নুচীজীবী, 
কখন কথন অত্যাচারী লোকদিগের জন্য বন্ত্র শিলাই করিয়া থাকি, তজ্জপ্ক আমি সেই সময় কি 
সাহ৷যাকারিরূপে গণা হইব?” আব্দুল্লা বলিলেন, “না, বরং তুমি অত্যাচারীর মধ্যে গণ্য হইবে; 
তাহারাই অত্যাচারীর সাহাযাকারী, যাহার! হটী ও সুত্র তোমার নিকটে বিক্রী করে”। অনন্তর 
ঈশ্বর বলিলেন যে, তোমর', হে বিশ্বাসিগণ, অত্যাচারী ও তাহাদের সঙ্জগিগণকে নরকের দিকে পথ 
দেখাইয়। দেও। যখন তাহার! সেই দিকে যাইবে, তাহাদিগকে সরাত নামক সেতুর উপর দণ্ডায়মান 
কর। তাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাস ও আচরণাঘির বিষয় জিজ্ঞাস! কর! যাইবে । (ত, ছো,) 


স্থরা সাফ্ফাত ৫৩৭ 


দেওয়া যাইবে না * | ৩৯+৪০। তাহারাই, তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট উপজীবিকাস্বরপ 
ফলপুঞ্জ আছে, এবং তাহারা সম্পদের উদ্যান কলে পরম্পর সম্মুগবর্তী সিংহ!সনের উপর 
সম্মানিত হইবে । ৪১+-৪২+৪৩+৪৪। তাহাদের প্রতি পানকারীদিগের স্বাদজনক 
নিঝ'রোৎপন্ন শুভ্র স্থরার পাত্র পরিবেশন করা হইবে । ৪৫+৪৬। তন্মধ্যে অপকারিতা 
নাই ও তাহারা তদ্দার! বিহ্বল হইবে না। ৪৭। এবং তাহাদের নিকটে অধোদৃষ্টি- 
কারিণী বিশালাক্ষীগণ আসিবে, যেন তাহারা গুপ্ত অগ্ুস্বরূপ[ ৭ | ৪৮+৪৯। অনস্তর 
তাহাদের এক অন্যের দিকে অভিমুখী হইয়! ( পৃথিবীর বিষয়ে ) জিজ্ঞাস| করিবে । ৫০ । 
তাহাদের মধ্যে এক বক্ত! বলিবে, “নিশ্চয় আমার (পৃথিবীতে ) এক বন্ধু ছিল” %। 
৫১। + সে বলিত, “নিশ্চয় তুমি কি ( কেয়ামত ) স্বীকারূকারীদিগের অন্তর্গত ? ৫২। 
যখন আমর! মরিব, এবং মৃত্তিক1 ও কঙ্কাল হইয়! যাইব, তখন কি আমাদিগকে ( পাপ- 
পুণের ) বিনিময় প্রদত্ত হইবে” ? ৫৩। ( পুনরায় ) সে বলিবে, “তোমরা কি ( নরক- 
বাসীদিগের ) অবলোকনকারী” 8? ৫৪1 অনন্তর সে অবলোকন করিবে, পরে 
তাহাকে নরকের মধ্যে দেখিবে। ৫৫ । সে বলিবে, “ঈশ্বরের শপথ, নিশ্চয় তুমি 
আমাকে মারিতে উপক্রম করিয়াছিলে । ৫৬। + এবং যদি আমার প্রতিপ।লকের কৃপা 
না থাকিত, তবে অবশ্য আমি (নরকে) উপস্থিত লোকদিগের অন্তর্গত হইতাম । ৫৭14 
অনস্তর আমরা কি আমাদের পূর্ববমৃত্যু ব্যতীত মরিব ন! ও শাস্তিগ্রস্ত হইব না”? 
৫৮+৫৯! ( দেবগণ বলিবে, ) “ঈদৃশ (সম্পদের জন্য) নিশ্চয় ইং! সেই মহ! কৃতার্থতা। 
অতএব অনুষ্ঠানকারীদিগের উচিত যে, অনুষ্ঠান করে”। ৬০+৬১। এই উপহার, 


* ঈশ্বরানুগত নিন্মল ব্যক্তিদিগকে ভাহাদের সংকাধ্যের দ্বিগুণ ফল প্রদান করা হইবে। 
(ত, হো ) 

+ ন্বর্গাগনাগণ তাহাদের নিকটে আসিবেন, কিন্তু পরপুরুষ বলিয়। তাহার! তাহাদের সন্গিধানে 
অধোমুখে থাকিবেন। সেই দিব্য নারীগণ শুভ্রতা ও সৌন্দর্য এবং শুদ্ধতায় প্রচ্ছন্ন শুত্র অগ্সদৃশী। 
উষ্ট পক্গীর অণ্ড গুভ্র হইয়া থাকে, তাহারা আপন আপন অওকে পালক দ্বার! আচ্ছাদন করিয়' রাখে, 
তাহাতে তাহার উপর ধূলি সংলগ্ন হইতে পারে না। এঞ্ন্য সরাঙ্গনাগণের সঙ্গে তাহার তুলনা 
হইয়াছে। (ত,হো,) 
1 অর্থাৎ স্বর্গবাসীদিগের এক ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুদিগকে বলিবে যে, পৃথিবীতে যখন ছিলাম, তখন 
আমার এক জন সখ! ছিল, সে পুনরুখানে বিশ্বাস করিত ন।। তাহারা ছুই ভ্রাতা ছিল, সুরা কহফে 
তাহার উল্লেখ হইয়াছে । সেই ছুই ভ্রাতার নাম ইছুদা ও কতরুস। ইহুদ! বিশ্বাসী ও কৎরুস 
পুনরুখানে অবিশ্বাসী ছিল। (ত, হে) 
$ অর্থাৎ ইছদ। বন্ধুদিগকে বলিবে যে, তোমরা নরকলোকবাসীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে থাক, 
তাহ! হইলে দেখিতে পাইবে, আমার ভ্রাতা নরকের কোন্‌ শ্রেণীতে কিরপ শাস্তিগ্রস্ত হইয়াছে। 
ব্গবাসিগণ বলিবেন, তুমি তাহাকে ভালরূপে চিন, তুমিই নরকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। (ত, হোঃ) 


৬৮ 
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ন! জকুমতর শ্রেষ্ঠ * ? ৬২। নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের জন্য তাহাকে আপদ্‌- 
স্বরূপ করিব । ৬৩।, নিশ্চয় সেই বৃক্ষ নরকমূলেতে উৎপন্ন হইবে । ৬৪।+-. তাহার ' 
স্তবক যেন শয়তানকুলের মন্তকশ্রেণী । ৬৫। অনন্তর তাহার! তাহার (ফল) অবশ্য 
ভক্ষণ করিবে, পরে তাহাদ্বারা উদর পূর্ণ করিবে । ৬৬। তৎপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য 
তাহাতে ( সেই খাদ্যের মধ্যে ) উষ্ণোদকের মিশ্রণ হইবে | ৬৭। তৎপর অবশ্য নরকের 
দিকে তাহাদের পুনর্গমন হইবে ৭। ৬৮। একাস্তই তাহারা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে 
বিপথগামী পাইয়।ছে । ৬৯। পরে তাহার] তাহাদের পদচিন্থের অনুসরণে ধাবিত হই- 
তেছে। ৭০। এবং সত্য সতাই তাহাদের পূর্বে অধিকাংশ প্রাচীন লোক বিপথগামী 
হইয়াছে । ৭১। + সত্য সত্যই আমি তাহাদিগের মধ্যে ভয়প্রদর্শকদিগকে প্রেরণ 
করিয়াছিলম। ৭২। অনস্তর দেখ, ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণ ব্যতাত ভগ্নপ্রদর্শিতদিগের 
পরিণাম কেমন হইয়াছে? ৭৩4৭৪ । (র, ২, অ। ৫৩) 
এবং সত্য সত্যই মুহা আমাকে ডাকিয়ছিল, তখন আমি উত্তম উত্তরদাতা ছিলাম। 
৭৫। এবং তাহাকে ও তাহার স্বজনদিগকে আমি মহাদুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া- 
রা ৭৬। তাহার সম্তানদিগকে স্ষ্টি করিয়াছিলাম, তাহার! অবশিষ্ট ছিল $। 
৭৭। এবং তাহার সম্বন্ধে পরবর্তী ( মণ্ডলীর ) মধ্যে ( সংপ্রশংসা ) রাখিয়াছিলাম &। 
জকুমতর আরব দেশে আছে, তাহার পত্র কদর এবং ফল অতিশয় তিন্ত। পরমেশ্বর নারকী- 
দিকে যে বৃক্ষের ফল উপহার দিবেন, তাহার নামও জন্ম । যখন জকুমের কথা সকলে শ্রবণ করিল, 
তখন বলিতে লাগিল, নরকলে।কে ভয়ঙ্কর ₹তাশন, নেই অগ্নির উত্তাপে লৌহ দ্রবীভ়ৃত হয়, বৃক্ষ 
কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে । তাহার! জানে ন। যে, পূর্ণ শক্তিমান সষ্টিকর্তা অনলমাগরের মধ্যে বৃক্ষ 
উৎপাদন ও সংরক্ষণ করিতে হুক্ষম। জবারি নামক ব্যক্তি কে।রেশ-দলপতিদিকে কহিল যে, 
মোহম্মদ আমাদিগকে জকুম দ্বার! ভয় দেখাইতেছে। জকুম আফ্রিকাস্থ লোকদিগের ভামায় নবনীত 
ও খোম্মীফলকে বলে। এই কথা শ্রবণে আবুজ্বহল গাত্রোখান করিয়া আরবের প্রধান লোকদিগকে 
গৃহে ডাকিয়া আনিল, এব: তাহাদের সাক্ষাতে স্বীয় দাসীকে বলিল যে, “আমাকে জকুম প্রদান কর” 
দাসী ননী ও খোম্মাফল দান করিল। আবুজ্বহল তাহা ভগ্ণ করিয়। বলিল, “মোহম্মদ যাহার কথ! 
বলিতেছে, এইত তাহা?" তপন পরমেশ্বর পরবর্তী আয়ত নকলে জকুম তরূর লক্ষণ বর্ণন করেন। 
(ত, হো, ) 
1 অর্থাৎ জকুম ফল ভক্ষণ ও উদ জলপানের পর তাহাদের পুনর্ববার নরকেই স্থিতি হইবে। 
এরূপ উঞ্ণ জল পান করিবে যে, তাহার উষ্ণতায় তাঁহাদের অস্ত্র সকল যেন দগ্ধ ও খণ্ড খণ্ড হইয়! 
য।ইবে। (ত, হো) 
{ নুহার পরিবারের মধ্যে সাম, হাম এবং ইয়াফজ ও তাহার স্ত্রীগণ ব্যতীত জীবিত ছিল ন|। 
সমুদায় মনুষ্য তাহাদের বংশ হইতেই উৎপন্ন হয়। আরব্য, পারস্ত ও রোমীয় লোকদিগের পিত! 
সাম, তোর্ক ও থরজ এবং সকলাব জাতির পিতা ইয়াফজ, হিন্দু, হবশি ও অঙ্গ এবং বর্ধবরের 
পিত। হাম । (ত, ছো,) 
§ পরবর্ত্ধা মণ্ডলী মোহন্মদীয় মণ্ডলী । (ত, হো,) 
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৭৮। জগতে হুহার প্রতি সেলাম হৌক *। ৭৯। নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারী 
লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি।৮০। নিশ্চয় সে আমার বিশ্বাসী দাসদিগের 
অন্তর্গত। ৮১। তৎপর আমি অন্ত লোকদিগকে জলমগ্র করিয়াছিলাম। ৮২। এবং 
নিশ্চয় তাহার অন্ুবর্তী লোকদিগের মধ্যে এব্রাহিম ছিল। ৮৩। (স্বরণ কর, ) যখন 
সে সুস্থমনে আপন প্রতিপালকের নিকটে উপস্থিত হইল। ৮৪। যখন সে আপন 
পিতাকে, ও আপন দলকে বলিল, ”তোমর| কাহাকে অঙ্চন। করিয়া থাক? ৮৫। 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি অসত্য উপান্তকে চাহিতেছ ?৮৬। অনন্তর বিশ্বপালকের প্রতি 
তোমাদের কি প্রকার মত” ণ?৮৭। পরে সে নক্ষত্রমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টিতে দৃষ্টি 
করিল। ৮৮ | অবশেষে বলিল, “নিশ্চয় আমি পীড়িত” । ৮৯। পরে তাহার! তাহার 
প্রতি পৃষ্ঠ দিয়া ফিরিয়া গেল। ৯০। অনন্তর সে তাহাদের পরমেশ্বরগণের নিকটে 
গোপনে গেল, পশ্চাৎ বলিল, “তো মর। কি ( নৈবেছ্য ) খাও ন? ৯১। তোমাদের 
কি হইয়াছে যে, কথ! কহিতেছ না”? ৯২। পরে সে গোপনে দক্ষিণ হস্তে তাহাদের 
+ প্রতি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৯৩। পরিশেষে তাহার! ( নেম্রুদীয় দল) তাহার 
নিকটে দৌড়িয়া আমিল। ৯৪। সে জিজ্ঞাস করিল, “তোমরা যাহাকে নির্শ্মাণ কর, 
তাহাকে কি পুজ| করিয়। থাক? ৯৫1+এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে ও তোমরা যাহা 
কিছু করিয়া! থাক, তাহ! স্বজন করিয়াছেন” । ৯৬। তাহার! পরম্পর বলিল, “তাহার 
জন্য এক অট্টালিকা নিশ্নীণ কর, পরে ( কাষ্টপুগ্চে পূর্ণ করিয়া ) তাহাকে ( নরকের ) 
অগ্নিতে নিক্ষেপ কর”। ৯৭। অবশেষে তাহার। তাহার প্রতি ভ্রুরাচরণ করিতে ইচ্ছ। 
করিল, পরে আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত হীন করিলাম %। ৯৮। এবং সে বলিল, 


* পরমেশ্বর নুহাকে সেলাম জ।নাইতেছেন । সেলাম শব্দের অর্থ নিরাপদ, ইহা! আশীর্ব্বাদসুচক 
বাক্য । (ত, হোঁ, ) 

+ “বিখপালকের প্রতি তোমাদের কি প্রকার মত?” এই কথা এব্রাহিম প্রতিমার উপাসক লোক- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে তাহারা বলে, “আগামী কল্য উৎসব আছে, আমরা সকলে 
তদুপলক্ষে আমোদ করিবার জন্য নগরের বাহিরে প্রান্তরে যাইব । অদ্য খাগ্ভজাত প্রস্তুত করিয়! 
প্রতিম। সকলের পার্শ্বে স্থাপন করিব, প্রান্তর হইতে প্রত্যাগমন করিয়! পূজার মণ্ডপে যাইয়া প্রসাদরূপে 
মে সকল ভাগ করিয়া! লইব। তুমিও আমাদের মেলাতে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ কর, পরে 
তথ| হইতে দেবমন্দিরে যাইয়! দেবতাদিগের রূপলাবণ্য বেশ ভুষ! দর্শন করিবে । আমর! বিশ্বাস 
করি, সেই আমোদ আহ্লাদ ও দেবদর্শনের পর আমাদিগকে আর অনুযোগ করিতে সাহসী হইবে 
না।” (ত, হো) 

1 এত্রাহিম নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়! অর্থাৎ জ্যোতিষশান্ত্র পর্যালোচনা করিয়া বলিলেন, 
আমি পীড়িত, অর্থাৎ তাউন নামক পীড়া বিশেষ আমার হইবে। তাউন সংক্রামক রোগ, স্ফোটকবিশেষ, 
পুরুষের কোষে বা! জজ্বাতে কিংবা স্ত্রীলোকের স্তনের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া সেই সকল অঙ্গকে বিকৃত 
করিয়। ফেলে, আম্ুষঙ্গিক মুচ্ছণ ও উদ্ধমন ইত্যাদি উপসর্গ হইয়া থাকে। লোক সকল তানের কথা 
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“নিশ্চয় আমি আপন প্রতিপালকের দিকে গমনকারী, অবশ্য তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন 
করিবেন। ৯৯। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সাধুদিগের ( এক জন ) দান 
কর”। ১০০। অবশেষে আমি তাহাকে প্রশান্ত বালকের ( এম্‌মায়িলনামক পুত্রের ) 
সুসংবাদ দান করিলাম * | ১০১। পরে যখন সে তাহার সঙ্গে দৌড়িবার বয়ঃগ্রাঞ্ধ 
হইল, তখন সে বলিল, “হে আমার নন্দন, নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, সত্যই 
আমি তোমাকে বলিদান করিতেছি) অতএব তুমি কি দেখিতেছ, দেখ”। সে বলিল “হে 
আমার পিতা, যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা কর? ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি আমাকে অবশ্য 
সহিষণদিগের অন্তর্গত পাইবে”। ১০২। পরে যখন তাহারা ছুই জনে ( ঈশ্বরাজ্ঞার ) 
অনুগত হইল, এবং সে তাহাকে (ছেদন করিতে ) ললাটের অভিমুখে ফেলিল *। 
১০৩। এবং আমি তাহাকে ডাকিলাম যে, “হে এক্রাহিম, | ১০৪ 1+সত্যই তুমি 
স্বপ্নকে সপ্রমাণ করিয়া; নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারী লোকদিগকে বিনিময় দান 
করিয়া থাকি”। ১০৫। নিশ্চয় ইহ! সেই স্পষ্ট পরীক্ষা । ১০৬। আমি তাহাকে 
বৃহত্বলি ( শৃঙ্গযুক্ত পুং মেষ ) বিনিময় দান করিলাম ধ। ১০৭। এবং তাহার সম্বন্ধে 
( সংপ্রশংল! ) ভবিত্যদ্ংশীয়দিগের প্রতি রাখিলাম। ১০৮। এব্রাহিমের প্রতি সেলাম 
হৌক। ১০৯। এই রূপে আমি হিতকারীদিগকে বিনিময় দান করি। ১১০। নিশ্চয়ই 
সে আমার বিশ্বাসী দাসদিগের অন্তর্গত ছিল। ১১১। আমি তাহাকে সাধুদিগের 
অন্তর্গত এক প্রেরিত পুরুষ এস্হাক ( পুত্রের ) সম্বন্ধে সুসংবাদ দান করিয়াছিলাম। 
১১২। এবং তাহার প্রতি ও এস্হাকের প্রতি আশীর্বাদ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের 
সম্তানগণের মধ্যে কতক হিতকারী ও কতক আপন জীবনসহ্বন্ধে স্পষ্ট অত্যাচারী 
হয়। »১১৩। (র) ৩, অ, ৩৯) | 

গুনিয়। পরে বা সেই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, এই ভয়ে এত্রাহিমের নিকট হইতে চলিয়া যায় ।, 


পরদিন তাহার! প্রান্তরে চলিয়। গেলে, এব্রাহিম তাহাদের দেবালয়ে প্রবেশ করেন, প্রতিম।দিগকে 
বিদ্রপ করিয়! কুঠ।রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলেন। (ত, হোঁ, ) 


* ইনি হাজ্বেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

1+ “ললাটের অভিমুখে ফেলিল,” অর্থাৎ অধোমুখে নিক্ষেপ করিল। এত্রাহিম যখন এস্মায়িলের 
কণ্ঠচ্ছেদনে উদ্যত হয়েন, তখন এস্‌মায়িল পিতাকে এই তিনটি কথ! নিবেদন করেন ;--৫১) আমার 
হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে, তাহা হইলে আমি বলিদানের সময় ভয়প্রযুক্ত হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া 
ব্যাঘাত করিব না । (২) তুমি ফিরিয়| গিয়। আমার মাতাকে আমার শোণিতাক্ত বস্তু প্রদান করিবে। 
(৩) অধোমুখে হত্যা করিবে, তাহা হইলে আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে না, আমার মুখ দেখিলে মন 
দয়ার্জ হইয়। ঈশ্বরাদেশ-পাঁলনে বিদ্ব জন্মাইতে পারে। এত্রাহিম তাদনুরূপ নিক্ষেপ করিয়া এস্‌মায়িলকে 
বলিদানে প্রবৃত্ত হন। তখন তাহার বিশ্বাস পরীক্ষিত হইল বলিয়া পরমেশ্বর তাহাকে নিবৃত্ত থাকিতে 
আদেশ করেন। টি (ত, হো) 

{ পরে ঈশ্বরের আদেশে এক বৃহৎ পুংমেষ অরণ্য হইতে একব্রাহিমের নিকটে দৌড়িয়া আইসে। 
তিনি এস্মায়িলের পরিবর্তে তাঁহাকে বলিদান করেন। (ত, হো) 


সুরা সাফফাত ৫৪১ 


এবং সত্য সত্যই আমি মুদা ও হারুণের সম্বন্ধে উপকার করিয়াছি। 
তাহাদিগকে ও তাহাদের দলকে মহাক্লেশ হইতে বাঁচাইয়াছি। ১১৪। এবং তাহাদিগকে 
সাহায্য দান করিয়াছি, পরে তাহার! বিজয়ী হইয়াছে । ১১৫। এবং তাহাদিগকে 
বর্ণনাকারক গ্রন্থ দান করিয়াছি । ১১৬। তাহাদিগকে সরল পথ দেখাইয়াছি। 
১১৭। এবং তাহাদের সম্বন্ধে পরবর্তী লোকদিগের মধ্যে ( সৎ প্রশংসা ) 
রাখিয়াছি। ১১৮।+মুস। ও হারুণের প্রতি সেলাম হৌক। ১১৯। নিশ্চয় আমি 
এইরূপে হিতকারীদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাঁকি। ১২০। নিশ্চয় তাহার! আমার 
বিশ্বাসী দাসদিগের অন্তর্গত ছিল। ১২১। এবং নিশ্চয় এলিয়াস প্রেরিতপুরুষদিগের 
অন্তর্গত ছিল। ১২২। ( স্মরণ কর, ) যখন সে আপন দলকে বলিল, “তোমরা কি ধর্ম 
ভীরু হইতেছ না? ১২৩। তোমরা কি বাল নামক 'প্রতিমাকে পূজা করিয়া থাক ও 
অতুযুত্তম কৃষ্টিকর্তীকে পরিহার কর? ১২৪। ঈশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, এবং 
তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদিগের প্রতিপালক” * | ১২৫। অনন্তর তাঁহারা তাহারে 
মিথ্যাবাদী বলিল, পরে নিশ্চয় ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাঁসগণ ব্যতীত তাঁহার! (শাস্তির মধ্যে) 
আনীত হইবে ৭। ১২৬+১২৭। এবং তাহার সম্বন্ধে আমি পরবর্তী লোকদিগের 
_.* পরমেশ্বর এলিয়াসকে বালবেকনিবাঁনী লোকদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা 
প্রতিমীপূজক ছিল। বালবেকে মাজ্ববরনামক এক রাজা ছিলেন। প্রথমত; তিনি একেশ্বরবাদী 
ছিলেন, পরে স্বীয় পৌত্তলিক পত্নীর প্ররোচনায় পৌত্তলিক হন। এলিয়াসের প্রার্থনানুসারে তিন 
বৎসর পধ্যস্ত বালবেকনিবাদিগণ দুর্ভিক্ষ দ্বার! নিপীঙিত হয়; অনন্তেপায় হইয়! তাহার! এলিয়ানের 
নিকটে যাইয়|, কি উপায়ে দুর্ভিক্ষের প্রতীকার হইতে পারে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। এলিয়।স 
বলেন, “তোমাপিগকে সতা ধর্ম্ম গ্রহণ ও ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে।” ইহা শুনিয়া 
নগরবাপিগণ চিস্ত। করিতে লাগিল । তখন এলিয়াস বলিলেন, “তোমাদের ও আমার ধর্মের সত্যাসত্য 
নির্ণয় করিতে যদি ইচ্ছা কর, তবে এস, আমি আমার পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থন] করি, তোমরাও 
তোমাদের পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর ; যিনি প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন, তিনিই উপান্ত বলিয়। স্বীকৃত 
হইবেন ।” নগরবাসিগণ এই কথায় সম্মত হইয়! অনেক স্তুতি মিনতি করিয়| আপনাদের প্রতিমার 
নিকটে বৃষ্টি প্রার্থন করে, কোন ফল দর্শে ন!। পরে এলিয়াস প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ বারিবর্ষণ হয়। 
ইহ! দেখিয়াও লোক সকল এলিয়াসকে অগ্রাহ্া করে । (ত, হো, ) 

+ কণিত আছে যে, এলিয়াঁস নগরবাসীদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত বিষণ্ন হন। শাস্তি উপস্থিত 
হইবার পুর্বে তাহাকে সেই ধর্মদ্রোহী লোকদিগের নিকট হইতে স্থানাস্তরিত করিবার জন্য তিনি 
ঈশ্বরের নিকটে প্রীর্থনী করেন। আদেশ হয় যে, অমুক স্থানে তুমি যাইবে, যাহ। উপস্থিত দেখিবে, 
তাহার উপর আরোহণ করিবে। তদছুসারে এলিয়াস নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়! যান। 
এক অগ্নিময় শার্দল বা অশ্ব তাহার নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি আলিয়ানামক এক সাধুপুরুষকে 
নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া সেই শীর্দল বা অশ্বারোহণে প্রস্থান করেন। পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি 
ডানা ও পাঁলক প্রাপ্ত হন, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণ৷ তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। তিনি শ্বগাঁয় দূতগণের সঙ্গে 
গ্গনমার্গে উড়িতে থাকেন । তাহার মনুয়ত্ব ও দেবত্ব দুই গুণ ছিল। তিনি গগনবিহারী ছিলেন, 


৫৪২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


মধ্যে (সৎ প্রশংসা ) রাখিলাম। ১২৮। এলিয়াসের প্রতি সেলাম হৌক। ১২৯। 
নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারীদ্দিগকে বিনিময় দান করি । ১৩০। নিশ্চয় সে আমার 
বিশ্বাসী দাসদিগের অন্তর্গত ছিল । ১৩১। এবং নিশ্চিত লুত প্রেরিতদিগের অন্তর্গত *। 
১৩২। (স্মরণ কর, ) যখন এক বৃদ্ধা নারী ব্যতীত, যে অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে ছিল, 
তাহাকে ও তাহার স্বজনবর্গকে আমি এক যোগে উদ্ধার করিয়াছিলাম । ১৩৩ +১৩৪। 
তৎপর অপর লোকদিগকে সংহার করিলাম । ১৩৫ । নিশ্চয় তোমরা তাহাদের দিকে 
প্রাতে ও রাত্রিতে গিয়া থাক, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না? ধ। ১৩৬+ ১৩৭। 
(র, ৪, অ, ২৪) 

এবং নিশ্চয় ইয়ুনস প্রেরিতদিগের অস্তর্গত ছিল । ১৩৮। ( স্মরণ কর, ) যখন সে 
(লোকে ) পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করিল %। ১৩৯। পরে নৌকার লোক- 
দিগের সঙ্গে সুতি ধরিল, অনস্তর পরাস্ত হইল $ | ১৪০। পরে মতস্ত তাহাকে উদরম্থ 


্রাস্তরেও তাহার আধিপতা ছিল। নদীপথে ও অবক। নামক স্থ!নে মহাপুরুম, খেজরের সঙ্গে তাঁহার 
সাক্ষাৎ হয়। রম্জান মাসে জেরুজেলমে পরস্পর একযোগে পারণ। করেন। তাহাদের মণ্ডলী ও অনেক 


সাঁধুপুরুষ উহাদের দর্শন পাঁন। (ত, হো) 
* লুত মহাপুরুম এব্রাহিমের সহযোগী ধরন্বপ্রচারক ছিলেন। তিনি শাম দেশে প্রচার করিতে 
গিয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত পূর্বের বিবৃত হইয়।ছে। (ত, হোঁ, ) 


+ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, হে কোরেশদল, তোমরা বাণিজ্য উপলক্ষে সব্ধদ! তাহাদের 
নিবাসভূমিতে গিয়। থাক; লুতের বিরোধী দুর্বত্ত লোকের! যে উৎসন্ন হইয়াছে, জনশূন্য অরণ্যাকীর্ণ 
নিবাঁসভূমি দেখিয়া কি তোমরা টের পাইতেছ না? (ত, হো, ) 

1 পরমেশ্বর ইয়ুননকে মওসলে তথাকার অধিবাসী লোকদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
লোক সকল তাহাকে মিথ্যাবাদী ব্ল। তিনি তাতাদের জন্য শান্তি প্রার্থনা করেন ও তাহাদের নিকট 
হইতে চলিয়| যান। শাস্তি উপস্থিত হইলে মওসলের লোক সকল ধর্মে বিশ্বাসী হয়, তাহাতে শাস্তি 
বিলুপ্ত হইয়। যায়। ইয়ুনন ইহ! শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 
তোমর! শাস্তিগ্রস্ত হইবে । তখন ভাবিলেন, তাহারা হয়তে। এক্ষণ তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। 
ইহা ভাবিয়! তিনি নদীর অভিমুখে চলিয়! যান। নদীর কুলে উপনীত হইয়াই দেখেন যে, এক দল 
বণিক নৌকায় আরোহণ করিতেছে, তিনিও তাহাদের সঙ্গে নৌকায় উঠিলেন। তরণী কতক দুর 
চলিয়াই স্থির রহিল। নৌকাবাহকগণ বলিতে লাগিল যে, কোন পলায়িত দান এই নৌকায় আছে, 
তজ্জগ্ত নৌক! চলিতেছে না। ইয়ুনন বলিলেন, আমিই পলায়িত দাস। নৌকাধিরঢ লোকের 
কহিতে লাগিল, তুমি কেমন করিয়। পলায়িত দাস হইবে? তোমার ললাটে ও মুখমগডলে পুরুষত্ব, 
মহন্ব ও সাধৃতার লক্ষণ একান পাইতেছে। তথাপি ইয়ুনস পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, আমিই 
প্রমান দাস । তখন এরূপ রীতি ছিল যে, নৌক| ন! চলিলে পলায়িত দাসকে জলে নিক্ষেপ 
কর! হইত, তাহা হইলে নৌকা চলিত । তখন ইয়ুনন নৌকাঁধিরঢ লে।কদিগের কথা৷ অগ্রীহা করিয়া, 
পুনঃ পুনঃ ‘আমি পলায়িত দাস’ বলিতে লাগিলেন। (ত, হে, ) 

$ নোৌকাধির্ঢ লোকেরা, কে পলায়িত দাস, ইহ! নির্ণয় করিবার জন্য সুর্ঠি ধরিল, হুর্তি তিন বার 
ইয়ুনসের নামেই উঠিল । (ত, ছোঁ) 


স্বর! সাফ্ফাত ৫৪৩ 


করিল ও সে (আপনার প্রতি) অন্যোগকারী ছিল *। ১৪১। অনন্তর যদি সে 
স্তুতিকারকর্দিগের অন্তর্গত না হইত, তবে তাহার উদরে পুনরুখানের দিন পর্য্যন্ত বাস 
করিত। ১৪২+১৪৩। অবশেষে আমি তাহাকে মরুভূমিতে বিসর্জন করি, তখন সে 
গীড়িত ছিল ণ'। ১৪৪। এবং আমি তাহার উপর অলাবুলত! উৎপাদন করি &%&। 
১৪৫ । এবং আমি তাহাকে লক্ষ অথবা অধিক লোকের নিকটে পাঠাইয়াছিলাম &। 
১৪৬। পরে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিল, অনন্তর নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে 
ফলভোগী করিলাম। ১৪৭। অবশেষে তুমি, (হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগের 
(প্রত্যেককে ) প্রশ্ন কর যে, “তোমার ঈশ্বরের কি কন্ত। সকল আছে ও তাহাদের 
কি পুত্র আছে” |? ১৪৮। আমি কি দেবতাদিগকে নারীরূপে কি করিয়াছি? এবং 
তাহারা ( তখন ) উপস্থিত ছিল? ১৪৯। জানিও, নিশ্চয় তাহার! আপনাদের মিথ্য।- 
বাদিতা দ্বার! বলিতেছে যে, “ঈশ্বর জন্মদান করিয়াছেন; নিশ্চয় তাহার! অসত্যবাদী”। 
১৫০+১৫১। পুক্রদিগের উপর কন্তাদিগকে কি (পরমেশ্বর ) মনোনীত করিয়াছেন ? 
১৫২। তোমাদের কি হইয়াছে, তোমর। কিরূপ আজ্ঞা! করিতেছ শু ? ১৫৩। অনন্তর 
তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ১৫৪। তোমাদের জন্ত কি উজ্জল 
প্রমাণ আছে? ১৫৫। তাহার! বলিল, “যদি তোমর! সত্যবাদী হও, তবে আপন 
গ্রন্থ উপস্থিত কর” .'.। ১৫৬। এবং তাহার। তাহার ও দৈত্যগণের মধ্যে কুটুম্বিতা 


* তখন নৌকার লোকের! তাহাকে জলে ফেলিয়। দেয়। পরমেশ্বর এক মৎস্তুকে প্রেরণ করেন। 
মংস্ত তাহাকে গ্রাস করিয়। উদরস্থ করে। (ত, হে।,) 
+ যদি ইয়ুনস আপনাকে ভতপন। ন! করিয়| ভশ্বরের স্ববস্থুতি করিশ) তবে চিরকাল মতন্তের 
গর্ভে স্তুতি বন্দনায় রত খাকতি। তাহা না করাতে পরমেশ্বর মত্স্তকে উদ্ধধন করিতে আদেশ 
করেন। মংস্ত উদ্বমন করিয়! মরুভূমিতে তাহাকে নিক্ষেপ করে, তখন তিনি নিতান্ত সগ্যঃপ্রস্থত শিশুর 
হ্যায় দুর্বল ছিলেন। ( ত হো) 
+ মক্ষিকা ছ্বাগা তিনি উপদ্রুত ও হুযো্তাপে উৎপীড়িত ন: হন, এই উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর 
অলাবুলতা দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়। রাগিলেন। যে পধ্যপ্ত ন। তিনি দৃঢ় ও পুষ্টাঙ্গ 
এবং বলিষ্ঠ হইলেন, সে পয্যন্ত পার্বতা ছাগ আসিয়া প্রতিদিন তাহ।র মুখে স্তন প্রদান করিত, তিনি 


দুগ্ধ পান করিতেন । (ত, হো, ) 
§ রাজা সংবাদ পাইয়। ইযুনসকে অভ্যর্থনা! করিয়। লইয়। যান। তখন তিনি লক্ষ বা ততোধিক 
লোকের নিকটে উপস্থিত হন ও ধর্ম্মপ্রচার করেন । (ত, হো,) 
॥ অথাৎ খজাআ। ও মলিহ এবং জ্বহিনবংণীয় লৌকের। দেবতাদিগকে ঈশ্বরের দুহিতা বলিত; 
তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবার জন্য পরমেশ্বর হজরতকে আজ্ঞ। করিতেছেন। (ত, হো,) 
থা তাহারা ইহা ভাবে না যে, ঈশ্বর স্ত্রী পুত্রের সংঅব-বর্জিত, তিনি মনুষু-সদৃশ নহেন! এক জত্ত 
হইতেই অন্ত ভস্তর জন্ম হইয়! থাকে, তিনি তত্রপ জস্তু নহেন। (ত, হোঁ)) 


খজাআবংশীয় লোকেরা বলে যে, ঈশ্বর দৈত্যদিগের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা! হইতে 


৫৪৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


স্থাপন করিয়াছে; সত্য সত্যই দানবগণ জ্ঞাত আছে যে, তাহার! (শাস্তির জন্য ) 
সমানীত হইবে * | ১৫৭। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণ ব্যতীত তাহারা যাহ! বর্ণন করে, 
তদপেক্ষা ঈশ্বরের অধিক পবিভ্রতা। ১৫৮। অনন্তর নিশ্চয়, ( হে কাফেরগণ, ) তোমরা 
যাহাকে অচ্চনা করিয়া থাক, তাহা ( এই ;) তোমরা সকলে, যে ব্যক্তি নরকগামী, 
তাহাকে ব্যতীত (অন্য কাহাকেও ) তাহার ( উপাস্য প্রতিমার ) দিকে পথভ্রান্তকারী 
নও। ১৫৯+ ১৬০+ ১৬১4+ ১৬২+ ১৬৩ । এবং আমাদের মধ্যে ( এমন কেহ ) নাই, 
যাহার জন্য নিদ্দিষ্ট স্থান নাই | ১৬৪।+নিশ্চয় আমর! শ্রেণীবন্ধনকারী। ১৬৫। 
এবং নিশ্চয় আমরা স্ততিকারী %। ১৬৬। এবং নিশ্চয় তাহার। বলিয়া থাকে, “যদি 
আমাদের নিকটে পূর্বতন লোকর্দিগের কোন স্মৃতিচিহ্ন ( উপদেশ গ্রন্থাদি ) থাকিত, 
তবে অবশ্য আমর! ঈশ্বরের প্রেমিক দাসদিগের অস্ত হুক্তি হই তাম”। ১৬৭+ ১৬৮+ ১৬৪ । 
অনস্তর তাহার! ত২সঞন্ধে (কোরৃ-আন্‌ সম্বন্ধে ) বিদ্রোহী হই ল, পরে শীঘ্রই জ।নিতে 
পাইবে। ১৭০। এবং সত্য সত্যই স্বীয় প্রেরিত দাসদিগের সম্বন্ধে আমার উক্তি প্রথমেই 
হইয়াছে । ১৭১। নিশ্চয় ইহার! তাহারাই, যে সাহাধ্য-প্রাপ্ূ §। ১৭২ । আমার সেই 
সৈন্য যে, তাহার! বিজয়ী । ১৭৩। অনস্তর তুমি, (হে মোহম্মদ, ) কিছুকাল পর্য্যন্ত 

তাহাদিগ হইতে বিমুখ থাক । ১৭৪+ এবং তাহাদিগকে দেখ, পরে তাহারা শীস্র 
দেখিতে পাইবে | ১৭৫ | অনন্তর তাহার! কি আমার শক্তি শীঘ্র চাহিতেছে ? ১৭৬। 
পরে যখন তাহাদের অঙ্গনে (শাস্তি) অবতীর্ণ হইবে, তখন ভয়প্রাপ্ত লোকদিগের পক্ষে 


দেবতাদের জন্ম হইয়ছে। ন্যাপানকদিগের বিশ্বাস এই যে, শয়তানের সঙ্গে পরমেশ্বরের 
ভ্রাতৃসন্বন্ধ । (ত হোঁ,) 
* অনেকের মত এই যে, দৈতাই দেবত|। আরব্য লোকের! অদৃগ্ত জীবদিগকেই দৈত্য বলিত । 
তাহার! ঈশ্বরের সঙ্গে দেত্যদিগের সম্বন্ধ ঘটাইয়।ছিল; অনেকে বলিত, দৈত্যগণ তাহার কন্যা । কিন্তু 
দৈতাগণ জ্ঞাত আছে যে, তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবার জন্য উপস্থিত কর! হইবে । কাফেরগণ যে তাহাদিগকে 
পুজ করিয়।ছে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের প্রতিও কেয়ামতে প্রশ্ন হইবে । (ত, হোঃ) 
1 অর্থাৎ যে কোন স্থান সাধন ভজনের জন্য নির্দারিত রহিয়াছে, প্রত্যেককে তাহা মান্য করিতে হয়। 
শেখ 'মাবুবেকর ওর।ক বলিয়াছেন যে, এ স্থানে নিদিষ্ট স্থান শব্দে বক্ষঃস্থলকে বুঝ।ইবে ৷ যথ। ভয়, আশা, 
প্রেম ও বাধ্যত। প্রত্যেক সাধু মহাক্স।র বঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থিতি করে। (ত,হো,) 
1 প্রেরিতমহাপুরুষ ও বিশ্বাদী লোকদিগের এই উক্তি । তাহার! বলেন যে, পরলোকে আমাদের 
প্রত্যেকের জন্য স্থান নির্দিষ্ট আছে। এক্ণ আমর] কার্য্য-শ্রেণীতে দণ্ডায়মান আছি ও উপাসনা এবং 
স্তুতি বন্দন। দ্বার! ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকি । (ত, হোঁ,) 
$ অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষদিগকে সাহাযা দান করার অঙ্গীকারাদি ঈশ্বরের ব্ব্গন্থ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 


আছে। যণা, ঈশ্বর লিপি করিয়াছেন যে, আমি ও আমার প্রেরিতপুরুষ অবশ্ত বিজয়-দাভের 
অধিকারী। (ত, হে, ) 


রা স ৫৪8৫ 


প্রাতঃকালে অশ্তভ ঘটিবে *। ১৭৭। এবং তুমি কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগ হইতে বিমুখ 
হও। ১৭৮।+ দেখ, পরে তাহারাও অবশ্য দেখিতে পাইবে । ১৭৯। তাহারা যাহ! 
বৰ্ণন করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালক (অধিক) গৌরবাদ্বিত প্রভু, 
পবিত্র। ১৮*। এবং গ্রেরিতপুরুষদিগের প্রতি সেলাম হৌক। ১৮১।+-বিশ্বপালক 
পরমেশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা | ১৮২। ( র, ৫, আ, ৪৫) 


সূরা সণ 


TTT sed TTT 


অফ্টাত্রিংশ অধ্যায় 


১৬৪৩৫৪66০৬৩, 
৮৮ আয়ত, ৫ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


স$% উপদেশক কোর্-আনের শপথ । ১। বরং যাহারা ধৰ্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহার! 
অবাধ্যতা ও বিপক্ষতার মধ্যে আছে। ২। তাহাদের পৃর্ণবে কত দলকে আমি সংহার 
করিয়াছি, তখন তাহার! চিৎকার করিয়াছিল, সেই সময়ে উদ্ধারের (উপায়) ছিল 
না। ৩। এবং তাহারা আশ্মধ্যান্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের 
নিকটে ভয়প্রদর্শক আগমন করিল ও কাফেরগণ বলিল, “এ মিথ্যাবাদী এন্দ্রজালিক। 


* পুরাকালে আরব্য লোকদিগের মধ্যে লুঠন ও হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত প্রবল ছিল। যে সকল 
সৈন্ত কোন পরিবারকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিত, তাহার! সমুদায় রাত্রি পধ্যটন করিয়! গভীর 
নিজ্রার সময় প্রাতংকালে যাইয়া হত্য। ও লুঠনব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত ও পরিবারটিকে সমূলে সংহার 
করিত। সাধারপতঃ লুষ্ঠনাদি কার্য প্রাতঃকালে হইত বলিয়া লুঠনের নাম ('দবা?) প্রাতঃকাল 
রাখা হইয়াছে । অন্ত সময়ের লুঠনাদি ব্যাপারকেও প্রাতঃকাল বলিয়। থাকে, এজগ্ত অশুভ প্রাতঃকাল 
বলিয়। এস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । কথিত আছে যে, প্রাতঃকালে হজরত খয়বর প্রদেশে উপনীত হন, 
তখন সেখানকার দুর্গ দর্শন করিয়। বলেন, “ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ । আমি খয়বরকে বিনষ্ট করিলাম ।” তৎকালে 
এই আয়তের পুনরুক্রি হয়। (ত, ছোঁ, ) 

+ এই হুরা মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

1 মহাত্মা আবুবেকর ওরাক ও কতরব বলেন বে, ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী কাফেরদিগকে শান্ত 
রাখিবার জন্তু আবিভূত হইত । সকল সময়ে হজরত উপাসনাকালে উচ্চস্বরে কোরু-আন্‌ পড়িতেন। 
ধর্দাবিদ্বেবী লোকের! বিদ্বেষবশতঃ শীশ দানে রত থাকিত, এবং করতালি দিত, বেন তাহার পাঠে 

৬৪৯ 


৫৪৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৪। এ ঈশ্বরসমূহকে এক ঈশ্বরে পরিণত করে, নিশ্চয়, ইহা আশ্চধ্য ব্যাপার” * | ৫। 
এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রধান পুরুষগণ চলিয়া গেল, ( পরস্পর বলিতে লাগিল ) 
যে, “চলিয়া যাও ও স্বীয় ঈশ্বরগণের উপর ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় এবিষয় প্রত্যাশিত 
হইয়াছে । ৬। পরবর্তী ধর্মের মধো আমরা ইহা শ্রবণ করি নাই, ৭ ইহা কল্পিত ভিন্ন 
নহে। ৭। আমাদের মধ্য হইতে কি তাহার প্রতি উপদেশ অবতীর্ণ হইল 1” বরং 
তাহারা আমার উপদেশসম্বন্ধে সন্দিপ্ধ, বরং ( এক্ষণ পর্য্যন্ত ) তাহারা আমার শান্তি 
আস্বাদন করে নাই।৮। তাহাদের নিকটে কি তোমার দাতা বিজেতা প্রতিপালকের 
অনুগ্রহের ভাণ্ডার আছে ?৯। স্বর্গ ও পৃথিবীর এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, 


তাহার রাজত্ব কি তাহাদের? অনন্তর" রজ্ভবযোগে তাহাদের উপরে উঠা আবশ্যক %। 


ব্যাঘাত হয় ও তিনি অশুদ্ধ পড়েন। তখন ঈশ্বর এই সকল অক্ষর প্রেরণ করেন। হজরতের মুখে তাহার। 
উহ! শ্রবণ করিয়! তাহার অর্থ বুঝিতে ন পারিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইত, এবং গোলযোগ করিয়। কিয়ৎক্ষণ 
হজরতের মন বিক্ষিপ্ত করিতে পরিত না । স, এই বর্ণে স্রষ্টা ও মহান্‌ ইত্যাদি ঈশ্বরের গুণবাচক বিশেষ 
বিশেষ নাম, বা হজরত মোহম্মদের কিংব! কোর্-অ।নের নাম ইত্যাদি বুঝায়। (ত, হো.) 
* হম্জা ও ওমর এস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলে পর, সন্ত্রস্ত কোরেশগণ বাস্ত হইয়া হজরতের 
পিতৃব্য আবুতালেবের নিকটে আগমনপুর্বক বলে যে, “তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য লোক, 
আমর! তোমার নিকটে এজন্য আগিয়াছি যে, তুমি তোমার ত্রাতুদ্পুত্র ও আমাদের মধ্যে একটা 
মীমাংস। শ্বাপণ করিবে । সে আমাদের দলের এক একজন নির্ব্বোধ লোককে প্রবঞ্চনা৷ করিতেছে, 
নুতন ধৰ্ম্ম ও নূতন বিধি সকল অনুক্ষণ প্রচার করিয়া আমাদের জাতিমধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে । 
পরে এই অগ্নি নির্বাণ করা যে দুরূহ হইবে, তাহার উপক্লম হইয়ছে।” আবুতালেব তাহাদের 
এই কথায় হজরতকে ডাকিয়া বলেন, “মোহম্মদ, তোমার জ্ঞাতিগণ আসিয়াছেন, তোমার নিকটে 
তাহাদের প্রার্থয়িতবা এই যে, তুমি একেবারে উন্মা্গচারী ন! হও, তাহাদের আবেদনে মনোযোগ 
বিধান কর।” হজরত ভিজ্ঞাস| করিলেন, “হে কোরেশ বন্ধুগণ, আপনাদের অভিলাষ কি?” তাহারা 
বলিল, “আমাদের ধর্ধের অনিষ্ট সাধন করিও না, আমাদের ঈশ্বরদিগের নিন্দা হইতে নিবৃত্ত থাক, 
আমরাও তোমাকে এবং তোমার অনুগত লোকদ্দিগকে নিপীড়ন করিব ন1।” হজরত বলিলেন, 
“আমিও আপনাদের নিকটে একটী প্রার্থনা করি, একটী কথায় আমার সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। 
তাহা হইলে সমগ্র আরবদেশ আপনাদের অধিকারভুক্ত হইবে ও আজম দেশের সন্ত্রান্ত লোকেরাও 
আপনাদের আজ্ঞাবহ থাকিবে ।” কোরেশগণ জিজ্ঞাস করিলেন, “সেই কথ! কি?” হুজরত বলিলেন, 
ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়, এই কথ! মান্য করিতে হইবে ।” ইহ! শুনিয়! সেই প্রধান পুরুষগণ বিরক্ত হইলেন 
ও পরম্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন । (ত, হে) 
+ পরবর্তী ধর্ম পিতৃপিতামহ্থের অবলম্থিত ধর্ম । (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ যদি কাফেরদিগের পৃথিবীতে ও স্বর্গরাজো কোন ক্ষমত। ও কর্তৃত্ব থাকে, তবে তাহাদের 
উচিত যে, আকাশে উঠে ও উচ্চতম স্বর্গে স্থিতি করিয়া জগতের কার্ধাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতে 
নিযুক্ত হয়; যাহ হইতে ইচ্ছা হয়, প্রত্যাদেশ নিবৃত্ত রাখে, যাহার প্রতি ইচ্ছ! হয়, তাহা প্রদান করে। 
(ত, হো? ) 
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১০। পরাজিত দলের এক সৈন্যদল এস্বানে আছে * | ১১। তাহাদের পূর্বে মুহার 
সম্প্রদায় ও আদ ও কীলকধারী ফেরওণ  (প্রেরিতদিগের প্রতি ) অসত্যারোপ 
করিয়াছিল । ১২।+ এবং সমুদ ও লুতীয় সম্প্রদায় ও এয়াকানিবাসিগণ এই সকল দল £ 
| ১৩। প্রেরিতপুরুষদিগকে অসত্যারোপ করিয়াছে ভিন্ন কেহ ছিল ন|, অনস্তর আমার 
শান্তি নির্দারিত হইল | ১৪ | (র, ১, আঁ, ১৪) 

এবং ইহার! ( প্রলয়ের ) এক (স্থর ) ধ্বনি ভিন্ন প্রতীক্ষা করিতেছে না, তাহার 
কোন বিলম্ব নাই । ১৫। এবং তাহার! (উপহাসচ্ছলে) বলে, “হে আমাদের প্রতিপালক, 
বিচার-দিবসের পূর্বে তুমি আমাদিগকে আমাদের পত্রিকা দান কর” $1 ১৬। 
তাহার যাহা বলিতে“ছ, তৎপ্রতি তুমি, (হে মোহম্মদ, ) ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং আমার 
দাস শক্তিশালী দাউদকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে পুনর্িলনকারী ছিল। ১৭ নিশ্চয় 
আমি গিরিশ্রেণীকে তাহার সঙ্গে বাধা রাখিয়াছিলাম, প্রাতঃসন্ধ্যা তাহার! স্তব করিত । 
১৮। এবং একত্রীকৃত পক্ষী সকলকে বাধা করিয়াছিলাম, প্রত্যেকে তাহার প্রতি 
পুনর্মিলনকারী ছিল ॥ | ১৯। এবং তাহার রাজ্যকে আমি দৃঢ় করিয়াছিলাম ও তাহাকে 
বিজ্ঞান ও মীমাংসার বাকা (শিক্ষা ) দান করিয়াছিল।ম। ২০। এবং তোমার নিকটে 
কি, ( হে মোহম্মদ, ) পরস্পর বিরোধকারীদিগের সংবাদ পহুছিয়াছে? (স্মরণ কর, ) 
যখন তাহারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইল । ২১। + যখন তাহারা দাউ- 

* এস্বান অর্থে বদরের রণক্ষেত্র। অর্থাৎ বদরে কোরেশগণ হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার 
জন্য সৈম্য উপস্থিত করিয়| পরাজিত হইবে । কোর্‌-আন্‌ যে এঙ্ররিক গ্রন্থ, এই আয়ত তাহার একটি 
গ্রম।ণ। মদিনাগমনের পর যে বদরে যুদ্ধ হইবে ও কাফেরগণ পরাজিত হইয়া পল।য়ন করিবে, 
পরমেশ্বর পূর্ন হইতে মক্কাতেই হজরতকে এই সংবাদ দান করিলেন। (ত, হো, ) 

+ ফেরওণকে কীলকধারী বলিবার তাৎপর্যা এই যে, তাহার নিকটে চারিটী লৌহকীলক ছিল, 
তদ্বার! সে বিশ্বাসী পুরুষদিগকে উৎগীড়ন করিত। 

1 সমুদ জাতি প্রেরিতপুরুষ সালেহকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। প্রথমতঃ সমুদ্র সালেহের 
উপদেশ গ্রহণ করে, দ্বিতীয়বার যখন তিনি উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের দিকে আদিবার জন্য তাহাদিগকে 
নিমন্ত্রণ করেন, তখন তাহার! তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়। অগ্রাহ্য করিয়াডিল । কথিত আছে, তাহাব 
মৃত্যুর পর সমুদজাতি ধন্ম পরিত্যাগ করে। পরমেশ্বর পুনর্বার ঠাহাকে জীবিত করিয়! তাহাদের 
নিকটে প্রেরণ করেন, সেই সময় তাহার। সালেহছকে চিনিতে পারে না। তিনি যে প্রেরিতপুরুষ, 
তাহার প্রমাণ চাহে। তছুপলক্ষে প্রমাণব্বরূপ পাষাণ হইতে উষ্ট বাহির হয়। তখন কতক লোক 
বিশ্বাস স্থাপন করে, কতকগুলি লোক তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাহার! বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (ত. হে) 

$ অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ যখন হজরতের মুখে কেয়ামতের শান্তির কথ! শ্রবণ করিত, তখন 
উপহাস করিয়া বলিত, আমাদের শান্তির ভাগ ব! নিদর্শনলিপি এক্ষণই দাও। (ত,ফা,) 

॥ পর্বতাদির স্তব স্তুতি কর! আপাততঃ যদ্দিচ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঈগ্রের শক্তি 
কৌশলে ইহ! হওয়া আশ্চর্যা কিছুই নহে। পর্বত ও পক্ষী সকল দাউদের অনুগত ছিল, তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার! চলিত, তাহার সুরের সঙ্গে হুর মিলাইয়! গান করিত। . (ত, হো, ) 


৫৪৮ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


দের নিকটে প্রবেশ করিল, তখন সে তাহাদিগ হইতে ভীত হুইল ; তাহারা বলিল, 
“তুমি ভয় করিও না, আমর! ছুই বিরোধকারা, আমাদের একজন অন্তের প্রতি অত্যাচার 
করিয়াছে; অতএব তুমি ন্ায়ান্থদারে আমাদের মধ্যে বিচার কর, অত্যাচার করিও না, 
এবং সরল পথের দিকে আমাদিগকে চালনা কর & | ২২। নিশ্চয় এ আমার ভ্রাতা, 
তাহার উনশত মেষ আছে, এবং আমার একটি মাত্র মেষ, পরে সে বলিয়াছে, ইহা 
আমাকে অর্পণ কর; এবং এ কথায় দে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে” । ২৩। সে (দাউদ) 
বলিল, “সত্য মতাই দে আপনার মেষদলের দিকে তোমার মেষ সকলকে আনয়ন 
করিতে চাহিয়া তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে ;” নিশ্চয় যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও 
সৎকন্ম করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত অধিকাংশ অংশী পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া 
থাকে, এবং তাহারা (বিশ্বামী লোক ) অল্ল। দাউদ বুঝিতে পারিল যে, ইহ পরীক্ষা 
ভিন্ন নহে; অনন্তর আপন প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা! করিল, এবং প্রণত ভাবে 
পতিত হইল ও ( ঈশ্বরের দিকে ) প্রত্যাগমন করিল | ২৪। পরে আমি তাহার জন্ত 
উহ! ক্ষম| করিলাম, এবং নিশ্চয় আমার নিকটে তাহার (উন্নত ) পদ ও উত্তম পুন- 
শ্শিলনভূমি হয়। ২৫। ( বলিলাম, ) “হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে অধিপতি 
করিলাম, অনস্তর তুমি মানবকুলের মধ্যে স্থায়ান্ছসারে বিচার করিতে থাক, এবং প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করিও না, তবে ঈশ্বরের পথ হইতে তোমাকে বিভ্রান্ত করিবে; নিশ্চয় যাহার! 
ঈশ্বরের পথ হইতে বিপথগামী হয়, তাহাদের জন্য শাস্তি আছে, যেহেতু তাহার! 
বিচারের দিনকে ভূলিয়াছে”। ২৬। (রর, ২, আ' ১২) 

এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল ও যাহা কিছু উভয়ের মধো আছে, তাহ! আমি 
নিরর্থক সুজন করি নাই; ( নিরর্থক সৃজন ) করিয়াছি, ধর্ম্মদ্রোহীদিগের এই অন্মান। 


* মহাপুরুষ দাউদ এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, একদিন বিচারালয়ে বসিয়া বিচার করিতেন, 
একদিন পরিবারবর্গের সহিত বাস করিতেন, একদিন সাধন ভজনের জন্ত নিজগৃছে থাকিতেন, তখন 
স্বারবান্‌ কাহাকে সেই ভজনালয়ে প্রবেশ করিতে দিত না। সেই দিন কয়েক বারি পাচার লালন 
করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। (ত, ফা, ) 

1 কথিত আছে যে, এই ছুই বাদী প্রতিবাদী শ্বগীয় দূত ছিলেন। তাহাদের অভিযোগের 
*গুড় উদ্দেশ্য এই ছিল যে, “নরপাল দাউদের উনশত ভাধ্যা ছিল, একোন শত ভার্যাসত্বে একটি 
প্রতিবেশীর নুন্দরী স্ত্রীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে । দেই প্রতিবেশীর নাম উড়িয়া, স্ত্রীর নাম বৎশেব! ছিল। 
তিনি সেই স্ত্রীকে দেখিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহার স্বামীকে সৈল্কপ্রেণীড়ু করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
পাঠাইর। দেন। যুদ্ধে সে প্রাপত্যাগ করে। তৎপর তিনি উক্ত যুবতীকে বিবাহ করেন । বংশেবার 
পাণিগ্রহণোদ্দেস্তেই তিনি কৌশল করিয়! উড়িয়াকে প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। 
দাউদ নিশ্চিত জানিতেন যে, সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবে ন|।” সেই গুরুতর অপরাধ 
বুঝাইবার জন্কই বায় দূতদিগের আগমন হইয়াছিল । (ত, ফা,) 


নর! স ৫৪৯ 


অনস্তর যাহার! অগ্নি (দণ্ড) সন্ধে অবিশ্বাসী, তাহাদের প্রতি আক্ষেপ *। ২৭। 
যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্শ সকল করিয়াছে, তাহাদিগকে কি আমি ধরাতলে 
উপভ্রবকারীদিগের তুল্য করিব? আমি কি ধর্মভীরুদিগকে কুক্রিয়াশীল লোকদিগের তুল্য 
করিব ৭1? ২৮। আমি এই গ্রন্থ তোমার প্রতি, (হে মোহম্মদ, ) যে অবতারণ 
করিয়াছি, তাহ! কল্যাণবিধায়ক, যেন তাহার আয়ত সকল তাহারা অনুধ্যান করে, এবং 
যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৯। এবং আমি দাউদকে সোলয়মান 
(পুত্র) দান করিয়া ছিলাম, সে উত্তম দাস ছিল, নিশ্চয় সে পুনশ্মিলনকারী ছিল। ৩০। 
(স্মরণ কর,) যখন তাহার নিকটে অপরাহ্ছে ত্রুতগতি অশ্ব সকলকে (তিনপদে ) 
উপস্থিত করা হইল, তখন সে বলিল, “নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের প্রসঙ্গ অপেক্ষা 
ধনাসক্তিকে ভালবাসি ;” এতদূর পধ্যন্ত যে, ( সুধ। ) আবরণের দিকে ঝুঁকিয়া ছিল। 
৩১+৩২। ( বলিল, ) “আমার নিকটে মে সকল ফিরাইয়া আন ;” পরে ( করবালযোগে 
অশ্থসকলের ) পদে ও গলদেশে সংঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইল $%। ৩৩। এবং সত্য সত্যই 
আমি সেলয়মানকে পরীক্ষা! করিয়াছিলাম, তাহার সিংহাসনের উপর এক কলেবর 
স্থাপন করিয়াছিলাম, তৎপর সে ফিরিয়া আসে $। ৩৪। সে নলিয়াছি”, “হে আমার 


* অর্থাৎ জগৎ নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই, জগংসৃষ্টতে আমার পূর্ণ শক্তি ও কৌশল : জাহ্বলামান 
বিদ্যমান । কাফেরগণ তাহ বুঝে না, তাহার! অনুমান করে যে, আমি দ্রালোক ভূলোক নিরর্থক 
সৃষ্টি করিয়াছি । (ত, ছোঁ, ) 

+ ধর্ম্মপ্রোহী কোরেশগণ বিশ্বাসীদিগকে বলিয়াছিল যে, পরলোকে ঈশ্বর আমাদিগকে 
তোমাদের তুল্য বা তোমাদিগ অপেক্ষা অধিক দান করিবেন। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ 
হয়। (ত, হো, ) 

| কধিত আছে যে, নোলয়মান ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! সহম্র অ তাহাদিগ 
হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, দাউদ অমালেক! জাতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়। 
সহস্ব ঘোটক লইয়াছিলেন; সোলয়মান উত্তরাধিকারশ্ত্রে তাহ! প্রাপ্ত হন। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, 
কতকগুলি পক্ষধারী সামুদ্রিক ঘোটক ছিল, দৈত্যগণ সমুদ্র হইতে লোলয়মানের জন্য সে সকল 
আনয়ন করিয়াছিল। এস্থলে প্রসঙ্গ অর্থে উপাসনা; অশ্বদর্শনে সোলয়মান এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
যে, আপরাহ্িক উপাসন! ভুলিয়া যান, এবং নুষ্য অন্তমিত হয়। অঙ্বের প্রতি আসক্তিবশতঃ 
তিনি ঈশ্বরোপাপন! হইতে নিবৃত্ত হইলেন বলিয়া, পরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন; এই দুঃখে ঘোটক- 
বৃন্দকে বধ করিতে আদেশ করেন। তিনি অশ্ব সকলের পদে ও গলদেশে করবালদ্বার! সংঘর্ধণে 
প্রবৃত্ত হইলেন; অর্থাৎ কণ্ঠ ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে অধ্বমাংস-ভোজন বৈধ 
ছিল, ভোজনের অন্ত পদের মাংস সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। তিন পদে দণ্ডায়মান হওয়। 
অন্বের বিশেষ প্রশংসা। (ত, হো, ) 

$ কথিত আছে যে, সোলয়মান অত্যন্ত গীড়িত হইয়াছিলেন, দেহ প্রাণশুন্ত প্রতীয়মান হইয়াছিল, 
রাজো অশান্তি উপস্থিত ন! হয়, এই উদ্দেষ্তে তাহাকে সিংহাননের উপর বসাইয়া রাখা হয়। পরে 
তিনি আরোগোর দিকে ফিরিয়। আইসেন। এরূপ প্রসিদ্ধি যে, কোন অধর্থের জন্য সোলয়মানের 


৫৫০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা কর, এবং আমাকে ( এমন ) রাজ্রত্ব দান কর যে, আমার 
পরে কাহারও জন্য উপযুক্ত নয়; নিশ্চয় তুমি বদান্ত *। ৩৫। পরে আমি তাহার 
জন্য বাযুকে বাধ্য করি, যেখানে সে চাহিয়াছে, তাহার আদেশক্রমে তথায় মন্দ মন্দ 
প্রবাহিত হইয়াছে । ৩৬। এবং প্রতোক প্রাসাদনিশ্বাণকারী ও বারিগর্ভে গ্রবেশকারী 
শয়তান সকলকে (বাধ্য করিয়াছিলাম )। ৩৭।+ এবং অন্য ( দৈত্যগণ) শৃঙ্খলে 
পরস্পর সম্বদ্ধ ছিল প'। ৩৮। আমি বলিয়াছিলাম, ইহ! আমার দান, পরে (তাহাদিগকে) 
অভয় দান কর, বা গণন! না করিয়া আবদ্ধ রাখ । ৩৯। এবং নিশ্চয় আমার নিকটে 
তাহার জন্য সান্নিধ্য ও পুনশ্মিলন আছে। ৪*। ( র, ৩, আ) ১৪) 

এবং আমার দাস আমুবকে স্মরণ কর, যপন সে আপন গ্রতিপালককে ডাকিল যে, 
“নিশ্চয় আমাকে শয়তান উতপীড়ন ও যন্ত্রণা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছে" ধ&। ৪১। 
(আমি বলিয়াছিলাম, ) তুমি আপন “দার ( ভূমিকে ) আঘাত কর, ইহা স্নানভূমি ও 
শীতল প'নীয়ভূমি $। ৪২। আমার নিজের দয়াবশতঃ এবং বুদ্ধিমান লোকদিগের উপ- 


রাজ্যসম্বন্ধায় অঙ্ুরীয় অঙ্গুলিচ্যত হইয়াছিল। সেই অন্গুরীয়কের স্বভাব এ প্রকার ছিল যে, তাহা 
অঙ্গুলিতে যে ব্যক্তি ধারণ করিত, সেই সোলয়ম।নের আকৃতি লাভ করিত। সেই অঙ্গুলিভ্রষ্ট অঙ্গুরীয়ক 
লোলয়মানের অনুচর সখরা নামক এক দৈতা প্রাপ্ত হয়, সে তাঁহ! পরিধান করিয়। চল্লিশ দিন 
সোলয়মানের সিংহাদনে উপবিষ্ট থাকে । পরে অঙ্গুরীয়ক সৌলয়মানের হস্তগত হয় এবং তিনি রাজ্যে 
ফিরিয়া আইসেন, তংপর দীনভাবে প্রার্থন| করেন। (ত, ছে, ) 

* সোলয়মান দেববলে জানিতে পারিয়।ঞিলেন যে, পার্থিব রাজোর প্রতি হজরত মোহম্মদেব 
দৃষ্টি নিপতিত হইবে না । যেহেতু পৃণিবী ও পৃথিবীস্থ সমুদায় সম্পদ তাহার নিকট মশকের পালক- 
তুলযও পরিগণিত হয় নাই, এ জন্য তিনি এ প্রকার প্রার্থন করিয়াছিলেন । কেহ বলিয়াছেন, মোলয়ম।নের 
পার্থিব রাজ্য ক্রিয়া ও শক্তিগত রাজা। এই রাজ্য হজরত মোহপ্মদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হজরত 
বলিয়াছেন যে, একদ। এক দৈত্য অকল্মাৎ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার নমাজ ভঙ্গ করিতে 
উদ্যত হইয়াছিল; ঈখর আমাকে শক্তি দান করিলেন, আমি তাহাকে ধরিল।ম, এবং ইচ্ছ। করিলাম মে, 
তাহাকে মস্ছেদের স্তপ্ভে বাধিয়া রাধি। পরে সে।লয়ম।নের প্রার্থনা স্মরণ করিয়। তাহাকে ছাঁড়িয়। 
দেই, দে নিরাশ ও অক্কৃতকা ধা হইয়। ফিরিয়! যায়। (ত, হো.) 

1 সোলয়মানের অনুচর কতকগুলি দৈত্য সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়। মণিমুক্ত। আহরণ করিত, কতকগুলি 
স্থপতির কার্য করিত। যে পকল দৈতা উচ্ছ আল ও অবাধ্য হইয়াছিল, দোলয়মান তাহাদিগকে শুঙ্গলে 
বদ্ধ করিয়। র।খিতেন, যেন কাহাকে উৎপীড়ন ন! করে। (ত, হো, ) 

{ আয়ুবের রোগ বিপদ্‌ দুঃখ দেখিয়! শয়তান সম্তোষ প্রকাশ করিতেছিল, এবং অনুযোগ 
করিয়া বলিতেছিল, “কি ভাবিতেছ? ঈশ্বর যে তোমা হইতে সম্পদ কাড়িয়। লইলেন, এবং দুঃখ 
বিপদে মাক্রান্ত করিলেন।” পরে শয়তানের কুমন্ত্রণায় আমুবকে তাহার আত্মীয় গজনেরা দেশচ্যুত 
করে; তাহারা ভয় পাইয়(ছিল যে, তাহার রোগ ব! তাহাদের মধো সংক্রামিত হয়। আশধ্বিয়| স্বরাতে 
আযুবের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত নিবৃত হইয়ছে। পরিশেষে ঈশ্বর তাহার প্রার্থন! গ্র'্ করেন। (ত হে!) 

১ পরে আয়ুন ঈশ্বরের মাদেশানুলা'র নৃত্তিকায় পদাঘাত করেন, তাহাতে ছুই জলশ্বোভ বাহির 


সূরা স ৫৫১ 


দেশের জন্য তাহাকে আমি তাহার পরিজন এবং তাহাদের অনুরূপ তাহাদের সঙ্গী দান 
করিয়াছিলাম * | ৪৩। এবং ( বপিয়াছিলাম, ) স্বহস্তে শাখাপুপ্ গ্রহণ কর, পরে তদ্বার! 
আঘাত কর, শপথ ভঙ্গ করিও না) ৭ নিশ্চয় আমি তাহাকে সহিষ্ণু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, 
সে উত্তম দাস ছিল, নিশ্চয় সে পুনর্মিলনকারী ছিল। ৪৪। এবং হস্তবান্‌ ও ক্ষম্মান্‌ 
আমার দাস একব্রাহিম ও এস্হাঁক এবং ইয়কুবকে স্মরণ কর %। ৪৫। নিশ্চয় আমি পর- 
লোকস্মরণরূপ শুদ্ধ প্রকৃতিতে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়াছিলাম। ৪৬। এবং নিশ্চয় 
তাহারা আমার নিকটে গৃহীত সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল। ৪৭। এস্মায়িল ও ইয়স| এবং 
জোল্কেফলকে স্মরণ কর, তাহার! প্রত্যেকে সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল $ | ৪৮ | ইহা 
( এই প্রেরিত পুরুষদিগের তত্ব) স্মরণীয়, নিশ্চয় ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য উৎকৃষ্ট 
পুনর্গমন-স্থান আছে। ৪৯। তাহাদের জন্ত নিত্য উদ্যান সকল দ্বার প্রমুক্ত করিয়া 
আছে। ৫০। তথায় তাহারা উপাধানে ভর দিয়া থাকিবে, তথায় তাহারা প্রচুর ফল ও 
পানীয় চাহিবে। ৫১। এবং তাহাদের নিকটে সমবয়স্ক! ঈষন্নিমীলিতলোচনা নারীগণ 
থাকিবে। ৫২। বিচারের দিবসের জন্ত যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা ইহাই । ৫৩। 
নিশ্চয় ইহা আমার (প্রদত্ত ) উপজীবিকা, ইহার কোন বিনাশ নাই । ৫৪ ।4+ এই 
(বিনিময়,) নিশ্চয় সীমালজ্ঘনকারীদিগের জন্য মন্দ প্রত্যাগমন-ভূমি নরক লোক, তথায় 
তাহার! প্রবিষ্ট হইবে, পরন্ত উহা জঘন্যতম স্থান। ৫৫4+ ৫৬ | এই ( শান্তি ) উষ্ণ 


হয়, একটি উষ্ণ প্রশ্রবণ, একটি শীতল প্রস্রবণ। উষ্ণ প্রস্থবণটি স্নানের জন্য হয়, আয়ুব তাহাতে স্বান 
করিয়া শারীরিক রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, এবং শীতল প্রস্ববণের জল পান করিয়া আস্তরিক 
রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। কথিত আছে যে, একটিমাত্র প্রশ্রবণই ছিল, স্নানের সময় উহার জল 


উষ্ণ, পানের সময় শীতল হইত ! (ত, হো, ) 
« অর্থাৎ আঁয়ুবের মৃত সম্ত।ন সম্ভতি পুনজীবিত হইল, এবং সেই সম্তানদিগের অনুরূপ দ্বিগুণ 


+ আয়ুবের পত্নীর নাম রহিমা ছিল; আয়ুব যখন গুরুতর রোগে আক্রান্ত, তখন সে কা ধ্যানুরোধে 
স্থানান্তরে গিয়াছিল, তথায় অনেক বিলম্ব করে, তাহাতে আয়ুব তাঁহাকে এক শত যষ্টির আঘাত 
করিবেন বলিয়| প্রতিজ্ঞা করেন। ঈখর-প্রসাদে আরোগ্য লাভ করিলে পর তিনি সেই প্রতিজ্ঞ! স্মরণ 
করিয়৷ প্রহারের ইচ্ছ! করেন, তাহাতেই এই উক্তি হয়। (ত, হো,) 

+ হম্তবান্‌ ও চক্ষুম্ন অর্থে সংকর্ম্মশীল ও তন্বজ্ঞ। (ত,হোঃ) 

$ ইয়সা আখতুবের পুত্র এবং প্রেরিত পুরুষ এলিয়াসের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, পরে তিনি 
প্রেরিতত্ব ল'ভ করেন। জোল্কেফল আয়ুবের পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রেরিত 
হন, এবং শাম দেশের কোন বিশেষ জাতির নেতৃত্বপদ লাভ করেন। পরমেশ্বর কর্তৃক তিনি 
জোল্কেফ ল নামে অভিহিত হন; অনেকে, তিনি সেই ইয়সাই, এরূপ জানেন। এলিয়াস কর্তৃক ধর্ম 
স্থাপনের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই তাহার জোল্‌ুকেফল নাম হয়। জোল্কেফল শব্দের অর্থ ভারবাহক। 

€ত, হো) 


৫৫২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


জল ও পিক, তাহারা তাহা আস্বাদন করিবে। ৫৭1 ঈদৃশ নানাপ্রকার অন্ত (শাস্তি) 
আছে। ৫৮। তোমাদের সঙ্গে এই দল ( নরকে ) আগমনকারী ;( দেবগণ বলিবে, ) 
"ইহাদের প্রতি কোন সাধুবাদ না হৌক, নিশ্চয় ইহারা নরকানলে প্রবেশ করিবে” *। 
৫€৯। তাহার! ( অমুগামিগণ ) বলিবে, “বরং তোমরা সেই লোক, যে তোমাদের প্রতি 
সাধুবাদ না হৌক; তোমরাই তাহাকে (শান্তিকে) আমাদের জন্য উপস্থিত করিয়াছ, অন- 
স্তর কুৎসিত স্থান (নরক)”। ৬০ | তাহার! বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, যে ব্যক্তি 
আমাদের জগ্ত ইহা উপস্থিত করিয়াছে, পরে অগ্নির মধ্যে তাহার সম্বন্ধে দ্বিগুণ শাস্তি বৃদ্ধি 
করিয়া দাও” । ৬১। এবং তাহার! বলিবে, “আমাদের কি হইয়াছে যে, আমরা সেই 
সকল. লোককে দেখিতেছি না, যাহাদ্দিগকে আমরা নিকৃষ্ট গণনা করিয়াছিলাম ৭+। ৬২। 
আমরা কি তাহাদিগের প্রতি উপহাস করিলাম, বা তাহাদিগ হইতে ( আমাদের ) 
চক্ষুদকল বাকিয়া গিয়াছে” $। ৬৩। নিশ্চয় এই নরকবাসীদিগের বিবাদ সত্য । ৬৪। 
( র, ৪, আ, ২৪) 

তুমি বল, ( হে মোহম্মদ ), “আমি ভয় প্রদর্শনকারী, এতন্তিন্ন নহি ; এবং এক পরা- 
্রান্ত ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই । ৬৫। তিনি ভূলোক ও দ্যুলোকের এবং 
উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে, তাহার প্রতিপালক ; তিনি পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল” । ৬৬। তুমি 
বল, “( কেয়ামতের ) সেই সংবাদ মহান্‌। ৬৭।+তোমর! তাহার অগ্রাহাকারী। ৬৮। 
তাহ! হইলে যখন পরম্পর বান্বিতগ্ডা করিতে, তখন এই উন্নত দলের (দেবগণের) সম্বন্ধে 
আমার কোন জ্ঞান থাকিত না $1৬৯। আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক, এ বিষয়ে ব্যতীত 
আমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয় ন!” | ৭০। (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক 
দেবগণকে বলিলেন, “নিশ্চয় আমি মৃত্তিকাযোগে মনুয্যের ৃষ্টিকর্তী | ৭১। অনন্তর 


* অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশদলপতিদের সঙ্গে তাহাদের অনুগত লোকেরাও নরকে যাইবে। 
(ত, হে!) 

+ অর্থাং যখন ধর্ম্মবিদ্েষী কোরেশগণ নরকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তখন দীন দুঃখী মোসল- 
মানদিগকে, যথা, এমার, সহিব ও খোব্বাব এবং বেলালকে দেখিতে পাইবে ন, এবং এইরূপ বলিবে। 
(ত, হো, ) 

1 নরকে হেয় নিকৃষ্ট মোদলমানদিগকে দেখিতে ন! পাইয়! নরকবাসী কোরেশদিগের বিশ্ময়সন্বলিত 
জ্িজ্ঞাসাসুচক এইরূপ বাকা । পরমেশ্বর দীনছুঃখীদিগকে স্বর্গোন্যানে লইয়! যাইবেন, কাফেরগণ তাহা 
দেখিয়। আক্ষেপ করিবে। (ত, হো,) 
$ অর্থাৎ হজরত বলিতেছেন যে, আমার এই প্রেরিতত্ববিষয়ে যাহ। তোমর! অগ্রাহ্ করিতে, 
বিবেচনা কর, আমি নবি ন! হইলে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইত ন!। দেবতার! যে আমাদের বিষয়ে 
কথোপকথন করিয়! থাকেন, তাহা শুনিতে পাইতাম না। আমার প্রেরিতত্বের ইহ! অপেক্ষা উচ্চতর 
প্রমাণ নাই যে, আদম ও দেবগণের বৃত্তান্ত সেই ভাবে বর্ণন করিতেছি, যেরূপ প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ । 
অথচ তাহ! আমি পাঠ করি নাই ও শ্রবণ করি নাই। (ত, হো।) 


সুর জোমর ৫৫৩ 


যখন তাহা! গঠন করিব ও তন্মধ্যে আপন প্রাণ ফুৎকার করিব, তখন তোমর! তাহার 
উদ্দেশে প্রণত হইয়া পড়িও*। ৭২। পরিশেষে শয়তান ব্যতীত যুগপৎ সমুদায় দেবতা 
প্রণাম করিল, সে গর্ব করিল, এবং সে কাফেরদিগের অন্তর্গত ছিল। ৭৩+৭৪। তিনি 
বলিলেন, “এবলিস, আমি স্বহস্তে যাহাকে স্থজন করিয়াছি, তাহাকে প্রণাম করিতে 
তোমার কি প্রতিবন্ধক ছিল? তুমি অহঙ্কার করিয়াছ ; তুমি কি উচ্চপদস্থদিগের অস্ত- 
গত”? ৭৫। সে বলিল, “আমি তাহা অপেক্ষা! শ্রে্, আমাকে তুমি অগ্নদ্বার। সুজন 
করিয়াছ ও তাহাকে ম্ৃত্তিকাদ্বারা স্থষ্টি করিয়াছ” | ৭৬। তিনি বলিলেন, “অতএব তুমি 
এস্থান হইতে বহির্গত হও, অনন্তর নিশ্চয় তুমি তাড়িত। ৭৭। এবং নিশ্চয় তোমার 
প্রতি বিচারের দিন পর্য্যন্ত আমার অভিসম্পাত রহিল” । ৭৮। সে বলিল, "হে আমার 
প্রতিপালক, অনস্তর আমাকে পুনরুখানের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ দান কর”। ৭৯। তিনি 
বলিলেন, “পরে নিশ্চয় তুমি সেই নিদ্দিষ্ট সময়ের দিন পধ্যন্ত অবকাশ প্রাপ্তদিগের 
অন্তর্গত” | ৮*+৮১। সে বলিল “তোমার গৌরবের শপথ, আমি অবশ্য তোমার 
দালদিগকে, তাহাদের মধ্যে চিহ্নিতগণকে ব্যতীত, যুগপৎ বিপথগামী করিব” । ৮২+ 
৮৩। তিনি বলিলেন, "অনন্তর সত্য এবং দত্য বলিতেছি। ৮৪। আমি তোমা 
দ্বারা ও যাহারা তোমার অঙ্গুসরণ করিবে, তাহাদের দ্বারা একযোগে নরকলোক পূর্ণ 
করিব" । ৮৫। তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) তৎসম্বন্ধে ( কোর্-আন্‌ প্রচারসম্বন্ধে ) আমি 
তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থন] করি না, এবং আমি ক্লেশদানকারীদিগের 
অন্তর্গত নহি। ৮৬। উহা ( কোরু-আন্‌ ) সমুদায় জগতের উপদেশ ভিন্ন নহে। ৮৭| 
এবং অবশ্য তোমরা কিয়ৎকাল পরে তাহার সংবাদ জানিবে। ৮৮ (র, ৫, আঁ, ২৪) 


সুরা জোমর ঞ 


১৪৪৪ (9০০০০৫৪৪৬৬০, 


উনচত্বারিংশ অধ্যায় 
*০৬৪৪ 8৬৩০, 
৭৫ আয়ত, ৮ রকু 
(দ্বাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


পরাক্রাস্ত কৌশলময় পরমেশ্বর হইতে ( কোরু-আন্‌ ) গ্রন্থের অবতরণ । ১। নিশ্চয় 
আমি তোমার প্রতি, ( হে মোহম্মদ, ) সত্যতঃ গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি; অনন্তর তুমি 


পপ সস সপ Tend ৩১১ 


* এই সুরা মকাতে অবতীর্ণ হই্য়াছে। 
৭০ 


৫৫৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


পরমেশ্বরকে তাহার উদ্দেশ্যে পূজ।কে বিশুদ্ধ করতঃ অচ্চনা করিতে থাক। ২। জানিও, 
ঈশ্বরের জন্যই. বিশুদ্ধ পূঞ্জ ; এবং যাহার। তাহাকে ছাড়িয়া ( অন্য) বন্ধু মকল 
(উপাস্ত সকল) গ্রহণ করিয়াছে, তাহার।.(বলে,) ঈশ্বরের সান্নিধ্য-পদে সন্নিহিত 
করিবে, তজ্ঞন্ত ব্যতীত আমরা তাহাদিগকে অর্চনা করি না। নিশ্চয় ঈশ্বর, তাহারা যে 
বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তদ্বিযয়ে তাহাদের মধো আজ্ঞ। প্রচার করিবেন; যে বক্তি 
মিথ্যাবাদী ধর্শ্মদ্রোহী, একান্তই ইশ্বর তাহাকে পথপ্রদর্শন করেন না। ৩। যদি ঈশ্বর 
সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তিনি যাহ! স্বষ্টি করেন, তাহা হইতে যাহাকে 
ইচ্ছ| হইত, অবশ্য গ্রহণ করিতেন; পবিত্রতা তাহার, তিনি এক মাত্র পরাক্রাস্ত ঈধর। 
৪।-তি'ন সতাতঃ ভূমণ্ডর ও নভোমণ্ডল সৃজন করিয়াছেন, তিনি. রঞ্জনীকে দিবার 
মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট ও দিবাকে রজনীর ভিতরে অনু প্রবিষ্ট করেন, এবং স্ুধ্য চন্ত্রমাকে বাধ্য 
করিয়াছেন, প্রত্যেকে নিদ্দিষ্ট সময়ে সঞ্চরণ করে; জানিও, তিনি ক্ষমাশীল পরাক্রান্ত। 
৫। তোমাদিগকে, (হে লোক সকল, ) তিনি এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তৎপর তাহা হইতে (সেই ব্যক্তি হইতে ) তাহার ভার্ধ্যা সুজন করিয়াছেন, এবং 
তোমাদের জন্ত আট জোড়! (পুংস্ত্রী ) পশু অবতারণ করিয়াছেন, অন্ধকার ( আবরণ ) 
ত্রয়ের মধ্যে স্ুষ্টির পর তিনি তোমাদিগকে তোমাদের জননীর গর্ভে এক প্রকার সজ্জনে 
সথজন করিয়াছেন; * এই ঈশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, তাহারই রাজত্ব, তিনি 
বাতীত কোন ঈশ্বর নাই । অনস্তর কোথায় তোমর! ফিরিয়া যাইতেছ ? ৬। যদি তোমরা 
ধর্মাদ্রোহী হও, তবে নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদিগের প্রতি বীতাহ্ছরাগ থাকিবেন, এবং 
তিনি স্বীয় ধর্মপ্রোহী দাসদিগের প্রতি প্রসঙ্গ নহেন; যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি 
তাহ ( কৃতজ্ঞতা ) তোমাদের জন্য মনোনীত করিবেন । কোন ভারবাহক অন্ধের ভার 
বহন করে না, তৎপর আপন প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের প্রতিগমন ; অনস্তর 
তোমরা যাহ! করিতেছ, তদ্িযয়ে তিনি তোমাদিগকে সংবাদ দিবেন, নিশ্চয় তিনি 
অন্তরের তত্বজ্ঞ। ৭। যখন মনুয্যকে কোন দুঃখ আশ্রয় করে, তখন সে আপন প্রতি- 
পালককে তাহার দিকে উন্মুখ হওতঃ ডাকিয়া থাকে; তৎপর যখন তিনি আপন! হইতে 
কোন সম্পদ তাহাকে দান করেন, তাহার নিকটে সে পূর্বে যে প্রার্থন। করিতেছিল, 
তাহা ভূলিয়। যায়, এবং ঈশ্বরের জন্ত অংশী নির্ধারিত করে, যেন তাহার পথ হইতে 


* একমাত্র আদম হইতে মনুষ্টের সৃষ্টি । কথিত আছে যে, প্রথমতঃ তাহার ওরসে সন্তানের 
উৎপত্তি হয়, তৎপর তাহার পাশ্াস্থি হইতে তাহার ভাৰ্য্যা হবার স্বষ্টি হয়,। গো, উষ্ট, ছাগ, মেষ 
এক এক জাতীয় পুং স্ত্রী এক এক জোড়া আটটি পণ্ড লোকের উপকারসাধন করিবার জন্য. স্বর্গ হইতে 
প্রেরিত হইয়াছিল। পরমেশ্বর শুক্রকে ঘনীভূত রক্তে পরিণত করেন, পরে সেই রক্ত মাংসখণ্ডে 
পরিণত হয়, তৎপর মাংসাচ্ছাদিত অস্থি হয়, অবশেষে সুগঠিত দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । জণের 
আবরপত্রয়। অস্ত্র, জরায়ুকোয, জঠর । (ত, হো ) 


স্থুর! জোমর ৫৫৫. 


তাহাকে বিভ্রান্ত করে। তুমি বল, (হে মোহম্মদ) কিছুকাল তুমি আপন ধর্শদ্রোহিতার 
ফলভোগ করিতে থাক, নিশ্চয় তুমি নরকাগ্রিনিবাসীদিগের "অন্তর্গত ৮। যে ব্যক্তি 
নিশাকালে প্রণত ও দণ্ডায়মান হওতঃ সাধনাকারী, পরলোককে ভয় করে, এবং স্বীয় 
প্রতিপালকের দয়া আশা করিয়া থাকে, সে কি ( ধর্শ্বদ্রোহীর তুল্য ) ? * তুমি জিজ্ঞাসা 
কর, যাহার! জ্ঞান রাখে ও যাহার] জ্ঞান রাখে না, তাহারা কি তুল্য? বুদ্ধিমান 
লোকের] উপদেশ গ্রহণ করে, এতন্তিয় নহে। ৯1 (র, ১, আ,৪) 

তুমি (আমার পক্ষ হইতে) বল, (হে মোহম্মদ, ) যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, 
হে আমার সেই দাস সকল, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করিতে থাক; যাহারা 
এই সংসারে শুভ কর্ণ করিয়াছে, তাহাদের জন্যই শুভ, এবং ঈশ্বরের পৃথিবী বিস্তীর্ণ, 
সহিষ্ণদিগকে অগণাভাবে তাহাদের পুরস্কার পূর্ণ দেওয়া যাইবে, এতন্তিযন নহে ণ। ১০। 
তুমি বল, নিশ্চয় আমি পরমেশ্বরকে তাহার উদ্দেশ্যে ধশ্ম বিশুদ্ধ করতঃ অর্চনা করিতে 
আদিষ্ট হইয়াছি। ১১। এবং আদিষ্ট হইয়াছি যে, মোসলমানদিগের প্রথম হইব । ১২। 
তুমি বল যে, নিশ্চয় যদি আমি স্বীয় প্রতিপালককে অগ্রাহহ করি, তবে মহাঁদিনের 
শান্তিকে ভয় করিয়া থাকি। ১৩। বল, আমি ঈশ্বরকে তাহার উদ্দেশে স্বীয় ধর্ম বিশুদ্ধ 
করতঃ অঙ্চন। করিয়! থাকি । ১৪।+ পরে তাহাকে ছাড়িয়া, যাহাকে ইচ্ছা কর, তোমরা 
অর্চন৷ করিতে থাক? তুমি বল, যাহারা আপন জীবনের ও আপন পরিজনের ক্ষতি 
করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারাই কেয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত । জানিও, ইহা সেই স্পষ্ট 
ক্ষতি %। ১৫। তাহাদের জন্যই তাহাদের উপর অগ্নির চন্দ্রাতপ ও নিম্নে চন্দ্রাতপ 


*. এস্থলে ঈদৃশ ধর্মমাধক ওমর ব। আলি বা এমার অথবা সোলয়মান কিংব] মসউদের পুত্র 
ম।ব্দোলা, সর্ববাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ জোন্নুরিন হন । (ত, হো, ) 

+ যাহার! হিতকাধ্য করে, তাহার বিনিময়ে সংসারে তাহাদের হিঠান্ুষ্ঠান অনুসারে স্বাস্থা ও 
কল্যাণ হয়। অনেকে বলেন, আফ্রিকায় যে; আবুত।লেবের পুত্র জাফের ও তাহার বন্ধুগণ প্রস্থান 
করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি এই আয়তের লক্ষ্য । এস্থানে শুভ কর্ধু অর্থে মক্কা হইতে প্রচ্থান করা । 
ঠাহ।রা আফ্রিকায় প্রস্থান করিয়। নিরাপদে ছিলেন, শত্রুর আকমণ ও অন্ত বিপদ্‌ হইতে রক্ষ। 
পাইয়।ছিলেন। “ঈশ্বরের পৃথিবী বিস্তীর্ণ” অর্থাং যিনি ইচ্ছা করেন, স্থানান্তরিত হইতে পারেন। 
কথিত আছে যে, পৃথীবীতে যাহার! দুঃপবিপদ্গ্রস্ত হইয়া ধৈধাধ।রণ করিয়াছে, কেয়ামতের দিনে 
তাহাদিগকে প্রাস্তবে উপস্থিত কর! যাইবে। তাহার পুরস্কার পরিমাণ করার জন্য তুল্যন্ত্রাদি স্থাপন 
কর! যাইবে না। তাহাদের প্রতি অগণা ও অপরিমিত পুরস্কার বর্ধিত হইবে। তাহাদিগের এত 
দুর গৌরব হইবে, যাহারা! সংসারে সুখে নিরাপদে জীবন যাপন করিয়াছিল, উহ। দেখিয়া! তাহার! 
ইচ্ছা করিবে যে, হায়! আমাদের দেহ যর্দি অন্তর দ্বার! খণ্ড খণ্ড কর! হইত, ভাল ছিল, তাহ! 
হইলে অদ্য এই ভাগ্য“ ।ন্‌'লোকদিগের শ্রেণীভুক্ত হইতে পাপিত।ম। (ত, হো) 

1 অ.শিবাদিগ্ণণ বলিয়াছিল যে, হে মোহন্মদ, তূণি স্বীয় পৈতৃক ধর্দের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ক্ষতি 
করিলে। ভাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অপিচ আব্বা বলিয়াছেন যে, "পরমেশ্বর 'ব্বগলোকে 
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হইরে, ইহ! ( এই শাস্তি ; ) ইহা দ্বারা পরমেশ্বর স্বীয় দাসদিগকে ভয় দেখাইয়! থাকেন, 
ছে আমার কিন্বরগণ, অতএব আমাকে ভয় কর। ১৬। এবং যাহারা! গ্রতিমা হইতে 
তাহারা যে তাহার পুজ। করিবে, তাহা হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হয়, এবং ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ 
হয়, তাহাদের জন্ত স্থসংবাদ আছে ; অনস্তর তুমি আমার দাসদিগকে সুসংবাদ দান 
কর *। ১৭। যাহারা কথা শ্রবণ করে, পরে তাহার কল্যাণের অস্থসরণ কগিয়! থাকে, 
ইহার।ই তাহারা, যাহাদিগকে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ইহারাই তাহারা যে 
বুদ্ধিমান্‌ ণ$ ১৮। অনন্তর সেই ব্যক্তিকে কি, যাহার উপর শান্তির বাক্য নির্ধারিত 
হইয়াছে, পরে যে ব্যক্তি অগ্নিতে আছে, তাহাকে কি তুমি উদ্ধার করিবে? ১৯। কিন্ত 
যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য (স্বর্গে) প্রাদাদ সকল আছে, 
তাহার উপরেও বিনিশ্মিত প্রানাদ সকল আছে, তাহার নিয়ে পয়ংপ্রণালী সকল 
প্রবাহিত হয়; ঈশ্বরের অঙ্গীকার আছে, পরমেশ্বর অঙ্গীকারের অন্তথ! করেন ন।। ২০। 
তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছেন, পরে তাহা ধরাতলে 
প্রত্রবণযোগে সঞ্চালিত করিয়াছেন, তৎপর তাহাদ্বার! শস্যক্ষেত্র বাহির করেন, তাহার 
বর্ণ বিভিন্ন, তৎপর উহ! শুদ্ধ হয়, পরে তুমি তাহাকে পীতবর্ণ দর্শন করিয়া থাক, 
তৎপর তিনি তাহা বিচুর্ণ করেন; নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য উপদেশ 
আছে । ২১। ( র,২, আ, ১২) 

অনজ্ঞর পরমেশ্বর যাহার হৃদয়কে এস্লাম ধর্শ্মের জন্ত প্রসারিত করিয়াছেন, সে কি 
(যাহার হৃদয় সঙ্কুচিত, তাহার তুল্য ?) পরস্ত সে স্বীয় প্রতিপালকের আলোকের উপর 
আছে ; অনন্তর ঈশ্বরস্মরণবিষয়ে যাহাদের অস্তর কঠিন, তাহাদের প্রতি আক্ষেপ, ইহারাই 
স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে আছে %£।২২। পরমেশ্বর অত্যুত্তম বচন প্রেরণ করিয়াছেন, 


প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য গৃহ ও পরিজন স্বজন করিয়াছেন; যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের 
অনুগত হইবে, ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গে লইয়! যাইবেন, গুহ ও পরিঞ্জন প্রদান করিবেন। যে বাক্তি 
অবাধ্য হুইবে, তাহাকে নরকে লইর়। যাইবেন, তাহার গুহ ও পরিজন অনুগত অপর ব্যক্তিকে 
দিবেন। অতএব পুনরুখানের দিনে গৃহ ও পরিজনসন্থদ্ধে কাফেরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।  (ত,হো,) 
* ঘোর অজ্ঞানত| ও পৌত্তলিকতার সময়ে সোল্মানফারসি ও আৰু গোফারী এবং ওমরের 
পুত্র জয়? ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন; তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। পৃথিবীতে 
মৃত্যুকালে স্বর্থীয় দূতের মুখে তাহার! সুসংবাদ প্রাপ্ত হইবেন যে, পরলোকে তাহাদের পাপ ক্ষমা 
“হইবে ও তাহার! নিতাকাল স্বর্গে খকিবেন। (ত, হছে, ) 
+ মহাত্মা আবুবেকর হজরত মোহম্মদের নিকটে গৌরবাধিত হইলে পর. মহামুভব ওস্মান ও 
তল্হ। ও জোবয়র এবং জয়দের পুত্র সাদ ও আবুওকানের পুত্র সাদ এবং অওফের পুত্র আবদর্রহষাণ 
এই ছয় ব্যক্তি তাহার নিকটে এস্লামধর্তের তত্ব জিজ্ঞাস! করেন। আবুবেকর তদ্বিষয়ে যাহা বলেন, 
তাহা শ্রবণ করিয়। তাহার! মৌসলমান হন। তীহাদিগের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো) 
{ হঞ্রত বলিয়াছেন যে, পরলোকের প্রতি দৃষ্টি ও ইহলোকের প্রতি বিমুখ হওয়া এবং পূর্ব 
হইতে মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত থাকাই প্রশস্ত হ'দয়ের লক্ষণ । (ত,হো,) 
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এমন এক গ্রন্থ যে, দুই পরস্পর সদৃশ; * যাহার! স্বীয় গ্রতিপালককে ভয় করিয়া থাকে, 
তাহাদের ত্বক তাহাতে শিহরিয়া উঠে, তৎপর তাহাদের চর্শ্ম ও তাহাদের অস্তর ঈশ্বর- 
প্রসঙ্গের দিকে বিন হয়, ইহাই ঈশ্বরের পথপ্রদর্শন। তিনি যাহাকে ইচ্ছ। করেন, 
এতদ্বারা পথ দেখাইয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর যাহাকে (চাহেন, ) পথভ্রান্ত করেন, পরে 
তাহার জন্ত কোন পথপ্রদর্শক নাই | ২৩। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় আননকে কেয়ামত 
দিনের বিগহিত শান্তি হইতে নিবারিত করে, ( সে কি শাস্তিগ্রস্ত লোকদিগের ন্যায়? ) 
এবং অত্যাচারী দিগকে বলা হইবে যে, যাহা তোমরা করিতেছিলে, তাহার স্বাদ গ্রহণ 
কর। ২৪। তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে অজ্ঞাত স্থান 
হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইয়াছে । ২৫। অবশেষে পরমেশ্বর তাহাদিগকে 
সাংসারিক জীবনে ছুর্গতি ভোগ করাইয়াছেন; এবং অবশ্য পারত্রিক শাস্তি গুরুতর, 
হায়! যদি তাহার! জানিত, (ভাল ছিল )। ২৬। এবং সত্য সত্যই আমি মানব- 
মণ্ডলীর জন্ত এই কোবৃ-আনে বিবিধ দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছি, যেন তাহার! উপদেশ গ্রহণ 
করে। ২৭। আরব্য কোরু আন্‌ অক্ষ, সম্ভবতঃ তাহারা ( তন্মশ্বীববোধে ) ধর্মভীরু 
হইবে । ২৮। পরমেশ্বর এক বাক্তির এক দাসের দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন, তাহার সম্বন্ধে 
অনেক ছুশ্রিত্র অংশী প্রভু ছিল, এবং একজনের জপন্ত এক ব্যক্তি ছিল; দৃষ্টান্ত কি 
পরস্পর তুল্য? ঈশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা, বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না *। 
২৯। নিশ্চয় তুমি মরিবে, নিশ্চয় তাহারা মরিবে। ৩০। তৎপর নিশ্চয় তোমরা 
পুনরুখানের দিনে আপন প্রতিপালকের নিকটে পরম্পর বিরোধ করিবে । ৩১। 
( র, এ, আ, ১০) 

অনন্তর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও সত্যের প্রতি, যখন তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী ? 
কাফেরদিগের জন্য কি নরকলোকে স্থান নাই ? ৩২। এবং যে ব্যক্তি সত্য ( ধর্ম) সহ 
আগমন করিয়াছে ও যে ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করিয়াছে, ইহারাই তাহার! যে ধর্মভীরু। 
৩৩। তাহারা আপন প্রতিপালকের নিকটে যাহ! ইচ্ছা করে, তাদের জন্য তাহা 
আছে, ইহাই হিতকারী লোকদিগের বিনিময় । ৩৪। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগ হইতে 


+ “এমন এক গ্রন্থ যে, ছুই পরস্পর সদৃশ” অর্থাৎ কোর্-আন্‌ যে, তাহার এক আয়ত কথা ও অর্থের, 
সৌন্গধ্যাদিতে অষ্য আয়তের তুলা, অথব! একাংশ অন্ঠাংশের প্রমাণস্বরূপ, তন্মধ্যে বিরোধী ভাব 
নাই। (ত, হো) 

+ অর্থাৎ অনেক প্রভুর এক দান হইলে তাহাকে কোন প্রভুই আপনার বলিয়া জানিতে পারে 
না, এবং কেহই পূর্ণরূপে তাহার সংবাদ লয় না; এক দাদ এক প্রভুর হইলে প্রভু তাহাকে আপনার 
বলিয়৷ মনে করেন, এবং তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। একেন্বরের ভৃত্য ও বহু দেবতার ভৃত্য ঈদৃশ। 

(ত, ছোঁ, ) 


৫৫৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


নেই অকল্যাণ মিবারিত করেন যাহা তাহারা করিয়াছে; এবং যাহ (যে সৎকর্ম) 
তাহায়া করিতেছিল, তিনি উত্তমরূপে তাহাদিগের সেই পুরষ্কার তাহাদিগকে বিনিময়" 
স্বরূপ দিয়া থাকেন। ৩৫। ঈশ্বর কি আপন দাসের কাধ।সম্পাদক নহেন? যাহা 
তণ্ডিন্ন হয়, সেই (প্রতিমা ) সম্বন্ধে তাহারা তোমাকে ভয় দেখাইয়া থাকে ; এবং ঈশ্বর 
যাহাকে বিপথগ্।মী করেন, অনস্তর তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই । ৩৬। এবং ঈশ্বর 
যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন, অনস্তর তাহার কোন পথন্রান্তকারী নাই; ঈশ্বর কি পরাক্রাস্ত 
প্রতিফলদাত। নহেন? ৩৭। যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! কর, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল 
কে সুজন করিয়াছে? তাহারা অবশ্য বলিবে, পরমেশ্বর; তুমি বলিও, অনন্তর 
তোমর! কি দেখিয়াছ যে, ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক, 
যদি ঈশ্বর আমাকে দুঃখ দিতে চাহেন, তাহারা কি তাহার ( প্রদেয় ) দুঃখের নিবারক 
হইবে? অথব। যদি আমার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিতে চাহেন, তাহারা কি তাহার 
অনুগ্রহের অবগোধক হইবে? তুমি বল, ঈশ্বরই আমার পক্ষে প্রচুর, নির্ভরককারী 
লোকের! তাহার প্রতিই নির্ভর করিয়! থাকে । ৩৮। তুমি বল, হে আমার সম্প্রদায়, 
তো।মর। স্বীয় ভূমিতে কাধ্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কার্ধাকারক; পরে অচিরে 
তোমর! জানিতে পাইবে যে, (তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ; কাহার প্রতি, তাহাকে 
নিধ্াতিত করে, এমন শান্তি উপস্থিত হয় ও কাহার প্রতি চিরশাস্তি অবতরণ করে। 
৩৯+৪০। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি, (হে মোহম্মদ, ) মননমগ্ডুলীর জন্য গ্রন্থ 
সতাভাবে অবতারণ করিয়াছি; অনন্তর যে ব্যক্তি পথপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে আপন জীবনের 
জন্যই ( পাইয়।ছে, ) এবং থে ব্যক্তি বিপথগামী হইয়াছে, ( আপনার ) প্রতি সে বিএখ- 
গামা হয়, এতত্তিন্ন নহে, এবং তুমি তাহাদের সম্বন্ধে রক্ষক নও | 9১। (র, ৪, আঁ, ১০) 

পরমেশ্বর প্রাণকে তাহার মৃত্যুকালে হরণ করেন, এবং যাহ! (যে প্রাণ ) মরে নাই, 
তাহাকে তাহার নিদ্রারস্থার ( হরণ করেন ;) অনন্তর যাহার প্রতি মৃত্যুর আদেশ হইয়াছে, 
তাহাকে বদ্ধ রাখেন ও অপর (আত্মাকে) নিদ্দিষ্ট কাল পশ্স্ত প্রেরণ করেন। 
নিশ্চয় ইহাতে চিন্তা করে, এমন জাতির জন্য নিদর্শন সকল আছে *।3২। তাহার। 
কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শফ।য়তকারী সকল গ্রহণ করিয়াছে ? তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) 
মদিচ গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি তাহার! কিছুই ক্ষমতা রাখে ন। ও জ্ঞান রাখে না। 
৪৩। বল, সমগ্র খফায়ত ঈশ্বরেরই, স্বর্গ ও মক্ঠ্যের রাজত্ব তাহারই ; তংপর তাহার 


* প্রত্যেক মনুষ্বের জীবনগত ও চৈততন্তগত দ্বিবিধ প্রাণ। মৃত্যুকালে জীবনগত প্রাণের 
বিচ্ছেদ হয়, জীবনগত প্রাণের বিলোপে চৈতন্তগত প্রাণও বিলুপ্ত হইয়। থাকে। সমুয়ের নিদ্রাকালে 
চৈতগ্গত প্রাণ তাহ! হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহার খিলুপ্তিবশত; জীবনগত প্রাণের বিলোপ হয় না। 
এস্থলে অপর প্রাণের খেরণ ত্তৈষ্যগত প্রাণের প্রেরণ, অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায় ঈশগর এই প্রাথকে 
প্রেরদধ করিয়। থ|কেন। (ত,হে৷,) 


হারা জোমর ৫৫৯ 


দিকেই তোমর! পুনর্শ্মিলিত হইবে। ৪৪। এবং যখন ঈশ্বর একমাত্র, ( এই বাক্য) 
উচ্চারণ করা যায়, তখন পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের অস্তর বীতরাগ হয়, এবং যখন তিনি 
ব্যতীত যাহা, তাহার (নাম) উচ্চারণ কর! যায়, তখন অকস্মাৎ তাহারা আহ্লাদিত 
হইয়া, থাকে। ৪৫1 তুমি বল, “হে দ্যুলোক -ও ভূলোকের সষ্টা, আস্তর্বাহবিৎ 
পরমেশ্বর, তাহার। যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছ, তুমি সে বিষয়ে শ্বীয় দাসমণ্ডলীর 
মধ্যে বিচার করিবে”গ। ৪৬। এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, পৃথিবীতে যাহা 
কিছু আছে, যদি সমগ্র তাহাদের হয় ও তৎসদৃশ তাহার সঙ্গে হয়, তবে অবশ্য 
তাহারা তাহা কেয়ামতের কঠিন শাপ্ডির বিনিময়ে দিবে; এবং যাহা তাহারা মনে 
করিতেছিল না, ঈশ্বর হইতে তাহা তাহাদের জন্য প্রকাশ পাইবে *। ৪৭। এবং 
তাহার! যাহ করিয়াছিল, তাহার অকল্যাণ সকল তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে ও 
যে বিষয়ে তাহার! উপহাস করিতেছিল, উহা তাহাদিগকে ঘেরিবে। ৪৮1 অনন্তর 
যখন মন্ুষ্যকে দুঃখ আশ্রয় করে, তখন সে আমাকে আহ্বান করিয়! থাকে ; তৎপর 
যখন আমি আপন সন্নিধান হইতে তাহাকে সম্পদ্‌ দান করি, তখন সে বলে, 
“(আমার ) জ্ঞানপ্রযুক্তই তাহা আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, এতত্তিন্ন নহে)” বরং ইহা 
পরীক্ষা, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে নাঁ। ৪৯। তাহাদের পূর্বের যাহার! 
ছিল, তাহার! সত্যই ইহা বলিয়াছে, তাহারা যাহ! (যে ধন সম্পত্তি) অর্জন 
করিতেছিল, উহা তাহাদিগ হইতে (শাস্তি) দূর করে নাই। ৫০। তাহারা যাহা (যে 
দু্্ধশ্ম ) করিয়াছিল, পরে তাার অকল্যাণ সকল তাহাদিগের প্রতি পঁহুছিল, এবং তাহা- 
দের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, যাহ! করিয়াছে, তাহার অকল্যাণ সকল 
অচিরে তাহাদিগের প্রতি পঁহুছিবে ; এবং তাহারা ( ঈশ্বরের ) পরাভবকারী নহে । 
৫১। তাহারা কি জানিতেছে না যে, ঈশ্বর, যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে বিস্তৃত ও 
সঙ্কুচিত উপজীবিক! দিয়া খাকেন? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন 
সকল আছে। ৫২। (বর, ৫১ অ, ১১) 

তুমি (আমার পক্ষ হইতে ) বল, হে আমার দাসবৃন্দ, যাহার স্বীয় জীবনসহন্ধে 
অহ্তাচরণ করিয়াছে, তাহার! যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে নিরাশ'না হয়; নিশ্চয় ঈশ্বর 
সমগ্র পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সেই ক্ষমাশীল দয়ালু। ৫৩। এবং তোমরা 
আপন প্রতিপালকের অভিমুখে প্রত্যাগমন কর, তোমাদের প্রতি শান্তি পহঙিবার 
পূৰ্ব্বে তাহার অনুগত হও, তৎপর তোমরা আমন্গুকুলা প্রাপ্ত হইবে না। ৫৪ । এবং 
তোমাদের প্রতি আকম্মিক শান্তি ও তোমরা জান না (এমন অবস্থায়) উপনীত 


* অর্থাৎ পৌত্তলিকদিগের এই সংস্কার যে, পুত্তলিকার অনুরোধমতে তাহার! ঈশ্বরের সান্নিধ্যপদ 
লাভ করিতে পারিবে । কিন্তু পরলোকে তাহাদের সংস্কারের বিপরীত ঈশ্বর হইতে শাস্তি 
উপস্থিত হইবে । (ত, হো, ) 


৫৬০ | কোর্-আন্‌ শরীফ 


হইবার পূর্ব, তোমাদের প্রতিপালক হইতে যে স্থুমহৎ কল্যাণ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ 
হইয়াছে, তাহার অন্ুমরণ কর । ৫৫1+ কোন ব্যক্তি ঝলিবে যে, “ঈশ্বরসন্বদ্ধে আমি যে 
অপরাধ করিয়াছি, তত্প্রতি হায়! আক্ষেপ, এবং নিশ্চয় আমি উপহাসকারীদিগের 
অন্তর্গত ছিলাম ;” অথবা বলিবে, “যদি পরমেশ্বর আমাকে পথপ্রদর্শন করিতেন, তবে 
অবশ্য আমি ধন্মভীরুদিগের অন্তর্গত হইতাম ;” কিংব! শাস্তি-দর্শনের সময় বলিবে, 
“দি আমার ( সংসারে ) পুনগমন হয়, তবে আমি হিতকারীদিগের অস্তর্গত হুইব ;” 
( তোমর। তাহার পূর্বে কঙ্্যাণজনক কোর্-আনের অন্মরণ কর )। ৫৬+৫৭+৫৮। 
(ঈশ্বর বলিবেন, ) “হা, সত্যই তোমার প্রতি আমার নিদর্শন সকল উপস্থিত হইয়াছিল, 
পরে তুমি তত্প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছ ও গর্ব করিয়াছ, এবং ধর্মবিদ্বেষীদিগের 
অন্তর্গত হইয়াছ” । ৫৯।| এবং যাহার! ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়।ছে, পুনরুখানের 
দিন তুমি, (হে মোহম্মদ, ) তাহাদের মুখ কলঙ্কিত দেখিবে; নরকে অহঙ্কারী লোক- 
দিগের জন্ত কি স্থান নাই ? ৬,। এবং যাহার! ধর্মভীরু হইয়াছে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে 
তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির সহিত উদ্ধার করিবেন, অপ্তভ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না ও 
তাহারা শোকাকুল হইবে না। ৬১। ঈশ্বর সমুদায় পদার্থের স্রষ্টা, এবং তিনি সমুদায় 
বস্তুর উপরে কাধ্যসম্পাদক । ৬২। স্বর্গ ও মর্ত্যের কুপ্তিক! সকল তাহারই, * এবং 
যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শননকলসন্বন্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইহারাই তাহারা যে 
ক্ষতিকারী । ৬:। ( র, ৬ আ, ১১) 

তুমি জিজ্ঞাসা কর, (হে মোহম্মদ, ) “অনন্তর তোমরা কি আমাকে আদেশ 
করিতে, হে মূর্খগণ, আমি ঈশ্বর ব্যতীত ( অন্তকে ) অর্চনা করিব”? ৬৪। সত্য 
সত্যই তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যাহার! ছিল, তাহাদের প্রতি এরূপ প্রত্যাদেশ 
করা হইয়াছে যে, যদি তুমি (ঈশ্বরের ) অংশী নিরূপণ কর, তে অবশ্য তোমার ক্রিয়া 
বিনষ্ট হইবে, এবং জবন্ত তুমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইবে। ৬৫। বরং ঈশ্বরকে তুমি 
অঙ্চনা কর, এবং কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত হও । ৬৬। তাহার] ঈশ্বরকে তাহার যথার্থ 
মর্যাদায় মর্যাদা করে নাই, এবং পুনরুখানের দিনে সমগ্র পৃথিবী তাঁহার মুষ্টিতে ও 
স্বর্গলোক সকল তাহার দক্ষিণ হস্তে ওতপ্রোত ভাবে খাকিবে ; পবিত্রতা তাহারই, তাহার! 
যাহাকে অংশী স্থাপন করিতেছে, তদপেক্ষা তিনি উন্নত। ৬৭ । এবং স্থরবান্তে ফুৎকার 
করা হইবে, অনন্তর ঈশ্বর যাহাকে চাহেন, তদ্ব্যতীত যে জন স্বর্গে ও যে জন পৃথিবীতে 
আছে, অঙ্জান হইয়া পড়িবে; তৎপর তাহাতে পুনর্ধার ফুৎকার কর! হইবে, অনন্তর 


* স্বৰ্গ ও পৃথিবীর ভাগারের কুঞ্জিকা ঈশ্বরের হস্তে। অর্থাৎ তিনি উর্ঘ ও অধোলোকের 
সমুদায় ব্যাপারের কর্ষা। অন্ত কাহারও তথ্বিবয়ে কোন অধিকার নাই। যাহার হন্তে ভাণ্ডারের 
চাবি আছে, কেবল তাহারই যেমন ভাণ্ডারে প্রবেশাদির অধিকার, অন্তের নহে, ততদ্রপ স্বর্গ 
মর্ত্যে একাকী ঈশ্বরেরই অধিকার । (ত, হো, ) 


সরা জোমর ৫৬১ 


অকন্মাৎ তাহারা দণ্ডায়মান হওত; নিরীক্ষণ করিতে খাকিবে। ৬৮। এবং ধরাতল 
তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান্‌ হইবে ও পুস্তক (কার্যালিপি) স্থাপন কর! 
যাইবে, এবং সংবাদবাহক ও সাক্ষিগনকে আনয়ন করা হইবে; এবং তাহাদের মধ্যে 
সত্যভাবে বিচার-নিষ্পত্তি হইবে ও তাহারা উৎপীড়িত হইবে না। ৬৯। এবং প্রত্যেক 
বাক্তিকে, তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহার (ফল) 'পূর্ণ দেওয়! যাইবে, এবং তিনি, 
তাহার! যাহা করিয়। থাকে, তাহার জ্ঞাত।। ৭০1 (র, ৭, আ।, ৭) 

এবং দলে দলে ধর্মপ্রোহীদিগকে নরকের দিকে চালনা! করা! হইবে, এ পধাস্ত, যখন 
তাহার। তথায় উপস্থিত হইবে, তখন তাহার দ্বার সকল গোল! যাইবে, এবং তাহার 
রক্ষকগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, “তোমাদের মধা হইতে তোমাদের প্রতি কি 
প্রেরিতপুরুষগণ আগমন করেন নাই যে, তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের 
নিদর্শন সকল পাঠ করেন এবং তোমাদের এই দিবসের সাক্ষাৎকারবিষয়ে তোমাদিগকে 
ভয় প্রদর্শন করেন ?” তাহার! বলিবে, “হই”; কিন্তু কাফেরদিগের প্রতি শাস্তির বাক্য 
প্রমাণিত হইল । ৭১। বল৷ হইবে, “তোনর। নরকের দ্বারে প্রবেশ কর, তথায় নিত্য 
স্তায়ী হইবে”; অনন্তর (নরকলে।ক) অহঙ্কারীদিগের গহিত স্থান হয়। ৭২। এবং যাহারা 
আপন প্রতিপালককে ভয় করিয়াছে, তাহাদিগকে দলে দলে স্বর্গের দিকে চালনা করা 
হইবে; এ পান্ত, যখন তাহার! তথায় উপস্থিত হইবে, তাহার দ্বার সকল উন্ম ক্র করা 
যাইবে, এবং তাহার রক্ষকগণ তাহাদিগকে বলিবে, “তোমাদ্রে প্রতি সেলাম হৌক, 
তোমরা স্থখী, অনন্তর তোমর। তথায় প্রবেশ ক চিরস্থায়ী হইবে"। ৭৩। তাহার 
বলিবে, “সেই ঈশ্বরে রই সমাক্‌ প্রশংস। বিনি আমাদের সম্বন্ধে স্বীয় অঙ্গীকার সফল 
করিয়াছেন ও আমাদিগকে (স্বর্গ ) ভূমির উওরাধিকারী করিয়াছেন, স্বর্গের যে স্থানে 
ইচ্ছ1 করি, অবস্থিতি করিতেছি ;” অনগ্কর কক্মীদিগের উত্তম পুরস্কার হয় । ৭ও। এবং 
তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) দেবতাদিগকে দেখিবে যে, সিংহাসনের সমস্তাৎ আবেষ্টনপূর্বক 
আপন প্রতিপালকের প্রশংনার স্তব করিতেছে ও তাহাদের মধ্য সত্যভাবে মীমাংস। 
কর! হইবে; এবং বলা হইবে, “বিশ্বণালক পরমেশ্বরেরই সমাক্‌ প্রশংস।” | ৭৫ । 
( রঃ ৮, আও ৫) 


৭১ 


সূর! মুমেন ঞ 
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৮৫ আয়ত, ৯ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ) 


হাম ‘৷ ১। পরাক্রমশালী জ্ঞানময় ঈশ্বর হইতে গ্রন্থের অবতরণ । ২।+তিনি 
পাপক্ষমাকারী, অনুতাপ গ্রহণকারী, কঠিন শান্ডিদাতা, মহিমান্বিত ; তিনি ব্যতীত উপাস্য 
নাই, তাহার দিকেই পুনর্গমন । ৩। ধর্ম্মদ্রোহিগণ ব্যতীত (কেহ) ঈশ্বরের নিদর্শন 
সকল সম্বন্ধে বিবাদ করে না, নগর সকলে তাহাদিগের গমনাগমন, ( হে মোহম্মদ, ) 
তোমাকে যেন প্রবঞ্চিত না করে $। ৪। ইহাদের ( এই সম্প্রদায়ের) পূর্বের মুহীয় 
সম্প্রদায় ও তাহাদের পরে অনেক দল অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় 
আপন প্রেরিতপুরুষদিগকে ধরিতে উদ্যোগ করিয়াছিল ও অসত্যরূপে বিবাদ 
করিয়াছিল, যেন তাহারা সতাকে পরাভূত করে; পরে আমি তাহাদিগকে 
ধরিয়ছিলাম, অবশেষে কেমন শান্তি হইল। ৫। এবং এই প্রকার তোমার 
প্রতিপালকের বাক্য কাফেরদিগের সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহার! নরকানল- 
নিবাপী। ৬। যাহার। (ঈশ্বরের ) পিংহাপন বহন করে, এবং যাহারা তাহার 
চতুল্পাৰ্শ্বে আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিয়া থাকে ও তাহার প্রতি বিশ্বাস 
রাখে ও যাহার! বিশ্বাসী, তাহাদের জন্য তাহার! ক্ষমা প্রার্থনা করিয়। বলে, “হে আমাদের 
প্রতিপালক, তুমি জ্ঞান ও করুণাবশতঃ সমুদায় বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছ; 
অতএব যাহার! (পাপ হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও তোমার পথের অনুসরণ করিয়াছে, 
তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা কর। ৭। হে আমাদের. 
প্রতিপালক, তুমি তাহাদিগের সম্বন্ধে ও যে ব্যক্তি সংকর্শ্ম করিয়াচ্ডে, তাহার সম্বন্ধে ও 


+ এই শুরা মন্ক।তে অবতীর্ণ হইয়।ছে । 

+ “হাম” বাবচ্ছেদক শব্দ । হ, বর্ণের অর্থ, ঈশ্বরের আজ্ঞা, যাহ! কখনও নিবাদিত ও খণ্ডিত 
হয় না। ন, বর্ণের অর্থ, তাহার রাজ্য, যাহার কখনও বিচাতি ও বিনাশ নাই। (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, ধর্মপ্রহী কোরেশগণ শাম ও এয়মন প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে 
বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিয়। থকে? তাহা! দেখিয়া] হে মোহম্মদ, তুমি মনে করিবে ন! যে, 
তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে ও তাহাদিগ হইতে শাস্তি নিবৃত্ত রাখা হইবে, তাহা নয়। 
তাহাদের পরিণাম ক্ষতি ও বিনাশ । | (ত, ছোঁ, ) 


সুর মূমেন ৫৬৩ 


তাহাদের পিতৃগণের ও তাহাদের পত্বীগণের এবং সন্তানগণের সম্বন্ধে যাহা অঙ্গীকার 
করিয়াছ, তদনুসারে নিত্য উদ্যান সকলে তাহাদিগকে লইয়! যাও; নিশ্চয় তুমি বিজ্ঞানময় 
পরাক্রাস্ত। ৮।+ অকল্যাণ সকল হইতে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর, এবং যে ব/ক্তিকে 
সেই দিন;তুমি অকল্যাণরাশি হইতে বাচাইলে, পরে সত্যই তুমি তাহার প্রতি দয়৷ 
করিলে, এবং ইহ! সেই মহা কৃতার্থতা’।৯। (র, ১, আ,৯) 

নিশ্চয় ধন্মদ্রোহিগণকে ডাকিয়! বল! হইবে যে, “একান্তই ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের 
শত্রুতা আপন জীবনের প্রতি তোমাদের শত্রুতা অপেক্ষ। গুরুতর ; যখন তোমরা! বিশ্বাসের 
দিকে আহৃত হইয়াছিলে, তখন অগ্রাহ্য করিতেছিলে” *। ১০। তাহার! বলিবে, 
“হে আমাদের প্রতিপালক, দুইবার আমাদিগকে মারিয়াছ ও দুইবার জীবিত করিয়াছ, 
অনস্তর আমরা আপন অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি; পরে নির্গমনের দিকে কোন পথ 
আছে কি” ণ?১১। ইহা এই হেতু যে, যখন বলা হইত, ঈশ্বর একমাত্র, তখন তোমরা 
অগ্রাহ করিতে, এবং যদি তাহ।র সঙ্গে অংশী স্থাপন কর! হইত, তোমর! বিশ্বান করিতে; 
অনস্তর উন্নত গৌরবান্থিত ঈশ্বরেরই আজ্ঞা সতা। ১২। তিনিই যিনি আপন নিদর্শন 
সকল তোমাদিগকে প্রদর্শন করিয়। থাকেন, এবং স্বর্গ হইতে তোমাদের জন্য জীবিকা 
প্রেরণ করেন; যে ব্যক্তি ( ঈশ্বরের প্রতি) উন্মুখ হয়, সে ব্যতীত উপদেশ গ্রহণ 
করে ন।। ১৩। অনন্তর যদদিচ ধর্মপ্রোহিগণ অবজ্ঞা করে, তথাপি তোমর! ঈশ্বরকে 
তাহার জন্য ধশ্ম বিশুদ্ধ করতঃ আহ্বান করিতে থাক । ১৪। সিংহাসনাধিপতি ( ঈশ্বর ) 
শ্রেণী সকলের সমুন্নতিবিধায়ক ; তিনি স্বীয় আজ্ঞান্থুমারে আপন দাসদিগের যাহার প্রতি 
ইচ্ছ। করেন, আত্ম। ( জেব্রিল ) অবতারণ করিয়া থাকেন, যেন সে (লে।কদিগকে ) সেই 
সম্মিলনদিবসের ভয় প্রদর্শন করে %। ১৫ ।4-যে দিবস তাহার! ( কবর হইতে ) বহির্গত 
হইবে, তপন ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের কিছুই গুপ্ত থাকিবে না; অগ্যকার রাজত্ব কাহার? 


শশা 0m পপ পপ ০ 


পাপী পিস্স্পেপপাসসজ৯৯ শিপ শা 


* অর্থাৎ যখন কাফেরগণ নরকে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার। আপন আত্মার সঙ্গে শত্রুতা করিয়। 
এবং অনুযোগ ও ভৎসন! করিয়া বলিবে যে, যে সময় ক্ষমত! ছিল, তখন কেন বিশ্বাসী হও নাই। এই 


কথ! শুনিয়া স্বগীয় দূতগণ তাহাদিগকে ডাকিয়! এরূপ বলিবেন। (ত, হো, ) 
+ প্রথম মৃত্যু পৃথিবীতে প্ৰাণত্যাগ, প্রথম জীবনধারণ কবরে জীবিত হওয়া, এবং দ্বিতীয় মৃতা 
কবরে ও দ্বিতীয় জীবনধারণ পুনরুথানে । ক (ত, হে!) 


1 অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রেরিতপুরুষদিগের পদ ও শ্রেণীর উন্নতিকীরক। তিনি মহাপুরুষ আদমের 
পদ তাহার আত্মার সংশোধন দ্বার। সমুন্নত করিয়াছেন। নুহাকে আহ্বান দ্বারা, এব্রাহিমকে বন্ধৃত। 
দ্বার, মুনাকে সান্নিধ্যলাভ দ্বারা, ঈসাকে বৈরাগা দ্বারা এবং মোহম্মদকে শফায়ত দ্বারা সমুন্নত 
করিয়াছেন । কেহ বলেন, “ঈশ্বর শ্রেণী সকলের সমুন্রতিবিধায়ক” অর্থে, যাহাকে ইচ্ছ। তিনি তত্ব- 
জ্ঞানের আলোক দ্বার! পদোন্নত করিয়া থাকেন, বুঝায়। তিনি প্রেমিকদদিগকে তাহাদের আত্মবিনাশ 
দ্বারা সমুন্নত করেন। যাহার প্রতি ইচ্ছ! করেন, জ্বেত্রিল অবতারণ করিয়। থাকেন, অর্থাৎ জ্বেত্রিল 
দ্বার! তাহাকে প্রেরিতত্বপদে উন্নমিতকরেন' (ত, হে? ) 


৫৬৪ কোর্আন্‌ শরীফ 


একমাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরেরই * | ১৬। অদ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে, তাহারা যাহা করিয়াছে 
তদমুরূপ বিনিময় দান করা হইবে; অন্ত অত্যাচার নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর 
১৭। তুমি, (হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগকে সেই পুনরুখানদিনের ভয় প্রদর্শন কর? যখন 
(শোক ও ভয়ে ) শোকাকুলপিগের হৃদয় গলদেশের নিকটস্থ হইবে, তখন অত্যাচারী- 
দিগের জন্য কেহ সহায় হইবে ন।, কোন পাপক্ষমার অন্থরেধকারীর ( কথা) গৃহীত 
হইবে ন|| ১৮। দৃষ্টির অপকারিত| ও অন্তর যাহ! গোপন রাখে, তাহ। তিনি জানেন। 
১৯। এবং পরমেশ্বর যথার্থভাবে বিচার করিয়। থাকেন, তাহার] তীহাকে ছাড়িয়। 
যাগাদিগকে আহ্বান করিত থাকে, ( সেই পুত্তলিকাদি ) কিছুই বিচার করে ন।$ নিশ্চয় 
ঈশ্বর সেই দ্রষ্টা শ্রোতা । ২০। (র, ২, আ, ১১) 
তাহার। কি ভূতলে ভ্রমণ করে নাই ? তবে দেখিতে পাইবে, তাহাদের পূর্বে যাহার। 
ছিল, তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে । তাহার পৃথিবীতে তাহাদের অপেক্ষা পরাঞম 
ও ( উচ্চ দুৰ্গ ও বৃহৎ নগর।দি ) চিহ্নে প্রবলতর ছিল; পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের 
অপরাধের জন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বর হইতে তাহাদের নিমি ও কোন আশ্রয় 
চিল না। ২১। ইহা এজন্য হয় দে, তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিতপুরুষগণ প্রমাণ 
সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, পরে তাহার! অগ্রাহা করে, অনন্তর পণ্মেশ্বব তাহাদিগকে 
আক্রমণ করেন; নিশ্চয় তিনি শক্তিমান কঠিন শাস্তিদাতা। ২২। সমতা সতাই 
আমি মুসাকে স্বীয় নিদর্শন সকল ও উজ্জল প্রমাণমহ ফেরওণ ও হামান এবং কারুণের 
প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম ; অনন্তর তাহার! (তাহাকে ) মিথা।বার্দী এন্দ্রজালিক 
বলিয়াছিল ৭ | ২৩+২৪। পরে যখন সে আমার নিকট হইতে সত্য সহকারে তাহাদের 
প্রতি উপস্থিত হইল, তখন তাগর| বলিল, “যাহার! ইহার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছে, তাহাদের পুত্রগণকে বধ কর, এবং কন্টাদিগকে জীবিত রাখ ;” পথন্রান্তিতে 
তিন্নি কাফেরদিগের চক্রান্ত ছিল নাগ ।২৫। এবং ফেরওণ বলিয়াছিল, “আমাকে 
.* অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে নিনাদকারী স্ব্গায় দূত উচ্চৈতেরে জিজ্ঞাসা করিবে যে, অগ্যকার 
রাজত্ব কাহার? সকলে বলিবে, একমাত্র পরাক্রাস্ত ঈশ্বরের । (ত, হো) 
1 কেরওণ মেসরের আমলকা জাতির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, দে ঈখরত্বের গর্ব করিয়াছিল, 
হ!মান তাহার মন্ত্রী ছিল। কারুণ ফেরওঞ্জ্পে একজন পারিমদ ছিল। মুস! তাহাদের নিকটে উপস্থিত 


হইয়! সত্য ধণ্ম প্রর ও অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। তাহার! তাহাকে অগ্রাহ্য করে ও 
মিথা বাদী বলে। (ত,হে।,) 
{ মুসার জন্মগ্রহণের পূর্বের ফেরওণীয় সম্প্রদায় বনিএস্নায়েলের পুত্রদিগকে বধ করিতেছিল, 
তাহার জন্ম হইলে পর নিবৃত্ত থাকে । পরে যখন মুস। উপনীত হইয়। “আমি ঈশ্বরের প্রেরিত" এরূপ 
বলিতে লাগিলেন, তখন পুনর্ববার ফেরওণের পারিষদগ্ণণ বলিতে লাগিল যে, “বনিএন্স।য়েলের বালক- 
দিগকে বব কর, এবং কন্তাদিগকে জীবিত রাখ, তাহার! মদের কন্যাগণের মেবা করিবে ।” 
” (ত, ছে.) 


স্থুরা মুমেন ৫৬৫ 


তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি মুসাকে বধ করিব, এবং সে যেন আপন প্রতিপালকের 
নিকটে ( প্রাণরক্ষার জন্য ) প্রার্থনা করে; নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে, সে তোমাদের 
ধর্মকে বিপধ্যস্ত করিবে, এবং পৃথিবীতে উপপ্নব আনয়ন করিবে” * । ২৬। এবং মুস। 
বলিয়াছিল, “যাহার! বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে না, নিশ্চয় আমি সেই সমুদায় গর্বিত 
লোক হইতে আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম” । 
২৭। (রব, ৩, আ, ৭) 

এবং ফেরওণের ব্বগণসম্পকীয় এক বিশ্বাসী বাক্তি যে স্বীয় বিশ্বাসকে লুক্কায়িত 
রাখিতেছিল, সে বলিল, “এজন্য সেই ব্যক্তিকে কি তোমরা বধ করিবে যে, সে বলিয়। 
পাকে, আমার প্রতিপালক ঈশ্বর ? সত্যই সে তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক 
হইতে প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছে ; এবং যদি সে অসত্যাবাদী হয় তবে তাহার 
অসতা তাহার সন্বন্দেই আছে, এবং যদি সতাবাদী হয়, তবে সে যাহা তোমাদের সম্বন্ধে 
অঙ্গীকার করিয়! থাকে, তাহার কোনটি ( এই পৃথিবীতে ) তোমাদের নিকটে উপস্থিত 
হইবে; মে ব্যক্তি সীমালজ্ঘনকারী মিথ্যাবাদী, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে পথপ্রদর্শন করেন 
ন।। ২৮। হে আমার জ্ঞাতিগণ, অদ্য ধর।তলে পরাক্রমবশতঃ (তোমাদের জন্য রাজন; 
পরে আমাদিগকে ঈশ্বরেব শাস্তি হইতে ( রক্ষ। পাইকে,) যদি (তাহা) আমাদের প্রতি 
উপস্থিত হয়, কে সাহায্য দান করিবে” ? ফেরওণ বলিল, “যাহা আমি দেখিতেছি, তাহ! 
ভিন্ন তোমাদিগকে দেখাইতেছি না, এবং সরলপথ ব্যতীত তোমাদিগকে প্রদর্শন 
করিতেছি না”। ২৯। এবং বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে,এমন এক ব্যক্তি বলিল,“হে আমার 
জ্ঞ।তিগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে এই সম্প্রদায় সকলের দিনের ন্রায় ভগ্ন 
পাইভেছি । ৩০।+-ভহীয় সম্প্রদায় ও আদ এবং সমুদ জাতি ও যাহারা তাহাদের পরে 
হইয়াঠিল, তাহাদের অবস্থার তুলা (বা) হয়; এবং ঈশ্বর দাসবৃন্দের প্রতি অত্যাচার 
আকাজঙ্জ| করেন ন|। ৩১। এবং হে আমার জ্ঞাতিগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে 
সেই শিনাদের দিবসকে ভয় করিতেছি, যে দিন তোমরা পৃষ্টভঙ্গ দিয়! ফিরিয়া! যাইবে, 
তোমাদের জন্থ ঈশ্বর হইতে রক্ষাকারী কেহ নাই, এবং ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন, 
অনস্তর তাহার এন্ত কোন পথপ্রদর্শক নাই । ৩২+৩৩। এবং সত্য সত্যই পূর্বে 
তোমাদের নিকটে সে যাহা আনয়ন করিয়াছিল, তত্প্রতি তোমর| সর্বদা সন্দেহযুক্ত 


* ফেরওণ মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল যে, মুসাকে হত্য| করা আবশ্তক। তাহাতে 
তাহার। বলে, “তুমি তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে সে কোন যাদু করিতে পারে, তাহাতে 
তোমার অমঙ্গল হইবে । লোকে বলিবে যে, ফেরওণ মুমার ॥ঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিল না, 
তাহাকে বধ করিল। পরামর্শ এই যে, পৃথিবীর সমুদায় উন্রজালিক লোককে ডাকিয়া আনয়ন করা 
যাউক, তাহার! তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা! করুক।” ফেরওণ এই কথা গ্রাহ্য করিল। সে মনে মনে 
বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মুল! এক জন গেগান্বর ; তাহাকে বধ করিতে তাহার ভয় হইল। (ত, হো, ) 


৫৬৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ছিলে; এ পর্য্যন্ত, সে যখন প্রাণত্যাগ করিল, সে পধ্যস্ত তোমরা! বলিয়াছিলে যে, তাহার 
পর ঈশ্বর কোন প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ করিবেন না। * যে ব্যক্তি সীমালজ্ঘনকারী ও 
ংশয় বণ, তাহাকে এইরূপে পরমেশ্বর পথভ্রান্ত করিয়া থাকেন। ৩৪। যাহার! ঈশ্বরের 
নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে, তাহাদের নিকটে উপস্থিত প্রমাণ ব্যতীত বিবাদ করে, তাহাদিগকে 
( তিনি পথত্রাস্ত করেন; ) ঈশ্বরের নিকটে ও বিশ্বাসী পুরুষদের নিকটে ( তাহা ) মহ! 
অসস্তোষকর। এইরূপ প্রত্যেক গর্বিত অবাধ্যের অন্তরের উপর ঈশ্বর মোহর করিয়া 
থাকেন” । ৩৫। এবং ফেরওণ বলিল, “হে হামান, আমার জন্য এক অট্টালিকা নিশ্মাণ 
কর, আমি পথ সকলে পঁহুছিব। ৩৬।+ছ্যুলোকের পথ সকলে ( পনুছিব, ) অনস্তর 
মুসার ঈশ্বরের দিকে নিরীক্ষণ করিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে 
করিতেছি”; এবং এইরূপে ফেরওণের জন্য তাহার দুক্ষিয়া সঙ্জিত হইয়াছিল ও 
(তাহাকে সৎ) পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, এবং ফেরওণের প্রবঞ্চনা তাহার 
বিনাশের প্রতি ভিন্ন ছিল না ণ। ৩৭। (র, ৪, আঃ ১০) 

এবং বিশ্বাসী বাক্তি বলিল, “হে আমার জ্ঞাতিগণ, তোমরা আমার অনুসরণ 
কর, আমি তোমাদিগকে সংপথ প্রদর্শন করিব। ৩৮। হে আমার জ্ঞাতিগণ, এই 
পার্থিব জীবন (সামান্য) সম্ভোগ, এততঘ্তিনন নহে, এবং নিশ্চয় পরলোক, উহাই 
নিত্য নিকেতন । ৩৯। যে ব্যক্তি কুকন্ম করিয়াছে, পরে তৎসদূশ ভিন্ন তাহাকে 
বিনিময় দেওয়! যাইবে না; এবং স্ত্রীপুরষের মধ্যে যে ব্যক্তি শুভকশ্ম করিয়াছে, 
সেই বিশ্বাসী হয়, অনন্তর ইহারাই স্বর্গলোকে প্রবেশ করিবে, তথায় অগণারূপে 
জীবিক। দেওয়া যাইবে । ৪০। এবং হে আমার জ্ঞাতিগণ, আমার জন্য কি হইল যে, 
আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করিয়! থাকি, এবং তো'মর! আমাকে 


* কথিত আছে যে, মুগার সময়ের ফেরওণই ইয়ুসোফের বিদ্যমানক।লে ফেরওণ ছিল। 
ইয়সোফের এক মুলাবান্‌ অশ্বের মৃত্যু হয়। পরে ইয়ুসৌফের প্রার্থনানুসারে ঈশ্বর তাহাকে জীবিত 
করেন। ইহ! দেখিয়। ফেরওণ তাহার প্রতি বিশ্বাসী হইয়! ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইয়ুদোফের পরলোক 
হইলে পর ফেরওণ ধর্ম ত্যাগ করে, এবং মুসার সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে। তাহ।তেই বিশ্বাসী বাক্তি 
ফেইওণকে বলে ধে, ইতিপূর্বে ইযুদোফ মৃত অশ্বকে জীবনদানদিরূপ উজ্জ্বল প্রম।ণসহ তোমাদের 
নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মুসার সময়ের ফেরওণ ইয়ুসোফের সময়ের ফেরওণের 
বংশসন্তূত ছিল। পরমেশ্তর ইয়ুকুবের পুত্র ইয়ুদৌফকে সেই ফেরওণের নিকটে ধর প্রব $ঁকরপে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, বিংশতি বংসর ইযুসোফ তাহার নিকটে অলৌকিক ক্রিয়া সকল করিয়াছিলেন, কিছুতেই 
ফেরওণ আকৃষ্ট হয় নাই। ফেরওণের বংশোদ্ভব বিশ্বাসী ব্যক্তি তাহার সংবাদ দিতেছেন যে, ইয়ুসোফ 
তোমাদের নিকটে আদিয়াছিলেন। (ত, হো।) 

+ ফেরওণ অট্টালিকা-নির্শ্মাণে প্রবৃত্ত হইল, তাহ! দেখিয়! মুস| ভয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
তখন তাহার প্রতি প্রত্যার্দেশ হইল যে, “দুঃখ করিও না, দেখ তাহার সঙ্গে আমি কিরূপ আচরণ 
করি*। পরে পরমেশ্বর তাহার অট্টালিক! সমাপ্ত হইলে পর ভগ্ন করিয়। ফেলিলেন। (ত, হোঁ, ) 


সরা মূমেন ৫৬৭ 


নরকায়ির দিকে আহ্বান কর। ৪১। তোমর। আমাকে আহ্বান করিয়া থাক, যেন 
আমি ঈশ্বরসম্বন্ধে বিদ্বেষী হই ও যাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই, তাহাকে তাহার সঙ্গে 
অংশী নিরূপণ করি; কিন্ত আমি তোমাদিগকে পরাক্রাস্ত ক্ষমাশীল ( ঈশ্বরের ) 
দিকে আহ্বান করিয়া থাকি। ৪২। ইহলোকে ও পরলোকে যাহার জন্ট আহ্বান 
নাই, তোমরা আমাকে নিঃসন্দেহ তাহার দিকে আহ্বান করিতেছ, এতত্ডিন্ন নহে; এবং 
এই যে ঈশ্বরের দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন, এবং এই থে সীমালজ্ঘনকারিগণ নরকারি- 
নিবাসী। ৪৩। অনস্তর অবশ্য আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তোমর! তাহা স্মরণ 
করিবে, এবং আমি আপন কার্য ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিতেছি, নিশ্চয় ঈশ্বর দাদ- 
দিগের প্রতি দৃষ্টিকারী”। ৪৪ | পরিশেষে তাহার! যে প্রতারণ। করিয়াছিল, সেই অশুভ 
হইতে পরমেশ্বর তাহাকে বাচাইলেন, এবং ফেরওণের পরিজনকে বিগহিত শান্তি 
আবেষ্টন করিল * | ৪৫। তাহার ( নরকের ) উপর প্রাতঃসন্ধ্যা অনল উপস্থাপিত 
কর] হইবে, এবং যে দিন কেয়ামত স্থিতি করিবে) (আমি বলিব, ) "ফেরওণের পরি- 
জনকে গুরুতর শান্তির মধ্যে প্রবেশ করাও” । ৪৬। এবং (স্মরণ কর, ) যখন তাহার! 
অগ্রিমধ্যে পরস্পর বিরোধ করিবে, তখন দুর্বল লোকেরা, যাহারা ওদ্ধত্যাচরণ করিয়।- 
ছিল, তাহাদিগকে বলিবে, “নিশ্চয় আমর! তোমাদের অনুগামী ছিলাম, অনন্তর তোমর] 
কি আমাদিগ হইতে অগ্নি ( দণ্ডের ) আংশিকনিবারণকারী হও”? ৪৭। যাহার! উদ্ধত 
হইয়াছিল, তাহারা বলিবে, “নিশ্চয় আমরা সকলেই তন্মধ্যে আছি, সত্য সত্যই ঈশ্বর 
দাসদিগের মধ্যে আদেশ ( বিচার-নিষ্পত্তি ) করিয়াছেন”। ৪৮। এবং যাহারা অগ্নিতে 
অবস্থিত, তাহারা নরকের রক্ষক্দিগকে বলিবে, “তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকটে 
প্রার্থনা কর, যেন এক দিন আমাদিগ হইতে শান্তির (অংশ) খর্ব করেন”। ৪৯। 
তাহারা বলিবে, “তোমাদের নিকটে কি তোমাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ 
সমাগত হন নাই ?” ( নরকবাপিগণ ) বলিবে, “ই”; তাহার! বলিবে, “তবে তোমরা 
প্রার্থন৷ করিতে থাক” । কিন্তু কাফেরদিগের প্রার্থনা বিভ্রান্তির মধ্যে ভিন্ন নহে । ৫০। 
(র, ৫, আঁ, ১৩) 

* ফেরওণ সেই বিশ্বাসী পুরুষকে বধ করিতে আদেশ করে, তিনি পর্ববতাভিসুখে পলাইয়া যান, 
এবং উপাসন! প্রার্থনায় নিযুক্ত হন । পরমেশ্বর শ্বাপদদলকে সৈগ্যরূেপে পাঠাইয়। দেন, তাহার। তাহাকে 
ঘেরিয়| প্রহরীর কাধ্য করিতে থাকে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ফল তিনি অবিলম্বে প্রাপ্ত হন, শত্রুর 
আক্রমণ হইতে নিশ্চিপ্ত থাকেন। কশফোল্‌ আম্মার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, ফেরওণ তাহাকে ধরিয়া 
আনিয়। শান্তিদানের জন্তু কতিপয় পারিষদকে প্রেরণ করে; তাহার! তাহার নিকটে পছছিয়। দেখে 
যে, তিনি উপাসন! করিতেছেন, এবং ব্যাত্র ভন্গুকাদি শ্বাপদকুল তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষ 
করিতেছে । ইহ! দেখিয়া তাহার! ভয়গ্রাপ্ত হয়, এবং ফেরওণের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ 


জ্ঞাপন করে । ফেওরণ সকলকে শাসন করে, যেন এই কথ! প্রকাশ ন| হয়। পরমেশ্বর অ্বেত্রিলযোগে 
এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন । (ত, হো) 


৫৬৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রেরিতপুরুষদিগকে ও বিশ্বাসীদিগকে পার্থিব জীবনে ও যে 
দিবস সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে, যে দিবন অত্যাচারীদিগকে তাহাদের হেতু বর্ণন কোন 
লাভ দর্শাইবে ন! সেই ( কেয়ামতের ) দিবস সাহায্য দ'ন করিব; এবং তাহাদের জন্য 
( অত্যাচারীদের জন্য ) অভিসম্পাত ও তাহাদের জন্য অশুভ স্থান আছে। ৫১+৫২। 
এবং সত্য সত্যই আমি মুমাকে ধর্শালোক দান করিয়াছি, এবং বনিএন্রা:য়লকে গ্রন্থের 
উত্তরাধিকারী করিয়াছি। ৫৩ + বুদ্ধিমান্‌ লোকদিগের জন্যই পথপ্রদর্শন ও উপদেশ। 
৫৪। অনন্তর তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) ধৈধ্যধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য; ও 
স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং প্রাতঃসন্ধা। স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব 
করিতে থাক | ৫৫ | নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে, তাহাদের প্রতি 
উপস্থিত প্রমাণ ব্যতিরেকে, বিতণ্ড করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার ভিন্ন নহে, 
তাহার! ততপ্রতি পহুছিবে না; অনন্তর তুমি ঈশ্বরের নিকটে খায় প্রার্থন৷ কর, নিশ্চয় 
সেই তিনি শ্রোতা দ্রষ্টা* | ৫৬। অবশ্য ভূলেক ও দুলোকের হষ্টি (তোমাদের 
নিকটে ) মন্ুয্য-হৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ট, কিন্তু অধিকাংশ মন্র্যা বুঝিতেছে না । ৫৭। এবং 
অন্ধ ও চক্ষুগ্ন ন্‌ তুল্য নহে, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও গুভকম্ম সকল করিয়াছে, 
তাহারা ও অসৎকম্মশীল ( তুল্য নহে?) তোমরা যে উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক, তাহ! 
অল্পই । ৫৮। নিশ্চয় কেয়ামত আগমনকারী, তাহাতে নিঃসন্দেহ ; কিন্তু অধিকাংশ 
মনুষ্য বিশ্বাস করিতেছে না। ৫৯1 এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিয়াছেন যে, আমার 
নিকটে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগের ( প্রার্থন। ) গ্রহণ করিব; নিশ্চয় যাহারা আমার 
উপাসনাতে গর্ব করে, অবশ্য তাহার! হীন হওতঃ নরকে প্রবেশ করিবে । ৬০ । 
(বর, ৬, আঁ, ১০) 

দেই পরমেশ্বর, যিনি তোমাদের জগ্ত রজনী স্বজন করিয়াছেন, যেন তাহাতে তোমর। 
বিশ্রাম লাভ কর এবং ( “দাথের ) প্রদর্শ+ দিব! (হট করিয়াছেন ।) নিশ্চয় ঈশ্বর 
মানবমণ্ডলীর প্রতি $পাবান্‌্, কিন্তু অধিকাংশ মুঠ ধন্যবাদ করে না। ৬১। এই 
পরমেশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, সমুদায় পদার্থের স্বষ্টিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন 
উপাস্য নাই ; অনন্তর কোথা হইতে তোমরা ফিরিয়া যাইতেছ ? ৬২। যাহার] ঈশ্বরের 


%* কাফেরগণ কোর্-আনের অন্তরণ ও পুনরুখানসম্বন্ধে বাখিতণ! করিয়! বলিতেছিল যে, কোর্-আন 
ঈথখরের বাণী নহে ও পুনরুখ।ন সম্ভব নহে; তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। “তাহাদের হৃদয়ে 
অহঙ্কার ভিন্ন নহে” অর্থাৎ কাফেরদিগের অন্তরে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব করার ইচ্ছ! ও ওঁদ্দতা বিদ্যমান । 
“ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থন। কর” অর্থাৎ তাহাদের অসদাচরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হও। (ত, হো, ) 

+ অর্পাং যিনি মৌলিক উপাদান ব্যতীত হ্ব্গ-মন্তা-স্থজনে সমর্থ, তিনি ঈদৃশ ক্ষমত। ও মৌলিক 
উপাদানসন্ত্বে কি দ্বিতীয়বার মনুষ্য সৃজন করিতে পারেন না? 


সুরা মূমেন ৫৬৯ 


নিদর্শন সকল অস্বীকার করিতেছিল, এইরূপে তাহার! ফিরিয়া যাইতেছে । ৬৩। সেই 
ঈশ্বর, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে অবস্থানভূমি ও আকাশকে গ্রশ্বজ করিয়াছেন, এবং 
তোমাদিগকে আরুতিবদ্ধ করিয়াছেন, অনস্তর তোমধিগের আকার উত্তম করিয়াছেন, 
এবং বিশুদ্ধ (বস্ত ) হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়াছেন, এই ঈশ্বরই তোমাদের 
প্রতিপালক; অবশেষে বিশ্বপালক পরমেশ্বরই মহোন্নত। ৬৪। তিনি জীবন্ত, তিনি 
ব্যতীত উপাস্ত নাই, অনন্তর তাহাকে তাহার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিশুদ্ধ করতঃ আহ্বান করিতে 
থাক) বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সমাক্‌ প্রশংসা! । ৬৫। তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) যখন 
আমার প্রতি আমার প্রতিপালক হইতে প্রমাণ সকল উপস্থিত হইয়াছে, তখন তোমর! 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিয়৷ থাক, তাহাদিগকে অর্চনা করিতে নিশ্চয় 
আমি নিষিদ্ধ হইয়াছি; এবং আদিষ্ট হইয়াছি যে, বিশ্বপালকের আজ্ঞান্সগত হইব। ৬৬ । 
তিনিই, যিনি তোম।দিগকে মৃত্তিকাযোগে, তৎপর শুক্রযোগে, তৎপর ঘনীভূত শোণিত- 
যোগে সুজন করিয়াছেন; তৎপর শিশুরূপে বাহির করেন, তৎপর ( তোমাদিগকে পালন 
করেন, ) যেন তোমর] স্বীয় যৌবনে উপনীত হও, তৎপর যেন বৃদ্ধ হও, এবং তোমাদের 
মধ্যে কাহাকে পূর্বে প্রাণশূন্য কর! হয়, এবং ( অবশিষ্ট রাখ! যায়, ) যেন তোমরা নির্দিষ্ট 
কালে উপনীত হও ; সম্ভব যে তোমর| জ্ঞানলাভ করিবে। ৬৭। তিনিই, যিনি বাঁচান ও 
মারেন; অনন্তর যখন কোন বিষয়ে (স্বজনে) অবধারিত করেন, তখন তাহাকে ‘হউক’ 
বলেন, এততিন্ন নহে, পরে তাহাতেই হয়। ৬৮। (র, ৭, অ।,৮) 

যাহারা এশ্বরিক নিদর্শনাবলীপসন্বন্ধে বিতণ্ডা করিয়া থাকে, তুমি কি তাহাদের প্রতি 
দৃষ্টি কর নাই? কোথা হইতে তাহার! ফিরিয়া যাইতেছে *? ৬৯। যাহার! গ্রন্থের 
প্রতি ও আমি স্বীয় প্রেরিতপুরুষদিগকে যৎসহ প্রেরণ করিয়াছি, তাহার প্রতি অনত্যারোপ 
করিয়াছে, পরে তাহারা অবশ্য (আপন অবস্থা) জানিবে। ৭০1+4য্খন তাহাদের 
গলে গলবন্ধন ও শৃঙ্খলপুঞ্জ হইবে, উষ্চোদকের মধ্যে তাহারা আকৃষ্ট হইবে, তৎপর 
অগ্রিতে ঝল্সান যাইবে; তৎপর তাহাদিগকে বলা হইবে, “ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা 
যাহাকে অংশী স্থাপন করিতেছিলে, সে কোথায় ?” তাহার! বলিবে, “আমাদিগ হইতে 
তাহারা অন্তর্থিত হইয়াছে, বরং ইতিপূর্বে আমর। ( ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ) অন্ত কিছুকে 
আহ্বান করিতেছিলাম ন।”) এইরূপে ঈশ্বর কাফেরদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। 


পপ অপ পপি পপ ভি, ক ৮22 et oles পদতল 


* অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে কাফেরগণ আমার দিকে ফিরিয়া আসিবে, আপনাদের কার্যের ফল 
ভোগ করিবে, আমি কোন কারণে তাহাদিগকে চাড়িয়| দিব ন! । পরমেশ্বর পৃথিবীতেই হঙ্সরতের 
সাক্ষাতে কাফেরদিগকে কোন কোন শান্তি দিয়াছেন। কেহ হত, কেহ বা বন্দী হইয়াছে, অনেকে 
দর্ভিক্ষাদি বিপদ্‌ দ্বার৷, আক্রান্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট শান্তি পরলৌকে হইবে। মক্কার কাফেরগণ 
তর্কবিতর্কচ্ছলে হজরত দ্বারা নানাপ্রকার অলৌকিকতা৷ দেখিতে চাহিয়াছিল, তাহাতে প্রস্রবণের 
উৎপত্তি ও উদ্যান সকলের প্রকাশ এবং তাহার আকাশে আরোহণ তাহাদের সাক্ষাতে হয়। (ত, ছে।)) 

৭২ 


৫৭০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৭১+৭২+৭৩+৭৪। (বলা যাইবে, ) “তোমরা পৃথিবীতে অপত্যসহ যে আনন্দ ও 
বিলাসামোদ করিতেছিলে, তজ্জন্ত ইহ! ( এই শাস্তি )। ৭৫। তোমর! নরকের দ্বারে 
তথায় নিত্য স্থায়ী হইতে প্রবেশ কর, অনন্তর (উহ!) অহঙ্কারীদিগের জন্ত গহিত স্থান 
হয়”। ৭৬। পরিশেষে তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার 
সত্য ; পরে তাহাদের প্রতি আমি যাহা অঙ্গীকার করি, তাহার কোনটি যদি তোমাকে 
আমি প্রদর্শন করি, বা! তোমার প্রাণ হরণ করি, পরে আমার দিকেই তাহারা ফিরিয়া 
আসিবে । ৭৭। এবং সত্য সত্যই আমি তোমার পূর্বে প্রেরিতপুরুষগণকে প্রেরণ 
করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, আমি তোমার নিকটে তাহার কথ! বর্ণন 
করিয়াছি, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তোমার নিকটে বর্ণন করি নাই; 
ঈশ্বরের আদেশানুসারে ব্যতীত কোন নিদর্শন আনয়ন করিতে কোন গ্রেরিতপুরুষের 
( সাধ্য ) ছিল না। অনস্তর যখন ঈশ্বরের আদেশ সমাগত হইল, তখন মত্যভাবে বিচার 
নিষ্পতি করা গেল, তথায় অসত্যভাধিগণ ক্ষতি গ্রস্ত হইল * | ৭৮। ( র, ৮, আঁ, ১০) 
সেই ঈশ্বর, যিনি তোমাদের জন্য গ্রাম্য পশু সুজন করিয়াছেন যে, তোমর। তাহার 
কোনটির উপর আরোহণ করিবে ও তাহার কোনটিকে ভক্ষণ করিবে । ৭৯। এবং 
তন্মধ্যে তোমাদের লাভ সকল আছে, তাহার (কাহারও) উপর আরোহণ করিয়া 
তোমাদের অন্তরে যে অভিলাষ আছে, তোমরা তাহাতে উপস্থিত হইবে; এবং তাহার 
উপর ও নৌকা সকলের উপর তোমর। সমারোপিত হইয়া থাক ।৮০। এবং তিনি 
তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিতেছেন, অনন্তর ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের 
কোন্টিকে তোমরা অগ্রাহা করিতেছ ?৮১। পরিশেষে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ 
করে নাই? তাহা হইলে তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল, তাহাদের পরিণাম কি প্রকার 
হইয়াছে দেখিবে; তাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল, এবং ধরাতলে ( বৃহৎ 
নগর দুর্গাদির ) নি্দর্শনামুসারে ও শক্তিতে প্রবলতর ছিল, পরে তাহারা যাহা উপাক্ন 
করিতেছিল, তাহা তাহাদিগ হইতে (শান্তি) নিবারণ করে নাই । ৮২1 অনজ্ঞর যখন 
তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিতপুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ আগমন করিল, তখন 
তাহারা, তাহাদের নিকটে যে কিছু বিদ্যা ছিল, তজ্জন্ত প্রহষ্ট হইল; এবং তাহারা যে 
বিষয়ে উপহাস করিতেছিল, উহ! তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল ণ'।৮৩। পরে যখন 


* ঈশ্বর: বলিতেছেন যে, কতকগুলি পেগাম্বর, যথা, ইয়স! প্রভৃতির নাম তোমার নিকটে বলিয়াছি। 
ত্যতীত' অনেকে আছে যে, তুমি তাহাদের নাম ও বৃত্তান্ত অবগত নও। অনেকে বলেন, 
সমুদায় প্রেরিতপুরুষ আট সহস্র ছিলেন, তন্মধ্যে চারি সহস্র বনিএন্রায়েল্‌ ও চারি সহস্র অপর 
জাতীয়। এরপ প্রসিদ্ধি যে, সর্বশ্তদ্ধ একশত চতুবিংশতি সহস্র ব| ততোধিক প্রেরিতপুরুষ ছিলেন। 


(ত। হো, ) 
+ তাঁহার! যাহাফে বিদ্যা বলিত, প্রকৃত পক্ষে উহা! অবিষ্ভা । তাহাদের অসত্যে ভক্তি শ্রদ্ধা 


শর হাম সঙ্দ! ৫৭১ 


আমার শান্তি তাহারা দেখিল, তখন বলিল, “একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি আমরা বিশ্বাস 
স্থাপন করিলাম, তাহার সঙ্গে আমর! যাহার অংশিনিরূপক ছিলাম, তৎপ্রতি বিরূপ 
হইলাম” । ৮৪। অনস্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি দর্শন করিল, তখন তাহাদিগের 
বিশ্বাস তাহাদিগকে ফল দান করিল না, ঈশ্বরের ( এই ) নিয়ম, যাহ! তাহার দাপবৃন্দের 
প্রতি বপ্িয়াছে ; এবং তথায় ধর্শ্মদ্রোহিগণ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে * | ৮৫1 ( র, ৯, আ, ৭) 


সুরা হাম সন্ধদা + 


১৬৬৪৪ 8 030 000°: 


একচত্বারিংশ অধ্যায় 


"e০06 66৩৩০, 
৫৪ আয়ত, ৬ রকু 


( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
হাম %। ১। দাতা দয়ালু ঈশ্বর হইতে অবতরণ $। ২। এই গ্রন্থ যে, ইহার বচন 
সকল আরব্য কোর্-আনের অবস্থায় বিভক্ত কর! হইয়াছে; জ্ঞান রাখে, এমন জাতির জন্য 
ও সত্যে সন্দেহ অবিশ্বাস, এই বিদ্যা ছিল। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে বিছা! অর্থে বাণিজ্যবিদ্া! 


বা চিকিৎসাবিদ্ভা কিংব| জো্যোতিবিদ্যা, মন্দার কাফেরগণ গর্বিত ও পরাক্রান্ত হইয়। প্রেরিতপুরুষ- 
দিগের প্রতি ও তাহাদের অলৌকিক ক্রিয়া সকলের প্রতি উপহাস করিয়াছিল। অতএব ইশ্বর 


তাহাদিগকে বিনাশ করেন । (ত, হো, ) 
* পরমেশ্বর পর্ব্বতন মণ্ডলীর প্রতি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন যে, শাস্তি পাইবার সময় দোষ 
স্বীকার করিয়। বিশ্বাসী হইলে, কিছুতেই তখন শাস্তি রহিত হইবে ন1। (ত, হোঁ, ) 


+ এই শুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

1 ঈশ্বরের মহান।ম ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, সকল বাক্তির তাহার উদ্ধারে 
অধিকার নাই। কথিত আছে, ‘হা’ বর্ণের সাঞ্ষেতিক অর্থ এরণী কৌশল, “ম' বর্ণের অর্থ, বিশ্বাসীদিগের 
প্রতি ঈশ্বরের হিতসাধন। বহরোল্‌ হকায়েক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সেই বিষয়ের প্রতি “হাম” এই 
শব্দের লক্ষ্য, যাহা পরমেশ্বর ও তাহার প্রেমান্পদ মোহম্মদের মধ্যে আছে। কোন উন্নত দেখতা ও 
সুসমাচারপ্রচারক ও প্রেরিতপুরুষও তাহ! উপলব্ধি করিতে পারেন না। হা ও মিম অর্থাৎ হ, ম 
এই দুই অক্ষর ঈশ্বরের নামবিশেষ রহুমাণের মধ্যে আছে। এইরূপ এই ছুই বর্ণ মোহম্মদ এই নামের 
মধ্যে আছে। অতএব নামন্বয়ের অন্তর্গত উক্ত ছুই বর্ণের শপথ করিয়া কোর্-আনের অবতারণ ইত্যাদি 
বলা যাইতেছে। (ত, হো,) 

$ অর্থাৎ লোকের সাধারণ জীবনদাঁতা, বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের শাস্তিসংরক্ষণে কৃপাবান্‌ পরমেশ্বর 
হইতে কোরৃ-আনের অবতরণ । এই ছুই নামের সঙ্গে কোর্-আনের সম্বন্ধ থাকাতে এই প্রমাণিত হইতেছে 
যে, ধর্ম এবং সাংসারিক, আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক কল্যাণ কোর্-আনের উপর নির্ভর করে। (ত, হো, ) 


৫৭২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


নুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক । কিন্ত তাহাদের অধিকাংশেই অগ্রাহ করিয়াছে, অনন্তর 
তাহারা শ্রবণ করে না *। ৩+৪। এবং তাহারা বলে, “তুমি যাহার প্রতি আহ্বান 
করিয়া থাক, তাহা হইতে আমাদের অন্তর আবরণের মধ্যে আছে, এবং আমাদের কর্ণে 
গুরুভার, আমাদের মধ্যে ও তোমার মধ্যে আচ্ছাদন আছে ; অনস্তর তুমি কার্ধ্য করিতে 
থাক, আমরাও কাধ্যকারক”। ৫| তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) আমি তোমাদের ন্যায় 
মনুষ্য, এতত্তিম্ন নহে; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইতেছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র 
ঈশ্বর, অতএব তাহার দিকে সরল ভাবে থাক ও তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এবং 
অংশীবাদীদিগের ও যাহারা জকাত দান করে না, তাহাদের প্রতি আক্ষেপ; তাহার! 
পরকালকে অগ্রাহ্য করে। ৬+৭। নিশ্চয় যাহার] বিশ্বাস স্থাপন ও প্তভকর্শ্ম সকল 
করিয়াছে, তাহাদের জপন্ত অনিবার্য পুরস্কার আছে ৭ ।৮। (রর, ১, আঁ, ৮) 

তুমি জিজ্ঞানা কর, ( হে মোহম্মদ, ) ছুই দিবসে যিনি পৃথিবী স্বজন করিয়াছেন, 
তাহার সম্বন্ধে কি তোমর। অবজ্ঞা করিতেছ, এবং তাহার সদৃশ নিরূপণ করিতেছ ? 
ইনিই জগতের প্রতিপালক হন। ৯। এবং তিনি তথায় (পৃথিবীতে) তাহার উপরিভাগে 
পর্বত সকল স্বজন করিয়াছেন ও তন্মধ্যে আশীর্বাদ রাখিয়াছেন, এবং তথায় চারি 
দিবসের মধ্যে জীবিক। সকল নিরূপণ করিয়াছেন; জিজ্ঞান্ছদিগের জন্য (উত্তর) তুল্য 
হইয়াছে %। ১০। তৎপর তিনি আকাশে আরোহণ করিলেন, উহ! ধূমময় ছিল) 
অনন্তর তাহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, “তোমর! সর্ষে বা বিমর্ষে এস ;” উভয়ে বলিল, 
“আমরা সহর্ষে সমাগত হইলাম” । ১১। পরে তিনি দুই দিবসের মধ্যে তাহাদিগকে 


* কোর্-আন্‌ এমন এক গ্রন্থ যে, তাহার বচন সকল নিষেধবিবি ও দগ্ুপুরস্কারের অঙ্গীকারে 
বিভক্ত । আরব্য ভাষায় ইহা বিবৃত হইয়াছে, আরব্য ভাষাবিং লোকদিগের পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করার 
পক্ষে ইহ! অতি সহজ হইয়ছে। ইহ। পাপীদিগের সম্বন্ধে নরকের ভয়প্রদর্শক ও বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে 
স্বর্গের হুসংবা দাতা) ধর্ম্মড্রোহী লোকের] তাহ! গ্রাহ্য করিতেছে না । (ত, হে, ) 

1 গীড়িত, অক্ষম ও দুর্বল লোক সকল, যাহারা অশক্তিবশতঃ উপাসন।দি করিতে পারে না, 
তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। সুস্থ ও সবল অবস্থায় ধর্দসাধনার জন্য যে পুরস্কার 
পরমেশ্বর তাহাদিগকে দন করিতে নির্ধারিত করিয়াছেন, অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাবশত: উপাসনাদি ন! 
করিতে পারিলেও নেই পুরস্কার দিবেন। এই জন্যই ব্যক্ত হইয়াছে, “তাহাদের জন্য অনিবার্য পুরস্কার 
মীছে।” ওমরের পুত্র আবদোল্লা বলিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদ এরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন যে, 
ধার্থিক ব্যক্তি গাড়িত হইলে পরমেশ্বর স্বর্গীয় দূতকে আদেশ করেন যে, যে পর্যন্ত আমি ইহাকে 
আরোগ্য দান ন! করি, সে পর্যস্ত এ সুস্থাবস্থায় যে সৎকর্ম করিত, সেই কণ্ম ইহার নামে লিখিবে। 

(ত, হোঁ, ) 

{ অর্থাৎ অবশিষ্ট চারি দিবসে পৃথিবীর প্রত্যেক বিভাগের লোকের জন্য পরমেশ্বর যব, গ্রোধুম, 
ধান্য, খোর্ম্ম। এবং মাংস ইত্যাদি উপজীবিক! নির্ধারণ করেন। “জিজ্ঞান্দিগের জন্য (উত্তর) তুল্য 
হইয়াছে,” অর্থাৎ প্রশ্নকারীদিগের প্রশ্নের উত্তর ঠিক দেওয়! হইয়াছে। (ত, হো) 


সরা হাম সঙ্বদা ৫৭৩ 


সপ্ত শ্বর্গরূপে নির্ধারিত করিলেন ও প্রত্যেক স্বর্গের প্রতি তাহার কাধ্য অন্থপ্রাণন 
করিলেন, এবং আমি পৃথিবীর আকাশকে দীপাবলী দ্বার! ( নক্ষত্রমগ্ডল দ্বারা) শোভিত 
করিলাম ও রক্ষা করিলাম; পরাক্রমশালী জ্ঞানময় ( ঈশ্বরের ) এই নিরূপণ । ১২। পরে 
যদি তাহা অস্বীকার করে, তবে তুমি বপিও, “আমি তোমাদিগকে আদ ও সমূদের 
সদৃশ আকাশের বজ্রাঘাতের ভয় প্রদর্শন করিতেছি”। ১৩। যখন তাহাদের নিকটে 
প্রেরিতপুরুষগণ তাহাদের সন্মুখ ভাগ দিয়। ও তাহাদের পশ্চান্তাগ দিয়া উপস্থিত হইল, 
তখন ( বলিয়াছিল, ) “ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের ) পুজ। করিও না)” তাহারা বলিল, 
“আমাদের গতিপালক ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে দেবতাদিগকে অবতারণ করিবেন, অতএব 
তোমর1 যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ, নিশ্চয় আমর। তদ্বিষয়ে অবিশ্বাসী” | ১৪। কিন্ত 
আদজাতি পরে পৃথিবীতে নিরর্থক অহঙ্কার করিয়।ছিল, এবং তাহার! বলিয়াছিল, “পরা- 
ক্রমে কে আমাদিগ অপেক্ষ। শ্রেষ্ট?” তাহারা কি দেখে নাই যে, সেই ঈশ্বর, যিনি 
তাহাদিগকে সুজন করিয়াছেন, তিনি তাহাঁদিগের অপেক্গ। পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ, এবং তাহার! 
আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ করিতেছিল। ১৫। পরে আমি ছুর্দিনে তাহাদের 
প্রতি প্রবল বায়ু প্রেরণ করিয়া ছিলাম, যেন পার্থিব জীবনে তাহাদিগকে দুর্গতির শাস্তি 
আস্বাদন করার; এবং নিশ্চয় পারলৌকিক শাস্তি অধিকতর দুর্গতিজনক ও তাহাদিগকে 
সাহায্য দান করা হইবে ন।। ১৬। যে সমুদ জাতি ছিল, পরে আমি তাহাদিগকে 
পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, অবশেষে তাহার! পথপ্রদর্শনের উপর অন্ধত। স্বীকার করিল ; 
অনস্তর তাহার! যাহ! করিতেছিল, তজ্জন্ত তাহাদিগকে লাঞ্ছনার শাস্তিরূপ বজ্র আক্রমণ 
করিয়াছিল। ১৭। এবং যাহার! বিশ্বাম স্থাপন করিয়াছিল ও ধর্মভীরু হইতেছিল, 
তাহাদিগকে আমি বাচাইয়াছিলাম । ১৮। ( র, ২, অ, ১০) 

এবং যে দিবস ঈশ্বরের শক্রগণ নরকানলের দিকে সমুখাপিত হইবে, তখন তাহার! 
নিবারিত হইবে * | ১৯। এ পর্য্যন্ত, যখন তাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন 
তাহারা যাহা করিয়াছিল, তদ্দিষয়ে তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের কর্ণ ও তাহাদের চক্ষু 
এবং তাহাদের চশ্মীবলী সাক্ষ্যদান করিবে । ২৭ । এবং তাহার স্বীয় স্পর্শেন্দ্রিয় সকলকে 
বলিবে, “কেন তোমরা আমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিলে ?” তাহারা বলিবে, “যিনি 
প্রত্যেক বস্তুকে বাক্পটু করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরই আমাদিগকে বাকৃপটু করিয়াছেন ;” 
এবং তিনি তোমাদিগকে প্রথমবার কজন করিয়াছেন ও তাহার অভিমুখে তোমরা 
প্রত্যাবপ্িত হইবে । ২১। তোমাদের সম্বন্ধে তোমাদের শ্রোত্র ও তোমাদের নেত্র 
এবং তোমাদের ত্বক যে সাক্ষ্য দান করে, তোমরা তাহা হইতে লুক্কায়িত থাকিতে 
পারিতেছ না; কিন্তু মনে করিয়াছ যে, তোমর। যাহ! করিতেছিলে, ঈশ্বর তাহার 


* কাফেরদিগের শ্রেণীভুক্ত অপর লোক পশ্চাৎ আসিবে, এই সকলকে নরকে লইয়া যায়] 
হইবে, এই উদ্দেস্তে পূর্ববর্তী দলকে পথে দণ্ডায়মান করাইয়া প্রতীক্ষা করান হইবে। (ত, হো) 


৫৭৪ কোর্আন্‌ শরীক 


অধিকাংশই জানেন না। ২২। এবং তোমাদের ইহা কল্পনা, তোমরা যে কল্পনা আপন 
প্রতিপালকসন্বদ্ধে করিতেছিলে, ইহা তোমাদিগকে বিনাশ করিল; অনস্তর তোমরা! 
ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইলে *। ২৩। পরিশেষে যদি তাহারা ধৈর্যধারণ করে, 
তথাপি অগ্নি তাহাদের স্থান হইবে, এবং যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তথার্টী তাহারা 
ক্ষমাপ্রাধুদিগের অন্তর্গত হইবে না। ২৪। এবং আমি তাহাদের জন্য সহচর সকল 
নির্ধারণ করিয়াছিলাম, পরে তাহার! তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহ! 
তাহাদের জন্য সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাদের পূর্ববর্তী মানব ও দানবমগুলীর প্রতি 
(শাস্তির) বাক্য যাহা হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি তাহা প্রমাণিত হইল ; নিশ্চয় তাহারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল *। ২৫। (র, ৩, আ, ৭) 

এবং ধর্মপ্রোহিগণ বলিল, “তোমরা এই কোর্-আন্‌ শ্রবণ করিও না, ইহার (পাঠের) 
মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল বাক্য বল, সম্ভবতঃ তোমরা জয়লাভ করিবে” । ২৬। অনস্তর যাহারা 
ধর্শদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি অবশ্য কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব, এবং তাহারা 
যাহা করিতেছিল, অবশ্য তাহাদিগকে তাহার অশুভ বিনিময় দান করিব । ২৭। ঈশ্বরের 
শক্রদিগের এই অগ্নি বিনিময় হয়, তথায় তাহাদের চিরনিবাম হইবে; তাহারা যে 
আমার নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহা করিতেছিল, তদন্রূপ তাহাদিগের বিনিময় হইবে। ২৮। 
এবং ধন্মজ্রোহিগণ বলিবে, “হে আমাদের প্রতিপালক, দানব ও মানবজাতির যাহারা 
আমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে আমাদের নিকটে প্রদর্শন কর, আমরা 
তাহাদিগকে আপন পদতলে স্থান করিব, তাহাতে তাহার! নিকৃষ্টতম হইবে” । ২৯। 
নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে বে, “আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর”, তৎপর স্থির রহিয়াছে, 
(মৃত্যুকালে ) তাহাদের নিকটে দেবগণ অবতরণ করে, (বলে, ) “ভয় করিও না, ও 
দুঃখ করিও না, তোমাদ্দিগকে যে বিষয়ে অঙ্গীকার কর! যাইতেছে, সেই স্বর্গের বিষয়ে 
তোমর। সন্ধষ্ট থাক $1৩০ । এঁহিক জীবনে এবং পরলোকে আমরা তোমাদের বন্ধু, 
এবং সেম্থানে তোমাদের জীবন যাহা চাহে, তাহা আছে, এবং তোমরা যাহ! প্রার্থনা 
কর, পেস্থানে তাহ! আছে”। ৩১। ক্ষমাশীল দয়ালু (ঈশ্বর হইতে ) ভোঙ্যসামগ্রী 
হয়। ৩২। (র, ৪১ আ, ৭) 

%* অর্থাৎ কাফেরগণ মনে করিত, আমর! প্রকাশ্যে যাহা করি, তাহা ঈশ্বর জানিতে পান, কিন্ত 


তিনি আমাদের গুপ্ত কার্য জানেন না। ইহ! কল্পনা, সত্য নহে । (ত, ছো,) 

+ এনস্থলে তাহাদের সহচর শয়তান, সম্ুখস্থ সামগ্রা এহিক অনিত্য সুখ সৌভাগা, পশ্চান্বত্তা 
সামগ্রী অঙ্গীকৃত পারলৌকিক শান্তি । পরমেশ্বর সাঁধুকে সাধুদিগের সহবাসে রাখেন, তাহাদের সঙ্গ ও 
দৃষ্টান্ত ছার! তাহার তপন্ত! ও সাধুতার বৃদ্ধি করিয়া দেন। (ত, হো) 

{ অর্থাৎ তাহারাই স্থির রহিয়াছে, যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে, নিষেধ বিধি মানত করিয়! চলিয়াছে, 
সাধন ভজন করিয়াছে, পাপে প্রবৃত্ত হয় নাই, এঁছিক সুখের প্রতি অনুরাগশুন্, পরলোকের প্রতি 
অনুরাগী | (ত, ছোঁ, ) 


সুরা হাম সঙ্ছদ! ৫৭৫ 


এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দিকে ( লোকদ্দিগকে ) আহ্বান করিয়াছে ও সৎকর্ম করি- 
য়াছে, এবং বলিয়াছে যে, নিশ্চয় আমি মোসলমানদিগের অন্তর্গত হই; বাক্যানুসারে 
তাহ। অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? *। ৩৩। এবং শুভ ও অশুভ তুল্য নয়, যাহা অতীব শুভ, 
তন্বারা তুমি, (হে মোহম্মদ, ) অশ্তভকে দূর কর; (এরূপ করিলে, ) পরে সেই ব্যক্তি, 
যে তোমার ও তাহার মধ্যে শক্রতা আছে, অকস্মাৎ যেন সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় ণ। ৩৪। 
এবং যাহারা ধৈর্যধারণ করে, তাহাদিগকে ভিন্ন এই ( প্রকৃতি ) সংলগ্ন কর! হয় না ও 
যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী, তাহাদিগকে ব্যতীত ইহা সংলগ্ন করা হয় না । ৩৫। এবং 
যদি শয়তান হইতে তোমার প্রতি কুমন্ত্রণা প্রয়োজিত হয়, তবে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা 
করিও? নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৩৬। দিবা ও রাত্রি এবং চন্দ্র সুর্য তাহার 
নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত, তোমরা সূর্য্য ও চন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিও না; যিনি ইহা- 
দিগকে সুজন করিয়াছেন, যদি তোমরা তাহার পুজ। করিতেছ, তবে সেই ঈশ্বরকে নম- 
স্কার কর। ৩৭। পরস্ত যদি তাহারা অহঙ্কার করে, (কি ভয়; ) পরে যাহারা তোমার 
প্রতিপালকের নিকটে আছে, তাহারা অহনিশি তীহার স্তব করিয়। থাকে, এবং তাহার 
শ্রান্ত হয় না। ৩৮ এবং তাহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যে, তুমি দেখিয়া থাক, ভূমি 
কধিত হয়, পরে যখন আমি তাহার উপর বারি বর্ষণ করি, তখন ( উদ্ভিছ্দগমবশতঃ ) 
স্পন্দিত হয়, এবং (উত্ভিদ্‌) সমুদগত হয়) নিশ্চয় যিনি তাহাকে জীবিত করিলেন, তিনি 
মৃতসন্ভীবক, নিশ্চয় তিনি সর্ধবোপরি ক্ষমতাশালী | ৩৯। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শ- 
নাবলীসম্বদ্ধে কুটিলতা করে, তাহ! আমার নিকটে গুপ্ত থাকে না; অনস্তর যে ব্যক্তি 
কেয়ামতের দিনে নিরাপদে উপস্থিত হয়, সে শ্রেষ্ট, না, যে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া 
থাকে, নে? তোমরা যাহা ইচ্ছ। কর, করিতে থাক; নিশ্চয় তোমরা যাহা কর, তিনি 
তাহার দ্রষ্টা। ৪০ | নিশ্চয় যাহারা উপদেশকে ( কোর্-আন্‌্কে, ) যখন তাহাদের নিকটে 
উপস্থিত হইয়াছে, অগ্রাহা করিয়াছে, (তাহা গুপ নহে ;) নিশ্চয় উহা সম্মানিত গ্রন্থ । ৪১। 
তাহাতে কোন অসত্য তাহার প্রতি (কোর্-আনের প্রতি) তাহার সন্মুখ ও তাহার পশ্চাৎ 
হইতে উপস্থিত হয় না; প্রশংসিত বিজ্ঞানময় (ঈশ্বর) হইতে তাহা অবতারিত হইয়াছে ।' 
৪২। তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) তোমার পূর্ববে প্রেরিতপুরুষদিগকে যাহা বলা 
হইয়াছে, তত্তিক্র বল৷ যাইতেছে না) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দুঃখজনক 
শান্তিদাতা। ৪৩। এবং যদি আমি তাহাকে আজমী ভাষার কোরৃ-আন্‌ করিতাম, তাহা 


* যখন বেলাল আজানদানে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন ইছদির! বলিত, কাক ডাকিতেছে ও নমাজে 
আহ্বান করিতেছে। এইরূপ তাঁহার! অনেক অন্তায় উক্তি করিত। এই আয়ত বেলালের সম্বন্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছে । আজানদান সৎকর্থ্ের অন্তর্গত । (ত, হো) ) 

+ অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র, এই বিশ্বাস করা এবং তাহার অংশী নির্ণয় করা, এ ছুই শুভাশুত এক 
নছে। ক্রোধকে শাস্তভাব দ্বারা, অপরাধকে ক্ষমা দ্বারা নিবারণ করিবে। (ত, হেঁ, ) 


৫৭৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিত, “কেন তাহার আয়ত সকল অভিব্যক্ত কর! হয় নাই? 
কি আজমী ( ভাষা ) ও আরব্য ( লোক)?” তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) যাহার! 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, উহা তাহাদের জন্য পথপ্রদর্শন ও স্বাস্থ্য; এবং যাহার! বিশ্বাস 
করে না, তাহাদের কর্ণে ভার হয়, এবং উহা তাহাদের নিকটে অন্ধতা । তাহার! (ঈদৃশ,) 
যেন দূরদেশ হইতে (তাহাদিগকে) আহবান করা যাইতেছে । ৪৪ | ( র, ৫, আঁ, ১২) 
এবং সত্য তাই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনস্তর তন্মধ্যে বিপর্যয় করা 
হইয়াছে ; এবং যদি, (হে মোহম্মদ) তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্বে প্রচার না হইত, 
তবে তাহাদের মধ্যে অবশ্য বিচার-নিষ্পত্তি কর! যাইত ; এবং নিশ্চয় তাহার! তৎপ্রতি 
গভীর সন্দেহের মধ্যে আছে * | ৪৫। যে ব্যক্তি সংকম্ম করিয়াছে, পরে তাহা! তাহার 
জীবনের জন্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি কুকন্ম করিয়াছে, পরে ( তাহার মন্দফল ) তাহার উপ- 
রেই; এবং তোমার প্রতিপালক দাসদিগের সম্বন্ধে অত্যাচারী নহেন। ৪৬। কেয়ামতের 
জ্ঞান তাহার প্রতিই প্রত্যপিত হয়, এবং তাহার জ্ঞান ব্যতীত কোন ফল আপন আবরণ 
হইতে উন্মুক্ত হয় না ও কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না ও প্রসব করে না; এবং ষে 
দিবস তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, “আমার অংশিগণ কোথায়?” তাহারা 
বলিবে, “তোমাকে জ্ঞাপন করিয়াছি যে, আমাদিগের এবিষয়ে কোন সাক্ষী নাই”। 
৪৭। এবং ইতিপূর্বে তাহারা যাহা অঞ্চন। করিত, তাহাদিগ হইতে তাহা লুক্কায়িত 
হইল, এবং তাহারা মনে করিল যে, তাহাদের জন্য কোন পলায়নের স্থান নাই । ৪৮। 
মনুয্য শুভ প্রার্থনায় পরিশ্রান্ত হয় না, এবং যদি অশুভ তাহাকে আশ্রয় করে, তবে 
নিরাশ হতাশ্বাস হয়। ৪৯1 এবং তাহাকে যে দুঃখ আশ্রয় করিয়াছে, তাহার পর যষ্ষি 
আমি আপন সন্নিধান হইতে কোন করুণ! তাহাকে ভোগ করাই, তবে সে অবশ্য বলিবে, 
“ইহা আমার জণ্তই ও আমি মনে করি ন। যে, কেয়ামত স্থিতি করিবে, এবং যদি আমি 
স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়। আসি, তবে নিশ্চয় আমার জন্য তাহার নিকটে 
কল্যাণ আছে?” অবশ্য আমি কাফেরদিগকে, তাহার! যাহ! করিয়াছে, তাহা জ্ঞাপন 
করিব, এবং অবশ্য আমি তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করাইব। ৫০ এবং যখন 
আমি মনুস্তের প্রতি সম্পদ দান করি, তখন সে বিমুখ হয় ও আপন পার্শ্ব সরাইয়া 


থাকে; এবং যখন তাহাকে অকল্যাণ আশ্রয় করে, তখন সে প্রচুর প্রার্থনাকারী হয়। 
৫১। তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) তোমর। কি দেখিতেছ? যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে 


( কোর্-আন্‌) হয়, তাহার পর তোমরা তংপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়] থাক, তবে যে 


* “তন্মধ্যে বিপধ্যয় করা হইয়াছে” অর্থাৎ কোর্-আনে কেহ কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, কেই 
কেহ অবিশ্বাস করিয়াছে । যদি কেয়ামতের অঙ্গীকার ন! থাকিত, পুনরুথানের পর পাপের দণ্ড দেওয়া 
যাইবে, এরপ পূর্বে ঈশ্বর অঙ্গীকার না! করিতেন, তবে তাহাদিগকে এক্ষণই শান্তি দেওয়া যাইত। 

(ত, ছো;) 


সূরা শুর! নব 


ব্যক্তি মহাবিরুদ্ষভাবেতে আছে, তাহ। অপেক্ষা কে অধিক বিপথগামী ? ৫২। শন 
আমি চতুর্দিকে ও তাহাদের জীবনের মধ্যে আমার নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিব; এ 
পর্য্যন্ত, তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে ঘে, নিশ্চয় ইহা লত্য। তোমার প্রতিপালক কি 
যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্বব বিষয়ে সাক্ষী? ৫৩। জানিও, নিশ্চয় তাহার! স্বীয় গুতিপালকের 
সাক্ষাৎকারবিষয়ে সন্ধি; জানিও, নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে আবেষ্টনকারী । ৫৪। 
( র, ৬, আঁ, ১০) 


সুরা শুরা * 


৩৪৪৪০০০৪৬৩৬, 


দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায় 


০৪5686666৬৩, 
৫৩ আয়ত, ৫ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের ন।মে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


হাম। ১।. অন্ক|ণ। ২। কৌশলময় পরাক্রান্ত ঈশ্বর এইরূপে তোমার প্রতি, 
( হে মোহম্মদ, ) ও যাহার! তোমার পূর্বে ছিল, তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন । 
৩। স্বর্গে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা তীহারই ; তিনি 
সমুন্নত মহান্‌। ৪। এবং ছ্যুলোক সকল ( তাহার প্রতাপে ) আপনার উপর বিদীর্ণ 
হইতে উপক্রম, দেবগণ স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিয়া থাকে, এবং 
যাহারা পৃথিবীতে আছে, তাহাদের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে; জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বর 
ক্ষমাশীল দয়ালু ।৫। এবং যাহার! তীহাকে ছাড়িয়া ( অন্য ) বন্ধুগণ গ্রহণ করে, ঈশ্বর 
তাহাদের সম্বন্ধে প্রহরী ; তুমি তাহাদের সম্বন্ধে তত্বাবধায়ক নও । ৬। এবং এইরূপে 


* এই সুর! মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ মহাত্ম৷ আলি বলিয়াছেন, “হাম” “অস্কা" এই বাবচ্ছেদক শবদ্ধয়ের অক্ষরাবলীর সাঙ্কেতিক 
অর্থ ক্রমান্বয়ে দগ্ধ হওয়া, ভযস্থান, শাস্তি, রূপাস্তর হওয়া, প্রস্তর নিক্ষেপ করা। এই বর্ণাবলীর অবতরণ 
হইলে হজরতের মুখমগুলে বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পায়। কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিলেন, আমার মণ্ডলীসন্বন্ধে বাহ ঘটিবে, সে বিষয়ে আমাকে জ্ঞাপন কর! হইয়াছে । কেহ বলিয়াছেন 
যে, এই সকল বর্ণ ক্রষান্বয়ে কৌশলময়, গৌরবান্বিত, জ্ঞানময় দ্রষ্ট। ও শক্তিপূর্ণ ঈশ্বরের এই কয় গুণবাচক 
শব্দের আদি বর্ণ ।* এতন্তিন্ন অন্তান্ সাঙ্কেতিক অর্থও হয়। (ত, হে?) 


৭৩ 


aE কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


আমি তোমার প্রতি আরব্য কোর্-আন্‌ প্রত্যাদেশ করিয়াছি, যেন তুমি মন্কানিবাসীকে 
ও যাহারা তাহার পার্শ্বে বাস করে, তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর, এবং সম্মিলনের 
( কেয়ামতের ) দিনের ভয় প্রদর্শন কর; তদিষয়ে দন্দেহ নাই, একদল স্বর্গে ও একদল 
নরকে থাকিবে । ৭। এবং ঈশ্বর যদি চাহিতেন, তবে তাহাদিগকে এক মগ্তলীতুক্ত 
করিতেন, কিন্ত তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিয়। থাকেন; 
যাহার! অত্যাচারী, তাহাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই।৮। তাহার! কি 
তাহাকে ছাড়িয়! ( অন্য ) বন্ধু সকল গ্রহণ করিয়াছে? অনন্তর সেই ঈশ্বরই বন্ধু, এবং 
তিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী | ৯। (রর, ১, আ ৯) 

এবং তোমরা, ( হে বিশ্বাসিগণ, ) যে কোন বিষয়ে (কাফেরদিগের সঙ্গে ) বিরোধ 
কর, অনস্তর ঈশ্বরের প্রতি তাহার মীমাংসা; এই পরঘেশ্বরই আমার প্রতিপালক, আমি 
তাহার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, এবং তাহার দিকেই পুনশ্মিলিত হইতেছি। ১০1 তিনি 
নিখিল স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের শ্ষ্ট।, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে পুংশ্্ী 
যুগল ও চতুষ্পদ জাতি হইতে পুংস্ত্রী যুগল স্বজন করিয়াছেন, তাহাতে তোমাদিগকে 
বিকীর্ণ করিয়া থাকেন; কোন পদার্থ তাহার সদৃশ নহে, এবং তিনি শ্রোতা ও দ্রষ্টা। 
১১। স্বর্গ ও মর্ত্যের কুঞ্জিকা সকল তাহারই, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার 
জন্য জীবিকা বিস্তৃত বা সঙ্কচিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী । ১২। 
তিনি ঙুহাকে ধর্মের যে কিছু আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদের জন্য নির্ধারিত 
করিয়াছেন; এবং তোমার প্রতি আমি যাহ। প্রতাদেশ করিয়াছি, এবং এক্রাহিম ও 
মুসা, ঈসাকে যে উপদেশ করিয়াছি যে, ধর্মকে প্রতিষ্টিত রাখ, এবং তাহাতে বিচ্ছিন্ন 
হইও না, তাহা ( তোমাদের জন্য নির্ধারিত ;) যাহার দিকে তুমি তাহাদিগকে আহ্বান 
করিয়া থাক, অংশিব|দীদিগের প্রতি তাহ! গুরুতর । পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, 
আপনার নিকটে গ্রহণ করিয়! থাকেন, এবং যে ব্যক্তি পুনশ্মিলিত হয়, তাহাকে 'স।পনার 
দিকে পথ প্রদশন করেন । ১৩। এবং তাহাদের নিকটে জ্ঞান/গমের পর আপন।দের 
মধ্যে পরম্পর শক্রতাবশতঃ ভিন্ন তাহার। বিচ্ছিন্ন হয় নাই ; * নিদ্দিষ্ট কাল পধান্ত 
( অবকাশদান বিষয়ে ) তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্বে প্রচার ন। হইলে, অবশ্য 
তাহাদের মধ্যে বিচারনিষ্পত্তি হইত । নিশ্চয় তাহাদের পরে যাহাদিগকে গ্রন্থের উত্তরা- 
ধিকারী কর! গিয়াছে, তাহারা তদ্বিয়য়ে উৎকাজনক সন্দেহের মধ্যে আছে । ১৪। অনন্তর 
এই ( ধর্শের) জন্য তুমি আহ্বান করিতে থাক, যেরূপ তুমি আদিষ্ট হইয়াছ, তদ্রপ 
স্থিতি কর, এবং তাহাদিগের বাসনার অঙ্ঈসরণ করিও না। এবং বল, “গ্রন্থের যে কিছু 


% অর্থাৎ আদ, নমুদ প্রস্ৃতি পুর্বতনমণ্ডলী এবং ইহুদি ও ঈসায়ী সম্প্রদায় প্রেরিতপুরুষদিগের 
নিকটে তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্মপুস্তকের জ্ঞান লাভ করিয়। শক্রতাবশতঃ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, 
এবং বিচ্ছিন্ন হইয়! কুপথগ।মী হইয়াছে । ‘ (ত,হো,) 


সুরা শুর! ৫৭৯ 


নশ্বর অবতারণ করিয়াছেন, আমি তৎপ্রতি বিশ্বাস করিলাম; আমি আদিষ্ট হইয়াছি 
যে, তোমাদের মধ্যে বিচার করিব। পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিপালক ও আমাদের 
প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের কাধ্য (কারোর ফল) ও তোমাদের জন্য 
তোমাদের কাধ্য, তোমাদের ও আমাদের মধো বাখ্িতণ্ডা নাই; পরমেশ্বর আমাদের 
মধ্যে সম্মিলন সংস্থাপন করিবেন, এবং তাহার দিকেই পুনর্শ্মিলন” | ১৫ | এবং যাহার! 
ঈশ্বরের ( ধর্ম) সম্বন্ধে তাহ! গ্রহণ করার পর বাখিতণ্ডা করে, তাহাদের বাখিতণ্ড| 
তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে অমূলক, এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও তাহাদের 
জন্য কঠিন শান্তি হয়। ১৬। সেই ঈশ্বর, যিনি সতাভাবে গ্রন্থ ও পরিমাণমন্ত্র অবতারণ 
করিরাছেন; * এবং প্রকৃতপক্ষে কিসে তোমাকে জ্ঞাপন করিয়াছে যে, সম্ভবতঃ কেয়ামত 
সন্নিহিত? ১৭। যাহার। তত্প্রতি (কেয়ামতের প্রতি ) বিশ্বাস রাখে না, তাহার 
তাহ! সত্তর প্রার্থনা করে, ও যাহার! বিশ্বাস রাখে, তাহারা তাহ! হইতে ভীত হয়, এবং 
জানে যে, উহ! সত্য; গানিৎ, নিশ্চয় যাহার। পুনরুখানপন্থন্ধে বাগ্ধিতগু। করিয়া থাকে, 
তাহার! দূর তর পথভ্রান্তিব মধ্যে আছে । ১৮। পরমেশ্বর আপন দাসমগ্ুলীর প্রতি 
দয়াবান্‌, তিনি যাহাকে হচ্ছ! করেন, উপজাবিক1 দিয়। থাকেন ; তিনি শক্তিমান এবং 
পরাক্রান্ত । ১৯। (র, ২, আ, ১০) 

যে ব্যক্তি পারলৌকিক রুমিক্ষেত্র ইচ্ছ। করে, আমি তাহার জন্য তাহার কৃষিন্ষেত্রে 
বৃদ্ধি দান করিব; এবং ঘে বাক্তি সাংসারিক ক্ষেত্র আকাজ্ষ]। করে, আমি তাহার কিছু 
তাহাকে দান করিয়। থাকি, কিন্তু পরলে!কে তাহার জগ্ত কোন ভাগ নাই। ২০। 
তাহাদের কি সেই অংশী সকল আছে যে তাহাদের জনয ধম্মের ( এক ) কোন বিধি 
নির্ধারণ করিয়াছে, মাহা ঈশ্বর আদেশ করেন নাই? এবং খদি ( ঈশ্বরের ) মীমাৎসা- 
বাক্য ন! হইত, তবে তাহাদের মধ্যে নিশ্পত্তি হইয়। যাইত; নিশ্চয় যাহার! অত্যাচারী, 
তাহাদের জন্য দুঃখকরী শাস্তি আছে । ২১। তুগি অত্যাচারীদিগকে দেখিবে যে, তাহারা 
শাহ| করিয়াছে, তক্জন্থ ভয়াফুল আছে, এবং উহা তাহাদের প্রতি সজ্ঘটনীয়; 
গাহার। বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকম্ম সকল করিয়াছে, তাহার! স্বগোদষ্যান সকলে থাকিবে, 
তাহার! যাহা আকাজ্ক। করে, আপন প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য তাহা আছে, 
ইহ| সেই মহা উন্নতি । ২২। যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সংকম্ম সকল করিয়াছে, সেই 
স্বীয় দাসদ্িগকে পরমেশ্বর যে স্থুসংবাদ দান করেন, তাহ! ইহ1। তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) 
“স্বগণের প্রতি প্রণয় স্থাপন ব্যতীত আমি এই ( কোরু-আন্‌ ) সন্ধে কোন পারিশ্রমিক 
তোমাদের নিকটে প্রাথনা করি না; এবং যে ব্যক্তি শুভাচরণ করে, আমি তাহাতে 


* এস্থলে প্রকৃতপক্ষে পরিমাণযন্ত্র অর্থে ম্ায়পরত| ; ঈশ্বর হিতাহিত বিচারের জন্য গ্যায়পরত।কে 
প্রেরণ করিয়াছেন ও তাহার তত্ব গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এস্থানে পরিম।ণমন্ত্র হঙ্গরত 
মোহম্মদ, ম্য।য়বিচ।রের বিধি তাহ।তেই আশ্রয় করিয়।ছে। (তু, হে, ) 


৫৮০ কোর্-আন্‌ শরীফ " 
তাহার জন্য শুভ বঞ্চিত করিয়া থাকি, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল মর্শজ্ঞ” *। ২৩। তাহারা 
কি বলে যে, ( প্রেরিত পুরুষগণ ) ঈশ্বরসঘন্ধে অসত্য রচনা করিয়াছে? অনন্তর ঈশ্বর 
ইচ্ছা করিলে, তোমার মনের উপর মোহর করিবেন, এবং ঈশ্বর অসত্যকে লুপ্ত করেন ও 
স্বীয় বাকা দ্বারা সত্যকে স্থিরীক্কৃত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় তিনি অন্তরের রহম্যবিৎ। 
২৪। এবং তিনিই, যিনি স্বীয় দাসদিগের পুনশ্মিলন গ্রহণ করেন ও পাপ সকল ক্ষমা 
করিয়া থাকেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক, তিনি তাহার জ্ঞাতা। ২৫। যাহার। 
বিশ্বাস স্থাপন ও সংকর্ম্ম সকল করিয়াছে, তিনি তাহাদের (প্রার্থন| ) গ্রাহ্‌ করেন ও 
স্বীয় করুনাগুণে তাহাদিগকে অধিক দান করিয়া থাকেন; এবং ( এই যে ) ধর্্মদ্রোহিগণ, 
তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে | ২৬। এবং যদি পরমেশ্বর স্বীয় দানদিগের জন্য 
উপজীবিক1 বিস্তৃত করিতেন, তবে অবশ্য তাহারা ধর1তলে বিপ্লব করিত ; কিন্তু তিনি 
যাহা চাহেন, সেই পরিমাণে ( জীবিকা ) অবতারণ করেন, নিশ্চয় তিনি স্বীয় দালমগুলী - 
সম্বন্ধে জ্ঞাতা দ্রষ্টা। ২৭। তিনিই, যিনি তাহাদের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন, এবং স্বীয় দয়াকে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, তিনি প্রশংসিত বদ্ধু। ২৮। এবং 
স্বর্গ মর্ভ্যের সৃষ্টি ও উভয়ের মধ্যে যে জন্ত সকল বিস্তার করিয়াছেন, তাহ! তাহার 
নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত; এবং তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন, তখন তাহাদিগকে একত্র 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ। ২৯। ( র, ৩, আ, ১০) 

তোমাদ্দিগকে যে কোন দুঃখ আশ্রয় করে, তোমাদের হস্ত যে (পাপ) অনুষ্ঠান 
করিয়াছে, তাহা ভজ্জন্ত হয় এবং তিনি অধিকাংশ ( পাপ ) ক্ষমা করেন | ৩০। এবং 
তোমরা পৃথিবীতে (ঈশ্বরের ) পরাভবকারী নও, এবং তোমাদের জন্য ঈশ্বর ব্যতীত 
কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই । ৩১। এবং সাগরে তরণী সকল গিরিশ্রেণীর ন্যায় 
তাহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত | ৩২। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে নিবৃত্ত করেন, তখন 


* হজরত মদিনায় চলিয়া আসিলে পর আন্নার সম্প্রদায়স্থ প্রধান প্রধান লোকের! তাহার 
নিকটে যাইয়! নিবেদন করিলেন যে, “আপনি আমাদের ভাগিনেয় ও আমাদের ধর্ম্মনেত।; আমরা 
দেখিতেছি যে, আপনার বায় অধিক, আয় অল্প। যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমর! ধ্বীয় 
স্যায়োপার্জিত কিছু অর্থ আনিয়া আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারি, তাহ! আপনি আবগ্ঠকমতে বায় 
করিবেন; ভাঁঙাতে অর্থসম্বন্ধে আপনার মনের ভার লাঘব হইবে*। এতছুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ 
হয়, যখা-- হে মোহম্মদ, তুমি বল যে, প্রচারসন্বন্ধে আমি কাহারও নিকটে পারিশ্রমিক প্রত্যাশ। করি না. 
কেবল হ্ষগণের নিকটে বন্ধুতা আকাজ্। করি । অর্থাৎ কোরেশ দলের উচিত যে, আমি যে তাহাদের ব্বগণ, 
কুটুম্ব, তজ্জন্ঠ আমাকে ভালবাসে, আমার কার্যে বাধ! না দেয় ও আমার সঙ্গে শত্রুতা! ন! করে। 

(ত. হো) 
1 মহাত্মা আলি বলিয়াছেন যে, এই বচন অত্যন্ত আশাজনক । ঈশ্বর বলিতেছেন, কোন 
কোন পাপের ভমক বিশ্বাসীদিগের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে, কিন্ত তাহাদের অধিকাংশ পাপ ক্ষমা 
করা যাইবে। তি, (ত, ছে| 


সূরা শুর! রঃ 


তাহার (সমুদ্রের) পৃষ্টোপরি (নৌকা সকল) স্থির হয়; নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক সহিষ্ণু ও 
কৃতজ্ঞ লোকদিগের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ৩৩।+অথব। তিনি, তাহারা যে (অপকণ্ম 
করিয়াছে, তজ্জন্ত তাহাদিগকে বিনাশ করেন, এবং অধিকাংশ (অপরাধ ) ক্ষমা 
করিয়া থাকেন। ৩৪।+এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলীসন্বন্ধে বিরোধ করে, তাহার! 
( ঈশ্বরের প্রতিফল দন যে কি, তাহ!) জানিবে, তাহাদের জন্ত পলায়নের কোন স্থান 
নাই। ৩৫। অনন্তর তোমাধিগকে যে কোন বস্তু দেওয়া গিয়াছে, (উহা) পার্থিব জীব- 
নের ফললাভ; এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়।ছে ও স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর 
করিতেছে, তাহাদের জন্ত এবং যাহার! গুরুতর পাপ হইতে ও ছুরাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হয়, এবং যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন ক্ষমা করিয়া থাকে, এবং যাহার! আপন প্রতিপালকের 
(আজ্ঞা ) গ্রাহ করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, তাহাদের জগ্ত ঈশ্বরের নিকটে 
যাহ। আছে, তাহ। কল্যাণকর ও অধিকতর স্থায়ী; এবং তাহাদের কাধ্য আপনাদের মধ্যে 
পরামর্শমতে হয় ও তাহাদিগকে আমি যে উপজীবিক! দির়াছি, তাহারা তাহ। ব্যয় করিয়া 
থাকে । ৩৬+৩৭+৩৮। এবং যখন 'যাহাদের প্রতি নিপীড়ন উপস্থিত হয়, তাহার৷ 
তাহার প্রতিঘন্দিতা করে (তাহাদের জন্য )। ৩৯। এবং অপকারের বিনিময়ে তৎ- 
সদৃশ অপকার ; পরন্ত যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও সন্ধি স্থাপন করে, পরে ঈখরের নিকটে 
তাহার পুরষ্কার আছে। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন ন।। ৪০। এবং 
নিশ্চয় নিজে উৎপীড়ত হওয়ার পর যাহার! প্রতিহিংসা করে, ইহারাই, ইহাদের উপর 
(ভৎ্সনার ) কোন পথ নাই। ৪১। যাহারা ম।নবমণ্ডলীর প্রতি অত্যাচার করে, 
এবং ধরাতলে নিরর্থক উৎপাত করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি পথ আছে, এতন্তিন্ন নহে; 
ইহার।ই, ইহাদের জন্ত দুঃখজনক শান্তি আছে। ৪২। অবগ্ত যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ ও 
ক্ষম| করে, নিশ্চয় ইহ! প্রার্থিত কাধ্য সকলের অন্তর্গত। ৪৩। ( র, ৪, আ, ১৪) 

এবং যাহাকে ঈশ্বর পথভ্রান্ত করেন, পরে তদভাবে তাহার জন্ত কোন বন্ধু 
নাই; তুমি অত্যাচারীদিগকে দেখিবে যে, যখন তাহার। শান্তি দর্শন করিবে, বলিবে, 
“ফিরিয়া যাওয়ার দিকে কি কোন পথ আছে”? ৪৪। এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে 
যে,তাহার (নরকের) দিকে হীনতায় কাতর করতঃ উপস্থিত কর! যাইতেছে, অর্ধনিমীলিত 
নয়নকোণে তাহারা দেখিতেছে এবং বিশ্বাসী লোকের! বলিবে, “নিশ্চয় যাহার! 
কেয়ামতের দিনে আপন জীবনকে ও আপন পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, তাহারাই 
ক্ষতিকারক ;” জানিও, নিশ্চয় অত্যাচারিগণ চিয় শান্তিতে থাকিবে । ৪৫। ঈশ্বর 
ব্যতীত তাহাদের কোন সহায় হইবে ন। যে, তাহাদিগকে সাহায্য দান করিবে; 
ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন, অনস্তর তাহার জন্ত কোন পথ নাই। ৪৬। ঈশ্বরের 
নিকট হইতে যাহার গ্রতিনিবৃত্তি নাই, সেই দিন আনিবার পূর্বে তোমরা আপন 
প্রতিপালকের (আজ্ঞ।) গ্রাহ কর; সেই দিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়ভূমি নাই, এবং 


৫৮২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমাদের কোন অসম্মতির (স্থল) নাই। ৪৭। অনস্তর যদি তাহার! বিমুখ হয়, তবে 
( জানিও, ) তাহাদের প্রতি আমি তোমাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করি নাই, প্রচার ভিন্ন 
তোমার প্রতি ( কোন ভার ) নাই ; এবং নিশ্চয় যখন আমি আপন সন্নিধান হইতে দয়া 
মনুযুকে আস্বাদন করাই, তখন সে তাহ!তে আহলাদিত হয়, এবং তাহার হস্ত যাহা 
অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে, (যে দুঙ্ষম্্ করিয়াছে, ) তজ্জন্ত যদি তাহার প্রতি অকল্যাণ 
উপস্থিত হয়, তবে নিশ্চয় সেই মনুষ্য ঈশ্বরবিরোধী হইয়া থাকে । ৪৮। স্বর্গ ও পৃথিবীর 
সমাক রাজত্ব ঈশ্বরেরই ; তিণি যাহা ইচ্ছা! করেন, সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ঘাহাকে ইচ্ছ' 
করেন, কণ্ঠা দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন, পুত্র দান করিয়া থাকেন। ৪৯14 
অথবা তাহাদের সহিত পুত্র ও কন্ঠ সম্মিলিত করেন, এবং যাহাকে ইচ্চা করেন, বন্ধা! 
করিয়া থাকেন; নিশ্চয় তিনি শক্তিমান্‌ জ্ঞানী । ৫০ | এবং অনুপ্রাণন দ্বারা বা যবনিকার 
অন্তরাল হইতে ভিন্ন কোন মনুয্তের ( অধিকার ) নাই যে, ঈশ্বর তাহার সঙ্গে কণ। 
কহেন; অথবা তিনি প্রেরিতপুরুষ( স্বগীয় দূত) প্রেরণ করেন, পবে সে তাহার আঙ্ঞা- 
ক্রমে ইচ্ছান্টরূপ অষ্টপ্রাথন করিয়। থাকে । নিশ্চয় তিনি উন্নত কৌখলময়। ৫১। এবং 
এইকপে আমি তোমার প্রতি স্বীয় বাণীযোগে কোর্-আন্‌ 'প্রত্যাদেশ করিয়াছি ; গ্রন্থ 
কি ও ধশ্ম কি, তুমি জানিতে না, কিন্তু আমি তাহাকে ( প্রত্যাদেশকে ) অলোকন্বরূপ 
করিয়াছি, আপন দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করি, তদ্বারা আমি পথ প্রদর্শন করিয়। 
থাকি। নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন কিয়! থাক | ৫২। + নিখিল স্বর্গে 
যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে, তাহ। যাহার, সেই ঈশ্বরেরই পথ জানিও; 
ঈশ্বরে দিকে প্রিয়া সকলের প্রত্যাবর্তন ।৫৩। ( র, ৫, আ, ১০) 


সুরা জোখ্রোফ 


চরহ সা 
ত্রয়শ্তত্বারিংশ অধ্যায় 
১৩৪৪৪ ৪৪৬৬০ 
৮৯ আয়ত, ৭ রকু 
( দাত দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হঈতেছি। ) 
হাম প। ১। দেদীপ্যমান্‌ গ্রন্থের শপথ । ২।+নিশ্চয় আমি ইহাকে আরব্য 
কোরু-আন্‌ রূপে কৃষ্টি করিয়াছি যে, তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ | ৩। এবং নিশ্চয় ইহ হ্‌! 


শপ == শন পি শে আস পাপা পপ পা চে জাত 0 OD 


গা জারি চর — শপ শশা শা শি? পপ রর এ রর» 


+.*. এই হুরা মক্াতে আপতীর্ন হইয়াছে। 
+ ব্যবচ্ছ্দেক বর্ণ।বলী বিজ্ঞাপন ও উদ্বোধন উদ্দেগ্ঠে হয়, তাহ। শ্রবণে আোতার চৈতন্যো|দয় 


সূরা জোখ রোফ ৫৮৩ 


মূল গ্রন্থের (স্বর্গে সংরক্ষিত গ্রন্থের) ভিতরে আমার নিকটে আছে; নিশ্চয় ( ইহ!) 
সমুন্নত বৈজ্ঞানিক । ৪। অনন্তর তোমরা সীমলজ্বনকরী দল বলিয়া আমি কি 
তোম।দিগ হইতে, ( হে কোরেশগণ, ) উপদেশকে অপসারিত করিব *? ৫1 এবং 
পূর্বতন লোকদিগের প্রতি আমি বহু সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৬ | অনন্তর 
এমন কোন তত্ববাহক তাহাদের নিকটে আপে নাই যে, তাহার! তাহার প্রতি বাঙ্গ করে 
নাই। ৭। পরে তাহাদিগ অপেক্ষা আক্রমণে প্রবলতর পোকদিগকে আমি বিনাশ 
করিয়াছি, এবং পূর্ববর্তী লোকদিগের দৃষ্টান্ত ( বর্ণিত) হইয়াছে। ৮। যদি তুমি, 
(হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাস| কর, “কে ভূলোক ও নিখিল স্বর্গলোক হুজন 
করিয়াছেন ?” তাহার! অবশ্য বলিবে যে, “পরাক্রান্ত জ্ঞানী (ঈশ্বর ) এ সকল শ্জন 
করিয়াছেন" । ৯।+তিনিভ, যিনি তোমাদের জন্য ধরাকে শয্য| করিয়াছেন ও তন্মধ্যে 
তোমাদের জন্য বর্ম সকল করিয়াছেন, যেন তোমরা পথ প্রাপ্ত হও। ১০। যিনি 
আকাশ হইতে পরিমিতরূপে বারিবর্ষণ করিয়াছেন, পরে তন্দারা আমি মৃত নগরকে 
(তুণগ্ুল্মাদির উদগমে ) জীবিত করিয়াছি, এইরূপ (কবর হইতে ) তোম্র। বহির্গত 
হইবে। ১১। যিনি বহুবিধ ( জীবজন্ত ) সৰ্বতোভাবে স্থষ্টি করিয়াছেন, এবং 
তোমাদের জন্য নৌক। ও পশু সকলকে, যাহার উপর তোমর। আরোহণ করিয়। থাক, 
এজন করিয়াছেন । ১২।+ষেন তাহার পৃষ্টোপরি ভোমরা আরোহণ কর; তংপর যখন 
তদুপরি আবূঢ় হও, তখন আপন প্রতিপালকের ( প্রদত্ত ; সম্পদ স্মরণ করিও, এবং 
বলি, “যিনি আমাঁদে জন্য ইহ| অধিকৃত করিয়াছেন, আমর। তৎসঙ্গন্ধে সমর্থ 
ছিলাগ না, পবিত্রতা তাহারই । ১৩:4 এবং নিশ্চয় আমর! আপন প্রতিপালকের 
দিকে পুনশ্মিলনকারী” । ১৪ | এবং তাহারা তাহার জন্য তাহার দাসমগ্ডলী হইতে অংশ 
(সন্তান) নিরূপণ করিয়াছে; নিশ্চয় মমুয্য স্পষ্ট ধ্মদ্রোহী £। ১৫। (র, ১, আ ১৫) 


শত এ == = শপ সপ "৮ শশী শশী শি তত সা = পপ সপ শাদা 


£ইয়া থাকে । এন্তলে হা ও মিম ব্ণদয় কোর্-আনের মহাব(কা-শবণের উত্তেজনান্চক । কশফোন 
আ।স্র।রে উত্ত' হইয়।ডে যে, ঠ।'র লক্ষ্য ঈশ্বরের জীবন ও মিমের লক্ষা তাহার রাজত্ব । অগগয় জীবন ও 
অবিনশ্বর রাজত্বের শপপণ স্মরণ কর! যাইতেছে, ইহার এই মন্ম। (ত, 21.) 


অর্থাৎ তোমরা! কোর্‌-আনের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতেছ ও অসতা বলিতে, তজ্জন্ত আমি 
প্রত্যাদেশ নিবারণ করিব না, বরং ক্রমশঃ তাহ! প্রেরণ করিব । তোমাদের বিদ্বোহাচরণের জন্য 
কের্-আন্কে শবর্গে প্রতা।হার করিব না । আমি জাশিতেছি যে, এমন একজ।তি শীত্র মাসিবে যে, তাহার! 
ইহাকে মান্য করিবে, এবং ইহার উপদেশানুযায়ী আম্রণ করিবে। (ত, হো) 
1 যখন হজরত অশ্বের রেকাবে পদস্থাপন করিতেন, তখন “বেস্মাল্ল!” বলিতেন, এবং যখন তাহার 
পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিতেন, তখন “অল্হম্দলেল্লাহে” বচন উচ্চারণ করিতেন, সর্বাবস্থায় “স্ব হান” 
" (পবিত্রতা তাহার) বলিতেন। আরোহী উচিত যে, “অল্হম্দলেল্লাহে” উচ্চারণ করেন। (ত, হো, )' 


{ ঈশ্বরের স্রষ্ট তব, মহিমা ও জ্ঞান স্বীকার করিয়াও কাফেরগণ মুর্খতাবশতঃ তাহার সম্তান হইয়াছে 


৫৮৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


যাহা স্থষ্টি করেন, তাহ হইতে কি তিনি কন্তাগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও 
তোমাদিগকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন? ১৬। এবং ঈশ্বরের জন্য যে সাদৃশ্য বর্ণন 
করিয়াছে, তদ্বিষয়ে ( তদ্বিরুদ্ধে) যখন তাহাদের এক ব্যক্তি বিজ্ঞাপিত হয়, তখন তাহার 
মুখ মলিন ₹ইয় যায়, এবং বিষাদপূর্ণ হয়। ১৭। যে ব্যক্তি বিভূষণে প্রতিপালিত এবং যে 
কলহে অপ্রকাশিত, তাহাকে কি (ঈশ্বর পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন )%? ১৮। এবং যাহারা 
ঈশ্বরের কিস্কর, সেই দেবতাদিগকে তাহারা নারী স্থির করিয়াছে; তাহাদের সৃষ্টির সময়ে 
তাহার! কি উপস্থিত ছিল? অবশ্য তাহাদের সাক্ষ্য লেখা যাইবে ও প্রশ্ন করা হইবে ণ'। 
১৯। এবং তাহার! বলিল, “যদি ঈশ্বর চাহিতেন, তবে আমর! তাহাদিগকে অর্না 
করিতাম না;” এ বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা অসত্য ভিন্ন বলে না | ২০। 
তাহাদিগকে কি আমি তাহার ( কোর্-আনের ) পূর্বে কোন গ্রন্থ দান করিয়াছি, পরে 
তাহারা তাহার অবলস্থনকারী হইয়াছে $ ? ২১। বরং তাহারা বলে যে, “নিশ্চয় আমর। 
আপন পিতৃপুরুষদিগকে এক রীতিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের 
পদচিহ্নেতে পথপ্রাপ্ত”। ২২। এইরূপ তোমার পূর্বে, (হে মোহম্মদ, ) আমি এমন 
কোন গ্রামে কোন ভয়প্রদর্শককে প্রেরণ করি নাই যে, তাহার সম্পন্ন লোকের! বলে 
নাই যে, “নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এক রীতিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং 


এরূপ বলে, দেবতাদিগকে তাহার কন্যা বলিয়া থকে । তাহার। জানে না যে, শারীরিক প্রকৃতি হইতে 
সন্তান উৎপত্তি হয়, কিন্ত তিনি দৈহিকপ্রকৃতি-বিবর্জিত, সমুদয় দেহের স্রষ্টা । (ত, হো,) 


* “যে ব্যক্তি বিভূষণে প্রতিপ।লিত” অর্থাৎ যে বাক্তি বেশ ভূষ| ও বিলাস আমোদে লালিত 
পালিত হয়, নে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষমত। রাখে শা, এবং যে তক বিতক ও বিবাদপ্থলে প্রমাণ 
প্রয়োগ করিতে পারে না, ঈশ্বর কি এরূপ বাক্তিকে পুত্র বলিয়। গ্রহণ করেন? আরব্য অনেকেশ্বরবাদী 
লোকের! বীরত্ব ও বাগ্সিতার গর্ব করিত, কিন্তু প্রায়শ; তাহ।র। এ ছুই বিষয়ে বঞ্চিত থাকিত। 

(ত, ফা, ) 

1 হজরত কাফেরদিগকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “তোমরা! কিরূপে জান যে, দেবগণ স্ত্রীলোক ?” 
তাহারা বলিয়াছিল যে, “ইহ! পিতা পিতীমহের মুখে গুনিয়াছি, এবং আমর! সাক্ষ্য দান করিতেছি 
যে, তাহার! মিথ্যা বলেন নাই।” তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, “শীত্রই ইহাদের সাক্্য লেখা যাইবে ও 
কেয়ামতে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস! কর! হইবে”। (ত, ছো,) 

$+ অর্থাৎ পৌত্তলিকগণ বলে, “তাহাদিগকে পূজা করিতে পরমেশ্বর আমাদের সম্বন্ধে নির্ধারণ 
করিয়াছেন, ইহ। তাহার অনুমোদিত কাধ্য। অতএব তিনি তজ্জন্থ আমাদিগকে শান্তি দান করিবেন 
ন!”। বাস্তবিক তর্কস্থলে তাহারা মিথ্যা বলিতেছিল, পবিতরম্থরূপ ঈশ্বর কখনও কোন ধর্মাবিরোধীর 
ধর্মবিরুদ্ধ কাধ্যকে অনুমোদন করেন ন!। (ত, হো,) 


$ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, কোর্‌-আনের পূর্বে তাহাদিগকে এমন কোন গ্রন্থ দান করি নাই যে, 
'উহ। তাহাদের কথার সত্যতার প্রমাণ প্রদর্শন করিবে; তাহার] বুদ্ধির নিয়ষানুসারেও কোন প্রম।ণ 
রাখে না। (তত; হো) 


সরা জোখ্রোফ ৫৮৫ 


নিশ্চয় আমর তাহাদের পদচিহ্নের অনুসরণকারী”। ২৩। ( প্রেরিতপুরুষ ) বনিয়াছিল, 
“আপন পিতৃপুরুষদিগকে তোমরা যে বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠধর্শ যদিচ 
তোমাদের নিকটে আনয়ন করিয়াছি, (তথাপি কি তোমরা পিতৃপুরুষদিগের অনুসরণ 
করিতেছ ?)” তাহার! বলিয়াছিল, “তোমর! যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ, তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় 
আমরা বিরোধী”। ২৪। অনন্তর আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি, পরে 
দেখ, মিথ্যাবাদীদিগের কিরূপ পরিণাম হইয়াছে? ২৫1 ( র, ২, অ, ১০) 

এবং ( স্বরণ কর, ) যখন এত্রাহিম স্বীয় পিতা ও জ্ঞাত্তিবর্গকে বলিয়াছিল,“আমাকে 
যিনি সুজন করিয়াছেন, তাহাকে ব্যতীত তোমর! যাহাকে অর্চনা করিয়া থাক, তৎপ্রতি 
নিশ্চয় আমি বীতরাগ ; পরে একান্তই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন * | ২৬+২৭। 
এবং তিনি তাহাকে (একব্ববাদের বাক্যকে ) তাহার সম্তানগণের মধ্যে স্থায়ী বাক্য 
করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহার। ( কাফেরগণ ) ফিরিয়। আসিবে” শ | ২৮। বরং ইহাদিগকে 
ও ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে, যে পথাস্ত ইহাদের নিকটে সত্য (ধর্ম) ও দীপামান প্রেরিত 
পুরুষ উপস্থিত হয়, (ধন সম্পত্তি ও দীর্ঘায়ুযোগে ) আমি ফলভে।গী করিয়াছি। ২৪। 
যখন তাহাদের নিকটে সত্য উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল, “ইহা ভোঙ্জবাজী, 
এবং নিশ্চয় আমর! তংসম্বন্ধে বিরোধী” । ৩০। এবং তাহার! বলিল, “এই ছুই গ্রামের 
(মন্ক। ও তায়েফের ) কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি কেন এই কোর্-আন্‌ অবতারিত হইল 
না”? ৩১। তোমার প্রতিপালকের কপ! ( প্রেরিতত্ব ) তাহার! কি ভাগ করিতেছে? 
আমি তাহাদের মধ্যে সাংসারিক জীবনে তাহাদের উপজীবিকা ভাগ করিয়াছি ও 
তাহাদের এক জনকে অন্য জনের উপর পদান্ুসারে উন্নত করিয়াছি, যেন তাহাদের এক 
অন্যকে হুদৃঢ়রূপ গ্রহণ করে; তাহার। যাহ! সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা তোমার 
প্রতিপালকের কপ! শ্রেষ্ঠ । ৩২। তাহা না হইলে মানবমণ্ডলী (ধনসংগ্রহে ) এক দল 
হইত ; ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদের জন্য অবশ্য আমি তাহাদের 
গৃহের নিমিত্ত রৌপ্যময় ছাদ এবং সোপানাবলী, যাহার উপর পদস্থাপন করিয়া (উপরে) 
উঠে, এবং তাহাদের গৃহের দ্বার সকল ও সিংহাসন সকল, যাহার উপর ভর দিয়! বসে, 
প্রস্তুত করিতাম, বাহা শোভাধ্বিত (করিতাম, ) এ সমুদায় পার্থিব জীবনের ভোগ ভিন্ন 
নহে। এবং তোমার প্রতিপালকের নিকটে ধন্মভীরুদিগের জন্য পরলোক হয় $1 
৩৩.++৩৪+-৩৫। (র, ৩, আঁ, ১০) | 
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* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, যদি তোমর! পিতৃপুরুষদিগের মতানুসরণ করিয়| থাক, তবে কেন 
তোমাদের পূর্ব পুরুষ এত্রাহিমের অনুসরণ করিতেছ ন। ? (ত, হো, ) 
1+ কেহ কেহ বলেন, এস্থলে এত্রাহিমের সন্তান হজরত মোহম্মদ, এই বংশেই একত্ববাদ চির প্রতিষ্ঠিত 
থাকে। কেহ কেহ বলেন, পরমেশ্বর এত্রাহিমের বংশপরম্পরাতে একত্ববাদ স্থায়ী করিয়াছেন। (ত, হো,) 
{ সংসারের প্রতি অবস্তাসুচক এই আয়ত, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমার নিকটে সংস'রের 


৭৪ 
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এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরস্মরণে শৈথিল্য করে, আমি তাহার জন্য পাপপুরুষ নির্ধারণ 
করি, পরে সে তাহার পারিষদ হয়। ৩৬। নিশ্চয় তাহারা (পাপ পুরুষগণ ) 
তাহাদিগকে পথ হইতে নিবৃত্ত করে, এবং (মনুস্ত ) মনে করে যে, তাহারা পথগ্রাপ্ত 
৩৭। এতদূর পর্ধাস্ত যে, যখন আমার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন (শয়তানকে পাপী) 
বলিবে যে, "যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের ন্যায় দূরতা থাকিত, (ভাল 
ছিল; ) অপিচ তুমি অসৎ সঙ্গী হও”। ৩৮। এবং (আমি বলিব, ) অদ্য কখনও 
তোমাদিগকে ফল দর্শাইবে না; যখন তোমরা অত্যাচার করিয়াছ, তখন তোমরা শাস্তির 
মধ্যে পরস্পর অংশী হও। ৩৯। অনন্তর তুমি কি, (হে মোহম্মদ,) বধিরকে শুনাইতেছ, 
বা অন্ধকে এবং সেই ব্যক্তিকে, যে স্পষ্ট পথভ্রাস্তিতে আছে, পথ প্রদর্শন করিতেছ * ? 
৪০1 অনন্তর যদি আমি তোমাকে (এই পৃথিবী হইতে পূর্বে ) লইয়াও যাই, 
পরে নিশ্চয় .আমি তাহাদের প্রতিশোধকারী হইব । ৪১।+ অথবা তাহাদের প্রতি 
যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, তোমাকে দেখাইব ; পরিশেষে নিশ্চয় আমি তাহাদের উপর 
ক্ষমতাশালী হই । ৪২। অবশেষে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ কর! হইয়াছে, তুমি 
তাহা অবলম্বন কর, নিশ্চয় তুমি সরল পথে আছ। ৪৩। এবং নিশ্চয় ( কোর্-আন্‌ ) 
তোমার জন্য ও তোমার দলের জন্য উপদেশ হয়, এবং অবশ্য তুমি (কেয়ামতে) জিজ্ঞানিত 
হইবে । £৪ । আমি তোমার পূর্বে যাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি, সেই আমার প্রেরিত 
পুরুষদিগের ( বিষয়) জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর ব্যতীত ( অন্ত ) উপাস্য কি আমি নির্ধারণ 
করিয়াছিলাম যে, পূজিত হইবে ? ৪৫ | (র, ৪, আঁ, ১০) 

এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে আপন নিদর্শনাবলী সহ ফেরওণ ও তাহার প্রধান 
পুরুষদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম ; পরে সে বলিয়াছিল যে, “নিশ্চয় আমি অখিল 
জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত” । ৪৬। অনস্তর যখন সে আমার নিদর্শনাবলী সহ 
তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল, অকস্মাৎ তাহার! তৎসম্বন্ধে হাস্ত করিতে লাগিল। 
৪৭। এবং আমি তাহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন প্রদর্শন করি নাই যে, তাহা তাহার 
সদৃশ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না; শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, 
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কোন মূল্য ও ম্ধ্যাদ! নাই। আমি উৎসাহ দিলে এরূপ হইত যে, লোক সকল সংসারের ধনমান 
অন্বেষণ করিত ও তৎপ্রতি আসক্তিবশতঃ তাহা সংগ্রহে রত থাকিত, এবং এই কারণে সাধন ভজন ও 
আনুগত্য হইতে নিবৃত্ত হইয়! অধ ্নীচারে রত হইত। যদি আমি তাহাদের গৃহের সোপান, ছাদ ও দ্বার 
এবং সিংহাদন সকল স্বর্ণ রজতে নির্মাণ করিয়। দিতাম, তাহ! হইলেও উহ। পার্থিব জীবনের ক্ষণিক 
ভোগ ভিন্ন হইত ন|; কিন্তু ধার্দিকলোকের! ঈশ্বরের নিকটে পারলৌকিক সম্পদ লাভ করিয়া! থাকে। 
(ত, হো।) 

* কোরেশগণ সন্ধর্ম্ের অনুসরণ করিবে বলিয়! হজরতের মনে সম্পূর্ণ আশ! ছিল। তিনি 
দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতে থাকেন, তাহীদেরও শক্রুত। ও অবজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, ইহাতেই ঈশ্বর এরাপ 
বলেন । (অ হো।) 
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যেন তাহার! ফিরিয়। আইসে। ৪৮ । এবং তাহারা বলিয়াছিল, “হে জাদুকর, 
তুমি আপন প্রতিপালকের নিকটে, তিনি তোমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
তাহা আমাদের জন্ প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আমরা পথপ্রাপচ” * | ৪৯ । অনস্তর যখন 
আমি তাহাদিগ হইতে শান্তি দূর করিলাম, তখন অকস্মাৎ তাহার! অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করিল | ৫০ । এবং ফেওরণ আপন দলকে ডাকিয়া বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, 
আমার জন্তু কি মেসরের রাজত্ব নয়? এই পয়ঃপ্রণালী সকল আমার (প্রাসাদের ) নিয় 
দিয়া কি প্রবাহিত হইতেছে না +? অনস্তর তোমরা কি দেখিতেছ না” ? ৫১ । ভাল, 
সে নিকৃষ্ট, তাহা অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ । ৫২। + এবং সে স্পষ্ট কথা কহিতে সমর্থ নয় %। 
৫৩। অনন্তর কেন তাহার প্রতি স্বর্ণ কেমূর নিক্ষিপ্ত হয় নাই, অথবা তাহার সঙ্গে 
সন্মিলিত দেবগণ আগমন করে নাই $1৫৪। অবশেষে সে আপন দলকে হত বুদ্ধি 
করিল, পরে তাহার। তাহার অনুগত হইল, নিশ্চয় তাহারা পাষগুদল ছিল । ৫৫ | অন- 
স্তর যখন তাহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল, তখন আমি তাহাঁদিগ হইতে প্রতিশোধ 
লইলাম, পরে তাহাদিগকে যুগপৎ জলমগ্র করিলাম । ৫৬। + অবশেষে আমি তাহা” 
দিগকে ভবিষ্যৎ লোকদিগের জন্য দৃষ্টান্ত ও অগ্রণী করিলাম । ৫৭ | ( র, ৫, আ, ১২) 

এবং যখন মরয়মের পুত্রে ( ঈদায় ) দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তোমার 
জ্ঞাতিগণ, ( হে মোহম্মদ, ) তাহাতে উচ্চধ্বনি করিল। ৫৮ । এবং বলিল, “আমাদের 
উপান্ত দেবগণ শ্রেষ্ঠ, না, সে?” তাহার! বাদান্থবাদচ্ছলে ভিন্ন উহ! তোমার জন্ ব্যক্ত 
করে নাই, বরং তাহার! বিবাদকারী দল ॥। ৫৯ | সে (ঈস।) ত্য ভিন্ন নহে, 
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%* যখন ফেরওণীয় দল দু্ডিক্ষ জলমাবনাদি ॥ দর্শন করিল, তখন তাহার কাঁতরভাবে মুমার 
নিকটে এপ প্রার্থনা করে, “তোমার প্রতি ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তুমি প্রার্থন! করিলে তিনি 
আমাদিগ হইতে শাস্তি দূর করিবেন, তবে সেই প্রার্থন। কর।” এস্থলে জাদুকর সম্মানস্থচক সম্বোধন । 
মেসরবাসীদিগের নিকটে এন্্রজালিক বিদ্য। বিশেষ গৌরবের বিদ্যা, জাদু কর! প্রশংসিত গুণ ছিল 
হে জাছুকর, অর্থাৎ হে মহাকাধ্যে নিপুণ বা এন্দ্রজালিক বিদ্যার অগ্রণী। (ত, হো») 

1 ফেরওণের প্রাসাদের প্রান্তে নীলনদের স্রোত তিন শত যাটভাগ্নে বিভক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
মোল্ক প্রণালী, তুলুল প্রণালী, দমিয়াতু প্রণালী ও তনিস প্রণালী বৃহৎ ছিল। এই চারি জলম্রোত 
উদ্যানের ভিতর দিয়! ফেরওণের হর্্মামূলে প্রবাহিত হইত, তজ্জন্য সে গর্ব করিত। (ত, হো) 

{ অর্থাৎ “মুসার জিহ্ব! জড়তা প্রাপ্ত, সে শ্পষ্টরূপে কথা উচ্চারণ করিতে পারে ন1।” ঢুরাস্মা 
ফেরওণ এ কথ! মিথ্যা বলিয়াছিল। যে হেতু ইতিপূর্বে ঈশ্বরের কৃপায় তাহার জিহ্বার গ্রন্থি উক্ত 
হইয়াছিল, তখন লোকের নিকটে তাহ] গুপ্ত ছিল। তাহার! তাহাকে পূর্বববৎ অল্পষ্টভাধী জানিত। 

$ তংকাঁলে যাহার! প্রাধান্য ও নেতৃত্ব লাভ করিত, তাহাদিগকে স্বর্ণময় কেয়ুর বাহুতে ও হার 
কণ্ঠে পরাইয়। দিত। এজন্য ফেরওণ বলিল, “ মুনা যদি একজন ভবিষ্যদ্বন্ত। ও নেত| সত্য হয়, তবে 
কেন পরমেশ্বর তাহাকে কেয়ুর পরাইয় দেন নাই?” (ত, হো ) 

॥ হজরত মোহম্মদ কোরেশজ তীয় প্রধান পুরুষদ্দিগকে বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বর ব্যতীত তোমর৷ 
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তাহাকে আমি সম্পদ দান করিয়াছি, এবং বনিএম্রায়েলের জন্য তাহাকে দৃষ্টান্ত করি- 
য়াছি। ৬০ | এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে অবশ্য তোমাঁদিগের পরিবর্তে দেবগণ 
জন করিতাম, যেন তাহার! ধরাতলে স্থলাভিষিক্ত হয়। ৬১ । নিশ্চয় সে (ঈসা) 


কেয়ামতের নিদর্শনস্বরূপ, অতএব তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করিও না; এবং তুমি 
বল, (হে মোহম্মদ, ) তোমরা আমার অন্রসরণ কর, ইহাই সরল পথ * | ৬২। 


এবং শয়তান তোমাদিগকে নিবৃত্ত না করুক, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শক্র। ৬৩। এবং 
যখন ঈসা অলৌকিকতা সহ আগমন করিয়াছিল, তখন বলিয়।ছিল, “নিশ্চয় আমি 
তোমাদের নিকটে, ( হে লোক সকল, ) প্রকৃষ্ট জ্ঞান সহ উপস্থিত হইয়াছি ; তোমর! যে 
কোন একটি বিষয়ে পরম্পর বিরোধ করিয়া থাক, তাহা তোমাদের জন্য বর্ণন করিব, 
পরস্ত তোমর! ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অন্তসরণ কর। ৬৪ | নিশ্চয় সেই 
ঈশ্বরই আগার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, অনন্ধর তোমরা তাহাকে অর্চন। 
কর, ইহাই সরল পথ”। ৬৫ | পরে সম্প্রদায় সকল আপনাদের মধো পরস্পর বিরোধ 
করিল; যাহার! অত্যাচার করিয়াছে, দুঃখজনক দিনের শীস্তিবশতঃ আহাদের জন্য 
আক্ষেপ। ৬৬ | কেয়ামত যে অকস্মাৎ তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইবে, তত্ভিন্ন তাহারা 


যে অন্ত বস্তুকে অঙ্চন। কর, তদ্দিময়ে (কান শাস্বীয় প্রমাণ নই” তাহাতে তাঁহাদের কতকগুলি 
লোক বলিয়া উঠে যে, “ঈশ্বর ব্যতীত ঈসা হন, তিনি ঈস।য়াদিগের উপুশা , তুমি মনে কর, ইসা ঈশ্বরের 
সাধুভৃত্যয এ বিষয়ে তোমারও কোন শাস্ত্র নাই।” কোরেশগণ এই কথায় ডচ্চর্দনি করিয়। উঠিল ও 
মনে করিল যে, হজরত পরাস্ত হইলেন। অনেকে বলিতে লাগিল যে, “ঈস] হষ্ট পদার্থ হইয়। ঈসায়ী- 
দিগের উপাস্ত হইয়াছে, অতএব আমাদের ঈখরও স্ষ্ট পদার্থ হওয়। উচিত। যখন ঈস। ঈশ্বরের 
পুত্ররূপে বিহিত হইয়াছে, তখন দেবগণ কেন ঈশ্বরের কন্য। হইতে পারিবেন না? যদি ঈসায়িদল 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঈস।কে পুজা করিয়। অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তবে আমরাও আমাদের দেবগণের সহিত 
অধোগতি প্রাপ্ত হইব 1” (ত, হো)) 

* কেয়ামতের প্রাকৃকালে মিণা।ব।দী দহ্ধ।ল প্রবল হইয়| উঠিলে, মহাপুরুষ ঈসা বিচিত্র বসন 
পরিধান করিয়! স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে দমস্ক নগরের পূর্বপ্রত্তে শুভ্র মনোমেণ্টের নিকটে অবতীর্ণ 
হুইবেন। তিনি দুই স্বর্গীয় দূতের ডানায় উভয় করতল স্থাপন করিয়া নীমিবেন। তাহার পবিত্র 
কপোলে ঘন্মবিন্ুদকল প্রকাশ পাইবে; যখন মস্তক অবনত করিবেন, তখন তাহার মুখমণ্ডল হইতে 
উহ! বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইবে, এবং যখন মস্তক উন্নমিত করিবেন, তখন নিদ।ঘকণিকা সকল তাহার 
গণুস্থলে মুক্তাফলের স্থায় শোভা পাইবে । তিনি যে কাফেরের নিকটে উপস্থিত হইবেন, তাহার 
মৃত্যু হইবে। অনস্তর তিনি দক্জালের অনুসন্ধানে বাহির হইবেন। দন্বাল আপনাকে ঈসা মনিহ 
বলিয়! প্রচার করিয়।ছিল। শামদেশে ব।বলদনামক গ্রামের নিকটে ঈস! দজ্বালকে প্রাপ্ত হইয়! বধ 
,করিবেন। তখন দূর্দান্ত ইয়াহু ও মাহ নির্গত হইবে। মহাত্মা ঈদ! তুরগিরিতে বিশ্বাসী দিগকে 
“লইয়া! যাইবেন, এবং সেই স্থানকে দুর্গ করিয। থাকিবেন। তৎপর প্রলয় হইবে । অতএব জান! যায় 
যে, ঈসা কেয়ামতের পূর্ববলক্ষণন্বরপ । (ত, হো, ) 
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প্রতীক্ষা করিতেছে না, এবং তাহার বুঝিতেছে না। ৬৭। সেই দিবস ধন্মভীরুগণ 
ব্যতীত অন্ত বন্ধুগণ তাহাদের এক অন্তের পরস্পর শক্ত । ৬৮। (র, ৬ আঁ, ১১) 
হে আমার দাসগণ, অদ্য তোমাদের প্রতি ভয় নাই, এবং তোমরা শোক গ্রস্ত 
হইবে না। ‘৬৯ যাহার আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, 
এবং মোসলমান ছিল। ৭০ | ( তাহাদিগকে বল] হইবে, ) «তোমরা ও তোমাদের 
ভাধ্যাগণ সানন্দে স্বর্গে প্রবেশ কর” । ৭১। তাহাদের প্রতি বৃহৎ স্বর্ণপাত্র ও সোরাহী 
সকল পরিবেশন কর! হইবে, তন্মধ্যে প্রাণ যাহ! অভিলাষ করে, তাহা থাকিবে ; এবং 
(বলা হইবে, ) চক্ষুও স্বাদ গ্রহণ করিবে, * তোমরা তথায় নিত্যনিবাপী হইবে। 
৭২। এবং ইহাই সেই স্বর্গ, তোমরা যাহ! ( যে সৎকর্ম ) করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমদিগকে 
তাহার উত্তরাধিকারী কর। হইয়াছে । ৭৩। তোমাদের জন্য এস্থানে প্রচুর ফল আছে, 
তাহা হইতে তোমর। ভক্ষণ করিতেছ। ৭৪। নিশ্চয় পাঁপিগণ নরকদণ্ডের মধ্যে নিত্য- 
নিবাসী । ৭৫ | তাহাদিগ হইতে (শান্তি) শিথিল কর। হইবে না, তাহাতে তাহার। তথায় 
নিরাশ হইয়! থাকিবে । ৭৬। এবং আমি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করি নাই, কিন্ত 
তাহারা অত্যাচারী ছিল। ৭৭। তাঁহার! ( নরকাধাক্ষকে ) ডাকিয়। বলিবে, “হে 
প্রভো, উচিত যে, আমাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক মৃত্যুর আদেশ করেন?” সে 
বলিবে, “নিশ্চয় তোমর। ( এস্থলে ) স্থায়ী”। ৭৮ । সত্য সত্যই তোমাদের নিকটে 
আমি সত্য আনয়ন করিয়াছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যের উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট । 
৭৯ | তাহারা কি কোন কাধ্যে স্বচেষ্টিত হইয়াছে? অনন্তর নিশ্চয় আমি (তাহাদের 
কাধ্যের বিরুদ্ধে ) সুচেষ্টিত। ৮০ | তাহার। কি মনে করিতেছে যে, আমি তাহাদের 
রহস্ত ও তাহাদের গুপ্ত বাক্য শ্রবণ করি না? হা (শ্রবণ করি,) বরং আমার 
প্রেরিতগণ তাহাদের নিকটে ( বসিয়া ) পলখিয়। থাকে । ৮১ । তুমি বল, (হে 
মোহম্মদ, ) “যদি ঈশ্বরের কোন সন্তান হইত, তবে আমি (তাহার ) সম্মানকারীদিগের 
মধ্যে প্রথম হইতাম” +। ৮২1 তাহারা যাহা বর্ণন করে, তদপেক্ষা স্বর্গ মর্ত্যের 
₹_ » যাহ দর্শনে আনন্দ হয়, নয়ন তত্দর্শনেই স্বাদ গ্রহণ করে। প্রেমাস্পদের রূপার্শনেই চক 
আশ্বাদপ্রাপ্ত ও পরিতৃপ্ত হয়। প্রেমাম্পদের প্রতি প্রেমিক লে।কের অনুরাগ যত প্রবল হয়, দর্শনের 
আস্বাদন ততই বৃদ্ধি হইয়া থাকে । অনুরাগ প্রেমতরুর ফলস্বরূপ, যাহার যত প্রেম বাড়ে, প্রেমাম্পদকে 
দেখিবার অনুরাগ ও ম্পৃহ। তাহার তত বৃদ্ধি পায়, সে তত দর্শনের রস আস্বাদন করিতে থাকে। 
স্ববাসিগণ দ্বর্গে প্রেমাম্পদ ঈশ্বরের দর্শনের রস আস্বাদন করিবেন । (ত, হো) 
1 এই আয়তের মন্্ব এই যে, যদি ঈশ্বরের কোন পুত্র থাকিত, তবে স্পষ্ট প্রমাণে তাহ! প্রমাণিত 
হইত, আমি তাহাকে সম্মান করিতাম। অর্থাং আমি যে সর্ধদ! ঈশ্বরকে গৌরব দান করিয়! 
থাকি, তাহার সন্তান থাকিলে, সেই সন্তানের অব্য সম্মান করিতাম। বাস্তবিক তাহার কোন সন্তান 
নাই । এক দিন হারেসের পুত্র নজর কোরেশবংশীয় প্রধান পুরুষদিগের সভায় বসিয়া কোর্-আানের 
আয়ত বিশেষকে লক্ষ্য করিয়! উপহাস বিদ্রপ করিতেছিল। অলিদ মঘয়র! সেই সময়ে এস্লামধর্ল্ব- 
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প্রতিপালক সিংহাসনাধিপতির পবিত্রতা (অধিক )। ৮৩। পরে তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া দাও, তর্কবিতর্ক করুক ও যাহা অঙ্গীকৃত হইতেছে, সেই দিনের সাক্ষাৎকার 
পর্য্যন্ত ক্রীড়ামোদ করিতে থাকুক । ৮৪। এবং তিনিই যিনি স্বর্গে উপাস্য ও পৃথিবীতে 

* উপাস্য, এবং তিনি কৌশলময় জ্ঞানী । ৮৫ । স্বর্গ মর্ড্ের ও উভয়ের মধ্যে যে (কিছু আছে, 
তাহার রাজত্ব যাহার, তিনি মহোন্নত ও তাঁহার নিকটে কেয়ামতের জ্ঞান, এবং তাহার 
দিকে তোমরা ফিরিয়া যাইবে । ৮৬। এবং যে ব্যক্তি সত্যেতে সাক্ষ্য দান করিয়াছে, সে 
ব্যতীত তাহার! ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে, তাহারা শফায়তের 
ক্ষমতা রাখে না, এবং তাহারা জানিতেছে। ৮৭। যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
কর যে, কে তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছে? তবে অবশ্য তাহার! বলিবে, পরমেশ্বর ; 
অনস্তর কোথা হইতে তাহার! ফিরিয়া যাইতেছে? ৮৮। এবং (প্রেরিত পুরুষ 
কর্তৃক) অনেক বল! হইয়া থাকে যে, “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় ইহারা 

. এমন এক দল যে, বিশ্বাস করিতেছে ন।”। (আমি বলিয়াছি,) অনস্তর তুমি 
তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, এবং সেলাম বল, পরে অবশ্য তাহারা জানিতে পাইবে। 
৮৯। (বু, ৭ আ, ২১) 


গ্রহণে সমুদ্যত ছিল, সে সর্বদা কোর্-আনের প্রশংসা করিত। সে নজরের ব্যঙ্গ বিজ্রপে দুঃখিত হইয়! 
বলে, “নজয়, তুমি কোর্-জানের প্রতি উপহাস করিতেছ? মোহম্মদ অযথা উক্তি করেন না” নজর 
বলিল, “আমিও সতা বলি; মোহম্মদ বলে, ঈশ্বর ব্যতীত উপান্ত নাই, আমিও তাহা বলি এবং দেবগণ 
ডাহার কন্যা, এই কথা তৎসঙ্গে যোগ করি” এই উক্তি হজরত শুনিতে পান, তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত 
হন, তাহাতে জেত্রিল উক্ত আয়ত আনয়ন করে। নজর অলিদের নিকটে যাইয়া এই জায়ত পাঠ 
করিয়। বলে যে, মোহম্মদের ঈশ্বর আমার কথ! সপ্রমাণ করিয়াছে। যথা, “যদি ঈশ্বরের কোন সন্তান 
থাকিত, তবে আমি মন্মানকারীদিগের প্রথম হইতাম” অলির এই কথা শুনিয়া বলিল, “তুমি 
নির্বোধ, ঈশ্বর তোমার বাক্য মিথ্য। প্রমীণিত করিয়াছেন) ইহা নিষেধ অর্থে হয়, ইহার বর্ম, 
ঈশ্বরের সন্তান নাই।” (ত, ছে, ) 


সুর! দোখান * 


চতৃশ্চত্বারিংশ অধ্যায় 


090600 66৬, 
৫৯ আয়ত, ৩ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


হাম ৷ ১। দীপ্যমান গ্রন্থের শপথ | ২ ।+ নিশ্চয় আমি তাহাকে শুভরজনীতে 
অবতারণ করিয়াছি, নিশ্চয় আমি ভয়প্রদর্শক ছিলাম। ৩। তাহাতে ( সেই রাত্রিতে ) 
প্রত্যেক দৃঢ়কার্ধ্য নিষ্পত্তি করা হয় %। ৪1+আমি আপন সন্নিধান হইতে ( সেই 
রজনীতে ) আদেশ ( অবতারণ করিয়াছি ।) নিশ্চয় আমি ( তোমার) প্রেরক হই। ৫। 
তোমার প্রতিপালকের দয়াবশতঃ ( তাহা অবতারিত হইয়াছে ;) নিশ্চয় তিনি শ্রোতা 
জ্ঞাতা। ৬।4+ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে (জানিও,) তিনি স্বর্গ মর্তোর ও উভয়ের 
মধ্যে যে কিছু আছে, তাহার প্রতিপালক । ৭। তিনি বাতীত উপাস্ত নাই, তিনিই 
বাঁচান ও মারেন; তিনি তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরষদিগের 
প্রতিপালক ।৮। বরং তাহারা সন্দেহের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে । ৯। অনন্তর যে 


* এই সুর! মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

{ এ স্থলে “হাম” এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণের অর্থ, আমি স্বীয় প্রেমাম্পদদিগকে কৃপাগুণে সংরক্ষণ 
করিয়াছি ইত্যাদি। (ত, হো) 

1 এই শুভরাত্রি “শবেকদর” নামক রাত্রি, এই রজনী বিশেষ কলাপযুক্ত। এই রজনীতে 
মহাগ্রন্থ কোঁর্‌-আন্‌, যাহ! ধর্ম্ম ও সংসারসম্বন্ধীয় লাভের কারণ, এবং আধ্যাজ্িক ও বাহ্যিক অভীষ্ট 
সিদ্ধির হেতু, স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হইয়াছিল । এই রাত্রিতে কোর্-আনের অবতারণ 
দ্বার! ঈশ্বর পাপীর্দিগের ভয়প্রদর্শক হইয়াছেন । অনেকে বলেন যে, “শবেবরাত” সেই শুভরাত্রি, 
উহ! শাবানমাসের মধ্যভাগের রাত্রি । সেই রাত্রিতে দেবগণ অবতীর্ণ হন ও প্রার্থনা পরিগৃহীত হয়, 
বিবাদ মীমাংলিত ও সম্পদ বিতরিত হয়, এজন্য ইহ! কল্যাণযুক্ত রাত্রি। সমুদায় রজনীর মধ্যে এই 
শবেবরাত এস্লাম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ রজনী । হর্দিসে উক্ত হইয়াছে যে, এ সেই 
রজনীতে বনিকল্ব বংশের ছাগ পশুদিগ্ের রোমাবলীর সংখ্যানুসারে পাগীদিগের পাপ মা হয়। এই 
রাত্রিতে জম্জমের জল বদ্ধিত হইয়। থাকে । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এই রজনীতে সাত 
রকাত নমাজ পড়ে, পরমেশ্বর একশত ব্বর্গীয় দূত তাহার প্রতি প্রেরণ করেন; ত্রিশ খবরগায় দুত স্বর্গের 
সুসংবাদ দান, অপর ত্রিশ দূত নরকের শান্তি হইতে অভয় দান করেন, অন্ত ত্রিশ জন সাংসারিক বিপদ 
হইতে রক্ষ) করিয়া থাকেন, দশ স্বর্ায় দূত তাছ। হইতে শয়তানের প্রতারণ! দূর করেন, এবং নিশীথে 
উত্বর়ের দাসদিগের প্রতি সম্পদ সকল বিভাগ করেন । (ত, ছো।) 


৫৯২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


দিবস আকাশ স্পষ্ট ধূম আনয়ন করিবে, মানবমগ্ডুলীকে আবৃত করিবে, তুমি তাহার 
প্রতীক্ষা করিতে থাক, উহাই দুঃখজনক শান্তি। ১০+১১। (তাহার! বলিবে, ) “হে 
আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগ হইতে শাস্তি উন্মোচন কর, নিশ্চয় আমর! বিশ্বাসী 
হই”। ১২। তাহাদের উপদেশ গ্রহণ কিরূপ? এবং সত্যই তাহাদের নিকটে দীপা- 
মান প্রেরিতপুরুষ আসিয়াছিল। ১৩। + তৎপর তাহ! হইতে তাহারা মুখ ফিরাইল, এবং 
বলিল, “সে শিক্ষিত ক্ষিপ্ত” । ১৪। নিশ্চয় আমি অল্প শান্তির উন্মোচনকারী হই, 
নিশ্চয় তোমরা ( ধর্শ্মদ্রোহিতায় ) প্রত্যাবর্তনকারী হও *। ১৫। যে দিবস আমি মহ! 
আক্রমণে আক্রমণ করিব, নিশ্চয় তখন আমি প্রতিশোধকারী হইব । ১৬। এবং সত্য 
সত্যই আমি তাহাদের পূর্বের ফেরওণের দলকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের 
নিকটে গৌরবান্বিত প্রেরিতপুরুষ আসিয়া এইরূপ বলিয়াছিল যে, “ঈশ্বরের দাসদিগকে 
তোমরা আমার প্রতি অর্পণ কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিতপুরুষ। 
১৭+১৮। +এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে ওদ্ধত্য করিও ন।, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে 
স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিব। ১৯। এবং তোমরা যে আমাকে চূর্ণ করিবে, ( তজ্ঞন্ত ) 
নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। 
২০। এবং যদি আমাকে তোমরা বিশ্বাস ন! কর, তবে আমা হইতে সরিয়| যাও” । ২১। 
পরে সে স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়! বলিল যে, “ইহার! অপরাধী দল” । 
২২। অনন্তর (আমি বলিলাম, ) “আমার দাসগণ সহ তুমি রাত্রিতে চলিয়া যাও, 
নিশ্চয় তোমরা অনুশ্ৃত হইবে । ২৩। এবং স্থখে সাগর সমুত্ীর্ণ হও, নিশ্চয় তাহার। 
এমন এক সৈশ্দল থে নিমগ্ন হইবে” | ২৪। তাহারা বহু উপবন ও প্রন্রবণ এবং 
শন্যক্ষেত্র ও ধনসম্পত্তি ও উৎকৃষ্ট গৃহনিচয়, যথায় তাহ।র। আমোদ করিতেছিল, পরি- 
ত্যাগ করিল । ২৫4 ২৬ 1+ এইরূপে আমি অন্ত দলকে _(বনিএন্ৰায়েলকে ) তাহার 


oT) oe পাশ শা ক, পাপা আন ক সন. শিক —_———— ০০ me — 22 তি ————— সপ সাশ শসা লা 


* কথিত আছে যে, ক্ষ সময়ে আবুস্ফিয়ান ও কতিপয় কোরেশ মদিনায় আগমন করিয়া 
ছুর্িক্ষ-নিবারণের জন্য ঈথরের নামে শপথ করিয়। হজরতকে বিশেষ অনুরোধ করে। হজরত 
প্রার্থনা করেন, তাহাতে ছূর্ভিক্ষজনিত বিপদ দূর হয়, কিন্তু তাহার! পূর্ব্ববৎ ধর্মের বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত 
থাকে । কেহ কেই বলেন, ধূম কেয়ামতের নিদর্শনবিশেষ। যখন লোক সকল আর্তনাদ ও প্রার্থনা 
করিবে, তখন চল্লিশ দিনের গর ধুম বিদুরিত হইবে, তাহার। পুনর্ধবার পূর্ববৎ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইবে। 

(ত, হো, ) 

+ অর্থাৎ ঈশ্বর মুসাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি উৎপীড়িত এশ্।য়েলমস্তানদিগকে সঙ্গে করিয়া 
রজনীতে প্রস্থান কর। কিন্ত ফেরওণ ও তাহার সম্প্রদায় সংবাদ পাইয়। ধরিবার জন্য তোমাদিগের 
অনুসরণ করিবে। তুমি সাগরকুলে যাইয়। সাগরে যষ্টি প্রহার করিও, তাহাতে সাগরবক্ষে শুদ্ধ পথ 
প্রসারিত হইবে, এন্রায়েলবংশ নির্বিঘ্নে সমুদ্র পার হুইয়| যাইবে। তুমি পুনর্ববার অর্ণববক্ষে যষ্টির 
আঘাত করিও না, তাহ! হইলে বারি পূর্ববাবস্থ! প্রাপ্ত হইবে; তখন ফেরওণের লৈষ্তদল তোমাদের 
অনুসরণে সাগরে নামিয়। জলমগ্র হইবে । (ত, ছো,) 


সূরা দোখান ৫৯৩ 


উত্তবাধিকারী করিয়াছিলাম। ২৮। অনস্থর তাহাদের প্রতি স্বর্গ ও পৃথিবী রোদন 
করে নাই, এবং তাহার! অবকাণ প্রাপ্ত হয় নাই *। ২৯ | ( র, ১, আ, ২৯) 

এবং সত্য সতাই আমি এন্সায়েলবংশকে ফের গণের ছুগতিজনক শান্তি হইতে 
উদ্ধার করিয়াছি; নিশ্চম সে শীঘ।লজ্ঘনকারীদিগের মধ্যে উদ্ধত ছিল। ৩০+৩১। 
এবং সত্য সতাই আমি জ্ঞানেতে তাহাদিগকে নিখিল জগতের উপর স্বীকার করিয়াছি । 
৩২ । এবং তাহাদিগকে কতক নিদর্শন দান করিয়াছি, তন্মধ্যে যাহা স্পষ্ট পরীক্ষ। 
ছিল, (দিয়াছি )। ৩৩ । নিশ্চয় ইহার! বলিয়! থাকে । ৩৪ 1+“আম।দের প্রথম 
মৃতা ব্যতীত ইহা (পরিণাম ) নহে, এবং অ।মরা পুনরুথানকারী নহি । ৩৫ | যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পিতৃপুকষদিগকে আনয়ন কর”। ৩৬। তাহার! 
( কোরেশগণ ) কি শ্রেঠ, না, তোব্বার সম্প্রদায় ও যাহার। তাহাদের পর্সে ছিল, 
তাহার।? তাহাদিগকে আমি ধবংল করিয়াছি, নিশ্চয় তাহারা অপরাধী ছিল | 
৩৭ | এবং আমি স্বর্গ ও মর্ধ্য উভয়ের মধ্যে যাহ! কিছু আছে, ক্রীড়াচ্ছলে স্বজন 
করি নাই। ৩৮ । আমি সত্যভাবে ব্যতীত উভধকে কষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের 
অশিকাংশেই বুঝিতেছে না । ৩৯ | নিশ্চঘ (সেই বিচারের দিন তাহাদের একত্র হওয়ার 
সময়। ৪০ ।4+ নে দিন কোন বন্ধু বন্ধ হইতে কিছু ফল লাভ করিবে না, এবং যাহাকে 
ঈশ্বর "সন্ত গ্রহ করিয়াছেন, সে ব্যতীত তাহার সাহাযা প্রাপ্ত হইবে না; নিশ্চয় তিনি সেই 
পরাক্রান্ত দয়ালু । ৪১4৪২ | ( র, ২, আ, ১৩) 

নিশ্চয় জকুমতরু । ৪৩ 1+ অপরাদীদিগের খাদ্য । 9৪ | + তাহা উদরে দ্রবীভূত 
তাশ্রের স্থায় ও উষ্ণোদকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইবে | ৪৫+৭9৬। (আমি ন্বর্গীর দতদিগকে 
বলিব, ) “তাহাকে ধর, পরে নরকের ভিতবের দিকে আকর্ষণ কর। ৪৭1+-ৎপর 
তাহার মন্তকের উপর উষ্ষঠদকেব শা্জি সিঞ্চন কর” । ৪৮ | (বলিব, ) আস্বাদন কর, 
নিশ্চয় তুমি ( স্বীয় কল্পনায়) পরাক্রাস্ত গৌরবাধ্িত। ৪৯ | নিশ্চয় যাহাব প্রতি তুমি 
সান্দহ করিতেছিলে, এই তাহা । ৫*। নিশ্চয় ধাশ্মিক লোকের! নিরাপদ স্থানে, উদ্যানে ও 

* হজরত বলিয়াছেন যে, প্রতোক ঈশ্বরকিহ্করের জন্য স্বর্গে দুই দ্বার আছে, এক দ্বার দিয়: 
উপজীবিকা অবতরণ করে, অন্য দ্বার দিয়! সংকর্ম্ম স্বর্গে আরোহণ করিয়। থাকে। কাহারও মৃত 
হইলে তাহার সম্বন্ধে উভয় দ্বারের কাধ্য বন্ধ হয়, তাহাতে দ্বার ক্রন্দন করে। কেহ কেহ বলিয়াছেন 
যে, আকাশের ক্রন্দন চতুদ্দিক আরক্তিম হওয়া। বিশ্বাসী দলের নেতা তোমেন করবলাতে নিহত 
হইলে, স্বর্গ তাহার জন্য ক্রন্দন করিয়ছিল। চতুদ্দিক রক্তবর্ণ হওয়াই সেই ব্রন্দনের চিহ্ন। মহাপুরুষ 
মুসার পবলোক হইলে চল্লিশ দিন পরাস্ত স্বর্গ ও পৃথিবী রোদন করিয়াছিল । (ত, হো, ) 

+ পূৰ্ব্বকালে তোব্বা নামক এক জন মহাগ্রতীপশাঁলী অগ্নির উপাসক মদিনা আক্রমণ করিতে 
গিয়াছিলেন ; সেখাঁনে তাহার সম্বন্ধে অনেক ঘটনা হইয়াছিল। দুইজন জ্ঞানবান্‌ লোকের উপদেশে 
তিনি একেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেন । (ত, হোঃ) 


৫৯৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


প্রন্রবণ কলের মধ্যে থাকিবে । ৫১+৫২।+ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সন্দোস ও আস্তরক 
( উৎকৃষ্ট কৌধেয় বন্ত্রবিশেষ ) পরিধান করিবে । ৫৩।+এইরূপ হইবে, এবং আমি 
তাহাদিগকে স্থলোচন! ( দিব্যাঙ্গনার ) সঙ্গ বিবাহিত করিব । ৫৪। তথায় নিরাপদে 
তাহার! প্রত্যেক ফলের প্রার্থী হইবে। ৫৫1+ প্রথম মৃত্যু ভিন্ন তথায় তাহার! মৃত্যু 
আস্বাদন করিবে না, এবং তিনি তাহাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা করিবেন । ৫৬ ।+- 
তোমার প্রতিপালকের কৃপান্থসারে ইহা সেই মহা কৃতার্থতা। ৫৭। অনন্তর তোমার 
রসনাযোগে আমি তাহাকে ( কোর্-আন্‌্কে ) সহজ করিয়াছি, এতন্তিন্ন নহে; সম্ভবতঃ 
তাহার! উপদেশ গ্রহণ করিবে । ৫৮। অবশেষে তুমি প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় 
তাহারাও প্রতীক্ষাকারী | ৫৯। ( র, ৩, আ) ১৭) 


সুরা জ্বাসিয়। * 


১৪৩৩৪ ০০০০০৪৪৬৬, 
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় 
১৯666666৬৬৬, 

৩৭ আয়ত, ৪ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 


হাম | ১। বিজ্ঞানময় পরাক্রান্ত পরমেশ্বর হইতে গ্রন্থের অবতরণ । ২। নিশ্চয় 
বিশ্বাসীদিগের জন্য ছ্যলোকে ও ভূলোকে নিদর্শনাবলী আছে। ৩। এবং তোমাদের 
হইতে « স্থলচর ইতর জীবগণ হইতে যাহা ( যে বিবিধ আকৃতি ) বিকীর্ণ হয়, তাহার 
সষ্টিতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী আঁছে। ৪। + এবং দিব! রজনীর পরিবর্তনে 
ও ঈশ্বর আকাশ হইতে যে জীবিকা (বৃষ্টি ) বর্ষণ করেন, পরে তদ্বারা ভূমিকে তাহার 
মৃত্যুর পর জীবিত করেন, তাহাতে এবং বায়ুর সঞ্চরণে জ্ঞানিগণের জন্য নিদর্শন।বলী 
আছে। ৭1 ঈশ্বরের এই নিদর্শনাবলী ( কোর্-আনের আয়ত সকল ) আমি তোমার 
নিকটে, (হে মোহম্মদ, ) সত্যভাবে পাঠ করিতেছি ; অনস্তর ঈশ্বরের ( উপদেশ ) ও 


পপ পাস পাশ লিলাপ কী 


সপ 


শপ ৯০ ০০ স্পশীশি 


শা বাপ পল 


* এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ এন্থলৈ এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণঘয় ঈশ্বরের সঙ্জিপ্ত নাম। যথাঃ --‘হ' অর্থে জীবন্ত ও রক্ষক, 
‘ম’ অর্থে রাজা! ও মহিমান্ধিত। অথবা “হ' ঈশ্বরের আদি আজ্ঞা, ‘ম’ তাহার নিত্য রাজত্ব, এই ছুই 
প্রকারেই বর্ণিত হয়। (ত, হো, ). 


সুর] জাসিয়া ৫৯৫ 


তাহার নিদর্শনাবলীর পরে কোন্‌ কথাকে তাহারা বিশ্বাস করিতেছে? ৬। প্রত্যেক 
মিথ্যাবাদী পাগীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৭ ।+ তাহার নিকটে এশ্বরিক নিদর্শন সকল 
পঠিত হয়, সে ( হারেসের পুত্র নজর ) শ্রবণ করে, তৎপর গর্বিত ভাবে দৃঢ় থাকে, যেন 
তাহা শ্রবণ কবে নাই; অনন্তর তুমি তাহাকে দুঃখকর দণ্ডের সংবাদ দান কর। ৮। এবং 
যখন সে আমার নিদর্শনাবলীর কিছু অবগত হয়, তখন তৎপ্রতি ব্যঙ্গ করে; তাহা রাই 
যে, তাহাদের জন্য দুর্গতিজনক শাস্তি আছে। ৯। তাহাদের পশ্চাতে নরক আছে, এবং 
তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহা ও ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে বন্ধুর্ূপে গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহার| তাহাদিগ হইতে (বিপদ) কিছুই নিবারণ করিবে ন।) এবং তাহাদের 
জন্য মহাশান্তি আছে। ১০। এই ( কোর্-আন্‌) আলোকন্বরূপ; এবং যাহারা আপন 
প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীসম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য দুঃখকরী শান্তির 
শান্তি আছে । ১১। (র, ১, আ, ১১) 

সেই পরমেশ্বর, যিনি তোমাদের জন্য সাগরকে বাধ্য করিয়াছেন, তাহাতে তন্মধ্যে 
পোত সকল তাহার আদেশক্রমে সঞ্চালিত হয়, এবং তাহাতে তোরা তাহার গুণে 
(জীবিকা!) অন্বেষণ কর ; সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে । ১২। এবং স্বর্গে যে কিছু আছে 
৪ পৃথিবীতে যে কিছু আছে, তৎসমুদায় তিনি স্বতঃ তোমাদের নিমিত্ত বাধ্য করিয়াছেন? 
নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল দলের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ১৩। বিশ্বাসীদিগকে 
তুমি, (হে মোহম্মদ,) বল, যাহার! এশ্বরিক দিন সকলের প্রত্যাশা রাখে না, তাহাদিগকে 
যেন তাহার। উপেক্ষা করে ; তখন তিনি এক দলকে, তাহার! যাহ! করিতেছিল, তজ্জন্য 
বিনিময় দান করিবেন *। ১৪। যে বাক্তি সংকর্ম করিয়াছে, পরে (তাহা) তাহার 
জীবনের জন্ত হয়, এবং যে বাক্তি দুষ্ধর্শম করিয়াছে, পরে তাহার প্রতি ( উহ।) হয়; তৎ- 
পর আপন প্রতিপালকের দিকে তোমরা পুন্গমন করিবে। ১৫। সত্য সতাই 
আমি এআ্ায়েলবংশকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞান এবং প্রেরিতত্ব দান করিয়াছি, এবং বিশুদ্ধ বস্ত 
হইতে উপজীবিক!। দিয়াছি, সমুদায় জগতের উপর তাহাদিগকে উন্নত করিয়াছি। ১৬। 
এবং আমি তাহাদিগকে ( ধশ্ম) বিষয়ের উজ্জল প্রমাণ সকল দান করিয়াছি, , তাহাদের 
নিকটে ( ধর্ম ) জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার পর, আপনাদের মধ্যে পরম্পর বিপ্রোহিতাবশতঃ 
ভিন্ন তাহার! বিরোধ করে নাই ; অনন্তর তাহার! যে বিষয়ে বিরোধ করিতে ছিল, তদ্ধিষয়ে 
পুনরুখানের দিনে তোমার প্রতিপালক তাহাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন। 
১৭। তৎপর আমি তোমাকে ধর্মবিধির উপর স্থাপন করিয়াছি, অতএব তুমি 
তাহার অষ্সরণ কর, এবং অজ্ঞানীদিগের বাসনার অন্বর্তন করিও না। ১৮। নিশ্চয় 
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* “যাহার ্থরিক দিন সকলের প্রতা।শা রাখে না” র্থাং যাহার! স্বীয় মৃত্যুর দিনকে চিন্ত! 
করে না। এস্বলে পুনরুখ।ন ও অন্ধকারের দিন এশ্বরিক দিন। কাফেরগণ আপনাদের এই মৃত্যুর 
দিনফে ভয় করে না। (ত, হো, ) 


৫৯৬ . কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহারা তোমা হইতে ঈশ্বরের (শান্তির) কিছুই নিরসন করিবে না, এবং নিশ্চিত 
অত্যাচারিগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু; ঈশ্বর ধর্শভীরুদিগের বন্ধু। ১৯। মানব- 
মণ্ডলীর জন্য এই প্রমাণাবলী এবং বিশ্বাসিদলের জন্য ধর্মীলোক ও অনুগ্রহ হয়। ২০ । 
ছুক্ষিয়াশীল লোক কি ভাবিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকণ্ম 
সকল করিয়াছে, তাহাদের অন্থবূপ করিব? তাহাদের জীবন ও তাহাদের মৃত্যু তুলা, 
তাহার! যাহা আদেশ করিয়া থাকে, তাহ! অকল্যাণ *। ২১। ( র, ২, আ, ১০) 

এবং সত্যভাবে পরমেশ্বর স্বর্গ ও মত্ত্য সজ্জন করিয়াছেন ও তাহাতে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে, তাহার। যাহা উপার্জন করিয়াছে, তজ্জন্ত বিনিময় দেওয়| যাইবে, এবং তাহার। 
অত্যাচরিত হইবে না। ২২। আনন্তর তুমি কি, (হে মোহম্মদ, ) সেই ব্যক্তিকে দেখ 
নাই যে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য করিয়াছে, এবং জ্ঞানসধন্ধে পরমেশ্বর তাহাকে 
পথভ্রাস্ত করিয়াছেন ও তাহার কর্ণ ও তাহার মনের উপর দৃঢ় বন্ধন এবং তাহার চক্ষুর 
উপর আবরণ রাখিয়াছেন? পরে ইঈশ্বরাভাবে কে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবে ? 
অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ২৩। এবং তাহারা বলিয়াছে যে, 
“আমাদিগের এই ( জীবন ) পার্থিব জীবন ভিন্ন নহে, আমর! মরি ও বীচি, এবং কাল 
ব্যতীত আমাদিগকে বিনাশ করে না” এ সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, তাহার। 
কল্পন। ভিন্ন করিতেছে না | ২৪। এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল বচনা- 
বলী পঠিত হয়, তখন, “যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পিতৃপুক্ষদিগকে 
আনয়ন কর” বলা ভিন্ন তাহাদের বিতর্ক হয় ন! $।২৫। তুমি বল, “পরমেশ্বর 
তোমাদিগকে জীবিত রাখেন, তৎপর তোমাদিগের প্রাণচরণ করেন, তৎপর কেয়ামতের 
দিনে তোমাদিগকে একত্র করিবেন, তাহাতে নিঃসন্দেহ ; কিন্ত অধিকাংশ মন্টঃ 
বুঝিতেছে ন। | ২৬। (র, ৩, অ, ৫) 
| * অৰ্থাৎ গৌরব ও সম্মানে অংশিবাদিগণ বিশ্বাসীদিগ্রের তুল্য হইবে না । যাহার! বিশ্বস- 
সহকারে প্রাণন্যাগ করিবে, তাহার! বিশ্বাসের সহিত জীবিত হইবে, এবং যাহার! অধন্মে মরিবে, 
ভাহারা অধর্দে পুনরুখিত হইবে। তাহার। যাহ। আদেশ করে, তাহ] সিথ্যা, অর্থাৎ তাহার! 
নংশিবাদ ও একত্বব।দকে তুলা বলে। ১+ (তহো, ) 

1 এই কথার বক্তার! পুনর্জন্মমতের বিশ্বাসী । তাহাদিগের মত এই যে, ঘে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, 
[হার আম্মা! অন্য দেহ আশ্রয় করে, এবং পৃথিবীতে পুনঃ প্রকাশিত হয়, পুনর্ববার প্রাণত্যাগ করিঘ' 
পুনন্ন।র জন্মগ্রহণ করে। এহন্মতাবলম্বীর। মনে করে যে, শাক্নুরনামক একজন প্রেরিতপুরা 
ছিলেন, তিনি এক সহস্র সপ্তশত দেহে আপনাকে দর্শন করিয়।ছিলেন। (ত,হো,) 

1 অর্থ।ৎ কাফেরগণ বলে, “যৰি মৃত্যুর পর কেয়ামতের সময় লোক সকল জীবিত হইয়। উঠে, 
তোমাদের এই কথ! নতা হয়, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদ্দিগকে পুনহাঁবিত কর।” তাহর। মুর্ণতা 
ও ঈধ্যাবখতঃ এই কথ। বলিয়। থকে। ঈশ্বরের বিধি এই যে, নির্ধারিত সময় কেয়ামতে বাহীত 
কেহ পুনজীঁবিত হইবে ন1। (ত, হোঁ, ) 


সূরা জ্বাসিয়া ৫৯৭ 


এবং ঈশ্বরেরই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব, এবং যে দিবস কেয়ামত স্থিতি করিবে, সেই 
দিবস অসত্যবাদ্িগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । ২৭। এবং তুমি প্রত্যেক মণ্ডলীকে ( সভয়ে ) 
জানৃপরি উপবিষ্ট, প্রত্যেক মণ্ডলীকে স্বীয় পুস্তক ( কার্ধ্য-লিপির ) দিকে আহত দেখিতে 
পাইবে ; (আমি বলিব,) “তোমরা যাহা করিতেছিলে, অদ্য তাহার ফল দেওয়া যাইবে”। 
২৮। আমার এই পুস্তক ( কার্য্যলিপি ) সত্যতঃ তোমাদের নিকটে বলিতেছে যে, 
তোমরা যাহা করিতেছিলে, নিশ্চয় আমি তাহা লিখিয়াছিল।ম । ২৯। অনন্তর যাহার! 
বিশ্বাস স্থাপন ও সংৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে, পরে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে স্বীয় 
অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিবেন, ইহাই সেই স্পষ্ট কামনাসিদ্ধি। ৩০। কিন্তু 
যাহার! অধশ্মাচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ( বলিব, ) “অনন্তর তোমাদের নিকটে কি 
আমার নিদর্শন সকল পঠিত হয় নাই? পরে তোমর! গর্ব করিয়াছ, এবং তোমর। 
অপরাধী দল ছিলে” । ৩১। এবং যখন বল! হয় যে, “নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার এবং 
কেয়ামত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই ৮” তোমবা বল, “আমর। জানিনা, কেয়ামত কি? ও 
আমরা ( ইহ! তোমাদের ) কল্পন। ভিন্ন বল্পন। করি না, আমরা প্রত্যয়কারক নহি” । 
৩২। এবং তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহার অকল্যাণ সকল তাহাদের জন্য প্রকাশিত 
হইবে ও তাহারা যে বিষয়ে উপহাস করিতেঙিল, তাহা তাহাদিগকে থেরিবে । 
৩৩। এবং বল৷ হইবে, “তোমব| যেমন তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলিয়। 
গিয়াছ, তদ্রপ অন্য আমিও তোমাধিগকে ভূলিযাছি; তোমাদের স্থান অগ্নি ও 
তোমাদের কোন সাহায্যকারী নাই । ৩৪। ইহ! সে জন্য যে, তোমর! ঈশ্বরের নিদর্শনা- 
বলীর প্রতি ব্যঙ্গ করিয়াছ, এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারণ। করিয়াছে ;” 
অনন্তর অদ্য তাহা হইতে (নরক হইতে ) তাহার] বহিষ্কৃত হইবে ন! ও তাহাদের 
আপত্তি গৃহীত হইবে না। ৩৫। অবশেষে ছ্যলোক সকলের প্রতিপালক ও ভূলোকের 
প্রতিপালক ও নিখিল জগতের প্রতিপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক প্রশংস| | ৩৬। 
এবং ছ্যলোকে ও লোকে তাহারই মহত্ব, তিনি পরাক্রান্ত কৌশলময়। ৩৭। 
(বর, 8, আ, ১১) 
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৩৫ আয়ত, ৪ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি |) 

হাম ণ। ১। পরাক্রান্ত বিজ্ঞানঘয় পরমেশ্বর হইতে গ্রন্থের অবতরণ । ২। আমি 
নির্দিষ্ট কাল ও সতাভানে ব্যতীত নিখিল স্বৰ্গ ও পুথ্িবী এবং উভয়ের মধ্যে যে কিছু 
আছে, তাহ! কজন করি নাই ; যে (কেয়ামত) বিষয়ে ভয় প্রদশিত হইয়াছে, কাফেরগণ 
তাহার অগ্রাহ্থাক'রী | ৩। তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) “ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা 
যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক, তাহাদিগকে কি দেখিয়াভ ? আমাকে প্রদর্শন কর 
যে, তাহার] পৃথিবীর কি স্ষ্টি করিয়াছে ? স্বগনিচয়ে তাহাদের কি অংশ আছে ? যদি 
তোমরা সতাবাদী হও, ('প্রঘাণস্থচক ) ইহার পূর্বতন কোন গ্রন্থ অথব! জ্ঞানের 
কোন প্রসঙ্গ আমার নিকটে উপস্থিত কর”। ৪। যাহার! ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এমন 
ব্যক্তিদিগকে আহবান করে নে, কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উত্তর দান করে না, 
এবং তাহারা তাহাদের প্রার্থনায় উদাসীন, ভাহাদিগ অপেক্ষা কে সমধিক প্রান্ত ? ৫1 
মণন লোক সকল (কেয়ামতে ) একত্রীরত হইবে, তখন (সেই উপাস্তগণ ) 
তাহাদের শত্রু হইবে ও তাঁহাদের ভজনার অগ্রাহাকারী হইবে । ৬। এবং যপন 
তাহাদের নিকটে আমার উজ্জল বচন সকল পঠিত হয়, তখন যাহার! সত্যের বিরোধী 
হইয়াছে, তাহার! তাহাদের নিকটে (উহ!) উপস্থিত হইলে বলে যে, “ইহা! স্পষ্ট ইন্দ্রজাল 
ভিন্ন নহে । ৭। তাঁহার! কি বলে, “তাহ! রচনা করিয়াছে ?” তুমি বল, “যদিও 
আমি তাহা রচন। করিয়া থাকি, অনস্তর ঈশ্বরের পক্ষ হইতে তোমরা আমার সম্বন্ধে 
কিছুই করিতে পার না; তোম্রা যে বিষয়ে ( কথা ) উপস্থিত করিয়া থাক, তিনি 
তাহার স্থুবিজ্ঞাত।। আমার মধো ও ভোম।দের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, এবং তিনি 
ক্ষমাশীল দয়ালু” । ৮। তুমি বল, “আমি প্রেরিতপুরুষদিগের মধ্যে নৃতন নহি, এবং 


স্মপ m2 পি কল জলপান ৮ াপীপিশ সপ শত শা না পাপা চা চে 


+ এই দারা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ “হা” বর্ণের লক্ষ্য ঈগ্রের আজ্ঞ|, “মিমে”র লক্ষা তাহার রাজড্ের মহস্ব । অর্থাৎ স্বীয় মহত্বসমন্বিত 
রাজা ও আজ্ঞার শপথ স্মরণ করিয়। তিনি বলিতেছেন যে, আমার প্রতি বিশ্বাসী আছে, এমন কোন 
ঘান্তিকে আমি শান্তি দান করিব না। আনার উক্ত হইয়াছে মে, “51” অর্থে একত্ববাদীদিখের সংরক্ষণ, 
“মিম” অর্থে তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্নত!। (ত, হে, ) 


সরা আহকাফ ৫৯৯ 


আমি জানি না যে, মামার সম্বন্ধে ও তোমাদের স্থদ্ধে কি কর! যাইবে; আমার প্রতি 
যাহা প্রত্যাদেশ কর! হয়, আমি তাহার অন্ুদরণ ভিন্ন করি না, এবং আমি স্পষ্ট 
ভয়প্রদর্শক ভিন্ন নহি”*। ৯ তুমি বল, “তোমরা কি দেখিয়াছ? যদি ঈশ্বরের 
নিকট হইতে ( কোর্‌ আন্‌) হয় ও তোমরা তংপ্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর, (তাহাতে কি ?) 
তাহার সদৃখ (গ্রন্থে) এন্রায়েলবংশের একজন সাক্ষ্য দান করিয়াছে, অনন্তর সে 
বিশ্বাসী হইয়াছে, এবং তোমরা গর্ব করিয়া; নিশ্চয় পরমেশ্বর অত্যাচারিদলকে পথ 
প্রদর্শন করেন না” ণ। ১০ | (র, ১, আঁ, ১০) 

এবং ধর্শবদ্রোহিগণ বিশ্বাপীদিগকে বলিয়াছে, “( এই ধর্ম্ম ) যদি শ্রেষ্ঠ হইত, তবে 
তাহার! ইহার দিকে আমাদিগকে অতিক্রম করিত না ;” এবং যখন তৎসম্বন্ধে তাহারা 
পথ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন অবশ্য বলিবে যে, ইহ! পুরাতন অসতা %। ১১। ইহার 
পূর্বে মুসার গ্রন্থ অগ্রণী ও অন্গ্রহস্বরূপ হয়, এবং অতাচারীদিগকে ভয় প্রদর্শন ও 
হিতকারী লোকদিগকে স্বুলংবাদ দান করিতে আবব্য ভাষায় এই গ্রন্থ (মুসার গ্রন্থের ) 
প্রমাণপ্রদ | ১২ নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে, “আমাদের প্রতিপালক ঈশ্বর,» তৎপর 
(ধন্মে) স্থির রতিয়াছে, পরে তাহাদের সম্বন্ধে কোন ভয় নাই, এবং তাহারা শোক 
করিবে না । ১৩। ইহারাই ন্বর্গনিবাসী, তথায় নিতাস্থায়ী হইবে; ইহার! যাহ! করিতেছিল, 


% অর্থাৎ আমার পূর্বের অনেক প্রেরিত পুৰুষ হইয়! গিয়াছেন, আমি নূতন প্রেরিত নহি; আমার 
কার্যে কেন তোমর। বাধা দেও? আমাৰ মক্কায় থাক! হইবে না, এস্তান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে, 
তোমর। ভূগর্ভে নিহিত হইবে, না, প্রস্তর দ্বারা আহত হইবে , আমি জানি না। এই আয়ত অবতীর্ণ 
হইলে পর অংশিবাদিগণ আঁহ্লাদিত হইল. এবং পরস্পর বলিল যে, আমাদের ও মোহম্মদের কারা 
ঈশ্বরের নিকটে তুলা, আমর! যেমন পরিণাম অজ্ঞাত, সেও তক্রপ অজ্ঞ/ত। পুনশ্চ এরূপও কথিত 
আছে যে, হজরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, এক রমণীয় ভূমিতে সদলে প্রস্থান করিয়াছেন । তাহার 
অগুবন্তিগণ এই শ্বপ্নবৃত্বাস্ত-শরবণে, তদ্রপ স্থানে চলিয়! যাওয়া] হইবে নিশ্চয় জানিয়া, বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করেন। এ দিকে প্রস্থানের বিলম্ব ও কোরেশদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া উঠে: তাহার! 
মন্ধ! ছাঁড়িবার জন্য বাগ্র হন। তাহাতেই, আমি জানি না, আমার সম্বন্ধে ও তোমাদের সম্বন্ধে কি 
হইবে? আমি প্রত্যাদেশে ব্যতীত চালিত হই না, এই উক্তি হয়। (ত, হোঃ) 

1 এই আয়তের মর্ম এই যে, যদি কোর্-আন ঈশ্বরের প্রেরিত হয়, এবং তোমরা তাহা গ্রা 
ন! কর, তাহাতে কি? মুস। কোর্-আনের সদৃশ তওরাত গ্রন্থে কোর্-আন্‌ সম্বন্ধে সান্মা দান করিযাঁছেন; 
কোর্-আন্‌ যে ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। (ত, ঠো,) 

{ অর্থাৎ কাফেরগণ বাঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল যে, এই ধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলে তাহারা আমাদের পূর্বের 
অবলম্বন করিত না, আমর! তাহা সর্ধাগ্রে গ্রহণ করিতাম; যেহেতু আমর] -শৌধ্যবীর্য বিদ্যা বুদ্ধি 
খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পাণ্ডিতেো তাহাদিগ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । অথবা! ইছদ্দিগণ সেলামের পুত্র ও তাহার 
সহচরগণের এস্লামধর্ণ-গ্রহণের পর বলিয়।ছিল, মোহম্মদ যাহ! বলিয়া! থাকে, তাহা যদি উত্তম হইত, 
তবে আমাদের পুর্বে কেহ গ্রহণ করিতে পারিত ন!। (ত, হো, ) 


৬০০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তদন্রূপ বিনিময় আছে। ১৪। এবং আমি মন্ুষ্ুকে তাহার পিতা মাতা সঙ্গন্ধে 
হিতান্ু্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছি, তাহাকে তাহার মাতা কষ্টে গর্ভে ধারণ করিয়াছে ও 
কষ্টে তাহাকে প্রসব করিয়াছে, এবং তাহার গর্ভে স্থিতি ও তাহার স্তন্তত্যাগ ত্রিশ 
মাস হয়; এ পর্য্যন্ত যখন সে স্বীয় বয়ঃপূর্ণতাঁয় উপনীত হইল ও চল্লিশ বৎসরে উপস্থিত 
হইল, তখন বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সাহাযা দান কর, বেন 
তোমার দাতবোর যাহা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা মাতার প্রতি দান করিয়াছ, 
তাহার কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি, এবং এমন সৎকর্ম করি" যে, তুমি তাহা অন্তমোদন কর, 
এবং আমার জন্ত আমাব সস্ভতানবর্গকে সংশোধন কর; নিশ্চয় আগি তোমার দিকে 
পুনর্মিলিত হইয়াছি, এবং আমি মোসলমানদিগের অন্তর্গত হই” * | ১৫। উহারাউ 
তাহারা, তাহারা যে অনুষ্ঠান করে, আমি তাহাদিগ হইতে তাহার অতুাৎরুষ্ট গ্রহণ 
করিয়া! থাকি ও তাহাদিগের অশুভপুপ্ত পরিহার করি; স্বর্গনিবাসীদিগের ভিতরে 
তাহারা থাকিবে, তাহারা যে অঙ্গীকার প্রাপু ভইয়াছে, সেই অঙ্গীকার 
সতা। ১৬। এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জনক জননীকে বলিল, “তোগাদের প্রতি আমি অসম্থষট, 
তোমরা কি আমাকে নিশ্চিত বলিতেছ যে, আমি (কবর হইতে ) বাহির হইব ? 
এবং নিশ্চয় আমার পূর্বে বহু যুগ গত হইয়াছে, ( কেহই নির্গত হয় নাই । )” উভয়ে 
ঈশ্বরের নিকটে অর্ধনাদ করিতে লাগিল, (বলিতে লাগিল, ) “তোর প্রতি আক্ষেপ, 
তুই বিশ্বাসী হ, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য :” পরে সে বলে, “ইভা পূর্বতন কাহিনী 
ভিন্ন নহে” প | ১৭। ইভারাই তাহারা, যাহাদের উপর মণ্ডলী সকলের প্রতি (শাস্ডিব) 
বাকা প্রমাণিত হইয়াছে , নিশ্চয় তাহাদের পর্বে দেব দানব গত হইয়াছে, নিশ্চয় 


শু 


* মধিকাংশ ভাধাকীরের মত এই যে, আবুবেকর সেদ্দিকের সম্বন্ধে এই আয়তের বিশেষ লক্ষা। 
তিনি ছয় মাস কাল মাতৃগর্ভে ছিলেন, পূর্ণ দুই বৎসর স্তশ্ত পান করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ বংসরের 
সময়ে হজরত ফোহম্মদের নিত্য সঙ্গী হন। তখন তজরতের বয়ঃক্রম বিশ বংসর ছিল। হ্জরত 
চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রেরিতত্ব লাভ করেন। মহাক্স। আনুবেকরের তখন আটত্রিশ বংসর বয়ংক্ম | 
সেই হইতে তিনি হজরতের প্রেরিতত্বে বিশ্বাসী হন । চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি “হে আমার 
প্রতিপালক,” ইত্যাদি প্রার্থণ করেন, পরমেশ্বর ঠাহ।র প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাহার সহায় ভন। 
'গাবুবেকর পরমেশ্বরের সাহাযো উৎগীড়িত কোন কোন দাসকে ক্রয় করিয়। দাসত্ব হইতে মুক্ত 
করেন। তিনি সন্তানের কল্যাণদন্য যে প্রার্থনা করেন, সেই প্রার্থন! পূর্ণ হয়। তাহার কন্যা আয়শ! 
হজরভের সহধন্মিণী ও তাহার পুত্র মাবদোর্রহম।ণ ও তৎপুল্র আনুঅতিক গৌসলমান হন। আবু 
কাহাফ! ও আবুবেকর ও অব দোর্রহমাণ এবং আানুঅতিক এই পিতামহ পিতা পুত্র পৌত্র এই চারি 
পুরুষ মোসলমান হজরত স্বীয় সহচরদিগের মধো এক আবুবেকরের বংশেই দর্শন করিয়াছেন । 

(ত, হো, ) 
1+ এক কাফের, মে জনকঞ্জননীর বিরোধী ছিল, তাহার সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়।ছে। 
(ত, হো, ) 


স্কূরী আহকাফ ৩০৬ 


তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। ১৮। এবং যাহ! করিয়াছে, তদন্ুবূপ প্রতোকের জন্য 
(উচ্চ নীচ) শ্রেণী সকল আছে, এবং তাহাদের কাধ্য ( কর্মফল ) তাহাদিগকে পূর্ণ 
দেওয়া হইবে, এবং তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ১৯। যে দিবস ধর্মপ্রোহী- 
দিগকে অগ্নিতে উপস্থিত করা হইবে, ( বলা হইবে, ) স্বীয় পাধিব জীবনে তোমর! 
আপনাদের স্থখ সামগ্রী সকল লইয়াছ ও তনদ্বারা তোমর! ফল ভোগ করিয়াছ, অনস্তর 
অষ্য ছূর্গতির শান্তি তোমার্দিগকে বিনিময় দেওয়! যাইবে; যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে 
অন্থচিত গর্ব করিতেছিলে, এবং যেহেতু তোমরা দুক্ষিয়া করিতেছিলে। ২০। (র, ২, 
আ, ১০) 
এবং আদজাতির ভ্রাতাকে স্মরণ কর, যখন সে আহকাফ ভূমিযোগে আপন সম্প্র- 
দায়কে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল; এবং নিশ্চয় তাহাদের সন্মুখ ও পশ্চাৎ দিয়া ভয় প্রদর্শক- 
গণ ( এই বলিয়া ) চলিয়া গিয়াছিল যে, “ঈশ্বরকে ভিন্ন অর্চনা করিও না, নিশ্চয় আমি 
তোমাদের সম্বন্ধে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি” *। ২১। তাহারা বলিয়াছিল, “তুমি 
কি আমাদের নিকটে আসিয়াছ যে, আমাদিগকে স্বীয় উপাস্য দেবগণ হইতে নিবৃত্ত 
রাখিবে? যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও, তবে যাহ! ( যে শান্তি) আমাদের 
প্রতি অঙ্গীকার করিতেছ, তাহা আমাদের নিকটে আনয়ন কর”। ২২। সে বলিল, 
“( কখন শাস্তি হইবে, ) ঈশ্বরের নিকটে তাহার জ্ঞান, এতন্তিন্ন নহে; এবং আমি যৎসহ 
প্রেরিত হইয়াছি, তাহ! তোমাদিগের প্রতি প্রচার করিব, কিন্ত আমি তোমাদিগকে 
এমন দল দেখিতেছি যে, মূর্খতা করিতেছ”। ২৩। অনস্তর যখন তাহারা তাহাকে 
(শান্তিকে ) প্রকাণ্ড বারিবাহরূপে তাহাদের প্রান্তরে সম্মুখীন দর্শন করিল, তখন পর- 
ম্পর বলিল, “ইহ! আমাদিগের প্রতি বর্ণকারী বারিবাহ ;” (প্রেরিতপুরুষ আদ বলিল,) 
“বরং তোমর। যাহা শীত চাহিয়াছিলে, তাহাই ইহা, ইহার মধ্যে প্রভপ্জন আছে, ছুঃখকরী 
শাস্তি আছে। ২৪।+এ আপন প্রতিপালকের আদেশক্রমে সমুদায় বস্তু বিনাশ 
করিবে ;” অনস্তর তাহার! ( এরূপ ) হইল যে, তাহাদের আলয় ব্যতীত (অন্ত কিছু ) 
দৃষ্ট হইতে ছিল না, এই প্রকার আমি অপরাধী দলকে বিনিময় দান করি। ২৫। এবং 
সত্য সত্যই আমি তাহাদিগকে (আদজাতিকে ) যে বিষয়ে ক্ষমতা দান করিয়াছি, 
তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে ক্ষমতা দান করি নাই, তাহাদের জন্য চক্ষু ও কর্ণ এবং মন 
নজন করিয়াছিলাম; যখন তাহারা এশ্বরিক নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহ করিতেছিল ও যে 
| * প্রেরিতপুরুষ হুদকে আদজাতির ভ্রাতা বল! হইয়াছে। তিনি হুদজাতির প্রতি ধর্দপ্রচারের 
জন্ত প্রেরিত হুইয়াছিলেন। আহকাফ এক বালুকাময় স্থানের নাম, উহ] এয়মন দেশে হঞ্রমৌত 
নগরের নিকট ছিল। আদঞ্জাতি অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে মান্ত করিতে অসম্মত হয়, হুদ সেই বালুকাক্ষেত্রে 
তাহারা চাপা পড়িবে, এই তয় দেখাইয়াছিলেন। হুদের পূর্বেধ এক সংবাদবাহক তাহাদের প্রতি প্রেরিত 
হইয়াছিলেন, এবং হুদের পরে অনেক প্রেরিতপুরুষ আমিয়াছিলেন। (ত, হো, ) 
৭৩৬ 


৬০২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বিষয়ে উপহাস করিতেছিল, তাহা তাহাদিগকে ঘেরিল, তখন তাহাদের শ্রোত্র ও তাহা- 
দের নেত্র এবং তাহাদের চিত্ত তাহাদিগ হইতে কোন (শান্তি) নিবারণ করিল না। 
২৬। ( র, ৩, আ, ৬১) 
এবং সত্য সত্যই আমি, (হে মক্কাবাপিগণ,) তোমাদের পার্শ্বস্থ যে কোন গ্রাম ছিল, 
তাহা ধ্বংস করিয়াছি, এবং নান! প্রকার নিদর্শনাবলী প্রত্যানয়ন করিয়াছি, যেন তাহারা 
ফিরিয়া আইসে। ২৭। অনন্তর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহার! (ঈশ্বরের ) 
সান্নিধ্য জন্য উপাস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা কেন তাহাদিগকে সাহায্য দান করিল 
না? বরং তাহাদিগ হইতে অন্তহিত হইল, এবং ইহাই তাহাদ্িগের অসত্যাচরণ ও যাহ! 
তাহার! রচন। করিতেছিল। ২৮। (স্মরণ কর, ) যখন তোমার প্রতি একদল দৈত্যকে 
কোর্-আন্‌ শ্রবণ করিতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলাম; অনস্তর যখন তাহারা তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইল, তখন পরম্পর বলিল, চুপ কর; পরে যখন পাঠ সমাপ্ত হইল, 
তখন তাহার (বিশ্বামী হইয়া] ) স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে ভয়প্রদশকরূপে চলিয়া গেল *। 
২৯। তাঁহারা বলিল, “হে আমাদের সম্প্রদায়, আমর! এক গ্রন্থ শুবণ করিয়াছি যে, 
মুসার পরে তাহার পূর্বে যাহা আছে, তাহার গ্রমাণকারিরূপে অবতারিত হইয়াছে, 
তাহা সত্যের প্রতি ও সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করে । ৩০। হে আমাদের সম্প্রদায়, 
তোমরা ঈশ্বরের আহ্বান স্বীকার কর ও ততপ্রতি বিশ্বাসী হও; তিনি তোমাদের 
জন্য তোমাদের পাপ ক্ষম। করিবেন, এবং ক্লেশকর দণ্ড হইত তোমাদিগকে আশ্রয় 
দিবেন” | ৩১। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আহ্বান গ্রহণ করে না, পরে সে ধর/তলে 
(তাহার) পরাভবকারী নহে, এবং তিনি বাতীত তাহার বন্ধু নাই; ইহারাই স্পষ্ট বিপথে 
আছে । ৩২। তাহারা কি দেখে নাই যে, সেই ঈশ্বর, যিনি ভূম্গুল ও নভোমণ্ডল কজন 
করিয়াছেন, এবং উভয়ের এষটিতে শ্রান্ত হন নাই, তিনি মৃতকে জীবিত করার বিষয়ে 
ক্ষমতাবান? ই| নিশ্চয়, তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী ! ৩৩। এবং যে দিবস ধর্শ্মদ্রোহী- 
দিগকে অগ্নিতে উপস্থিত কর| হইবে, ( বলা হইবে, ) “ইহ কি সত্য নহে?” তাহারা 
বলিবে, “হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, (সত্য |)” তিনি বলিবেন, “পরে তোমরা 
যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলে, তজ্জন্ত শাস্তি আস্বাদন কর”। ৩3। অনন্তর যেমন 
উদ্যমশীল প্রেরিত পুরুষগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, তুমি তদ্রূপ ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং 
তাহাদের জন্য ব্যস্ত তইও ন।; ( কেয়ামতের বিষয়ে ) যাহ! অঙ্গীকার করা হইয়াছে, যে 
দিন তাহার! তাহা দেখিবে, ( তাহার! মনে করিবে, ) যেন দিবসের এক দণ্ড ভিন্ন 


+ কেহ বলেন, সাত জন; কেহ নয়, কেহ দশ, কেহ দ্বাদশ, কেহ বা সত্তোর জন দৈত্য কোর্-আন্‌ 
শরবশার্থ আদিয়।ছিল, বলিয়া থকেন। তাহারা কোর্‌-আন্‌ শুনিয়! তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং 
হজন্নত কর্তৃক প্রচারকরূগে নিযুক্ত হয়। (ত, হো।) 


সবুর মোহম্মদ ৬০ রি 


( পৃথিবীতে ) স্থিতি করে নাই, ( ইহাই ) প্রচার; অনন্তর ছুক্ছিয়াশীল লোকের! ভিন্ন 
সংহার প্রাপ্ত হইবে না। ৩৫। (র, ৪, আ, ৯) 


সূরা মোহম্মদ গু 


০৬৪৪ --০০৪৩৪০৬, 
সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় 
১556686৪৬০০, 
৩৮ আয়ত, ৪ রকু 
( দাত। দয়ালু পধনেখরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি |) 

বাহার] ধন্মবিরোধা হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকধিগকে ) নিবৃত্ত 
রাখিরাছে, তাহাদের ক্রিয়| সকলকে তিনি বাথ করিয়াছেন। ১। এবং যাহারা বিশ্বাস 
স্থাপন ও সংকন্ম সকল করিয়াছে, মোহম্মদের প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে, 
তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং উহ! তাহাদের প্রতিপালক হইতে ( আগত ) সত্য হয়, 
(বিশ্বাস করিয়াছে, ) তিনি তাহাদিগ হইতে তাহাদের পাপপুঞ্জ দূর করিয়াছেন, এবং 
তাহাদের অবস্থ! ম:খোধন করিয়াছেন। ২। ইহা এজন যে, যাহার। বিরুদ্ধাচারী 
হইয়াছিল, তাহার! অসত্যের অনুসরণ করিয়াছিল, এবং যাহার! বিশ্বাসী হইয়াছিল, 
তাহারা আপন প্রতিপালক হইতে ( আগত ) মত্যের অন্ুরণ করিয়াছিল; এইরূপ 
পরমেশ্বর মানবমগ্ডলীর জন্য তাহাদের অবস্থা সকল বর্ন করেন। ৩। অনন্তর যখন 
তোমরা ধর্মবিরোধীদিগের সঙ্গে ( রণক্ষেত্রে) মিলিত হও, তখন তাহাদের ক? ছেদন 
করিও; এ পধ্যস্ত যখন তাহাদিগকে অধিকতর প্বংস করিলে, তখন দৃঢ় বন্ধন করিও, 
অবশেষে ইহার পর হয় হিতসাধন করিও, অথবা ( অর্থাদি ) বিনিময় গ্রহণ করিও, এ 
পর্য্যন্ত (যুদ্ধকর্তা ) যেন তাহার (যুদ্ধের) অন্ন সকল পরিত্যাগ করে, ইহাই (আজ্ঞা ।) 
এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন, তবে (স্বয়ং) তাহাদিগ হইতে তিনি প্রতিশোধ লইতেন, 
কিন্ত তিনি তোমাদের এক জনকে অন্ত জন ছার! পরীক্ষা করেন; এবং যাহার! ঈশ্বরো- 
দোস্টে পথে নিহত হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকলকে বিফল করিবেন না ৭ । 


* এই সুরা মদিনাতে অবতীণ হইয়াছে। পু 
+ বদরের যুদ্ধকালে এই আজ্ঞা হয়, এই হইতে সংগ্রাম নি্ধীরিত হইয়াছিল। “যদি ঈশ্বর ইচ্ছা 


৬০৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৪1 অবশ্য তিনি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন ও তাহাদের অবস্থা! সংশোধন করি- 
বেন।৫। এবং তিনি তাহাদিগকে যাহার পরিচয় দান করিয়াছেন, সেই স্বর্গে তাহা- 
দিগকে লইয়া যাইবেন | ৬। হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমর! ঈশ্বরকে (ঈশ্বরের ধর্মকে) 
সাহায্য দান কর, তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন ও তোমাদের চরণ দৃঢ় 
করিবেন। ৭। যাহার! ধর্মবিরোধী হইয়াছে, পরে তাহাদ্দিগের বিপাক ( হউক, ) 
এবং তাহাদিগের ক্রিয়া সকলকে তিনি নিষ্ফল করিয়াছেন | ৮। ইহা এজন্য যে, ঈশ্বর 
যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তাহাকে তাহারা অবজ্ঞা করিয়াছে, অনন্তর তাহা দিগের 
ক্রিয়া সকল তিনি বিনষ্ট .করিয়াছেন। ৯। পরে তাহার! কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে 
নাই ? তবে দেখিবে, তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল, তাহাদিগের পরিণাম কিরূপ হই- 
য়াছে; পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি মৃত্যু আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং ( এই ) কাফের- 
দিগের (শাস্তি) তাহার অনুরূপ হইবে। ১০। ইহা এজন্য ধে, ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের 
প্রভু, এবং এজন্য যে, ধর্শদ্রোহিগণ তাহাদের প্রভু নহে। ১১। (র, ১, আ, ১১) 
যাহার। বিশ্বাসন্থাপন ও সংকার্য্য সকল করিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গে - 
গ্যান সকলে লইয়! যাইবেন, যাহার নিয় দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়; এবং 
যাহারা ধশ্মবিরোধী হইয়াছে, তাহারা পশুগণ যেমন ভক্ষণ করে, তদ্রুপ সম্ভোগ করে ও 
ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং অগ্নি তাহাদের জন্য বাসস্থান * | ১২। তোমার সেই 
গ্রাম অপেক্ষা, যাহা তোমাকে নির্বামিত করিয়াছে, শক্তি অনুসারে প্রবলতর বহু গ্রাম 
ছিল; তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, পরে তাহাদের সাহায্যকারী কেহ হয় নাই ণ। 
১৩। অনস্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের প্রমাণের প্রতি (বিশ্বাসী ) আছে, সে কি 
সেই ব্যক্তির তুলা, যাহার জন্য তাহার গঠিত কাধ্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে ও যে স্বীয় 
প্রকৃতির অঙ্ুসরণ করিয়াছে? ১৪। ্বর্গলোকের বর্ণনা-_ঘাহা ধান্মিকের প্রতি 
অঙ্গীকার কর! হইয়াছে, তথায় নিশ্মল জলের প্রণালী সকল আছে, এবং ছুগ্ধের প্রণালী 
সকল আছে? তাহার স্বাদ বিকৃত হয় না, এবং পানকারীর্দিগের স্বাদজনক সুরার প্রণালী 
সকল আছে, এবং পরিষ্কৃত মধুর প্রণালী সকল আছে, এবং তথায় তাহাদের জন্য বহুবিধ 


শপ জপ পা জা শপ পেপাল পে. আপা শপ | পিসী ac সপ পা শপ পে পরা, আজ স্পা শপ ee we ু ০ 


করিতেন, তবে তাহাদিগ হইতে তিনি প্রতিশোধ লইতেন।” অর্থাৎ শক্রুদিগের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ 
করিতে হইত না, তিনিই সাক্ষাৎসম্বত্ধে ভাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইতেন। তিনি তোমাদের 
একজন দ্বার! অন্য জনকে পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ বিষ্বাদীকে কাঁফেরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লিপ্ত 


করেশ। | (ত, হো, ) 
* অর্থাং কাফেরদিগের অবস্থা ও পশুর অবস্থ। তুল্য ; গশুগণ যেমন শরীরের জন্য ও পানাহারের 
অন্ত জীবন ধারণ করে, কাফেরগণও তজ্রপ জীবন ধারণ করিয়। থাকে । (ত,ছে।)) 


, 4 এন্থলে গ্রাম অর্থে গ্রামবাদী বুঝাইবে। মন্ধাবানিগণ হজরতকে নির্বাসিত করিয়াছিল, পরমেশ্বর 
মন্তাবাসীদিগের অপেক্ষ। বলবিক্রমে প্রবল অনেক গ্রামবাসীকে গ্বংস করিয়াছেন। (ত, ছোঁ, ) 


জ্র মোহম্মদ ৬০৫ 
ফল আছে ও তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা আছে; * তাহার! কি সেই সকল ব্যক্তির 
তুল্য, যাহারা অগ্নিমধ্যে নিত্যনিবাসী হয় ও যাহাদিগকে উষ্ণোদক পান করান হয়, 
পরে যাহাদিগের অস্ত্র সকল 'খণ্ড খণ্ড হয়? ১৫। এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ আছে 
যে, তোমার নিকটে ( কোর্.আন্‌ ) শ্রবণ করে; এ পর্য্যন্ত যখন তোমার নিকট হইতে 
বাহির হইয়! যায়, তখন যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলে, “এক্ষণ 
তিনি কি বলিলেন ?” ইহারাই তাহারা, যাহাদিগের অন্তরে ঈশ্বর দৃঢ় বন্ধন রাখিয়াছেন, 
এবং যাহার] স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে +। ১৬। এবং যাহারা পথ প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তিনি তাহাদিগের প্রতি পথ-প্রদর্শন বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদিগকে তাহাদের 
সংসারবিরাগ দান করিয়াছেন। ১৭। অবশেষে তাহারা কেয়ামত ভিন্ন প্রতীক্ষ। 
করিতেছে না যে, তাহাদের নিকটে অকম্মাৎ উপস্থিত হইবে; অনস্তর নিশ্চয় তাহার 
নিদর্শন সকল আসিয়াছে । পরে যখন তাহাদের নিকটে তাহাদের শিক্ষা ( কেয়ামত ) 
উপস্থিত হইবে, তখন কোথা হইতে তাহাদের (উপদেশ গ্রহণ হইবে )? ১৮। অবশেষে 
জানিও যে, ( হে মোহম্মদ, ) ঈশ্বর ব্যতীত উপাশ্ত নাই ; তুমি স্বীয় পাপের জন্য এবং 
বিশ্বাসী পুরুযদিগের ও বিশ্বাসিনী নারীদিগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। ঈশ্বর 
তোমাদের পরিক্রমণের স্থান ও অবস্থিতির স্থান জ্ঞাত আছেন %। ১৯। (র, ২, অ, ৮) 

এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহার! বলে, “কেন কোন সরা অবতারিত 
হইল না?” অনস্তর যখন দৃঢ় স্থরা অবতারিত হয় ও তন্মধ্যে সংগ্রামের প্রসঙ্গ করা 
যায়, তখন যাহাদিগের অন্তরে রোগ আছে, তাহাদিগকে তুমি দেখিবে, যাহার উপর 
মৃত্যুর মুচ্ছ৭ সঞ্চারিত, তদ্বৎ দৃষ্টিতে তাহার! তোমার প্রতি তাকাইতেছে ; অনন্তর 
তাহাদিগের প্রতি আক্ষেপ 81 ২০। (তাহাদের অবস্থা প্রকাশ্যে ) আনুগতা ও বিহিত 


%* ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, ব্বর্গলোকে কল্পতরুর নিয়ে যেমন চারিটি প্রণালী প্রবাহিত, 
.ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের হৃদয়ভূমিতে বিশ্বাসতরুর নিয়েও চারিটি প্রণালী সঞ্চারিত। নির্মল জলপ্রণালী 
বিবেকরূপ প্রণালী; ছুগ্ধপ্রণা্গী মূল জ্ঞানরূপ প্রণালী, যাহা চিরকাল বিশুদ্ধ থাকে; শুর!-প্রণালী 
ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ছণীসন্বরূপ প্রণালী; বিশুদ্ধ মধুপ্রণালী ঈশ্বরসান্লিধ্যরূপ মিষ্ট আস্বাদন, ফলপুঞ্জ 
তত্বের প্রকাশ ও ঈশ্বরাবির্ভাব, পাপক্গম। ইতাদি। এ স্থলে স্বর্গোগ্ঠানস্থ সৌভাগাশীলী লোকদিগের 
বর্ণনার পর নরকনিবাসীদিগের দুঃখ ক্লেশের অবস্থ! বর্ণিত হইয়াছে । (ত, হো) 

+ যখন হজরত খোতব। পড়িতেন ও কপটদিগের কুৎস! করিতেন, তখন অনেক কপট লোক 
মস্ঘেদের বাহিরে যাইয়। ব্যঙ্চচ্ছলে হজরতের জ্ঞানবান্‌ সহচরদিগকে বলিত, “এক্ষণ তিনি কি 
বলিলেন?” (ত, হো, ) 

1 বিশ্বাসী নরনারীর জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করা, এই মণ্ডলীসম্বন্ধে হজরতের পুতি ঈশ্বরকর্তৃক একটি 
বিশেষ অধিকার দান বলিতে হইবে । তিনি কাহারও পাপের জন্ত বিহিত ক্ষম। প্রার্থন। করিলেই 
ক্ষম] হইবে, ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার । (ত, হে, ) 

8 অর্থাৎ মোসলমানগণ কাফেরদিগের অত্যাচারে কান্ত হইয়া জ্বেহাদের অন্ুমতিনূচক নূর 


৬০৬ _. কোর্আন্‌ শরীফ 


বাক্য ; অনন্তর যখন কাৰ্য্য স্থির হয়, তখন যদি তাহার! ঈশ্বরকে সত্য বলে, তবে 
তাহাদের জন্য কল্যাণ হয়। ২১। পরে, (হে ক্ষীণবিশ্বীসিগণ,) তোমরা কি উদ্যত হইয়াছ 
যে, দি তোমরা কাধ্যাধ্যক্ষ হও, তবে পৃথিবীতে উৎপাত করিবে ও স্বীয় কুটুঘিতা ছিয় 
করিবে? ২২। ইহারাই তাহারা, যাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন; অনস্তর 
তিনি তাহাদিগকে বধির করিয়াছেন ও তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন । ২৩। পরিশেষে 
তাহারা কি কোর্-আন্রে বিষয় ভাবে না, তাহাদের অস্তরের উপর কি তাহার 
কুলুপ আছে ?২৪। নিশ্চয় যাহারা তাহাদের জন্য ধশ্মালোক প্রকাশিত হওয়ার পর 
স্বীয় পৃষ্টের দিকে ফিরিয়া গিয়াছে, শয়তান তাহাদের জন্ত ( শত্রত| ) সাজাইয়াছে, এবং 
তিনি তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছেন । ২৫। ইহা এজন্য যে, ঈশ্বর যাহ! অবতারণ 
করিয়াছেন, তাহাকে যাহার! অবজ্ঞা করে, তাহাদিগকে (কপটদ্দিগকে) তাহারা (ইহুদিগণ) 
বলিয়াছে যে, “অবশ্য কোন কোন কার্যে আমর। তোমার্দিগের আহ্ুগত্য করিব ;" 
এবং পরমেশ্বর তাহাদের রহস্য জানিতেছেন। ২৩। অনস্তর যখন দেবগণ তাহাদিগের 
প্রাণ হরণ করিবে, এবং তাহাদের মুখে ও তাহাদের পৃষ্ঠে প্রহার করিবে, তখন (তাহাদের 
অবস্থা) কিরূপ হইবে? ২৭। ইহ্‌! এজন্য যে, যাহ! ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে ও 
তাহার প্রর্নতাকে মলিন করিয়াছে, তাহার! তাহার অনুসরণ করিয়াছে ; অনন্তর তিনি 
তাহাদের ক্রিয়া সকল বিনষ্ট করিয়াছেন । ২৮। (র, ৩, আঁ, ৯) 

যাহাদিগের অন্তরে রোগ আছে, তাহারা! কি মনে করে ঘে, ঈশ্বর তাঁহাদের ঈর্ধয। 
সকল প্রকাশ করিবেন না? ২৯। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে অবশ্য 
তোমাকে তাহাদিগকে দেখাইতা'ম, পরে তুমি তাহাদিগকে অবশ্য তাহাদের লক্ষণ দ্বারা 
চিনিতে ও কথার স্বরেতে অবশ্য তুমি তাহাদিগকে চিনিতে। ঈশ্বর তাহাদের কাধ্য 
সকল জানিতেছেন | ৩০। এবং অবশ্য আমি তোমাদিগকে এ পর্য্যন্ত পরীক্ষ। করিব 
যে, তোমাদিগের মধ্যে ধর্মমোদ্ধ। ও সহিফ্ণুদিগকে অবগত হইব, এবং তোমাদের অবস্থ 
সকল পরীক্ষা করিব । ৩১। নিশ্চয় যাহার! ধশ্মপ্রোহী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে 
( লোকদ্রিগকে ) নিবৃত্ত করিয়াছে, এবং তাহাদের জন্ত ধর্ম্মালোক প্রকাশিত হওয়ার পর 
প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে, তাহার! ঈশ্বরকে কখনও কিছুই পীড়া দিবে না; 
এবং অবশ্য তাহাদের কার্য; সকল বিনষ্ট হইবে । ৩২। হে বিশ্বাসিগণ, তোমর! ঈশ্বরের 
অনুগত হও ও প্রেরিতপুরুষের অনুগত হও, এবং স্বীয় কর্ণ্মপু্জ বিফল করিও না। ৩৩। 
নিশ্চয় যাহারা ধর্মশবিরোধী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদ্দিগকে ) নিবৃত্ত 
করিয়াছে, তৎপর প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও তাহারা সেই কাফের রহিয়াছে, অনস্তর 


পপ পা ও আর এ 


প্রার্থন। করিত; যখন আদেশ হইত, তপন অপরিপর লোকেরা তয় পাইয়। মু ুযুু লোকের স্থায় জোতি- 
হীন স্থিরদৃষ্টিতে হজরতের মুখের দিকে তাকাইয়। থাকিত। তাহার! এই আদেশ হইতে অব্যাহতি 
চাহিত। (ত, হে) 


পরমেশ্বর তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। ৩৪। অবশেষে শিথিল হইও না, 
এবং শাস্তির দিকে (তাহাদিগকে) আহ্বান করিও না, এবং তোমর! বিজয়ী হও; এবং 
ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন ও তিনি তোমাদের কাঁধ্য সকলকে কখনও তোমাদিগ 
হইতে নষ্ট করিবেন না । ৩৫। পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক, এতন্তিন্ন নহে ; যদি 
তোমর] বিশ্বাস স্থাপন কর ও ধর্মভীরু হও, তবে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পারি- 
শ্রমিক প্রদান করিবেন, এবং তিনি তোমাদের নিকটে তোমাদের ধনসম্পত্তি চাহিবেন 
না। ৩৬। যদি তিনি তোমাদিগ হইতে তাহা প্রার্থনা করেন, পরে তোমাদিগকে 
বাধ্য করেন, এবং তোমরা কৃপণ হও, তবে তিনি তোমাধিগের নীচত। প্রকাশ করেন। 
৩৭। জানিও, তোমরা এই লোক যে, ঈশ্বরোদ্োশ্টে ( ধর্মযুদ্ধে ) ব্যয় করিতে আহুত 
হইতেছ; অনস্তর তোমাদের মধ্যে কেহ আছে যে, কৃপণত1 করে? এবং যে ব্যক্তি 
কৃপণতা করে, পরে সে আপন জীবনের জন্য কার্পণ্য করে, এতন্তিন্ন নহে । এবং ঈশ্বর 
ধনী ও তোমর! দীন ; যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া এক 
দলকে (তোমাদের স্থলে) পরিবপ্তিত করিবেন, তত্পর তাহারা তোমাদের ন্যায় 
হইবে না। ৩৮। (র, ৪, অ।) ১০) 


সুরা ফৎহ্‌ ঞ 
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২৯ আয়ত, ৪ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
নিশ্চয় আমি দীপামান বিজয়ে তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) বিজয় দান 


* মদিনাপ্রস্থীনের অষ্টম বৎসরে হজরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি কতিপয় সহচর সহ মক্ধা- 
তীর্থে গিয়া ওম্রাত্রত উদ্যাপন করিয়াছেন। তাহার ধর্ম্মবন্ধুগণ এই শ্বপ্রবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে 
করিলেন যে, এই বংদরেই স্বগ্রঘটন! কাধ্যে পরিণত হইবে । হজরত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া 
জোল্কাদা মানের প্রথম চন্দ্রোদয়ে মোমবারে ওম্র।র এহর।ম বন্ধনপূর্ববক মদিন। হইতে নির্গত হন, 
তগন বলি উপহারের জন্য সত্বোরটি উদ্ট সঙ্গে গ্রহণ করেন । এই যাত্রায় প্রায় সমুদায় ধর্মবন্ধুই তাহার 
সঙ্গে ছিলেন। হজরত আদিতেছেন, মক্কার 'ংশিবানী কোরেশগণ এই সংবাদ পাইয়া তাহার পথ 
অবরোধ করিবার জন্য দূলবদ্ধভাবে মক্ক। হইতে বাহির হয়, এবং বণদ| নামক স্থ/নে শিবির স্থাপন 
করে। হজরত এই সংবাদ অবগত হইয়। ছোদয়বিশ্থাতে অবতরণ করেন। ক|ফেরদিগের পক্ষ হইতে 


৬০৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


করিলাম * ৷ ১। + তোমার যে কিছু পাপ পূর্বে হইয়াছে ও যাহ! পরে হইয়াছে, তাহা 
যেন পরমেশ্বর তোমার জন্ত ক্ষমা! করেন, এবং স্বীয় দান তোমার প্রতি পূর্ণ করেন ও সরল 
পথ তোমাকে প্রদর্শন করেন ণ | ২। +এবং প্রবল সাহায্যে পরমেশ্বর তোমাকে যেন 
সাহায্য দান করেন। ৩। তিনিই যিনি বিশ্বাসী দিগের অস্তরে সাত্বনা প্রেরণ করিয়াছেন, 
যেন তাহাদের (পূর্বব ) বিশ্বাসের সহিত বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়) এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর সৈশ্ত 
ঈশ্বরেরই, পরমেশ্বর জ্ঞানবান্‌ কৌশলময় হন &1 ৪ | + অপিচ বিশ্বাসী পুরুষ 


মস্উদের পুত্র অরওয়া হুজরতের নিকটে আপিয়! তাঁহার আগমনের কারণ জ্ঞাত হয়। তৎপর জলি- 
সকনানী আগমন করিয়। অবগত হয় যে, হজরত মোহম্মদ সংগ্রামের অভিলাষী নেন, কাবাদর্শন ও 
ব্রতপালন উদ্দেশ্যে যাইতেছেন। কিন্তু কোরেশগ্ণণ মুর্খতাবশত; কোনরূপেই হজরতকে সবান্ধবে 
মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে চাহিল না। হজরত খ্বীয় প্রচারবন্ধু ওস্মানকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ 
করেন। তাহার! তাহাকে আবদ্ধ করিয়। রাখে। এ দিকে কোরেশগণ ওসমানকে হত্যা! করিয়াছে 
বলিয়! হজরতের নিকটে প্রচার হইল, তচ্ছবণে তিনি ও তীহার বন্ধুবর্গ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, 
এবং সকলে কোরেশদিগের সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে কোরেশগণ 
ওমরের পুত্র সহিনকে হজরতের নিকটে পাঠাইয়। এই মর্ঘে সন্ধি স্থাপন করে যে, দুই বৎসরের 
মধ্যে কোরেশ ও মুসলমানগণ পরম্পর যুদ্ধ করিবেন না, প্রকাশ্যে ব৷ গোপনে এক দল অন্য দলের 
বিরোধী হইবেন না, এবং নির্ীরিত হয় যে, এ বৎসর হজরত ওম্র। ব্রত ভঙ্গ করিয়া চলিয়। যাইবেন, 
আগামী বৎসর মন্ধায় আসিতে পারিবেন । এতত্তিম্ন সন্ধিপত্রে অন্য কয়েক সর্ভও ছিল। এই 
সন্ধিবন্ধনে হজরতের অধিকাংশ পরিষদ অসন্তুষ্ট হন। হজরত ব্রতভঙ্গের নিয়ম।নুনারে হোদয়বিয়।তেই 
মস্তক মুণ্ডন করেন, এবং কতক উর বলিদান করিয়।, কতকগুলিকে বিহিত বলিদানের জন্য মক্কাতে 
পাঠাইয়। দেন, এবং তথাকার দীন দরিদ্রদিগকে দান করেন। পরে হজরতের ধর্ম্মবন্ধুগণও যথানিয়মে 
তাহার দৃষ্টাস্তানুপারে ব্রতভঙ্গ করেন। হজরত বিশ দিন হোঁদয়বিয়ায় ছিলেন। তথা হইতে প্রত্যা- 
গমনকালে এক দিন রাত্রিতে এই সুরার অভ্যুদয় হয়। তিনি বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন যে, অদ্য 
রজনীতে এই শুরা অবতারিত হইল, শূর্যোদয় অপেক্ষ। এই সুরা আমার নিকটে প্রিয়তর | পরে 
কত্হ শুর! তাঁহাদের নিকটে পাঠ করেন। এই ফংহ সুরা মদিনাসম্পকাঁয়। (ত,হো,) 
* “ফতহ" শব্দের অর্থ বিগ্য়। হোদয়বিয়য় কোরেশদিগের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনই হজরতের বিজয়- 
লাভের বিশেষ উপায় হয়। ইতিপূর্বে মন্ধান্থিত মোনলমানের! শব্রুভয়ে শ্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস গোপন 
করিয়। রাখিতেছিল, এক্ষণ হইতে প্রকান্তে তর্কবিতর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ত হইল ও তাহাদিগের নিকটে 
কোর্.আন্‌ পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতে অনেক লোক মোসলম।ন হয়, এবং ইহাই মক। অধিকারের 
কারণ হইয়! উঠে। (তি, হো ) 
+ অর্থাৎ বিজয়ের পুর্ব্বে ও পরে, বা এই আয়তের অবতরণের পূর্ব্বে ব পরে যে পাপ হইয়াছে ও 
হইবে, তাহার ক্ষম। হয়। কোন কোন তন্বজ্ঞ লোক বলেন, এস্থলে পূর্ববর্থী পাপ আদম ও হবার 
পাপ, পরবর্তী পাপ মণ্ডলীর পাপ, অর্থাৎ আদম ও হবার পাপকে হজরতের প্রসাদে ও মণ্ডলীর 
পাপকে তাহার শফায়তে ক্ষম। করা হইবে । (ত, হে?) 
* 1 অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে বল! হইয়াছে যে, তোমরা ঈশ্বরের ধর্মাকে জাযুক্ত করিতে দৃঢ়যন্ববান্‌ 
হও; খাঁহার ন্বর্গে ও পৃথিবীতে আধিগতা, তাঁহার সৈন্কের অভাব কি? অরাতিকুলের সঙ্গে সংগ্রামের 


সরা ফত্হ ৬০৯ 


বিশ্বাসিনী নারীদিগকে তিনি স্বর্গোগ্ভান সকলে লইয়া যাইবেন, যাহার নিয় দিয়া পয়ঃ- 
প্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহার! তথায় নিত্যবাসী হইবে, এবং তিনি 
তাহাদের অধন্দ সকল তাহাদিগ হইতে দূর করিবেন, ইহা ঈশ্বরের নিকটে মহা 
অভীষ্ট-পিদ্ধি হয়। ৫ | এবং তিনি কপট পুরুষ ও কপট নারীদিগকে ও অংশিবাদী 
পুরুষ ও অংশিবাদিনী নারীদিগকে, যাহার! পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কুকল্পনাকারী হয়, শাস্তি 
দান করিবেন; তাহাদের প্রতি অকল্যাণের চক্র ঘোরে, এবং তাহাদের প্রতি পরমেশ্বর 
ক্রোধ করিয়াছেন ও তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন ও তাহাদের জন্য নরক প্রস্তুত 
রাখিয়াছেন, এবং ( উহ্‌! ) গঠিত স্থান। ৬। স্বর্গ ও অবনীর দৈন্বুন্দ ঈশ্বরেরই, ঈশ্বর 
পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান্‌ হন। ৭। নিশ্চয় আমি তোমাকে, ( হে মোহম্মদ, ) সাক্ষী ও 
সুসংবাদদাত| এবং ভয়প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি । ৮1+ধেন তোমরা, (হে লোক 
সকল, ) ঈশ্বরের প্রতি ও তাহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাসী হও, এবং তাহাকে 
(তাহার ধর্ম্মকে ) বল বিধান কর ও তাহাকে গৌরব দান কর, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা 
তাহাকে ঞ্রপ কর। ৯ | নিশ্চয় যাহারা তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করে, তাহারা ঈশ্বরের 
সঙ্গে অঙ্গীকার করে, এতন্ডিন্ন নহে; তাহাদের হস্তের উপর ঈশ্বরের হস্ত আছে। অনন্তর 
যে ব্যক্তি অঙ্গীকার্‌ ভঙ্গ করে, পরে সে আপন জীবনসন্বন্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, এতন্তিয় 
নহে ; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহ! পূর্ণ করিয়াছে, 
পরে অচিরেই তিনি তাহাকে মহাপুরস্কার প্রদান করিবেন * | ১০। ( র, ১, আ, ১০) 

শীপ্র পশ্চাদগ।মী আরব্য যাযাবরগণ তোমাকে, (হে মোহম্মদ, ) বলিবে, “আমাদের 
সম্পত্তিপু€্ ও আমাদের পরিজনবর্গ আমাদিগকে লিপ্ত রাখিয়াছে, অতএব তুমি আমা- 
দিগের জন্য গম! প্রার্থনা কর ;” তাহাদের অন্তরে যাহা নয়, তাহারা আপন রসনায় 
তাহা বলে। তুমি বল, “অনন্তর কে ঈশ্বর হইতে ( রক্ষা করিতে ) তোমাদের জন্য কিছু 
ক্ষমতা রাখে, যদি তিনি তোমাদ্িগের অপকার করিতে ইচ্ছা করেন, বা তোমাদের উপ- 
কার করিতে ইচ্ছা করেন? বরং তোমর। যাহ! করিতেছ, পরমেশ্বর তাহার জ্ঞাতা হন &। 


শপ লি পাশা ন = শপ ৮০ সী শশী শিপ ২ পে সপ পপি এ পপি সদা জি শি এ পরান শর জপ 


সময় তিনি কি আপন প্রেমাম্পদ বিশ্বাসীদিগকে পরিতাগ করিবেন? এ স্কুলে স্বস্থ সৈন্য দেব 


সৈম্ক, পৃথিবীস্ব সেন! ধৰ্ম্মযোদ্ধ! বিশ্বাসিবৃন্দ । (ত, হো, ) 
* হোদয়বিয়াতে যে কতিপয় বিশ্বাসী পুরুষ হজরতের সঙ্গে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিলেন, এ স্থলে 
সেই অঙ্গীকারের প্রসঙ্গ । (ত, হো, ) 


+ হজরত মোহম্মদ ওমরাত্রতপালনে কৃতসন্কল্প হইয়া আস্লম ও জ্বহিনিয়। এবং মজনিয়! প্রভৃতি 
আরব্য প্রাস্তরনিবাঁদী লোকদ্দিগকে তাহার সঙ্গে মক্কাযাত্রা করিতে পত্রদ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
কোরেশজাতি শত্রুতাচরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবে ভাবিয়া ভীত হয়, তাহার! তাহা, 
গোপন করিয়। অন্যরূপ আপত্তি উত্থাপন করে। তাহাতে পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষকে এই সংবাদ 


দান করিতেছেন । (ত, ছো,) 
৭৭ 


৬১০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


১১। বরং তোমরা মনে করিয়াছ যে, প্রেরিতপুরুষ ও বিশ্বানিগণ কখনও 
পরিবারের নিকটে ফিরিয়া যাইবে না, এবং তোমাদের অন্তরে ইহ! ( এই ভাব ) সজ্জিত 
হইয়াছে ও তোমরা! কুকল্পনায় কল্পনা করিয়াছ, এবং তোমরা মৃত্যুগ্রন্ত দল হও”। ১২। 
যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, পরে নিশ্চয় 
আমি সেই কাফেরদিগের জন্য নরক প্রপ্তত রাখিয়াছি। ১৩। ছ্যুলোক ও ভূলোকের 
সম্যক রাজত্ব ঈশ্বরেরই ; তিনি যাহাকে ইচ্চা করেন, ক্ষমা করিয়া থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছা! 
করেন, শাস্তি দেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ১৪। যধন তোমরা লুষ্ঠনীয় 
সামগ্রীপুষ্ধের দিকে তাহা হস্তগত করিতে যাইবে, তখন পশ্চাগামী লোকেরা অবশ্য 
বলিবে, “আমাদিগকে ছাড়িয়া" দাও, আমরাও তোমাদের অনুনরণ করিব ;” তাহারা 
চাহে যে, ঈশ্বরের বাক্য পরিবন্তিত করে। ভুমি বল, “তোমরা আমাদের অনুসরণ কখনও 
করিবে না, ইতিপূর্বে প্রমেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন ;” পরে তাহারা অবশ্য বলিবে, “বরং 
তোমরা আমাদের সঙ্গে ঈর্ধয। করিয়। খাক |” বরং তাহারা অল্প বৈ বুঝিতেছে না *। 
১৫। তুমি পম্চাদগামী আরব্য যাযাবরদিগকে বল যে, “অচিরে তোমরা! এক দল প্রবল 
যোদ্ধার দিকে আঁহত হইবে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, কিংবা মোদলমান হইবে 
অনস্তর বদি তোমর! অনগগত হও, তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করি- 
বেন; ইতিপূর্বে যেমন তোমর| বিমুখ হইয়াছ, সেরূপ যদি বিমুখ হও, তবে ঈশ্বর 
তোমাদিগকে ক্লেশকরী শান্তিতে শান্তি দান করিবেন” । ১৬। (যুদ্ধ নাকরিলে) 
অন্ধের প্রতি দোষ নাই ও পঞ্জের প্রতি দেষ নাই, এবং রোগীর প্রতি দেষ নাই ; 
যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিতপুরুষের আন্মগত্য স্বীকার করে, তাহাকে তিনি সেই 
স্বর্গোষ্ানে লইয়া যান, যাহার নিয় দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, এবং 
যে ব্যক্তি বিমুখ হইবে, তিনি তাহাকে দুঃখজনক শান্তিতে শান্তি দান করিবেন। ১৭। 
(র, ২ অ, ৭) | 

সত্য সত্যই পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি তখন প্রসন্ন হইয়াছেন, যখন তাহার! তরু- 
তলে তোমার সঙ্গে, (হে মোহম্মদ, ) অঙ্গীকার করিতেছিল ; অনন্তর তাহাদের অস্তরে 
যাহ! আছে, তিনি জানিরাছেন, পরে তাহাদের প্রতি সাস্বন| অবতারণ করিয়াছেন, এব 
তাহাদিগকে উপস্থিত বিজয় পুরস্কার দিয়াছেন পণ | ১৮।+এবং প্রচুর লুগুনসামগ্রী যে, 


লা 


কলত আনু পা ৫০ ন সনক ও 


* হজরত হিজ্বরি মষ্ঠ বংসরে জেলহঙ্জ মাসে হোদয়বিয়া হইতে মদিনায় ফিরিয়। আইনেন, 
সপ্তম বৎসরে খয়বরের সংগ্রামের উদ্যোগ করেন। এই আদেশ হয় যে, যে সকল লোক হোদয়বিয়ায় 
উপস্থিত ছিল, তাহারা মাত্র এই যুদ্ধে যোগ দান করিবে, অন্য লোকে নয়। যখন এইরাপ স্থির হইল, 
তখন পশ্চাদ্গামী লোকের! বলিতে লাগিল যে, ছাড়িয়া দাও, আমরাও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব ও 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব । তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো’) 
'- + হজরত মোহম্মদ হোদয়বিয়ায় উপস্থিত হইয়া, তিনি ওমরার জন্য আসিয়াছেন, যুদ্ধের প্রার্থী 


সূরা ফতহ ডি 


তাহার! তাহা গ্রহণ করিবে, ( সেই পুরন্গার দিনু/ছেণ;। ঈশ্বর পরাক্রান্ত কৌশল- 
ময় হন। ১৯। পরমেশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে প্রচুর লু্ঘনসামগ্রীর অঙ্গীকার করিয়াছেন 
যে, তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে; অনস্তর ইহা সত্বর তোম।দিগকে দিবেন, এবং তোমা- 
দিগের হইতে লোকের হস্ত নিঝরিত করিলেন, যেন (ইভ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 
নিদর্শন হয় ও তোমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করে * 1২০14 এবং অন্ত (লুন- 
সামগ্রীরও অঙ্গীকার করিয়াছেন, ) ততপ্রতি 'ভোঁমর। ( এক্ষণও ) স্তুক্ষম হও নাই, 
সত্যই ঈশ্বর তাহাকে ঘেরিয়া আছেন; ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাবান হন ৭1 ২১। 
যদি ধশ্মবিরোধিগণ তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে অবশ) তাহার| পৃষ্ঠভঙ্গ 
দিবে, তৎপর কোন সহায় ও কোন সাহায্যকারী পাইবে না। ২২। ঈশ্বরের সেই 
নিয়ম, যাহ! ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে, এবং তুমি এখরিক নিয়মের কখনও কোন 


পয সপ ০ — পপি == স্প্দ স্ 
— শপ —— পি শশা পপি নন 


নহেন, এই কথ! জ্ঞাপন করিবার জন্য ওশ্মিয়র পুত্র হারেসকে মক্ধ!য় পাঠ।ইয়। দেন। মন্ধনিবাসিগ্ণ 
তাহাকে নগরে প্রবেশ করিতে ও কথ, কহিতে বাধা দেয়} হজরত পুনব্বার মহানুভব ওস্মানকে 
প্রেরণ করেন, তাহাকে তাহার! অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তিনি কোরেশগণ কর্তৃক হত হইয়।ছেন, এরূপ 
রটনা হয়। পনের শত সহচর ভজরতের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বৃক্ষতলে তাহাদিগকে ড।কিয়। আনিয়। 
কোরেশদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অঙ্গীকারে বদ্ধ করেন। আবদোন্ল! মগফল বলেন, “বৃক্ষ হইতে 
একটি শাখা হজরতের পৃষ্ঠে পতিত হয়, আমি হজরতের পৃষ্ঠভগে দণ্ডায়মান ছিলাম, উক্ত শাখা 
তাহার পিঠ হইতে সরাইয়ছিল।ম।” তাহার ধর্ম্মবন্গুগণ কোরেশদিগের যুদ্ধে প্রাণান্ত করিবেন ও 
কখনও পলায়ন করিবেন না, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই সময় হজরত বলিয়াছিলেন যে, 
“অদ্য তোমর' বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেক হইলে ।” এবং তিনি ইহাঁও বলিয়াছিলেন, “এই তরুঙলে 
যাহার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, তাঁহাদের কেহ নরকগামী হইবে না” এই অঙ্গীক।রকে “বেমতর্‌ রজ ওয়ান” 
বলে। পরমেশ্বর এই অঙ্গীক।রে সন্তুষ্ট হন। (ত, হো, ) 
* হজরত হোদয়বিয়! হইতে ফিরিয়! আসিয়। খয়বরে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন। চৌদ্দশত 
লোক সঙ্গে করিয়! তিনি মদিনা হইতে খয়বরের দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সহব নামক 
স্থান হইতে মরহবা হইয়া চলিয়া যান। প্রভাষে হরজ। প্রাস্তরের পথ দিয়! খয়বরের দুর্গের সন্মিহিত 
হন, তখন ছুর্গবাসিগণ এ বিষয় কিছুই অবগত ছিল না। তাহার! দুর্গ হইতে বাহির হইয়। উদ্যান ও 
শন্তক্ষেত্রের কার্যে লিপ্ত হইতেছিল। অকন্মাৎ এস্লাম সৈন্য দেখিতে পাইয়া ব্যস্তসমন্ত হওত 
-ছর্গাভিমুখে চলিয়া যায়। ইহুদিগণ ছুর্গের রক্ষক ছিল, তখন মে।সলমা।নমণ্ডুলী তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়! দুর্গ অধিকার করে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর হজরতের পক্ষে জয়লাভ হয়। প্রচুর ধনসম্পত্তি, 
গৃহসামগ্রী ও আহাধ্য বস্তু মোসলমানের। অধিকার করেন। খয়বরের দুর্গ হ্থদৃঢ় ছিল, বীরবর আলি 
কর্তৃক তাহ। অধিকৃত হয়। আলি সেই দুর্গের এক লৌহ কপাট উৎপাটন করিয়। আপনার ঢাল 
প্রস্তুত করেন। ইহুদ্িগণ অভয় প্রার্থনা করে। তথায় শত্ৰুগণ ছাগম।ণসের সঙ্গে বিষ মাখাইয়। 
হজরতকে খাইতে দেয়, উহ! ধর! পড়ে, তিনি রক্ষ! পান । (ত. হো) 
1+ এ স্থলে অন্ত লুঠঠনদামগ্রী ইত্যাদির. অঙ্গীকার, পারস্ত ইত্যাদি দেশজয়ল।ভের পর তথা 

যে সকল লুঠনসামগ্রী হস্তগত হইবে, তাহার অঙ্গীকার । (ত, হো) 


৬১২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


পরিবর্তন পাইবে না *। ২৩। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত ও 
তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত মক্কা প্রদেশে তাহাদিগের প্রতি তোমাঁদিগকে বিজয়- 
দানের পর নিবারিত করিয়াছিলেন; তোমরা যাহা করিয়া থাক, পরমেশ্বর তাহার 
দর্শক হন ণ'। ২৪। সেই যাহার! কাফের হইয়াছে, তাহারাই তোমাদিগকে মস্জেদোল্‌- 
হরাম হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, এবং বলির দ্রব্যকে আপন স্থানে পহুছিতে বাধা দিয়াছে; 
যদি বিশ্বাসী পুরুষগণ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ ন! থাকিত, যাহাদিগকে তোমরা জান না, 
পাছে তাহাদিগকে তোমরা বিদলিত কর, পরে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তাহাদিগ হইতে 
তোমাদের প্রতি বিষগতা উপস্থিত হয়, (তজ্জন্য জয়লাভ ক্ষান্ত রাখা হয়; ) তাহাতে 
ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা! করেন, স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে লইয়া আইসেন। যদি ( এই ছুই দল) 
পরস্পর বিভিন্ন থাকিত, তবে অবশ্য আমি তাহাদের মধ্যে যাহার! কাফের হইয়াছে, 
তাহাদিগকে দুঃখজনক শান্তিতে শাস্তি দান করিতাম %। ২৫। যখন ধর্মমদ্রোহিগণ 
স্বীয় স্তরে মূর্খতাবশতঃ অভিমানে অভিমান করিল, তখন পরমেশ্বর আপন প্রেরিত- 
পুরুষের প্রতি ও বিশ্বাসীদিগের প্রতি সাস্বনা প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের প্রতি 
সংসারবিরাগের বাক্য ধাধ্য করিলেন, তাহার! তাহার উত্তম অধিকারী ও তৎসমন্থিত 
ছিল; এবং ঈশ্বর সর্বববিষয়ে জ্ঞানী হন। ২৬। (র, ৩, আ, ৯) 

সত্য সত্যই পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিতপুরুষের প্রতি স্বপ্ন যথার্থ প্রমাণিত করিয়াছেন; 
যদি ঈশ্বর ইচ্ছা! করেন, তবে অবশ্য তোমর। আপন মস্তক মুণ্ডন ও কেশচ্ছেদন করতঃ 
নির্ভয়ে নির্বিপ্নে মন্জেদোল্হরামে প্রবেশ করিবে । অনন্তর তোমর। যাহা জান না, 


« ইতিপূর্বে অন্যান্য মণ্ডলীতে প্রেরিতপুরুষ বিজয়লাভ করিয়াছেন। প্রেরিতপুরুষগণ জয়যুক্ত 
হইবেন, ইহ! ঈশ্বরের নিয়ম ও বিধি । (ত, হো,) 

+ যখন হজরত হোদয়বিয়ায় ছিলেন, তখন তাহার প্রাভাতিক উপাননার সময়ে মন্কানিবাসী 
আশি জন লোক, শনইম গিরি হইতে অতর্কিতভাবে অবতরণ করিয়া হজরতকে ও তাহার বন্ধুমগ্ুলীকে 
আক্রমণপুর্বক হত্যা করিতে উদ্যত হয়। হজরতের সহচরগণ সেই দশ্থাপদিগের উপর জয়লাভ করেন, 
এবং তাহাদিগকে বদ্ধন করিয়া হজরতের নিকটে লইয়া যান। তিনি সেই দশ্থ্যপ্দিগকে মুক্তি দান 
করেন। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হুয়। (ত, হো,) 

1 ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, হে মোহম্মদ, মক্খ।র উদ্মার্গচারী লোকেরা তোমাকে 
ওমরাব্রতপালনে বাঁধা দিল ও কোরব।ণীর পণ্ড সকলকে কোরবাণীর ভূমিতে পঁহছিতে দিল না, অতএব 
তাহারা সমূলে বিনাশ পাইপার উপযুক্ত হইল; কিন্তু বর্ধমান বদর আমি তোমাকে কোরেশদিগের 
সঙ্গে সংগ্রাম করিতে নিষেধ করিতেছি । যেহেতু তাহাদের সঙ্গে গুপ্তভাবে অনেক বিশ্বাসী নরনারী 
আছে, উহারী আপন বিশ্বাসকে অপ্রকাশিত রাগিয়াছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তোমর। না জানিতে 
পাইয়া তাহা্িগকেও হত্য। করিয়। বসিবে। পরে তাহাদের হত্য। জন্য তোমরা শোকগ্রস্ত হইবে । 
কধিত আছে যে, সত্তোর জন বিশ্বাসী স্ত্রী পুরুষ আপন বিশ্বাস গোপন করিয়! বিদ্রোহী কোরেশদিগের 
সঙ্গে একত্র বাস করিতেছিল। (ত, ছোঁ, ) 


শুরা হোজ্বরাত ডু 


তিনি জানেন, পরে তিনি ইহা ব্যতীত বিজয় সন্নিহিত নির্ধীরণ করিয়াছেন * | ২৭। 
তিনিই যিনি আপন প্রেরিতপুরুষকে তত্বালৌক ও সত্যধর্শসহ তাহাকে সমগ্র ধশ্মের 
উপর বিজয়ী করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরই যথেষ্ট ( সত্যের ) প্রকাশক | ২৮। 
মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, এবং যাহার! তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফেরদিগের প্রতি 
নির্দয় ও আপনাদের মধ্যে সদয় ; তুমি তাহাদিগকে রকুকারক, প্রণামকারক, ঈশ্বরের 
কৃপা ও প্রসন্নতার অন্বেষণকারী দেখিবে। নমস্কারপুঞ্ধের চিহযোগে তাহাদের মুখমগ্ডলে 
তাহাদের চিহ্ন, তাহাদের এই বৃত্তান্ত তওরাতে আছে, এবং তাহাদের বৃত্তান্ত ইঞ্জিলে 
আছে। যেমন কোন শস্তক্ষেত্র স্বীয় হরিৎকাগডকে বাহিত করে, পরে তাহাকে সবল 
করে, অনস্তর তাহা পরিপুষ্ট হয়, অবশেষে স্বীয় পদোপরি দণ্ডায়মান হওতঃ কৃষক দিগকে 
পুলকিত করে, ( তদ্রপ মোসলমানদিগের অবস্থা, ) তাহাতে কাফেরগণ তাহাদের 
প্রতি ক্রোধ করে। যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকম্ম সকল করিয়াছে, তাহাদের সকলকে 
পরমেশ্বর ক্ষমা ও মহাপুরস্বারদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন | ২৯। (র, ৪, আ, ৩) 
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৬৪৪৪ Pref TTT 


উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
*০৪৪৪৪৪৬৬৩,, 
১৮ আয়ত, ২ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের সম্মুখে তোমরা অগ্রবর্তী হইও 


যে, “ন্বপ্নবৃত্বাত্ত সত্য হইল না, আমর! কাব! প্রদক্ষিণ ও ব্রত-বিহিত অন্যান্ত নিয়ম পালন করিতে 
পারিলাম ন1;” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, ঈশ্বর প্রেরিতপুরুষের স্বপ্নকে সত্য করিয়াছেন, 
বিশেষ প্রয়োজনবশত: এ বৎসর বিলম্ব হইল; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে নিরাপদে আগামী বৎসর মস্ত্ধে- 
দোল্হরামে যাইতে পারিবে, তথায় মস্তক মুগুনাদি করিতে সক্ষম হইবে । তোমরা যাহ। জান না, 
ঈশ্বর তাহা জানেন ; তোমরা অধিলম্বে জয়লাভ করিবে, তিনি ইহ! নির্দীরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 
ওম্রাব্রতপাঁলনের পূর্ব্বে বিশ্বাসিগণ খয়বর জয় করিতে পারিবে; ওম্রার বিলম্ব হওয়াতে তাহাদের 
মনে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছে, তাহা দুর হইবে । (ত, হো, ) 
+ যেমন শস্তক্ষেত্রের ক্ষুদ্র চারা সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট হইয়। কৃষকের মনে আনন্দ উৎপাদন 
করে, হজরত ও তাহার অনুগামিগণের অবস্থা তজ্বপ। তাহাদের প্রথম ধর্দপ্রচারের অবস্থ। দুর্বল ছিল, 
সময়ে সবল হইল ও সবলভাবে স্থিতি করিল, জগতের লোক দেখিয়! বিস্মিত হইল । (ত, হো) 
| এই নুর! মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 


৬১৪ কৌর্-আন্‌ শরীফ 


না, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও; নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা জাতা। ১। হে বিশ্বাসিবৃন্দ, সংবাদ- 
বাহকের ধ্বনির উপর স্বীয় ধ্বনিকে উন্নত করিও না, এবং তোমাদের ক্রিয়াপুগ্ বিফল 
না হয় উদ্দেশ্যে, তোমাদের পরম্পরের প্রতি উচ্চ কথা বলার ন্যায়, তাহার প্রতি 
তোমরা কথা উচ্চ বলিও না, এবং তোমরা জানিতেছ না। ২। নিশ্চয় যাহার! 
ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষের নিকটে স্বীয় ধ্নিকে বিনম করে, তাহারাই ইহারা হয় যে, 
পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরকে বিষয়নিবৃত্তির জন্য পরীক্ষ। করিয়াছেন। তাহাদের নিমিত্ত 
ক্ষমা! ও মহাপুরস্কার আছে * | ৩। ' নিশ্চয় যাহারা কুটিরের পশ্ান্তাগ হইতে তোমাকে 
ডাকে, তাহাদের অধিকাংশেই বুঝে না। ৪। এবং তাহাদের নিকটে তোমার আগমন 
করা পর্য্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্যধারণ করিত, তাহা হইলে তাহাদের জন্য মঙ্গল ছিল; 
ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়াবান্‌ ণ। ৫। হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমাদের নিকটে কোন দুর্ব্বত 
লোক সংবাদ আনয়ন করে, তবে অনুসন্ধান করিও; এরূপ যেন না হয়, যেন তোমরা 
অজ্ঞানতাবশতঃ কোন দলে বিপদ উপস্থিত কর, যাহা করিলে পরে তৎসহ্বন্ধে অনুতপ্ত 
হইবে $।৩৬৩। এবং জানিও, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ আছে, যদি 


পপ সস. পা পপর শত শা শি ০ পপ শপ শি শট শশী তি তলা পপি শেপ পপ পপ পাশ — 


* কয়সের পুত্র সবেতের ক উচ্চ ছিল। সে সর্ধবদ| হজরতের সঙ্গে তারম্বরে কথ। কহিত। 
এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর, সে গৃহে বসিয়। রোদন বিলাপ করিতে থাকে । হঙ্গরত এই সংবাদ 
পাইয়। তাহাকে ডাকিয়| আনিয়। কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, “হে প্রেরিতপুরুষ, আমার কর্ণে 
ভার আছে, আমি আপনার সভাতে উচ্চৈ:স্বরে কথ। কহিয়। থাকি; ভয় হইতেছে যে, আমার ধর্ম্ম কর্ণ 
বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ।” হজরত বলিলেন, “কল্যাণসহকারে জীবিত থাকিতে ও কল্যাণসহকারে 
প্রীণত্যাগ করিতে তুমি কি সম্মত নও? তুমি স্বর্গনিবাসীদিশের অন্তর্গত হও.” সাবেত বলিল, 
“আমি এই সুসংবাদ-শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম, আপনার সাঙ্গাতে আমি আর কখনও উচ্চধ্ধনি করিব 
না।” “পরমেশ্বর তাহাদের অস্তরকে বিষয়নিবৃত্বির জন্ত পরীক্ষ। করিয়াছেন,” অর্থাৎ পরমেশ্বর সেই 
সকল লোকের অন্তর সংসারানক্তিনিবৃত্তির জন্য বিশুদ্ধ করিয়াছেন । (ত, হো,) 

+ হজরত এক দল সৈম্ত কোন জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার। কতিপয় লোককে 
বন্দী করিয়। মদিনায় লইয়। আইসে। তমিম বংশের এক দল, ষণ1, আ্বালিসের পুত্র আকৃব। ও হাহ্বেরের 
পুত্র আতাব এবং বদরের পুত্র জেরকাণ প্রভৃতি বন্দীদিগের পশ্চাতে মদিনায় মধ্যাহকালে উপস্থিত 
হইয়া হজরতের কুটারের বহির্ভাগে অগমনপুর্ধক উচ্চে:স্বরে বলিতে থাকে, “হে প্রেরিতপুরুষ, শীপ্ত 
বাহির হউন, বন্দীদিগের সম্বন্ধে যখাকর্থবা বিধান করুন।” তখন হজরত নিদ্ৰিত ছিলেন, তিনি তাহাদের 
আহ্বানে জাগরিত হইয় বাহিরে চলিয়! আইসেন। তিনি তাঁহাদের এক ব্যক্তিকে বন্দীদিগের 
প্রতি বিহিত বিধানের পরামর্শ জিজ্ঞাস করেন, সে অর্ধজলে।ককে মুক্ত করিতে বলে। হজরত তাহাই 
কগ্িলেন। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হুয়। (ত, হো) 

1 হজরত মোহম্মদ মদিনাপ্রস্থানের নবম; বৎসরে আকৃব।র পুত্র অলিদকে মন্তলক পরিবারের 
নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন। পৌত্বলিকতার সময়ে মন্তলক-পরিবারের সঙ্গে 
অলিদের বির্লোধ ছিল। তাহার! অলিদের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়! পুরাতন শত্রুতা পরিত্যাগপূর্বক 
নুতন প্রেমের নুত্রপাত করে। তাহাকে অভ্যর্থনা করিষার জন্তু একযোগে বহুলোক অগ্রসর 


সূরা হোজরাত। ৬১৫ 


অধিকাংশ কাৰ্য্যে সে'তোমাদের আজাবহ হয়, তবে তোমরা অবশ্য দুঃখে পড়; কিন্ত 
ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস ভালবাসেন ও তোমাদের অন্তরে তাহা সজ্জিত করিয়া- 
ছেন এবং তিনি তোমাদের সম্বন্ধে অধর্শ ও দুরাচার এবং অবাধ্যতাকে ত্বণিত 
করিয়াছেন। ইহারাই তাহার] যে, ঈশ্বরের কৃপা ও দানান্ুসারে পথপ্রাপ্ত, এবং পরমেশ্বর 
জ্ঞানময় কৌশলময় ৭+৮। এবং যদি বিশ্বাসীদিগের দুই দল পরস্পর যুদ্ধ করে, পরে 
তোমর! উভয়ের মধ্যে সম্মিলন স্থাপন করিও? অনস্তর যদি তাহাদের এক অন্তের প্রতি 
অন্যায়াচরণ করে, তবে যে অন্তায় করিয়াছে, যে পর্য্যন্ত সে ঈশ্বরের আজার দিকে 
ফিরিয়া (না ) আইসে, সে পর্যন্ত তাহার সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম করিও। পরে যদি ফিরিয়া 
আইসে, তবে উভয়ের মধ্যে ন্তায়ানুসারে সন্ধি স্থাপন করিও, এবং বিচার করিও, নিশ্চয় 
ঈশ্বর বিচারকদিগকে প্রেম করেন* | ৯। বিশ্বািগণ পরস্পর ভ্রাতা ভিন্ন নহে, অতএব 
আপন ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে তোমরা সম্মিলন গ্াপন কর, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, 
সম্ভবতঃ তোমর! দয়! প্রা হইবে । ১০ (র, ১, আ, ১০, ) 

হে বিশ্বাসিগণ, এক দল অন্ত দক্কে যেন উপহাস না করে, হয়তো উহারা তাহাদিগ 
অপেক্ষা উত্তম হয়, এবং নারীগণ অন্য নারীগণকে যেন (উপহাস না করে, ) হয়তে। 
উহার! তাহাদিগ অপেক্ষা উত্তম হয়; এবং তোমরা আপনাদের পরস্পরের প্রতি দোষা- 
রোপ করিও না ও পরম্পরকে নীচ উপাধিযোগে ডাকিও ন।, বিশ্বাসলাভের পর উন্মার্গ- 
চারী ( বলা ) ছুনণম হয়। যাহার পুনর্শিলিত ন। হইয়াছে, পরে ইহারাই সেই অত্য।- 
চারী ৭। ১১। হে বিশ্বাসিগণ। তোমর। বাহুল্য কল্পনা হইতে নিবৃত্ত থাক, নিশ্চয় 


হয়। তাহারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে মনে করিয়। অলিদ হঙ্গরতের নিকটে পলায়ন করিয়! চলিয়। 
যায়, এবং বলে, মন্তলক-পরিবার বিরোধী হইয়াছে, এবং ধৰ্ম্ম পরিতাগ করিয়াছে ও জকাত-দানে 
অসশ্মত হইয়া আমাকে হতা। করিতে উদ্যত হইয়া্ছিল। তখন হজরত অলিদের পুত্র খালেদকে 
কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে যথার্থ তত্ব অনুপন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করেন। খালেদ যাইয়া 
দেখেন যে, তাহার! সামাজিক উপাসনাদি মোপলম।ন ধর্দের সমুদায় রীতি নীতি পালন করিতেছে । 
তিনি ফিরিয়া আপিয়। সবিশেষ হজরতকে নিবেদন করেন। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। 
(ত, হো) 

* আবদোল্লাওয়াহ।! ও এবন আবু এই ছুই জনের মধ্যে হজরতের সাক্ষাতে বিবাদ উপস্থিত 
হয়। গালি তিরদ্কারে বিরোধ আরম্ভ হইয়। পরে পরস্পর প্রহার ও যুদ্ধ ঘটিয়া উঠে। উভয়কে সাহায্য 
দান করিতে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্থগণ দলবদ্ধ হইয়! মিলিত হয়। তাহাতেই এই আয়ত প্রকাশ 
পায়। | (তে, হো, ) 
+ ভমিম-পরিবারস্থ কতিপয় লোক, দীন দুঃখী বেলাল ও দোলমান এবং এমার ও হবারের 
প্রতি উপহাস বিজ্রপ করিত; তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। তোমর! আপনাদের পরম্পরের 
প্রতি দোষারোপ করিও ন! ও পরস্পরকে নীচ উপাধি-যোগে ডাকিও না৷ অর্থাৎ বিদশ্বাসিগণ পরম্পর 


৬১৬ কোর্-আন্‌ শরীফ। 


কোন কোন কল্পনা পাপ, এবং অন্সন্ধান লইও না ও আপনাদের পরস্পরের দোষ 
গোপনে আলোচনা করিও না; তোমাদের কোন বাক্তিকি আপন মৃত ভ্রাতার মাংস 
ভক্ষণ করিতে ভালবাসে? তাহা হইলে তোমরা তাহার প্রতি অমস্তষ্ট হইবে; এবং 
ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর পুনর্শিলনকারী দয়ালু । ১২। হে লোক 
সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে স্জন করিয়াছি, এবং 
তোমাদিগকে বহু সম্প্রদায় ও পরিবারে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমর1 পবস্পরকে 
চিনিয়া লও) নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে মমধিক বিষয়বিরাগী লোক ঈশ্বরের নিকটে 
তোমাদের মধ্যে সমধিক গৌরবান্বিত, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী তত্বজ্ঞ। ১৩। আরব্য যাযা- 
বরগণ বলিল, “আমর! বিশ্বাস স্থাপন করিলাম,” তুমি বল “তোমরা বিশ্বাস কর 
নাই, কিন্ত বল, এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিলাম, এক্ষণও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস 
প্রবেশ করে নাই ; এবং যদি তোমর| ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিতপুরুষের অনুগত 
হও, তবে তিনি তোমাদের কর্মপুপ্ধের কিছুই নান করিবেন ন।, নিশ্চয় ঈশ্বর 
ক্ষমাশীল দয়ালু” । ১৪ । যাহার! ঈশ্বর ও ঠাহাব প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছে, তৎপর সন্দেহ করে নাই, এবং ঈশ্বরোদোশ্যে স্বীয় ধন ও স্বীয় 
জীবন দ্বারা সংগ্রাম করিয়াছে, তাহার বিশ্বাসী, এতদ্তিন্ন নহে; ইহারাই তাহারা যে 
সত্যবাদী হয়। ১৫। তুমি বল, “তোমরা কি স্বীয় ধর্ম্ম ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিতেছ? 
এবং পরমেশ্বর, স্বর্গলোকে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে, জ্ঞাত. আছেন ও 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ” । ১৬। তাহার! ঘে মোসলমান হইয়াছে, তজ্জন্ত তোমার প্রতি, (হে 
মোহম্মদ, ) উপকার স্থাপন করিতেছে; তুমি ব বল, “স্বীয় এসলাম ধর্থেতে তোমর। 


ভ্রাতা, অতএব এক বিশ্বাসী অন্ত বিশ্বাসীর প্রতি দোষারোপ করিলে নিজের প্রতি দোষারোপ কর! 
হয়। মোসলমানকে ইহুদি ব! ঈসায়ী ও বিশ্বাসীকে কপট বল৷ নীচ উপাধিযোগে ডাক1। (ত, হো) 

* হজরতের ধর্ম্মবন্ধুদিগের দুই ব্যক্তি আপনাদের আত্মীয় সোলমান নামক ব্যক্তিকে হঙ্গরতের 
নিকটে পাঠাইয়| খাদা প্রার্থন। করিয়াছিলেন। হজরত আপনার অনুগত আসামার প্রতি অয্ন- 
প্রদানের ভার অর্পণ করেন। আসাম। বলেন, আমার নিকটে কোনরূপ খাঁদাসামগ্রী নাই। 
সোলমান ফিরিয়া যাইয়া হজরতের উক্ত পারিষদদ্বয়কে তাহ। জ্ঞাপন করেন। তাহার! গোপনে 
পরম্পর বলিতে থাকেন যে, “মোলমান গভীর কূপে পদস্থাপন করিলে কূপ শু হইয়] যায়।” আসা- 
মার সম্বন্ধে বলেন যে, “আসামার নিকটে অন্ন ছিল, কিন্তু সে কূপণত। করিয়াছে ।” পরে তাহার। 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন যে, আনাম! সত্য বলিয়ছে কি ন! ? তাহার নিকটে অন্ন ছিল, না, খাদা 
দ্ববা রাখিয়া! কৃপণত। করিয়াছে? পরদিন তাহার| হজরতের নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “তোমাদের দত্তের অভ্যান্তরে সদা মাংসখও্ দেখিতেছি।” তাহার! বলিলেন, “আমরা মাংস 
ভক্ষণ করি নাই।” হজরত বলিলেন, “আমি গাদা মাংসের কণ! কহিতেছি না, মনুগ্তমাংসের কথা 
কহিতেছি। ভেভীমর। নিন্দ। করাতে সোলমান ও আসামার মাংস ভক্ষণ করিয়াছ।” তাহাতেই এই 
আয়ত অবতীর্ণ হয় । (ত। হো) 


সরা কা | ৬১৭ 


আমার প্রতি উপকার স্থাপন করিও না, বরং ঈশ্বর তোমাদের প্রতি উপকার স্থাপন 
করিতেছেন; যেহেতু যদি তোমর| সত্যবাদী হও, তবে জানিও, বিশ্বাস দ্বারা তিনি 
তোমাদিগকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন” * | ১৭ | নিশ্চম্ন পরমেশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্যের রহন্ত 
জানিতেছেন, এবং ঈশ্বর, তোমরা যাহ! করিয়া থাক, তাহার স্রষ্টা । ১৮। (র, ২, আ, ৮) 


সূরা কা 1 
পঞ্চাশত্তম অধ্যায় 


৪৫ আয়ত, ৩ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


কা, ধ্ৰু মহৎ কোর্-আনের শপথ । ১। বরং তাহারা আশ্চ্ধ্যাম্বিত হইয়াছে, যেহেতু 
তাহাদের মধ্য হইতে ভয়প্রদর্শক তাহাদের নিকটে আগমন করিয়াছে ; পরে ধর্ম্মদ্রোহিগণ 
বলিল, “ইহা আশ্চর্য্য বিষয় । ২।+ কি আমর! যখন মরিব ও মৃত্তিকা হইয়া যাইব, 
তখন ( পুনরুখিত হইব ? ) এই পুনরুখান অসম্ভব” । ৩। সতাই মৃত্তিকা তাঁহাদিগের 
যাহা (যে অস্থি মাংস) বিনষ্ট করে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি, এবং আমার নিকটে স্মারক 
গ্রন্থ আছে। ৪। বরং তাহার! সতোর প্রতি, যখন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, 
অসত্যারোপ করিয়াছে ; অনন্তর তাহার! এক বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয় ১।৫। পরিশেষে 
তাহারা কি তাহাদের উপরিস্থিত নভোমগুলের দিকে দৃষ্টি করিতেছে না? আমি 


* আসদ-পরিবারের কতিপয় লোক মদিনায় আগমন করিয়া ধর্ম্মদীক্ষার বচন উচ্চারণপূর্ববক 
বলিতেছিল, “হে প্রেরিতপুরুষ, আরবা লোক প্রত্যেকে একাকী আপনার নিকটে আসিয়াছে ও আমর! 
সজন ও সপরিবারে আসিয়াছি ; অধিকাংশ আরব্য লোক আপনার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে, আমর! 
তাহ! করি নাই । অতএব আমরা আপনার প্রতি বিশেষ উপকার স্থাপন করিয়াছি।” এতদুপলক্ষে 
ঈশ্বর এইরূপ বলিতেছেন । (ত, হোঁ,) 

1 এই শুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

{ “কা” পরমেশ্বরের বা কোর-আনের নাম বিশেষ । এতস্তিন্ন অন্য অনেক অর্থ হইয়। থাকে । 

(ত, হো, ) 
$ “তাহারা এক বিয়ে ক্ষিপ্ত হয়" অর্থাৎ কোর্-আনের ব! হজরতের বিষয়ে তাঁহার! গ্িগুতুলা । 
তাহারা কখন কোর্-আন্‌কে ইন্দ্রজাল, কখন কবিত!, কণন মন্ত্র, হ্জরকে কগন উন্মত্ত, কপন ভবিয্বদ্বক্তা, 
কখন কবি বলিয়া থাকে । (ত. হো, ) 
৭৮ 


৬১৮ ' কোর্-আন্‌ শরীফ 


তাহাকে কেমন নির্শাণ করিয়াছি ও তাহাকে শোভিত করিয়াছি, এবং তাহার 
কোন ছিদ্র নাই।৬। তাহারা পৃথিবীর দিকে (কি দৃষ্টি করিতেছে ন! ? ) তাহাকে 
আমি প্রসারিত করিয়াছি ও তন্মধ্যে পর্বত সকল স্থাপন করিয়াছি, এবং তাহার মধ্যে 
সর্ববিধ আনন্দজনক ( উদ্ভিদ ) €ত্যেক পুনশ্মিলনকারী দাসের দর্শন ও উপদেশের জন্ত 
উৎপাদন করিয়াছি । ৭+৮। এবং আমি আকাশ হইতে শুভকর বারি বর্ষণ করিয়াছি, 
পরে দ্বার! উদ্যান সকল ও কর্তিত হওয়ার শস্তকণা এবং উন্নত খোশ্শীতরু, যাহার স্তরে 
স্তরে ফল হয়, দাসদিগের উপঙ্গীবিকাস্বরূপ উৎপাদন করিয়াছি; তন্বারা মৃত নগরকে 
জীবিত করিয়াছি, এইরূপে ( কবর হইতে ) বহির্গমন হয়। ৯+১০+১১। তাহাদের 
পূর্ব সুহীয় সম্প্রদায় ও রসনিবামিগণ এবং সমুদ্র ও আদ জাতি এবং ফেরওণ ও লুতের 
ভ্রাতৃবর্গ, অপিচ আয়কানিবাসিগণ ও তোব্বার সম্প্রদায় অসত্যারোপ করিয়াছিল, প্রত্যেক 
প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্য।রে।প করিয়াছিল ; অনন্তর শান্তির অঙ্গীকার প্রমাণিত 
হইয়াছিল । ১২৭-১৩4 ১৪ । পরন্ধ আমি কি প্রথম স্ষ্টিতে কাতর হইয়াছিলাম ? বরং 
তাহার! অভিনব শৃষ্টিবিষয়ে সন্দেহের মধ্যে আছে । ১৫। (র, ১, আঁ, ১৫) 
এবং সত্য সত্যই আমি মন্ুযকে সুজন করিয়াছি ও তাহার মন তাহাকে যে যন্ত্রণা 
দান করে, আমি তাহা জাত হই; আমি প্রাণের শিরা অপেক্ষা তাহার পক্ষে নিকটতর 
| ১৬। (স্মরণ কর,) যখন ছুই উপবিষ্ট গ্রহণকারী দক্ষিণ ও বাম দিক্‌ হইতে (বাক্যাদি) 
গ্রহণ করিতে থাকে ৭ | ১৭। সে (মনুষ্য) এমন কোন বাকা উচ্চারণ করে না, 
তাহার নিকটে ঘে রক্ষক সমূপস্থিত, সে (তাহা লিপি করে না)। ১৮। এবং মৃত্যুর 
মুচ্ছ সত্যতঃ আসিবে, ( তাহাকে বলিবে, ) ইহা তাহাই, যাহা হইতে তুমি অপক্কত 
হইতেছিলে। ১৯। এবং স্বরবান্তে ফুৎকার করা হইবে; ( দেবগণ বলিবে, ) "ইহাই 
শান্তির অঙ্গীকারের দিন” । ২০1 এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করিবে, তাহার সঙ্গে 
পরিচালক ও সাক্ষী (আগমন করিবে )।২১। ( আমি বলিব, ) “সত্য সত্যই তুমি 
এবিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলে, অনন্তর আমি তোমা হইতে তোমার আবরণ উন্মোচন 
করিলাম, পরে অন্য তোমার চক্ষু তীক্ষ হইল”। ২২। এবং তাহার সহচর ( দেবতা) 
বলিবে, “এই তাহা, যাহ! (যে কার্যযলিপি) আমার নিকটে উপস্থিত আছে”। ২৩। 
(আমি সেই দুই স্বর্গীয় দূতকে বলিব) “প্রত্যেক দুর্দান্ত, কল্যাণের বিরোধী, সীমালজ্ঘন- 
কারী, সন্দেহপ্রবণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্ত উপাস্য নিদ্ধারণ করে, সেই কাফেরকে 


* প্রাণের শির! সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষ। মনুয়াত্মার সমধিক নিকটবর্থী। এই উক্তি দ্বার! 
বুঝ। যাইতেছে যে, তদপেক্ষ। ঈশ্বর মনুয়ের অধিক নিকটবর্তী । যেমন মনুষ্য যখন আপনাকে অন্বেষণ 
করে, তখনই প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ ঈশ্বরকে যখন অন্বেষণ করে, তৎক্ষণাৎ লা করিয়া থাকে।  (ত,হো,) 

1 এ স্থলে ছুই উপবিষ্ট গ্রহণকারী ছুই হ্বর্গায় দূত, তাহার! মনুষ্তের দক্ষিণ ও বামে উপবিষ্ট 
থাকে ও তাহার বাক্য ও কার্য ইত্যাদি লিপি করে। (ত, ছে) 


সুরা কা ৬১৯ 


নরকে নিক্ষেপ কর; অনন্তর কঠিন শাস্তির মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ কর ।”4+ ২৪ +২৫ + 
২৬। তাহার সহচর বলিবে, “হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাহাকে বিপথগামী 
করি নাই, কিন্তু সে নিজেই দূরতর পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল”। ২৭। তিনি বলিবেন, 
“আমার নিকটে তোমরা বিরোধ করিও না, এবং বস্তুতঃ আমি তোমাদের প্রতি পূর্বেই 
শান্তির অঙ্গীকার করিয়াছি । ২৮। আমার নিকটে বাক্য পরিবর্তিত করা হয় না, 
এবং আমি দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহি”। ২৯। (র, ২, আ, ১৪) 

(স্মরণ কর, ) যে দিন আমি নরকলোককে বলিব, “তুমি কি (পাপী দ্বারা ) পূর্ণ 
হইয়াছ?” এবং সে কহিবে, “কিছু অধিক আছে কি”? ৩০। এবং ধাশ্মিক লোক- 
দিগের জন্য স্বর্গলোক অদূরে সন্নিহিত করা হইবে । ৩১। ( আমি বলিব, ) "ইহ! সেই, 
যাহ। প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী (ঈশ্বরের আজ্ঞা) প্রতিপালনকারীর জন্য অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে”। ৩২। যে ব্যক্তি অস্তরে ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং পুনর্শিলনকারী অন্তরের 
সহিত উপস্থিত হয়। ৩৩।+( আমি তাহাকে বলিব, ) “তোমরা স্থখে ইহাতে প্রবেশ 
কর, ইহাই নিত্যবাসের দিন” । ৩৪। তাহার! যাহা ইচ্ছা! করে, তথায় তাহাদের জন্ত 
তাহা থাকিবে, এবং আমার নিকটে অধিক থাকিবে । ৩৫। তাহাদের পূর্বে আমি 
বহুমণ্ডলীকে বিনাশ করিয়াছি, তাহারা তাহাদিগ অপেক্ষা বীরত্বে প্রবল ছিল; পরে নগর 
সকলের দিকে তাহার! পথ অনুসন্ধান করিয়াছিল, (তাহাদের ) কোন পলায়নের স্থান 
কি ছিল *? ৩৬। নিশ্চয় ইহাতে যাহার অন্তর আছে, সেই ব্যক্তির জন্ত, অথবা যে 
কর্ণকে স্থাপন করে এবং যে উপস্থিত থাকে, তাহার জন্য উপদেশ আছে %। ৩৭। 
সত্য সত্যই আমি ষষ্ঠ দিবসে স্বর্গ ও মত্ত্য এবং উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে, স্বজন 
করিয়াছি, এবং কোন ক্লান্তি আমাকে আশ্রয় করে নাই । ৩। অনন্তর তাহারা যাহা 


* “নগর সকলের দিকে তাহারা পথ অনুসন্ধান করিয়াছিল” অর্থাৎ সেই নকল লোক 
বাণিজ্যার্থ নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। “তাহাদের কোন পলায়নের 
স্থান কি ছিল?” অর্থাৎ ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞ। হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়, এমন কোন আশ্রয়ভূমি 
তাহাদের জন্ক ছিল না। যখন সংহারের আদেশ অবতীর্ণ হইল, তখন কোন বস্তুই তাহাদিগকে রক্ষা 
করিল না। | (ত, হো,) 

+ অর্থাৎ যাহার অন্তর চিন্তাশীল ও সচেতন এবং যে বাক্তি শ্রবণের জন্য উৎস্থক হইয়| বিশ্বাস সহকারে 
কর্ণকে উন্মুক্ত রাখে ও যে জন শ্রবণকালে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ মনঃসংযোগ 
করে, তাহার জন্য কোর্‌ মানে উপদেশ আছে। আরবের বিশ্বাসী লোককে অস্তঃকরণযুক্ত, হজরত 
মোহন্মদের গুণের সাক্ষী, গ্রস্থাধিকারী বিশ্বাসীদিগকে উপস্থিত লোক বল! যায়। কোর্-আন্‌ শ্রবণের 
সময় এক্সপ কর্ণ স্থাপন আবসষ্যক, যেন হজরতের মুখ হইতে শ্রবণ কর! যাইতেছে; অনস্তর হৃদয়ঙ্গম 
করিবার সময় তদপেক্ষ। উন্নত অবস্থা আবপ্যক, তখন এরূপ ভাব হওয়া উচিত, যেন জেত্রিল হইতে 
শ্রবণ করা হইতেছে ; পরে তাহ! অপেক্ষাও উন্নত অবস্থা আবশ্যক, তখন শ্রোতার এরাগ ভাব হওয়া 
উচিত, যেন সে ঈশ্বর হইতে গুনিতেছে। ইহাই সর্ব্যোচচ অবস্থা । (ত, হো, ) 


৬২০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বলিয়া থাকে, তৎপ্রতি তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং সুধ্যোদয়ের পূর্বে ও 
অস্তগমনের পূর্বে ও রজনীতে আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর, পরে সায়ং 
উপাসনান্তে তাহার স্ততি কর, এবং প্রণাম সমূহের পরও (স্বতি কর)*। ৩৯+৪০। 
এবং সেই দিন ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে যে ঘোষণ। করিবে, তুমি তাহা শ্রবণ 
করিও । ৪১। সেই দিন তাহার! সত্যতঃ মহাধ্বনি শ্রবণ করিবে, উহাই ( কবর হইতে ) 
বাহির হইবার দিন। ৪২। নিশ্চয় আমি গ্রাণদ।ন ও প্রাণহরণ করিয়! থাকি, এবং 
( মৃত্যুর পর ) আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন হয়। ৪৩।+ সেই দিন তাহাদের উপর হইতে 
পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে, তাহারা স্বর (বাহির হইবে, ) এই পুনরুখান বিধান আমার 
সম্বন্ধে সহজ । ৪৪। তাহারা যাহা বলিয়া থাকে, আমি তাহা জানিতেছি এবং তুমি 
তাহাদের সম্বন্ধে বলপ্রয়োগকারী নও; অননস্তর যে ব্যক্তি শান্তির অঙ্গীকারকে ভয় করে, 
তুমি কোরু-আন্‌ দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দান করিতে থাক। ৪৫। ( র, ৩, আঁ, ১৬) 


সুরা জারেয়াত 1 


একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 


১৬৪৪6 66৬৬,, 
৬০ আয়ত, ৩ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
বিকিরণরূপে ধূলী বিকীর্ণকারী ( বায়ুর শপথ )। ১।4-অনন্তর ভারবহনকারী বায়ুর 
শপথ । ২।+ অনন্তর ধীরে (নৌক1) সঞ্চালনকারী (বায়ুর শপথ )। ৩।+ অনন্তর 
কার্ধ্যবিভাগকারী ( বায়ুর শপথ ) %। ৪1+নিশ্চয় তোমাদিগের প্রতি যাহা অঙ্গীকার 


* এন্থানে স্তুতি অর্থে নমাজ। অর্থাৎ সুয্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্ধ্যান্তের পূর্বের এবং রজনীতে নমাজ 
পড়। “প্রণামসমূহের পরও স্তুতি কর।” অর্থাৎ প্রণাম সকল করিয়।ও নমাঁজ পড়। (ত, হে।) 

+ এই নুর! মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

1 বায়ৃপুপ্রসন্বন্ধে ঈশ্বর এই সকল শপণ করেন। প্রথমত: ধুলী উড়াইয়! যে প্রবল বায়ু প্রবাহিত 
হয় ও মেঘ উৎপাদন করে, তৎসম্বদ্দে শগণ। পরে মেঘ সকলকে বহন করিয়া যে বায়ু প্রবাহিত 
হয়, তাহার সম্বন্ধে শপথ। পরে বারিবর্ণের প্রাকৃকালে যে বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়। পাকে, 
তৎসম্বন্ধে শপথ । অনস্তর বিষয়বিভাগকারী অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে মেঘ 
সকলকে সঞ্চালন করিয়া! বারিবর্ষণে প্রবর্তিত যে বায়ু, তাহার শপথ। (ত, ফা)) 


শুরা জারেয়াত ৬২১ 


করা যাইতেছে, তাং! সত্য । ৫| + এবং নিশ্চয় বিচার সম্ভবনীয়। ৬। বত্মাবলীসংযুক্ত 
দ্যুলোকের শপথ * | ৭। নিশ্চয় তোমরা কথার মধ্যে বিরোধকারী ৭। ৮। যে ব্যক্তি 
(কল্যাণ হইতে) নিবারিত হইয়াছে, সে তাহা হইতে (কোর্-আন্‌ হইতে) নিবারিত হইয়া 
থাকে ।৯। মিথ্যাবাদিগণ নিহত হইয়াছে । ১০। + তাহারাই (মিথ্যাবাদী, ) যাহার! 
মায়াতে বিস্থৃত। ১১। + তাহার! জিজ্ঞাসা! করিতেছে যে, কখন বিচারের দিন হইবে? 
১২। যে দিবস তাহার! অগ্নিতে দণ্ডিত হইবে । ১৩। (আমি বলিব,) তোমর! 
আপন শান্তি ভোগ করিতে থাক, তোমর! যে বিষয়ে ব্যগ্র হইতেছিলে, ইহ। তাহ । 
১৪ | নিশ্চয় ধাৰ্ম্মিক লোকেরা স্ব্গোদ্যান ও প্রস্রবণ সকলের মধ্যে থাকিবে । ১৫। 
তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহ! দান করিয়াছেন, তাহার! তাহার গ্রহণকারী 
হইবে, নিশ্চয় তাহার। ইতিপূর্বে হিতকারক ছিল । ১৬। তাহার! রজনীর অল্লক্ষণ শয়ন 
করিত। ১৭। এবং প্রাতঃকালে তাহার! ক্ষম। গ্রার্থন। করিত । ১৮। এবং তাহাদের 
সম্পত্তিতে গ্রার্থীদিগের ও দরিদ্রদিগের স্বত্ব ছিল। ১৯। এবং পৃথিবীতে বিশ্বাসীদিগের 
জন্য নিদর্শনাবলী আছে ।২০। এবং তোমাদের জীবনের মধ্যে ( নিদর্শনাবলী আছে, ) 
অনন্তর তোমরা কি দেখিতেছ না? ২১। এবং তোমাদের উপজীবিকা ও যাহ! 
তোমাদের প্রতি অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহ! আকাশে আছে % | ২২। অনন্তর স্বর্গ ও 
পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, যেমন তোমর। এই বে কথা কহিতেছ, তদ্রপ নিশ্চয় ইহা 
সত্য $1 ২৩। ( র, ১, অ। ২৩) 

তোমার নিকটে কি, ( হে মোহম্মদ, ) একব্র/হিমের গৌরবান্বিত অভ্যাগতদ্দিগের 
বৃত্তান্ত সমুপস্থিত হইয়াছে থু? ২৪। ( স্মরণ কর, ) যখন তাহার নিকটে তাহারা প্রবেশ 
করিল, তখন বলিল, “সেলাম” ; সে কহিল, “সেলাম”, ( মনে মনে কহিল, ইহার! ) 


* বত্মণবলীদংযুক্ত দুলোকের শপথ, অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জের পরিভ্রমণের পথযুক্ত যে ছ্যগ্জোক, 
তৎসম্বন্ধে শপথ। কেহ কেহ বলেন, এই বয্ম্ণবলীনংযুক্ত ছ্যুলোক সপ্তম স্বর্গ। ঈশ্বর এই সপ্তম 
স্বর্গের শপথ স্মরণ করিতেছেন। (ত, হো, ) 

+ অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষের সম্বন্ধে কথ! হইলে, তোমরা তাহাকে কখন কবি বল, কখন এন্ত্রজালিক, 
কখন ব। ভবিয্যদ্বক্ত, কখন ক্ষিপ্ত বলিয়। খাক। কোর্-আনের সম্বন্ধে কথা হইলে, তাহাকে জাদুমন্ত্র, 
কবিত। ও কল্পিত বাক্য এবং প্রাচীন গল্প বলিয়া থাক । (ত, হে, ) 

1 অর্থাৎ তোমাদের জীবনোপায় শস্তাদির উৎপত্তির কারণ যে মেঘ, তাহা আকাশে আছে। 
অপিচ তোমাদের প্রতি যে সকল পুরক্ষার ও সম্পদ্দানের অঙ্গীকার কর! হইতেছে, তাহ! সপ্তম স্বর্গে 


আছে 1 ( ত, হোঁ, ) 
$ অর্থাৎ তোমর! যেমন কথা কহিতেছ, তাহাতে সন্দেহ নাই, তজ্রপ উপজীবিকাদ।ন বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই, নিশ্চয় সত্য । (ত, হোঃ) 


শব এত্রাহিমের সেই অভ্যাগতগণ একাদশ স্বর্গীয় দূত ছিলেন। তাহার! দুরাচার লুতীয় সম্প্রদায়কে 


৬২২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


y 
অপরিচিত দল ।২৫। অনন্তর সে আপন পরিজনের নিকটে চলিয়। গেল, পরে 
স্থল গোবৎস (কবাব ) আনয়ন করিল। ২৬। + অবশেষে তাহাদের নিকটে তাহা 
উপস্থিত করিয়া বলিল, “তোমরা কি ভক্ষণ কর না”? ২৭। অনস্তর ( তাহার! 
ভক্ষণ না করিলে, ) সে তাহাদিগ হইতে অস্তরে ভয় পাইল; তাহার! বঞ্ষিল, “তুমি 
ভয় করিও না;” এবং তাহারা তাহাকে জ্ঞানবান্‌ পুত্রসন্বদ্ধে সুসংবাদ দান করিল + । 
২৮। পরে তাহার ভাৰ্য্যা ( বিম্ময়স্চক ) শবে উপস্থিত হইল, অনস্তর আপন 
কপোলে ( সবিস্ময়ে ) চপেটাঘাত করিল, এবং বলিল, «বৃদ্ধা বন্ধ্যা (কি প্রসব 
করিবে )”? ২৯। তাহারা কহিল, “সেই এরূপই, (কিন্তু) তোমার প্রতিপালক 
যে, নিশ্চয় জ্ঞানময় কৌশলময়”। ৩০ । সে (এত্রাহিম ) জিজ্ঞাস। করিল, “হে প্রেরিত 
পুরুষগণ, অনস্তর তোমাদের কি লক্ষ্য’? ৩১। তাহারা কহিল, “নিশ্চয় আমরা এক 
অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি | ৩২। + যেহেতু সীমালজ্যনকারী- 
দিগের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকটে প্রস্তরে পরিণত চিহ্নিত মৃত্তিকা আছে, 
তাহাদের প্রতি আমরা ( তাহা ) বর্ষণ করিব” ণ' | ৩৩4৩৪ | অনন্তর তথায় বিশ্বাসী- 
দিগের যে কেহ ছিল, তাহাদিগকে আমি বাহির কপিলাম। ৩৫। পরে আমি বিশ্বাসী- 


সংহ।র করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাহার হেত্রিল 'ও মেকায়িল এবং 
এম্র।ফিল এবং জোকাইল এই চারিঙ্জন স্বর্গীয় দূত ছিলেন । (ত,হে॥) 
* তৎকালে কাহারও সঙ্গে কাহারও শক্রুত। থাকিলে এক জন অন্য জনের বাড়ীতে আহারাদি 
করিত না। দেবগণ ভোজন ন! করিলে এত্রাহিম ভয় পাইলেন যে, ইহার! ব1 চোর, আমার অনিষ্ট 
সাধন করিতে আসিয়াছে। ইহ! বুঝিতে পারিয়া দেবগণ বলিলেন, ভয় করিও না, আমর! ঈশ্বরের 
প্রেরিত। এত্রাহিম কহিলেন, ইহা পূর্বের কেন বল নাই, তাহ! হইলে আমি এই গোবৎসকে তাহার 
মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়| বধ করিতাম না। তখন ভ্রেব্রিল সেই গোবংস কবাবের উপর 
আপন পালক স্থাপন করিলেন, তাহাতে গোবংস জীবিত হইয়। উঠিল, এবং কুর্দন ও নিনাদ করিতে 
করিতে মাতার অভিমুখে ধাবিত হইল। এব্রাহিমপত্রী সার! পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয় এই অবস্থা! দর্শন 
করিয়াছিলেন। এত্রাহিম গোবংসের জীবনপ্রাপ্তি দেখিয়া বিস্মিত হন। দেবগণ পুনর্ববার কথা 
কহিতে প্রবৃত্ত হইয়! বলিলেন, তোমার একটা জ্ঞানবান্‌ গু জন্মগ্রহণ করিবে, আমর! তাহার সুসংবাদ 
দান করিতেছি। (ত, হোঁ, ) 
+ কথিত আছে যে, সেই সকল প্রস্তর শুভ্র ও কৃষ্ণরেখায় চিহ্নিত ছিল, এথব! যে প্রস্তর দ্বারা 

' যে ব্যক্তি নিহত হইবে, সেই প্রন্তরে তাহার নাম অঙ্কিত ছিল। সেই সমুদয় প্রস্তরবর্ণে লোক সকল 
নিহত হইলে, উহ! তাহাদের সম্পর্কিত কতকগুলি লোকের নিকটে উপস্থিত হয়, যাহার! তখন নগরে 
ছিল ন|। বাস্তবিক প্রস্তরবর্ষণে নগরবাসী সমুদ্ধায় লোকের মৃত্যু হয় নাই । যখন এত্রাহিম জানিতে 
পাইলেন যে, ইহারা মওতফক্কাতে লুতীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিতে যাইতেছেন, তখন তিনি আপন 
পুত্র, লুতের জন্ত চিন্তিত হইলেন। দেবতারা বলিলেন যে, তুমি চিন্তা করিও না, লুত ও তাহার 
কন্যাগণ রক্ষ। পাইবে । (ত, ছে, ) 


হর! জারেয়াত ৬২৩ 


দিগের এক গৃহ ভিন্ন তথায় প্রাপ্ত হই নাই *। ৩৬।+এবং যাহার! ছুঃখকর শাস্তিকে 
ভয় করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য তথায় নিদর্শন রাখিলাম। ৩৭। এবং মুসাতে (নিদর্শন 
আছে,) (স্মরণ কর,) যখন আমি তাহাকে ফেরওণের নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শনসহ 
প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৩৮। অনন্তর ( ফেরওণ) আপন বলে ফিরিয়া গেল, এবং 
উন্মত্ত বা এন্্রজালিক বলিল। ৩৯। পরে আমি তাহাকে ও তাহার সৈন্তবৃন্দকে 
আক্রমণ করিলাম, অবশেষে তাহাদিগকে জলেতে নিক্ষেপ করিলাম, এবং সে নিন্দিত 
হইল। ৪০। এবং আদ জাতিতে ( নিদর্শন আছে, স্মরণ কর, ) যখন তাহাদের প্রতি 
নিক্ষল বাত্য। প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৪১। যংপ্রতি উপস্থিত হইয়াছে, এমন কিছুকেই 
ছাঁড়িল না যে, তাহাকে জীর্ণ অস্থিতুল্য করে নাই। ৪২। এবং সমুদ জাতিতে 
(নিদর্শন আছে,) (স্মরণ কর,) যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে, "কিয়ৎকাল পর্যান্ত 
তোমরা ফলভোগ করিতে থাক” ৭। ৪৩। অনন্তর তাহারা আপন প্রতিপালকের 
আদেশের অবাধ্য হইল, পরে তাহাদিগকে বজধ্বনি আক্রমণ করিল, এবং তাহারা 
(উহা) দেখিতেছিল। 8৪1 পরে তাহারা দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইল ন।, এবং 
প্রতিফলদাতা হইল না। ৪৫। পূর্বে আমি শ্হীয় সম্প্রদায়কে ( সংহার করিয়াছিলাম, ) 
নিশ্চয় তাহারা কুক্রিয়াশীল দল ছিল। ৪৬ | ( র, ২, আ, ২৩) 

স্বর্গ, তাহাকে আমি নিজহন্তে নিষ্মাণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবান্‌। 
৪৭। এবং পৃথিবী, তাহাকে আমি প্রসারিত করিয়াছি, অনস্তর আমি উত্তম 
প্রসারণকারী। ৪৮। আমি প্রত্যেক পদার্থ দ্বিবিধ সুজন করিয়াছি, ভরসা যে, 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে । ৪৯। (প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছে,) “পরিশেষে 
তোমরা ঈখরের দিকে পলায়ন কর, নিশ্চয় আমি তাহার নিকট হইতে তোমাদের জন্ত 
স্পষ্ট ভয়গ্রদর্শক হই । ৫০| এবং সেই ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাশ্ত নির্ধারণ করিও না, 
নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্ত তাহা হইতে স্পষ্ট ভয়প্রদশক হই”। ৫১। এইরূপ 
তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল, তাহাদের নিকটে কোন প্রেরিত পুরুষ আগমন করে 
নাই যে, তাহার। এন্ঞ্জালিক বা ক্ষিপ্চ বলে নাই। ৫২। তাহার। কি এবিষয়ে পরস্পর 
নির্দেশ করিয়াছে? বরং তাহার। দুদ্দাস্ত দল %। ৫৩। অনস্তর তুমি তাহাদিগ হইতে 
মুখ ফিরাইও, পরিশেষে তুমি তিরস্কৃত নও । ৫৪। এবং তুমি উপদেশ দান করিতে 


* অর্থাৎ লুতের গৃহে কোন বিপদ্‌ হয় নাই, তাহ! বাতীত সমুদ্র অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মাবিরোধী লোক 


সপরিবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । (ত, হে) 
+ অর্থাৎ শাস্তি উপস্থিত ন| হওয়| পৰ্য্যন্ত, আপন জীবনের এঁহিক সুখ ভোগ করিতে থাক। 
তিন দিবস পরে তাহার! শাস্তিগ্রস্ত হয়। (ত, ছে, ) 


{ অর্থাৎ পূনরুখান হইবে না, পূর্বতন লোকেরা কি পরম্পর এরূপ নির্দেশ করিয়াছে? তাহা 
নছে। (ত, হে) 


৬২৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


থাক, পরে নিশ্চয় উপদেশ বিশ্বাসীদিগকে ফল বিধান করিবে । ৫৫। এবং আমাকে 
অচ্চনা করিবে, এ উদ্দেশ্য ব্যতীত আমি মানব ও দানবকে সুজন করি নাই । ৫৬। এবং 
তাহাদের নিকটে আমি কোন উপজীিক। ইচ্ছা করি না, এবং ইচ্ছা! করি না যে, 
আমাকে তাহারা অন্ন দান করে। ৫৭। নিশ্চয় ঈশ্বর, তিনিই জীবিকাদাত৷ দুঢ়শক্তি- 
শালী । ৫৮। নিশ্চয় যাহার অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের ( পূর্ববর্তী ) 
বন্ধুদিগের দণ্ডাংশের ন্যায় দণ্ডাংশ আছে *; অনন্তর তাহারা যেন ( তজ্জগ্ত ) বাগ্ 
না হয়। ৫৯। অবশেষে যাহারা আপনাদের দিনসন্বন্ধে, যাহ! তাহাদের প্রতি অঙ্গীকার 
কর! হইয়াছে, অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের প্রতি ধিক । ৬০। (র, ও, আ, ১৪) 


সূরা তুর 1 


1 ০ 


দ্বাপঞ্চাশগ্তম অধায় 


০৩5 6৬৬৬০, 
৪৯ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হঠতেছি। ) 


তুর পর্বতের শপথ। ১ 1+উন্মুক্ত পত্রে লিখিত গ্রন্থের শপথ । ২+৩।+কাব৷ 
মন্দিরের শপথ | ৪1+উন্নত ছাদের (গগনমগ্ডলের) শপথ। ৫14-পরিপূর্ণ সাগরের 
শপথ $ু।৬। নিশ্চয়, (হে মোহম্মদ, ) তোমার প্রতিপালকের শান্তি সম্ভবনীয়। ৭ ।+ 


%* আরবা জনুব শব্দের প্রকৃত অর্থ জলপূর্ণ ডোল নামক জলপাত্র বিশেষ। এস্বলে ভানার্থ 
দণ্ডশরূপে গৃহীত হইয়াছে। 

+ এই সুর মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

1 তুর পৰ্ধত সায়না গিরি, যথায় মহাপুরুষ মুস। ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়।ছিলেন। গ্রন্থ অর্থে 
কোর্-আন্‌ ব! মুস! যে প্রস্তরফলকে অগ্ষিত ঈশ্বরের আদেশ পাইয়।ছিলেন, তাহা বা তওরাত অথবা 
স্বর্গে দেবতাদিগের জন্য যে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত আছে, তাহ! । পরিপূর্ণ সাগর মহানাগর, 
অথব| বহরোল্‌ হয়ওয়ান নামক সমুদ্র, যাহ] সর্ধ্বোচ্চ স্বর্গের নিয়ে আছে, সেই সমুদ্র হইতে চল্লিশ 
দিন অবিশ্রান্ত কবর সকলের উপর বারিবর্ধণ হইবে; প্রথম সুরধ্বনির পর বর্মণ আরস্ত হইয়! দ্বিতীয় 
নুরধ্বনিতে মৃতব্যক্তিগণ কবর হইতে বাহির হওয়| পর্য্স্ত বর্ষণ হইতে পাকিবে। অথবা পরিপূর্ণ 
সাগর অর্থে নরকলোক ! এই কয়েকটি বচনের আধা।য়িক অর্থ এই যে, তুর মানবাম্াঃ এই 


সুরা তুর ৬২৫ 


তাহার কোন নিবারণকারী নাই। ৮1+যে দিবস আকাশ বিকম্পনে বিকম্পিত 
হইবে। ৯।+এবং গিরিশ্রেণী বিচলনে বিচলিত হইবে । ১০।4অনন্তর সেই দিবস 
সেই মিথ্যাবাদীদিগের প্রতি আক্ষেপ। ১১।+যাহারা কল্পিত বাক্যে আমোদ করিয়া 
থাকে । ১২। যে দিবস তাহার! নরকাগ্নির দিকে আহ্বানে আহত হইবে । ১৩। ( বলা 
হইবে ) “এই সেই অগ্নি, যৎসম্বদ্ধে তোমর! অসত্যারোপ করিতেছিলে । ১৪। অনন্তর 
ইহা কি কুহক, অথবা তোমরা দেখিতেছ না? ১৫। ইহার মধ্যে প্রবেশ কর, পরে 
ধৈর্যধারণ কর, বা ধৈর্যাবলম্বন না কর, তোমাদের পক্ষে সমান; তোমরা যাহা করিতে- 
ছিলে, তাহার বিনিময় তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে, এতপ্তিন্ন নহে” । ১৬। নিশ্চয় ধর্ম্ম- 
ভীরুগণ উদ্যান ও সম্পদের মধ্যে, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দান করি- 
যাছেন, তজ্জন্ত আনন্দে থাকিবে; এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে নরকদণ্ড 
হইতে রক্ষা করিবেন । ১৭+১৮। ( বলিবেন, ) “তোমরা যে (সংকম্ম ) করিতেছিলে, 
তজ্জন্ত সিংহাসন সকলের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে ভর দিয়] বসিয়া উপাদেয় পান ভোজন 
করিতে থাক 7” এবং বিশালাক্ষী দিব্যাঙ্গনাদিগকে আমি তাহাদিগের পত্রী করিব। 
১৯+২০।| এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহাদের সন্তান্গণ বিশ্বাসান্থসারে 
তাহাদের অন্থসরণ করিয়াছে, আমি তাহাদের সহিত তাহাদের সম্তানগণকে (স্বর্গলোকে) 
সম্মিলিত করিব ও তাহাদের কার্যের কিছুই ক্ষতি করিব না। প্রত্যেক মনুষ্য যাহা 
করিয়াছে, তাহা সংরক্ষিত আছে। ২১। এবং আমি ফল ও মাংস, যাহা! তাহার! ইচ্ছা 
করে, তাহাদিগকে তদ্বার! সাহায্য দান করিব । ২২। তথায় তাহারা পরম্পরের পানপাত্র 
আকর্ষণ করিবে, তন্মধ্যে প্রলাপবাক্ ও পাপাচার হইবে না। ২৩। এবং তাহাদের 
পার্থে তাহাদের দাসগণ ঘুরিয়! বেড়াইবে, তাহার! যেন প্রচ্ছন্ন মুক্তান্বরূপ *। ২৪। এবং 
তাহার! পরম্পর পরস্পরের নিকটে প্রশ্ন করতঃ সমাগত হইবে । ২৫। তাহার! বলিবে, 
“নিশ্চয় আমর| ইতিপূর্বে স্বীয় পরিজনের মধ্যে ( শান্তির ভয়ে ) ভীত ছিলাম । ২৬। 
অনন্তর ঈশ্বর আমাদের প্রতি উপকার করিলেন, (নরকের ) উষ্ণ বায়ুর দণ্ড হইতে 
মানবাত্মরূপ পর্বতে বিবেক ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে। লিখিত গ্রন্থ বিশ্বাস, হৃদয়রূপ উন্মুক্ত পত্রে 
ঈশ্বরের দয়ারূপ লেখনীযেগে তাহ। লিখিত। এস্থলে কাবামন্দির ঈশ্বরপ্রেমিক্দিগের অন্ত:করণ, 
যাহ| এখরিক দৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে, উন্নত ছাদ উন্নত লোকদিগের আয্মা, পরিপূর্ণ সাগর 
সেই অন্তঃকরণ, যাহা প্রেমানলে সম্তপ্ত হইয়াছে । (ত, হো) 

%* অর্থাৎ দীসগণ পবিত্রভাবে সযত্বে সংরক্ষিত মুক্তার ম্যায় নিৰ্ম্মল । হজরত মোহম্মদকে কেহ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দাসগণ যদি এরূপ হয়, তবে প্রভু কিরূপ হইবে? হজরত বলেন, নক্ষত্র- 
পুঞ্জের উপর পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ প্রাধান্য, দাসের উপর প্রভুর সেই প্রকার প্রীধান্য। শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, অংশিবাদীদিগের সন্তানগ্ণ হ্বর্গলোকবাসীদিগের দাস ও তাহাদের ভাধ্যাগণ দিব্যাঙ্গনা 
হইবে । বিশ্বাসীদিগের সস্তানগণ পৃথিবীতে যে ভাবে পিতার সঙ্গে ছিল, হ্বর্গঁলোকেও সেই ভাবে 
থাকিবে। (ত, ছে) 

৭৪) 


৬২৬ কোর্*আন্‌ শরীফ 


আমাদিগক্ষে রক্ষা করিলেন। ২৭। নিশ্চয় আমরা পূর্বে তাহাকে আহ্বান করিতে- 
ছিলাম, নিশ্চয় তিনি সং ও দয়ালু” । ২৮। (র» ১, আ, ২৮) 

অনস্তর তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) উপদেশ দান করিতে থাক; পরস্ত তুমি স্বীয় প্রতি- 
পালকের প্রসাদে ভবিষ্বদ্বক্তা নও, এবং ক্ষিপ্তও নও *। ২৯। তাহারা কি বলিয়া 
থাকে, “সে কবি, আমর! তাহার সম্বন্ধে কালের দুর্ঘটনা! প্রতীক্ষা করিতেছি” । ৩০ । 
তুমি বল, “প্রতীক্ষা কর, অনস্তর নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গ প্রতীক্ষাকারীদিগের 
অন্তর্গত” । ৩১। তাহাদের বুদ্ধি কি তাহাদিগকে ইহা আদেশ করে? তাহার! কি 
দুর্দান্ত দল? ৩২। তাহারা কি বলিয়া থাকে যে, তাহাকে ( কোর্-আন্কে ) সে রচন। 
করিয়াছে? বরং তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না । ৩৩। অনন্তর যদি তাহারা সত্যবাদী 
হয়, তবে উচিত যে, এতৎসদূশ বাক্য উপস্থিত করে। ৩৪। তাহারা কি কোন পদার্থ 
কর্তৃক ব্যতীত স্থষ্ট হইয়াছে? তাহার! কি স্বষ্টিকর্তা ? ৩৫। তাহারা কি হ্ব্গ ও মর্ত্য 
হৃজ্জন করিয়াছে? বরং তাহার! বিশ্বাস করিতেছে না। ৩৬। তাহাদের নিকটে কি 
তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার? তাহার! কি পরাক্রান্ত ? ৩৭। তাহাদের জন্য কি 
(স্বর্গের) সোপান আছে যে, তদুপরি ( আরোহণ করিয়। ) ( ঈশ্বরবাণী ) শ্রবণ করিয়া 
থাকে? তবে উচিত যে, তাহাদের শ্রোতা উজ্জল প্রমাণ আনয়ন করে। ৩৮। তাহার 
জন্য কি কন্যা সকল, তোমাদের জন্য পুত্রগণ আছে? ৩৯। তুমি কি তাহাদের নিকটে 
কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা কর? অনন্তর তাহার! বিনিময়ে ভারাক্রান্ত হইয়াছে? ৪০। 
তাহাদের নিকটে কি গুপ্তবাকা আছে? অনন্তর তাহার! লিখিয়া থাকে ? ৪১। তাহার! 
কি প্রবঞ্চনা ইচ্ছা করিয়া থাকে? অনস্তর যাহার! ধর্শদ্রোহী হইয়াছে, তাহারাই প্রব- 
ঞিত। ৪২। ঈশ্বর ব্যতীত তাহাদের জন্য কি উপাস্য আছে? তাহারা যাহাকে অংশী 
নিরূপণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষ। ঈশ্বর পবিত্র । ৪৩। এবং তাহারা আকাশের এক 
থণ্ড পতিত দেখিলে বলিবে, “( ইহ! ) সম্বন্ধ মেঘ” । ৪৪ অনন্তর যে পর্য্যন্ত না তাহার! 
আপনাদের সেই দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, যাহাতে তাহার! মৃচ্ছিত হইয়া পড়িবে, সে 
পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। 8৫1+যে দিবস তাহাদিগের প্রতারণ! কিছুই 
তাহাদিগের ফল বিধান করিবে না, এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ৪৬। এবং 
নিশ্চয় যাহার! অত্যাচার করিয়াছে, তাদের জন্ত এতত্তির শাস্তি আছে, কিন্তু তাহাদের 
অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না। ৪৭। এবং তুমি স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার জন্য 
ধৈরধ্য ধারণ কর ; অন্তর নিশ্চয় তুমি আমার চক্ষুর নিকটে আছ, (প্রাতঃকালে ) 
গাত্রোথানের সময়ে স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর এবং রজনীর কিয়ংকাল 


₹_*_* মক্কাতে কতকগুলি লোক ছিল, তাহার! লোকের নিকটে হজরতকে কাছেন অর্থাৎ তবিতযদবক্! ও 
ক্ষিপ্ত বলিয়। বেড়াইত । তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,) 


সরা নঙ্ঘম ৬২৭ 


পরে তীহার স্তব কর ও তারকাবলী পশ্চাদগমন করিলে (স্তব কর)। ৪৮+৪৯। 
( র, ২, অ, ২১) 


সূরা নহ্বম ৪ 


ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 


*০৪৪ 6৪৬৩০, 
৬২ আয়ত, ৩ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

নক্ষত্রের শপথ, যখন পতিত হয় | ১1+ তোমাদের সহচর ( মোহম্মদ ) বিপথ- 
গামী হয় নাই, এবং পথ হারায় নাই। ২। এবং সে প্রবৃত্তি অনুনারে কথ। কহে না। 
৩। (তাহার প্রতি ) যাহা প্রেরিত হয়, তাহা প্রত্যাদেশ ভিন্ন নহে। ৪1+দৃঢ়শক্তি 
বলবান্‌ ( জেব্রিল) তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে, পরে সে ( জেব্রিল ) দণ্ডায়মান হইয়া- 
ছিল। ৫+৬।+এবং সে উন্নত গগনপ্রান্তে ছিল। ৭। তৎপর নিকটে আসিল, পরে 
নামিয়া আসিল ।৮। অনন্তর দুই ধন্ুপরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটতর হইল। ৯ । 
পরে তাহার দাসের প্রতি তিনি যে প্রত্যাদদেশ করিয়াছেন, সে ( জেব্রিল ) সেই 
প্রত্যাদেশ পঁহুছাইল। ১:। (প্রেরিত পুরুষের ) অন্তর যাহা দর্শন করিল, তাহা 
মিথা। গণ্য করিল না &%। ১১।+ অনন্তর তোমরা কি, (হে লোক সকল, ) 
__* এইকুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে 
1 অর্থাৎ যে সকল নক্ষত্র পণিকদিগকে জল ও স্বলপথে পথপ্রদর্শন করিয়। থাকে, সেই সমস্ত 
নক্ষত্রের শপথ; অথবা হজরতের জন্মকালে যে বিশেষ নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়াছিল, তাহার 
শপথ; কিংব| এস্থলে নক্ষত্র অর্থে হজরত মোহন্মদের দেহ, যাহা মেরাজের রজনীতে স্বর্গ হইতে অবতরণ 
করিয়াছিল, তাহার শপথ । (ত, হো,) 
1} জ্বেত্রিলের এরূপ শক্তি ছিল যে, তিনি লুতীয় সম্প্রদায়ের বাসভূমি শহরস্তান নগরকে পৃথিবী 
হইতে উৎপাটন করিয়া স্বীয় পক্ষে স্বাগনপুর্ববক শ্বর্গের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং এক নিনাদে 
সমুদজাতিকে সম্পূর্ণরূপে সংহার করিয়াছিলেন । “জ্বেত্রিল দণ্ডায়মান হইয়াছিল” অর্থাৎ যে কার্ধেয তিনি 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ৷ অথবা স্বীয় প্রকৃত আকারে দণ্ডায়মান হইয়া- 
ছিলেন । তিনি গগনপ্রান্তে উন্নত স্থানে উদয়াচলের নিকটে ছিলেন, হজরত তাহাকে দেখিতে গান । 
হজরত ব্যতীত অন্য কেহই ছেত্রিলকে দিব্যাকৃতিতে দর্শন করে নাই। হজরত তাহাকে দুইবার 
দর্শন করিয়াছিলেন। প্রথম বারে তিনি তাহাকে মৌলিক আকারে দর্শন করিয়া অচেতন হন। পরে 
সংজ্ঞা! লাভ করিয়। দেখিতে পান যে, ভ্ধেত্রিল নিকটে উপবিষ্ট; এক হস্ত তাহার বক্ষে, এক হস্ত তাহার 


৬২৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


লে যাহা দেখিয়াছে, তৎসম্বদ্ধে তাহার সঙ্গে বিতর্ক করিতেছ? ১২। এবং সত্য 
সত্যই সে তাহাকে দ্বিতীয় বার সেদরতে।ল্‌ মন্তহার নিকটে দেখিয়াছিল, যাহার 
নিকটে আশ্রয়ভূমি স্বর্গোষ্ভান * | ১৩+১৪+১৫। যখন সেদ্রাকে যে কিছু 
আচ্ছাদন করিল, সেই আচ্ছাদন ছিল, তখন (প্রেরিত পুরুষের) দৃষ্টি বক্র হইল 
না, এবং ( লক্ষ্যকে ) অতিক্রম করিল না | ১৬+১৭। সত্য সত্যই দে আপন গ্রতি- 
পালকের কোন মহা নিদর্শন দেখিয়াছিল। ১৮। অনন্তর তোমরা কি লাত ও ঘোর্রা 
এবং অপর তৃতীয় মনাতকে দেখিয়ছ &? ১৯+২০। তোমাদের জন্ত কি পুত্র ও 
তাহার জন্য কন্তা হয়? ২১। এই বিভাগ সেই সময় অনুচিত হয়। ২২। ইহা দেই 
কতক নাম ভিন্ন নহে, তোমরা! ও তোমাদের রি যে নামকরণ করিয়াছ, 
পরমেশ্বর এতৎসথদ্ধে কোন প্রমাণ প্রেরণ করেন নাই; তাহারা কল্পনা ও তাহাদের 
মন যাহ! ইচ্ছা! করে, তাহার অন্থুদরণ ভিন্ন করিতেছে না, এবং সত্য সত্যই তাহাদের 
নিকটে তাহাদের প্রতিপালক হইতে ধশ্বীলোক উপস্থিত হ₹ইয়াচ্ছে। ২৩। মন্স্কের জন্য 
কিসে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই হয় ? ২৪। অনন্তর ঈশ্বরেরই ইহলোক ও পরলোক । 
২৫। (বর, ১১ আ, ২৫) 


EEO শশা শি 


বাহুতে স্থাপন করি! আছেন। আরবের প্রধান দিনের মবো এই রীতি বি যে, ই? পঙ্গে 
কোন অঙ্গীকার দৃঢ়বন্ধ করিতে চাহিলে ধনুর্বণসহ পরস্পর সম্মুখীনভাবে উপস্থিত হইত, এবং ধন্ুকে 
গুণ স্থাপন করিয়া একযোগে শরনিক্ষেপ করিত ; তাহাতে এই খুঝাইত যে, উভয় পক্ষে যথ।বিধি যোগ 
স্থাপিত হইল । “ছুই ধনু পরিমাণ অথবা! ভদপেক্ষা নিকটতর হুইল” ইহার মর্ম্ম এই যে, হজরতের সঙ্গে 
ভ্েব্রিলের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইল । | (ত, হে) 
* সেদরতোল্‌ মস্তহ!| স্বর্গস্থ একটি বৃক্ষের নাম। সেদরা বদরীতরুকে বলে, “সেদরঙোল্‌ 
মন্তহ!” শেষ বদরীতরু । মনুষ্যের জ্ঞান ও ক্রিয়া! সেই বৃক্ষ পধ্যন্ত পরিসমাপ্ত হয়, তাহাকে অতিক্রম 
করে না। প্রনিদ্ধ ভায্যকারদিগের মতে এই আয়তের মৰ্ম্ম এই যে, হজরত সেদরতোল, মন্তহার 
নিকটে অস্তণ্চক্ষুধোগে পরমেশ্বরকে ছুই বার দর্শন করিয়াছিলেন। নেদ্রতোল, মস্তহার নিকটে এক 
নূর্গ আছে, তাহা সাধুদিগের বিশ্র।মস্থান, অথব! ধর্ম্যুদ্ধে নিহত আত্মা সকলের আশ্রয়ভূমি। হজরত 
সেই স্থানে স্বেত্রিলকে ব। ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। হেত্রিলের ছয় লক্ষ পক্ষ, এক এক পক্ষ 
পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিক্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ৷ (ত, হো, ) 
+ “যখন দেদরাকে যে কিছু আচ্ছাদন করিল, সেই আচ্ছাদন ছিল” ইহার তাৎপধ্য এই যে, সেই 
বৃক্ষে বহু দেবতা! সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পত্রে এক এক জন দেবতা! ছিলেন। তাহার 
চতুষ্পার্ছে হুবর্ণরঞ্রিত পতঙ্গের ম্যায় জো তিঃপুঞ দেবতাগণ উডভীন হইতেছিলেন। (ত, হো, ) 
| লাত প্রতিমা! বিশেষ, ঘোর্র| বৃক্ষবিশেষ। গংফান জাতি তাহাকে পূজা করে। মনাত 
প্রস্তরবিশেষ; ইজিল ও খঞ্জানা জাতি তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । অথবা তাহ! প্রতিম! 
বিশেষ, যাহ! কাববংশীয় লোকের! পুজা করে। কাফেরদিগের সংস্কার এই যে, প্রত্যেক প্রতিমার 
অভ্যন্তরে এক এক দৈত্য অবস্থিতি করিয়া) থাকে । সেই দাঁনবগণ বা দেবতা সকল ঈশ্বরের কন্যা 
(ত, হো) 


সরা নজ্বম ৬২৯ 


এবং অন্ুমতিপ্রদানের পর, যাহার প্রতি পরমেশ্বর ইচ্ছা! করেন ও সন্মত হন, সে 
ব্যতীত (অন্যের) ও স্বর্গে অনেক দেবত। আছে যে,তাহাদের শফায়তে কোন ফল বিধান করে 
না । ২৬। নিশ্চয় যাহার! পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাহারা দেবতাদিগকে কন্যার নামে 
নামকরণ করিয়া থাকে । ২৭। তৎসম্বদ্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহার! কল্পনাকে 
ভিন্ন অনুসরণ করিতেছে না, এবং নিশ্চয় কল্পন। সত্য-সম্বন্ধে কিছুই ফল বিধান করে 
ন।। ২৮। অনন্তর যে আমার প্রসঙ্গ হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, এবং পাখিব জীবন ভিন্ন 
মাকাক্ষা করে নাই, তাহা হইতে তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) বিমুখ হও । ২৯। জ্ঞানসদ্বন্ধে 
ইহাই তাহাদিগের সীম]; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, যে ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে 
বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে উত্তম জানেন, এবং যে ব্যক্তি পথপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে 
ভনি উত্তম জানেন । ৩০। স্বর্গলোকে যে কিছু আছে ও ভূলোকে যে কিছু আছে, 
তাহ! ঈশ্বরেরই ; যাহার। দু্ধর্শ্ম করিয়াছে, যেরূপ কাধ্য করিয়াছে, ভদন্গরূপ তিনি 
তাহাদিগকে বিনিময় দান করিবেন, এবং যাহার! সৎকম্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে শুভ 
বিনিময় দান করিবেন ! ৩১। যাহার! সামান্য পাপ ভিন্ন মহা পাপ ও ছুশচরিত্রত। হইতে 
নিবৃত্ত হইয়াছে, ( তাহারাই সংকম্মশীল, ) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রচুর ক্ষমাশীল! 
তিনি ভোমাদিগকে উত্তম জানেন, যখন তিনি তোমাদিগকে মুত্তিক। হইতে সৃজন 
করিয়াছেন ও যখন তোমরা আপন মাতৃগর্ভে জণরূপে ছিলে ; তখন তোমরা আপনাদের 
জীবনকে নির্বিকার বলিও নী, যে ব্যক্তি বৈরাগ্যাবলগ্থন করিয়াছে, তিনি তাহাকে 
উত্তম জানেন । ৩২। ( র, ২, আ, ৭) 
অনন্তর যে ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়াছে ও অল্প দান করিয়াছে, এবং কৃপণ হইয়াছে, তুমি 
কি, ( হে মোহম্মদ, ) তাহাকে দেখিয়াছ? * | ৩৩+৩৪। তাহার নিকটে কি গুপ্ত 
বিষয়ের জ্ঞান আছে, অনন্তর সে ( সমুদায় ) দেখিতেছে? ৩৫ । মুসার ও যে (প্রতিজ্ঞা) 
পূর্ণ করিয়াছে, সেই এত্রাহিমের পুস্তিকা সকলে যাহ! আছে, তাহার সংবাদ কি প্রদত্ত 
হয় নাই " ? ৩৬4-৩৭ ।4-এই যে কোন ভারবাহী অন্যের ভার উত্তোলন করে না। ৩৮। 
* মধয়রার পুত্র অলিদ হজরতের পশ্চাৎ পশ্টাৎ যাইয়া তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিল। 
কাঁফেরগণ ভংগন! করিয়া তাহাকে বলে, “তুই পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিতেছিস্‌ ও তাহাদিগকে 
বিপণগ।মী বলিয়। নির্দেশ করিতেছিস।” সে উত্তর দান করে, “কি করি, ঈশ্বরের শাস্তিকে ভয় 
করিতেছি।” ধশ্মবিদ্বেষীদ্দিগের একজন বলে, “এই পরিমাণ ধন যদি তুমি আমাকে দান কর, তবে 
তোমার প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইলে আমি তাহা! বহন করিব।” অলিদ তাহ!তে সম্মত হইয়! 
অঙ্গীকারে বন্ধ হয়। কতক ধন প্রদান করে, অবশিষ্ট দানে কুঠ্ঠিত হয়। এতছুপলক্ষেই এই আয়ত 
সমুস্ভূত। (ত, হো) 
+ এব্রাহিম স্বীয় জীবন, সম্পত্তি ও সন্তান ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিতে যে অঙ্গীকারে বন্ধ হইয়াছিলেন, 
তাহ! পূর্ণ করিয়াছিলেন । এই আয়তের মর্দন এই যে, মুস। ও এত্রাহিমের পুস্তিকাতে যাহ! লিখিত আছে, 
ছুর্দাতি অলিদ কি তাহার তত্ব রাখে না? (ত, হোঁ, ) 


৬৩৩ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এই যে যাহা চেষ্টা করে, তন্তিয় মন্ুষ্ের জন্য নহে। ৩৯। এবং সে আপন চেষ্টাকে 
(চেষ্টার ফলকে ) অবশ্য ( কেয়ামতে ) দেখিবে। ৪০ তৎপর তাহাকে পূর্ণ বিনিময় 
প্রদত্ত হইবে। ৪১। এবং এই যে তোমার প্রতিপালকের দ্বিকেই সীমা । ৪২। এবং 
এই যে তিনি হাসান ও কাঁদান। ৪৩। এবং এই যে তিনি মারেন ও বাচান। ৪৪ + 
এবং এই যে তিনি ( জরায়ুতে ) নিক্ষিপ্ত শুক্র দ্বার! ছ্বিবিধ পুরুষ ও নারী সৃজন করিয়া 
ছেন। ৪৫+৪৬। এবং এই যে তাহার দিকেই দ্বিতীয় বার উৎপত্তি। ৪৭1+এবং 
এই যে তিনিই ধনী করেন ও মূলধন প্রদান করেন। ৪৮ । এবং এই যে তিনিই শেওরা 
নক্ষত্রের প্রতিপালক *। ৪৯। এবং এই যে তিনি প্রথমে আদ ও সমুদ জাতিকে 

ংহার করিয়াছেন, অনন্তর অবশিষ্ট রাখেন নাই "| ৫০+৫১। এবং পূর্বের তিনি 
হুহীয় সম্প্রদায়কে (সংহার করিয়াছেন, ) নিশ্চয় তাহারা সমধিক অত্যাচারী ও সমধিক 
সীমালজ্যনকাঁরী ছিল। ৫২। এবং (জেব্রিল) মওতফেক্কা নগরকে ভূতলশারী করিয়াছিল । 
৫৩। অনন্তর তাহাকে যাহা আচ্ছাদনে আচ্ছাদন করিয়াছিল $। ৫৪। অনন্তর 
তোমার প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদে তুমি, ( হে মনুষ্য, ) সন্দেহ করিতেছ ? ৫৫। এই 
( প্রেরিতপুরুষ ) পূর্বতন ভয় গ্রদর্শকশ্রেণীর ভয় প্রদর্শক । ৫৬। নিকটে আগমনকারী 
(কেয়ামত ) নিকটস্থ হইয়াছে । ৫৭। পরমেশ্বর ব্যতীত তাহার প্রকাশক নাই। ৫৮। 
অনস্তর তোমরা! কি এই কথায় বিস্মিত হইতেছ ? ৫৯। এবং হাস্ত করিতেছ ? রোদন 
করিতেছ না? ৬০। এবং তোমরা আমোদ করিতেছ। ৬১। অনন্তর ঈশ্বরকে 
ভোম্র। প্রণাম কর ও তাহাকে অঙ্চন। করিতে থাক। ৬২। (র) ৩, আ ৩০ ) 


* ছুইটি বিশেষ নক্ষত্রকে শেওর! বলে। একটির নাম গমিসা, অগ্টির নাম আবুর। আবুকিশা। 
যে হঙ্গরতের জননীর একজন পিতামহ ছিলেন, তিনি আবুর নক্ষত্রকে পূজা করিতেন ও পুত্বলপুঙ্জা 
বিষয়ে কোর্রেশদিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছেন। কোরেশগণ শক্রত।বশতঃ হঞ্জরতকে আবুণকিশার 
সম্তান বলিয়। থাকে। (ত, হো, ) 

1+ আদজাতি যখন সংহার-প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের বংশীয় কতিপয় লোক মক্কাতে স্থিতি 
করিতেছিল, তাহাদিগকে লকিম গোষ্ঠী বলে । পরে তাহার! ধর্ম্মবিস্রোহী হয়, তাহাদিগকে শেষ আদ ও 
পূর্ব্বোক্ত আদ জাতিকে প্রথম আদ বলিয়! থাকে। (ত, হে, ) 

1 মওতফেঙ্কা নগর লুতীয় সম্প্রদায়ের বাসস্থান । নগরবাসিগণ অত্যান্ত ছুরাচার ও উৎপীড়ক হইলে 
পর ছেত্রিল নগরকে শৃন্যমার্গে তুলিয়| ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক চূর্ণ বিচুর্দ করেন ও বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত 
প্রস্তুররাশি বর্ষণ করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলেন (ত, হে) 


সুরা কমর ঞ 


০ ০ 000'. 
চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
১৬৪৪৪৪8৪৬৩৬, 

৫৫ আয়ত, ৩ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


কেয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে ও চন্দ্ৰম| বিভক্ত হইয়াছে +। ১। এবং যদি তাহার! 
কোন নিদর্শন দর্শন করে, তবে মুখ ফিরায় ও বলে, (ইহা) প্রচলিত জাছু। ২। এবং 
তাহারা অপত্যারোপ করিয়াছে ও স্বেচ্ছার অন্থসরণ করিয়া থাকে; প্রত্যেক বিষয় 
নিপ্ধীরিত আছে $। ৩। এবং সত্য সত্যই (পূর্বতন ) সংবাদ সকলের যন্ধ্যে যাহা 
নিষেধ ও উচ্চ বিজ্ঞান ছিল, তাহা তাহাদের নিকটে পঁহছিয়াছে ; অনন্তর ভয় প্রদর্শন ফল 
প্রদান করে না। ৪+৫। অবশেষে তুমি, ( হে মোহম্মদ. ) তাহাদিগ হইতে বিমুখ 
হও, সেই দিবস আহবানকারী ( এন্াফিল ) কোন গহিত বিষয়ের দিকে ( তাহাদিগকে ) 
আহ্বন করিবে । ৬। তাহাদের চক্ষু ভয়ে বিহ্বল হইবে, তাহারা কবর সকল হইতে 
বাহির হইয়া আসিবে, যেন তাহার! বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল, আহ্বানকারীর দিকে ধাবিত; 
ধশ্মপ্রোহিগণ বলিবে, "ইহাই কঠোর দিন” | ৭+৮। তাহাদের পূর্বে নৃহীয় সম্প্রদায় 


* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

1 এক দিবদ রাত্রিতে আবুত্বহল ও এক ইন্ছদি হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। আবৃজ্ধহল 
বলে, “হে মোহম্মদ, কোন অলৌকিক নিদর্শন আমাদিগকে প্রদর্শন কর, অন্যথ|! তোমার শিরশ্ছেদেন 
করিব।* হজরত জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি চাও? তখন আবুজ্ধহল বলে, “মোহম্মদ, তুমি আমাদের 
জগ্ত চন্ত্রকে দ্বিধা বিভক্ত কর।” ইহ! শুনিয়া হজরত চন্ত্রমার প্রতি অঙ্গুলী সঙ্কেত করিলেন, তৎ- 
ক্ষণাৎ চন্্র দ্বিখওড হইয়| গেল; এক খণ্ড যথাস্থানে রহিল, অপর খণ্ড দুরে স্থাপিত হইল। অতঃপর 
আবুজ্ধহল বলিল, এই ছুই ভাগকে সংযুক্ত কর। হজরত ইঙ্গিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ সংযুক্ত হইয়। 
পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ইহ! দেখিয়া ইহুদি এস্‌লাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু আবুজ্বহল বলিল, 
“সে জাদুমন্ত্র আমার দৃষ্টিব্রম জন্মাইয়াছে, বাস্তবিক চন্দ্র দ্বিখণ্ড হয় নাই।" আবুজ্বহল পরে এ বিষয় 
নানাম্থানের পথিক লোককে জিজ্ঞাসা করে; তাহার! সকলেই বলে যে, অমুক রজনীতে আমরা চন্ত্রকে 
দ্বিখণ্ডিত দেখিয়াছি। কিন্তু সে এ সকল দেখিয়! শুনিয়াও বিশ্বাস করে নাই। বরং বলে, “মোহম্মদ 
প্রবল জাদুকর কথিত আছে, সেই দিন দ্বিধা বিভক্ত চক্্রমার ভিতর দিয়। হেরা পর্বত দৃষ্ট হইয়া- 
ছিল। চন্দ্রম1 দ্বিখণ্ডিত হওয়। কেয়ামতের পুর্ববলক্ষণ । (ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ কাফেরদিগের দুর্ভাগ্য ও ধাশ্সিকদিগের সৌভাগ্য ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় নির্ধারিত 
আছে। (ত,হো।) 
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( পুনরুখানবিষয়ে ) অসত্যারে।প করিয়াছিল, অনস্তর তাহারা আমার দাস ( মুহার ) 
প্রতি অসত্যারোপ করিয়। বলিয়াছিল, “সে ক্ষিপ্ত” এবং তাহাকে নিবারিত করিয়া- 
ছিল * | ৯। পরে দে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিল, “নিশ্চয় আমি পরাভূত, 
অতএব তুমি প্রতিফল দান কর” । ১০৭। অনন্তর আমি বর্ষণকারী বারিযুক্ত আকাশের 
দ্বার সকল উন্মুক্ত করিলাম । ১১।+এবং ভূতল হইতে প্রবণ সকল সঞ্চারিত করিলাম, 
অবশেষে জল নির্ধারিত কাধ্যসাধনে একত্রিত হইল। ১২। এবং তাহাকে আমি 
কীলক ও কাষ্ঠফলকসংযুক্ত নৌকার উপর আরোপিত করিলাম। ১৩। যে জন কাফের 
হইয়াছে, তাহার প্রতিফলস্বরূপ আমার চক্ষুর সম্মুখে তাহা চলিল। ১৪ | এবং সত্য সত্যই 
আমি ইহাকে নিদর্শন করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশগ্রহীত। কি আছে? ১৫। 
অবশেষে আমার শাস্তি ও আমার ভয়প্রদর্শন কেমন ছিল? ১৬। এবং সত্য সত্যই 
আমি কোরু-আন্কে উপদেশের জন্ত সহজ করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশ গ্রহীতা কি 
আছে? ১৭। অ'দ জাতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর আমার শান্তি ও আমার 
ভয়প্রদর্শন কেমন হইয়াছিল? ১৮। নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি স্থিরীকৃত্র দুর্দিনে প্রচণ্ড 
বাষু প্রেরণ করিয়াছিলাম। ১৯।+উহ! লোকদিগের প্রতি উৎপাত উপস্থিত করিল, 
যেন তাহারা উদ্মলিত খোম্দাতরু ছিল। ২০। অনন্তর আমার শান্তি ও আমার ভয়- 
প্রদর্শন কেমন ছিল ? ২১। এবং সত্য সত্যই আমি উপদেশের জন্য কোর্-আন্কে সহজ 
করিয়াছি; অনন্তর কোন উপদেশ গ্রহীতা কি আছে? ২২। ( র, ১, আঁ, ২২) 

সমুদ জাতি ভয়প্রদর্শকদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ২৩। অনম্তর 
তাহারা বলিয়াছিল যে, “আমরা কি আপনাদের অন্তর্গত এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? 
নিশ্চয় আমরা তখন উন্নত্ততা ও পথভ্রান্তির মধ্যে থাকিব । ২৪ । আমাদের মধ্যে 
কি তাহার প্রতি উপদেশ অবতারিত হইয়াছে? বরং সে মিথ্যাবাদী আত্মপ্রিয়” | ২৫। 
কে মিথ্যাবাদী আত্মপ্রিয় ? তাহারা কল্য জানিবে । ২৬। নিশ্চয় আমি তাহাদের পরীক্ষ- 
স্বরূপ এক উদ্বীর প্রেরপকারী ছিলাম, পরে ( বলিলাম, হে সালেহ, ) তুমি তাহাদিগকে 
প্রতীক্ষা কর ও ধৈর্যধারণ করিতে থাক। ২৭। এবং তাহাদিগকে জ্ঞাপন কর যে, 
তাহাদের মধ্যে (কূপের ) জল বিভাগ করা হইয়াছে, জলের প্রত্যেক ( অংশ ) (তাহার 
অধিকারীর প্রতি ) উপস্থিত করা হইবে । ২৮। অনস্তর তাহারা আপন সঙ্গীকে ডাকিল, 
পরে আক্রমণ করিল, অবশেষে পদ ছিন্ন করিল +। ২৯। অনন্তর আমার শান্তি ও আমার 


+ অর্থাৎ যখন নুহা ঈশ্বরের অদ্ধিতীয়ত্ব স্বীকারের জন্য উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন 
বিরোধী লোকের! তাহাকে গালি দিত ও ভৎগন। করিত, এবং তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিত; 
তাহাতে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন, উপদেশ দিতে পারিতেন না। (ত, হো, ) 
‘- + সমুদদ জাতি প্রেরিত পুরুষ সালেহকে অগ্রাহ্য করে, এবং তাহাকে প্রেরিতত্বের প্রমাণধ্ররূপ 
আঁল্চ্য্য ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে বলে। তিনি প্রার্থনাবলে একটী উদ্রীকে প্রস্তরের ভিতর হইতে 
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ভয়গ্রদর্শন কেমন ছিল ?৩০। নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি একমাত্র নিনাদ প্রেরণ 
করিয়াছিলাম, পরে (সেই ধ্বনিতে) তাহার! তৃণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল । ৩১। এবং 
সত্য সত্যই আমি কোর্-আন্‌্কে উপদেশের জন্য সহজ করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশ- 
গ্রহীৰ্ঠ৷ কি আছে? ৩২। লুতীয় সম্প্রদায় ভয় প্রদর্শকগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া- 
ছিল । ৩৩। নিশ্চয় আমি লুতের পরিজনকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতি প্রস্তর বৃষ্টি 
প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে (লুতের পরিজনকে ) প্রাতঃকালে আপন সন্গিধানের 
কৃপা দ্বার! উদ্ধার করিয়াছিলাম; যে ব্যক্তি রুতজ্ঞত। স্বীকার করিয়াছে, তাহাকে এইরূপে 
আমি বিনিময় দান করিয়া থাকি | ৩৪+৩৫। এবং সত্য সত্যই আমার আক্রমণ 
তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছিল, অনন্তর ভয়প্রদর্শনের প্রতি তাহার! সন্দেহ করিয়াছিল। 
৩৬। এবং সতা সতাই তাহারা তাহাকে তাহার অতিথির মধ্য হইতে ডাকিয়া ছিল; 
অনন্তর আমি তাহাদের চক্ষু বিলোপ করিয়াছিলাম, পরে ( বলিয়াছিলাম,) আমার 
শাস্তি ও আমার ভয়প্রদর্শন আস্বাদন কর * ৷ ৩৭। এবং সত্য সত্যই প্রাতঃকালে স্থায়ী 
শাস্তি তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইল । ৩৮। অনন্তর ( আমি বলিলাম, ) আমার 
শাস্তি ও আমার ভয়প্রদর্শন আস্বাদন কর। ৩৯। এবং সত্য সত্যই উপদেশের জন্য 
আমি কোরু-আন্কে সহজ করিয়াছি, পরে কোন উপদেশগ্রহীতা কি আছে? ৪০। 
( র, ২, আঁ, ১৮) 

এবং সত্য সত্যই ফেরওণের পরিজনের প্রতি ভর প্রদর্শকগণ উপস্থিত হইয়াছিল । 
৪১। তাহার! আমার সমগ্রনিদর্শনের প্রতি অসত্য।রোপ করিয়াছিল, অনন্তর আমি 
তাহাদিগকে প্রবল পরাক্রমের আক্রমণে আক্রমণ করিয়।ছিলাম | ৪২। তোমাদের 


বাহির করেন। একটি কূপের জল এইরূপ ভাগ করা হইয়াছিল যে, এক দিন সমুদ জাতি ও এক 
দিন তাহাদের গৃহপালিত পশু এবং এক দিন সেই উদ্বী সেই জল পান করিত। এই অলৌকিক 
টষ্্ী বিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। মস্দা ও কেদার নামক দুই ব্যক্তিকে সমুদগণ 
ড|কিয়। উদ্বীকে বধ করিতে বলে। তাহার! মেই উদ্ভীকে জলপান করিয়! ফিরিয়া আসিবার সময় পথে 
আক্রমণ করে। প্রথমতঃ মস্দ! বাণ নিক্ষেপ করিয়। উদ্ীর চরণ বিদ্ধ করে, পরে কেদার সঙ্কেত স্থান 
হইতে বাহির হইয়! আসিয়া করবাল দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলে, এবং সমুদগণকে তাহার 
মাংস বিভাগ করিয়] দেয় । তখন উদ্বীর শাবক সনে! পর্বতে আরোহণ করিয়া! তিন বার শব্দ করে, 
পরে তগ। হইতে স্বর্গে চলিয়! যায়। কথিত আছে, শাবকটি হত হইয়াছিল। এই ঘটনার তিন 
দিবস পরে সমুদজাতির উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়। (ত, হো, ) 

* স্ুত্রী যুব! পুরুষের রূপ ধারণ করিয়। লুতের নিকটে জ্বেত্রিলাদি যে সকল দেবতা উপস্থিত 
হইয়ছিলেন, নগরের দুশ্চরিত্র লোকের! সেই মানবরূপধারী দেবতাদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ 
করিবার জন্য লুতকে ডাকিয়। অনুরোধ করিয়।ছিল। লুত তাহ! অগ্রাহ্া করেন, তাহাতে তাহার! 
প্রাচীর ভাঙ্গিয়। গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। তখন জেতব্রিল পক্ষাঘাতে তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়! 
ফেলেন। (ত,হো,) 


Fo 
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কাফেরগণ ফি, (হে কোরেশকুল, ) ইহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? তোমাদের জন্য ধর্ধপুস্তিকা 
সকলে কি উদ্ধারের (বিধি) আছে? ৪৩। তাহারা কি বলিম্না থাকে যে, আমর। 
এক প্রতিহিংসাকারী দল ? ৪৪। শীঘ্র এই দলকে পরাস্ত কর! যাইবে, এবং পৃষ্ঠ ভঙ্গ 
করিয়। দেওয়া যাইবে *। ৪৫। বরং কেয়ামত তাহাদের অঙ্গীকারভূমি এবং কেয়ামত 
স্থকঠিন ও স্থতিক্ত। ৪৬। নিশ্চয় অপরাধিগণ পথন্রান্তি ও ক্ষিপ্তভাবমধ্যে আছে। ৪৭। 
(স্মরণ কর,) যে দিবস অনলে তাহার! অধোমুখে আকৃষ্ট হইবে, (আমি বলিব,) নরকের 
সংস্পর্শ আস্বাদন কর। ৪৮। নিশ্চয় আমি নির্ধারিতরূপে সমুদায় বস্তু হুজন করিয়াডি। 
৪৯। এবং আমার আজ্ঞা চক্ষুর পলকসদূশ একবার ভিন্ন নহে। ৫০। এবং সত্য 
সত্যই আমি তোমাদের সমধন্মী দলকে সংহার করিয়াছি ; অনন্তর কোন উপদেশগ্রহীতা 
কি আছে? ৫১। এবং তাহার! যাহ! করিয়াছে, তাহার প্রত্যেক বিষয় ( কাধ্যলিপি ) 
পুস্তিকায় (লিখিত ) আছে। ৫২। এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ লিখিত আছে। ৫৩। 
নিশ্চয় ধর্মভীরুগণ জল €ণালী ও উদ্যান সকলের মধ্যে শক্তিমান্‌ রাজার নিকটে সতে)র 
বাসস্থানে থাকিবে । ৫৪ +৫৫। ( র, ৩) আ, ১৫) 


সূরা রহমাণ + 
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পঞ্চপঞ্চাশন্তম অধ্যায় 


১৪৮৪৪৪66০৩৬, 
৭৮ আয়ত, ৩ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


পরমেশ্বর কোর্-আন্ শিক্ষা দিয়াছেন। ১+২।+মন্তুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে 
কথ! কহিতে শিক্ষা দিয়াছেন । ৩+৪। সূৰ্য্য ও চন্দ্ৰ নিয়মেতে চালিত। ৫ ।+ তূণ ৪ 


* অর্থাং সকলে রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। এই ব্যাপার বদরের যুদ্ধে 
হইয়াছিল। এই আয়ত হজরতের প্রেরিতত্ব ও কোর্-আনের সতাতাবিষয়ে এক প্রমাগ। মহাস্বা 
ওমর বলিয়াছেন, যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হইল, তখন হজরত কহিলেন, এই আয়তের মর্দ্ কি, 
বুঝিতে পারিলাম না। পরে হঠাৎ বদরের যুদ্ধের সময় দেখিলাম যে, হজরত বর্ণ পরিধান 
করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, “এই দলকে পরাস্ত করা যাইবে” ইহার মন্দ কি, অদ্য অবধারণ করিলাম । 
সে দিন শক্রুকুল হত ও বন্দী হইয়াছিল, এবং তাহাদের অনেক সৈন্য পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। 

(ত, হো) 

1 এই সুর! মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 


সূরা রহমাণ ৬৬৫ 


তরু নমস্কার করিতেছে *। ৬। এবং আকাশ, তাহাকে তিনি উন্নমিত করিয়াছেন ও 
পরিমাণ স্থাপন করিয়াছেন, যেন তোমরা ( আদান-প্রদানে ) পরিমাণবিষয়ে অতিক্রম 
নাকর। ৭+৮। এবং স্তায়ান্থমারে পরিমাণকে তোমরা ঠিক রাখিও, পরিমাণ খর্ব 
করিও না। ৯। এবং পৃথিবী, তাহাকে তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য প্রসারিত রাখিয়াছেন। 
১০।+ তথায় ফলপুঞ্ত ও খোম্নাফলশা'লী খোৰ্শ্মাতরু এবং বিচালিযুক্ত শশ্তকণা ও পুষ্প 
(তিনি সুজন করিয়াছেন )। ১১+১২। অনন্তর, (হে পরি ও মানবগণ,) স্বীয় 
প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমর! দুইয়ে অসত্যারোপ করিতেছ? ১৩। 
দগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকাযোগে তিনি মনুষ্য হৃঠি করিয়াছেন। ১৪।+এবং 
দৈত্যদিগকে শিখামুক্ত অগ্নি দ্বার| সুজন করিয়াছেন। ১৫। অনন্তর তোমরা স্বীয় 
প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি অনত্যারোপ করিতেছ? ১৬। তিনি দুই পূর্ব ও 
ছুই পশ্চিমের প্রতিপালক ৭। ১৭। অনস্তর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ 
সম্পদের প্রতি অগত্যারোপ করিতেছ? ১৮। তিনি ছুই সাগরকে মিলিতে প্রবর্তিত 
করিয়াছেন। ১৯। + উভয়ের মধ্য আবরণ আছে, এক অন্তকে অতিক্রম করে না %। 
২০ | অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? 
২১। উভয় হইতে মুক্তা ও প্রবাল বহির্গত হয়। ২২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের 
কোন্‌ সম্পদের প্রতি তে।মর। অসত্যারোপ করিতেছ? ২৩। সাগরে সঞ্চরণশীল 
পর্বততুল্য নৌকানকল তাহারই | ২৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের 
প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ২৫। (র, ১, আ, ২৫) 

যে কেহ ইহার উপর (পৃথিবীর উপর) আছে, সেই অনিত্য । ২৬।4 এবং তোমার 
মহা গৌরব ও বদান্ত প্রতিপালকের আনন নিত্য । ২৭। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের 
কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমর! অসত্যারোপ করিতেছ ? ২৮। যে জন স্বর্গে ও পৃথিবীতে 
আছে, সেই তাহার নিকটে প্রার্থনা করে; প্রতিদিন তিনি একাবস্থায় আছেন। ২৯। 
অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমর! অসত্যারোপ করিতেছ ? ৩০। 


* * তৃণ ও তরু নমস্কার করিতেছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞ।পালন করিতেছে, অথব! ছায়াযোগে 
নমক্কার করিতেছে। (ত, হো, ) 

+ “দুই পূৰ্ব্ব" এক পূৰ্ব্ব সুযোর উত্তরায়ণে ও অপর পূর্ব সু্ধোর দক্ষিণায়নে নির্দিষ্ট । এইরূপ 
“দুই পশ্চিম এক পশ্চিম সথযোর গতি অনুনারে শীতকালে ও অপর গ্রীষ্মকালে নির্দিষ্ট । এই 
অয্ননাদ্িতে পৃথিবীর পক্ষে অনেক মঙ্গল হয়। তাহ শস্তোংপত্তি ও জীবের বিশ্রামাদির কারণ 
হইয়| থাকে। (ত, হো।) 

1 ছুই নাগর, পারপ্তলাগর ও রোমীয় সাগর। একদিকে উভয় সাগরের গর্ভ পরল্পর মিলিত। 
এক সাগরের জল মিষ্ট ও সুরন, অপরের জল লবণাক্ত ও বিশ্বাদ। কিন্তু দ্বীপ বা! অন্ত কোন আবরণ মধ্যে 
থাকা| বশত: এক সাগরের জল অন্য সাগরের জলকে বিকৃত করিতে পারে না। (ত, হো, ) 


৬৩৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


হে ভারগ্রত্ত দলদবয়, শীঘ্রই তোমাদের জগ্ত (বিচার করিতে) আমি অবসরপ্রাপ্ত 
হইব। ৩১। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ 
করিতেছ ? ৩২। হে মানব ও দানবদল, যদি তোমরা স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রান্ত হইতে 
বহিগঁত হইতে স্ুক্ষম হও, তবে বাহির হইয়া যাও; (ঈশ্বরের ) পরাক্রম ছাড়িয়া 
বাহির হইতে পারিবে না*। ৩৩। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের 
প্রতি তোমর। অসত্যারোপ করিতেছ? ৩৪। তোমাদের প্রতি অগ্রিশিখ। ও ধূম 
প্রেরিত হইবে, অনন্তর প্রতিহিংসা করিতে পারিবে না। ৩।। অনন্তর স্বীয় 
প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৩৬। পরে 
যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, তখন তাহ। আরক্তিম চর্শ্মের ন্তায় লোহিতবর্ণ হইবে। 
৩৭। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ 
করিতেছ ? ৩৮। অবশেষে সেই দিবদ দানব ও মানব স্বীয় অপরাধসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত 
হইবে না। ৩ন। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অনত্যারোপ 
করিতেছ? ৪০ | পাপিগণ আপন লক্ষণ দ্বার পরিচিত হইবে, পরে ললাটের 
কেশযোগে ও পদযোগে গৃহীত হইবে ৭ | ৪১। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ 
সম্পদের প্রতি তোমর। অনত্যারোপ করিতেছ? ৪২1 এই সেই নরক, পাপিগণ 
যাহাকে অসত্য বলিতেছিল। ৪৩। তাহার। তাহার ( এগ্রির ) মনো ও উচ্ছৃসিত 
উঞ্চোদকের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে। ৪৪ । অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের 
প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৪৫1 ( র, ২, আ, ২০) 

এবং থে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের (সাক্ষাতে ) দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় 
করিয়াছে, তাঁহার জন্য দুই স্বর্ণৌোষ্যান হয় ধ্ৰু। ৪৬। অনন্তর র স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ 


শক, পাপা গসপিপ ১৬ এ 


+ অর্থাৎ তোমরা যে স্থানে যাইবে, নেই স্থানেই ৫ তোমাদের দের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু স্থিতি করিবে। 
তোমাদের হস্তে এমন কোন মতা ও উপায় নাই যে, তাঁহ! হইতে রঙ্গ! পাইবে । কথিত আছে যে, 
কেয়ামতের দিন স্বর্গীয় দূতগণ পুনরুখিত লে।কদিগের চতুষ্পার্শে শেণীবদ্ধরাপে দণ্ডায়মান হইয়া এরূপ 
ঘোষণা করিতে থাকিবে যে, “হে দৈত্যকুল ও মনুষ্তগ্রণ, এই কেয়ামতের ভূমি, যদি সঙ্গম হও, বাহিরে 
যাও, কিন্তু তোঁমর! বাহির হইতে পারিবে না ।” (ত, হো) 

1 অর্থাৎ পাগীদিগকে তাহাদের যলিন মুখ ও শোক দুঃখের অবস্থা দেখিয়! চেনা যাইবে। 
কেশাকর্ষণ করিয়। কখন তাহাদিগকে নরকে টানিয়া লওয়া যাইবে, কখন বা চরণ ধরিয়। উদ্বমুখে 
নরকে নিক্ষেপ কর! হইবে । (ত,হোঃ) 

1 অর্থাৎ মে ব্যক্তি নিচারকে ভয় ও পাপ পরিত্যাগ করে, তাহাকে দুইটি স্বর্গোছ্যান দেওয়া 
যাইবে । একটির নাম উদ্যান অদন, অপরটির নাম উদ্যান নইম। কথিত আছে যে, এক উদ্যান 
ঈশ্বরভীরু মনুয্ের জন্য, অপরটি ঈশ্বরভীরু দৈত্যদিগের জন্য হইবে। প্রত্যেক উদ্যানের দৈর্ঘ্য ও 
বিস্তার শত বৎসরের পথ, এবং প্রত্যেকের ভিতরে সুরম্য আবাস, সথরন ও সুদৃশ্য ফল, রূপবতী 
পিধ্যাঙ্গন! সকল আছে। (ত, হো, ) 


জরা রহমাণ ৬৩৭ 


সম্পদের প্রতি তোমরা! অসত্যারোপ করিতেছ ? ৪৭14-সেই দুই (উদ্যান ) বহুতর 
শাখাযুক্ত। ৪৮। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমর! অসত্যা- 
রোপ করিতেছ? ৪৯। সেই ছুই (উদ্যান) মধ্যে দুই জলপ্রণালী প্রবাহিত । ৫০। 
অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা! অসত্যারোপ করিতেছ ? ৫১। 
সেই দুয়ের মধ্যে সমুদায় ফল ছুই প্রকার আছে*। ৫২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের 
কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যরোপ করিতেছ? ৫৩। তাহার! ফর্শ আসনে 
(পীনোপাধানে) পৃষ্টস্কাপনকারী হইয়া (বমিবে, ) তাহার (ফর্শের ) কৌষেয় আচ্ছাদন 
হইবে, এ1ং উভয় উদ্যানের ফলপুঞ্ধ (তাহাদের ) নিকটে থাকিবে । ৫৪। অনস্তর 
স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারে।প কর্তেছ ? ৫৫। তথায় 
( গ্রানাদাদিভে) ( লজ্জাবশতঃ) অপ্রশগ্ুলোচন। অগ্গন।গণ থাকিবে, তাহাদের পূর্বের 
মনুয্য ও দৈত্য তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হয় নাই । ৫৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের 
কোন্‌ সম্পদের প্রতি তে।মর। অসতারোপ করিতেছ? ৫৭। তাহার! ( দিব্যাঙ্গনাগণ) 
ইয়াকুতমণি ও প্রবালস্বরূপ। ৫৮। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি 
তোমরা! অন্তা।রোপ করিতেছ? ৫৯। শুভ কম্মের বিনিময় শুভ ভিন্ন নভে । ৬০। 
অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তে।মর। অসত্য।রোপ করিতেছ ? ৬১। 
এবং মেই ছুই ভিন্ন (আরও) দুই স্বগোদ্যান আছে। ৬২। অনন্তর স্বায় প্রতিপালকের 
কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৬৩। সেই দুই ( উদ্যান ) 
অতিশয় হরিদ্র্ণ। ৬৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ নম্পদের প্রতি তোমর। 
অসত্যারোপ করিতেছ ? ৬৫। তাহাদের ভিতরে ছুই বেগবতী পয়ঃপ্রণালী আছে। ৬৬। 
অন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমর! অসত্যারে।প করিতেছ ? ৬৭। 
সেই ছুই ( উদ্যানের ) মধ্যে ফলপুঞ্ ও খোন্ম। এবং দাড়িদ্ব তরু হয়। ৬৮। অনন্তর 
স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৬৯। তথায় 
উত্তম! সুন্দরী নারীগণ হয়। ৭০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি 
তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭১। দিব্যাঙ্গনাগণ পটমণ্ডপের অভান্তরে (বরের 
জন্য ) লুক্কায়িত। ৭২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা 
অপত্যারোপ করিতেছ ? ৭৩। তাহাদের পূর্বে মনুষ্য ও দৈত্য তাহাদের সঙ্গে মিলিত 
হয় নাই। ৭৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ 
করিতেছ? ৭৫। তাহারা হরিঘর্ণ উপাধানের উপর পৃষ্ঠ স্থাপন করিবে ও উৎকৃষ্ট 
আসনে বসিবে। ৭৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্‌ সম্পদের প্রতি তোমরা 


* অর্থাৎ এক প্রকার ফল আছে, যাহ! পৃথিবীতে দৃষ্ট হইয়াছে; অন্যবিধ অভিনব ফল আছে, যাহা 
কখনও নয়নগোঁচর হয় নাই। (ত, হো) 


৬৬৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অসত্যারোপ করিতেছ? ৭৭। তোমার মহিমান্বিত ও মহাবদান্ত প্রতিপালকের নাম 
গুভকর। ৭৮। (র, ৩, আঁ, ৩৩, ) 


সুর ওয়াকেয়া * 


যট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় 


০৩৪6৪৪6৪৬৩০, 
৯৬ আয়ত, ৩ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


(স্মরণ কর, ) যখন সঙ্ঘটনীগ (কেয়ামত) ঘটিবে। ১।+ তাহা ঘটিধার সময় কোন 
অনত্যবন্ত। নাই । ২। (সেই দিন ) এক দলের অবনমনকারা, এক দলের উন্নমনকারী | 
৩।+(ম্মরণ কর,) যখন পৃথিবী বিকম্পনে বিকম্পিত, এবং পর্ধতপুগ্ বিচুর্ণনে 
বিচুরণীকৃত হইবে। ৪+৫1+তখন ধুলী বিক্ষিপ্ত হইবে। ৬।+এবং তোমরা তিন 
প্রকার হইবে। ৭। অনন্তর দক্ষিণদিকের লোক, দক্ষিণদিকের লোক কি? ৮। 
এবং বাম দিকের লোক, বাম দিকের লোক কি? ৯। অগ্রগামিগণ অগ্রগামীণ | ১০14 
ইহারাই সম্পদের উদ্যান সকলের সন্গিহিত। ১১+১২। পূর্ববস্তী লোকদিগের একদল 
এবং পশ্ান্বস্তী লোকদিগের অল্লাংশ %। ১৩+১৪।+স্তবর্ণথচিত সিংহাসন সকলের 
উপর থাকিবে। ১৫।+ তাহার উপর পরস্পর সম্মুথবর্তী হইয়া ( পীনোপাধানে ) পৃষ্ঠ 
স্থাপন করিয়। বসিবে। ১৬। তাহাদের নিকটে নিত্যস্থায়ী বালকগণ ( ভৃত্যগণ ) 


* এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ আদমের গুরসজাত যে সকল সম্ভান জন্মগ্রহণের সময় দক্ষিণ পার্থে ছিলেন, তাহার! দক্ষিণ 
দিগের লোক, অথবা সেই দিবস যাঁহাদের দর্সিণ হস্তে কাধলিপি অর্পিত হইবে, তাহার! দক্ষিণদিকের 
লোক, মহাভাগ্যবন্। ভাহার। স্বর্গোগ্য(নের দক্ষিণ পার্থে অবস্থিতি করিবেন। এবং আদমের 
গুরসজাত যে নকল সন্তান জন্মগ্রহণের সময়ে তাহার বাম পার্থে ছিল, তাহারা বাম দিকের লোক, 
গুধবা সেই দিবস যাহাদের বাম হস্তে কাধ্যলিপি অর্পিত হইবে, তাহার! বাম দিকের লোক, দুর্ভাগাবান্‌। 
তাহার! নরকে স্থিতি করিবে । নরক বর্গের বাম পার্থে স্বিত। ধর্ম্েতে যাহার! শ্রেষ্ঠ, তাহার! অগ্রগামী; 
যথা, ফেরওণের বিশ্বাসী পরিজন ও আবুবেকর এবং আলি, অথবা যাহার! কোর্-আনের অধিকারী, কিংবা 
যাহার! ধর্সাযুদ্ধে অগ্রগামী, তাহার! সর্বাগ্রে স্বর্গে যাইবে । (ত, ছে, ) 

* | পূর্ববর্তী লোক" অর্থাৎ পূর্ববর্তী গুহ! এত্রাহিম প্রভৃতি পেগান্বরবর্গের মণ্ডলীস্থ লোক অধিক; 
শশ্চাদ্ব্তী কেবল হজরত মে।হশ্মদের মণ্ডলীর লোক। (ত,ছো,) 


স্বর ওয়াকেয়া ৬৩৯ 


আৰখোরা ও আফতাব! (জলপাত্র বিশেষ) এবং নির্মল স্থরার পানপাত্রসহ ঘুরিতে 
থাকিবে। ১৭1১৮।1তন্্বারা ঠতন্তবিলোপ ও শিরংগীড়া হয় না। ১৯। এবং 
সেই ফলপুঞ্, যাহা তাহারা মনোনীত করিবে, এবং সেই পক্ষিমাংস, যাহা তাহারা 
ইচ্ছা করিবে, ( তৎসহ ভৃত্যগণ গমনাগমন করিবে )। ২:4+২১। এবং বিশালাক্ষী 
দিব্যাঙ্গনাগণ থাকিবে। ২২। তাহার! প্রচ্ছন্ন মুক্তামদৃশ | ২৩। তাহারা ( সাধুগণ ) 
যাঃ| করিতেছিল, তাহার বিনিময় (আমি দিব )। ২৪। তথায় তাহার! “সেলাম 
“সেলাম” কথত হওয়| ব্যতীত নিরর্থক বাকা ও পাপ বাক্য শ্রবণ করিবে না। ২৫+ 
২৬। এবং দক্ষিণদিকের লোক, দক্ষিণদিকের লোক কি? ২৭। তাহারা কণ্টকহীন 
বদরীতরু এবং ফলপূর্ণ মোজ বৃক্ষের তলে ও প্রারিত ছায়াতে থাকিবে । ২৮+ ২৯+ 
৩*1+নিপতিত বারি এবং অচ্ছেছ্ ও শণিবাধ্য প্রচুর ফলের মধ্যে থাকিবে । ৩১+ 
৩২+৩৩। এবং উন্নত ফর্শ আসনে থাকিবে । ৩3 । নিশ্চয় আমি এক প্রকার স্ষ্টিতে 
তাহাদিগকে ( দ্িব্যাঙ্গনাগণকে ) সষ্টি করিয়াছি । ৩৫14 অনস্তর তাহাদিগকে আমি 
কুমারী করিয়াছি। ৩৬।+-দক্ষিণদ্িকের লোকদিগের জন্ত সমবয়ন্ক। ও প্রেমিক 
করিয়াছি *। ৩৭+1৩৮। ( র ১, আ১ ৩৮) 

পূর্ববর্তী লোকদিগের একদল এবং পশ্চাদ্বত্তী লোকদিগের এক দল 1: | ৩৯4৪০ । 
এবং বামদ্দিকের লোক সকল, বামদিকের লোক কি? ৪১। উষ্ণ বায়ু ও উষ্ণোদকের 
মধ্যে এবং ধূম যাহা শীতল ও সম্মান্ত নয়, তাহার ছায়ায় থাকিবে । ৪২+৪৩4+৪৪। 
নিশ্চয় তাহার! ইতিপূর্বে বিলাসে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ৪৫ | এবং মহাপাপে নিয়ত 


* তেত্রিশ বৎসর বয়ন্ক। সমুদায় বন্ত। সমবযন্কা, তাহাদের স্বামিগণও এই বয়সপ্রাপ্ত। 
বালিকার্দিগকে স্বর্গ আনয়ন কর] হইলে উপরি উক্ত বয়স পধ্যস্ত রঙ্গ] করিয়া স্বামীর হস্তে সমর্পণ 
কর! যাইবে। বৃদ্ধাদিগকেও এই বয়ংক্রমে পরিবর্তিত কর! হইবে । কোন নারী পৃথিবীতে স্বামী 
গ্রহণ ন! করিয়া থাকিলে, তাহাকে কোন এক হ্বর্গবাসীর ভাষ্য করিয়। দেওয়া যাইবে। যদি স্বামী 
থাকে, কিন্তু স্বামী হ্বর্গবাসী নয়, তবে অন্য কোন হ্বর্গবাসীর প্রতি সেই নারী প্রদত্ত হইবে, এবং যদি 
স্বামী ম্বর্গবানী হয়, তবে পুনর্ব্বার তাহারই হস্তে অর্পিত হইবে। একাধিক স্বামী থাকিলে শেষ 
স্বামীই স্বর্গে স্বামী বলিয়া পরিগণিত হইবে । (ত, হে, ) 

+ যখন “পশ্চাদ্বত্তী দলের অল্লাংশ” এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, তখন ওমর অশ্রপূর্ণলোচনে জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, “প্রেরিত মহাপুরুষ, আমর! তোমার অনুগত ও তোমার প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছি; একি, 
আমাদের অল্পসত্থ্যক ব্যতীত উদ্ধার পাইবে ন1?” তাহাতেই "পূর্ববর্তী লোকদিগের এক দল ও 
পশ্চান্ব্তী লোকদিগের এক দল” এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরত এই আয়ত পাঠ করিলে ওমর 
সন্তুষ্ট হন। হজরত বলিলেন, “আদম হইতে আমার সময় পধস্ত এক দল ও আম! হইতে কেয়ামত 
পর্যন্ত এক দল উদ্ধার পাইবে। হ্বর্গব।সীরিগনের এক শত বিংশতি শ্রেণী হইবে, এবং তাহার ষাট 
শ্রেণী আমার মণ্ডলীর অন্তর্গত ।” এতদ্বার৷ জান! যাইতেছে যে, হজরতের . অনুবর্তী মণ্ডলীর কোন 
বাক্তি চিরকালের জন্ঠ নরকবাসী হইবে না| (ত হো, ) 
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স্থিতি করিতেছিল । ৪৬4-৪৭ । এবং বলিতেছিল, “কি যখন আমরা মরিব ও মৃত্তিকা 
হইয়া যাইব, এবং অস্থিপুপ্ত হইব, তখন কি নিশ্চয় আমরা সমুখিত হইব? অথবা 
আমাদের পূর্বববস্তী পিতৃপুরুষগণ (সমুখিত হইবে)” ? ৪৮+৪৯+-৫০। তুমি বল, (হে 
মোহম্মদ, ) নিশ্চয় পূর্বববত্তী ও পশ্চাদ্বত্তী লোকগণ নিরূপিত দিনে এক সময়েতে একত্রী- 
ভূত হইবে। ৫১। তৎপর নিশ্চয় তোমর!, হে বিপথগামী ও অসত্যারোপকারিগণ, 
অবশ্য জকুম তরুর ( ফল) ভক্ষণ করিবে । ৫২+৫৩।+ অনন্তর তন্দারা উদরপূর্ণকারী 
হইবে। ৫৪। পরে তাহার উপর উষ্জোদক পান করিবে । ৫৫। অবশেষে তৃষ্ণার্ত 
উষ্ট্র পানের গ্যায় পানকারী হইবে | ৫৬। বিচারের দিবসে ইহাই তাহাদের আতিথ্যো- 
পহার। ৫৭। আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াঠি, অনস্তর কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ 
না? ৫৮। অবশেষে যাগ জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়, তোমর। কি তাঠ। দেখিয়া থাক ? 
৫৯। তোমরা কি তাহা হুষ্টি কর, না, আমি স্ট্টিকর্তী? ৬০। আমি তোমাদের মধ্যে 
মৃত্যু নির্দারণ করিয়াছি, এবং আমি তোমাদের সদৃশ অন্য দলকে ( তোমাদের স্থানে ) 
পরিবহিত করিতে ও তোমরা জ্ঞাত নও, এমন স্থানে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে কাতর 
নহি । ৬১+৬২। এবং সত্য সত্যই তোমর। প্রথম স্ুষ্টি জ্ঞাত হইয়াছ, তবে কেন 
উপদেশ গ্রহণ করিতেছ ন1? ৬৩ । যাহা তোমর1 বপন কর, অনস্তর তাহ| কি তোমরা 
দেখ? ৬৪। তোমর। কি অঙ্কুর উত্পাদন কর? না, আমি অঙ্কুরোত্পাদক ? ৬৫। 
আমি ইচ্ছ! করিলে তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি, পরে তোমর। বিস্মিত হও। ৬৬। 
( বল, ) “নিশ্চয় আমর! প্রতিফল-প্রাপ্ট | ৬৭1+বরং আমরা বঞ্চিত” । ৬৮। অনন্তর 
তোমর।কি সেই জল দেখিয়াছ, যাহ। পান করিয়! থাক? ৬ন৯। 'তো'মর| কি তাহ। 
মেঘ হইতে বর্ষণ করিয়াছ ? অথব| আমি বর্ধশকারী ? ৭০। যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে 
তাভ। বিশ্বাদ করিতে পারি ; অনন্তর তোম্র| কেন ধন্যবাদ করিতেছ ন! ? ৭১। পরে 
সেই অগ্নি কি দেখিয়াছ, যাহা ( বৃক্ষশাখ। হইতে ) প্রজ্শিত করিয়া! থাকি? ৭২। 
তোমর। কি তাহার বৃক্ষকে কষ্টি করিয়াছ, অথব। আমি চষ্টিকর্তা? ৭৩। আমি পথিক- 
দিগের জন্য তাহাকে উপদেশ ও লাভম্বরূপ করিয়াছি । ৭৪ | অনন্তর তুমি, (হে মোহম্মদ) 
স্বীয় মহ! প্রতিপালকের নামের স্তব করিতে থাক। ৭৫। (র, ২, অ, ৩৭) 

অবশেষে নক্ষ ভ্রম গুলীর নিপাতভূমিসধন্ধে আমি শপথ করিতেছি * | ৭৬।4এবং 
যদি তে।ম্র| বুঝিতে পার, নিশ্চয় তবে ইহ। মযাশপথ | ৭৭। নিশ্চয় ইহ] গৌরব।ঘ্িত 
কোর্নআন্। ৭৮। পপ গ্রন্থে ( স্বগস্থ গ্রন্থে) দ্থিত। ৭৯। পবিত্র পুরুষগণ ব্যতীত 
ইহাকে স্পর্শ করে ন!। ৮: । নিখিল জগতের প্রতিপালক কর্তৃক (ইহ1) অবতারিত | 


। * এ স্থলে নক্গত্র।বলী অর্থে কোর্-গানের বাক্যাবলী, নিপাসভূমি অর্থে হজরতের পবিত্র অস্তঃকরণ । 
এতত্তিন্ন অন্য অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। (ত, হে, 


সুর! হদিদ ৪৪ 


৮১। অনন্তর তোমরা! কি এই বাণীর প্রতি অগ্রাহথকারী ? ৮২। এবং আপনাদের 
লভ্যাংশ এই কর যে, তোম্র। অপত্যারোপ করিয়। থাক ।৮৩। অনস্তর কেন যখন 
প্রাণ কে উপস্থিত হয়, তোমর। তখন দেখিতে পাও ন! ?৮৪+৮৫।+এবং আমি 
তোমাদের অপেক্ষা তৎসন্বন্ধে নিকটতর, কিন্ত তোমরা দেখিতে পাও না । ৮৬। অনন্তর 
যদি তোমরা দণ্ডার্হ না হও, তবে তোমরা সত্যবাদী হইলে কেন তাহাকে (আত্মাকে ) 
ফিরাইয়া লও ন1? ৮৭+৮৮। অবশেষে কিন্ত যদি (মৃত ব্যক্তি) ( ঈশ্বরের ) 
সান্নিধ্যবত্তখদিগের অন্তর্গত হয়, তবে আরাম ও স্থগন্ধি পুষ্প এবং সম্পদের উদ্যান 
আছে। ৮৯+-৯০+৯১। এবং যদি কিন্তু দক্ষিণদিকের লোক হয়,তবে তোমার প্রতি 
দক্ষিণদিকের লোকের সেলাম আছে। ৯২+৯৩। এবং যদি কিন্তু বিপথগামী ও 
অসত্যারোপকারীদিগের অন্তর্গত হয়, তবে উষ্ণোদকের আতিখ্যোপহার এবং নরকে 
প্রবেশ । ৯৪ | ইহা নিঃসন্দেহ সত্য । ৯£। অনন্তর তুমি স্বীয় মহাপ্রতিপালকের 
নামের স্তব কর। ৯৬। (র, ৩, অ, ২১) 


সুর হদিদ * 


১০৬৪৪৪০০০০০ ৪৪৬০, 


সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
০৬৬৪৫৪৪৬০০, 
| ২৯ আয়ত, ৪ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
যাহ! স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে, তাহা ঈশ্বরকে স্তব করিতেছে; তিনি পরাক্রাস্ত 
বিজ্ঞানময়। ১। তীহারই স্বর্গলোক ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি বাঁচান ও মারেন, এবং 
তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান্। ২। তিনি (সর্ববতোভাবে) প্রথম ও অন্তিম, বাহ ও গুপ্ত, 
এবং তিনি সর্বাজ্ঞ। ৩। তিনিই যিনি ষষ্ঠ দিবসে স্বর্গ ও মর্ত্য সুজন করিয়াছেন, তৎপর 
উচ্চ স্বর্ণের উপর স্থিতি করিয়াছেন; পৃথিবীতে যাহা উপস্থিত হয় ও যাহা তাহা হইতে 
বাহির হইয়া থাকে, এবং যাহা আকাশ হইতে অবতারিত হয় ও যাহা তথায় সমুখিত 
হইয়া থাকে, তিনি জ্ঞাত হন ; এবং যেস্থানে তোমরা থাক, তিনি তথায় তোমাদের সঙ্গে 
থাকেন, এবং তোমরা যাহা করিয়! থাক, পরমেশ্বর তাহার দ্রষ্টা। ৪। স্বর্গ ও পৃথিবীর 
রাজস্ব তাহারই, এবং ঈশ্বরের দিকেই ক্রিয়া সকল প্রত্যাবপ্তিত হয়। ৫। তিনি রাত্রিকে 


কক্স পাপী | ন প পপ পেসদপ পি: a meee পপি তি শী 


পপি শত পাশ শি শা শপ 


* এই স্বর! মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে 
৮১ 
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দিবার মধ্যে প্রবেশিত করেন ও দিবাকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশিত করিয়া থাকেন, এবং 
তিনি অস্তরের রহস্যবিৎ | ৬। তোমরা, ( হে লোক সকল, ) ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং যে বিষয়ে তোমাদিগকে তিনি উত্তরাধিকারী 
করিয়াছেন, তাহা হইতে ব্যয় করিতে থাক ; অনস্তর তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস 
স্থাপন ও ( সদ্‌) বায় করিয়াছে, তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে। ৭। তোমাদের 
কি হইয়াছে যে, তোমরা ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না? 
তিনি তোমাদিগকে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য ডাকিতেছেন ; 
যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে সত্যই তিনি তোমাদিগ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ 
করিয়াছেন।৮। তিনি যিনি স্বীয় দাসের প্রতি উজ্জল নিদর্শনাবলী প্রেরণ করেন, 
যেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে বাহির করে; নিশ্চয় ঈশ্বর 
তোমাদের প্রতি কপাবান্‌ দয়ালু। ৯। তোমাদের কি হইয়াছে যে, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে 
ব্যয় করিতেছ ন1? স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিকার ঈশ্বরেরই ; যে ব্যক্তি জয়লাভের পূর্বে 
দান করিয়াছে ও সংগ্রাম করিয়াছে, সে তোমাদের তুল্য নয়; ইহারা পদান্ুসারে, যাহারা 
পরে ব্যয় করে ও যুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবং পরমেশ্বর 
প্রত্যেকের সঙ্গে উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন ও তোমরা যাহা করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহার 
জ্ঞাতা। ১০। ( র, ১ আ, ১০) 

সে কে যে ঈশ্বরকে উত্তম খণে খণ দান করে? অনন্তর তিনি তাহার জন 
দ্বিগুণ করেন, এবং তাহার নিমিত্ত মহা পুরস্কার আছে * ৷ ১১। যে দিবস তুমি, 
( হে মোহম্মদ, ) বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগকে দেখিবে যে, তাহাদের জ্যোতি 
তাহাদের সন্মুখে ও তাহাদের দক্ষিণ দিকে সঞ্চরণ করিতেছে, (বলা হইবে, ) “তোমাদের 
প্রতি স্থসংবাদ, অগ্ঠ স্বর্গোগ্তান সকল ( তোমাদের জন্য, ) উহার নিয় দিয়া পয়ঃপ্রণালী 
সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তোমরা চিরনিবাসী হইবে, ইহাই সেই মহারুতার্থতা” +। 
১২। যে দিবস কপট পুরুষ ও কপট নারীগণ বিশ্বাসীদিগকে বলিবে, “আমাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত কর; তোমাদের জ্যোতি হইতে আমরা জ্যোতি আকর্ষণ করিব)” তখন বলা 
হইবে, “তোমরা আপনাদের পশ্চান্তাগে ফিরিয়া যাও, পরে জ্যোতি অন্বেষণ করিও ।” 
অনস্তর তাহাদের মধ্যে এক প্রাচীর স্থাপিত হইবে, তাহার এক দ্বার থাকিবে, তাহার 
(প্রাচীরের ) অভ্যন্তর ভাগে কৃপা ও তাহার বহির্দেশে তাহার সম্মুখ দিকে শাস্তি 


* এ স্থলে ঈশ্বরকে খণদানের অর্থ, ধর্ম্যুদ্ধে অর্থ বায় করা । যাহার! যুদ্ধে অর্থ দান করিয়। থাকে, 
তাহারা পরলোকে তাহার দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে। (ত,ফা,) 
1 কেয়ামতের সময় ধার্সিক লোক সকল যখন সরাত পোলের উপর দিয়! গমন করিবে, তখন 
ভয্নানক অন্ধকার হইবে । বিশ্বাসের আলোক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রে চলিবে, এবং দক্ষিণ দিকে 
যে সংকাধ্য সফল সঞ্চিত হয়, সেই দিকে আলোক সঞ্চারিত হইবে । (ত, ফা) 


সরা হদিদ ৬৪ ৩ 


থাকিবে &। ১৩। তাহারা তাহাদিগকে ( বিশ্বাসীদিগকে ) ডাকিয়া বলিবে, "আমরা 
কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?” তাহার! বলিবে, "হা ছিলে, কিন্তু তোমরা আপনাদের 
জীবনকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ ও ( আমাদের অকল্যাণ ) প্রতীক্ষা করিয়াছ ; এবং সন্দেহ 
করিয়াছ ও বাসনা সকল তোমাদিগকে এতদূর প্রতারিত করিয়াছে যে, ঈশ্বরের 
আদেশ উপস্থিত হইল, আর প্রতারক (শয়তান) ঈশ্বরের (আদেশ) সম্বন্ধে তোমাদিগকে 
প্রতারিত করিল। ১৪। অনন্তর অগ্যকার দিনে তোমাদিগ হইতে ও যাহারা ধর্মন্রোহী 
হইয়াছে, তাহাদিগ হইতে অপরাধের বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না; তোমাদিগের 
আশ্রয়স্থান অগ্নি, উহাই তোমাদিগের বন্ধু, এবং ( উহা ) বিগর্হিত প্রত্যাবর্তনভূমি” | 
১৫। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের জন্য কি সময় আসে নাই যে, 
ঈশ্বরের ও যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রসঙ্গে তাহাদিগের অস্তঃকরণ নম্র 
হয়, এবং পূর্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের অনুরূপ না হয়? 
অনন্তর তাহাদের সম্বন্ধে কাল দীর্ঘ হইয়াছে, অবশেষে তাহাদের অস্তঃকরণ কঠিন 
হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদিগের অধিকাংশই পাষণ্ড । ১৬। জানিও, নিশ্চয় পরমেশ্বর 
পৃথিবীকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়া থাকেন; সত্যই আমি তোমাদের 
জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিয়াছি, ভরসা যে, তোমরা জ্ঞান লাভ করিবে । ১৭। 
নিশ্চয় ধর্মার্থদাতা৷ পুরুষ ও ধশ্মার্থদাত্রী নারীগণ বস্তুতঃ পরমেশ্বরকে উত্তম খণে খণ 
দান করিয়াছে; তাহাদিগকে দ্বিগুণ দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার 
আছে। ১৮। যাহার! ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, 
ইহারাই তাহারা যে, সত্যবাদী ও স্বীয় প্রতিপালকের সন্লিধানে ধর্মযুদ্ধে নিহত; 
তাহাদের জন্য তাহাদের পুরস্কার ও তাহাদের জ্যোতি আছে। এবং যাহার! 
ধর্শদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, ইহারাই 
নরকলোকনিবাসী । ১৯। (র, ২, আ,৯) 

তোমর! জানিও যে, পার্থিব জীবনে ক্রীড়া ও আমোদ, সৌন্দধ্যঘটা ও আপনাদের 
মধ্যে গর্ব হয়, এবং ধন ও সন্তান সম্ভতিতে বৃদ্ধি হয়; তাহা বারিবর্ষণসদৃশ, ( তদ্বার! ) 
যে অস্কুরোদগম হয়, কৃষকদিগকে আনন্দিত করে, তৎপর তাহা শুষ্ক হয়, পরে 
তাহাকে তুমি পাওুবর্ণ দেখিয়া থাক, তৎপর চূর্ণাকৃত হয়। পরলোকে কঠিন শাস্তি আছে, 


* প্রাচীরের ভিতরের দিকে অদূরে ম্বর্গলোক, তথায় বিশ্বাসিগণ গমন করিবে। বাহিরের 
দিকে নরক, তথায় কপট লোকেরা! যাইবে। কিন্তু কপট লোকেরা পশ্চান্তাগে দৃষ্টি করিয়া 
' কোন জ্যোতি দেখিতে পাইবে না। পরে বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিবে, তখন 
তাহাদের ও বিশ্বসীদিগের মধ্যে যে এক প্রাচীর স্থাপিত, সেই প্রাচীরের একটি দ্বার থাকিবে । 
তাহারা কাতর হইয়। সেই দ্বার দিয়। দৃষ্টি করিয়। বিশ্বাসীদিগকে দেখিবে যে, তাহারা আনন্দে 
স্বর্গোগ্ভানের দিকে যাইতেছেন। (ত, ছো,) 


৬৪৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


এবং ঈশ্বরের প্রসন্নত| ও ক্ষমা আছে; পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ভিন্ন নহে। 
২০। স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের তুল/ যাহার 
বিস্তৃতি, সেই স্বর্গলোকের দিকে তোমরা অগ্রসর হও; যাহারা ঈশ্বরের ও তাহার 
প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহা তাহাদের জন্তু রক্ষিত, ইহাই 
ঈশ্বরের করুণা; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে দান করিয়া থাকেন, পরমেশ্বর 
মহা কৃপাবান্‌ । ২১। এমন কোন বিপদ ধরাতলে ও তোমাদের জীবনে উপস্থিত 
হয় না যে, তাহা উপস্থিত করিবার পূর্বে তাহা গ্রন্থে লিখিত হয় নাই ; নিশ্চয় ইহ। 
ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ২২। যেন তাহাতে তোমরা, যাহা বিনষ্ট হইয়াছে, তৎসন্বদ্ধে 
শোক না কর, এবং যাহ! তোমাদের প্রতি সমাগত হইয়াছে, তৎসহন্ধে আহলাদিত 
না হও; ঈশ্বর সমুদায় গর্বিত আত্মাভিমানীকে প্রেম করেন না । ২৩। যাহারা কৃপণত। 
করে ও লোকদিগকে রূপণ হইতে আদেশ করিয়! থাকে, এবং যে ব্যক্তি বিমুখ হয়, 
পরে নিশ্চয় সেই ঈশ্বর ( তদ্দিষয়ে ) নিষ্কাম প্রশংসিত। ২৪। সত্য সত্যই আমি স্বীয় 
প্রেরিতপুরুষদিগকে প্রমাণাবলী সহ প্রেরণ করিয়াছি; এবং তাহাদের সঙ্গে গ্রন্থ € 
পরিমাণ-যন্ধ (নিয়ম প্রণালী ) অবভারণ করিয়াছি, যেন লোকসকল স্টায়েতে স্থিতি 
করে; এবং আমি লৌহ অবতারণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে গুরুতর সংগ্রাম ও 
মন্ষ্যের জন্য লাভ আছে, এবং তাহাতে পরমেশ্বর জ্ঞাত হন যে, গোপনে কে 
ঠাহাকে ও তাহার প্রেরিতপুরুষকে সাহায্য দান করে। নিশ্চয় ঈশ্বর শত্তিশ।লী 
পরাত্রান্ত * | ২৫। ( র, ৩, আ, ৬) 

এবং সত্য সত্যই আমি নুহাকে ও একব্রাহিমকে প্রেরণ করিয়াছি, এবং উভয়ের 
সম্তানবর্গের মধ্যে প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ স্থাপন করিয়াছি; অনন্তর তাহাদের কতক লোক 
পথপ্রাপ্ এবং তাহাদের অধিকাংশ ছুশ্চরিত্র হইয়াছে । ২৬। তৎপর তাহাদের 
অনুসরণে আপন প্রেরিতপুরুষদিগকে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং মরয়মের পুত্র 
ঈসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম ও তাহাকে ইঞ্জিল গ্রন্থ দিয়াছিলাম; এবং যাহার! তাহার 
অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের অন্তরে দয় ও কোমলতা স্থাপন করিয়াছি । এবং সেই 
নিজ্জনাশ্রয়, তাহারা তাহ! আবিষ্কার করিয়াছে, ঈশ্বরের প্রসন্নত| অন্বেষণ ব্যতীত আমি 
তাহাদের সম্বন্ধে তাহা! লিপি করি নাই; অনস্তর তাহারা তাহার সত্যসংরক্ষণে তাহ! 


পেশি 


সপ স্পিন 


* ঈশ্বরের প্রেরিত জল, অগ্নি ও লবণ এবং লৌহ এই চারিটি দ্রব্য বিশেষ শুভকর। লৌহ দ্বারা 
নমুদায় প্রয়োজনীয় কাধ্য সম্পদনোপযোগী যন্ত্াদি প্রস্তুত হয়; তাহাতে এই বিশেষ লাভ হইয়। 
থাকে যে, শর, করবালাদি যুদ্ধাস্ব নির্শিত হয়। তৎসাহাযে কাফেরদিগের উপর বিশ্বাসীদিগের . 
জয়লাভ ও তাহাদের নগর আপদশৃষ্ঠ হইয়। থাকে । গোপনে ঈশ্বরকে ও প্রেরিতপুরুষকে সাহাযাদানের 
অর্থ এই মে, প্রেরিতপুরুষের অসাক্গাতে সাহায্য দান করা । কপট লোকের! সাক্ষাতে হজরতের সহায়তা 
করিত, অসাক্ষাতে তাহার সপক্ষে থাকিত ন!। (ত, হো) 


স্বর মজ্বাদল। ৬৪৫ 


ংরক্ষণ করে নাই। পরে আমি তাহাদের মধ্যে যাহার। বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, 
তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার প্রদান করিয়াছি, এবং তাহাদের অধিকাংশই পাষণ্ড 
ছিল * | ২৭। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি স্বীয় অনুগ্রহের ছুই ভাগ তোমাদিগকে প্রদান 
করিবেন, ণ এবং তোমাদের জন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন, তদ্বারা তোমরা চলিতে 
থাকিবে ও তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; পরমেশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ২৮ ।+ 
তাহাতে গ্রস্থাধিকারিগণ জানিবে যে, তাঁহারা ঈশ্বরের কোন উপকারসদন্ধে ক্ষমত| 
রাখে না, এবং উপকার ঈশ্বরের হস্তে আছে; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহা বিধান 
করিয়। থাকেন। পরমেশ্বর মহোপকারী | ২৯। (র, ৪, আ ৪) 


সুর] মন্বাদল৷ + 


৩৪৪৪ ০০০০০৪৪৪৬৬৩ 
অন্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
১৩৪66 6৬৩০, 
২২ আয়ত, ৩ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
যে তোমার নিকটে, ( হে মোহম্মদ, ) আপন স্বামিসম্বন্ধে বাদানব।দ করিতেছে ও 
ঈশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিতেছে, মতাই পরমেশ্বর সেই নারীর কথা শ্রবণ করিয়া- 


ছেন; এবং পরমেশ্বব তোমাদের দুইয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, নিশ্চয় ঈশ্বর 
শোত। দ্ৰষ্টা 8। ১। তোমাদের মধ্য যাহার। স্বীয় ভার্ধযাদিগকে (মাত৷ বলিয়া) পরিত্যাগ 


* মহাপুরুষ ঈদার মণ্ডলীর অন্তর্গত কতিপয় লোক তাহার ন্বর্গারোহণের পর ইঞ্জিলের 
বিধি অমান্য করিয়া কাফের হয়, কতিপয় লোক উক্ত ধর্ম্মে স্থিতি করিয়! পর্ব্বতে চলিয়। যায়, 
অবিবাহিত থাকিয়া অন্ন পান পরিত্য।গপূর্বক কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ তাহাদের প্রতি 


এই বিধি ছিল না। (ত হো) 
+ হজরত মোহম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাঁহাদের প্রতি ঈশ্বরের এক অনুগ্রহ এবং সাধারণ প্রেরিত- 
পুরুষদিগের প্রতি আর এক প্রকার অনুগ্রহ। (ত, হো, ) 


1 এই সুর! মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 
$ এক দিন সামেতের পুত্র ওস্‌ হ্বীয় ভার্য্যা খওলার সঙ্গে মিলিত হইতে অভিলাষী হয়, খওল। 
অসম্মতি প্রকাশ করে। ওস্‌ তাহাতে কুদ্ধ হইয়া! বলে, “তুই আমার মাতৃতুল্য।” পৌত্তলিকতার 


৬৪৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


করে, তাহারা তাহাদের মাতা হয় না; তাহাদের মাতা, যাহারা তাহাদিগকে প্রসব 
করিয়াছে, তাহারা ভিন্ন নহে, এবং নিশ্চয় তাহার! মিথ্যা ( অবৈধ ) কথা বলে। নিশ্চয় 
ঈশ্বর ক্ষমাশীল মাঞ্জনাকারী *। ২। এবং যাহার! আপন ভার্যাগণকে বর্জন করে, 
তৎপর যাহা বলিয়াছে, ততপ্রতি ( তাহা ভঙ্গ করিতে ) ফিরিয়া আইসে, তবে উভয়ের 
সংস্পর্শ হওয়ার পূর্বে ( একটি দাসের ) গ্রীবামুক্তি (আবশ্তকঃ) এই (বিধি) এতদ্বারা 
তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহার 
জ্ঞাতা। ৩। অনস্তর যে ব্যক্তি (দাস) প্রাপ্ত না হয়, পরে উভয়ের সংস্পর্শ হওয়ার পূর্বে 
ক্ৰমান্বয়ে দুই মাস তাহার পক্ষে রোজাপালন ( রিধি ;) অবশেষে যে ব্যক্তি অক্ষম হয়, 
পরে সে ষাট জন দরিদ্রকে ভোজ্য দান করিবে। ইহা এজন্য যে, ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, ইহাই ঈশ্বরের সীমা; এবং কাফেরদিগের 
জন্য দুঃখজনক শান্তি আছে ৭। ৪। নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাহার প্রেরিত- 
পুরুষের সঙ্গে বিকুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের পূর্বববন্তিগণ যেমন লাঞ্ছিত হইয়াছে, তদ্রপ 
তাহার! লাঞ্চিত হয়; সত্যই আমি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবতারণ করিয়াছি, এবং 
ধর্মপ্রোহীদিগের জন্য দুর্গতির শাস্তি আছে। ৫। যে দিবস পরমেশ্বর তাহাদিগকে 
একযোগে সমুখাপন করিবেন, তখন তাহারা যাহা করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে 
জানাইবেন; পরমেশ্বর তাহা মনে রাখিয়াছেন ও তাহারা তাহা তুলিয়াছে, ঈশ্বর 
সর্ববিষয়ে সাক্ষী । ৬। (র, ১, আ,৬) 

তুমি কি, (হে মোহম্মদ,) দেখ নাই যে, ঈশ্বর স্ব্গেতে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে 


শশা শশা ——— সস শপাশীশীশীশীীশীশিশীটি সি 


০ আপা meet ct DOE tn tm পপি 


শপ পশশশপাপেশ্প o_O শপ? 


সময়ে আরব্য পুরুষেরা! এইরূপ উক্তি করিলেই ভাৰ্য্যা বর্জিত হইত। খওল| এই কথ| শ্রবণ করিয়। 
হজরতের নিকটে যাইয়া অভিযোগ করে; হজরত বলেন, “তুমি ওসের সম্বন্ধে অবৈধ হইয়ছ।” 
থওল বলে, “সে আমাকে বর্জন করে নাই।” ইহা শ্রবণ করিয়। হজরত কহেন, “বর্জন করিয়াছে 
ভিন্ন আমি মনে করিতেছি ন', তুমি তাহার সম্বন্ধে অবৈধ হুইয়াছ।” অনেকগুলি শিশু সন্তান ছিল ও 
ওসের সঙ্গে বহুকালের প্রণয় ছিল বলিয়া খওলা অত্যন্ত শোকার্ত হইল ও পুনর্বার হজরতের 
নিকটে প্রার্থনা! জানাইল, হজরত সেই উত্তরই প্রদান করিলেন . তখন উর্ঘমুখে খওল! ঈশ্বরকে ডাকিয়া 
বলিল, “পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিলাম ।” তাহাতেই এই আয়ত 


অবতীর্ঘ হয়। (ত, হোঁ, ) 
* অর্থাৎ কোন নারীকে মা বলিলেই সে মা হয় না, গর্ভধারিণী ভিন্ন অন্ভ কেহ মাতা নহে। 
(ত, হো,) 


+ অর্থাৎ যে বাক্তি স্ত্রীকে ম! বলিয়। তাহার সহবাস হইতে বিরত হইয়াছে, সে যদি পুনরায় 
সেই স্ত্রীর সহবাদ ইচ্ছ| করে, তবে সহবাসের পূর্বে প্রায়শ্চিত্তন্বরূপ তাহাকে একজন ক্রীতদাসের 
দাসত্ব মুক্ত করিতে হইবে । তদভাবে ক্রমান্থয়ে দুই মাস রোদ্রাপালনের বিধি। তাহাতে অক্ষম 
হইলে, বাট জন দরিদ্রক অন্ন ব্যঞ্রন প্রস্তুত করিয়া ছুই বেলা প্রচুররূপে ভোদ্রন করাইবে। 

(ত, ছোঃ) 


সরা মজ্বাদল। ৬৪৭ 


যে কিছু আছে জানিতেছেন; (এমন) তিন জনের পরম্পর গুপ্ত কথা হয় না যে, 
তিনি তাহাদের চতুর্থ নহেন, এবং ( এমন ) পাচ জন নহে যে, তিনি তাহাদের যষ্ঠ 
নহেন, এবং যে স্থানে হউক, এমন এতদপেক্ষ। নূন ও অধিকাংশ লোক নয় যে, তিনি 
তাহাদের সঙ্গে নহেন। তৎপর তাহার! যাহা করিয়াছে, কেয়ামতের দিনে তিনি 
তাহাদিগকে তাহা জানাইবেন ; নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বববিষয়ে জ্ঞানী *। ৭। পরস্পর গপ্ন 
কথনে যাহারা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের প্রতি কি তুমি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা যে 
বিষয়ে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎপর তাহার প্রতি পুনঃ প্রবৃত্ত হয়, এবং পাপ ও শত্রুতা 
এবং প্রেরিতপুরুষের প্রতি অবাধ্যতাচরণবিষয়ে গোপনে কথোপকথন করে; যখন 
তোমার নিকটে উপস্থিত হয়, ঈশ্বর যে ( বাক্য) দ্বারা তোমাকে আশীর্বাদ করেন নাই, 
ততৎ্মহযোগে তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া থাকে, এবং আপন মনেতে বলে, যাহ! আমরা 
বলিয়া থাকি, তজ্জন্ত কেন ঈশ্বর আমাদিগকে শান্তি দান করেন ন|? তাহাদের জন্য 
নরকলোক যথেষ্ট, তাহারা তাহাতে প্রবেশ করিবে, অনন্তর ( উহ! ) বিগহিত স্থান %। 
৮। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা পরস্পর গোপনে কথা বল, তখন পাপ ও 
শত্রুতা এবং প্রেরিতপুরুষের প্রতি অবাধ্যতাচরণবিষয়ে গুপ্ত কথোপকথন করিও না; 
এবং শুভাচরণ ও বৈরাগ্যবিষয়ে গোপনে প্রসঙ্গ করিও ও যাহার দিকে তোমরা সমুখিত 
হইবে, সেই ঈশ্বরকে ভয় করিও । ৯ | বিশ্বাসীদিগকে বিষ করিতে শয়তানের গুপ্ত 
কথোপকথন, এতন্তিন্ন নহে ; ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত সে তাহাদের কিছুই অনিষ্টকারক 
নহে, অতএব বিশ্বাসিগণ যেন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ১০ | হে বিশ্বাসিগণ, যখন 
তোমাদিগকে বলা হয় যে, সভাতে (স্থান) প্রমুক্ত রাখিও, তখন স্থান প্রমুক্ত করিও, 
ঈশ্বর তোমাদের জন্য প্রমুক্তি বিধান করিবেন, এবং যখন বল! হয়, তোমরা উঠ, তখন 
উঠিও ; তোমাদের মধ্য যাহারা বিশ্বাসী ও যাহাদিগকে পদাহগুক্রমে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহাদিগকে পরমেশ্বর সমুন্নত করিবেন। তোমর। যাহা করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহার 


* এক দিন ওমরের পুত্র রোবয় ও রোবয়ের ভ্রাতা ভ্রয়ব ওমিয়ার পুত্র সফওয়ানের সঙ্গে কখোপ- 
কখন করিতেছিল। এক জন বলিল, আমর! যাহা বলি, ঈশ্বর কি তাহ! জানেন? অন্য ব্যক্তি বলিল, 
কতক জানেন ন।। তৃতীয় জন বলিল, যদি কতক জানেন, তবে সমুদায় জানিয়। থাকেন, যেহেতু 
তাহার জ্ঞানে প্রতিবন্ধকতা নাই। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো? ) 

+ ইহুদি ও কপট লোকদ্দিগের এরূপ স্বভাব ছিল যে, যখন হজরত কোথাও সৈন্য প্রেরণ করিতেন ও 
তাহাদের সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইত, তখন তাহারা পথপ্রান্থে বলিয়া এই ভাবে আকার ইঙ্গিতে 
পর্পর কথোপকথন করিত যে, বিশ্বাসী লেকের! তাহা৷ শ্রবণ করিয়| মনে করিত যে, প্রেরিত সৈম্যদূলের 
ঘোর বিপদ্‌ ঘটিয়াছে, ইহ! ভাবিয়া! তাহার! মহ! শোকার্ত হইত। হজরত ইহ! শ্রবণ করিয়! তাহাদিগকে 
তজ্রপ কথোপকথন করিতে নিষেধ করেন। তাহারা তিন দিবস নিষেধ মান্য করে, পরে আবাগ 
তন্্রপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হোঃ) 


৬৪৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


জ্ঞাতা *। ১১। হে বিশ্বামিগণ, যখন তোমর। প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে গোপনে 
কথোপকথন কর, তখন স্বীয় গুপ্ত কথনের পূর্বে কিছু খয়রাত ( ধশ্মার্থ দান ) উপস্থিত 
করিও, ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গল ও পরম পুণ্য ; অনস্তর যদি ( দানের সামগ্রী ) প্রাপ্ত 
না হও, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু ৭ । ১২। তোমরা কি স্বীয় গুপ্ত কখনের 
পূর্বের খয়রাত উপস্থিত করিতে ভয় পাইলে? অনন্তর যখন কর নাই, এবং ঈশ্বর 
তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তখন উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান 
কর, এবং পরমেশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের অনুগত হও; তোমরা যাহ। করিয়া 
থাক, ঈশ্বর তাহার তত্বজ্ঞ। ১৩। ( র, ২, আ, ৭) 

এক দলের সঙ্গে যাহার! প্রণয় স্থাপন করিয়াছিল, ঈশ্বর যাহাদের প্রতি ক্রোধ 
করিয়াছিলেন, তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগের প্রতি কি দৃষ্টি কর নাই? তাহার! 
তোমাদেরও নহে এবং তাহাদেরও নহে, তাহার! অসত্যে শপথ করে, অথচ তাহার! 
বুঝিতেছে %। ১৪। পরমেশ্বর তাহাদের জন্য কঠিন শান্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন, নিশ্চয় 
তাহারা যাহা করিতেছে, তাহ! অশুভ | ১৫। তাহার! আপনাদের শপথকে ঢালরূপে 
গ্রহণ করিয়াছে, পরে ঈশ্বরের পথ হইতে ( লোকদিগকে ) অবরুদ্ধ রাখিয়াছে, অবশেষে 
তাহাদের জন্য লাঞ্চনাজনক শান্তি আছে। ১৬। তাহাদিগের ধন সম্পত্তি ও তাহাদিগের 
সন্তান সন্ততি ঈশ্বরের (শান্তির) কিছুই তাহাদিগ হইতে নিবারণ করিবে না; ইহারাই 


* বদরের রণক্ষেত্রের এক দল লোক আদিয়! হজরতের সভায় উপস্থিত হয়। কতিপয় ধর্ম্মবন্ধ 
হজরতকে ঘেরিয়া বসিয়াছিলেন । বদরের লোকগণ সেলাম করিয়। মস্যজ্বেদের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকে, 
কেহ তাহাদিগকে স্থান দান করে না। তথন হজরত বলেন, হে অমুক, হে অমুক, গাত্রোখান কর; 
তখন তাহারা উঠিয়। বদরনিবাসীদিগকে স্থান দান করেন। উহা! দেখিয়া কপট লোকের। পরস্পর 
বলাবলি করিতে থকে । তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো, ) 

+ হজরতের সঙ্গে গোপনে কথ। কহিবার জন্য তাহার নিকটে লোকের ভিড় হইত; ক্রমে এত 
লোকের সমাগম হইতে থাকে যে, কথ! কহিতে তাহার অবকাশ হইয়া উঠে না। তাহাতেই এই 
আয়ত অবতীর্ণ হয়। কথিত আছে, খয়রাতের নিয়ম দশ দিন পর্যন্ত ছিল, পরে তাহ! রহিত হয়। 
মহাত্মা আলি এক এক দিন এক একটা স্বর্ণমুদ্র/ দান করিয়| কথোপকথন করিয়।ছিলেন। কেহ কেহ 
বলেন, এক দিন এক দণ্ড মাত্র তিনি এ কাৰ্য্য করিয়াছিলেন, অন্য কেহ নহে। (তে 

1 নবতলের পুত্র আবদোল্লা এক জন কপট লোক ছিল। সে প্রেরিতপুরুষের সহবাসে থাকিত ও 
তাহার কথা! শুনিয়া! ইছুদিদিগকে যাইয়া বলিত। এক দিবস হঞ্জরত কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু নহ কুটারে ছিলেন । 
তখন তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন যে, এক্ষণ এমন এক জন লোক আনিবে, তাহার মন অহস্কৃত ও উচ্ছ জ্বল 
হয়, এবং সে শয়তানের দৃষ্টিতে দর্শন করে! ইতিমধ্যে অকল্মাৎ আবদোল্লা উপস্থিত হইল। হজরত 
তাহাকে দেখিয়াই বলেন, তুমি কেন আমাকে গালি দাও ও তোমার অমুক অমুক বন্ধু গালি দিয়া থাকে? 
আবদোল্লা ও তাহার বন্ধুগণ শপথ করিয়। বলিল যে, কখনই আমরা এরূপ অপরাধ করি নাই। তাহাতে 
এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,) 


সুরা হশর ৬৪৯ 


নরকানলনিবাসী, তথায় তাহার! চিরস্থায়ী হইবে। ১৭। যে দিবস পরমেশ্বর তাহাদিগকে 
যুগপৎ সমুখাপন করিবেন, তখন তাহার! তাহার সম্বন্ধে শপথ করিবে, যেমন তোমাদের 
প্রতি শপথ করিয়া থাকে, এবং মনে করে যে, তাহারা কোন বিষয়ের উপর স্থিতি 
করিতেছে; জানিও, নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী । ১৮। তাহাদের উপর শয়তান বিজয় 
লাভ করিয়াছে, অনন্তর ঈশ্বরস্মরণে তাহাদিগকে বিশ্বত করিয়া তুলিয়াছে, ইহারাই 
শয়তানের লোক; জানিও, নিশ্চয় সেই সকল শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯। 
নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বর ও তাহার প্রেরি তপুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিত। করিয়া থাকে, ইহারাই 
অতিশয় লাঞ্ছনার মধ্যে আছে। ২০ | পরমেশ্বর লিখিয়াছেন যে, অবশ্য আমি বিজয়ী 
হইব ও আমার প্রেরিতপুরুষগণ ( বিজয়ী হইবে ;) নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিশালী পরাক্রাস্ত । 
২১। তুমি ( এমন) কোন সম্প্রদায়কে পাইবে না, যে ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে, যাহারা ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে প্রতিদন্দিত। করিয়া থাকে, 
যদ্দিচ তাহারা তাহাদের পিতা ও তাহাদের সন্তান এবং তাহাদের কুটুম্ব হয়, তাহাদের 
প্রতি আবার বন্ধুতা স্থাপন করে; ইহারাই যে, তিনি তাহাদের অন্তরে ধশ্ম লিখিয়াছেন, 
এবং আপনার প্রাণ দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন, এবং যাহার ভিতর 
দিয়! জল প্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তিনি তাহাদিগকে সেই স্বর্গোগ্চানে লইয়। যাইবেন, 
তথায় তাহার! চিরস্থায়ী হইবে । তাহাদের প্রতি ঈশ্বর সন্তষ্ট হইয়াছেন ও তাহারা 
তাহার প্রতি সন্ধষ্ট হইয়াছে; ইহারাই ঈশ্বরের সম্প্রদায়, জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বরের লোক 
তাহার! হয়, তাহারা মুক্ত হইবে। ২২। ( র, ৩, আ, ৯) 


সুরা হশর * 


উনষষ্িতম অধ্যায় 
*০৩৪৪৪ ৪৬৬৩০, 
২৪ আয়ত, ৩ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি | ) 
স্বর্গেতে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে, তৎসমুদ৷য় ঈশ্বরকে স্তব করি- 
তেছে, এবং তিনি পরাক্রান্ত জানময়। ১। তিনিই, মিনি গরন্থাধিকারীর মধ্যে যাহার। 
ধৰ্শাত্রোহী "হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রথম সৈশ্তসংগ্রহে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়।- 


+ এই সুরা! মধিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
৮২ 


৬৫, কোর্-আন্‌ শরীফ 


ছিলেন; তোমরা, ( হে মোনলমানগণ, ) মনে কর নাই যে, তাহার! বাহির হইবে, এবং 
তাহার! মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের দুর্গ সকল ঈশ্বরের ( শান্তি ) হইতে তাহাদিগের 
পক্ষে প্রতিরোধক হইবে । অনস্তর তাহারা যাহা মনে করে নাই, সেই স্থান হইতে 
ঈশ্বরের ( শান্তি ) তাহাদ্িগের প্রতি উপস্থিত হইল ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ 
করিল, এবং তাহারা আপনাদের গৃহপুপ্ক স্বহস্তে ও বিশ্বাসীদিগের হস্তে নষ্ট করিতে 
লাগিল; অবশেষে, হে চক্ষুম্মান লোক সকল, তোমরা শিক্ষা লাভ কর *। ২। এবং 
যদি পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি দেশচ্যুতি লিপি না করিতেন, তবে অবশ্য পৃথিবীতে 
তাহাদিগকে শান্তি দিতেন, এবং পরলোকে তাহাদের জন্য অগ্নিদণ্ড রহিয়াছে । ৩। 
ইহা এজন্য যে, তাহারা পরমেশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে বিরোধ করিয়াছে, 
এবং যে বাক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করে, পরে নিশ্চয় পরমেশ্বর ( তাহার সম্বন্ধে) কঠিন 
শাস্তিদাতা হন। ৪। তোমরা যে খোর্শ্মাতরু ছেদন করিয়াছ, অথবা তাহা আপন 
মূলোপরি দণ্ডায়মান থাকিতে রাখিয়া, তাহা ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমেই হইয়াছে, এবং 
তাহাতে ছুরাচারগণ লাঞ্ছিত হইয়| থাকে +। ৫। পরমেশ্বর আপন প্রেরিতপুরুষের 
প্রতি তাহাদের যাহ! কিছু প্রত্যর্পণ করিলেন, তগ্প্রতি তোমরা, (হে বিশ্বাসিগণ, ) 
অশ্ব ও উষ্ট চালনা কর নাই; কিন্তু পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিতপুরুষকে যাহার উপর ইচ্ছা 
করেন, বিজয়ী করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশীল £%। ৬। পরমেশ্বর 


* মদিনার চারি পাচ ক্লোশ অন্তরে একদল ইছদি বাদ করিত, তাহার! নজিরগোষ্ঠী' বলিয়া 
পরিচিত । প্রথমতঃ তাহারা হজরতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল। পরে মক্কার কাফেরদিগের 
সঙ্গে পত্রাদি দ্বারা যোগ স্থাপন করে এবং একদিন হজরত যেগানে বসিয়াছিলেন, তাহাদের কেহ 
উপর হইতে সেই স্থানে একটি বৃহৎ যাত! যন্ত্র ফেলিয়া দেয়; তাহ] তাহার উপর পড়িলে তীহার মস্তক 
চূর্ণ হইয়া! যাইত, ঈশ্বর রক্ষা! করিলেন। তন হইতে হজরত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে 
মোসলমনদ্রিগকে একত্রিত করন । যখন তিনি সদলবলে যাইয়া তাহ।দ্িগকে আবেঈটন করিলেন, 
তখন তাহারা ভয় পাইল । তাহারা হজরতের শরণাপন্ন হইল। তিনি তাহাদিগকে অভয়দ।ন করিলেন, 
এবং স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা যে সমস্ত ধনসম্পত্তি সঙ্গে লইয়' যাইতে 
পারিবে, তাহ! লইয়| যাইতে অনুমতি করিলেন। তাহাদের গৃহ, উদ্যান, শস্তক্ষেত্রাদি হজরতের হস্তগত 
হইল। তাহাদের গৃহাদি উচ্ছিন্ন হইল । (ত, হোঁ, ) 

1 নজিরগোষ্ঠীর প্রতি আক্রমণ করার সময় পুরাতন খো্ন্মাবৃক্ষ রাখিয়। নূতন তরুগুলিকে ছেদন 
করিতে মৈন্যদ্িগের প্রতি হজরতের আদেশ হইয়াছিল। সলামের পুত্র অবদোল্প। ও আবুলয়ল| 
এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আবুলয়ল| বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছিল, আর বলিতেছিল যে, এতদ্বারা 
কপটদিগের হৃদয় ছিন্ন করিতেছি । অবদোল্লা মহা উৎসাহে বৃক্ষ কাটিতেছিল, এবং বল্লিতেছিল যে, 
জানিতেছি, পরমেশ্বর এই সকল বৃক্ষ মে।সলম।নদের হস্তে পুন; প্রদান করিবেন; যে সকল খোর্খ(তর 
উৎকৃষ্ট, তাহ! ভাহ।দের জন্য রাখিতেছি। প ত, হো? ) 
* | নঞজজিরবংশীয় লোকের! স্ানাস্তরিত হইবার সময় পঞ্চশটি বন্দ ও পঞ্চাশটি পতাকা! এবং তিন 
শত চল্লিশটি করবাল ফেলিয়া যায়। তাহাদের ধনসম্পত্তি গৃহাদি সমুদায় হজরত অধিকার করেন, 


সুরা হশর ৬৫১ 


গ্রামবাসীদিগের যে কিছু স্বীয় প্রেরিতপুরুষের প্রতি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের ও 
প্রেরিতপুরুষের ও ( তাহার ) শ্বজনবর্গের এবং অনাথদিগের ও দরিদ্রদিগের এবং 
পথিকদিগের জন্তু হয়, যেন তাহ! তোমাদের ধনীদিগের মধ্যে হস্তে হস্তে গৃহীত না হয়; 
এবং প্রেরিতপুরুষ তোমাদ্িগকে যাহা দান করে, পরে তোমরা তাহ! গ্রহণ করিও, এবং 
তোমাদিগকে যাহ। নিষেধ করে, পরে তাহা হইতে তোমর। নিবৃত্ত থাকিও, এবং ঈশ্বরকে 
ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাত! * | ৭ ।+ যাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও কৃপা 
অন্বেষণ এবং ঈপ্ররকে ও তাহার প্রেরিতপুরুষকে সাহাযা দান করিতে গিয়া স্বীয় গৃহ ও 
সম্পত্তি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, সেই দেশত্যাগী নির্ধন পুরুষদিগের জন্য ধনের অংশ 
আছে; ইহারাই তাহার। যে সত্যবাদী । ৮। এবং যাহারা ইহাদের (মোহাজেরদিগের) 
পূর্বে আলয়ে (মদিনাতে ) ও বিশ্বাসে ( এস্লাম ধর্মে ) স্থিতি করিয়াছিল, যে ব্যক্তি 
তাহাদের অভিমুখে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়। আসিয়াছিল, তাহাকে ভালবাসে, এবং যাহ! 
( দেশচ্যুত লৌকদিগকে ) প্রদত্ত হয়, তাহাতে আপন অন্তরে কোন স্পৃহা! উপলব্ধি করে 
ন, এবং যদিচ তাহাদের অভাব থাকে, তথাপি ( অন্তকে ) আপন ( বস্তুর ) প্রতি অধি- 
কার দান করে, এবং যাহারা আপন জীবনকে কূপণত। হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহাদের 
জন্য (ধনের অংশ আছে; ) অনস্তুর তাহারাই ইহার! যে, মুক্ত হইবে ৭ | ৯। এবং যাহার! 
এবং তিনি স্গেচ্ছানুসারে এক এক বস্তু আপন অনুগত এক এক জনকে প্রদান করিয়।ছিলেন। “হৎপ্রতি 
তে।মর। অশ্ব ও উষ্ট চালনা! কর নাই,” অর্থাৎ এই সকল সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য অশ্বারোহণে বা 
উষ্টারোহণে যাইয়া তোমাদিগকে বিশেষ যুদ্ধ করিতে হয় নাই ও ক্লেশ পাইতে হয় নাই। (ত, হে) 

* পৌত্তলিক লোকেরা যে সকল সামগ্রী লুষ্ঠন করিত, তাহাদের দলপতি তাহার চতুর্থাংশ 
লইত, এবং আর এক অংশ উপটোৌকন বলিয়। আপনার জন্য গ্রহণ করিত, সেই অংশের নাম সফি। 
দলপতি অবশিষ্টাংশ দলের জন্য রাখিয়া দিত, দলের ধনী লোকের৷ আপনাদের মধো তাহ! ভাগ 
করিয়া লইত, দরিদ্রগণ বঞ্চিত থকিত। নজিরগোষ্ঠীর লুণ্ঠিত উবাজাতের সম্বন্ধে তদ্রুপ আচরণ 
হইবে, বিশ্ব(সিমগ্ডলীর প্রধান প্রধান লোকের মনে করিয়া হজরতকে বলিয়াছিলেন, “প্রেরিত 
মহাপুরুষ, আপনি লুণ্ঠিত সামগ্রীর চতুর্থাংশ ও সফি গ্রহণ করুন, আমর! অবশিষ্টাংশ বিভাগ করিয়া 
লই ।” কিন্তু পরমেশ্বর সেই ধনে হজরতের স্বত্ব স্থাপন করেন। আয়তোল্লিখিত বিধি অনুসারে 
তাহার এক এক অংশ যথাযোগা পাত্রে বিভক্ত হয়; যে অংশ ঈশ্বরের জন্য নিদ্দিষ্ট, তাহা মস্জ্বেদ ও 
ক।বামন্দিরদংস্বীরে বায়িত হইতে থাকে । (ত, হো) 

+ হজরত আনসার লৌকদিগকে ডাকাইয়! মোহান্তের ( দেশতাগী ) সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের 
অনুগ্রহ ও আনুকুল্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন “হে আন্লারসম্প্রদায় যদি ইচ্ছ! কর, নজিরগোষ্ঠীর 
ধনসম্পত্তি তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে পারি। মোহান্বেরদল পূর্বববৎ তোমাদের নিবাসে 
স্থিতি করিতে, এবং তোমরা ইচ্ছ! করিলে সম্পত্তি মোহাজ্বেরদিগ্কে দান করিবে, তাহারা তোমাদের 
বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ।” ইহা শুনিয়! ওকাসের পুত্র সাদ ও মালের পুত্র সাদ 
এবং এবাদার পুত্র সাদ যে মদিনাবাসী আন্সারদিগ্নের অগ্রণী ছিলেন, বলিলেন, “প্রেরিত 


৬৫২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ইহাদের পরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা বলিতেছে, “হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি 
আমাদের জন্ত এবং যাহার! বিশ্বাসে আমাদিগের অগ্রে গমন করিয়াছে, আমাদের সেই 
ভাতাদের জন্য ক্ষমা কর, এবং যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে তুমি 
আমাদের অন্তরে ঈর্ধযা প্রদান করি9 ন।; হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি 
অন্ুগ্রহকারক দয়াময় |” ১ৎ। (র, ১, অ।, ১০) 

কপট লোকদিগের দিকে, ( হে মোহম্মদ, ) তুমি কি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা, 
গ্রস্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহার! কাফের হইয়াছে, সেই আপন ভ্রাতাদিগকে বলিয়! থাকে, 
“যদি তোমর। বহিষ্কৃত হও, তবে অবশ্য আমরা তোমাদের সঙ্গে বহির্গত হইব, এবং 
আমরা কখনও তোমাদের বিষয়ে কাহারও অনুগত হইব না ও যদি তোমাদের সঙ্গে 
সংগ্রাম করা হয়, তবে অবশ্য আমর! তোমাদিগকে সাহায্য দান করিব :” এবং ঈশ্বর 
সাক্ষ্য দান করিতেছেন যে, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী * । ১১। যদি তাহারা বহিষ্কৃত 
হয়, ইহার তাহাদের সঙ্গে বহির্গত হইবে না, এবং যদি যুদ্ধ কর! হয়, তবে তাহাদিগকে 
সাহায্য দানও করিবে না, এবং যদি তাহাদিগকে সাহায্য দানও করে, তবে অবশ্য (পরে) 
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া যাইবে, তৎপর সাহায্য প্রদত্ত হইবে না । ১২। অবশ, (হে 
মোসলমানগণ, ) তাহাদের অন্তরে ঈশ্বর অপেক্ষা তোমরা ভয়সম্বন্ধে প্রবল হও, ইহা 
এজন্য যে, তাহার! ( এমন ) একদল যে, জ্ঞান রাখে না। ১৩। দুর্গসমন্থিত গ্রামেতে 
অথব! প্রাচীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে ব্যতীত দলবদ্ধ ভাবে তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিবে ন।, তাহাদের সংগ্রাম তাহাদের মধো স্থকঠিন হয়; তুমি তাহাদিগকে দলবদ্ধ 
মনে করিতেছ, কিন্ত তাহাদের অস্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত, ইহা এজন্য যে, তাহারা ( এমন ) 
একদল যে, জ্ঞান রাখে না। ১৪। তাহাদের অল্প পূর্বে যাহার! আপন কার্য্যের দুর্গতি 
ভোগ করিয়াছে, তাহাদের অবস্থ। সদৃশ (ইহাদের অবস্থা হইবে, ) এবং ইহাদের জন্য 
দুঃখঞগ্রনক শান্তি আছে | ১৫। শয়তানের অবস্থার তুল্য (তাহাদের অবস্থা) ) 


জক, agree উপ 


নহাপুরুষ, সামাদিগের ইচ্ছা যে, ধনসম্পত্তি সমুদায় মোহাছেরদিগকে ভাগ করিয়া দেন, এবং তাহীর। 
সেইরূপ আমাদের আলয়ে বাস করেন, তাহাতে তাহাদের দ্বার আমাদের মাবাস উচ্ছল ও পবিত্র 
হউবে ।” ইহ! শ্রবণ করিয়া হজরত তাহাদের প্রতি আশীর্বধাদ করিলেন, এব' পরমেশ্বর তাহাদের 
সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন। (ত, ছোঁ, ) 

* এবন আবি ও এখন নব্তন এবং রফাআ ও তাহাদের দলস্থ লোকেরা নগ্গির-পরিবারকে 
এই সংবাদ জ্ঞাপন করে, “তোমাদের সঙ্গে আমাদের এক্য আছে, তোঁমর! মোহম্মদের সঙ্গে যে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমর! তদ্ধিযয়ে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিব। তোমাদের সঙ্গে আমাদের 
সম্পূর্ণ যোগ রহিল। যদি মোহম্মদ তোমাদের উপর জয়ী হয়, এবং সবোমাদিগকে নির্বাসিত করে, 
আমর! তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব ।” এই উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হুয়। (ত,ছোঃ) 
* + অর্থাৎ কিয়দ্দিন পুর্বে বদরের যুদ্ধে কাফেরদিগের যে ছুর্দাশ। ঘটিয়াছিল, এই নজির-গ্োোষ্ঠীরও 
তাহাই ঘটিবে। (ত। ফাঃ) 


হর হশর ৬৫৩ 


(স্মরণ কর, ) যখন সে মন্থুযুকে “ধশ্মপ্রোহী হও” বলিল, পরে যখন ধর্মপ্রোহী হইল, 
তখন সে বলিল, “নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি বীতরাগ, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক 
পরমেশ্বরকে ভয় করি” * | ১৬1 অনন্তর উভয়ের ( এই ) পরিণাম হইল, নিশ্চয় উভয়ে 
(শয়তান ও সেই মনুষ্য ) নরকাগ্রিতে থাকিবে, তথায় নিত্য নিবাসী হইবে, এবং 
অত্যাচারীদিগের জন্য এই বিনিময় । ১৭। (র, ২, আ, ৭) 

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং উচিত ষে, প্রত্যেক ব্যক্তি, 
যাহ! কল্যকার ( পরকালের ) জন্য পাঠাইয়াছে, তাহা চিন্তা করে; এবং তোমরা! ঈশ্বরকে 
ভয় করিতে থাক, তোমরা যাহা করিয়। থাক, নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১৮। 
এবং যাহার! ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না; অনন্তর তিনি 
তাহাদিগকে তাহাদের জীবনের ( কল্যাণ ) বিশ্বত করাইয়াছেন, ইহারাই সেই পাষণ্ড 
লোক। ১৯। নরকানলনিবাশী ও স্ব্গলোকনিবাসী তুলা নহে; স্বর্গনিবাসী, তাহারাই 
পিদ্ধকাম। ২০ । যদি আমি এই কোরু-আন্‌ পর্বতোপরি অবতারণ করিতাম, তবে 
তুমি, (হে মোহম্মদ) অবশ্য ঈশ্বরের ভয়ে তাহাকে বিদীর্ণ ও অবনত দেখিতে ; ৭ এবং 
এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানবমণ্ডলীর জন্য বর্ণন করিতেছি, ভরসা যে, তাহারা চিন্ত! 
করিবে ।২১। তিনিই ঈশ্বর, যিনি তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি অন্তর্বাহবিৎ, 
তিনি দাত] দয়ালু। ২২। তিনিই ঈশ্বর, যিনি তিনি বাতীত উপাস্ত নাই, রাজ! অতি- 
পবিত্র নির্বিকার অভয়দাতা রক্ষক বিজেতা পরাক্রান্ত গৌরবান্বিত 7 যাহা অংশী নিরূপিত 
হয়, তাহ! অপেক্ষ। ঈশ্বরের পবিত্রতা (অধিক) । ২৩। সেই ঈশ্বরই অষ্টা আবিষর্তা 
আকৃতির বিধাতা, উত্তম নাম সকল তাহারই, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে, তাহাকে 
স্তব করিয়া থাকে; এবং তিনিই বিজয়ী কৌশলময় | ২৪। ( র, ৩, আ, ৭) 


» অর্থাৎ শয়তান পরলোকে এরূপ বলিবে। বদরের যুদ্ধের দিনও সে একজন কাঁফেরের রূপ 
ধারণ করিয়া হজরতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লোকদ্দিগকে উৎসাহ দান করিয়াছিল; যখন সে 
হজরতের পক্ষে দেবদৈস্ত সকল দৃষ্টি করিল, তখন পলাইয়! গেল। জান্ফাল সুরাতে এ বিষয় বিবৃত 
হইক্সাছে। কপট লোকদিগের অবস্থা এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ । (তা, ফা) 

+ অর্থাৎ কোর্-আনের মৰ্ম্ম পর্বত পরিগ্রহ কয়িতে পাগিলেও ঈশ্বরভয়ে নত হইত ও বিদীর্ণ হইয়। 
যাঁউভ। কাফেরদিগের অস্তর পর্বত অপেক্ষাও কঠিন । (ত, ছোঁ, ) 


সূরা মোম্তহেনত * 


ষষ্টিতম অধ্যায় 
১৩৩৪৪৪6৪৩৩০, 
১৩ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।) 


হে বিশ্বাসিগণ, আমার শক্রকে ও তোমাদের শত্রুকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও 
না, তোমরা তাহাদের নিকটে প্রণয় সহকারে (পিপি) প্রেরণ করিতেছ, বস্তুতঃ 
তোমাদের প্রতি যে সত্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা তৎ প্রতি অবিশ্বাসী; তোমরা আপন 
প্রতিপালক পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ বলিয়! তাহার তোমাদিগকে ও 
প্রেরিতপুরুষকে বহিষ্কৃত করিতেছে । তোমর! যদি আমার প্রসন্নতা অন্বেষণে জেহাদ 
করিতে বাহির হও, তবে তাহাদের প্রতি প্রণয়কে লুকাইয়া রাখ; এবং তোমরা যাহ! 
গোপন কর ও যাহ! প্রকাশ্যে করিয়া থাক, তাহ! আমি উত্তমরূপে জানি, এবং তোমাদের 
মধ্যে যে ব্যক্তি তাহ! করে, অনন্তর সত্যই সে সরল পথ হারায় ৭" ।১। তাহার! 
তোমাদিগকে পাইলে তোমাদিগের শত্রু হইবে, এবং তাহারা অমঙ্গলসাধনে তোমাদের 
প্রতি স্বীয় হস্ত ও স্বীয় রসনা প্রসারণ করিবে, এবং তাহার! ভালবাসে, যদি তোমরা 
কাফের হও । ২। কেয়ামতের দিনে তোমাদের কুটুম্ব ও তোমাদের সম্তানগণ তোমাদের 
উপকার করিবে না, তিনি তোমাদিগের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং 


+ এই সুরা মদিন(তে অবতীর্ণ হয়। 

+ মদিনা-প্রস্থানের ষষ্ঠ বৎসরে হজরত গোপনে মক্কাগমনে উদ্যত হইয়।ছিলেন। তখন মোহাজ্ঘের 
সম্প্রদায়স্থ আবু বলতার পুত্র খাতেবনামক ব্যক্তি মক্কায় কোরেশদিগকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া 
এক পত্র লিখিয়া পাঠায়। হজরতকে হেত্রিল এই সংবাদ দান করেন। হইজরতের আজ্ঞাক্তমে 
আলি ও জোবয়র ও মেকদাদ রোজেখাকৃনামক স্থানে যাইয়। আবুওমরের ভৃত্য সার। হইতে পত্র 
কাঁড়িয়। লন, এবং হজরতের হস্তে উহ! সমর্পণ করেন। হজরত খাতেবকে ডাকিয়া এরূপ পত্র 
লিখিবার কারণ প্রিজ্ঞাস! করিলে, সে শপথ করিয়! বলে, “আমি এসলাম ধর্দা পরিত্যাগ করি নাই, 
আমার পরিবারবর্গ মক্কাতে আছে, তাহাদিগকে সংরক্ষণ করে, মোহাজ্বের-সম্প্রদায়ে এমন কেহই নাই। 
যুদ্ধ ঘটিলে তাহার শক্রুপক্গীয বলিয়া বিপদগ্রস্ত হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য তজ্রপ পত্র লিখিয়াছি। খাতেবের কথায় ওমর তুদ্ধ হইয়া, তাহার শিরশ্ছেদেনে উদ্যত 
হন'। হজরত তাহাকে সে কাধ্য হইতে নিবারণ করিয়া বলেন যে, খাতেব যাহা বলিতেছে সত্য, তাহা 
অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। এতছুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো, ) 


সরা মোম্তহেনত ৬৫৫ 


তোমরা যাহা! করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহার দর্শক । ৩। নিশ্চয় এত্রাহিম ও তাহার 
সঙ্গীদিগের অন্থসরণ তোমাদের জন্য উত্তম; (স্মরণ কর, ) যখন তাহারা আপন দলকে 
বলিল, “নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি ও তোমর! ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে অর্চনা 
করিয়া থাক, তাহার প্রতি বীতরাগ, আমরা তোমাদের সম্বন্ধে বিরোধী হইয়াছি, এবং 
যে পর্য্যন্ত না তোমর! একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, সে পর্য্যন্ত তোমাদের ও 
আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা৷ ও বিদ্বেষ প্রকাশিত রহিল 7” কিন্তু এব্রাহিমের বাক্য আপন 
পিতার প্রতি ( এই, ) “অবশ্য আমি তোমার জন্য, ( হে পিতঃ, ) ক্ষমা প্রার্থনা করিব, 
এবং ঈশ্বর হইতে তোমার নিমিত্ত (শাস্তি) কিছুই (দূর করিতে ) আমি সমর্থ নহি; 
হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার প্রতি আমর। নির্ভর করিলাম, এবং তোমার প্রতি 
আমরা উন্মুখ হইলাম, এবং তোমার দিকে ( আমাদের ) প্রতিগমন। ৪। হে আমাদের 
প্রতিপালক, আমাদিগকে ধন্মপ্রোহীদিগের দ্বারা পরাভূত করিও না, এবং হে আমাদের 
প্রতিপালক, আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা”।৫। সত্য 
সত্যই তোমাদের জন্য, ( তোমাদের মধ্যে ) যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও পারলৌকিক দিবস আশা 
করে, তাহার জন্য, তাহাদের মধ্যে শুভ অনুসরণীয় আছে ; এবং যে ব্যক্তি ফিরিয়া যায়, 
পরে নিশ্চয় ( তাহার সম্বন্ধে ) সেই ঈশ্বর প্রশংসিত নিষফকাম। ৬। ( র, ১, আ, ৬) 
পরমেশ্বর সমুগ্যত যে, তোমাদের মধ্যে এবং তাহাদের যাহাদিগের প্রতি তোমরা 
শক্রতা স্থাপন করিয়াছ, তাহাদের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করেন; এবং ঈশ্বর ক্ষমতাবান্‌ ও 
ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু * | ৭। যাহারা তোমাদের সঙ্গে ধর্শবিষয়ে সংগ্রাম করে নাই, 
এবং তোমাদিগকে তোমাদের আলয় হইতে বহিষ্কৃত করে নাই, তোমরা যে তাহাদিগের 
হিত সাধন করিবে ও তাহাদের প্রতি স্যায়াচরণ করিবে, তাহা হইতে ঈশ্বর তোমাদিগকে 
নিবারণ করিতেছেন না; নিশ্চয় ঈশ্বর ন্তায়বান্দিগকে প্রেম করেন ৭ | ৮। ধর্্মবিষয়ে 
তোমাদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে তোমাদের আলয় হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়াছে ও তোমাদের বহিষ্ষরণ ( অন্যকে ) সাহায্য দান করিয়াছে, তাহাদের 
সঙ্গে বন্ধুতা করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন, এতত্তিন্ন নহে ; এবং 


কবিশ্বানিগণ মন্ধাস্থিত পৌত্বলিকর্দিগের সঙ্গে বন্ধুতার বন্ধন ছিন্ন করিয়। ফেলেন, তাহাতেই 
পরমেশ্বর এই অঙ্গীকার করেন। পরে আবুস্থফিয়ান ও ওমরের পুত্র নহল এবং হজামের পুত্র 
হকিম প্রভৃতি আরবের প্রধান পুরুষগণ, যে মোসলমানদ্দিগের ভয়ানক শত্রু ছিল, এস্লাম ধৰ্ম্ম 
গ্রহণ করিয়া বন্ধ হয়, এবং তাহাদের সহচরগণও মোসলমানকুলের প্রতি প্রণয় স্থাপন করে। 
(ত, হেঁ, ) 

+ হজরতের মঙ্গে খজ।আ-বংশীয় লোকগণ এইরূপ সন্ধি ও অঙ্গীকারসূত্রে বদ্ধ ছিল যে, তাহার! 
কখনও মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে না ও এস্লামধন্্ের শত্রুদ্দিগের সাহাযা দান 
করিবে ন । তাহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বর এরূপ বলেন । (ত, হো, ) 


৬৫৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


যাহারা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করে, অনস্তর ইহারাই তাহার! যে, অত্যাচারী । ৯। হে 
বিশ্বামিগণ, যখন তোমাদের নিকটে মোহাজের বিশ্বাসিনী নারীগণ উপস্থিত হয়, তখন 
তাহাদিগকে তোমরা পরীক্ষা করিও, * পরমেশ্বর তাহাদের বিশ্বাস উত্তম জ্ঞাত; অনস্তর 
যদি তোমরা তাহাদিগকে বিশ্বাসিনী জান, তবে তাহাদিগকে কাফেরদিগের প্রতি পুনঃ 
প্রেরণ করিও না, ইহারা তাহাদের জন্য বৈধ নহে, এবং তাহারাও ইহাদের নিমিত্ত 
বৈধ হয় না, তাহার! যাহা (কাবিন স্থত্রে ) বায় করিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা 
তাহা প্রদান করিও । যখন তাহাদিগকে তাহাদের মোহর (স্ত্রীধন ) প্রদান কর, তখন 
তাহাদিগকে তোমাদের বিবাহ করিতে তোমাদিগের পক্ষে দোষ নয়, এবং তোমরা 
কাফের নারীকুলের সম্বন্ধে গ্রহণ করিও না ও যাহ! তোমরা (কাবিনে ) বায় করিয়াছ, 
তাহা চাহিয়া লইবে ; অপিচ উচিত যে, ( অংশিবাদিগণ ) যাহা বায় করিয়াছে, তাহ! 
চাহে, ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা, তিনি তোমাদের মধ্যে আদেশ করিতেছেন, এবং 
পরমেশ্বর জ্ঞানী বিজ্ঞাতা ণ | ১*। এবং যদি তোমাদের ভার্ধ্যাবর্গের কোন এক জন 
কাফেরদিগের নিকট তোমাদিগ হইতে হারাইয়া যায়, তবে ( সেই কাফেরগণকে ) 
দণ্ডিত করিও; অন্তর যাহাদিগের স্ত্রী চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে, তাহারা যাহা 
( কাবিনের শর্তে ) ব্যয় করিয়াছে, তদন্ুরূপ দান করিও । এবং যাহার প্রতি তোমর! 
বিশ্বাসী, সেই ঈশ্বরকে ভয় করিও %। ১১। হে স্বর্গীয় সংবাদবাহক, যদি বিশ্বাসিনী 
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* যখন কোন তজ্জাতকুলশীল নারী উপস্থিত হইত, তখন হজরঙের ইঙ্গিতক্রমে তাহার কোন 
পারিষদ জিজ্ঞাস! করিতেন, সে ধর্মে [দেস্যে, ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়! আসিয়াছে, 
না, কোন যুবকের প্রেমে, আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে? দেই ভ্ত্রীলোককে শপথপূর্বাক তাহার উত্তর দান 
করিতে হইবে । (ত, দ্ধ, ) 

+ হোদয়বিয়াতে যখন সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন নন্ধির এক শর্ত ছিল যে, মক্কা হইতে যে কোন 
মোসলমান মদিনায় চলিয়| যাইবে, হজরত মোহম্মদ তাঁহাকে পুনর্ববার মক্কায় কাফেরদিগের নিকটে 
পাঠাইয়! দিবেন। যদি কোন মোসলমান মদিন! হইতে মন্ধ।ভিমুখে চলিয়া যায়, তবে কোরেশগণ 
তাহাকে আর ফিরিয়া পাঠাইবে ন! । হজরতের হোদয়বিয়ায় অবস্থানকালে এক দল মোঁদলমান 
মক! হইতে পলায়ন করিয়! তাহার নিকটে উপস্থিত হয়; তাহাদের সঙ্গে সবিয়াএস লামিয়া নায়ী এক 
নারী ছিল, তাহার পশ্চাতে তাহার স্বামী মোসাফেরনথ জুমী উপস্থিত হইয়া হজরতকে বলো যে, 
“সন্ধির নির্ধারণ এরূপ যে, আমাদের মধ্য হইতে যে কেহ তোমার নিকটে আসিবে, তুমি তাহাকে 
আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করিবে” । তখন স্বর্গীয় দূত হেব্রিল আবিভূ্তি হইয়| হজরতকে বলেন, 
“পুরুষের সম্বন্ধে এই নির্ধারণ হইয়াছে, নারীর সম্বন্ধে নয়। বিশ্বাসিনী নারীক্কে কাফেরের হস্তে 
প্রতার্পণ কর। উচিত নহে” এবং এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। “তোমর! তাহাদিগকে পরীগ্গ। করিও,” 
অর্থাৎ সেই নারীগণ শপথ করিয়া নলিবে যে, স্বামীর সঙ্গে শক্রুত! ও অন্য কাহার প্রতি প্রণয় 
তাঁহাদের আগমনের কারণ নহে, অপর কোন সাংসারিক উদ্দেগ্ঠও হেতু নহে; বরং তাঁহার! পরমেশ্বর ও 
প্রেরিতপুরুষ এবং এস্লনধশ্মকে লক্ষ্য করিয়! চলিয়া আসিয়।ছে। (ত, হো,) 
1] অর্থাৎ কাফেরদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিও, পরিণামে তোমাদেরই 


সুর! মোম্তহেনত ৬৫ ৭ 


নারীগণ, ঈশ্বরের সঙ্গে কিছুই অংশী স্থাপন করিবে না ও চুরি করিবে না, এবং ব্যভিচার 
করিবে না ও আপন সম্তানগণকে হত্যা করিবে না, এবং অমত্যকে তাহা বন্ধনপূর্ববক 
আপন হস্ত ও আপন পদের মধ্যে আনয়ন করিবে না ও বৈধ বিষয়ে তোমার সম্বন্ধে 
অপরাধ করিবে না, এই বিষয়ে তোমাতে আত্মোৎ্সর্গ করিতে তোমার নিকটে আগমন 
করে, তবে তুমি তাহাদের আত্মোৎসর্গ গ্রহণ করিও, এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে 
ক্ষম! প্রার্থনা করিও; নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু *। ১২। হে বিশ্বাসিগণ, যাহাদের 
উপর ঈশ্বর ক্রোধ করিয়াছেন, তোমরা সেই দলের সঙ্গে বন্ধুতা করিও না; যেমন 
কবরস্থিত ধর্শদ্রোহিগণ নিরাশ হইয়াছে, তদ্রপ নিশ্চয় তাহারা পরলোকে নিরাশ 
হইয়াছে | ১৩। (র. ২, আ, ৭) 


জয়লাভ হইবে। তাহাদিগের যে সকল ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিবে, তাহা! হইতে তোমাদের মধ্যে 
যাহাদিগের স্ত্রী ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কাফেরদিগের শরণাগত হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রদত্ত 
স্ত্রীধনের অনুরূপ প্রদান করিবে । মোহাজ্বের সম্প্রদায়ের ছয় জন নারী ধর্ম ত্যাগ করিয়া কাঁফের- 
দিগের নিকটে চলিয়া গিয়াছিল। হজরত লুঠিত সামগ্রী হইতে তাহাদের স্বামীদ্দিগকে প্রাপ্য 
স্ত্রীধন প্রদান করেন। সন্ধি পধ্যস্ত এই আদেশ প্রচলিত ছিল, সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ হইলে পর 
রহিত হয়। (ত, হোঃ) 
* মন্ধ। অধিকারের দিন যখন পুরুষগণ দীক্ষা গ্রহণ বা আক্মোৎসর্গ করিল, তখন স্ত্রীলোকেরাও 
আসিয়া আয্মোৎসর্গ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। আরবের বিপথগামী অজ্ঞান স্ত্রীলোকের! অনেক 
সময় জীবিত সম্তানকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিত, গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করিত; সেই জন্যই সন্তান 
হত্যা রুরিবে না, এই নঙ্গীকারের উল্লেখ হইয়াছে । “অনসত্যকে তাহা বন্ধনপূর্বক আপন হস্ত ও 
আপন পদের মধ্যে আনয়ন করিবে ন।1” অর্থাৎ অবৈধজাত সন্তানকে, স্বামীর ওরসজাত, এরূপ মিথা। 
কথ! বলিয়া, স্বীয় হস্তপদের মধ্যে আনয়ন করিয়। প্রতিপালন করিবে না। “বৈধবিষয়ে তোমার সম্বন্ধে 
অপরাধ করিবে না,” অর্থাৎ অনুচিত শোক প্রকাশ, কেশ ছিন্ন, বক্ষো বিদীর্ণ করা বিষয়ে তুমি যাহ! নিষেধ 
কর, তাহ! মান্য করিবে। কথিত আছে যে, এই সকল অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া! নারীগণ এক জলপুণ 
পাত্রে হস্ত স্থাপন করিত, পরে হজরত স্বীয় হস্ত জলে ডুবাইতেন। কেহ কেহ বলেন, হজরতের 
আজ্ঞানুসারে খদিদ্বাদেবীর ভগিনী আসিয়। পারীগণের দীক্ষ।কারধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । (ত, হে, ) 
+ কবরস্থিত লোকের! যেমন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার আর আশ রাখে না, তক্্রপ ইহুদি 
গণও পারলৌকিক পুরক্কারের কোন আশ! রাখে ন! (ত, হোঃ) 
৮৩ 
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একযস্তিতম অধ্যায় 


সাও ক ও 
১৪ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

স্বর্গে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা! কিছু আছে, ( সকলই ) পরমেশ্বরকে স্তব 
করিয়া থাকে, এবং তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা। ১। হে বিশ্বামিগণ, যাহা তোমরা! কর 
না, তাহা কেন বলয়! থাক ? ২। তোমরা যাহা কর না, তাহ! তোমাদের বলা ঈশ্বরের 
নিকটে মহাবিরক্তিকর। ৩। নিশ্চয় ঈশ্বর, তাহার পথে শ্রেণীবদ্ধরূপে যাহারা 
হগ্রাম করে, তাহাদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন, তাহারা পরস্পর যেন দৃঢ়বদ্ধ অট্টালিকা। 
৪। এবং স্মরণ কর, যখন মুসা আপন দলকে বলিল, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা! 
আমাকে কেন পীড়ন করিতেছ? এবং বস্তুত: তোমরা জানিতেছ যে, একান্তই 
আমি তোমাদের প্রতি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ;” পরে যখন তাহারা কুটিলত! করিল, 
তখন ঈশ্বর তাহাদের অন্তঃকরণ অসরল করিলেন, এবং ঈশ্বর দুর্বব তদলকে পথ প্রদর্শন 
করেন না। ৫। এবং (স্মরণ কর, ) যখন মরয়মের পুত্র ঈসা বলিল, “হে বনিএলায়েল, 
নিশ্চয় আমি আমার পূর্ববর্তী তওরাত গ্রন্থের যাহ! ছিল, তাহার প্রমাণকারকরূপে ও 
আমার পরে যে প্রেরি তপুরুষ, যাহার নাম আহম্মদ, আগমন করিবেন, তাহার স্থসংবাদ- 
দাতারূপে ঈশ্বর কর্তৃক তোমাদের প্রতি প্রেরিত ;” অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে সে 
বহু অলৌকিকতাসহ আগমন করিল, তখন তাহার! বলিল, “ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল” +। ৬। 
এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য রচন] করিয়াছে, এদিকে সে এস্লাম ধর্মের দিকে 
আহত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী ? % এবং পরমেশ্বর অত্যাচারি- 
দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৭। তাহারা আপন মুখে এশ্বরিক জ্যোতিকে নির্বাণ 
করিতে চাহে; এবং যদ্দিচ ধর্্মদ্রোহিগণ বিরক্ত হয়, তথাপি পরমেশ্বর স্বীয় জ্যোতি 
পূর্ণ করিবেন।৮। তিনিই যিনি আপন প্রেরিতপুরুষকে ধর্মীলোক ও সত্যধর্মসহ 


০ সপ্ন o_o নিশা ১ 


পপ সপ 


* এই নুর! মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ মহাকা! ঈস। মৃতকে জীবন দান, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতিকে আরোগা দান ইত্যাদি অলৌকিক 
কাধ্য করিয়াছিলেন । (ত, হো, ) 
* | ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করার অর্থ, তাহার প্রেরিতপুরুষকে অসতাবাদী ও কোর্-আনের 
আন্ত সকলকে ইন্ত্রজাল বল! ইত্যাদি । 


নর ছোমোয়। ৬৫১ 


পাঠাইয়াছেন; অংশিবাদিগণ যদিচ বিরক্ত হয়, তথাপি সমগ্র ধর্মের উপর তাহাকে 
জয়যুক্ত করিতে ( প্রেরণ করিয়াছেন )। ৯। (র, ১, আ, ৯) 

যাহ। ক্লেশকরী শাস্তি হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে, হে বিশ্বাসিগণ, সেই 
বাণিজ্যের প্রতি আমি তোমাদিগকে কি পথ প্রদর্শন করিব? ১০। তোমর। ঈশ্বরের ও 
তাঁহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং ইঈশ্বরোদ্েশ্টে আপন ধনপুঞ্জ ও 
আপন জীবন দ্বারা জেহাদ কর; যদি তোমরা বুঝিয়! থাক, তবে তোমাদের জন্য ইহাই 
কল্যাণ। ১১।+ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপপুঞ্জ ক্ষমা করিবেন, এবং যাহার 
নিয় দিয়া পয়ঃপ্রণ।লী সকল প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্বর্গোগ্ভানে এবং নিত্য শ্বর্গে 
বিশুদ্ধ আলয় সকলে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, ইহা মনোরথনিদ্ধি। ১২।+ 
এবং অন্য (সম্পদ্‌,) যাহ! তোমরা ভালবাস, (প্রদান করিবেন?) ঈশ্বর হইতেই আন্গুকুল্য ও 
সন্নিহিত বিজয়, এবং তুমি বিশ্বাসিবৃন্দকে স্থসংবাদ দান কর। ১৩। হে বিশ্বাসিগণ, 
তোমরা ঈশ্বরের আন্ুকুল্যদাতা হও, যথা মরয়মের নন্দন ঈসা স্বীয় ধর্্মবন্ধুদিগকে 
বলিয়াছিল, “কে ঈশ্বরের পক্ষে আমার সাহায্যকারী ?” ধর্ম্মবন্ধুগণ উত্তর দান করিয়া- 
ছিল, “আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী ;” অনস্তর এন্রায়েলবংশীয় একদল বিশ্বাস স্থাপন 
করিল, এবং এক দল ধর্মবিরোধী হইল । অবশেষে আমি বিশ্বাসীদিগকে তাহাদের শত্রুর 
উপর সাহায্য দান করিলাম, পরে তাহার! বিজয়ী হইল * | ১৪। (র, ২, আ, ৫) 
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দ্বাষ্টিতম অধ্যায় 
‘006006000 0° 
১১ আয়ত, ২ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তৎসমুদায় ঈশ্বরকে স্তব করিয়া 
থাকে; তিনি স্থপবিত্র রাজ! পরাক্রাস্ত বিজ্ঞাতা। ১। তিনিই যিনি অশিক্ষিত 


* মহাত্ম। ঈসার স্বর্গীরোহণের পর তাহার ধর্মমবন্ধুগণ ধর্মপ্রচারে বিশেষ যত্ব পরিশ্রম করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেই তাহার প্রবর্তিত ধর্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। হজরত মোহম্মদের বর্গারোহণেরে পর 
তংস্থলাভিবিক্ত ( খলিফা গণ ) ধর্মপ্রচারে তাহাদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন । (ত, ফা) 

+ এই সুর! মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 


ৃ ৮৬০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


লোকদিগের প্রতি, তাহাদিগের মধ্যে হইতে প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন; সে 
তাহার আয়ত (বচন) সকল তাহাদের নিকটে পাঠ করে ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করে, এবং 
তাহাদিগকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞান শিক্ষা দেয়। নিশ্চয় তাহারা পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রান্তির 
মধ্যে ছিল। ২।+এবং তাহাদের অপর লোকদিগের জন্য ( প্রেরণ করিয়াছেন ) যে, 
এক্ষণও তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হয় নাই; এবং তিনি পরাক্রাস্ত কৌশলময় * | ৩। 
ইহাই ঈশ্বরের করুণা,তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, বিতরণ করিয়া থাকেন; এবং পরমেশ্বর 
মহা কপাবান্‌। ৪ | যাহারা তওরাত গ্রন্থবহনে বাধা হইয়াছে, তৎপর তাহা বহন 
করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত গ্রন্থপুঞ্ত বহন করিয়া থাকে যে গর্দভ, তাহার দৃষ্টাস্ত-তুল্য; 
যাহার! এশ্বরিক নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত বিগহিত। 
পরমেশ্বর অত্যাচারিদলকে পথ প্রদর্শন করেন নাপণ। ৫ | তুমি, (হে মোহম্মদ, ) 
বল, “হে ইহু্দিগণ, যদি তোমরা মনে করিয়া থাক যে, ( অন্য ) লোক ব্যতীত তোমরাই 
ঈশ্বরের বন্ধু, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে মৃত্যু আকাঙ্ষা কর” । ৬ । তাহাদের 
হস্ত যাহা ( যে পাপ) পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে, তজ্জন্য কখনও তাহার! তাহা আকাঙ্কা 
করিবে না? পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানী। ৭ । তুমি বল, “নিশ্চয় 
যাহা হইতে তোমর! পলায়ন করিতেছ, পরে অবশ্য সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে মিলিত 
হইবে, তৎপর অন্তর্বাহথবিৎ ( পরমেশ্বরের ) দিকে তোমরা প্রত্যাবন্তিত হইবে ; অবশেষে 
তোমরা যাহা করিতেছিলে, তিনি তাহার সংবাদ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন” । ৮ | 
(র, ১, আঁ, ৮) 

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা জোমোয়া ( শুত্রবার ) দিবসের নমাজের জন্য আহত 
হও, তখন ঈশ্বরম্মরণের দিকে সত্বর হইও, এবং ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ করিও; যদি 
তোমরা বুঝিতেছ, তবে ইহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণ। ৯। যখন নমাজ সমাপ্ত 
হয়, তখন ভূতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িও, এবং ঈশ্বরের করুণায় ( জীবিক1 ) অন্বেষণ 
করিও ও ঈশ্বরকে প্রচুররূপে স্মরণ করিও; সম্ভবতঃ তোমরা উদ্ধার পাইবে । ১০। 
এবং যখন তাহারা বাণিজ্য অথবা আমোদ দর্শন করে, তখন তদুদ্দেপ্ে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়ে ও তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া যায়; তুমি বল, “ঈশ্বরের নিকটে যাহা 


* অর্থাৎ এই প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ অন্য অশিক্ষিত লোকদিগের জন্যও প্রেরিত। পারন্যদেশীয় 
লোক সেই অশিক্ষিত লোক, তাহাদেরও ন্ব্গীয় গ্রন্থ ছিল না। পরমেশ্বর প্রথমতঃ আরবদিগকে 
এই ধর্মের জগ্য সৃষ্টি করেন, পরে পারস্তদেশীয় লোক এস্লামধর্শ গ্রহণ করিয়া আরব্যদিগের সঙ্গে 
যোগ দান করেন । (ত,ফা,) 

1 তওরাত গ্রন্থ বহন ন! করার অর্থ, তত্বরাতের বিধি অনুসারে কাৰ্য্য না কর|। ইহুদিগণ তাহাদেয় 
ধর্মগ্রন্থ তওরাত অধ্যয়নমাত্র করিত, কিন্তু তানুযায়ী কাধ্য করিত না। তজ্ঞন্ত গর্দভের পুস্তক- 
বহনের অবস্থাতুল্য তাহাদের অবস্থ। হইয়াছে। (ত;ছো) 


সরা মোনাফেকোন ৬৬১ 


আছে, তাহা আমোদ অপেক্ষা ও বাণিজ্য অপেক্ষা উত্তম, ঈশ্বর জীবিকাদাতীর 
মধ্যে শ্রেষ্ট” । ১১। (র, ২, আ, ৩) 


সূরা মোনাফেকোন গু 


ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় 


১১ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


যখন তোমার নিকটে, (হে মোহম্মদ,) কপট লোকেরা উপস্থিত হয়ে বলে, "আমর! 
সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, তুমি নিশ্চয় ঈশ্বরের প্রেরিত, এবং ঈশ্বর জানিতেছেন যে, 
তুমি তাহার প্রেরিত ;” এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য দান করেন যে, নিশ্চয় কপট লোকেরা 
মিথ্যাবাদী । ১1 তাহারা আপনাদের শপথকে ঢালরূপে গ্রহণ করিয়াছে, অনস্তর 
( লোকদিগকে ) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবারণ করে; নিশ্চয় যাহা করিয়া থাকে, তাহাতে 
তাহার! মন্দ লোক %। ২। ইহা এজন্য যে, পূর্বে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, 
তৎপর ধর্মবিরোধী হইয়াছে, অবশেষে তাহাদের মনের উপর মোহর করা হইয়াছে; 
অনন্তর তাহার] জ্ঞান রাখে না। ৩। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দর্শন কর, তখন 
তাহাদের ( বিনত্র ) কলেবর তোমাকে বিন্ময়াপন্ন করে, এবং যদি তাহারা কথা কহিতে 
থাকে, তুমি তাহাদের কথা শ্রবণ-গোচর করিও, তাহারা যেন প্রাচীরস্থ শুষ্ক কাষ্ঠ, 
তাহারা প্রত্যেক নিনাদ আপনাদের উপর গণনা করে, তাহারা শক্র, তুমি তাহাদিগ 
হইতে সাবধান হইও ; ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করুন, কোথা হইতে তাহার! ফিরিয়া 
যাইতেছে ৫? ৪। এবং যখন তাহাদিগকে বল! হয়, “এস, ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ 


* এই শুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

+ কপট লোকেরা আপনাদের সভায় মৌসলমানদিগের দোষ ঘোষণ! ও নিন্দা করিত। 
তাহাদিগকে এ বিষয়ে ধরিলে অস্বীকার করিয়৷। শপথপূর্ববক বলিত যে, এ কথা আমর! কখনও 
বলি নাই। (ত,ফা,) 

1 “প্রাটীরস্থ শুদ্ধ কাষ্ট” অর্থাৎ বুদ্ধি বিবেচনা ও জ্ঞানশূন্ত। “কথা কহিতে থাকে” অর্থাৎ 
শপথাদি করিতে থাকে । “তাহারা প্রত্যেক নিনাদ আপনাদের উপর গণনা! করে,” ইহার অর্থ, 
নগরে কোনন্নপ কোলাহল হইলেই তাহারা ভীরুতাবশতঃ মনে করে যে, তাহাদিগকে বা ধন্ধ 
আক্রমণ করিতে আসিল। (ত, হো।) 


৬৬২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন,” তখন তাহারা স্বীয় মস্তক ঘুরাইয়] থাকে ; এবং 
তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যে, প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে ও তাহারা অহঙ্কার করিতেছে। 
৫। তুমি তাহাদের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর, বা তাহাদের জন্য ক্ষম| প্রার্থনা ন! কর, 
তাহাদিগের সম্বন্ধে তুল্য) ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না, নিশ্চয় ঈশ্বর 
দর্ববতদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৬। ইহারাই তাহারা, যাহার! বলিয়া থাকে, 
“্যাহার। ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষের নিকটে আছে, যে পর্য্যন্ত না তাহার! বিক্ষিপ্ত হইয়! 
পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে ব্যয় করিও না” স্বর্গ ও পৃথিবীর ভাণ্ডার সকল ঈশ্বরেরই, 
কিন্ত কপট লোকেরা জানিতেছে না। ৭। তাহারা বলিয়া থাকে, “যদি আমরা 
মদিনার দিকে ফিরিয়। যাই, তবে অবশ্য শ্রেষ্ঠ লোক তথ! হইতে নিকষ্টকে বহিষ্কৃত 
করিবে ;” ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিতপুরুষের এবং বিশ্বাসীদিগেরই শ্রেষ্ঠত্ব, কিন্ত 
কপট লোকেরা বুঝবিতেছে না। ৮। ( র, ১, আ,৮) 

হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের ধন সম্পত্তি ও তোমাদের সস্তান সম্ভতি যেন ঈশ্বর প্রসঙ্গ 
হইতে তোমাদিগকে শিথিল না করে; এবং যাহার্দিগকে ইহ! করে, পরে ইহারাই তাহারা 
যে ক্ষতিগ্রস্ত । ৯। তোমাদের কাহারও প্রতি মৃত্যু আসিবার পূর্বে, তোমাঁদিগকে 
আমি উপজীবিকারূপে যাহা দিয়াছি, তাহা হইতে ব্যয় করিও; পরে সে বলিবে, “হে 
আমার প্রতিপালক, কিয়ংকাল পর্যন্ত যদি তুমি আমাকে অবকাশ দিতে, তাহা হইলে 
সদকা (ধন্মার্থ ফকিরদিগকে দান) দান করিতাম ও সাধুদিগের অন্তর্গত হইতাম” । ১০। 
পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকে, তাহার কাল উপস্থিত হইলে, কখনও অবকাশ দান করেন না; 
এবং তোমরা যাহ! করিয়| থাক, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাত । ১১। ( র, ২, আ) ৩) 


সূরা তগাবোন গু 


চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় 
‘00600 8৩6৩০, 
১৮ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


যাহ! কিছু স্বর্গেতে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা! ঈশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে; 
তাহারই সম্যক রাজত্ব ও তাহারই সম্যক্‌ প্রশংসা, এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী । 


পপ 


" এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 


সরা তগাবোন ৬৬৩ 


১। তিনিই যিনি তোমাদিগকে সুজন করিয়াছেন, অনন্তর তোমাদের কেহ ধর্শ- 
বিরোধী ও তোমাদের কেহ বিশ্বাসী হইয়াছে; এবং তোমর| যাহা করিয়া থাক, পরমেশ্বর 
তাহার দর্শক।২। তিনি ঠিকভাবে ছ্যলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং 
তোমার্দিগকে আক্ৃতিবদ্ধ করিয়াছেন, পরস্ত তোমাদিগকে উত্তম আকুতি দান করিয়া- 
ছেন; এবং তাহার দিকেই (তোমাদের) প্রতিগমন। ৩। স্বর্গে ও মর্ত্যে যাহা কিছু আছে, 
তিনি তাহা জানিতেছেন, এবং তোমরা যাহা গোপনে কর ও যাহা প্রকাশ্যে কিয় 
থাক, তাহা জ্ঞাত হন; পরমেশ্বর অন্তরের রহস্যঞ্জ। ৪ পূর্ধেে যাহারা ধর্শ্মদ্রোহী 
হইয়াছিল, তাহাদের সংবাদ কি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই? অনন্তর তাহারা 
আপন কারধ্যের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে, এবং তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি 
আছে*। ৫। ইহা এজন্য যে, তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিতপুরুষগণ উজ্জ্বল 
প্রমাণাবলী সহ উপস্থিত হইতেছিল; পরে তাহার! বলিয়াছিল, “কি, মনুষ্য আমাদিগকে 
পথ প্রদর্শন করিবে ?” অবশেষে ধর্মবিরোধী হইল ও বিমুখ হইল, এবং পরমেশ্বর 
নিস্পৃহ হইলেন ও ঈশ্বর নিষ্কাম প্রশংসিত । ৬। ধর্ম্মদ্রোহিগণ মনে করিয়াছে যে, 
তাহারা কখনও সমুখাপিত হইবে না; তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) হা, আমার প্রতি- 
পালকের শপথ, অবশ্য তোমরা সমুখাপিত হইবে, তৎপর তোমরা! যাহা করিয়াছ, 
তাহার সংবাদ তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে । ইহা! ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ৭। অনন্তর 
ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি এবং যে জ্যোতি আমি অবতারণ করিয়াছি, 
তাহার প্রতি তোমর! বিশ্বাস স্থাপন কর; তোমরা যাহা করিয়া থাক, পরমেশ্বর 
তাহার জ্ঞাতা। ৮। (স্মরণ কর, ) যে দিন একত্রীভূত করার দিনের জন্য তোমাদ্িগকে 
একত্রীরুত কর! হইবে, উহাই কেয়ামতের দিন; ৭ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং সংকর্ম্ম করিয়| থাকে, তিনি তাহা হইতে তাহার পাপ সকল দূর 
করিবেন, এবং যাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে সেই 
স্ব্গোদ্ঘনুন লইয়া যাইবেন, তথায় সে সর্বক্ষণ থাকিবে, ইহাই মহা মনোরথসিদ্ধি। 
৯। এবং যাহারা ধর্শপ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ 
করিয়াছে, তাহারাই নরকানলনিবাসী, তাহারা তথায় চিরকাল থাকিবে, এবং ( উহা) 
কুৎসিত স্থান। ১০। (র, ১ আঁ; ১০) 

ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন কোন বিপদ্‌ উপস্থিত হয় না, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি 


* তাহাদের ধর্ম্মত্রোহিতার শাস্তি অন্নকষ্ট অতিবৃষ্টি ইত্যাদি। (ত, অঃ) 
+ দানব ও মানবের প্রথম দল ও শেষ দলের মধ্য, সমুদায় ভূলেকনিবাসী ও ন্বর্গলে।কনিবাঁসীতে, 
প্রত্যেক মনুষ্য ও তাহার ক্রিয়াতে, উৎপীড়িত ও উৎগীড়ক লোকেতে, সাধুর পুরস্কার ও পাপীর দ্ডেতে 
একত্রীকৃত হইবে । (তন) 


৬৬৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তাহার অন্তরকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; পরমেশ্বর 
সর্বজ্ঞ। ১১। এবং তোমরা, (হে লোক সকল, ) ঈশ্বরের আনুগত্য কর ও প্রেরিত- 
পুরুষের আনুগত্য করিতে থাক; অনস্তর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে (জানিও,) 
আমার প্রেরিতপুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার ভিন্ন নহে। ১২। সেই ঈশ্বর, তিনি 
ব্যতীত উপান্ত নাই; অতএব বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের প্রতি যেন নির্ভর করে। ১৩। হে 
বিশ্বাসিগণ, নিশ্চয় তোমাদের ভাধ্যাগণ ও সম্তানগণের মধ্যে কেহ তোমাদের জন্য শক্ত ; 
অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে সাবধান হইও, এবং যদি ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, 
এবং মাৰ্জ্জনা কর, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু । ১৪ | তোমাদের ধন সম্পত্তি ও 
তোমাদের সন্তানসম্ততি পরীক্ষা, এতদ্তিন্ন নহে ; এবং পরমেশ্বর, তাহার নিকটেই মহা 
পুরস্কার । ১৫। অনন্তর তোমরা যত দুর পার, ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং 
(আজ্ঞা ) শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর ও (ধন্মার্থ) ব্যয় কর, তোমাদের জীবনের 
জন্য কল্যাণ হইবে ; এবং যে ব্যক্তি আপন জীবনকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছে, 
পরে ইহারাই তাহারা যে, উদ্ধার পাইবে । ১৬। যদি তোমরা ঈশ্বরকে উত্তমখাণে 
খণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তাহ! দ্বিগুণ করিবেন, এবং তোমাদিগকে 
ক্ষমা করিবেন; ঈশ্বর মর্ধ্যাদাভিজ্ঞ দয়ালু। ১৭।+তিনি অন্তর্বাহ্থবিৎ পরাক্রান্ত 
বিজ্ঞাতা। ১৮। (র, ২, আ, ৮) 


সুরা তলাক * 


পঞ্চযষ্টিতম "অধ্যায় 


১২ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


হে সংবাদবাহক, ( তুমি স্বীয় মণ্ডলীকে বল, ) যখন তোমরা! ভার্্যা্দিগকে বর্জন 
কর, তখন তাহাদিগকে তাহাদের ( খতুর ) গণনায় বৰ্জ্জন করিবে, এবং তোমরা সেই 
গণনাকে পরিগণিত করিও, এবং আপন প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করিও; তাহাদিগকে 
তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিও না, এবং তাহার! স্পষ্ট দুদ্ধরশ্ম করিতে ভিন্ন বাহির 
হইবে না। এবং এই সকল পরমেশ্বরের নির্ধারণ হয়, যে বাক্তি তাহার নিষ্ধারণাবলীকে 


শা পরপর = লা সা আয = পা ক তা কক স্ব পল প্র লাশ সাপ এজ এত লিপ সপ পর সপ ৯ বা সন ও জিপ চপ অপ জা ০০ 


* এই হুর! মদিনাতে অবতীর্ণ হইন্লাছে। 


তর তলাক ৬৬৫ 


উল্লজ্ঘন করে, পরে সে নিশ্চয় আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে; (হে বর্জনকারিন্‌,) 
তুমি জান না, সম্ভবতঃ পরমেশ্বর ইহার পরে কোন ব্যাপার সঙ্ঘটন করিবেন *। ১। 
অনস্তর যখন তাহারা স্বীয় নির্ধারিত কালে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকে তোমর! 
বৈধরূপে গ্রহণ করি”, অথবা বৈধরূপে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিও, তোমাদের মধ্যে 
দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী গ্রহণ করিও, এবং ঈশ্বরোদ্দেশ্ে সাক্ষ্য ঠিক রাখিও, 
ইহাই (আদেশ $) যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, 
তাহাকে এতদ্বারা উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে, 
তিনি তাহার জন্ মুক্তির পথ বিধান করেন। ২।+এবং তিনি তাহাকে, যে স্থান হইতে 
সে মনে করে না, সেই স্থান হইতে জীবিক1 প্রদান করিয়! 'থাকেন; যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে, পরে তিনিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট । নিশ্চয় ঈশ্বর স্বীয় কাধ্যে 
উপনীত হইবেন, সত্যই পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ নিদ্ধারণ করিয়াছেন । ৩। 
তোমাদের ভাধ্যাদিগের মধ্যে যাহার! খতুসন্বদ্ধে নিরাশ হইয়াছে ও যাহারা খতুমতী হয় 
নাই, যদি তোমরা সন্দেহ কর, তবে তাহাদের গণনা তিন মাস, এবং গর্ভবতী নারীগণের 
গর্ভ স্থাপন (প্রসব করা) পর্যন্ত তাহাদের নির্ধীরিত কাল; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে 
ভয় করে, তিনি তাহার জন্য তাহার কাধ্য সহজ করিয়া দেন। ৪। ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা, 
ইহ| তিনি তোমাদের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে, 
তিনি তাহা হইতে তাহার অপরাধ সকল দূর করিবেন ও তাহার পুরস্কার বৃদ্ধি করিবেন। 
৫। তোমরা যে স্বীয় আয়ত্ত স্থানে বান কর, তথায় তাহাদিগকে ( বর্জিতা 
ভার্ষ্যা্দিগকে ) রাখিয়া দিও, এবং তোমরা তাহাদিগকে ( এমন ) যন্ত্রণা দিও না যে, 
তাহাদের প্রতি সঙ্কট আনয়ন করিবে; যদি তাহারা গর্ভবতী হয়, তবে যে পর্য্যন্ত না 
তাহারা আপন গর্ভ স্থাপন করে, সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে 
থাকিবে । অনস্তর যদি তাহারা তোমাদের ( সন্তানের ) জন্য স্তন্য দান করে, তবে তাহা 
দিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক প্রদান করিবে, এবং বৈধরূপে পরস্পরের মধ্যে তোমর! 
কাজ করিতে থাক; যদি তোমরা ক্লেশ দান কর, তবে তাহাকে অন্ত নারী স্তন্ত দান 
করিবে ।৬। সচ্ছল ব্যক্তি আপন সচ্ছলতান্ছসারে যেন ব্যয় করে, এবং যাহার 


* অর্থাৎ খতুগণনা অনুসারে স্ত্রী বর্জন করিবে, তিন খতু পর্য্যন্ত গণনা করিয়া প্রতীক্ষ! কর! 
আবশ্যক । খতুমতী হওয়ার পূর্বে ভা্যাকে বর্জন করিবে, তাহা হইলে সমুদায় খতু পূর্ণরূপে 
পরিগণিত হইবে। খতুর পরে সেই স্ত্রী শুদ্ধ হইলেও তাহার নিকটবর্তী হইবে না। ইতি পূর্বে 
নারী যে গৃহে বাস করিত, বর্জন অবস্থায় সেই গৃহে খাকিয়। পে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করিবে। সেই 
সময় সে স্বয়ং বহির্গত হুইবে না, অন্ত কেহ তাহাকে বাহির করিবে না। এরূপ বাহির হওয়া 
ুক্ষিয়ার মধ্যে পরিগণিত । উভয়ের পুনঃসশ্মিলনের আশায়ই নির্দিষ্ট কাল এরূপ বদ্ধ থাকার বিধি? 
পরমেশ্বর এই অভিনব নিয়ম প্রবন্তিত করিয়াছেন। (তে, ছো)) 


জু ৮৪ 


৬৬৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


প্রতি তাহার উপজীবিকা1 সঙ্কোচ কর! হইয়াছে, পরে ঈশ্বর তাহাকে যাহ! দিয়াছেন, 
তাহ! হইতে সে যেন ব্যয় করিতে থাকে; পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকে তাহাকে যেমন 
(শক্তি) দান করিয়াছেন, তদনুরূপ ব্যতীত ক্লেশ দান করেন না, শীপ্বই পরমেশ্বর 
অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা বিধান করিবেন । ৭। (রর, ১, অ, ৭) 

এবং অনেক গ্রাম (গ্রামবাসী ) আপন প্রতিপালকের ও তাহার প্রেরিত পুরুষের 
আজ্ঞা উল্লজ্ঘন করিয়াছে; অনস্তর আমি কঠিন গণনানুসারে তাহাদের গণন! করিয়াছি, 
এবং গুরুতর শান্তিতে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিয়াছি।৮। পরে তাহার! 
স্বীয় কাধ্যের অপকারিতা আস্বাদন করিয়াছে, এবং তাহাদের কার্দের পরিণাম ক্ষতি 
ইইয়াছে। ৯। পরমেশ্বর তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন ; অবশেষে, হে 
বুদ্ধিমান্‌ বিশ্বাসী লোক সকল, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, সত্যই পরমেশ্বর 
তোমাদের প্রতি এক উপদেশ ( কোর্-আন্‌) অবতারণ করিয়াছেন । ১০ | এক প্রেরিত 
পুরুষ ( পাঠাইয়াছেন, ) সে তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের উজ্জল নিদর্শনাখলী পাঠ করিয়া 
থাকে; যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সংকম্ম করিয়াছে, যেন তাহাদিগকে তমঃপুপ্জ হইতে 
অলোকের দিকে বাহির করে, এবং যাহার! ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্শ্ 
করিয়। থাকে, তিনি তাহাদিগকে স্বর্গোন্ভানে লইয়া যাইবেন, যাহার নিয় দিয়া 
জলগ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তাহার! নিত্যনিবাপী হইবে, নিশ্চয় পরমেশ্বর 
তাহাদের জন্য অত্যুত্তম জীবিকা বিধান করিবেন। ১১। সেই পরমেশ্বর, যিনি সপ্তন্বর্গ ও 
তৎসদৃশ পৃথিবী সুজন করিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে আদেশ অবতারণ করেন, যেন 
তোমরা জানিতে পার যে, ঈশ্বর সর্ববিষয়ে শক্তিশালী, অপিচ নিশ্চয় পরমেশ্বর 
জ্ঞানানুসারে সমুদায় আয়ত্ত করিয়াছেন । ১২। (র, ২, অ।, ৫) 


সুরা তহরিম * 
ETE 7. 
ঘট যষ্টিতম অধ্যায় 
তং 
১২ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে. প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
হে সংবাদবাহক, ঈশ্বর তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন, স্বীয় ভার্য্যাদিগের 


॥ এই শুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 


সরা তহরিম হরি 


সন্তোষ প্রয়াস করত তাহা কেন অবৈধ করিতেছ? পরমেশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু * । 
১। সতাই ঈশ্বর তোমাদের শপথ উন্মোচন তোমাদের জন্য বিধি দিয়াছেন, 
পরমেশ্বর তোমাদের বন্ধু এবং তিনি জ্ঞাতা বিজ্ঞাতা ৭ | ২। এবং (স্মরণ কর, ) যখন 
ংবাদবাহক স্বীয় ভার্ধ্যাদিগের কাহার নিকটে কোনও কথা| গোপনে বলিল, পরে যখন 

তাহা সেই স্ত্রী জ্ঞাপন করিল, এবং পরমেশ্বর তাহার ( প্রেবিতের ) নিকটে উহা প্রকাশ 
করিলেন, ( প্রেরিতপুরুষ ) তাহার কোনটা ( হফসাকে ) জানাইল ও তাহার কোনটা 
হইতে নিবৃত্ত হইল; অনস্তর যখন তাহাকে তাহ! জানাইল, তখন সে জিজ্ঞাসা! করিল, 
“কে তোমাকে ইহা জানাইয়ছে ?” সে বলিল, “জ্ঞাতা তত্বজ্ঞ (ঈশ্বর ) আমাকে 
সংবাদ দিয়াছেন” %। ৩। তোমরা ছুই জনে, (হে পেগদ্বরের দুই ভাধ্যা,) যদি ঈশ্বরের 
+ হজরত মোহম্মদ মধুর শরবত ভালবাসিতেন। একদা তাহার অষ্যতম ভারধ্যা জয়নব কিঞ্চিৎ 

মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, হজরত যখন তাহার গৃহে উপস্থিত হইতেন, তখন তিনি মধুপান। 
প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তদনুরোধে তাঁহার আলয়ে হজরতকে কিছু অধিক বিলম্ব করিতে হইত। 
ইহা ঠীহার কোন কোন পত্নীর পক্ষে কষ্টকর হয়। তাহার সহ্ধর্শিণী আয়শা ও হফসা পরম্পর 
পরামর্শ করিয়। স্থবির করিলেন যে, হজরত যখন জয়নবের গৃহে মধুর শরবত পান করিয়া আমাদের 
ক।হারও নিকটে আগমন করিবেন, তখন বলিব যে, তোমার মুখ হইতে মগফুরের গন্ধ নির্গত হইতেছে । 
মগফুর অরকতনামক বৃক্ষ বিশেষের নির্যাস, তাহা অতিশয় দুর্গন্ধ । হজরত হগন্ধ ভালবাসিতেন, 
দুর্গন্ধকে মতান্ত ঘৃণা করিতেন । এক দিন তিনি মধু পান করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিকটে 
উপস্থিত হন। প্রতোকেই বলেন, “হজরত, আপনার মুখ দিয়া মগফুরের গন্ধ আসিতেছে?” তিনি 
উত্তর করেন, “আমি মগফুব খাই নাই, জয়নবের আলয়ে মধুর শরবত পান করিয়াছি” তাহার! 
বলিলেন, “হয়তো মধুমক্ষিক অরকত কুহম হইতে মধু আহরণ করিয়াছিল।” ইহ! পুনঃ পুনঃ বল! 
হইলে হজ্রত কহিলেন, “ঈশ্বরের শপথ, আর কখনও উহা! পান করিব ন!।* তাহাতেই এই আয়ত 
অবতীর্ণ হয়। পরস্তু এরূপ প্রসিদ্ধি যে, হজরত হফ সার বারের দিন তাহার গৃহে যাইতেন, একদা 
তিনি হজরতের আজ্ঞাক্রমে পিত্র।লয়ে গিয়াছিলেন, হজরত কেব তকুলোস্তবা দামীপত্ভী মারিয়াকে 
ডাক।ইয়। নিজের সেবায় নিযুক্ত করেন। হফসা৷ তাহা অবগত হইয়! অসস্তোষ প্রকাশ করেন। হজরত 
বলেন, “হে হফ সা, যদি আমি তাহাকে নিজের সম্বন্ধে অবৈধ করি, তাহাতে তুমি কি সম্মত নও?” 
তিনি বলিলেন, “হ। সম্মত” । হজরত কহিলেন, “এ কথা কাহারও নিকটে বাক্ত করিবে না, তোমার 
নিকটে গুপ্ত রহিল” হফস! সত হইলেন! কিন্তু যখন হজরত তাহার গৃহ হইতে চলিয়। গেলেন, 
তৎক্ষণাৎ হফ সা আঁয়শীকে যাইয়া এই সুসংবাদ দান করিয়া বলিলেন, “আমরা কেব তদারীর হস্ত 
হইতে মুক্তি পাইয়াছি।” পরে হজরত আয়শার গৃহে আগমন করিলে তখন আয়শ| ইঙ্গিতে এই 
বৃত্তান্ত বলেন। এতছুপলক্ষে এই সুর! অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ মারিয়াকে পরমেশ্বর তোমার প্রতি বৈধ 


করিয়াছেন, তাহাকে কেন আপনার সম্বন্ধে অবৈধ করিয়! তুলিলে ও শপথ করিলে? (ত, হো) 
+ অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তযোগে শপথ ভঙ্গ করিতে ঈশ্বর বিধি দিয়াছেন। সেই প্রায়শ্চিত্ববিধি সুর! 
মায়দ।তে বিবৃত হইয়াছে । (ত, হো,) 


1 অর্থাৎ হে বিশ্বাসিগণ, স্মরণ কর, যখন হজরত মারিয়াকে গ্রহণ করার অবৈধতাবিষয়ে অব! 
মধুপানসম্বন্ধে হফ সানায়ী আপন পত্তীকে গোপনে বলেন, পরে হফসা তাহা! সাধ্বী আয়শীকে জ্ঞাপন 


৬৬৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


দিকে ফিরিয়া আইস, (ভাল হয় ;) অনন্তর নিশ্চয় তোমাদের অন্তর কুটিল হইয়াছে। 
এবং যদি তাহার প্রতি (তাহাকে ক্লেশদানে ) তোমরা পরস্পর অশ্নুকূল হও, তবে 
নিশ্চয় (জানিও, ) সেই ঈশ্বর ও জেব্রিল এবং সাধু বিশ্বাসিগণ তাহার বন্ধু আছেন, 
এবং অতঃপর দেবগণ সাহায্যকারী হয়। ৪। যদি সে তোমাদিগকে বৰ্জ্জন করে, তবে 
তাহার প্রতিপালক তোমাদিগ অপেক্ষা উত্তম মোসলমান, বিশ্বাসিনী, সাধনপরায়ণা, পাপ 
হইতে প্রতিনিবৃত্বা, অচ্চনাকারিণী, উপবাসব্রতধারিধী, বিবাহিতা ও কুমারী নারী দিগকে 
তাহাকে বিনিময় দান করিতে সমুদ্যত। ৫। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনাদের 
জীবনকে ও আপনাদের পরিজনকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধনপুঞ্জ মানব- 
গণ ও (প্রতিম! বা স্বর্ণ রজতাদি ) প্রস্তররাঁশি হয়, তাহার উপর দুর্দম কঠোর দেবগণ 
( নিযুক্ত ); তাহাদিগকে যাহ! আদেশ করিয়াছেন, তাহার। ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা অমান্ত 
করে না, এবং যাহা আছদ্ছা কর! হয়, তাহা করিয়া থাকে ।৬। আমি (বলিব, ) “হে 
ধশ্মবিরোধিগণ, অন্য তোমরা আপত্তি করিও না; তোমর! যাহা করিতেছ, তদ্রপ 
বিনিময় দেওয়া যাইবে, এতত্তিন্ন নহে” । ৭। (র, ১, আ, ৭) 

হে বিশ্বাসিগণ) ঈশ্বরের দিকে তোমরা বিশ্তুদ্ধ প্রত্যাগমনে প্রত্যাগমন কর ; * 
তোমাদিগ হইতে তোমাদের দোষ সকল নিরাকরণ করিতে এবং যাহার নিয় দিয়! পয়ঃ- 
প্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, সেই স্বর্গোষ্ঠান সকলে, যে দিবস পরমেশ্বর সংবাদবাহককে 
ও তাহার সঙ্গী বিশ্বাসীদিগকে অপকৃষ্ট করেন না, সেই দিবস লইয়। যাইতে তোমাদের 
প্রতিপালক সমুদ্যত আছেন। তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সন্মুখভাগে ও তাহাদের দক্ষিণ 
দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে, এবং তাহারা বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, 
আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ কর, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি 
সর্বোপরি ক্ষমতাশালী” ।৮। হে সংবাদবাহক, তুমি ধর্ম্মদ্রোহী ও কপট লোকদিগের 
সঙ্গে জেহাদ করিও, এবং তাহাদের প্রতি কঠিন হইও ও তাহাদের আবাস নরকলোক, 
(উহা) গহিত স্থান। ৯। পরমেশ্বর ধর্শদ্রোহীদিগের নিমিত্ত ভূহার ভাৰ্য্যা ও 
লুতের ভাধ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছেন; তাহার আমার তৃত্যদিগের মধ্যে দুই সাধু 
ভূত্যের অধীনে (বিবাহিত) ছিল, পরে তাহারা উভয়ে অপচয় করিল, অনস্তর তাহার! 
টু নৃহা ও নি নি তাহাদিগ হী রা ( শান্তি) কিছুই নি 088 করিতে পারিল না। 


ত শিপ ও সাপ শম্পা শপ 


করেন; হক্ষ:সা যে আয়শাকে বলেন, ঈশ্বর হঞ্জরতের নিকটে ভাহ। প্রকাশ করেন। হজরত তাহার 
কতক হফসাকে জানাইলেন, অর্থাৎ তোমাকে এই এই কথ! ধলিয়াছিলাম, তুমি ইহার মধ্যে এই 
কথা প্রকাশ করিয়ছ। কোন কোন কধ। তিনি হফ সাকে বলিলেন না । (ত, হো,) 
* সরল অন্তঃকরণের প্রত্যাবর্তন বা অনুতাপ এরূপ হয় যে, মনেতে আর কখনও কৃত পাপের 
চিন্তার উদয় হয় না, অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতি ভুলিতে থাকে । ইহাই বিশুদ্ধ প্রত্যাবর্তন ব। অনুতাপ । 
(ত, ফা)) 


সরা মোল্ক ৬৬৯ 


এবং বল! হইল, “গ্রবেশকারীদিগের সঙ্গে তোমর! দুইজনে নরকায়িতে প্রবেশ কর” * । 
১০। এবং পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের জন্ত ফেরওণের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন; 

(স্মরণ কর, ) যখন সে বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য স্বর্গে আপন 
সন্গিধানে একটি আলয় নিৰ্ম্মাণ কর, এবং আমাকে ফেরওণ ও তাহার ক্রিয়া হইতে 
রক্ষা কর, অত্যাচারিদল হইতে আমাকে উদ্ধার কর” এ । ১১1+এবং এমরাণের 
কন্যা মরয়মের (দৃষ্টান্ত) যে স্বীয় জননেন্ত্রিয়কে সংরক্ষণ করিয়াছিল, অনন্তর 
আমি তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুংকার করিয়াছিলাম, এবং সে আপন প্রতিপালকের 
বাক্যাবলী ও তাঁহার গ্রন্থ সকলকে প্রত্যয় করিয়াছিল, এবং আজ্জাঙ্গব ভীদিগের 
অন্তর্গত ছিল। ১২। (র, ২, আ, ৫) 


পরশ এছ পাত) পাসের 


সূরা মোল্‌ক + 
০825 
সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় 
--- কে 
৩০ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
ধাহার হস্তে রাজত্ব, তিনি মহা সমুন্নত এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী । ১14 
যিনি কার্যত: তোমাদের মধ্যে কে অতুযৃত্বম, তোমাদিগকে ইহা পরীক্ষা করিতে 
জীবন ও মৃত্যু স্বজন করিয়াছেন; তিনি পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল। ২।+যিনি স্তরে স্তরে 
সপ্ত স্বর্গ সুজন করিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তুমি, (হে দর্শক, ) কোন ক্রটি দেখিতে 
পাইবে না; অনন্তর চক্ষুকে ফিরাইয়া লইয়া যাও, কোন ক্রটি কি দেখিতেছ? 
তৎপর দুইবার নয়ন ফিরাইয়া লয়! যাও, তোমার দিকে চক্ষু নিস্তেজ হইয়া ফিরিয়া 
আসিবে, এবং তাহা ক্লান্ত থাকিবে । ৩। সত্য সত্যই আমি পৃথিবীর আকাশকে 
( নক্ষত্ররূপ ) দীপাবলী দ্বারা শোভিত করিয়াছি, এবং তাহাকে ( সেই নক্ষত্রপুগ্তকে ) 
শয়তানকুলের তাড়ানের যন্ত্র করিয়াছি, এবং আমি তাহাদের জন্য নরকদপ্ড প্রস্তুত 
অৰ্থাৎ হ্বীয় ধৰ্ম্ম ঠিক রাখিও, স্বামী কোন স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারে না। এ কথা 
সাধারণ নারীকে বল! হইয়াছে । ইহা মনে করা উচিত নয় যে, ঈশ্বর হজরতের সহধর্শিগা দিকে 


বলিয়াছেন। (ত,ফা,) 
+ এই নারী মহাপুরুষ মুসাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন ও ভাহার সহায় ছিলেন, এবং ধর্মে বিশ্বাম 
স্বাপন করিয়াছিলেন ; পরিশেষে ফেরওণ তাহাকে বহু যন্ত্রণ।-দানে হত্য! করে। (ত,ফ],) 


{ এই হুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 


৬৭ৎ কোর্-আন্‌ শরীফ 


রাখিয়াছি। ৪। এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের 
জন্য নরকদণ্ড আছে, এবং (উহ! ) গহিত স্থাম। ৫। যখন তথায় তাহারা নিক্ষিপ্ত 
হইবে, তখন তাহারা এক নিনাদ শ্রবণ করিবে, এবং তাহা গর্দভধ্বনি (তুল্য ) * | 
৬।+যখন কোন দল তাহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তাহ! ক্রোধে খণ্ড খণ্ড হইবার 
উপক্রম হইবে; তাহার প্রহরিগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করিবে, “তোমাদের নিকটে 
কি ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হন নাই”? ৭। তাহারা বলিবে, “হা নিশ্চয়, আমাদের জন্য 
ভয়প্রদর্শক আসিয়াছিলেন। ৮।+ অনন্তর (তাহার প্রতি) আমরা অসত্যারোপ 
করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর কিছুই অবতারণ করেন নাই; তোমরা মহা 
পথভ্রান্তির মধ্যে বৈ নও”। ৯। এবং বলিবে, “যদি আমর! শুনিতাম, অথবা 
বুঝিতাম, তবে নরকনিবাসীদিগের মধ্যে থাকিতাম না”। ১০। অনন্তর আপনাদের 
অপরাধ স্বীকার করিবে, অবশেষে নরকনিবাসীদিগের জন্য অভিসম্পাত হউক । ১১। 
নিশ্চয় যাহারা আপন প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা 
পুরস্কার আছে। ১২। তোমরা আপনাদের বাকা গোপন কর বা তাহা প্রকাশ 
কর, নিশ্চয় তিনি অন্তরের রহস্জ্ঞ । ১৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি জানেন না? 
তিনি স্বন্ম্মদ্শী তব্বজ্ঞ । ১৪। (ৱ, ১, আ, ১৪) 

তিনি যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিনীত করিয়াছেন, অনন্তর তোমর! তাহার 
চতুর্দিকে চলিতে থাক, তাঁহার (প্রদত্ত ) জীবিকা হইতে ভোগ কর, এবং তাহার 
দিকেই পুনরুখান হয়। ১৫। যিনি স্বর্গে আছেন, তিনি যে, (হে কাফেরগণ, ) 
তোমাপ্দিগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবেন, তাহা হইতে কি তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছ? 
অনন্তর অকন্মাৎ এই (পৃথিবী ) তোলপাড় হইবে । ১৬।4ধিনি স্বর্গেতে আছেন, 
তিনি যে তোমাদের প্রতি প্রস্তরবর্যা মেঘ প্রেরণ করিবেন, তাহা হইতে কি তোমরা 
নিঃশঙ্ক হইয়াছ? অনন্তর কেমন আমার ভয়প্রদর্শন, অবশ্য জানিবে। ১৭। এবং সত্য 
সত্যই তাহাদের পুর্বে যাহারা ছিল, তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, অবশেষে 
আমার শান্তি কেমন হইয়াছিল ? ১৮। তাহারা কি আপনাদের উপর প্রসারিত ও 
সঙ্কৃচিতপক্ষ পক্ষিকুলকে দেখিতেছে ন।? পরমেশ্বর ভিন্ন তাহাদিগকে (কেহ ) ধারণ 
করিতেছে না, নিশ্চয় তিনি সকল পদার্থের প্রতি দৃষ্টিকারী। ১৯। যে ব্যক্তি তোমাদের 
জন্য নৈন্য ( পরিচালক হয়,) ঈশ্বর ভিন্ন তোমাদ্দিগকে সাহায্য দান করিবে, এ কে 
হয়? ধর্শদ্রোহিগণ প্রতারণায় ভিন্ন নহে। ২০। যদি তিনি স্বীয় জীবিকা বন্ধ করেন, 
কে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদিগকে উপজীবিকা দান করিবে ? বরং তাহারা অবাধ্যতায় ও 


০ 


শি পপ শােপিসপ  শাগ জপ পাপ্পাসস্পীস্সপসপশ লা পিস = পিজা এপ পাপী 


* যখন কাফেরদিগকে উপস্থিত করা যাইবে, তখন নরক কোলাহল করিবে, এবং তাহার 
উচ্ছাস, হইতে থ।কিবে। উচ্ছ সিত উঞ্চোদকস্থিত মাংসের ন্যায় নরক তাহাদিগকে একবার উপরে 
তুলিবে ও একবার নীচে নামাইবে । ( ত,হোঁ, ) 


স্থরা মোল্ক ৬৭১ 


পলায়নে স্থিরতর। ২১। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় মুখের দিকে নত হইয়া ( অধোমুখে ) 
গমন করে, সে অধিকতর পৎপ্রাপ্ত, না, যে ব্যক্তি সরল পথে সোজা হইয়া গমন করে, 
সে *? ২২। তুমি বল, ( হে মোহম্মদ, ) তিনিই, যিনি তোমাদিগকে জন করিয়াছেন, 
এবং তোমাদের নিমিত্ত চক্ষু ও কর্ণ এবং হৃদয় স্থাপন করিয়াছেন ; তোমরা অল্পই ধন্যবাদ 
করিয়া থাক। ২৩। তুমি বল, তিনিই, যিনি ধরাতলে তোমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া- 
ছেন, এবং তাহার দিকে তোমরা একত্রীকৃত হইবে । ২৪। তাহার! বলিয়া থাকে, 
“যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কবে এই ( কেয়ামতের ) অঙ্গীকার ( পূর্ণ ) হইবে”? 
২৫। বল, (এই ) জ্ঞান ঈশ্বরের নিকটে ভিন্ন নহে, এবং আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক বৈ 
নহি। ২৬। অনন্তর যখন তাহা নিকটবর্তী দেখিবে, তখন কাফেরদিগের মুখ মলিন 
হইবে ; বলা হইবে, “যাহা তোমরা চাহিতেছিলে, এই তাহ” ২৭। তুমি বল, 
“তোমরা কি দেখিয়াছ, যদি পরমেশ্বর আমাকে ও আমার সঙ্গে যাহারা আছে, 
তাহাদিগকে বধ করেন, অথবা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, (প্রত্যেক অবস্থায়) কে 
ধন্মবিদ্রোহীদিগকে দুঃখজনক শান্তি হইতে বাচাইবে” ৭? ২৮। বল, তিনিই পরমেশ্বর, 
আমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও তাহার প্রতি নির্ভর করিয়াছি; অনস্তর 
তোমরা শীস্রই জানিবে, সে কে যে, স্পষ্ট পথভ্রাস্তির মধ্যে আছে। ২৯ | বল, দেখিয়াছ 
কি, যদি তোমাদের জল শুষফ হইয়া যায়, তবে কে আোতোজল তোমাদের নিকটে 
আনয়ন করিবে? ৩০। ( র, ২, আ, ১৬) 


'% অর্থাৎ কাফেরগণ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে দৃষ্টি করে না, অধোবদনে গমন করে, তাহারা 
প্রবঞ্চনার প্রান্তরে ঘুরিয়৷ বেড়ায় । বিশ্বীদিগণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া! দরল পথে চলে । (ত, হো) 
+ অর্থাৎ বিশ্বাস ও একজবাদ ব্যতীত ঈশ্বরের শান্তি হইতে তোমাদিগকে অন্য কিছুই বাঁচাইঁতে 
পারিবে না। (ত,হো।) 


সূরা কলম * 
চা 
অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় 


—*—— 
৫২ আয়ত, ২ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


ন, ণ লেখনীর ও যাহ! লিখিত হয়, তাহার শপথ %। ১।+তুমি, (হে মোহম্মদ) 
স্বীয় প্রতিপালকের দানসন্বদ্ধে ক্ষিপ্ত নও $1 ২ | নিশ্চয় তোমার জন্য অগণ্ড 
পুরস্কার আছে। ৩। এবং নিশ্চয় তুমি মহ! চরিব্রবান্। ৪। অনন্তর তুমি অচিরে 
দেখিবে ও তাহারা দেখিবে যে, তোমাদের মধ্যে কাহার সন্কটাবস্থা হয়। ৫+৬। 
নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, যে ব্যক্তি তাহার পথ হইতে হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে 
উত্তম জানেন, এবং তিনি পথপ্রাপ্তদ্িগকে বিশেষ জানেন । ৭ | অনস্তর তুনি মিথ্যা- 
বাদীর্দিগের অনুগত হইও না। ৮। তাহারা ভালবাসে যে, যদি তুমি কোমল ব্যবহার 
কর, তবে তাহারাও কোমল ব্যবহার করিবে । ৯। এবং তুমি প্রত্যেক নীচ শপথকারী, 
নিন্দাকারী, কথার ছিত্রান্বেষণে গমনকারী, কল্যাণের প্রতিরোধকারী, সীমালজ্ঘনকারী, 
অপরাধী উদ্ধতদিগের, অতঃপর জারজের, সে ধনশালী ও বহু পুত্রবান্‌ বলিয়া, অনুগত হইও 
ন। ণ। ১০ 3 ১৩+-১৪ | যখন তাহার নিকটে আমার আয়ত সকল ল পঠিত 


পাশপাশি শ। ৮ শপ ত সপপপশীসীপীপিপীপা — স্পীপাসপি —- শপ শপীশী টি শি পেশা শপ পপ পপ | শালা —— 


* এই ' নুরা মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

1 ন, এই বাবচ্ছেদক বর্ণ ঈশ্বরের নামাবলীর কুঞ্পিকা। ইহা জোতি ও সাহাযাদাতা এই 
ছুই নামের প্রকাশক, এবং ঈশ্বরের রহমাণ নামের অন্তিম বর্ণ। কণিত হইয়াছে যে, ইহা হুর! 
বিশেষের নাম, ব| আলোকফলকের, কিংব! শ্বর্গস্থ প্রণালী বিশেষের নাম, অথব! বিশবাসীদিগের সম্বন্ধে 
ঈশ্বরের সাহায্যদানের শপথ । এরূপ প্রসিদ্ধি যে, এই হুন (ন) মৎস্তরিশেষের নাম, যাহার 
পৃষ্ঠোপরি পৃথিবী স্থাপিত। (ত, হো) 

1 প্রথমত: ঈশ্বর যাহ! স্বল্জন করেন, তাহা লেখনী, পরে মসীপাত্র সৃষ্টি করেন; এই দুয়ের ও 
মসীপাত্র হইতে মী গ্রহণ করিত! লেখনী যাহা! লিপি করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার শপথ স্মরণ করিলেন। 
ঈশ্বরের লেখনী জোতিম্মতী জগদ্্যাপিনী শক্তিবিশেষ, লিপি প্রত্যাদেশ । (ত, হো, ) 

$ অলিদের পুত্র মঘয়রার কথার উত্তরে এই উক্তি হইয়াছে । (ত, ছো,) 

ণা যখন হজরত এই আয়ত কোরেশদিগের সভায় পাঠ করিলেন, যে সকল দোষের উল্লেখ 
হইয়াছে, অলিদ তাহ! নিজের চরিত্রে বিদ্যমান দেখিল; কিন্ত জারজ শব্দের বাচা হইতে পায়ে, 
দে এরূপ বিশ্বীম করিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল, “আমি কোরেশদলপতি, আমার পিত! একজন 
প্রসিদ্ধ লোক ; কিন্ত জানি, মোহম্মদ অসত্য বলে না, সে যে জারজ বলিল, ইহা! কেমন করিয়া আপনার 


পাপ পপ 


সরা কলম ৬৭৩ 


হয়, তখন সে বলে, “ইহা পূর্বতন উপাখ্যানাবলী” | ১৫। সত্বরই আমি নাসিকার 
উপর তাহাকে চিহ্নিত করিব। ১৬। নিশ্চয় যেরূপ উগ্যানম্বামীদ্দিগকে পরীক্ষা করিয়া 
ছিলাম, আমি তাহাদিগকে সেরূপ পরীক্ষা! করিয়াছি ; (স্মরণ কর, ) যখন তাহারা শপথ 
করিয়াছিল যে, অবশ্য প্রাতঃকালে তাহা উচ্ছিন্ন করিবে, এবং "এন্শায় আল্লা” ( যদি 
ঈশ্বর ইচ্ছা করেন) বলিতেছিল না *। ১৭7-১৮। অনন্তর তোমার প্রতিপালক 
হইতে এক ঘূর্যমান বায়ু (শাস্তিবিশেষ ) সেই (উদ্যানের ) উপর ঘুরিয়াছিল, এবং 
তাহারা নিত্দিত ছিল । ১৯। পরে প্রাতঃকালে তাহা! উচ্ছিন্ন হইল। ২*1+ অবশেষে 
প্রভাত হইলে তাহার! পরস্পরকে ডাকিতেছিল। ২১।4-“যদি তোমরা কর্তনকারী হও, 
তবে প্রভাতে স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর”। ২২। অনন্তর চলিয়া গেল ও তাঁহারা পরস্পর 
গোপনে বলিতেছিল যে, “অন্য তোমাদের নিকটে কোন দরিদ্র তথায় প্রবেশ করিবে 
ন1”। ২৩+২৪। এবং প্রত্যুষে ক্ষমতাশালী ( আপনাদিগকে মনে করত ) সেই সম্কল্পের 
উদ্দেশ্যে চলিল। ২৫। অনস্তর যখন তাহার! তাহ! দেখিল, বলিল, “নিশ্চয় আমর! 
বিভ্রান্ত । ২৬।+বরং আমরা বঞ্চিত” । ২৭। তাহাদের মধ্যস্থ ব্যক্তি বলিল, “আমি 
তোমাদিগকে কি বলি নাই যে, কেন তোমরা স্তব করিতেছ না” ? ২৮। তাহার! বলিল, 
“আমাদের প্রতিপালকেরই পবিত্রতা, নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী হইয়াছি”। ২৯। 
অবশেষে তাহাদের একজন অন্য জনের নিকটে পরস্পর তিরস্কার করত অগ্রসর হইল। 
৩০। তাহার! বলিল, “হায়, আমাদের প্রতি আক্ষেপ, নিশ্চয় আমরা সীমালজ্ঘনকারী 
হইয়াছি । ৩১। ভরসা যে, আমাদের প্রতিপালক এতদপেক্ষা উত্তম (উদ্যান) আমাদিগকে 
বিনিময় দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে সমূত্হুক”। 


ree পাশাপাশি ন 


সন্বন্ধে আরোপ করিব 9” সে এরূপ চিন্তা করিয়া উ উন্মুক্ত করবাল হন্তে মাতার নিকটে উপস্থিত 
হইল । অনেক ভয়প্রদর্শন করিলে পর জননী এরূপ বলিল যে, “তোমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তাহার স্ত্রীসহ্বাসের ক্ষমতা ছিল ন|। তদীয় ভ্রাতুপ্পুত্রগণ তাঁহার ধনের উত্তরাধিকারী হইবে, একর্সপ 
আশ! করিতেছিল। তাহাতে আমার ঈধ্যা হইল, আমি অমুক দাসকে ক্রয় করিয়া! আনয়ন করি ও 
তাহার সঙ্গে মিলিত হই, তুমি তাহারই সম্তান।* তখন অলিদ হজরতের বাক্যের সত্যতার স্পষ্ট 
প্রমাণ লাভ করে। (ত, হোঁ, ) 

+ এয়মন দেশের অন্তর্গত সনানামক প্রদেশে এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন, তাহার খোর্্া ইত্যাদি 
ফলের এক উদ্যান ছিল। তিনি সেই উদ্যানের ফল সংগ্রহ করিবার দিন দগিদ্রদিগকে ডাকিয়া 
আনিতেন, এবং তরুতলে এক শয্য! প্রসারণ করিতেন। হস্ত প্রসারণ করিয়! বৃক্ষের যে ফল ধর! 
যাইতে পরিত না, বায়ু যাহ! নিক্ষেপ করিত, অথবা শয্যার দিকে যাহা পতিত হইত, তিনি তাহ! 
দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। আপন লভ্য ফলেরও দশ ভাঁগের এক ভাগ দীন ছুঃখীদিগকে দিতেন। 
দেই ধাশ্মিক পুরুষের পরলোক হইলে পর তাহার পুভ্রগণ পরস্পর বলিল যে, “সম্পত্তি অল্প, পরিবার 
অধিক, পিতা যেরূপ করিয়াছেন, আমর! তজ্রপ আচরণ করিলে আমাদের জীবিক1 সন্ধীর্ণ হইবে। 
প্রত্যুষে দরিদ্রগণ সংবাদ না পাইতেই আমর! উদ্যানে যাইয়| সমুদায় ফল ছিড়িয়া আনিব।” তথ্ন 
তাহার। শপথ করে। পরমেশ্বর এইরূপ বলেন । (ত, ছে, ) 

৮৫ 


৬৭৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


৩২। এই প্রকার শাস্তি; এবং নিশ্চয় পারলৌকিক শান্তি ( ইহা অপেক্ষা ) গুরুতর, 
যদি তাহারা জানিত, (ভাল ছিল )। ৩৩। ( র, ১, আঁ, ৩৩) 

নিশ্চয় ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে সম্পদের উদ্ভান 
সকল আছে। ৩৪। অনন্তর আমি কি মোসলমানদিগকে পাপীদিগের তুল্য করিব ? ৩৫। 
তোমাদের কি হইয়াছে, ( হে কাফেরগণ, ) তোমরা কেমন আজ্ঞা করিতেছ ? ৩৬। 
তোমাদের নিকটে কি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে তোমরা পাঠ করিয়া থাক ? নিশ্চয় তাহাতে 
যাহা মনোনীত কর, তাহা তোমাদের জন্ত হয়। ৩৭+৩৮ । আমার সম্বন্ধে তোমাদের 
কি প্রতিজ্ঞ। সকল আছে যে, কেয়ামতের দিন পধ্যস্ত পহুছিবে ? নিশ্চয় যাহ! তোমরা 
নির্দারণ করিয়া থাক, তাহা তোমাদের জন্য হয়। ৩৯ তুমি তাহাদিগকে, (হে মোহম্মদ:) 
জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের কে এ বিষয়ে প্রতিভূ *? ৪০। তাহাদের জন্য কি অংশী সকল 
আছে? অনন্তর উচিত যে, যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তবে আপনাদের অংশীদিগকে 
উপস্থিত করে। ৪১। যে দিবস পদ হইতে আবরণ উন্মোচন করা যাইবে ও তাহার! 
যে প্রণামের দিকে আহত হইবে, তখন সমর্থ হইবে না । ৪২ ।+ তাহাদের চক্ষে 
কাতরতা হইবে, দুর্গতি তাহাদিগকে ঘেরিয়া লইবে, এবং সত্যই প্রকৃত অবস্থায় তাহার! 
প্রণামের দিকে আহৃত হইতেছিল। ৪৩। অনস্তর আমাকে ও যাহারা এই বাক্যকে অসত্য 
বলে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও; যেস্থান হইতে জানিতেছে না, তথা হইতে সত্বরই 
অল্পে অল্পে আমি তাহাদিগকে টানিয়া লইব %& | ৪৪1+ এবং তাহাদিগকে অবকাশ দিব, 
নিশ্চয় আমার কৌশল দৃ়। ৪%। তুমি কি তাহাদিগ হইতে পারিশ্রমিক চাহিতেছ? 
অনস্তর তাহার! গুরুতর দণ্ডার্হ।৪৬। তাহাদের নিকটে কি গ্রপ্ততত্ব আছে, পরে 
তাহারা ( তাহা ) লিখিয়! থাকে? ৪৭। অনন্তর তুমি স্বীয় প্রতিপালকের আজ্জার জয্য 
ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং মংস্তাধিষ্টিত ব্যক্তির ন্যায় হইও ন1; যখন সে প্রার্থনা করিয়াছিল, 
তখন বিষাদপূর্ণ ছিল $19৮। যদি তাহার এই জ্ঞান না থাকিত যে, তাহার 


পপ ০৯ সপ পা পপ শপ সপে সপ আপ পা পাপী পপ পপ পা স্পেস আপা শাসক পপ সপ 


* অর্থাৎ তোমাদের মধো কে এ বিষয়ে সমর্থ আছে যে, পরলোকে তাহা রক্ষা! করিতে 
পারিবে? (ত, হোঁ, ) 

+ “পদ হইতে আবরণ উন্মোচন করার” অর্থ, ঈশ্বরের সিংহাসনের প্রান্ত প্রদর্শন কর! বা ঈশ্বরের 
প্রকাশ পাওয়া, অথবা সুকঠিন ও ভয়ানক ব্যাপার প্রকাশ পাইয়া পড়া । হজরত বলিয়াছেন যে, 
পরমেশ্বর সেই দিবস মহ! জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিবেন, তিনি সিংহাসনের পদপ্রাস্ত হইতে আলোক 
বিকীর্ণ করিবেন, সমুদায় বিশ্বাসী নরনারী তাহার উদ্দেশ্যে প্রণত হইবে। যাহারা পৃথিবীতে কপট 
ভাবে প্রণাম করিয়াছিল, তাহার! মাত্র অবশিষ্ট থ।কিবে। যখন তাহারা প্রণাম করিতে চাহিবে, 


পারিবে না, তাহাদের পৃষ্ঠ বক্র হইবে না । (ত, হে, ) 
| “সত্বরই অল্পে অল্পে তাহাদিগকে আমি টানিয়|। লইব” অর্থাৎ আমি ক্রমে তাহাদের প্রতি 
শাস্তি উপস্থিত করিব । (ত, হো) ) 


$ মংৎস্যাধিন্ডিত বাক্তি মহাপুরুষ ইয়ুনস। তিনি লোকের উৎগীড়নে অধৈর্য হইয়াছিলেন 


শুরা হাক! ৬৭৫ 


প্রতিপালকের কৃপা আছে, তবে অবশ্য মরুভূমিতে সে নিক্ষিপ্ত হইত, এবং সে লাঞ্ছিত 
হইত। ৪৯। অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহাকে গ্রহণ করিলেন, পরে তাহাকে 
সাধুদিগের অন্তর্গত করিয়া লইলেন। ৫*। নিশ্চয় তোমাকে স্বীয় দৃষ্টিতে পদস্থলিত 
করিতে কাফেরগণ সমু্ধত; যখন তাহার! কোরৃ-আন্‌ শ্রবণ করে, তখন বলিয়া থাকে 
যে, “নিশ্চয় সে ক্ষিপ্ত” | ৫১। কিন্তু উহা জগদ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ ভিন্ন নহে । ৫২। 
(র, ২, আঁ, ১৯) 


সুর 


০%" 
উনসপ্ততিতম অধ্যায় 
সপ 0 ০ 
৫২ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

কেয়ামত। ১। কি সেই কেয়ামত? ২। কিসে তোমাকে জানাইয়াছে, কেয়ামত 
কিরূপ হয়? ৩। সমুদ ও আদ জাতি কেয়ামতের বিষয়ে অসত্যারোপ করিয়াছিল । ৪। 
অনন্তর কিন্তু সমুদ জাতি সীমাতিক্রান্ত নিনাদে মারা গেল। ৫। কিন্তু আদজাতি 
পরে সীমাতিক্রান্ত মহ! বাত্যায় মারা গেল। ৬। সপ্ত রাত্রি অষ্ট দিব! মূলচ্ছেদনে 
(বিনাশসাধনে ) তাহাদের প্রতি উহ। প্রবল ছিল; অনন্তর তুমি সেই জাতিকে তথায় 
ভূতলশায়ী দেখিতেছ, যেন তাহারা শুষ্ক খোশ্মাতরুর কাণ্ড ণ'। ৭। অবশেষে তুমি কি 
তাহাদিগের কিছু অবশিষ্ট দেখিতেছ?৮। এবং ফেরওণ ও তাহার পূর্বে যাহারা ছিল, 
তাহার! এবং মওতফক্কাতনিবাসিগণ পাপাচারে উপস্থিত হইয়াছিল।৯। অনন্তর 
তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রেরিতকে অমান্য করিয়াছিল ; অবশেষে মহ! আক্রমণে তিনি 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। নিশ্চয় যখন জল সীমা অতিক্রম করিল, তখন 
আমি তোমাদিগকে ( তোমাদের পূর্বপুরুষদিগকে ) নৌকায় আরোহণ করাইলাম, যেন 
ইহাকে তোমাদের জন্য উপদেশস্বরূপ করি, এবং কোন ম্মরণকারক কর্ণ স্মরণ রাখে। 


বলিয়৷ তাহার শাস্তিপ্বরূপ মতন্তের গর্ভে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বৃত্তান্ত সুরা ইয়ুনসে বিবৃত 
হইয়াছে । (ত, হো, ) 
* এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 
+ অর্থাৎ ভূতলে পতিত অনস্তঃসারশৃষ্য ছিন্নমূল খোর্াতরুর নিয়ভাগের স্যায় তাহার! পড়িয়া 
আছে, সকলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে । এক বৃহল্পতিবার সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া অপর বৃহস্পতিবার 
সন্ধ্যাকালে বাত্য| শেষ হইয়াছিল। (ত, হো) 


৬৭৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


১০+১১+১২। অনন্তর যখন স্থরবান্ে একবার ফুৎকারে ফুৎকার কর! হইবে, এবং 
পৃথিবী ও পর্কতশ্রেণী উর্ধে সমুখাপিত হইবে, তখন তাহারা একমাত্র বিচুর্ণনে বিচুরণীকৃত 
হইয়া যাইবে । ১৩+১৪। পরিশেষে সেই দিবস কেয়ামত সঙ্ঘটিত হইবে । ১৫1+ 
এবং নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইবে, পরস্ত উহ! সেই দিবস শ্লথ হইয়া পড়িবে । ১৬। + এবং 
দেবতার! ইহার প্রান্তভাগে থাকিবে, সেই দিবস, (হে মোহম্মদ, ) তোমার প্রভুর 
সিংহাসন আট জনে আপনাদের উপর বহন করিবে *। ১৭। সেই দিবস তোমাদিগকে, 
(হে লোক সকল, ) সম্মুখে আনয়ন করা হইবে, তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয় গুপ্ত 
থাকিবে না । ১৮। অনন্তর কিন্ত যে ব্যক্তিকে তাহার পুস্তক (কাধ্যলিপি) তাহার দক্ষিণ 
হস্তে দেওয়! হইয়াছে, পরে তাহাকে বলা হইবে, এস এবং আমার (প্রদত্ত ) কার্ধ্যলিপি 
পাঠ কর। ১৯। (বলিবে,) “নিশ্চয় আমি মনে করিতেছিলাম যে, একাস্তই আমি 
আপন হিসাবের সঙ্গে মিলিত হইব”। ২০।+অনস্তর যাহার ফলপুঞ্জ সন্নিহিত, সেই 
( সহজলভ্য ) উন্নত স্বর্গোগ্ভানে সে মনোমত জীবনযাপনে থাকিবে । ২১+২২+২৩। 
( বলা হইবে, ) “অতীত কালে যাহা সম্পাদন করিয়াছ, তজ্জন্ত সুমিষ্ট পান ভোজন 
কর”। ২৪। কিন্তু যে ব্যক্তিকে তাহার পুস্তক (কাধ্যলিপি ) তাহার বাম হস্তে 
দেওয়া হইয়াছে, পরে সে বলিবে, “হায় !,আপন পুস্তক যদি আমাকে ন! দেওয়া হইত। 
২৫+২৬। এবং আপন হিসাব কি, না জানিতাম, (ভাল ছিল )। ২৭। হায়! যদি 
ইহা অন্তক হইত। ২৮। আমার সম্পত্তি আম! হইতে ( শাস্তি) নিবারণ করিল ন]। 
২৯। আমা হইতে আমার রাজত্ব বিলুপ্ত হইল”। ৩০। ( বলা হইবে, “হে দেবগণ, ) 
ইহাকে ধর, পরে গলবন্ধন ইহার গলে স্থাপন কর। ৩১। 4+ তৎপর ইহাকে নরকে 
প্রবেশ করাও। ৩২।+ তাহার পর যাহার দৈর্ঘ্য সত্বোর হন্ত, সেই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া 
তাহাকে আনয়ন কর। ৩৩। নিশ্চয় সে মহা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে 
নাই | ৩৪। + এবং দরিদ্রকে আহারদানে প্রবৃত্তি দান করিত না। ৩৫। অনস্তর অদ্য 
তাহার জন্ত এ স্থানে কোন বন্ধু নাই। ৩৬।+ এবং পীতবারি ব্যতীত পানীয় নাই। 
৩৭।+ পাপী লোক ব্যতীত তাহা পান করে না" । ৩৮।. (র, ১, আ, ৩৮) 

অনন্তর আমি, তোমরা যাহা দেখিতেছ ও যাহা দেখিতেছ না, তাহার শপথ 
করিতেছি ৩৯+৪০। নিশ্চয় ইহা (কোর্-আন্‌) মহা প্রেরিতের বাক্য । ৪১1+এবং 
উহ! কবির কথা নহে, যাহ! তোমরা! বিশ্বাস করিতেছ, তাহ! অল্পই হয়। ৪২। এবং 


* এক্ষণ চারি জন ফেরেস্তার শ্বন্ধে ঈশ্বরের সিংহাসন আছে, সে দিবস আট জনের প্রয়োজন 
হইবে। (ত,ফা,) 
সেই দিবন পার্বত্য ছাগপশুর আকৃতিবিশিষ্ট ফেরেস্তাগণ ঈশ্বরের সিংহাসন প্রবন্ধে বহন করিবেন । 
তাহাদের পায়ের খুর হইতে জানুদেশ পরাস্ত দুরত। এক খর্গ হইতে অপর হর্গের দূরতার তুল্য। 
দেবার! আট শ্রেণীতে সেই সিংহাসন ধারণ করিবেন। (ত, হো, ) 


সরা মেরাজ ৬৭৭ 


ভবিষ্বদ্বক্তার বাক্য নহে, যে উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, তাহা অল্পই হয়। ৪৩। নিখিল 
জগতের প্রতিপালক হইতে তাহা অবতারিত। ৪৪। যদি (প্রেরিত পুরুষ) আমার 
সম্বন্ধে কোন কোন কথা রচনা করে, তবে অবশ্য আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ 
করিব। ৪৫+৪৬। তৎপর অবশ্য তাহার হৃদয়ের শিরা ছিন্ন করিব। ৪৭। অনন্তর 
তাহা হইতে (শাস্তির) নিবারণকারী তোমাদের মধ্যে কেহ নাই, এবং নিশ্চয় ইহা 
(কোর্-আন্‌) ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ হয়। ৪৮। নিশ্চয় আমি জানিতেছি যে, 
তোমাদের মধ্যে অসত্যবাদিগণ আছে। ৪৯। নিশ্চয় ইহা ( কোর্‌-আন্‌ ) ধর্ম্মদ্রোহী- 
দিগের সম্বন্ধে আক্ষেপজনক হয়। ৫*। নিশ্চয় ইহা ধরব সত্য। ৫১। অনন্তর তুমি, 
( হে মোহম্মদ, ) স্বীয় মহ! প্রভৃর নামের স্তব কর। ৫২। (র, ২, আ, ১৪) 


সুরা মেরাজ্ব * 


2৯১ 
সপ্ততিতম অধ্যায় 
২ 
88 আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


গৌরবান্িত পরমেশ্বর হইতে যাহার কোন নিবারণকারী নাই, ধর্শদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে 
সেই সঙ্ঘটনীয় শান্তিবিষয়ে এক জন জিজ্ঞাসা করিল %। ১+২+৩। যাহার পরিমাণ 
পঞ্চাশ সহস্র বৎসর হয়, সেই দিবস দেবগণ ও আত্মা তাহার দিকে সমুখান করিতে 
থাকে %।৪1+ অনন্তর তুমি উত্তম ধের ধৈর্যাধারণ কর। ৫। নিশ্চয় তাহার 
তাহা দূরে দেখিতেছে। ৬।+এবং আমি তাহা নিকটে দেখিতেছি। ৭। যে দিবস 
গগনমণ্ডল দ্রবীভূত তাআসদৃশ হইবে ।৮1+এবং গিরিশ্রেণী বিচিত্র উর্ণাতুলা 
হইবে। ৯1+এবং কোন আত্মীয় আত্মীয়ের (পাপের সংবাদ) জিজ্ঞাসা করিবে 
ন।। ১০।+পরম্পর তাহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হইবে, অপরাধিগণ অভিলাষ 


* এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

+ কথিত আছে যে, এই জিজ্ঞাস আবুহুহল ছিল। সে কেয়ামতের শান্তি সত্বর উপস্থিত করার 
জন্য হজরতের নিকটে প্রার্থন! করিয়/ছিল। 

{ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কাঁফেরদিগের সন্বদ্ধে এইরূপ দীর্ঘ হইবে। কেয়ামতের প্রান্তরে 
পঞ্চাশটি বিশ্রাম ও অবস্থিতিস্থান আছে। লৌকদিগকে প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে সহন্র বৎসর রাখিয়! 
দিষে। (ত, হো, ) 


৬৭৮ কোর্-আন্‌ শরীক 


করিবে যে, যদি সেই দিবস শান্তির বিনিময়ে আপন সন্তানকে ও আপন পত্বীকে এবং 
আপন ভ্রাতাকে ও আপন স্বগণকে, যাহাকে (পৃথিবীতে ) স্থান দিয়াছে, দান করে। 
১১+১২+১৩।+এবং ধরাতলে যাহারা আছে, সমুদায়কে ( বিনিময়ন্বরূপ দান 
করে, ) তৎপর তাহাকে মুক্তি দেয়। ১৪।+না না, নিশ্চয় উহা (নরক) শিখাবান্‌ 
অগ্নি, শিরশ্চর্শ আকর্ষণ করিয়! থাকে *। ১৫+১৬।+যাহারা ( ধৰ্ম্মপথ হইতে) 
ফিরিয়া গিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে, এবং (পার্থিব সম্পত্তি) সংগ্রহ করিয়াছে, পরে 
(তাহ!) বদ্ধ রাখিয়াছে, উহ! তাহাদিগকে ডাকিয়া লয়। ১৭+১৮। নিশ্চয় মূন্ু্য 
ধৈর্যহীন স্ষ্ট হইয়াছে। ১৯। যখন তাহার প্রতি অকল্যাণ উপস্থিত হয়, তখন 
সে উৎকন্ঠিত হইয়া থাকে । ২০। এবং যখন কল্যাণ তাহার প্রতি উপস্থিত হয়, তখন 
(তাহার ) নিবারক হইয়া থাকে । ২১। উপানকগণ, সেই যাহার! স্বীয় উপাসনাতে 
দৃঢ়ত্রত, এবং যাহাদের সম্পত্তির মধ প্রার্থী ও দরিদ্রের নিমিত্ত স্বত্ব নির্ধারিত আছে, 
যাহার! বিচারের দিবমকে সত্য বলিয়া থাকে এবং সেই যাহারা আপন প্রতিপালকের 
শান্তি হইতে ভীত, তাহারা ব্যতীত । ২২+২৩+২৪+২৫+২৬। নিশ্চয় তাহাদের 
প্রতিপালকের শান্তি অনিবাধ্য ।২৭। এবং সেই যাহার। আপন ভার্যার্দিগের 
সম্বন্ধে, কিংবা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, সেই ( দাসীদিগের 
সম্বন্ধে ) ব্যতীত আপন জননেন্দ্রিয়ের সংরক্ষক, ( তাহারা ব্যতীত; ) অনন্তর 
নিশ্চয় তাহারা ভৎসনার যোগ্য নহে । ২৮+২৯+৩০। অনন্তর যাহারা এতত্তিন্ন 
অভিলাষ করে, পরে ইহারাই তাহার! যে, সীমালজ্ঘনকারী । ৩১। এবং সেই যাহারা 
স্বীয় গচ্ছিত (সামগ্রীর ) ও স্বীয় অঙ্গীকারের সংরক্ষক। ৩২। এবং নেই যাহারা 
আপন সাক্ষ্যদানে প্রতিষ্ঠিত । ৩৩। এবং সেই যাহার! মাপন উপাসনার প্রতি অবধান 
করে। ৩৪ | ইহারাই স্বর্গোষ্ভান সকলে সম্মানিত। ৩৫। (র, ১, আ, ৩৫) 

অনস্তর কেন, ( হে মোহম্মদ, ) ধর্মমদ্রোহিগণ তোমার সম্মুখে দলে দলে দক্ষিণ ও 
বাম দিক্‌ হইতে ধাবমান এ? ৩৬+৩৭। তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি কামনা 
করে যে, সম্পদের উদ্যানে সমানীত হইবে ? ৩৮। না না, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে 
যাহা দ্বার! স্থষ্টি করিয়াছি, তাহা তাহারা জানে %। ৩৯। অনন্তর আমি পূর্ব 


* অগ্নিজিহব! ছুই শত কি এক শত বৎসরের পথ হইতে কাফেরদিগ্ের মন্তক আকর্ষণ করিবে। 
চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, নরকানলের শিখ! কাফেরদিগকে তন্ত্র টানিবে। (ত, হো, ) 
1 উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর অংশিবাদিগণ হজরতের চতুষ্পার্ ঘেরিয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে 
লাগিল যে, যদি মোহন্মদের বন্ধুগণ পীরলৌকিক উদ্যানের আশ! করে, আমরাও তাহাদের পূর্বব 
হইতে আশ! পোষণ করিতেছি । এতছুপলক্ষে এই আয়ত হয়। (ত, হোঁ, ) 
1 অর্থাৎ তাহার! শুক্রযোগে সষ্ট হইয়াছে, গুক্রের সঙ্গে পবিত্র আধ্যাত্মিক জগতের কোন সন্বন্ধ 
নাই। কলঙ্ক ও অপবিভ্রত। হইতে মুক্ত ন! হইলে ও দেবচরিত্র লাভ ন! করিলে কেহ শ্বর্গোষ্ঠানে 
প্রবেশ করিতে নুক্ষম নহে । (ভ। হো.) 


সুর! নুহা ৬৭৯ 


পশ্চিমের প্রতিপালকের নামে শপথ করিতেছি যে, নিশ্চয় আমি তাহাদের অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট লোক (তাহাদের স্থানে ) পরিবর্তিত করিতে সমর্থ, এবং আমি কাতর নহি। 
৪০+৪১। অনস্তর যে পর্য্যন্ত না তাহারা, যাহা অঙ্গীরুত হইয়াছে, সেই আপন দিনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিরর্থক কাধ্য ও ক্রীড়ামোদ করিতে ছাড়িয়া 
দাও। ৪২। যে দিন তাহার! কবর হইতে বেগে নির্গত হইবে, যেন তাহার! কোন 
স্থাপিত লক্ষ্যের দিকে দৌড়িতেছে, ( বোধ হইবে )। ৪৩।+সেই দিন, তাহাদের চক্ক 
অভিভূত হইবে, ছুর্গতি তাহাদিগকে ঘেরিয়৷ লইবে, এই দেই দিন, যাহা তাহাদিগকে 
অঙ্গীকার করা হইয়াছে । ৪৪। (র,২, আ, ৯) 


সুরা নুহ! * 
প্র “৮৮ ৬ ০৮ 
একসপ্ততিতম অধ্যায় 


৯১7 
২৮ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

নিশ্চয় আমি মুহাকে তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম) 
যে, তুমি আপন দলকে তাহাদের প্রতি ছুঃখকর শাস্তি উপস্থিত হইবার পূর্বে ভয়প্রদর্শন 
কর। ১। সে বলিয়াছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিমিত্ত স্পষ্ট 
ভয়গ্রদর্শক; এই যে তোমরা ঈশ্বরকে অর্চনা করিও ও তাহাকে ভয় করিও, এবং আমার 
অনুগত হইও | ২+৩।+তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ সকল ক্ষমা করিবেন, 
এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তোমাদিগকে ( শান্তি ও মৃত্যু হইতে ) অবকাশ দিবেন 
নিশ্চয় ঈশ্বরের নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হয়, যদি তোমরা জ্ঞাত থাক, তবে 
( জানিবে, ) নিবারিত রাখা হয় না”। ৪1 সে বলিয়াছিল, "হে আমার প্রতিপালক, 
নিশ্চয় আমি আপন দলকে অহনিশি আহ্বান করিতেছি; পরস্ত আমার আহ্বান 
পলায়ন করা ভিন্ন তাহাদের সম্বন্ধে (কিছুই ) বৃদ্ধি করে নাই। ৫+৬। এবং নিশ্চয় 
আমি যখন তাহাদিগকে আহ্বান করিলাম, যেন তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহার! 
স্বীয় অঙ্গুলি স্বীয় কর্ণে স্থাপন করিল ও স্বীয় বস্ত্র (আপনাদের উপর ) পরিবেষ্টন করিল, 
এবং ( বিদ্রোহিতায় ) স্থিরতর হইল ও অহঙ্কার করিল। ৭। তৎপর নিশ্চয় আমি 
তাহাদিগকে উচ্চৈঃশ্বরে আহ্বান করিলাম। ৮। তদনস্তর আমি তাহাদিগকে প্রকাশ 


* এই সুর! মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 


৬৮০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


করিয়া বলিলাম, এবং তাহাদিগকে গোপনে বলিলাম্‌। ৯1+অনস্তর বলিলাম, স্বীয় 
প্রতিপালকের নিকটে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল হন। ১০ 1+ 
তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বারিবর্ষণকারী আকাশ ( মেঘ ) প্রেরণ করিবেন। ১১। 
ধনসম্পর্তি ও সম্ভতানসন্ততি সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন, এবং 
তোমাদের নিমিত্ত বহু উদ্যান ও তোমাদের নিমিত্ত বহু জলপ্রণালী উৎপাদন করিবেন। 
১২। কি হইয়াছে যে, তোমরা গৌরবান্থিত পরমেশ্বরের প্রতি ভরসা স্থাপন করিতেছ 
না? ১৩। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে বিভিন্ন প্রকার সুজন করিয়াছেন। ১৪। 
তোমরা কি দেখিতেছ না যে, ঈশ্বর কেমন করিয়! স্তরে স্তরে সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন? 
১৫14 এবং সেই সকলের মধ্যে চন্দ্রমাকে প্রদীপ্ত করিয়াছেন ও দিবাকরকে দীপন্বরূপ 
করিয়াছেন। ১৬। পরমেশ্বর তোমাদ্দিগকে মৃত্তিকা হইতে এক প্রকার উৎপাদনে 
উৎপাদিত করিয়াছেন *। ১৭।+ততৎ্পর তোমাদিগকে তন্মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া 
যাইবেন, এবং তোমাদিগকে এক প্রকার বহিষ্করণে বহিষ্কৃত করিবেন। ১৮। এবং 
পরমেশ্বর তোমাদের জন্য ধরাতলকে শয্যা করিয়াছেন, যেন তোমর] তাহার প্রসারিত 
পথ সকলে চলিতে থাক | ১৯+২০। (র্‌, ১, অ, ২৭) 

মুহা বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তাহার! আমাকে অগ্রাহা করিয়াছে, 
এবং যাহাদের সম্পত্তি ও যাহাদের সন্তান সন্ততি ক্ষতি ভিন্ন তাহাদের পক্ষে বৃদ্ধি করে 
নাই, সেই সকল লোকের অনুসরণ করিয়াছে ণ+। ২১। এবং তাহারা মহা প্রবঞ্চনায় 
প্রবঞ্চনা করিয়াছে । ২২। এবং পরম্পর বলিয়াছে, তোমর। কখনও স্বীয় উপাস্তদেব- 
দিগকে পরিত্যাগ করিও ন।, ওদ্দ ও সোওয়া, ইয়গুন এবং ইয়উক ও নস্বকে ছাড়িও 
না %। ২৩। এবং সত্যই তাহারা বহুলোককে বিপথগামী করিয়াছে ; এবং বিপথগমনে 
ভিন্ন তুমি অত্যাচারীদিগকে, (হে পরমেশ্বর, ) বর্ধিত করিও না”। ২৪। তাহাদের 
পাপের জন্য তাহাদিগকে জলে ডুবান হইল, পরে অনলে প্রবেশ করান হইল, অবশেষে 


* অর্থাৎ ঈশ্বর তোমাদের আদিপুরুষ অ।দমের দেহরূপ বৃক্ষকে মৃত্তিক হইতে উৎপাদিত 
করিয়াছেন। (ত, হো,) 

+ নুহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া! সাধারণ 'লোকেন্না স্থিরভ।বে চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের 
দগপতিগণ তাহাদিগকে কুমন্ত্রণ। দান ও প্রতারণা করিল। তাহাতে তাহার! পূর্ববাপেক্ষ। কুক্রিয়াশীল 
হইল, এবং তাহাদের হিংসা ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি পাইল। 

1! ওদ্দ তদানীস্তন কালের পুরুষাকৃতি প্রতিমা বিশেষ; সোওয়! নারীর আকৃতি প্রতিমা; ইয়গুস 
এক প্রকার প্রতিম! যে শার্দী,লবৎ তাহার আকার; ইয়টক অধ্বাকৃতি প্রতিম!; নস্র প্রতিমুত্তি বিশেষ, 
তাহার আকার গৃধসদৃশ। নুহীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সকল প্রতিমাকে পুজ। করিত। পুনশ্চ 
কথিত আছে, উক্ত পাঁচ নামে পূর্ববকালে পাচজন সাধুপুরুষ ছিলেন, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের প্রত্যেকের 
প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া লোকে পুজা! করিত । (ত,হো।) 


আরা জেন ৬৮৬ 


আপনাদের জন্য তাহারা পরমেশ্বরকে ব্যতীত সাহায্যকারী পাইল না। ২৫। এবং মুহ! 
বলিল, “হে আমার প্রতিপালক, ধরাতলে ধশ্মদ্রোহীদিগের কোন আলয় পরিত্যাগ 
করিও না *। ২৬। নিশ্চয় যদি তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, তবে তাহারা 
তোমার দানদিগকে বিপথগামী করিবে, এবং দুরাচার কাফের ভিন্ন জন্ম দান করিবে 
না। ২৭। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যে বাক্তি 
আমার আলয়ে বিশ্বাসী হইয়। প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে ও ( সমুদায়) বিশ্বাসী ও 
বিশ্বাসিনীদিগকে ক্ষমা কর ; এবং অত্যাচ।রীকে সংহার ভিন্ন বপ্ধিত করিও না” । ২৮। 
( র, ২, আঁ, ৮) 


তা NARA 
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দ্বাসপ্ততিতম অধ্যায় 
কফ ও 
২৮ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

তুমি ৰল, ( হে মোহম্মদ, ) আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ কর! হইয়াছে, দৈত্যদিগের 
এক দল তাহা শ্রবণ করিয়াছে; পরে তাহার! বলিয়াছে যে, নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য্য 
কোর্-আন্‌ শুণিয়াছি & | ১1+ উহ! সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শন করিয়া থাকে, অনস্তর 
আমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে আমরা কখনও 
কাহাকে অংশী করিব না। ২।+এবং এই যে আমাদের প্রতিপালকের মহোচ্চতর 
মহিমা, তিনি কোন ভাধ্যা। ও কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই । ৩।+এবং এই যে 
আমাদের নির্বোধ লোকেরা ঈশ্বরসন্বদ্ধে অতিরিক্ত বলিতেছিল। ৪1+ এবং এই যে 
আমরা মনে করিতেছিলাম যে, মমুয্য ও দৈত্য ঈশ্বরের সম্বন্ধে কখনও অসত্য বলে না । 
৫14 এবং এই যে মানবমগ্ুলীর কয়েক ব্যক্তি দানবকুলের কয়েক জনের আশ্রয় 


* “কোন আলয় পরিত্যাগ করিও না” অর্থাৎ কাহীকেও জীবিত রাখিও ন!। (ত, হে, ) 

1+ এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

+ ইতিপূর্বে সুর৷ আহকাফে উক্ত হইয়াছে যে, এক দল দৈত্য হজরতের নিকটে যাইয়া 
কোর্‌-আন্‌ শ্রবণপূর্ববক বিশ্বাসী হইয়াছিল । কেহ বলে, তাহার! নয় জন ছিল, কেহ বলে, সাত জন ছিল। 
তাহারা দৈতাপরিবারের মধ্যে প্রধান এবং শয়তানের সাধারণ সৈম্তদলের অধিনায়ক ছিল। তাহার! 
বিশ্বাসী হুইয়। স্বজাতির নিকটে যাইয়া নানা কথ! বলিতেছিল। ঈশ্বর তাহার সংবাদ দিতেছেন। 

( ত, হো, ) 

৮৬ 


৬৮২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


লইতেছিল, পরে তাহাদের সম্বন্ধে উহ! অবাধ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে % | ৬।+ এবং এই যে 
তাহারা মনে করিয়াছে, যেমন তোমর| মনে করিয়াছ যে, ঈশ্বর কখনও কাহাকে প্রেরণ 
করিবেন না। ৭। এবং এই যে আমরা আকাশকে ধরিলাম, পরে তাহাকে দৃঢ় প্রহরী ও 
দীপ্ত তারকাবলী দ্বারা পূর্ণ পাইলাম | ৮। এবং এই যে আমর! (ঈশ্বরবাণী ) 
শরবণের জন্য তাহার স্থানে স্থানে বসিতেছিলাম ; পরে যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, এক্ষণ সে 
আপনার জন্য লক্গীকৃত দীপ্ত তার! ( উন্ধাপিণ্ড ) প্রাপ্ত হয়। ৯14 এবং এই যে আমরা 
বুঝিতেছি না, যাহারা পৃথিবীতে আছে, অমঙ্গল তাহাদিগকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছে, না, 
তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি শুভ ইচ্ছা করিয়াছেন %? ১০ 1+-এবং আমাদের 
মধ্যে কতিপয় সাধু আছে ও আমাদের মধ্যে কতিপয় এতন্তিন্ন ; আমর! বিভিন্ন সম্প্রদায় 
হই। ১১।+ এবং এই যে, আমর! বুঝিয়াছি যে, পৃথিবীতে কখনও ঈশ্বরকে পরাভূত 
করিতে পারিব না, এবং পলায়ন দ্বারা তাহাকে কখনও পরাভূত করিব না। ১২।+ এবং 
এই যে আমরা যখন উপদেশ শ্রবণ করিলাম, তখন তংগ্রতি বিশ্বাসী হইলাম; অন্তর 
যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পরে সে কোন ক্ষতি ও 
কোন অত্যাচারকে ভয় করে না। ১৩।-+এবং এই যে আমাদের মধ্যে কতক 
'মোসলমান ও আমাদের মধ্যে কতক অত্যাচারী ; অনন্তর যে সকল ব্যক্তি মোসলমান 
হইয়াছে, পরে ইহারাই সরল পথের চেষ্টা করিয়াছে । ১৪। কিন্তু অতা।চারিগণ, 
পরে তাহারা নরকের জন্য ইন্ধন হ্য়। ১৫14 এবং (বল, হে মোহম্মদ, আমার প্রতি 
প্রত্যাদেশ কর! হইয়াছে যে, মনুষ্য ) যদি পথে দণ্ডায়মান হয়, তবে আমি তাহাকে প্রচুর 
জল পান করাইয়া থাকি $ | ১৬ ।4+ তাহাতে আমি তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করি, 
এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হয়, তিনি তাহার প্রতি কঠিন 
শান্তি আনয়ন করেন । ১৭14 এবং এই যে ঈশ্বরেরই জন্য মন্দির, পরে (তথায় ) ঈশ্বরের 
সঙ্গে তোমরা (অন্য) কাহাকে আহ্বান করিও না। ১৮।+ এবং এই থে যখন 


—— শা শা শী 


« যখন কোন পথিক ভয়ঙ্কর প্রান্তরে উপস্থিত হইত, তপন বলিত, “দুষ্টু লোকের অত্যাচার হইতে 
রঙ্গ। পাইবার জন্য এই প্রাস্তরের স্বামী দৈত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি”। পথিকদিগের বিশ্বাস যে, 
ইহ! দ্বার তাহার! নিরাপদ হয়। এইরূপ আশ্রয়-প্রার্থনায় দৈত্যদিগের অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছিল। 

(ত, হো, ) 

1 অর্থাৎ ঈশ্বর যে উচ্চ স্বর্গে স্বর্গীয় দূতের সঙ্গে কথ! কহেন, দৈত্যগণ তদুপরি আরোহণ করিয়! 

শুনিতে ন! পায়, এজন্য কতিপয় দেবত! প্রহরিরূপে নিযুক্ত আছেন, এবং দ্েত্যদিগকে তাড়।ইবার জগ্ঠ 


উক্কাপিণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হয়। (ত, হো; ) 
; অর্থাৎ দীপ্ততারা কি পৃথিবীর লোককে দগ্ধ করিবার জন্য সঞ্চালিত হয়? না, ঈশ্বর এই উপায়ে 
আমাদিগকে তাড়াইয়! মঙ্গল বিধান করিতে চীহেন ? (ত, হো, ) 


" $ অর্থাৎ লোকে যদি ধৰ্ম্মপথে--সরলপথে স্থির থাকে, তবে তাহাকে পরমেশ্বর প্রচুর সম্পদ্‌ প্রদান 
করেন, ও অভয় দান করেন। (ত, হোঁ) 


সুরা জের দিছি 


ঈশ্বরের দাস ( মোহম্মদ ) তাহাকে আহ্বান করিতে দণ্ডায়মান হয়, তখন ( দৈত্যগণ ) 
ভিড় করিয়া তাহার উপর পড়িতে উদ্যত হইয়া থাকে । ১৯। (র, ১, আ, ১৯) 

তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) আমি আপন প্রতিপালককে আহ্বান করিতেছি, 
এতদ্বিন্ন নহে ; এবং তাহার সঙ্গে কাহাকেও অংশী করি না। ২০। বল, নিশ্চয় আমি 
তোমাদ্িগকে ক্লেশ দিতে ও ( তোমাদের ) কল্যাণ সাধন করিতে ক্ষমতা রাখি ন| | ২১। 
বল, নিশ্চয় আমাকে ঈশ্বরের ( শাস্তি) হইতে কেহ কখনও আশ্রয় দান করিবে না, এবং 
আমি তাহাকে ছাড়িয়া কোন আশ্রয় কখনও প্রাপ্তি হইব না। ২২ ।+ কিন্ত ঈশ্বর হইতে 
(সংবাদ ) প্রচার ও তাহার সংবাদ আনয়ন ভিন্ন (আমার কাৰ্য্য ) নহে; এবং যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরের ও তাহার প্রেরিত পুরুষের অবাধাতাচরণ করে, নিশ্চয় তাহার জন্য নরকানি 
আছে, সে তথায় নিত্যনিবাসী হইবে । ২৩। এ পর্য্যন্ত যে, তাহাদিগকে যাহ! অঙ্গীকার 
কর! যাইতেছে, যখন তাহার! তাহা দেখিবে, তখন অবশ্য জানিবে যে, সহায় অন্তসারে 
কে সমধিক দুর্বল এবং গণনায় অল্পতর ? ২৪। তুমি বল, তোমাদিগকে যে (শাস্তির ) 
অঙ্গীকার কর! যাইতেছে, তাহ! কি নিকটে, অথবা তজ্জন্ক আমার প্রতিপালক কিছু 
সময নির্দারিত করিবেন, আমি তাহা জানি ন|।*।|২৫। তিনি রহৃস্তবিৎ, অনন্তর 
তিনি স্বীয় রহশ্যবিষয়ে প্রেরিতপুরুষদিগের যাহাকে মনোনীত করেন, তাহাকে ব্যতীত 
(অন্য ) কাহাকেও জ্ঞাপন করেন ন।; পরে নিশ্চয় তিনি সেই ( প্রেরিতপুরুষের ) সম্মুণ- 
ভাগে ও তাহার পশ্চান্তাগে রক্ষক প্রেরণ করেন । ২৬4২৭ 4+ তাহাতে তিনি জানেন 
যে, সত্যই তাহারা আপন প্রতিপালকের সংব।দাবলী পনহুছ|ইয়াছে, এবং খে কিছু 
তাহাদের নিকটে আছে, তিনি তাহা আবেষ্টন করিয়। আছেন, এবং প্রত্যেক বস্থ গণনায 
আধন কবিয়ছেন ণ | ২৮। (রও ১, আল) 


* অর্থাৎ পূর্বেবোক্ত আয়ত শ্রবণ করিয়া কাঁফেরগণ জিজ্ঞাস! করিয়াছিল যে, এই শান্তির অঙ্গীকার 
কথন পূর্ণ হইবে? তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হে) 
+ অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষকে রহস্ত জ্ঞাপন করিয়া! থাকেন। পরে শয়তানের আক্রমণ হইতে 
তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার সঙ্গে দেবতাগণকে প্রহরী নিযুক্ত করেন; এবং নিজে যে প্রেরিত, 
এ বিষয়ে ভুল না হয়, ইহাই প্রহরিনিয়ে।গের অগ্যতর কারণ। অপর লোকদিগের জ্ঞানে ভুল হইতে 


পাৰে, প্রেরিওপুরুমের জ্ঞান সন্দেণন্য । ( তদ ফা।) 


সূরা মোজ্জন্মেলো *% 


২১ 


ব্রিসপ্ততিতম অধ্যায় 


সপ্ত নী ২০০ 
২০ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
হে কম্বলাবৃত পুরুষ, ৭ | ১।+ অল্পক্ষণ ব্যতীত রাত্রিতে দণ্ডায়মান থাক। ২।+ 
তাহার (রাত্রির ) অর্ধভাগ বা তাহার অল্প ন্যনাংশ (নমাজে দণ্ডায়মান থাক )। ৩। 
অথবা তাহার উপর অধিক কর, এবং ধীর পাঠে কোরু-আন্‌ পাঠ কর। ৪। নিশ্চয় আমি 
এক্ষণ তোমার প্রতি গুরুতর বাক্য অবতারণ করিব %1৫। নিশ্চয় রজনীতে 
নমাজের জন্য সমুখান, ইহা স্থখভঙ্গবশতঃ এবং ঠিক বাক্য উচ্চারণ প্রযুক্ত গুরুতর $1 ৬। 
নিশ্চয় দিবাভাগে তোমার কাধ্যাভিনিবেশ-বাহুল্য । ৭। এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম 
স্বরণ কর ও ( সংসার হইতে ) বিচ্ছিন্নরূপে তাহার দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়।৮। তিনি 


+ প্রেরিতত্বলীভের পূর্বের্ব হজরত যখন নম।জ পড়িতেন, তখন এক কম্বল ছ্বার আপনাকে 
আচ্ছাদিত করিতেন । তাহার সহধর্দিণি খদিহবা দেবী বলিয়াছেন যে, উহ] দৈর্ঘ্যে চতুর্দশ হস্ত এক উত্তরীয় 
বন্ন্ববূপ ছিল, তাহার অর্থাংশ আমার মন্তকোপরি থাকিত, অপরার্ধ দ্বার আপনাকে আবৃত করিয়। তিনি 
নম।জ পড়িতেন । পরমেশ্বর সেই বস্ত্রাবৃত মহীপুরুষকে সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন । (ত, হো,) 

{ অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে আমি সহজ কথা! সকল বলিয়াছি। এক্ষণ নিষেধবিধি, বৈধাবৈধ ও দণ্ড 
পুরস্কারের আজ্। প্রদান করিব, যাহ। কাফেরদিগের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম কর! ও প্রতিপালন কর। কঠিন 
হইবে। “তোমার প্রতি গুরুতর বাক্য অবতারণ করিব,” অর্থাৎ গুরুতর প্রত্যাদেশ অবভারণ 
করিব। প্রত্যাদেশ হজরত কর্তৃক ঘণ্টাধ্বনির ম্যায় শ্রুত হইত । স্বাভাবিক ধ্বনি ও বচন ও 
বর্ণাবলীর ম্যায় অনুভূত হইত না। আয়শ। বলিয়াছেন যে, ভয়ানক শীতের সময় দেখিয়াছি, যখন 
হজরতের প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইত, তখন তাহার ললাটদেশ হইতে ঘন্মবিন্দু নির্গত হইত। 
তজ্রূপ প্রত্যাদেশের অবতরণের দময় যদি, হজরত উদ্টের উপর আরুঢ় থাফিতেন, তবে উষ্ট্ের পদ বক্র 
হইয়া যাইত । তদবস্থ/য় উরুদেশে মন্তক অবনত করিয়া তিনি শয়ন করিতেন, তাহার উরু ভগ্ন 
হইবার আশঙ্কা হইত । (ত, হো, ) 

৯ রাত্রিতে নিদ্র| ও বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া নমাজ পড়া জীবনের পক্ষে কঠিন, এবং সেই সময় 
অন্ত কোন গোলযোগ থাকে না, কোর্-আনের বচন সকল উচ্চারণে মনঃসংযোগ হয়; তজ্জন্ত সেই 
নমাজের ফল অধিক, সুতরা" সেই উপাসনা গুরুতর । 


সরা মোজ্জম্মেলে। ৬৮৫ ্‌ 


কার্ধাসম্পাদকরূপে গ্রহণ কর। ৯। এবং তাহারা যাহা বলিয়া থাকে, তৎপ্রতি ধৈর্যধারণ 
কর, এবং তাহাদিগকে উত্তম বন্ধনে বৰ্জ্জন কর। ১০। এবং আমাকে ও ধনবান্‌ 
মিথ্যাবাদী ( কোরেশদিগকে ) ছাড়, এবং তাহাদিগকে অল্প অবকাশ দাও *। ১১। 
নিশ্চয় আমার নিকটে বন্ধন সকল ও নরক আছে । ১২।+এবং কণ্ঠাবরোধক খাদ্য ও 
দুঃখজনক শান্তি আছে। ১৩। সেই দিবস পৃথিবী ও গিরিশ্রেণী কম্পিত হইবে, এবং 
পর্বত সকল বিক্ষিপ্ত মৃত্তিকান্তপ হইয়৷ যাইবে । ১৪। নিশ্চয় আমি, (হে 
মন্কাবাসিগণ, ) যেমন ফেরওপের প্রতি প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলাম, তন্্রপ 
তোমাদের প্রতিও প্রেরিতপুরুষ, তোমাদের প্রতি সাক্ষ্াদাতা প্রেরণ করিয়াছি । ১৫। 
অনন্তর ফেরওণ সেই প্রেরিতপুরুষকে অগ্রাহ করিয়াছিল, পরে আমি তাহাকে কঠিন 
আক্রমণে আক্রমণ করিয়াছিলাম। ১৬। অবশেষে যদি তোমরা কাফের হইয়া থাক, 
তবে যে দিবল বালকপিগকে বৃদ্ধ করিবে, আকাশ যাহাতে বিদীর্ণ হইবে, কেমন করিয়া 
সেই দিবস তোমরা রক্ষা পাইবে? তাহার অঙ্গীকার কাধ্যে পরিণত হয় ণ। ১৭+১৮। 
নিশ্চয় ইহাই উপদেশ, অনন্তর যে ব্ক্তি ইচ্ছা করে, সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে 
পথ অবলম্বন করিবে । ১৯। ( র, ১, আ ১৯) 

নিশ্চয়, (হে মোহম্মদ, ) তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত হইতেছেন যে, তুমি ও. 
তোমার একদল সহচর রঙ্জনীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ও তাহার অর্ধাংশ এবং তাহার এক 
তৃতীয়াংশ ( নমাঙ্জে ) দণ্ডায়মান থাক; ঈশ্বর দ্রিবারাত্রি পরিমাণ করিয়া থাকেন, তিনি 
জানিয়াছেন যে, তোমর। কখন তাহা ধারণ করিতে পার না, অতএব ( অনু গ্রহপূর্বক ) 
তিনি তোমাদের প্রতি ফিরিলেন। অনস্তর কোর্-আনের যাহা সহজ, তাহ। হইতে 
তোমরা পাঠ কর; তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন যে, অচিরে তোমাদের কেহ কেহ পীড়িত 
হইবে, অপর লোক ঈশ্বরের অনুগ্রহে ( উপজীবিক] ) অনুসন্ধান করত পৃথিবীতে পধ্যটন 
করিবে, এবং অন্ত লোক ঈশ্বরোদেশ্ে সংগ্রাম করিতে থাকিবে । অতএব তাহার 
যাহ! সহজ, তাহা পাঠ কর, এবং নমাঙ্জকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, এবং জকাত দান কর, ও 
ঈশ্বরকে উৎকৃষ্ট ঝ:ণ খণ দান কর; এবং তোমরা আপনাদের জীবনের জন্য যে কিছু 
কল্যাণ পূর্বে প্রেরণ করিবে, তাহ! ঈশ্বরের নিকটে প্রাপ্ত হইবে, তিনি কল্যাণবিধানে ও 
পুরক্কারদানে শ্রেঠ। এবং তোমরা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষম। প্রার্থনা! কর, নিশ্চয় পরমেশ্বর 
ক্ষমাশীল দয়ালু । ২০। (বর, ২, আ, ১) 


* এই আয়ত অবতরণের কিয়ংকাল পরেই বদরের যুদ্ধ সঙ্ঘটন ও কোরেশদলপতিগণ নিধন 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। “আমাকে ও ধনবান্‌ মিথ্যাবাদী কোরেশদিগকে ছাড়,” অর্থাৎ কোরেশপ্রধ।নপুরুষদিগের 
কাধ্য আমার হস্তে অর্পণ কর। (ত. ছে, ) 

+ অর্থাৎ চিত্ত৷ ও ভয়ে সেই দিবস বালকগণের কেশ শুত্র হইয়া যাইবে, তাহাদের জীবনে বৃদ্ধত্ধের 
লক্ষ্মণ প্রকাশ পাইবে ও সেই দিবস আকাশ বিদীর্ণ হইবে । (ত, হে) 


সূরা মোদস্সের * 


রশ 


চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় 


৫৬ আয়ত, ২ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

হে বস্ত্রাবৃত পুরুষ, গণ । ১1+দগায়মান হও, পরে ভয় প্রদর্শন কর। ২।+ এবং 
আপন প্রতিপালককে পরে গৌরবান্বিত কর। ৩।+এবং স্বীয় বন্ত্রপুপ্ধকে পরে শুদ্ধ 
করধ্। ৪।+ এবং অশুদ্ধতাকে পরে দূর কর। ৫1+এবং অধিক অভিলাষ করত 
উপকার করিবে না। ৬।+ এবং স্বীয় প্রতিপালকের ( আজ্ঞার ) জন্য পরে ধৈর্য্য ধারণ 
কর। ৭। অনস্তর যখন স্থরবাছ্যে ফুংকার কর! হইবে, তখন এই সেই দিন যে কঠিন 
দিন, ধশ্মপ্রোহীদিগের সম্বন্ধে সহজ নয়। ৮+৯+১০। আমাকে এবং যাহাকে আমি 
অসামান্যরূপে স্বজন করিয়াছি ও যাহাকে প্রভৃত ধন ও সমুপস্থিত বহু সন্তান প্রদান 
করিয়াছি, এবং যাহার জন্য (সম্পদ আধিপত্যের ) শধ্য। প্রসারণ করিয়াছি, তাহাকে 
ছাড়িয়া দাও 81 ১১+১২+১৩+১৪। তৎপর সে অভিল।ষ করিতেছে যে, আমি 


* এই হুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়।ছে 1 

+ হজরত বলিয়াছেন, “এক সময়ে আমি পথ দিয়া চলিতেছিলাম, অকম্মাৎ আকাশ হইতে 
এক ধ্বনি শ্রবণ করিলাম; উপরে দৃষ্টি করির! দেখিলাম যে, যিনি হেরাগহবরে আমাকে দেখ! দিয়াছিলেন, 
সেই দিবাপুরুষ শৃন্ভমর্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাহার তেজঃপুগ্ক যুস্তি দেখিয়। আমার মনে 
ভয়ের সঞ্চার হইল, দ্রুপদে গৃহে ফিরিয়া যাইয়| বলিলাম, বশ্বদ্ধ/র। আমাকে আচ্ছাদিত কর। 
আমি এ বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, এমন সময়ে এইরূপ প্রত্যাদেশ হইল ।” শস্থানে বন্বাবুত, 
প্রেরিতত্ধবসনে আবৃত এই অর্থও হয়। (ত, হে।,) 

1 বন্তরপুপ্র শুদ্ধ করার অর্থ, বস্তুকে মালিন্মুক্ত করা অণব। আরবের প্রধান পুরুষদিগের দীর্ঘ 
পরিচ্ছদের বিপরীত খর্ব পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, ইহাই তাহাদের আচরণ-পরিত্যাগের প্রথম চি । 
ধাশ্মিক লোকের! পাঁচটি আধ্যাত্মিক পরিচ্ছদ ধারণ করেন, প্রেমের পরিচ্ছদ, তত্বজ্ঞনের পরিচ্ছদ, 
একত্ববাদের পরিচ্ছদ, বিশ্বাসের পরিচ্ছদ, এসল।ম ধর্দের পরিচ্ছদ । এই সকল পরিচ্ছদকে নিশ্মাল 
রাথার সম্বন্ধেও এই উক্তি হইতে পারে। (ত, হো) 

$ অলিদ মঘয়রা হজরত হইতে নুরাবিশেষ শ্রবণ করিয়। স্বজনবর্গের নিকটে ফিরিয়া যাইয়। 
বলিয়াছিল, “এক্ষণ মোহম্মদ হইতে যে বাণী শ্রবণ করিলাম, উহ! মনুষ্য ও দৈত্যের বাকা নহে। 
দেই কথার এমন একটি মাধুর্য ও লালিতা এবং তেজ ও সৌন্দর্য আছে যে, অন্য কোন বাকোর 
তাহ! নাই, এই বচনই প্রবল হইবে, পরাস্ত হইবে ন! ও অবনতি স্বীকার করিবে ন!।” কোরেশগণ 
এতচ্ছুবণে মনে করিল যে, অলিদ এস্লাম ধর্শ্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। অবশেষে আবৃজ্বহল 
তাঁকে নানা কথায় ভূলাইয়। আপনাদের অজ্ঞানতাঁর গৌধকতায় প্রবর্তিত করে। তাহাতে সে 


নুর! মোদ্দস্সের | ৬৮৭ 


অধিক দান করিব। ১৫। না না, নিশ্চয় সে আমার নিদর্শমাবলীসম্বদ্ধে শক্ত হয়। ১৬। 
অচিরে আমি তাহাকে উপরে উঠাইব *। ১৭। নিশ্চয় সে ভাবিয়াছিল ও ঠিক 
করিয়াছিল। ১৮।+অনস্তর বিনষ্ট হউক, সে কেমন ঠিক করিয়াছে +। ১৯1+তৎপর 
বিনষ্ট হউক, সে কেমন ঠিক করিয়াছে। ২০।+তাহার পর দৃষ্টি করিল। ২১ + তৎপর 
( কোর্-আনের বিষয়ে ) মুখ বিরম করিল-ও ললাট কুঞ্চিত করিল। ২২।+তাহার 
পর পিঠ ফিরাইল ও গর্ধ করিল। ২৩।+পরে বলিল, «ইহা ( এন্দরজালিক হইতে ) 
অনু্কত ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে ।. ২৪। 4 ইহা মানবীয় বচনাবলী ভিন্ন নহে”। ২৫। অচিরে 
আমি তাহাকে নরকে লইয়| যাইব । ২৬। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে, (হে 
মোহম্মদ, ) নরক কি হয়? তাহা (কাহাকেও ) অবশিষ্ট রাখে না ও ছাড়ে না। ২৭। 
মনুষ্তের প্রদাহক। ২৮। তত্প্রতি উনবিংশতি ( অধ্যক্ষ )%। ২৯। এবং আমি 
দেবতাদিগকে ব্যতীত নরকের স্বামী করি নাই, কাফেরদিগের পরীক্ষার জন্য ভিন্ন তাহাদের 
সঙ্গ্যা ( অল্প ) করি নাই ; তাহাতে গ্রস্থাধিকারিগণ প্রত্যয় করিবে, বিশ্বাসে বিশ্বাসিগণ 
বদ্ধিত হইবে, এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহার! ও বিশ্বাসিগণ সন্দেহ করিবে 
না। এবং তাহাতে যাহাদের অস্তঃকরণে রোগ আছে, তাহারা ও কাফেরগণ বলিবে, 
“পরমেশ্বর এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইচ্ছা করিয়াছেন ?” এইরূপ ঈশ্বর যাহাকে ইচ্চা করেন, 
পথভ্রাস্ত করিয়! থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন, পথ দেখাইয়। থাকেন ; $ এবং তোমার 


কোর্-আন্কে কৃহক বলে। হজরত এই কথা শুনিয়া অত্যান্ত বিষগ্র হন! ঈশ্বর এতছৃপলক্গেই এই সকল 
আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো, ) 

* এক অতুচ্চ অগ্নিময় পর্বত আছে, পাপীদিগকে উক্ত পর্বতের চূড়ায় চড়াইয়! নিয়ে নিক্ষেপ কর! 
ইইবে। অথব। নরকে এক উচ্চ ভূমি আছে, তাহার উপর কেহ উঠিতে পারে না, অলিদকে অগ্নিময় শৃঙ্খলে 
বন্ধ করিয়। সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়। যাওয়া হইবে, পশ্চান্ভীগে যমদূতগণ অগ্নিময় মুদগরের প্রহর 
করিবে । অলিদের জন্য এই মহাশান্তি নির্ধারিত । (ত,হো,) 

1 অলিদ কোর্‌-আনের প্রশংসা করিলে কোরেশগণ তাহাকে তিরস্কার করে। দে বলে, 
“মোহম্মদকে তোমরা ক্ষিপ্ত বলিয়া থাক, অথচ তোমর! নিশ্চয় জান, তাহার পূর্ণ জ্ঞান আছে, সে দৈতা।শ্রিত 
ণহে। মনে করিছেছ যে, সে একজন ভবিষাদ্বক্ত।, কিন্তু সে জ্যোতিব্র্ধিদ ভবিষাদ্বক্তার গ্যা।য় কথা কহে 
না। অপিচ মিথ্যাবাদী বলিয়। থাক, কিন্ত সে কখনও অসত্যবাদিতাদোষে দোষী হয় নাই। তোমর! 
তাহাকে কবি বলিয়া অনুমান কর, কিন্তু তাহার কথা কাব্য নহে।” ইহ! শুনিয়া সকলে বলিল, “তুমিই 
ভাবিয়। দেখ যে, তাহাকে কি বল৷ যাইবে” অলিদ মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল, “সে এন্দ্রজালিক ৷” 
তাহাতেই এই অয়ত অবতীর্ণ হয় । (ত, হেঁ, ) 

| ইহদিগণ নরকের অধাক্ষের সংখ্যা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাতে হজরত একবার ছুই হস্তের 
সমুদায় অঙ্গুলি আর একবার নয়টি অঙ্গুলি প্রদর্শন করেন। এই ইঙ্গিতে ১৯ সঙ্ঘা হয়। তাহাতে 
ইছদিগণ বলে. ইহা সতা, আমাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতেও এরূপ লিখিত আছে। ৮ 

$ এই আয়ত শ্রবণ করিয়া আবুজ্বহল কোরেশবন্ধুদিগকে ডাকিয়া বলিল, “শুন, উনিশ জনের 


৬৮৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


প্রতিপালকের সৈন্ভকে ( সাহাযোর জন্য প্রেরিত দেবসৈন্তকে ) তিনি ভিন্ন জানেন না, 
এবং ইহা লোকের জন্য উপদেশ ভিন্ন নহে । ৩৯ | (র, ১, আ, ৩০) 

ন। না, চন্দ্রের শপথ | ৩১। এবং রজনীর শপথ, যখন পিঠ ফিরায়। ৩২। এবং 
উধাকালের শপথ, যখন প্রকাশ পায়। ৩৩। নিশ্চয় উহ! (নরক ) এক মহ! সামগ্রী । 
৩৪। মন্গস্তের জন্তু ভয়প্রদর্শক। ৩৫। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রসর হয়ব! 
পশ্চাদ্গমন করে, তাহার জন্য ভয়গ্রদর্শক ৷ ৩৬। দক্ষিণ দিকের লোক ব্যতীত, প্রত্যেক 
ব্যক্তি যাহা করিয়াছে, তজ্জন্ত ( নরকে )বন্ধক থাকে । ৩৭+৩৮। তাহার! স্বর্গোষ্ঠান 
সকলে থাকিবে, অপরাধীদিগের সম্বন্ধে ( অধ্যক্ষগগণ) প্রশ্ন করিবে । ৩৯+৪০। “কিসে 
তোমাদিগকে নরকে আনয়ন করিল” ? ৪১। তাহারা বলিবে, “আমরা উপাসকদ্দিগের 
অন্তর্গত ছিলাম না। ৪২।+এবং দরিদ্রদিগকে ভেজ্য দান করিতাম না । ৪৩।+এবং 
তাকিকদিগের সঙ্গে তর্ক করিতাম। ৪৪ ।4-এবং যে পর্য্যন্ত ন! মৃত্যু আমাদের নিকটে 
উপস্থিত হইল, সে পধ্যন্ত বিচারের দিনকে মিথ্যা বলিতেছিলাম” ৷ ৪৫+8৬। 
অনস্তর শফায়তকারীদিগের শফায়ত তাহাদিগকে ফল বিধান করিবে ন!। ৪৭। পরে 
তাহাদের কি ছিল যে, তাহারা উপদেশের অগ্রাহকারী হইল? ৪৮ । + তাহার! যেন 
পলাতক গর্দভ, যে ব্যাস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছে । ৪৯+৫*। বরং তাহাদের 
প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছ৷ করিতেছে যে, ( তাহাদিগকে ) প্রমুক্ত পুস্তক প্রদত্ত হয় *। 
৫১+৫২। কখনই নয়, ( দেওয়া হইবে না, ) এবং তাহার! পরলে।ককে ভয় করিতেছে 
না। ৫৩। ( কোবৃ-আন্‌ সধ্বন্ধে বলে,) “নিশ্চয় ইহা কখনই উপদেশ নয়। ৫৪ অনস্তর 
যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, তাহা আবৃত্তি করুক” । ৫৫। এবং ঈশ্বর ইচ্ছ। করেন ব্যতীত 
তাহারা আবৃত্তি করে না, তিনি ক্ষমাশীল ও ভয়ার্থ । ৫৬। ( র, ২, আ, ২৬) 


অধিক লোক মোহম্মদের সহায় ও বন্ধু নাই, এবং নরকে প্রহরী নাই; তোমাদের এক জন কি তাহাদের 
দশ জনকে দূর করিতে পারিবে না!” তাহাতে আবুজল্‌ আসদ বলিল যে, “আমি সতের জনকে পরাস্ত 
করিব, অবশিষ্ট ছুই জনের জন্য তোমরা আছ ।” (ত, ছে) 
১ *  অংশিবাদিগণ বলিত, হে মোহম্মদ, আমাদের জন্য এমন পুস্তক স্বর্গ হইতে আনয়ন কর, যাহাতে 
লিথা থাকিবে, “ঈশ্বর হইতে অমুকের জন্য ইহ! আগত, সে যেন ইহার অনুসরণ কয়ে ।” 


সুরা কেয়ামত ৪৯ 


১৪৪৪৪ ৪-০০০০৪৩৬৬৩,, 


পঞ্চসপ্তুতিতম অধ্যায় 


৩৪৪৪৪ 6৪৬০, 
৪০৩ আয়ত, ৯ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


নিশ্চয় আমি কেয়ামতের দিনসম্বন্ধে শপথ করিতেছি । ১।+ এবং নিশ্চয় ( পাপের 
জন্য ) ভতপনাকারী প্রাণসঙ্থন্ধে আমি শপথ করিতেছি । ২। মনুয় কি মনে করিতেছে 
যে, আমি কখনও তাহার অস্থি সংগ্রহ করিব না?৩। বরং আমি তাহার অঙ্গুলির 
শিরোভাগ ঠিক করিতে জুক্ষম ।৪। বরং মন্তব্য ইচ্ছা করে যে, আপন সন্মুখস্থিত 
( কেয়ামতের ) সম্বন্ধে অপরাধ করে। ৫। প্রশ্ন করে যে, “কখন কেয়ামতের দিন 
হইবে”? ৬। অনন্তর যখন দৃষ্টি নিস্তেজ হইবে । ৭।+এবং চন্দ্রমা তমসাবৃত হইবে । 
৮1+রবি শশী সম্মিলিত হইয়| পড়িবে । ৯1+সেই দিন মনুষ্য বলিবে, “পলায়নের 
স্থান কোথায়” ?১০।| ন৷ না, কোন আশ্রয় নাই।১১। তোমার প্রতিপালকের 
নিকটে, (হে মোহম্মদ, ) সেই দিন বিশ্রাম-স্থান। ১২। সেই দিন মনুয্যকে, সে যাহ! 
অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাতে রাখিয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করা হইবে ৭ । ১৩। বরং 
মন্তষ্য আপন জীবনসম্বন্ধে প্রমাণ । ১৪। এবং সে যদিচ স্বীয় আপত্তি সকল উপস্থিত 
করে, (তথাপি তাহা যে মিথ্যা আপত্তি, বুঝিতে পারিবে)। ১৫। তংসঙ্গে (কোরু-আনের 
সঙ্গে) আপন জিহ্বাকে, ( তুমি, হে মোহম্মদ, ) তাহা শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পরিচালিত 
করিও না %। ১৬। নিশ্চয় আমার প্রতি তাহা ( তোমার হৃদয়ে) সংগ্রহ করার ও 
তাহা পাঠের (ভার )। ১৭। অনন্তর যগন তাহা (ন্বর্গীয় দূত) পাঠ করে, তখন 
তুমি (অন্তরে ) তাহার পাঠের অনুসরণ করিও । ১৮। তৎপর নিশ্চয় আমার প্রতি 
তাহার ব্যাখ্যার (ভার )। ১৯। না না, বরং, (হে কাফেরগণ, ) তোমরা আশুকে 

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ “যাহ! অগ্ৰে প্রেরণ করিয়াছে,” অর্থাৎ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে সকল কাধ্য করিয়াছে। “যাহা 
পশ্চাতে রাখিয়াছে” যে ধন সম্পত্তি পৃথিবীতে ফেলিয়া রাখিয়াছে, ইহ! তাহার! বিদ্দিত হইবে, এবং 


তজ্জন্য আক্ষেপ করিবে । অতএব অনুতাপাস্ত্রে পাপ সংহার কর! আবশ্যক | দান বিতরণ দ্বারা ধন 


সম্পত্তি অগ্রে প্রেরণ করা প্রয়োজন, তাহ! হইলে তাহ। স্থায়ী হইবে । (ত, হো, ) 
1 যখন জ্েব্রিল কোর্-আন্‌ অধ্যয়ন করিতেন, তাহার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হজরতও পড়িতেন। 


কোন কথা| তিনি স্পষ্ট বুঝিতে ন! পারিয়া পড়িতে অক্ষম হইলে ব্যস্ত হইয়া! গড়িতেন। তাহাতে পরমেশ্বর 
বলেন যে, সেই সময় পড়িবার প্রয়োজন নাই, শ্রবণ করা ও মনে ধারণ করা আবষ্যক । (ত,ফা,) 


৮৭ 


৬৯০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


( সংসারকে ) ভালবাস। ২০।+এবং চরমকে ( পরলোককে ) পরিত্যাগ কর। ২১। 
সেই দিন কতক মুখ প্রফুল্ল হয়| উঠিবে । ২২।+ আপন প্রতিপালকের দিকে অবলোকন- 
কারী হইবে। ২৩। এবং সেই দিন কতক মুখ আকুষঞ্চিতললাট হইয়া! পড়িবে। 
২৪।+তুমি মনে করিতেছ যে, তাহাদের প্রতি কোন বিপদ আনয়ন করা হইবে। 
২৫। ন| না, যখন ( সংসারের বিচ্ছেদে কাতর ) প্রাণ কণ্ঠে পঁছছিবে। ২৬।+ এবং 
বলা হইবে, “মন্ত্রবিৎ কে আছে” * ? ২৭+ এবং (মুমূর্ষু) মনে করিবে যে, এই 
বিচ্ছেদ হয়। ২৮1+চরণ চরণের সঙ্গে জড়াইয়া যাইবে | ২৯।+সেই দিন তোমার 
প্রতিপালকের দিকেই প্রস্থান । ৩০ । ( র, ১, আ, ৩০ ) 

পরে সে ( কোর্‌-আন্‌ ) প্রত্যয় করিল না ও উপাসন| করিল না %। ৩১।+-কিন্ত 
অসত্যারোপ করিল, এবং ফিরিয়া গেল । ৩২।+ তৎপর বিলাসগতিতে আপন পরিজনের 
নিকটে গেল। ৩৩। তোমার প্রতি আক্ষেপ, অবশেষে আক্ষেপ । ৩৪14 তৎপর তোমার 
প্রতি আক্ষেপ, অবশেষে আক্ষেপ £%। ৩৫। মনুষ্য কি মনে করে যে, নিরর্থক ছাড়িয়া 
দেওয়া যাইবে ?৩৩। সেকি এক বিন্দু শুক্র নয়, যাহ! গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে? 
৩৭। তৎপর ঘনীভূত রক্ত হইয়াছে, পরে তিনি (হস্তপদাদি) সৃষ্টি করিয়াছেন, অবশেষে 
' স্থগঠিত করিয়াছেন । ৩৮।+ পরে তাহা হইতে দ্বিবিধ নরনারী স্থষ্টি করিয়াছেন । ৩৯। 
ইনি মৃতকে সপ্রীবিত করার বিষয়ে কি লুক্ষম নহেন ? ৪*। (রর, ২, আঁ, ১০) 


সুরা দহর $ 


০০৪৪৪ ০০০৪৪৬৬৬, 
ষট সপ্ততিতম অধ্যায় 
১১৩৪৪৪৪৬৩০০, | 
৩১ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
কালের মধ্যে কি এমন কোন এক কাল মনুয্যের প্রতি উপস্থিত হইয়াছিল যে, 


* অর্থাৎ সেই ব্যক্তি উপস্থিত স্বর্গীয় দূতকে বলিবে যে, মন্ত্াদি-প্রয়োগে আরোগ্য দান করিতে 
পারে, এমন লোক কে আছে? মৃত্যুকালে সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও পরলোকে প্রবেশের ক্লেশ অবিশ্বাসীর 


পক্ষে ঘটিবে। (ত, হে')) 
+ এ ব্যক্তি আবু্ধহল। (ত; হো,) 
1 এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর হজরত দেখিলেম যে, আবৃন্ধহল আনন্দে চলিয়। যাইতেছে; 
তিনি তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া! পুনঃ পুনঃ “তোমার প্রতি আক্ষেপ” এরূপ বলিলেন। (ত,হে।) 


$ এই সুরা মঙ্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 


শর। দহর ৬৯১ 


কোন বস্তু উল্লিখিত হয় নাই *? ১। নিশ্চয় আমি মনস্যকে মিশ্রিত ( স্্ী-পুরুষের ) 
শুক্রযোগে সৃষ্টি করিয়াছি, যেন তাহাকে পরীক্ষা করি, পরে তাহাকে শ্রোতা ও স্রষ্টা 
করিয়াছি। ২। নিশ্চয় আমি তাহাকে পথপ্ররর্শন করিয়াছি, সে হয় কৃতজ্ঞ অথবা 
কতন্ন হইতেছে । ৩। নিশ্চয় আমি ধর্শ(দ্রোহীদিগের জন্য গলবন্ধন ও শৃঙ্খলপুঞ্জ এবং 
গ্রজলিত বহ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ৪। নিশ্চয় সাধুলোকের! ( পরলোকে ) সেই পান- 
পাত্র হইতে পান করিবে, যাহা কর্পূর প্রশ্রবণের মিশ্রণ হয়; ঈশ্বরের তৃত্যগণ তাহা 
হইতে পান করিবে, তাহার! ( সেই প্রশ্রবণকে ) সঞ্চালনে (ইতস্তত:) সঞ্চালিত করিবে । 
৫+৬। তাহারা সঙ্কল্প পূর্ণ করে ও যাহার অকল্যাণ পরিব্যাপক হয়, সেই দিবসকে ভয় 
করিয়া থাকে +। ৭। এবং তাহারা দরিদ্রকে ও অনাথকে এবং বন্দীকে ভোজ্য উহার 
স্বীয় প্রয়োজনসত্বে ভোঙ্গন করাইয়া থাকে। ৮। (বলে,) “ঈশ্বরের আননোদেশ্তে 
আমরা তোমাদিগকে আহার করাইতেছি, এতন্তিন্ন নহে; তোমাদিগ হইতে কোন 
বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা ইচ্ছা করি না। ৯। নিশ্চয় আমর! সেই দুরূহ বিরস দিনে স্বীয় 
প্রতিপালক হইতে ভীত আছি”। ১০। অনন্তর পরমেশ্বর এই দিনের কাঠিন্য হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন ও তাহাদের প্রতি আনন্দ ও স্ফৃষ্ঠি সংযোজিত করিলেন । 
১১। এবং তাহারা যে ধৈর্যধারণ করিয়াছে, ভজ্ঞন্ত স্বর্গোষ্ঠান ও কৌষেয় বস্তু তাহাদের 
বিনিময় হইবে। ১২। তথায় তাহার! সিংহাসন সকলের উপর উপধানে পৃষ্ঠ স্থাপন 
করিয়া থাকিবে, তথায় আতপ ও কঠিন শীত দেখিবে না। ১৩। এবং (সেই উপবনের) 


* স্থলে জিজ্ঞাল৷সুচক শব্দ নিশ্চয়ার্থক । অর্থাৎ নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এক কাল উপস্থিত হইয়াছিল 
যে, সেই সময়ে কোন বস্তু উল্লিখিত হয় নাই। চল্লিশ বংসর মক্ধ। ও তায়েফের মধ্যে লোকে শুক্র ও 
জলানিল মৃদগ্সি এই চতুভূতি, যাহ! দ্বার! দেহ সঙ্গঠিত হয়, বুঝিত না, এবং জানিত ন! যে, তাহার নাম 
কি ও তদ্বার! হৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কৌশলে কি উপকার হইয়! থাকে । (ত, হো) 

+ একদা হজরত আপন প্রিয় জীমাত। আলির গৃহে উপস্থিত হইয়! দৌহিত্র হাসন ও হোসয়নকে 
পীড়িত দেখেন। তিনি প্রিয়তম! কন্যা ফাঁতেমীকে বলিলেন যে, “তোমরা কোন সঙ্কল্প কর, 
তাহাতে তোমার পুত্রদ্বয় আরোগা লাভ করিবে।” তাহার! সঙ্কল্প করিলেন যে, তিন দিবস 
রোজা পালন করিবেন। ঈশ্বরকৃপায় হাসন ও হোসয়ন রোগমুক্ত হইলেন। তাহার! রোজ] পালন 
করিলেন, প্রথম দ্বিবন যখন আলি ও ফাঁতেম। ব্রতীত্তে নিশীমুখে কয়েক খান! রুটা প্রস্তুত করিয়া 
ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এক দরিদ্র আসিয়৷ খাদ্যপ্রার্থী হয়। রুটিকা অধিক ছিল না, 
আলি নিজের অংশ সেই ছুঃখীকে দান করিলেন, ফাতেম। প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ অংশ 
তাহাকে দিলেন। তাহারা শুদ্ধ জল পান করিয়। মেই রাত্রি যাপন করিলেন। দ্বিতীয় দিবস 
রাত্রিতে যখন তাহার! ব্রতাস্ত পারণা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন এক অনাথ আসিয়া খাছ প্রার্থন। 
করে। তীহারা সমুদায় অন্ন তাহাকে প্রদান করেন। তৃতীয় রজনীতে পারণার সময় এক বন্দী 
আসিয়া ভোঙ্জা প্রার্থন। করে, তাহাকে তাহারা সেই দিনের আহাধ্য প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে 
ঈশ্বর আঁয়ত প্রেরণ করেন। (ত, ছো,) 


৬৯২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


ছায়া তাহাদের সম্বন্ধে সন্নিহিত ও তাহার ফলপুঞ্জ বাধ্যতায় বাধ্য থাকিবে । ১৪। এবং 
তাহাদের প্রতি রৌপ্যময় তৈজসপাত্র ও যে সকল সোরাহি কাচবৎ হয়, পরিবেশিত 
হইবে। ১৫। রজতের কাচ, ( পানপাত্রদাতৃগণ ) তাহ! পরিমাণে পরিমিত করিয়াছে । 
১৬। এবং তথায় পানপাত্র পান করান হইবে, তন্মধ্যে সলসাবিল নামাভিহিত শুস্ঠির 
প্রশ্রবণের মিশ্রণ হয় * | ১৭+১৮। এবং তাহাদের নিকটে বালক ( তৃত্যগণ ) সর্ব 
ঘুরিয়া বেড়াইবে, এবং যখন তোমরা তাহাদিগকে দেখিবে, তখন তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত 
মুক্তাফল মনে করিবে । ১৯। যখন তুমি দৃষ্টি করিবে, তৎপর এশ্বর্যা ও মহারাজত্ব দর্শন 
করিতে পাইবে । ২০। তাহাদের উপর হরিদ্বর্ণ সোন্দোম ও আস্তব্রক বমনাবলী ও 
তাহার] রজতকস্কণে অলঙ্কৃত হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে নিৰ্ম্মল স্থুরা 
পান করাইবেন গণ । ২১। (বলা হইবে, ) “নিশ্চয় এই তোমাদের জন্য বিনিময় হইল, 
তোমাদের যত্ব আদৃত হইল” । ২২। (রর, ১, আ, ২২) 

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি, (হে মোহম্মদ,) কোরু-আন্‌ ক্রমশঃ অবতারণ করিয়াছি। 
২৩। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার নিমিত্ত ধৈর্যধারণ কর, এবং তাহাদিগের 
অন্তর্গত পাপী বা ধন্মবিদ্রোহী লোকদিগের অনুগত হইও না। ২৪। এবং প্রাতঃসন্ধ7া 
আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। ২৫। পরে রজনীর কিয়দংশ তাহাকে নমস্কার 
কর ও দীর্ঘ রজনী তাহাকে স্তব কর। ২৬। নিশ্চয় ইহারা সংসারকে প্রেম করে, এবং 
আপন পশ্চান্তাগে গুরুতর দিবসকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । ২৭। আমি তাহাদিগকে 
স্থষ্টি করিয়াছি ও তাহাদের দেহ্গ্রস্থিকে দৃঢ় করিয়াছি, এবং যখন আমি ইচ্ছা করিব, 
তখন তাহাদের সদৃশ ( একদল তাহাদের স্থলে ) পরিবর্তনে পরিবন্তিত করিব। ২৮। 
নিশ্চয় ইহা (কোর্-আন্‌) উপদেশ হয়; অন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে স্বীয় 
প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক। ২৯। এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বাতীত তোমরা 
ইচ্ছা করিতেছ না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময় । ৩০ | তিনি যাহাকে ইচ্ছ। করেন, 
স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকেন, এবং অত্যাঁচারিগণের জন্য ক্লেশকরী শান্তি 
প্রস্তুত আছে । ৩১। (র, ২, আ, ৯) 


* শুঠি অর্থাৎ শুদ্ধ আর্্রকের যোগে সুর! সুরন ও অধিক আনন্দজনক হইয়া থাকে। (ত,হে,) 
1 তনুর শব্দের অর্থ নির্মল গ্রহণ কর! গিয়াছে। তনুর নামে স্বর্গীয় প্রস্রবণবিশেষও আছে, 
তাহার জলপানে ঈর্ধাঘেষ হইতে অন্তর নিশ্যু ক্র হয়, অথবা পানকারীর অস্তর হইতে ঈশ্বরবিরাগ ও 
বিয়াসক্তির মলিনত! চলিয়| যাঁয় । (ত, হোঁ, ) 


সুরা মোর্সলাত গু 


সপ্তনগ্ততিতম অধ্যায় 
১১৬৪৪ 6৪৬৬০, 
৫০ আয়ত, ২ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি 1) 


মৃদুসঞ্চারিত (বায়ুর) শপথ । ১।+ অনন্তর বেগে বেগবান্‌ (বায়ুর শপথ) । ২।+- 
এবং ( জলদজ।ল ) বিকিরণে বিকিরণকারী ( বায়ুর শপথ )। ৩।+ অবশেষে বিয়োজনে 
বিয়োজক (বায়ুর শপথ ) ‘:।৪। অনন্তর কারণ-প্রদর্শন অথবা ভয়প্রদর্শনের জন্য 
উপদেশাবতরণকারী ( দেবগণের শপথ )। ৫+৬। + নিশ্চয় তোমরা যাহা অঙ্গীরুত 
হইতেছ, তাহা অবশ্য সঙ্ঘটনীয়। ৭। অনন্তর যখন তারকাপুঞ্জ নির্বাপিত হইবে । ৮14 
এবং যখন গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইবে । ৯।+ এবং যখন শৈলশ্রেণী উৎখাত হইবে | ১০ | 
এবং যখন প্রেরিত পুরুষগণ (যথাসময়ে) সমবেত হইবে | ১১। (জিজ্ঞাসা করা যাইবে, ) 
"কোন্‌ দিবসের জন্য ( নক্ষত্রাদিকে ) নিবৃত্ত রাখা হইয়াছে” ? ১২। (তাহারা বলিবে,) 
“বিচারনিষ্পত্তির দিনের জন্য”। ১৩। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে, বিচারনিষ্ত্তির 
দিন কি? ১৪। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ১৫। আমিকি 
পূর্বতন লোকদিগকে বিনাশ করি নাই? ১৬। তৎপর পরবর্ত্তী লোকদিগকেও তাহাদের 
অনুগামী করিব। ১৭। আমি অপরাধীদিগের সঙ্গে এইরূপ করিয়া থাকি। ১৮। 
সেই দিবল অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ১৯। আমি কি তোমাদিগকে 
নিকৃষ্ট বারি (শুক্র) দ্বার! স্বজন করি নাই ? ২:। অনস্তর তাহা এক দৃঢ় স্থানে এক 
নির্দিষ্ট পরিমাণ ( সময় ) পর্যন্ত রাখিয়াছি। ২১+২২। অনন্তর পরিমাণ করিয়াছি, 
অবশেষে আমি উত্তম পরিমাণকারক | ২৩। সেই দিবস অসত্যারোপকারী দিগের জন্য 
আক্ষেপ। ২৪। আমি কি জীবিত ও মৃতব্যক্তিগণের সংগ্রহকারী ধরাতলকে করি 
নাই %? ২৫+২৬।+ এবং তন্মধ্যে সমুন্নত গিরিশ্রেণী স্থাপন করিয়াছি, এবং তোমা- 
দিগকে স্ুরস বারি পান করাইয়াছি। ২৭। সেই দিবস অসত্যারোপকারী লোকদিগের 
জন্য আক্ষেপ। ২৮। (বলা হইবে) “যাহার প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতে ছিলে, সেই 
বস্তর নিকটে যাও”। ২৯। ত্রিশাখাবিশিষ্ট (ধূমের) ছায়ার দিকে যাও, তাহ! ছায়াপ্রদায়ক 


* এই সুর! মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ এই সকল বাক্য বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতিও প্রয়োজিত হইতে পারে। (ত, হো,) 

{ অর্থাৎ পৃথিবী জীবিত লোকদিগকে পৃষ্ঠে ধারণ করে, মৃত বাক্তিদিগকে গর্ভে পোষণ করিয়া 
থাকে । (ত, ছো,) 


৬৯৪ কোর্-আন্‌ শরীফ 


নহে, এবং তাহা জলন্ত অগ্নি প্রশমিত করিবে না *। ৩০+৩১। নিশ্চয় তাহা অট্রালিকা- 
তুল্য ( বৃহৎ) ক্ষুলিঙ্গ সকল নিক্ষেপ করে। ৩২। যেন তাহা পীতবর্ণ উ্টশ্রেণী । ৩৩। 
সেই দিন অসত্যারোপকারীদ্দিগের জন্য আপেক্ষ | ৩৪ । এই এক দিন যে, তাহারা কথা 
বলিবে না। ৩৫। এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না যে, পরে আপত্তি করে। 
৩৬। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৩৭। ( বঙ্গ! হইবে, ) “এই 
বিচারনিষ্পত্তির দিন, আমি তোমাকে ও পূর্বতন লোকদিগকে একত্রিত করিয়াছি। 
৩৮। অনন্তর যদি তোমাদের প্রবঞ্চনা থাকে, তবে আমার প্রতি প্রবঞ্চন! কর”। 
৩৯। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৪০ | ( র, ১, আ, ৪০ ) 
নিশ্চয় ধশ্মভীরুলোকেরা যে ছায়া ও পয়ঃপ্রণালী এবং ফলপুঞ্জ অভিলাষ করিয়৷ থাকে, 
তাহারা তাহার মধ্যে থাকিবে । ৪১+৪২। ( বলা হইবে, ) “তোমরা যাহা ( যে সৎকর্ম) 
করিতেছিলে, তজ্জন্য সুমিষ্ট ভোজন ও পান কর*। ৪৩। নিশ্চয় আমি এই প্রকার হিত- 
কারিলোকদ্িগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি । ৪৪ সেই দিন অসত্যারোপকারীদিগের 
জন্য আক্ষেপ। ৪৫ ( বলা হইবে, ) “অল্প ভক্ষণ কর ও ফলভোগ করিতে থাক, নিশ্চয় 
তোমরা অপরাধী”। ৪৬। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৪৭। 
এবং যখন তাহাদিগকে বল৷ যায়, “উপাসনা কর,” তাহারা উপাসনা করে না। 
৪৮। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৪৯। অনস্তর এই ( কোর্‌- 
আনের ) পরে কোন্‌ কথাকে তাহার! বিশ্বাস করিতেছে? ৫০ | ( র, ২, আ ১০) 


সুরা নব! + 
অইসপ্ততিতম অধ্যায় 


৪০ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

তাহার! কোন্‌ বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছে? ১। যে বিষয়ে তাহারা বিরোধ- 
কারী, সেই মহাসংবাদের বিষয়ে । ২+৩। না, না, শীস্ব তাহারা ( তাহা ) জানিতে 
পাইবে । ৪। তৎপর না, না, শীস্র জানিতে পাইবে । ৫1 আমি কি পৃথিবীকে শয্যা ও 
পর্বতশ্রেণীকে কীলকম্ব্ূপ করি নাই? ৬+৭।+এবং তোমাদিগকে স্ত্রীপুরুষ হুজন 
7* নরকলোক হইতে তিনটা শাখ! বহিগ্ত হয়, একটা জ্যোতির শাখা, তাহা বিশ্বাসীদিগের উপর 
ছায়। বিস্তার করে; অন্য একটা ধূমময়শাখা, তাহ] কপটদিগের উপর ছায়! দান করে; অপরটী জ্বলন্ত 
হুতাশনের শাখা, তাহা কাফেরদিগের উপর ছায়। প্রসারণ করিয়া! থাকে । 

‘+ এই হুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 


সুরা নব! ৬৯৫ 


করিয়াছি। ৮ । + এবং নিত্রীকে তোমাদের বিশ্রাম করিয়াছি। ৯। +এবং রজনীকে 
আবরণ করিয়াছি। ১০। এবং দিবাকে জীবিকা অন্বেষণের কাল করিয়াছি। ১১। 
এবং তোমাদের উপর দৃঢ় সপ্ত (স্বর্গ) নিশ্মাণ করিয়াছি। ১২। এবং সমূজ্জল দীপ 
(সূৰ্য্য ) স্থজন করিয়াছি । ১৩। এবং বারিবর্ধী বারিদজাল হইতে বারিবিন্দু বর্ষণ 
করিয়াছি। ১৪। তাহাতে তন্বারা শস্তকণা ও উত্ভিদ্দ এবং পরিবেষ্টিত উদ্যান সকল 
নিঃসারিত করি *। ১৫+১৬। নিশ্চয় বিচারনিষ্পত্তির দিন এক নির্ধারিত কাল 
হয়। ১৭। যে দিবস স্ুরবাছো ফুৎকার করা হইবে, তখন দলে দলে তোমর1 (কবর 
হইতে ) সমূপস্থিত হইবে । ১৮। এবং আকাশ উন্মুক্ত হইবে, পরে বহু দ্বার হইয়া 
যাইবে। ১৯। এবং পর্বত সকলকে চালিত করা হইবে, অনস্তর মরীচিকা (তুল্য) হইয়া 
যাইবে । ২০। নিশ্চয় নিরয়লোক দুর্ব্বিনীত লোকদিগের জন্য প্রতীক্ষাকারী প্রত্যাবর্তন- 
ভূমি হইবে । ২১+২২। তাহারা তথায় বহুযুগ স্থিতি করিবে । ২৩। তথায় তাহারা 
গীত ও উষ্ণ বারি ব্যতীত কোন শৈত্য ও পানীয় আস্বাদন করিবে না। ২৪-+-২৫। 
+সমুচিত বিনিময় দেওয়া যাইবে। ২৬। নিশ্চয় তাহারা বিচারের আশা করিতেছিল 
না। ২৭।+এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপে অসত্যারোপ করিয়াছিল। 
২৮। এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে লিপিযোগে আয়ত্ত করিয়াছি । ২৯।+(অসত্যারোপ 
করিয়াছিল, ) অতএব (বলিব, ) স্বাদ গ্রহণ কর? অনন্তর শাস্তি ব্যতীত তোমাদিগের 
প্রতি (কিছু) বৃদ্ধি করিব না। ৩০। ( র, ১, আঃ ৩০ ) 

নিশ্চয় ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য মনোরথসিদ্ধি। ৩১। উগ্ভান সকল ও দ্রাক্ষাতরু 
সকল থাকিবে । ৩২ । এবং সমবয়স্কা! নবযুবতীগণ ৭ ও পুনঃ পুনঃ পরিবেশন করিতেছে 
এরূপ পানপাত্র থাকিবে । ৩৩+৩৪। তথায় তাহারা নিরর্থক বাক্য ও অসত্য শ্রবণ 
করিবে না । ৩৫। তোমার প্রতিপালক হইতে, (হে মোহম্মদ, ) দানের হিসাবাহ্গসারে 
বিনিময় হয় । ৩৬। তিনি ভূলোক ও দ্যুলোকের এবং যাহা কিছু উভয়ের মধ্যে আছে, 
তাহার প্রতিপালক ; তিনি দাতা, তাহার (প্রতাপে ) তাহারা কথা কহিতে পারিবে 
না। ৩৭। যে দিবস দেবগণ ও আত্ম! সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইবে, তখন 
পরমেশ্বর যে ব্যক্তিকে অনুমতি করিবেন, সে ব্যতীত কথা কহিবে না, এবং সে ঠিক 
বলিবে। ৩৮। সত্যই এই দিন, অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে আপন প্রতিপালকের 
দিকে স্থান গ্রহণ করুক। ৩৯। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সপ্নিহিত শাস্তিবিষয়ে ভয় 
প্রদর্শন করিলাম, যে দিবস মহুয়া, তাহার হস্ত যাহা পূর্বের প্রেরণ করিয়াছে, তাহা 


* “পরিবেষ্টিত উদ্যান” অর্থাৎ বৃক্ষে বৃক্ষে জড়িত উদ্যান । (ত, হো,) 
+ স্বর্গে নারী যোড়শবর্ষীয়, পুরুষ ত্রয়ন্ত্রিশৎ বর্ষায় হইবে । কেহ কেহ বলেন, নরনারী সকক্ষেই 
রয়ন্িংশৎ বৎসর বয়ন্কা হইবে । (ত) ছো।) 


৬৯৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


দর্শন করিবে; এবং কাফেরগণ বলিবে যে, “হায়! যদি আমি মৃত্তিকা হইতাম, 
(ভাল ছিল” )। ৪*। (বর, ২, অ, ১*) 


সুরা নাঁজেয়াত * 


উনাশীতিতম অধ্যায় 


৪৬ আয়ত, ২ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


কঠিনরূপে ( কাফেরদিগের প্রাণ ) আকর্ষণকারী (দেবগণের) শপথ । ১। + এবং 
(বিশ্বাসীদিগের প্রাণ ) বহিষ্ষরণে বহিষ্ষারক | ২ 1+-এবং সন্তরণে সন্তরণকারক | ৩।+ 
অনন্তর ( আজ্ঞপালনে সর্বোপরি ) অগ্রগমনে অগ্রগামী । ৪। + অবশেষে কার্যের 
তত্বাবধায়ক ( দেবগণের শপথ ) "| ৫ | (ম্মরণ কর,) যে দিবস স্পন্দমনকারী 
( পর্ধতাদি ) স্পন্দিত হইবে। ৬। অন্গবর্তী তাহার অন্ুবর্তন করিবে $%। ৭। সেই 
দিন বহু হৃদয় ত্রস্ত হইবে। ৮ | তাহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যাইবে। ৯। তাহারা 
বলিতেছে, “যখন আমরা বিরত অস্থিপুঞ্জ হইয়! যাইব, তখন আমর! কি পূর্বাবস্থায় 
পরিণত হইব, কি (পুনরুখিত হইব )৮? ১০+১১। তাহার! বলিল, “সেই সময় 
( বিচারস্থলে ) ফিরিয়া আসা ক্ষতিজনক”। ১২। অনস্তর উহ। এক চীৎকার, এতন্তিন্ন 
নহে $1 ১৩।+ অবশেষে অকন্ম।২ তাহারা সাহেরাতে আনিবে 81 ১৪। তোমার 
নিকটে কি, (হে মোহম্মদ, ) মুসার বৃত্তান্ত উপস্থিত হয় নাই? ১৫। ( স্মরণ কর, ) 
যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে তোয়নামক পুণ্য প্রান্তরে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। ১৬। 
"তুমি ফেরগণের নিকটে যাও, নিশ্চয় সে সীমালজ্ঘনকারী | ১৭। অনন্তর বল, পবিত্র 
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+ এই শুরা মন্ধাতে অবতীৰ্ণ হইয়াছে | 

+ এক দেবতা আছেন যে, তিনি কাফেরদিগের শিরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ত'হাদের প্রাণ 
টানিয়| বাহির করেন। এক ব্বগীয় দূত বিশ্বাসীদিগের শরীরের বন্ধন উন্মোচন করেন, তাহাতে 
তাহাদের প্রাণ আনন্দে স্বর্গলোকের দিকে ধাবিত হয়। কিন্ত শারীরিক ক্লেশ ও রোগযনস্ত্রণ। অন্য 
প্রকার, এ বিষয়ে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী তুল্য। এস্থলে আত্মারই প্রদঙ্গ হইয়াছে। বিশ্বাসীর আত্মাই 
আনন্দে গমন করে। একশ্রেণীর দেবতা আছেন যে, তাহারা আক।শে সম্তরণ করেন, অর্থাৎ উ্ভীয়মান 
হন। কোন আজ্ঞা হইলে তাহ! পহুছাইবার জন্য এক অন্ত অপেক্ষা বেগে অধিকতর অগ্রসর 
হন। ঈশ্বর তাঁহাদের শপথ করিলেন, কখনও ইহাদের গুণ ও সৌনর্যাদিরও দিব্য করা হয়। ওতে, ফা.) 

1 এক সুরধ্বনির অনুসরণে আর এক সুরধ্বনি হইবে, দুই বার স্থরধ্বনি হইলেই মৃত সকল 
জীবিত হইয়। কবর হইতে বাহির হইবে । (ত, হো, ) 

$ অর্থাৎ এত্াফিলের এক সুরধ্বনিতে কবরস্থ সমুদায় লোক জীবিত হইবে । (ত, হো। ) 

$ জেরুজেলমের অদূরে রিহানামক পর্বতের পার্শ্বে সাহেরনামক এক স্থান আছে। সেই স্থানেই 
পু্রুখিত লোকসকল সমবেত হইবে । কথিত আছে যে, পরমেশ্বর তখন তাহাকে চল্লিশটী পৃথিবীর তুলা 
বিস্তৃত করিবেন। (ত, হো) 


সরা নাজেয়াত ৬৯৭ 


হওয়ার দিকে তোমার কি (অভিলাষ) আছে? ১৮। + এবং আমি তোমাকে 
তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করিব, পরে তুমি ভয় পাইবে*। ১৯। অনন্তর 
ফেরওণকে সে মহ! অলৌকিকতা প্রদর্শন করিল। ২০। পরে সে অসত্যারোপ করিল ও 
অবাধ্য হইল। ২১। তৎপর দৌঁড়িয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ২২ । অনন্তর (লোক) সংগ্রহ 
করিল, পরে ডাকিল। ২৩। পরিশেষে বলিল, “আমি তোমাদের মহাপ্রতিপালক”। ২৪। 
অবশেষে পরমেশ্বর এহিক ও পারলৌকিক শক্তিতে তাহাকে ধরিলেন। ২৫। নিশ্চয় 
যাহার! আশঙ্কা করে, তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে শিক্ষা আছে । ২৬। (র, ১, আ, ২৬) 
সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি দৃঢ়তর, না স্বর্গলোক ? ( পরমেশ্বর ) তাহাকে নির্মাণ 
করিয়াছেন। ২৭। তিনি তাহার ছাদ সমুন্নত করিয়াছেন, অনন্তর তাহাকে ঠিক 
রাখিয়াছেন। ২৮। তাহার বাত্রিকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, এবং তাহার উষা বাহির 
করিয়াছেন । ২৯। এবং ইহার পরে ভূতলকে প্রধারিত করিয়াছেন । ৩০ । তাহা 
হইতে তাহার জল এবং তাহার তৃণক্ষেত্র বাহির করিয়াছেন। ৩১ । এবং গিরিশ্রেণীকে 
তোমাদের ও তোমাদের গ্রাম্য পশুদিগের লাভের জন্য দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন। ৩২+৩৩। 
অনন্তর (স্মরণ কর, ) যখন ঘোর বিপদ্‌ উপস্থিত হইবে । ৩৪ | সে দিবস মনুষ্য 
(কাধ্যে) যাহা চেষ্টা করিয়াছে, তাহ! স্মরণ করিবে । ৩৫। এবং যে দর্শন করিতেছে, 
তাহার জন্য নরকলোক প্রকাশিত হইবে । ৩৬। অনস্তর কিন্তু যে ব্যক্তি সীমালজ্ঘন 
করিয়াছে। ৩৭। এবং পাধিব জীবনকে স্বীকার করিয়াছে । ৩৮। পরে নিশ্চয়ই 
সেই নরকলোক ( তাহার ) অবস্থিতি-স্থান। ৩৯। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের 
নিকটে দণ্ডায়মান হইতে ভয় পাইয়াছে, এবং চিত্তকে বিলাসবাদনা হইতে নিবৃত্ত 
রাখিয়াছে, পরিশেষে নিশ্চয় সেই স্বর্গলোক (তাহার ) অবস্থিতি-স্থান। ৪০4৪১ । 
কেয়ামতের বিষয় তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে যে, কখন তাহার সমুপস্থিতি 
হইবে। ৪২। তাহার স্মরণসন্বদ্ধে (জ্ঞানসন্বন্ধে ) তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) কিসে আছ * ? 
৪৩। তোমার প্রতিপালকের প্রতিই তাহার (জ্ঞানের ) সীমা । ৪৪ । যাহার! তাহাকে 
ভয় করে, তুমি তাহাদের ভয়প্রদর্শক, এতস্তিন্ন নও । ৪৫। যে দিবস তাহারা উহা দর্শন 
করিবে, যেন এক সন্ধ্যা বা প্রাতঃকাল ভিন্ন তাহারা ( পৃথিবীতে ) বিলম্ব করে নাই 


( মনে করিবে )। ৪৬। ( র, ২, আ ২০) 


* আয়শ| বলিয়াছিলেন যে, হজরত ইচ্ছা করিতেছিলেন, কেয়ামতপ্রকীশের সময় পরমেশ্বরকে 
জিন্তাসা করিয়। অবগত হন। তাহাতেই ঈশ্বর বলিলেন, তুমি কেয়ামতের জ্ঞানবিষয়ে কিসে আছ, অর্থাৎ 
সেই জ্ঞানের অধিকারী তুমি নও। সাবধান, তাহ! জিজ্ঞাসা করি ও না। (ত।হো,£ 

৮৮ 


সূরা অবস * 


অশীতিতম অধ্যায় 
৪২ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

সে মুখ বিরল করিল ও মুখ ফিরাইল। ১।+ যেহেতু তাহার নিকটে এক অন্ধ 
উপস্থিত হইয়াছে ‘’। ২। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে, সম্ভবতঃ সে 
শুদ্ধ হইবে? ৩। অথবা উপদেশ গ্রহণ করিতেছে ; অনন্তর উপদেশদান তাহাকে 
উপকৃত করিতেছে ?৪। কিন্তু যে ব্যক্তি নিরাকাজ্চ, অবশেষে তুমি তাহার জন্ত 
যত্ব করিতেছ। ৫+৬। এবং সে যে শুদ্ধ হয় না, তাহাতে তোমার প্রতি অন্থযোগ 
নাই। ৭। এবং কিন্ত যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়িয়৷ আসিয়াছে ও যে (ঈশ্বরকে) 
ভয় করিতেছে, অনন্তর তুমি তাহার সম্বন্ধে উপেক্ষা করিতেছ পচ ?৮+৯+১০। না, 
না, নিশ্চয়ই ইহা ( কোর্-আনের আয়ত সকল ) উপদেশ হয়। ১১। পরে যে ব্যক্তি 
ইচ্ছা! করে, সে সাধু মহাত্মা লেখকদিগের হস্তে (লিখিত ) যে শ্তদ্ধ উন্নত সম্মানিত 
পুস্তিকাপুঞ্ত, তাহা আবৃত্তি করুক। ১২+১৩+১৪+১৫+১৬। মনুষ্য বিনষ্ট হউক, 
কিসে তাহাকে বিদ্রোহী করিল? ১৭। কোন্‌ পদার্থ হইতে তিনি তাহাকে সুজন 
করিয়াছেন? শুক্র দ্বারা তাহাকে স্ষ্টি করিয়াছেন, অনস্তর তাহাকে নিয়মিত 
করিয়ছেন। ১৮+১৯। তৎপর (প্রসব হওয়ার ) পথ তাহার পক্ষে সহজ করিয়াছেন । 
২০। তৎপর তাহাকে মারিলেন, অবশেষে তাহাকে কবরে স্থাপিত করিলেন। 
২১। তাহার পর যখন ইচ্ছা করিলেন, তাহাকে বীচাইলেন | ২২। না না, তিনি 
তাহাকে যাহ! আদেশ করিয়াছেন, সে তাহ! সম্পাদন করে না। ২৩। অনস্তর মনুষ্য 
যেন স্বীয় অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ২৪। নিশ্চয় আমি বারিবর্ষণ করিয়াছি । ২৫। 
তৎপর ক্ষেত্রকে বিদরণে বিদারিত করিয়।ছি। ২৬। পরে তন্মধ্যে শস্তভকণিকা ও ভ্রাক্ষা 
এবং সেও ও জয়তুন এবং খোন্মাতরু এবং ঘনপাদপ-সন্নিবিষ্ট উদ্যান সকল এবং 
ফল ও তৃণ তোমাদের ও তোমাদের পশু সকলের লাভের জন্য আমি উৎপাদন 
* এই হর! মাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। চা 
1 একদা ওন্ম মক্তুমের পুত্র আবদোল্লা হজরতের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন হজরত 
কোরেশজাতীয় সম্রীস্ত ধনী পুরুষদিগের নিকটে এস্লামধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন । উক্ত আবদোল্প! অন্ধ 
ছিলেন, তিনি জানিতে পারেন নাই যে, কীদূশ লোক হজরতের নিকটে উপবিষ্ট । তিনি কোন বিষয়ের 
প্রসঙ্গ করিয়! হজরতের কথ। ভঙ্গ করেন, তজ্জম্য হজরত বিষণ্ন হন, এবং মুখ বিরস করেন ও মুখ ফিরাইয়া 
লন। তাহাতে ভ্বেত্রিল এই আয়ত উপস্থিত করেন । (ত, হো, ) 
1 যখন জেত্রিল এই আয়ত সকল পাঠ করিলেন, তখন হজরতের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়! যায়। তিনি 
আবদোল্লার পশ্চাতে ধাবিত হন ও তাহাকে ধরিয়া মন্দিরে লইয়া! যান, বসিবার জন্য আপন চাদর আসন 


করিয়া দেন ও তাহার অন্তরকে প্রফুল্ল করেন। তৎপর যখন তাহাকে দেখিতেন, সম্মান করিতেন। 
তিনি ছুইবর যুদ্ধবাত্রার সময় তাহাকে মদিনার খলিফার পদে নিযুক্ত করিয়।ছিলেন। (ত, হো) 


সরা তক্‌ওয়ির ৬৯৯ 


করিয়াছি। ২৭+২৮+২৯+-৩০+৩১+৩২ | পরিশেষে যখন ঘোর নিনাদ হইবে । ৩৩। 
সেই দিবস লোক স্বীয় মাতা হইতে এবং স্বীয় পিতা হইতে ও ভ্রাতা হইতে এবং স্বীয় ভার্ধ্যা 

হইতে ও স্বীয় পুক্ধ হইতে পলায়ন করিবে । ৩৪+-৩৫+-৩৬। সেই দিবস তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যেক ব্যক্তির এমন এক ভাব হইবে যে, তাহাকে (অন্যের সম্বন্ধে) নিশ্চিন্ত রাখিবে। ৩৭। 
সেই দিবস কতক আনন উজ্জল সহাস্য সহ্য থাকিবে । ৩৮+৩৯। এবং সেই দিবস 
কতক মুখমণ্ডলের উপর মালিন্য হইবে । ৪০। কালিমা তাহাকে আচ্ছাদন করিবে । 
৪১। ইহারাই তাহার। যে, ছুরাঁচার কাফের | ৪২। (র, ১, আঁ, ৪২) 


সুরা তকৃওায়র * 
একাশীতিতম অধ্যায় 


২৯ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 


যখন হুর্ধ্য আবৃত হইবে। ১। এবং যখন নক্ষত্রবৃন্দ মলিন হইবে | ২। এবং 
যখন পর্বতশ্রেণী সঞ্চালিত হইবে । ৩। এবং যখন আসন্নপ্রসবা উদ্রীনকল পরিত্যক্ত 
হইবে ‘’।৪। এবং যখন আরণা পণ্ড (হিংশ্র অহিংশ্র) একত্রিত হইবে। ৫14 
যখন সাগর সকল জমিয়া যাইবে । ৬।+এবং যখন জীবাত্মা সকল (সাধু সাধুর সঙ্গে, 
অসাধু অসাধুর সঙ্গে ) মিলিত হইবে । ৭ এবং.যখন জীবিত অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত 
(কন্তা) দিগকে জিজ্ঞাসা কর! হইবে, “কোন্‌ অপরাধে হত হইয়াছ্‌” %?৮+৯। এবং 
যখন কার্্যলিপি সকল খোলা যাইবে । ১০ | এবং যখন আকাশ উদঘাটিত হইবে । ১১। 
এবং যখন নরক প্রজলিত হইবে । ১২।+এবং যখন স্বর্গ সন্নিহিত করা যাইবে ১৩। 
+তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা উপস্থিত করিয়াছে, জ্ঞাত হইবে 81 ১৪। অনন্তর 
(দিবসে) লুক্কায়িত হয়, স্থ্যরশ্মিতে বিশ্রামস্থানে প্রস্থানকারী যে সকল নক্ষত্র, 
তাহার শপথ করিতেছি । ১৫+১৬। রজনী যখন অন্ধকারাবৃত হয়, তাহার ( শপথ 
করিতেছি )। ১৭।+উধ1 যখন সমুদিত হয়, তাহার ( শপথ করিতেছি )। ১৮।+ষে 
নিশ্চয় উহ! (কোর্-আন্‌) সিংহাসনাধিপতি (ঈশ্বরের) নিকটে পদস্থ আজ্ঞাবহ গৌরবান্থিত 
"এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ আসন্নপ্রসব! উদ্ট্রী আরবীয় লোকদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী । কেয়ামতের সময়ে তাঁহার! 
তাহা পরিত্যাগ করিবে। (ত, হো, 

{ আরবীয় লোকের! অর্থাভাবে প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়! শিশু কল্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় মৃত্তিকা য় 
প্রোধিত করিত; পুনরুখানকালে সেই কন্ঠা্দিগকে প্রশ্ন করা হইবে যে, “তোমর] কি জন্য হত হইয়াছ?” তাহারা 


বলিবে, “অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে বধ করিয়াছে ।” তাহাতে হত্যাকারী লাঞ্চিত হইবে । (তে, হো) 
$ অর্থাৎ তাহার! পৃথিবীতে যে সকল সদসংকর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করিবে। (ত, হো;) 


ৃ্‌ 8০৩ কোর্-আন্‌ শরীফ 

শক্তিশালী, তৎপর বিশ্বস্ত প্রেরিতপুরুষের বাণী। ১৯+২*+২১। এবং তোমাদের বন্ধু 
ক্ষিপ্ত নহে। ২২। এবং সত্য সত্যই সে তাহাকে ( স্বর্গীয় দূত জেব্রিলকে ) সমুজ্জ্বল 
গগনপ্রান্তে দেখিয়াছে। ২৩। এবং সে গুপ্ত বিষয়ে ( প্রত্যাদেশে ) কৃপণ নহে । ২৪। 
এবং তাহা (কোর্-আন্) নিস্তাড়িত শয়তানের বাক্য নহে। ২৫1+অনস্তর তোমরা 
কোথায় যাইতেছ ? ২৬। তাহ! বিশ্বের পক্ষে উপদেশ ভিন্ন নহে। ২৭1+তোমাদের মধ্যে 
যে ব্যক্তি চাহে যে সরল পথে চলে, তাহার জন্ত (উপদেশ ভিন্ন নহে)। ২৮। এবং বিশ্বপালক 
পরমেশ্বর ইচ্ছা না করিলে তোমরা (উপদেশ) ইচ্ছা কর না। ২৯। (র, ১, আঁ, ২৯) 


সূরা এন্‌ফেতার & 
দ্যশীতিতম অধ্যায় 


১৯ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে । ১।+এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্ধ পড়িয়। যাইবে | ২।+ 
এবং যখন সমুদ্র সকল সঞ্চালিত হইবে । ৩।+এবং যখন সমাধিপুঞ্ত উৎখাত হইবে। ৪। 
+ তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাৎ রাখিয়া দিয়াছে, তাহা 
জ্ঞাত হইবে । ৫। হে মনুষ্য, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তোমাকে সঙ্গঠিত 
করিয়াছেন, অনস্তর তোমাকে ঠিক করিয়া লইয়াছেন, যে আকারে তিনি ইচ্চা করিয়া- 
ছেন, তোমাকে সংযোজিত করিয়াছেন ; তোমার সেই গৌরবান্বিত প্রতিপালকের সম্বন্ধে 
কিসে তোমাকে প্রবঞ্চিত করিল? ৬+৭+৮। না না, বরং তোমরা কেয়ামতসন্বন্ধে 
অসত্যারোপ করিতেছ। ৯।+এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতি গৌরবান্বিত লিপিকর সকল 
রক্ষকম্বরূপ আছে। ১০+১১।+তোমর] যাহা করিয়া থাক, তাহার! জ্ঞাত হয়। ১২। 
নিশ্চয় সাধুলোকেরা সম্পদের মধ্যে থাকিবে । ১৩।+এবং নিশ্চয় পাপাচারিগণ নরকে 
থাকিবে | ১৪।+বিচারের দিবস তাহার! তথায় উপস্থিত হইবে । ১৫। এবং তাহার! 
তথা হইতে অন্তহিত হইবে না। ১৬। এবং কিসে তোমাকে, (হে মনুষ্য,) জানাইয়াছে 
যে, বিচারের দিন কি? ১৭14 তৎপর কিসে তোমাকে জানাইয়াছে, বিচারের দিন 
কি? ১৮। যেদিবস কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছুই ক্ষমতা রাখিবে না, এবং 
যে দিবস ঈশ্বরের আজ্ঞাই থাকিবে । ১৯। (রর, ১, আ ১৯) 


* এই সুরা মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 


1 নক্ষব্রাবলী ফানুসের ন্যায় স্বর্গের সম্মুখভাগে জ্যোতির শৃঙ্খলে লট্কান আছে, সেই শৃঙ্খল 
দেবতাদিগের হস্তে রহিয়াছে । যখন ন্বর্গবাসিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা তাহাদের হস্তচযুত 
হইবে, এবং সেই তারকা পু ভূতলে পড়িয়া যাইবে। (ত, হো,) 


সুরা তৎফিফ * 
ব্র্যশীতিতম অধ্যায় 
৩৬ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

সেই অসম্পূর্ণ পরিমাণকারী দিগের প্রতি আক্ষেপ +। ১।+ যাহারা (নিজের জন্য ) 
লোকের সম্বন্ধে যখন (দ্রব্য) পরিমাণ করে, পূর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকে । ২। এবং যখন 
তাহাদিগকে পরিমাণ করিয়া দেয়, অথবা তাহাদিগকে তুল করিয় দেয়, ক্ষতি করিয়। 
থাকে। ৩। এই সকল লোক কি মনে করে না যে, যে দিন লোক সকল নিখিল 
বিশ্বের প্রতিপালকের নিমিত্ত দণ্ডায়মান থাকিবে, সেই মহাদিনের জন্য তাহারা 
সমুখাপিত হইবে? ৪+৫+৬। না না, নিশ্চয় ছুর্বব ত্তলোকদিগের কার্য্যলিপি সেজিনে 
হইবে %। ৭। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে, সেজিন কি?৮। (তাহা) 
লিপিবদ্ধ এক পুস্তিকা হয় ।৯। সেই দিবস সেই অসত্যারোপকারীদিগের জন্ত আক্ষেপ। 
১০ ।+ যাহারা বিচারের দিনের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে । ১১। এবং প্রত্যেক 
সীমালজ্ঘনকারী পাপী ব্যতিরেকে তৎপ্রতি অসত্যারোপ করে নাই। ১২।+যখন 
আমার নিদর্শনাবলী তাহার নিকটে পড়া যায়, তখন সে বলে, “( এ সকল ) পূর্বতন 
কাহিনী” | ১৩। না না, বরং তাঁহার! যে আচরণ করিতেছিল, তাহা তাহাদিগের অন্তরে 
কালিমা বদ্ধ করিয়াছে । ১৪। না না, নিশ্চয় তাহার! সেই দিবস স্বীয় প্রতিপালক 
হইতে লুক্কায়িত থাকিবে । ১৫।+ তৎপর নিশ্চয় তাহারা নরকে প্রবেশ করিবে । ১৬। 
তাহার পর ( তাহাদিগকে ) বলা হইবে, “যাহার সম্বন্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতে- 
ছিলে, ইহাই তাহা” । ১৭। না না, নিশ্চয় সাধুদিগের (কার্যলিপি) এল্লেয়িনে হইবে $। 
১৮। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে, এলেয়িন কি? ১৯। ( তাহ!) লিপিবদ্ধ এক 
পুন্তিকা। ২০। সন্নিহিত ( দেবগণ) তাহার দিকে উপস্থিত হয় শা ।২১। নিশ্চয় 
সাধুলোকেরা সম্পদের মধ্যে থাকিবে । ২২।+ তাহারা সিংহাসন সকলের উপর ( বসিয়া ) 
নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ২৩।+তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে সম্পদের ক্ফুপ্তি দর্শন 
করিবে । ২৪। মোহর আটা বিশুদ্ধ সুরা হইতে তাহাদিগকে পান করান হইবে। ২৫। 
(মোমের স্থলে) তাহার মোহর মৃগনাভি হইবে, এবং পরে ইহার মধ্যে উচিত যে, 
_* এই হুর! মাতে অবতীর্ণ হইয়াছে 

+ মদিনানিবাসিগণ তৌল ও মাপে অতিশয় অপচয় করিত। হজরত মক্কা হইতে মদিনায় চলিয়া 


আনিবার সময় পথে এই সুরা অবতারিত হয়। (ত, হো,) 
1 সেত্বিন শয়তান ও তাহার অনুচরদিগের নিবাসভূমি, অথবা শয়তান ও পাপীদিগের টন 
(ত, হো, 


3 উচ্চতম স্বর্গের স্থানবিশেষের নাম এল্েয়িন, অথবা সাঁধুদিগের কাধালিপি এল্লেয়িন। (ত, হে) 
খা অর্থাৎ উচ্চপদস্থ দেবগণ এল্লেপ্পিনকে অভ্যর্থনা করিবে | (ত, হো, ) 


৭০২ কোর্-আন্‌ শরীফ 


স্পৃহাকারিগণ স্পৃহা! করে। ২৬। এবং তস্নিম হইতে তাহার মিশ্রণ । ২৭।+( উহা) 
এক প্রতশ্রবণ হয়, সন্নিহিত দেবগণ ( তাহা হইতে বারি) পান করিয়। থাকে *। ২৮। 
নিশ্চয় অপরাধিগণ বিশ্বাসীদিগের প্রতি হাস্ত করিতেছিল। ২৯। এবং যখন তাহার! 
( কাফেরগণ ) তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত, তখন পরস্পর কটাক্ষপাত করিত। ৩০। 
এবং যখন স্বীয় পরিজনের নিকটে ফিরিয়া যাইত, তখন সহর্ষে ফিরিয়৷ যাইত &। ৩১। 
এবং বখন তাহারা তাহাদিগকে (বিশ্বাসীর্দিগকে ) দেখিত, বলিত যে, নিশ্চয় ইহার! 
বিপথগামী | ৩২। এবং তাহাদের প্রতি রক্ষক প্রেরিত হয় নাই। ৩৩। অনন্তর অন্ত 
বিশ্বাসিগণ ধশ্মপ্রোহীপ্িগের প্রতি হাস্ত করিতেছে । ৩৪।+সিংহামনোপরি ( উপবিষ্ট 
হইয়। ) নিরীক্ষণ করিতেছে, ( বলিতেছে )। ৩৫। কাফেরদ্দিগকে কি, তাহারা যাহা 
করিয়াছে, তদনুরূপ বিনিময় দেওয়া হইয়াছে? ৩৬1 ( র, ১, আ, ৩৬) 


সূরা! এন্শকাক }- 


চতুরশীতিতম অধ্যায় 


২৫ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। ১। এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের ( আজ্ঞার ) জন্য 
কর্ণার্পণ করিবে ও সে ( আজ্ঞাশ্রবণের ) উপযুক্ত হয়। ২। এবং যখন পৃথিবী আকৃষ্ট 
হইবে। ৩।4-এবং তন্মধ্যে যে কিছু আছে, নিক্ষিপ্ত হইবে ও সে শূন্য হইয়া যাইবে। 
৪।+-এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের ( আজ্ঞার ) জন্য কর্ণপাত করিবে ও সে উপযুক্ত 
হয়। ৫। যখন, হে মনুয্য, নিশ্চয় তুমি আপন প্রতিপালকের প্রতি (সাক্ষাৎকারের জন্য ) 
প্রযত্তে প্রযত্ববান্‌ হইবে, তাহার সাক্ষাৎকারী হইবে । ৬। অনন্তর কিন্তু যাহাকে 
তাহার দক্ষিণ হস্তে তাহার পুস্তক ( কার্ধ্যলিপি ) প্রদত্ত হইয়াছে, পরে অচিরেই তাহাকে 
সহজবিচারে বিচারিত হইতে হইবে | ৭+৮+এবং সে সহর্ষে স্বীয় পরিজনের দিকে 
ফিরিয়া যাইবে । ৯। কিন্তু যাহাকে তাহার পুস্তক তাহার পৃষ্ঠের পশ্চান্তাগে প্রদত্ত 


* তস্নিম এক জলপ্রণাঁলীর নাম । সর্ব্বোচচ স্বর্গ “আরশের” নিয়দেশ হইতে বেছেশ তে তাহার স্রোত 
নিপতিত হইয়া থাকে | তাহার জল বিশুদ্ধ ও বেহেশ শুবাসীদের গন্য অত্যুৎকৃষ্ট পানীয় । ঈশ্বরের সন্নিহিত 
দেবগণের প্রতি ঈশ্বরের অমিশ্র প্রেম, অতএব তাহাদের পানীয় অমিশ্র ও বিশুদ্ধ হয়। যাহাদের ঈশ্বরপ্রেম 
সাংসারিক প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত, তাহাদের সুর! অন্য স্থুর! দ্বার! মিশ্রিত । (ত, হোঃ) 

+ একদিন মহাত্মা আলি কতিপয় মোসলমানের সঙ্গে পথ দিয়! যাইতেছিলেন, কয়েক জন 
কপট লোক তাহাদিগকে দেখিয়। হাসিয়াছিল, এবং নয়নকোণে ইঙ্গিত করিয়াছিল, পরে বন্ধুদিগকে 
বলিয়াছিল, “আমাদের ন! মস্তক ইনি ?* আলি ইহা শ্রবণ করিয়া মহ! হাস্ত করেন। তিনি হছজরতের 
মস্ন্ধেদ উপস্থিত ন| হইতেই এই সকল আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো) 

1 এই সুরা মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 


হইয়াছে, পরে অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করিবে । ১4+ ১১। এবং নরকে পহ্ছিবে । 
১২। নিশ্চয় সে (সংসারে) আপন পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল । ১৩। নিশ্চয় সে মনে 
করিয়াছিল যে, (ঈশ্বরের দিকে ) পুনরাগমন করিবে না। ১৪। সত্য বটে, নিশ্চয় তাহার 
প্রতিপালক তাহার বিষয়ে দর্শক ছিলেন। ১৫। অনস্তর আরক্তিম গগনপ্রান্তের এবং 
রজনীর ও যে সমস্ত সংগ্রহ (রজনী )( গোপন ) করে, সেই সকলের এবং চন্দ্রমার, যখন 
সে পূর্ণ হয়, আমি শপথ করিতেছি যে, অবশ্য এক অবস্থা হইতে অবস্থাত্তরে তোমরা 
আব্ঢ় হইবে। ১৬+১৭+১৮+১৯। অনন্তর তাহাদের কি হইল যে, বিশ্বাস করিতেছে 
না? ২০ 1+এবং যখন তাহাদ্দিগের নিকটে কোর্-আন্‌ পঠিত হয়, তাহারা প্রণাম 
করে না।২১। বরং ধর্মপ্রোহিগণ অসত্যারোপ করে । ২২। এবং যাহা তাহারা মনে 
পোষণ করে, ঈশ্বর তাহ] উত্তম জ্ঞাত। ২৩। অনন্তর তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) তাহাদিগকে 
ছুঃখকর শান্তির সংবাদ দান কর। ২৪।+কিন্তু যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্শ্ম সকল 
করিয়াছে, তাহাদের জন্ত অক্ষুণ্ন পুরস্কার আছে । ২৫ | (রর, ১, আঁ, ২৫) 


সূরা বোরুভ্ব , 
পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় 
২২ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
বোরুজযুক্ত আকাশের ও অঙ্গীকৃত দিবসের এবং উপস্থিত ও উপস্থাপিতের 
শপথ ৭। ১+২+৩।+ইন্ধনসমন্থিত অগ্নিকুগুনিবাসিগণ মারা গিয়াছে ?। ৪+৫17- 


* এই শুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ বোরুক্ধ নভোমগুলের দ্বাদশ অংশের এক অংশ। উপস্থিত ও উপস্থাপিত সাক্ষী ও সাক্ষ্য। 
একমতে উপস্থিত হজরত মোহম্মদ, উপস্থাপিত তাহার মণ্ডলী, অথবা উপস্থিত তাহার মণ্ডলী, উপস্থাপিত 
অপর মণ্ডলী সকল, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। (ত, হো,) 

1 এয়মনদেশে জোনওয়াসন(মক এক নরপতি ছিলেন। তাহার এক জন ভবিষ্বদ্বক্ত। এন্দ্রজালিক 
অনুচর ছিল, তাহার প্রতি রাজ! রাজ্যসংক্রাস্ত বিশেষ কাধ্যভার স্যন্ত করিয়াছিলেন । সেবৃদ্ধাবস্থায় এক 
বালককে পোম্রূপে গ্রহণ করে, এবং তাহাকে আপন বিদ্যা শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হয়। বালক তাহাতে 
মনোযোগ বিধান না করিয়া, একজন সন্ন্যানীর নিকট যাইয়া সন্ত্যামধর্শে উপদিষ্ট ও দীক্ষিত হয়। কিছু দিন 
পরে তাহাদ্বারা অনেক অলৌকিক কাৰ্য্য প্রকাশ পায়। রাজ! পৌত্বলিকতার পক্ষ ও একেশ্বরবাদের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। বালককে একেশ্বরবাদী জানিয়া, নানা উপায়ে তাহাকে বধ করিতে চেষ্ট। করেন। 
বালকের দৈববলপ্রযুক্ত প্রথমতঃ তিনি কিছুতেই তাহাকে হত্যা করিতে পারেন ন!। পরে বালক নিজেই 
নিহত হইতে প্রস্তুত হয় । রাজা তাহার নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করিয়! তাহাকে নিধন করেন। কিন্ত 
রাজামুচরগণ বালকের দৈবশক্তি দেখিয়া! তাহার অবলম্িত ধর্মাপথ আশ্রয় করে। রাজ! তাহাতে তুদ্ধ 
হন, এবং পর্ববতপ্রান্তে কতকগুলি অগ্রিকুণ্ড করেন । স্বীয় অনুচরবর্গের প্রত্যেককে ধর্মমত জিজ্ঞাস! করিয়া, 
যাহাদিগকে একেশ্বরবিশ্বাসী জানিতে পারিয়াছিলেন, একে একে ক্রমশঃ তাহাদিগকে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করেন । ঈশ্বর তাহারই সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো।) 


৭০8 কোর্-আন্‌ শরীফ 


যখন তাহারা ( রাজা ও অন্ুচরগণ ) তাহার নিকটে বনিয়াছিল। ৬।+ এবং বিশ্বাসী- 
দিগের প্রতি যাহা করিতেছিল, তাহারা তথিষয়ে সাক্ষী ছিল। ৭। এবং স্বর্গ ও মর্ত্য 
যাহার রাজত্ব, সেই পরাক্রাস্ত প্রশংসিত পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বিষয় 
ব্যতীত তাহাদের অপরাধ ধরিল না; ঈশ্বর সর্ববিষয়ে সাক্ষী । ৮+৯। নিশ্চয় 
যাহারা বিশ্বাসী নরনারীগণকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে, তৎপর অন্কতাপ করে নাই, পরে 
তাহাদের জন্য নরকদণ্ড ও তাহাদের জন্য দহনশাস্তি আছে। ১০। নিশ্চয় যাহার! 
বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালীপুঞ্জ প্রবাহিত 
হয়, তাহাদের জন্ত সেই স্বর্গোন্ান সকল আছে ; ইহাই মহা মনোরথসিদ্ধি। ১১। 
নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ কঠিন | ১২। নিশ্চয় তিনি প্রথম স্থষ্টি করেন, 
এবং দ্বিতীয় বার করিবেন। ১৩। এবং তিনি ক্ষমাশীল বন্ধু। ১৪ ।4-তিনি সম্মানিত 
উচ্চতম স্বর্গের অধিপতি । ১৫।+তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার বিধায়ক । ১৬। 
তোমার নিকটে কি, (হে মোহম্মদ,) ফেরওণ ও সমুদের সেনাবুন্দের সংবাদ পহুছিয়াছে? 
১৭+ ১৮। বরং কাফেরগণ অসত্যারোপেই আছে । ১৯। এবং পরমেশ্বর তাহাদের 
পশ্চান্তাগ দিয়া আবেষ্টনকারী। ২*। বরং সেই গৌরবান্বিত কোর্-আন্‌ (স্বর্গায়লিপি) 
ফলকে সংরক্ষিত । ২১+২২। (র, ১, আ, ২২) 


সুরা তারেক * 

যড়শীতিতম অধ্যায় 

১৭ আয়ত, ১ রকু 

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

আকাশের ও নিশায় আগমনকারীর শপথ । ১।+এবং কিসে তোমাকে, (হে 
মোহম্মদ, ) জানাইয়াছে যে, নিশায় আগমনকারী কি? ২।+ তাহা সমুজ্জল নক্ষত্র | ৩। 
এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, তাহার সম্বদ্ধে (দেবতা) রক্ষক নাই। ৪। অনস্তর উচিত 
যে, মন্ধষ্য দেখে, সে কিসের দ্বার! স্বষ্ট হইয়াছে । ৫ | বেগবান্‌ বারিঘারা সৃষ্ট হইয়াছে । 
৬।+তাহা৷ (পুরুষের ) পৃষ্ঠ এবং (নারীর ) বঙ্গোস্থির ভিতর হইতে নির্গত হয়। 
৭। নিশ্চয় তিনি তাহার পুনবিধানে ক্ষম্তাবান্‌ ।৮। যে দিবস অন্তস্তত্ব সকল 
পরীক্ষিত হইবে । ৯। তখন তাহার (মনুয্যের) কোন শক্তি ও কোন সাহায্যকারী 
থাকিবে না। ১০। মেঘযুক্ত গগনমার্গের শপথ । ১১।+বিদার্ধ্য পৃথিবীর শপথ । ১২14" 
নিশ্চয় এই ( কোর্-আন্‌) সিদ্ধান্ত বাক্য। ১৩।+এবং তাহা অনর্থ বাণী নহে। ১৪। 
নিশ্চয় তাহার! ছলনায় ছলন! করিয়! থাকে । ১৫। এবং আমিও ছলনায় ছলনা করিয়া 
_ বই মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 777. 


সুরা আল! ৭০৫ 


থাকি। ১৬। অনস্তর তুমি কাফেরদিগকে অবকাশ দান কর, কিছু কাল তাহাদিগকে 
অবকাশ দাও । ১৭। ( রব, ১, আ, ১৭) 


সূরা আলা ঞ 
সপ্তাশীতিতম অধ্যায় 
১৯ আয়ত, ১ রকু 


( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

তুমি স্বীয় মহোচ্চ প্রতিপালকের নামের স্তব কর। ১। +যিনি স্থষ্টি করিয়াছেন, 
পরে সংগঠিত করিয়াছেন । ২।+এবং যিনি নিয়মিত করিয়াছেন, অবশেষে পথ প্রদর্শন 
করিয়াছেন । ৩। +এবং যিনি শঙ্প সমুন্তেদ করিয়াছেন। ৪। +পরে তাহাকে শুদ্ধ ও 
মলিন করিয়াছেন । ৫ | অচিরে আমি তোমাকে, ( হে মোহম্মদ, ) পড়াইব, পরিশেষে 
ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তদ্বাতীত বিশ্বত হইবে ন।; ণ নিশ্চয় তিনি ব্যক্ত ও যাহা অব্যক্ত 
আছে, জ্ঞাত আছেন। ৬+৭। এবং সহজ ( ধম্মবিধির ) জন্য তোমাকে আমি সাহায্য 
দান করিব । ৮। অনন্তর যদি কোব্‌-আনের উপদেশ ফলোপধায়ক হয়, তবে উপদেশ 
দান করিতে থাক। ৯। যে ব্যক্তি ভয় পায়, সে অচিরে উপদেশ গ্রহণ করিবে | ১০14 
এবং সেই একান্ত হতভাগ্য, যে মহাঁনলে উপস্থিত হইবে, তাহা হইতে ( সেই উপদেশ 
হইতে ) দূরে থাকিবে । ১১+১২। তৎপর সে তন্মধ্যে মরিবে না ও বাচিবে না। ১৩। 
সত্যই যে ব্যক্তি প্ুদ্ধ হইয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে। ১৪। এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের 
নাম আবৃত্তি করিয়াছে, অনস্তর উপাসনা করিয়াছে । ১৫। বরং, (হে হতভাগ্য 
লোকসকল, ) সাংসারিক জীবন তোমরা অধিকার করিতেছ। ১৬। পরলোক উৎকৃষ্ট ও 
সমধিক স্থায়ী । ১৭। নিশ্চয় ইহ পূর্বতন গ্রস্থসকলে-_এত্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে (লিখিত 
আছে )। ১৮+১৯। (র, ১, অ, ১৯) 
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অফ্টাশীতিতম অধ্যায় 
২৬ আয়ত, ১ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
তোমার নিকটে কি কেয়ামতের বৃত্তান্ত উপস্থিত হইয়াছে? ১। সেই দিবস কত 
মুখ বিমর্ষ হইবে । ২। (নরকের) কর্মচারিগণ পরিশ্রম করিবে । ৩। প্রজলিত 


৩ এ = সিসি শিস ৬৯৯৮ ৯ চে 


* এই সরা মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
+ যখন জ্েত্রিল আয়ত বা শুরা সহ হজরতের নিকটে অবতীর্ণ হইয়া তাহ! পাঠ করিতেন, 
হজরতও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। জ্রেব্রিল পাঠ সমাপ্ত না করিতেই, হজরত ভুলিয়া বা যান, এই 
ভয়ে প্রথম হইতে পড়িতেন। এজন্য পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। এই আয়তে হজরতের 
প্রতি এই শুভ সংবাদ আছে যে, যাহা আমি তোমাকে শিক্ষা দান করিব, তাহ! তুমি ভুলিবে না, 
আমার আদেশে জ্েব্রিল তোমার শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিবে । (ত, হো, )* 
1 এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 


৮৯ 


৭০৬ কোর্-আন্‌ শরীফ 


অনলে ( কাফেরগণ ) প্রবেশ করিবে । ৪। অত্যুঞ্ণ প্রণালীর জল তাহাদিগকে পান 
করান হইবে। ৫| 'জরিয় ব্যতীত তাহাদের জন্ত খাগ্য থাকিবে না *। ৬।+ তাহ! 
( দেহকে ) পরিপুষ্ট করে না, এবং ক্ষুধা নিবারণ করে না। ৭। সেই দিবস কত মুখ 
্ন্িযুক্ত হইবে ।৮1+উন্নত স্বর্গে আপন ( সৎকাধ্যের ) যত্বেতে সন্তষ্ট থাকিবে। 
৯+১০। তুমি তথায় অনৰ্থ বাক্য শুনিতে পাইবে না। ১১। তথায় জলপ্রণালী প্রবাহিত। 
১২। তথায় উচ্চসিংহাসন সকল আছে । ১৩।+ এবং জলপাত্র ( সোরাহী ) সকল 
স্বাপিত | ১৪।4এবং উপাধান সকল শ্রেণীবদ্ধ। ১৫।+এবং শয্যা সকল বিস্তৃত 
আছে। ১৬। অনস্তর্‌ তাহারা কি উষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি করিতেছে না যে, কেমন করিয়। 
স্থষ্ট হইয়াছে? ১৭। এবং আকাশের দিকে-কেমন উন্নমিত হইয়াছে? ১৮। এবং 
পর্বতশ্রেণীর দিকে--কেমন করিয়া স্থাপিত হইয়াছে? ১৯। এবং পৃথিবীর দিকে 
কেমন করিয়া প্রসারিত হইয়াছে ? ২০। অনন্তর তুমি উপদেশ দান কর, তুমি উপদেশ- 
দাতা, এতত্তিন্ন নহে । ২১। তুমি তাহাদের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ নও । ২২ ।+কিস্ত যে ব্যক্তি 
বিমুখ হইয়াছে, ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, পরে পরমেশ্বর তাহাকে মহাদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। 
২৩+4২৪। নিশ্চয় আমার দিকে তাহাদের পুনশ্মিলন। ২৫।+তত্পর নিশ্চয় আমার 
নিকটে তাহাদের বিচার । ২৬। ( র, ১, আ, ২৬) 


সুরা ফক্বর 1 
উননবতিতম অধ্যায় 
৩০ আয়ত, ১ রকু 
( দাত] দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
উষাকালের ও দশ রজনীর ও যুগল ও একাকীর এবং যখন চলিয়া যায়, সেই রাত্রির 
শপথ 1 ১+২+৩+৪। ইহার মধ্যে কি জ্ঞানবানের জন্য (জ্ঞানীর বিশ্বাস্ত ) শপথ 


* এক প্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদের নাম জরিয়, তাহ। যখন সরস থাকে, তখন আরব্য লোকের। তাহাকে 
শব রক বলে। উষ্টাদি পণ্ড উহ| ভক্ষণ করিয়া! থাকে! গুষ্ধ হইলে উক্ত উদ্ভিদ্‌কে জরিয় বলে, তখন কোন 
পণ্ড তাহা ম্পর্শও করে না । পরলোকে এই জরিয়ের আকারে আগ্নেয় বৃক্ষ হইবে । (ত, হো) ) 

+ এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

1 অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মহরম মাসের প্রথম দিবসের উষার ব! ইদকোরবাণের উষার শপথ, 
জঅথব! শুক্ৰৰাসরীয় উষ! ইত্যাদির শপথও হইতে পারে। জেলহজ্বার দশ রজনী, যাহাতে হন্বত্রতের 
অঙ্গবিশেষ অরফা হইয়া থাকে, অথবা! মহরমের প্রথম দশ যামিনী, যাহা হইতে অশ্যরা নির্দিষ্ট, কিংব! 
রমজান মাসের শেষ দশ রাত্রি, শবেকদর যাহার মধ্যে আছে, অথবা শাবান মাসের মধ্য দশ রাত্রি, 
যাহাতে সবেবরাত স্থিতি করে, তাহার শপথ । মান ও অপমান, ক্ষমতা ও কাতরতা, জ্ঞান ও 


স্বর ফজর ৭০৭ 


আছে? ৫। এবং তুমি কি দেখ নাই যে,তোমার প্রতিপালক স্তম্ভধধারী সেই আদএরমের 
প্রতি, যাহার সদৃশ নগর সকলে সষ্ট হয় নাই, কি করিয়াছিলেন * ? ৬+৭+৮। 
সমুদ জাতির প্রতি, যাহার! প্রান্তরে ( আশ্রয়ের জন্ত ) প্রস্তর কাটিয়!। লইয়াছিল ও 
কীলকধারী ফেরওণের প্রতি যাহারা নগর সকলে উচ্ছজ্খল হইয়াছিল, পরে তথায় 
অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল? ৯4১০4১১4১২ ।4-পরে তোমার প্রতিপালক 
তাহাদের প্রতি শান্তির কশাঘাত করিয়াছিলেন। ১৩+ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক 
সঙ্কেতস্থানে আছেন। ১৪। অনন্তর কিন্তু মনুয্য, যখন তাহাকে তাহার প্রতিপালক 
পরীক্ষা করেন, পরে তাহাকে সম্মানিত করেন ও তাহাকে সম্পদ দান করেন, তখন 
বলে, “আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন” । ১৫। এবং কিন্তু যখন 
তাহাকে পরীক্ষা করেন, অনস্তর তাহার উপজীবিক! তাহার সম্বন্ধে খর্ব করেন, তখন 
মে বলিয়৷ থাকে, “আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করিয়াছেন” । ১৬। না না, বরং 
তোমরা অনাথকে সম্মান কর নাই । ১৭।+-এবং দরিন্রদিগকে আহারদানে প্রবৃত্তি দান 
করিতেছ না। ১৮।+এবং তোমরা প্রচুর ভোগে স্বত্ব ভোগ করিতেছ। ১৯।+এবং 
প্রভূত প্রেমে ধনকে প্রেম করিতেছ। ২০। না না, যখন ভৃষণ্ডল চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়। 
যাইবে । ২১।+এবং তোমার প্রতিপালক ও দেবগণ বহুশ্রেণীতে আগমন করিবেন। 
২২। সেই দিবস নরক আনয়ন কর! হইবে, সেই দিবস মনুষ্য উপদেশ গ্রহণ করিবে, 
এবং কোথায় উপদেশ-স্বীকারে (উপকার হইবে )। ২৩। সে বলিবে, “হায় ৷ যদি 
আমি স্বীয় জীবনের জন্য পূর্বের ( পুণ্যকর্শ ) প্রেরণ করিতাম”। ২৪। অনন্তর সেই 
দিবস তাহার শান্তির ন্যায় কেহ শান্তি দান করিবে না। ২৫।+এবং তাহার বন্ধনের 
ন্যায় কেহ বন্ধন করিবে না। ২৬। (মৃত্যুকালে বিশ্বাসী আত্মাকে বলা হইবে, ) “হে 

স্থখী প্রাণ, তুমি প্রসন্নতা প্রাপ্ত, আপন প্রতিপালকের দিকে প্রসন্নভাবে ফিরিয়া ধা! | 


শী শি পপ লি 


মুৰ্ণতা, বল ও দুর্বলতা, জীবন ও মৃত্যু, এ সমস্ত মানবসম্বন্ধীয় ভাব যুগল ৷ অপমানশৃন্ত সন্মান, 
কাতরতাবিহীন ক্ষমতা, মূর্খতাহীন জ্ঞান, দুর্ব্বলতাশূন্য বল, মৃত্যুহীন জীবন এ সমস্ত এঁশ্বরিক ভাব একাকী । 
এই যুগল ও একাকীর শপথ ৷ (ত, হোঁ, ) 

* এরম আদজীতির এক সুপ্রসিদ্ধ মহ। সমৃদ্ধ নগরের নাম। আদনামক পুরুষের নামানুসারে 
তাঁহার বংশেরও নাম আদ হইয়াছে। আদের পুত্র শদাদ উক্ত এরম নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত 
আছে যে, শদ্বাদ একজন মহা! পরাক্রাস্ত ভূপতি ছিলেন। তিনি নয় শত বৎসর বচিয়াছিলেন ! শদাদ 
পৃথিবীর নানাস্থান হইতে মণি মুক্তা ও মূল্যবান্‌ ধাতু প্রস্তরাদি সংগ্রহপূর্ববক সহস্র কর্মচারী নিযুক্ত করিয়। 
তিন শত বৎসরে এই নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। নগর নির্মিত হইলে পর তিনি রাজধানী হইতে 
অন্ুচরবৃন্দসহ তাহ! দর্শন করিতে যাত্রা করেন। তখন পরমেশ্বর এক হ্বগ্গায় দূত পাঠাইয়। দেন। 
তিনি এক মহা শব্দ করেন, তাহাতেই পথে তাহাদের মৃতু হয় ও এরম নগর অনৃষ্ঠ হইয়া! যায়। 
এরম নগরে যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রাসাদাদি ছিল, তদ্রপ কোন নগরে ছিল ন1। স্তন্তধারীর অর্থ সস্যকত- 
পটমগ্ডপধারী, অর্থাৎ আদজাতি পটমণ্ডপে বাস করিত। (ত, হো, ) 


৭০৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


২৭+২৮। (কেয়ামতের দিন বলা হইবে, ) “অনন্তর আমার দাসবৃন্দের মধ্যে প্রবেশ 
কর। ২৯। এবং আমার স্বর্গলোকে প্রবেশ কর” । ৩০। (বর, ১, আ, ৩০) 


সুরা বলদ * 
নবতিতম অধ্যায় 
২০ আয়ত, ১ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
আমি এই (মক্কা) নগরের শপথ করিতেছি। ১।+বস্ততঃ তুমি, ( হে মোহম্মদ, ) 
এই নগরে বৈধ হইবে ৭ । ২।+-এবং জন্মদাতার ও যাহা জাত হইয়াছে, তাহার শপথ 
করিতেছি $। ৩।+সত্য সত্যই আমি মনুষ্যকে কষ্টের ভিতরে সুজন করিয়াছি 8৪। ৪। 
সে কি মনে করে যে, তাহার উপর কোন ব্যক্তি কখনও ক্ষমতা পাইবে না? ৫। সে 
বলিয়া থাকে যে, আমি ধনপুঞ্ত বায় করিয়াছি। ৬। সেকি মনে করে যে, তাহাকে 
কেহ দেখে নাই ? ৭। আমি কি তাহার জন্য ছুই চক্ষু ও এক জিহ্বা এবং অধরোষ্টদ্বয় 
সৃষ্টি করি নাই? ৮+৯। এবং (সত্য ও অসত্য) ছুই পথ তাহাকে প্রদর্শন করিয়াছি । 
১০। অনস্তর সে কঠিন পথে আসিল না। ১১। এবং তোমাকে কিসে জানাইয়াছে যে, 
কঠিন পথ কি? ১২। গ্রীবা (দাসত্ববন্ধন) যুক্ত করা । ১৩। অথবা ক্ষুধার দিন নিরাশ্রয় 
কুটুম্বকে বা ধূলিবিলুষ্টিত দীনহীনকে ভোজ্য দান কর।। ১৪+১৫+১৬। তৎপর 
যাহার] বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও পরস্পরকে সহিষ্ণুতা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছে ও 
পরস্পরকে দয়াসম্বদ্ধে উপদেশ দান করিয়াছে, তাহাদের অন্তর্গত হওয়া । ১৭। ইহারাই 
সৌভাগ্যশালী। ১৮। এবং যাহার আমার নিদর্শনাবলীসন্বদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা 
দুর্ভাগা । ১৯। তাহাদের সম্বন্ধে অবরুদ্ধ অগ্নি হইবে থু। ২০ | (র, ১, আ, ২০ ) 


* এই হুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ অর্থাৎ মহাতীর্ঘ বলিয়া মন্ধ। নগরে যুদ্ধাদি করা যে অবৈধ ছিল, কিছুকালের জন্য তোমার সম্বন্ধে 
তাহ! বৈধ হইবে । মক্কাতে যে হজরত জয়লাভ করিবেন, তাহার এই অঙ্গীকার ৷ (ত, হে৷) 

1 “জন্মদাত!” হজরত মোহম্মদ এবং “জাত” এত্রীহিম নামক তাহার পুত্র । এই দুয়ের শপথ । 


(ত, হোঁ,) 
$ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও জীবনে মনুষ্য নান! প্রকার কষ্ট পাইবে । (ত, হো,) 


থা বিচারের দিন পুণাবধান্‌ লোকেরা দক্ষিণ পার্থে ও পাগী লোকের! বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান 
হইবে। সেই বামপার্থস্থ পাঁগীদিগের জন্য অবরুদ্ধ অগ্নি থাকিবে। অর্থাৎ তাহাদিগকে যে অগ্নিময় 
নরকে শান্তি দান কর! হইবে, তাহার দ্বার দৃঢ়রূপে বদ্ধ করা যাইবে; তাঁহারা একবার যে তাহাতে প্রবেশ 
করিবে, আর বাহির হইতে পারিবে ন।। (ত, হো.) 


সুরা শম্‌স * 
একনবতিতম অধ্যায় 
১৫ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

সূর্য ও তাহার কিরণের শপথ । ১14 এবং চন্দ্রের (শপথ, ) যখন তাহার (স্ুর্য্যের) 
অনুসরণ করে । ২। এবং দিবার ( শপথ, ) যখন তাহাকে ( সূর্য্যকে ) প্রকাশ করে। ৩। 
এবং রজনীর (শপথ,) যখন তাহাকে আচ্ছাদন করে। ৪। এবং আকাশের ও যাহা তাহাকে 
নির্মাণ করিয়াছে, ( ঈশ্বরের ) সেই ( স্বরূপের ) ( শপথ )। ৫1+এবং ভূমগুলের ও যাহা 
তাহাকে প্রসারিত করিয়াছে, তাহার ( শপথ )। ৬।+এবং জীবনের ও যাহা তাহাকে 
সঙ্গঠিত করিয়াছে, তাহার ( শপথ )। ৭। পরিশেষে তাহার পাপ ও তাহার সাধুত! 
তিনি তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।৮| সত্যই যে ব্যক্তি তাহাকে (প্রাণকে ) 


বিশুদ্ধ করিয়াছে, নিশ্চয় সে মুক্ত হইয়াছে। ৯। এবং সত্যই যে ব্যক্তি তাহাকে 
প্রোথিত করিয়াছে, মে নিরাশ হইয়াছে । ১০। সমুদ জাতি আপন গুদ্বত্যবশতঃ 
অসত্যারোপ করিয়াছিল । ১১।+যখন তাহাদের মহাহত ভাগা ব্যক্তি সমুখান করিল, 
তখন ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ ( সালেহ ) তাহাদিগকে বলিল, “ঈশ্বরের উদ্্ীকে (ছাড়িয়। 
দাও ) ও তাহাকে জল পান করাও” । ১২+১৩। অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি 
অসত্যারোপ করিল, কে তাহাকে (উন্ীকে ) (হত্যা করিতে) অন্লরণ করিল; অবশেষে 
তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের অপরাধপ্রমুক্ত তাহাদের প্রতি মৃতু স্থাপন করিলেন, 
পরে তাহাদিগের প্রতি (শান্তি ) তুল্য করিলেন। ১৪1।+এব" তিনি তাহার প্রতিফল- 
দানকে ভয় করেন ন|। ১৫। ( র, ১, অ, ১৫) 


সূরা লয়ল + 


দ্বিনবতিতম অধ্যায় 
২১ আয়ত, ১ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

রজনীর শপথ, যখন ( জগৎ ) আচ্ছাদন করে । ১।+এবং দিবার ( শপথ, ) যখন 
প্রকাশিত হয়। ২। নর ও নারীকে যাহা এষ্টি করিয়াছে, সেই ( ঈশ্বরস্বরূপের শপথ )। 
৩1+নিশ্চয় তোমাদের যত্ব ( ক্রিয়ার ফল ) বিভিন্ন হয়। ৪। অনন্তর কিন্ত যে ব্যক্তি 
দান করিয়াছে ও ধশ্মাচরণ করিয়াছে, এবং শ্রেয়কে সত্য জানিয়াছে। ৫+৬1+পরে 
আমি অচিরেই তাহাকে আরামের জন্ত সাহায্য দান করিব। 4। কিন্তু যে বাক্তি 
রূপণতা করিয়াছে ও নিঃশঙ্ক হইয়াছে, এবং কল্যাণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, 
পরে আমি তাহাকে কষ্টদানের জন্ত সহায়তা করিব | ৮+৯+১০। এবং যখন সে 
অধোমুখে পড়িবে, তখন তাহা হইতে তাহার ধন ( শাস্তি) কিছুই নিবারণ করিবে না। 


% এই শুর] মক্কাতে অবতীর্ণ হুইয়াছে। 
{+ এই নুরা মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 


৭১০ কোর্-আন্‌ শরীফ 


১১ |4+ নিশ্চয় আমার প্রতি ( তাহার ) পথপ্রদর্শনের (ভার )। ১২। এবং নিশ্চয় 
আমারই ইহলোক ও পরলোক । ১৩। অনস্তর শিখা বিস্তৃত করিতেছে, ( এমন ) অগ্নির 
ভয় তোমাদিগকে প্রদর্শন করিলাম । ১৪। যে অসত্যারোপ করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে, 
দেই মহাহতভাগ্য ব্যতীত তথায় ( অন্তে ) উপস্থিত হইবে না। ১৫+১৬। এবং যে 
ব্যক্তি আপন ধন বিতরণ করে ও পবিত্র হয়, সেই পরম ধার্শিককে অবশ্থ সেই ( অগ্নি) 
হইতে বিচ্ছিন্ন কর! যাইবে । ১৭+১৮। এবং স্বীয় সমস্ত প্রতিপালকের আনন অন্বেষণ 
ব্যতীত, কোন ব্যক্তির জন্য বিনিময় দেওয়া যাইতে পারে, (এমন ) সম্পদ তাহার 
নিকটে নাই । ১৯+২০। এবং অবশ্য শীঘ্র সে সন্তষ্ট হইবে * | ২১। ( র, ১, অ, ১১) 


সুরা জোহা 1 
ত্রিনবতিতম অধ্যায় 
১১ আয়ত, ১ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

মধ্যাহ্ন কালের এবং যখন ( জগৎ ) আচ্ছাদিত করে, রজনীর শপথ । ১+-২।4+ 
তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, এবং তোমাকে শক্ত স্থির করেন 
নাই %$1৩। এবং অবশ্য- তোমার জন্য ইহলোক অপেক্ষা পরলোক কল্যাণকর 
হইবে ।৪। এবং অবশ্য শীস্র তোমার প্রতিপালক তোমাকে দান করিবেন, পরে তুমি 
সন্তুষ্ট হইবে। ৫। তোমাকে তিনি কি নিরাশয় প্রাপ্ত হন নাই, পরে আশ্রয় দান 
করেন নাই ?৬। এসং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন । ৭। এবং তিনি তোমাকে নির্ধন পাইয়াছিলেন, পরে ধনবান 
করিয়াছেন 81 ৮। পরিশেষে কিন্তু নিরাশ্রয়ের প্রতি তুমি বল প্রয়োগ করিও না। ৯। 
এবং কিন্তু প্রার্থীর প্রতি পরে ধমক দিও না । ১০। কিন্তু তোমার প্রতিপালকের দান 
পরে বৰ্ণন করিও । ১১। ( র, ১, অ, ১১) 


* কাফের লোকের। বলিয়াছিল যে, বেলালকে ক্রয় করিয়! দাসত্ব হইতে মুক্ত কর! বিষয়ে আৰুবেকর 

বাধ্য ছিল। পরমেশ্বর এই আয়ত দ্বার! এ কথ! খণ্ডন করিলেন । (ত, হো, ) 
+ এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

{+ কয়েক দিন প্রত্যাদেশ লাভ না করাতে হজরতের মন বিধগ্ন ছিল, কোন কার্যে তাহার উৎসাহ ছিল 

ন! । তখন কাফেরগণ বলিতে লাগিল যে, ইহার প্রভু ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে । তৎপর দুর! অবতীর্ণ হয়। 

প্রথমতঃ উদ্জ্বল মধান্ত কালের পরে অপরাহ্ন বেলার শপথ হয়। অর্থাৎ বাস্েও ঈশ্বরের দুই শক্তি এবং অন্তরেও 

আলোক ও অন্ধকার হয়, উভয়েই ঈশ্বরের | ঈশ্বর অপেক্ষা কোন মনুষ্য অধিক ক্ষমতাবান নাই। (ত, ফা, ) 

। & খদিত্বাদেবী যেমন সন্বাস্তকুলোত্তবা ছিলেন, তজ্রপ তাহার প্রচুর ধন ছিল। হজরতের সঙ্গে 

বিবাহ হইলে পর সমৃদায় ধন সম্পত্তি তিনি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন । (ত, ফা) 


সূরা এন্শরাহ & 
চতুর্নবতিতম অধ্যায় 
৮ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
তোমার জন্ত কি তোমার বক্ষস্থলকে আমি উন্মুক্ত করি নাই +?১। এবং 
আমি তোমা হইতে তোমার ভার, যাহা তোমার পৃষ্ঠকে ভগ্ন করিয়াছে, নামাইয়াছি। 
২+৩।4 এবং তোমার জন্ত তোমার প্রসঙ্গ (প্রশংসা ) উন্লমিত করিয়াছি । ৪। 
অনন্তর নিশ্চয় কষ্টের সহিত সুখ আছে। ৫।4+ নিশ্চয় কষ্টের সহিত স্থখ আছে। ৬। 
পরে যখন তুমি অবসর গ্রহণ করিবে, তখন ( সাধনায় ) পরিশ্রম করিও। ৭। এবং 
স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি পরে অনুরক্ত হইও। ৮ (রঃ ১, আ১ ৮) 


সুরা তীন 3 
পঞ্চনবতিতম অধ্যায় 
৮ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
তীন ও জয়তুন এবং তুর সিনিয়া ও এই নিরাপদ নগরের শপথ $। ১+২+৩। 
সত্য সত্যই আমি মনুত্যকে অত্যুত্তম সঙ্গঠনে সৃষ্টি করিয়াছি। ৪। তৎপর তাহাকে 
নীচ অপেক্ষাও অধিক নীচে পরিণত করিয়াছি । ৫। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সংক্রিয়া 
সকল করিয়াছে, তাহাদিগকে ব্যতীত; অনস্তর তাহাদের জন্ অক্ষুণ্ন পুরস্কার আছে। ৬। 
অবশেষে ধর্ম ( দণ্ডপুরস্কারের বিধি প্রকাশ পাওয়ার ) পর, ( হে মন্ুত্য, ) কিসে তোমার 
প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে? ৭। পরমেশ্বর কি আজ্ঞাপ্রচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
আজ্ঞাগ্রচারক নহেন ?৮। (রঃ ১ আ১ ৮) 


+ এই সুর! মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ বক্ষ:স্থল উন্মুক্ত করা, অর্থাৎ বক্ষোবিদীর্ণ করা । কথিত আছে যে, তাহ! ছুই বার হইয়াছিল। 
একবার শৈশবকাবে হজরত যখন আপন ধাত্রী মাত হলিমীর গৃহে ছিলেন, তখন একদিন প্রান্তরে 
শ্ব্গীয় দূত ডাহার বক্ষ; বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের অত্যত্তর ভাগ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ৰার 
প্রেরিতত্ব লাভ হইলে পর মেরাজের দিন, মেব্রিল ও মেকার্নিল তাহার বক্ষ: বিদীর্ণ করিয়। পরিক্ষার 
করেন, এবং হৃদয়কোধ বিখ্বাসজ্যোতিতে পূর্ণ করেন । (ত, হো,) 

1 এই শুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

২ জীন অর্দাৎ আপ্রির ও জয়তুন এই ছুইট বিশেষ ফল। আক্রির অতি পবিত্র ফল, সইর-পাঁচা, 
সুরন ও উধধার্থ এবং অধিকতর লাভজনক । জয়তুন হইতে রুটিকার উপকরণ ও তৈল এবং 
উধ প্রস্তুত হইয়া থাকে । এজক্ক উহাকে উপাদেয় ফল বলে। অথবা তীন ও জরতুন জের'জেলনস্থ 
ভুইটি মন্দিরের নাম। (ত,ছ্ো,) 


সূরা অলক্‌ * 

য্নবতিতম অধ্যায় 

১৯ আয়ত, ১ রকু 

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই তোমার প্রতিপালকের নামের প্রসাদে তুমি পাঠ 
করণ'।১। তিনি মনুস্যকে ঘনীভূত শোণিতযোগে সুজন করিয়াছেন । ২। পাঠ 
কর, এবং যিনি লেখনীযোগে (লিখিতে ) শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার সেই প্রতিপালক 
মহাগৌরবান্বিত। ৩+৪। মন্ুস্যকে তাহা শিক্ষা দান করিয়াছেন, যাহা সে জানিত 
না। ৫। না, না, নিশ্চয় মনুয্য আপনাকে সম্পন্ন দেখিলে ওদ্ধত্য করিয়া থাকে। 
৬+৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রতিগমন।৮। উপাসনাকালে 
দাসকে যে নিবারণ করে, তাহাকে তুমি কি দেখিয়াছ %? ৯+১০। দেখিয়াছ কি 
তুমি, সে যদি সংপথে থাকে, অথবা ধন্মবিষয়ে আদেশ করে । ১১+১২। দেখিয়াছ 
কি তুমি, যদি অসত্যারোপ করে ও ফিরিয়া যায়। ১৩। তিনি কি তাহা জানেন নাই? 
যেহেতু ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন। ১৪। না, না, যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে আমি অবশ্য 
( তাহার ) ললাটের ( কেশ) টাঁনিয়া ধরিব। ১৫1+সেই পাগী মিথ্যাবাদীর ললাট । 
১৬। অনন্তর উচিত যে, সে আপন পারিষদদ্দিগকে ভাকে। ১৭। সত্বর আমি 
নরকের দ্বারবান্দিগকে ডাঁকিব। ১৮।+না, না, তুমি তাহার অঙ্গত হইও না, এবং 
(ঈশ্বরকে ) প্রণাম কর ও ( তাহার ) সান্রিধ্যবর্তী হও। ১৯। (র, ১, আ, ১৯) 


* এই শুর! মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে! 

1 একদ! হজরত হেরাগ্রহবরে উপবিষ্ট ছিলেন, অথব। গিরিশিথরে দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় 
শ্বগীয় দূত জেত্রিল তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, “হে মোহম্মদ, পরমেশ্বর আমাকে তোমার নিকটে 
পাঠাইয়াছেন, তুমি এই মণ্ডলীসম্বন্ধে ঈষ্বর-নিয়োজিত ধর্ণাপ্রবর্তক |” ইহা বলিয়াই আদেশ করিলেন, 
“পড় 1” হজরত কহিলেন, “আমি পাঠক নহি ।” তখন তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছিলেন । 
জ্বত্রিল তাহাকে ধরিয়। হেলাইলেন, পরে বলিলেন, “পাঠ কর।” হজরত, “আমি পাঠক 
নহি” বলিলেন। এইরূপ তিন বার হইল। কেহ কেহ বলেন, জ্বেত্রিল রত্বমাণিকাখচিত 
একখান! গ্রন্থ স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হজরতের সন্মুখে ধারণ করিয়া পাঠ করিতে 
ক্রমশঃ তিন বার বলিয়াছিলেন। তাহাতে হজরত তজ্রূপ বলেন ও পরে অচেতন হন। তখন 
জেব্রিল তাঁহাকে ছাড়িয়া এই সকল আয়ত উচ্চারণ করেন। (ত, হে।,) 

{ অর্থাৎ আবুজ্বহল বলিয়াছিল যে, মোহ্ন্মদকে নমাঁজে প্রণাম করিতে দেখিলে আমি তাহার 
মস্তকে পদাঘাত করিব। একদিন তিনি নমাজ পড়িতেছিলেন, কেহ যাইয়! তাহাকে সংবাদ দিল। 
সে দ্রুতগতি নিকটে আসিয়াই মলিনমুখে ও কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া গেল। লোকে জিজ্ঞাসা 
করিল, তোমার কি হইল? সে বলিল যে, আমি মোহম্মদের নিকটে এক গর্ত দেখিলাম, তাহাতে এক 
প্রকাণ্ড সর্প মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছি। এতছুপলক্ষে এই 
আয়ত অবতীর্ণ হয় | পর (ত, হো, ) 


সুরা কদর ৪ 

সপ্তনবতিতম অধ্যায় 

৫ আয়ত, ১ রকু 

( দাতা দয়ালু পরমেশ্থরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
নিশ্চয় আমি তাহাকে (কোর্-আন্কে) শবেকদর রজনীতে অবতারণ করিয়াছি ৭। 
১। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে, শবেক্দর কি? ২। শবেকদর সহম্্ মাস 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । ৩। তাহাতে দেবগণ ও আত্মা সকল প্রত্যেক কার্যের জন্য আপন 
প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে অবতরণ করে।৪। + উহা উধার অভ্যুদয় পর্য্যন্ত 
কুশলময়। ৫। (র, ১, আ, ৫) 


সুরা বয়িনত { 
অফ্টনবতিতম অধ্যায় 
৮ আয়ত, ১ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
্রস্থাধিকারীদিগের অন্তর্গত কাফেরগণ এবং অংশিবাদিগণ, যে পর্য্স্ত না উজ্জল 
প্রমাণ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত ( বিদ্রোহিতা৷ হইতে ) প্রতিনিবৃত্ত হয় 
নাই।১। ঈশ্বরের প্রেরিত ( মোহম্মদ, ) সে পবিত্র পুস্তিকা সকল পাঠ করিয়া থাকে । 
২।4+ তন্মধ্যে অঙ্ষু্ন লিপি সকল আছে । ৩। এবং যাহাদ্দিগকে গ্রন্থ প্রদান করা 
হইয়াছে, তাহারা ( ইহুদি ও ঈসায়িগণ ) তাহাদের নিকটে উজ্জল প্রমাণ উপস্থিত 
হওয়ার পর ভিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ৪। এত্রাহিমের অনুসরণে ঈশ্বরকে তদুদ্দেশ্যে 
ধশ্ম বিশুদ্ধ করতঃ অর্চন। করিতে এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ও জকাত দান 
করিতে ভিন্ন তাহাদিগকে আদেশ করা হয় নাই, ইহাই প্রকৃত ধর্শ। ৫। নিশ্চয় 
্রস্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহারা ধর্মশদ্রোহী হইয়াছে, তাহার! ও অংশিব।দিগণ নরকানলে 
থাকিবে, তথায় নিত্যবাস করিবে ; ইহারাই তাহারা যে, অধম জীব । ৬। নিশ্চয় যাহারা 
বিশ্বাস স্থাপন ও বংক্রিয়া সকল করিয়াছে, ইহারাই তাহার! যে, জীবশ্রেষ্ঠ। ৭। তাহাদের 
পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে নিত্য স্বর্গোষ্তান সকল হয়, যাহার নিয় দিয়! 
পয়ঃগ্রণালীপুঞ্জ প্রবাহিত হইয়া থাকে, তথায় তাহার! নিত্যবাসী হইবে। পরমেশ্বর 
তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ও তাহারাও তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়াছে; থে ব্যক্তি 
আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাহার সম্বদ্ধেই ইহা হয়। ৮। ( র, ১, আ, ৮) 


* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

1 শবেকদর বা লয়লতোল্‌ কদরের অর্থ সম্মানের রাত্রি । এই রজনীতেই EEE 
পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তজ্জন্য ইহার সন্মান । উহ! রম্জান মাসের সপ্তবিংশতি রজনী । 
এই রাত্রিতে উপাসনা-সাধনায় বিশেষ লাভ হয়। (ত, ছো,) 

1 এই নুর! মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 


৪৩ 


সুরা জেল্জাল * 
উনশততম অধ্যায় 
৮ আয়ত, ১ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

(স্মরণ কর,) যখন ভূমি স্বীয় কম্পনে কম্পিত হইবে ।১।+ এবং ভূমি স্বীয় ভারপুঞ্জ 
বাহির করিবে | ২।+এবং মনুষ্য বলিবে, ইহার কি হইল। ৩। সেই দিবস সে 
আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিবে %। ৪1+যেহেতু তোমার প্রতিপালক তাহাকে প্রত্যাদেশ 
করিয়াছেন। ৫। সেই দিবস মনুয্য বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হইবে, তাহাতে তাহাদের 
কন্মপুঞ (ক্রিয়ার ফল) তাহাদিগকে প্রদর্শন করা যাইবে ।৬। অনস্তর যে ব্যক্তি 
বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ করে, সে তাহা দর্শন করিবে । ৭। এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ 
অকল্যাণ করে, সে তাহা দেখিতে পাইবে ।৮। (র, ১, আ, ৮) 


সূরা আদিয়! $ 


শততম অধ্যায় 
১১ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
ভ্রতগতি অশ্ববৃন্দের শপথ ধ। ১1+অনস্তর পদাঘাতে প্রস্তর হইতে অগ্নি উদ্দিগরণ- 

কারী ( অশ্বের )। ২।+ অবশেষে উষাকালে লুগনকারী ( অশ্বারঢ্ের শপথ )। ৩।+ 
পরিশেষে ঘোটকবৃন্দ তখন (প্রাত:কালে ) ধূলী উৎক্ষেপ করে। ৪1+অনস্তর তখন 
(বিপক্ষের ) এক দলের ভিতর উপস্থিত হয়। ৫। নিশ্চয় মনুয্ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি 
অকৃতজ্ঞ। ৬। এবং-নিশ্চয় সে এ বিষয়ে সাক্ষী । ৭। নিশ্চয় সে ধনাসক্তিতে দৃঢ় ।৮। 
অনস্তর সে কি জানিতেছে না যে, কবরে যাহা আছে, যখন তাহা সমুখাপিত হইবে ? 
৯1+এবং যে কিছু হৃদয়ে আছে, উপস্থিত করা যাইবে । ১০।+নিশ্চয় তাহাদের 
প্রতিপালক সেই দিবস তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে জ্ঞাতা। ১১। (র, ১, অ, ১১) 


* এই শুর! মদদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ কেয়ামতের কিয়ংকাল পূর্বে মৃত্তিকার অভ্যান্তর হইতে, তাঁহার ভিতরে ন্বর্রজতাদি যাহ! 
কিছু আছে, সমুদ্ধায় বাহির হইয়! পড়িবে । তাহার কোন গ্রাহক থাকিবে না। (ত, হো») 

1 অর্থাৎ বিচারের সময় পৃথিবী মনুষ্নের অপরাধ সকল বর্ণন করিবে। (ত, হোঃ) 

§ এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । ' 

শা ওমর আন্সারীর পুত্র মপ্জরকে হজরত এক দল ধর্ণবন্ধুনহ কেনন! পরিবারের প্রতি প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, এবং বলিরাছিলেন যে, উষাকালে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয় লুণ্ঠন করিবে, এবং 
অমুক দিবস ফিরিয়! আসিবে । অঞ্জর সনৈন্তে যাইয়া তজ্রপ করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাগমনকালে এক 
বৃহৎ নদী পার হইতে অধিক বিলম্ব হয়। তাহাতে কপট লোকের! পরম্পয় বলিতে থাকে যে, 
সমুদ্ধায় সৈন্য দুস্তর প্রান্তরে মারা পড়িয়াছে, তাহাদের সংবাদ প্রদান করে এমন একটি লোকও 
অবশিষ্ট নাই। এতছুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হে) 


সূরা কারেয়া * 
একাধিকশততম অধ্যায় 


১১ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

আঘাতকারী ( কেয়ামত ) ণ। ১।+আঘাতকারী কি? ২। এবং কিসে তোমাকে 
জানাইয়াছে যে, আঘাতকারী কি হয়? ৩। যে দিবস মানবমগ্ডলী বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের 
ন্যায় হইয়া যাইবে । ৪1+এবং পর্বতশ্রেণী ধূনিত পশ্তরোমসদৃশ হইবে। ৫। অনন্তর 
কিন্ত যে ব্যক্তির নিক্তি ভার হইবে, পরে সে সন্তোষের জীবনে থাকিবে । ৬+৭। কিন্তু 
যে ব্যক্তির নিক্তি হাল্কা হইবে, পরে তাহার অবস্থানভূমি হাওরিয়া হইবে ।৮+৯। 
কিসে তোমাকে জানাইয়াছে, হাওরিয়া কি? ১০। তাহ! প্রজ্বলিত হুতাশন | ১১। 
(রঃ ১, আঃ ১১) 


সূরা তকাসোর এ 
দ্যধিকশততম অধ্যায় 


৮ আয়ত, ১ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

যে পর্ধ্যস্ত না তোমরা, ( হে লোক সকল, ) সমাধিক্ষেত্রে পহুছ, সে পর্য্যন্ত (ধন) 
বাহুল্যের (গর্ব ) তোমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল। ১+২। ন! না, অচিরেই 
তোমরা জানিতে পাইবে । ৩।+ তৎপর না না, অচিরেই তোমর! জানিতে পাইবে। 
৪1+না না, যদি তোমরা! ঞ্ুবতত্ব জ্ঞাত হও, তবে অবধ্য জহিম ( নরকবিশেষ ) 
দেখিবে। ৫+৬। তৎপর অবশ্য তাহাকে নিশ্চিত দৃষ্টিতে দেখিবে। ৭। তাহার পর 
সেই দিবস সম্পদ্‌ সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে $1৮। (র, ১, আ,৮) 


সূরা অসর $ 
ভ্র্যধিকশততম অধ্যায় 


৩ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
কালের শপথ ধু । ১। যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও সক্রিয় সকল করিয়াছে, সত্যভাবে 


* এই সুর! মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

+ আঘাতকারী অর্থে কেয়ামত। সেই দিন আতঙ্কে লোকের চিত্ত জাহত হইবে ৷ (ত, হোঃ) 

{ এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

$ অর্থাং ধনসম্পদে আসক্ত হইয়। তোমর1 যে সাধন তজন হইতে বিরত হইয়াছ। তদ্বিষয়ে প্রশ্ন 
কর! যাইবে ও তাহার বিচার হইবে । (ত, হো) 

$ এই নুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

থা মহাত্মা আবুবেফরকে আঁবুল্‌ আশদ বলিয়াছিল, “আবুধেকর, তুমি পৈতৃক ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ 
ফরিয়। প্রতিমাপূজা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে নিজের ক্ষতি করিয়াছ।” তাহাতেই এই সবজী 
আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো) 


পা সস 


৭১৬ কোর্‌-আন্‌ শরীফ 


পরস্পরকে উপদেশ দিয়াছে, এবং ধৈর্যের সহিত পরস্পরকে উপদেশ দান করিয়াছে, 
তাহার! ব্যতীত নিশ্চয় ( অন্য ) মন্ুয্য ক্ষতির মধ্যে আছে। ২+৩। (র, ১, আ, ৩) 


সুরা হমজা * 


চতুরধিকশততম অধ্যায় 
৯ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 

প্রত্যেক দোষোদেঘাষণকারী ও দোষকারীর প্রতি, যে ধন সংগ্রহ করিয়াছে ও তাহা 
গণন। করিয়াছে, আক্ষেপ ৭ | ১1২ ।। সে মনে করিয়া থাকে যে, তাহার ধন তাহাকে 
অমরত্ব দান করিবে । ৩। নানা, অবশ্য সে হোতমাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৪1 এবং 
কিসে তোমাকে জানাইয়াছে, হোতমা কি হয়? ৫ । তাহা ঈশ্বরের প্রজ্লিত বহ্ছি। ৬। 
+ যাহা অন্তঃকরণে প্রবল হইবে । ৭। নিশ্চয় উহা (নরক,) তাহাদের সম্বন্ধে দীর্ঘ 
স্তম্ভে দ্বার অবরুদ্ধ হয় %1৮+৭৯। (রর, ১, আ,৯) 


সূরা ফীল $ 
পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় 
৫ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 

তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক গজস্বামীদিগের সম্বন্ধে কেমন আচরণ 
করিয়াছিলেন ধা? ১। তাহাদের চক্রানস্তকে তিনি কি বিফলতার মধ্যে স্থাপন করেন 

* এই সূরা মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। OT 

+ শরিফের পুত্র আখ নস মগয়রার পুত্র অলিদের নিকটে হজরতের দোষ ঘোষণা করিত, অলিদও 
দৌষ কীর্তন করিত; তাঁহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বর আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো,) 

1 মোহম্মদীয় শাস্ত্রে ক্রমশঃ অষ্ট স্বর্গ ও সপ্ত নরকের নাম ও বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে; ১ম খোল্দ, 
২য় দারস্সলাম, ৩য় দারোল্করার, ৪র্থ অদন, ৫ম নয়িম, ৬ষ্ঠ মাওয়া, ৭ম অলয়িন, ৮ম ফের্দওস, 
এই অষ্টবিধ স্বৰ্গ । ১ম ভ্েহল্লম, ২য় নতি, ওয় হোত মা, €র্থ সয়ির, ৎম সকর, ৬ষ্ঠ আহিম, ৭ম হাবিয়া, 
এই সপ্ত নরক । এই সুরাতে নরক যে বাহিরে নয়, অন্তরে, ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে । 

$ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

থা আবরহানামক এক জন দুর্দান্ত ঈসায়ী এয়মন রাজ্যের অধিপতি ছিল। দেশ দেশাস্তর 
হইতে সহস্র সহস্ব লোক আসিয়া কাবামন্দির প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করে, ইহা দেখিয়া 
তাহার মনে ঈর্ধ্যানল প্রন্থলিত হইয়া উঠে। সে কাবার গৌরব খর্ব করিবার জন্য মহামূল্য প্রস্তর 
দ্বার! এক পরম সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করে। পরে দেশ দেশাস্তরের লোক সকল তাহ! দ্বার! 
বাধ্য হইয়া আগিয়। সেই মন্দিরকে গৌরব দান করিতে থাকে । কেনন! বংশীয় এক ব্যক্তি মন্দিরের 
সেবাতে নিযুক্ত ছিল। সে এক দিন রাত্রিতে উক্ত নব মন্দিরকে ফোন দু্ধর্মা দ্বারা কলঙ্কিত করে, 
এবং পলাইয়। যায় । এই বিবরণ সর্বত্র প্রচার হয়। তখন হইতে লোক সকল আর সেই মন্দিরকে 
সম্মান করিতে আসে না। আব রহ! এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হয়। সে বহু সৈম্দল ও প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড হস্তী সঙ্গে করিয়া, কাবামন্দির উৎখ।ত করার জন্য মন্কাভিমুখে যাত্রা করে। মক্কার নিকটে 
আসিয়াই পশ্বাদি লুঠন করিতে থাকে । মক্কার প্রধান প্রধান লোকেরা ভয়ে এক পর্ব্বতের উপর 
যাইয়। আশ্রয় লয়। আবরহ! সৈন্য সকল প্রথমতঃ শ্রেণীধদ্ধ করিয়া হস্তিযুখকে কাবামন্দিরের প্রতি 


সুরা কোরেশ ৭১৭ 


নাই? ২।+এবং তিনি তাহাদের প্রতি দলে দলে বিহঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন । ৩।+ 
( সেই পক্ষিসৈন্ত ) তাহাদের প্রতি কর্দমজাত (ক্ষুদ্র) প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছিল। ৪ 1+ 
পরে তাহাদিগকে (পশু) ভক্ষিত শস্ত-ক্ষেত্রের ন্তায় করিয়াছিল । ৫। (র, ১, আ, ৫) 


সূরা কোরেশ * 
ষড়ধিকশততম অধ্যায় 
৪ আয়ত, ১ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
কোরেশের সম্মিলন জন্য, তাহাদের সন্মিলন শীত গ্রীষ্মে বিদেশযাত্রায় হইয়াছে *। 
১+২। অনস্তর উচিত যে, তাহারা এই মন্দিরের প্রতিপালককে অর্চনা করে| ৩। 
তিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন ও ভয় হইতে নিঃশঙ্ক করিয়াছেন। ৪। 


(বর, ১১ আ, ৪) 
সূরা মাউন 7 
সপ্তাধিকশততম অধ্যায় 


৭ আয়ত, ১ রকু 
( দাত। দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
যে ব্যক্তি বিচারের দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করে, তুমি তাহাকে কি 
দেখিয়াছ $? ১। অনন্তর এ সে, যে ব্যক্তি নিরাশ্রয়কে দুঃখ দেয়, এবং দরিদ্রকে 
ভোজাদানে প্রবৃত্তি দান করে না। ২+৩। অবশেষে সেই উ' উপাসকদিগের সম্বন্ধে আক্ষেপ, 


প্রেরণ করে। হস্তিদলমধ্যে মহমুদনামক হস্তী অত্যন্ত বলশালী ও বৃহৎকায় ছিল, সেই হস্তী মন্ধা নগরের 
প্রাচীরের নিকটে যাইয়াই শিবিরাভিমুখে ফিরিয়া আইসে । হস্তিপক বন্ধ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে 
পারে নাই। প্রধান মাতঙ্গ বিমুখ হইয়! চলিয়া! আসিলে পর সমুদায় মাতঙ্গ বেগে পলায়ন করে। আবরহা 
এই ঘটনায় নিতাস্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে অকম্মাৎ দলে দলে কৃষ্ণবৰ্ণ পক্ষী আসিয়া আব রহার 
সেনাবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া প্রস্তর বর্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে সৈম্তকুল সমূলে বিনষ্ট হয়। (ত, হো,) 

* এই সুরা মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

1 কোরেশগণ বাণিজার্থ দুইবার বিদেশে যাত্রা করিত। তাঁহার! শীত খতুতে এয়মনে, গ্রীষ্ম ধতুতে 
শীমদেশে যাইত। লোকে তাহাদিগকে "আহলে হ্রম” অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমাস্তবত্তী লোক বলিত ও 
বিশেষ সম্মান করিত। কনানার পুত্র নজরের উপাধি কোরেশ ছিল, তদনুমারে* আরবের যে বাক্তি নজরের 
সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিত, সেই কোরেশ বলিয়া! পরিচিত হইয়াছে । কোন কোন অভিজ্ঞ লোকের! বলেন যে, 
মালেকের পুত্র নজরের পৌত্র করের এই উপাধি ছিল। তাহাদের প্রতি যে সম্পদ্‌ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! 
প্রমাণিত করিবার জন্য পরমেশ্বর এই সুরা প্রেরণ করিয়াছেন । (ত, হোঃ) 

1 এই সুর! মন্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

$ এই পরার অর্ধাংশ কাফেরদিগের সম্বন্ধে ও অর্ধাংশ কপট লোকের সম্বন্ধে। দুরাত্মা আবুজ্থহল 
কেয়ামতে বিশ্বাস করিত না, মিথ্যা বলিত। কোন অনাথ নিরাশ্রয় তাহার নিকটে অন্ন বস্তু প্রার্থনা করিলে, 
তাহাকে প্রহার করিয়! তাড়াইয়া দিত। তাহার সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহাও কথিত আছে যে, 
আবু সুফিয়ান এক উদ্ট্রের মাংস ভাগ করিতেছিল, একটি নিরাশ্রয় ছুঃখী তাহার কিয়দংশ ভিঙ্গা! করে, 
তাহাতে সে তাঁহাকে যষ্টি দ্বার! প্রহার করে। তছুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো) 


৭১৮ কোর্-আন্‌ শরীফ 


সেইযাহারা স্বীয় উপাসনায় হতচেতন। ৪+৫ | নেই যাহার! কপটাচরণ করে। ৬।+ 
এবং মাউন হইতে নিবৃত্ত থাকে * | ৭। (র, ১, আ, ৭) 


সরা কওসর + 
অফ্টাখিকশততম অধ্যায় 
৩ আয়ত, ১ রকু 
( দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
নিশ্চয় তোমাকে আমি কসর দান করিয়াছি &%। ১। অন্তর তুমি আপন 


প্রতিপালকের জন্য নমাজ পড় ও উষ্ট বলিদান কর। ২। নিশ্চয় তোমার যে শক্র, সে 
নিঃসন্তান হয় । ৩। (র, ১, আ, ৩) 


সূরা কাফেরোণ $ 


নবাধিকশততম অধ্যায় 
৬ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
তুমি বল, হে কাফেরগণ শা। ১1+ তোমরা যাহাকে পুজা! করিয়া থাক, আমি 
তাহাকে পূজা করি না। ২। এবং আমি ধাহাকে অঙ্চন। করিয়া থাকি, তোমরা তাহাকে 
অর্চনা কর না। ৩। এবং তোমর| যাহার [ পূজা কর, আমি ম তাহার তাহার পৃজক, নহি | ৪। 


ক লপপাসিপপীলিপারপা 


* মাউন সেই সকল  গৃহসামন্্, যদ্বার! লোকে পরস্পরকে সাহায্য দান করিয়! থাকে; যথা রন্ধন- 
স্থালী, পানপাত্র, কুঠার, কোদালী ইত্যাদি । কেহ কেহ বলেন, জল, অগ্নি ও লবণ এই তিন সামগ্রী 
মাউন। (ত, হোঃ) 

+ এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

1 একদ| ওয়াইলের পুত্র আস, বনোসহমদ্বারের নিকটে হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিয়ংক্ষণ 
কথোপকথন করে; পরে হজরত চলিয়! যান, এবং আস মন্দিরে উপস্থিত হয়। কতিপয় কোরেশ প্রধানপুরুষ 
তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার! তাহাকে জিজ্ঞাদ। করিলেন, “তুমি কাহার সঙ্গে কথ! কহিতেছিলে ?” 
সে বলিল, “অপুত্ৰক ব্যক্তির সঙ্গে” খদিহ্বাদেবীর গর্ভে তাহেরনামক এক পুত্র ছিলেন, তখন তাহার 
মৃত্যু হইয়াছিল। আমের উক্তি শ্রবণ করিয়| হজরতের অন্তর বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়। পরমেশ্বর তাহার 
সান্ত্বনার জন্য এই সুর! প্রেরণ করেন। কওনর শব্দের অর্থ বাহুল্য । অর্থাৎ পরনেশ্বর বলিতেছেন 
যে, আমি তোমাকে জ্ঞান ধর্ম্মাদি স্বর্গীয় সম্পদ বহু পরিমাণে প্রদান করিয়াছি। অথবা কওসর 
সপ্তম হবগস্থ পয়ঃপ্রণলী বিশেষ, তাহার কুল ও সোপানাদি স্বর্ণমাণিকাখচিত, মৃত্তিকা সুগন্ধ, হিমশিল। 
অপেক্ষা গুরু । অপিচ কওসর স্বর্গস্থ এক মাসের পথব্যাপিনী বাপীবিশেষ। সেই সরোবরেয় জল দুখী 
অপেক্ষা অধিক শুভ্র ও মৃগনাভি অপেক্ষ1 অধিক সুগন্ধ । (ত, হোঁ, ) 

§ এই শুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

থা কতিপয় কোরেশ, যধা, আবুহ্হল, আস ও অলিদ এবং অশ্মিয়৷ প্রভৃতি আব্বাসের বাচনিক 
হজরতকে বলিয়া পাঠায় যে, তুমি এক বৎসর আমাদের উপাস্ত দেবতাদিগকে অর্চনা করিও। এই সংবাদ 
পঁহুছার সময়ই ছেব্রিল আসিয়া এই সুরা উপস্থিত করেন। (ত, হো, ) 


সূরা নস্র ৭১৯ 


এবং আমি ধাহাকে পৃজ! করি, তোমর! তাহার পূজ্জক নও। €। তোমাদের জন্ত 
তোমাদের ধর্শ, আমার জন্য আমার ধর্ম্ম।৬। (রর, ১ আ, ৬) 


সূরা নস্র * 
দশীধিকশততম অধ্যায় 
৩ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
যগন ঈশ্বরের সাহায্য উপস্থিত হইবে, এবং (মক্কা) জয় হইবে। ১1+তখন তুমি 


লোকদিগকে দলে দলে এশ্বরিক ধর্মে প্রবেশ করিতে দেখিবে | ২। + অতএব আপন 
প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর ও তাহার নিকটে ক্ষম| প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি, 


পরত্যাবর্তনকারী | ৩ ( র, ১, আ ৩) শাপি 
সূরা লহব 1 EAA ase 
একাদশাধিকশততম অধ্যায় 
৫ আয়ত, ১ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) 
আবুলহবের হস্ত বিনষ্ট হউক ও সে বিনষ্ট হউক £%।১। তাহার ধন ও সে যাহা 
উপাৰ্জ্জন করিয়াছে, তাহ! তাহা হইতে (শাস্তি) কিছুই নিবারণ করে নাই। ২। অবশ্য 
সে এবং তাহার ভাধ্যা শিখাবিশিষ্ট অনলে উপস্থিত হইবে, তাহার গ্রীবাদেশে ইন্ধন 
উত্তোলক খোন্া বন্ধলের রজ্জব থাকিবে &1৩+4-৪+৫। (র» ১, আ, ৫) 


সুরা এখ লাস এ 
দ্বাদশাধিকশ ততম অধ্যায় 
৪ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
তুমি বল, (হে মোহম্মদ, ) তিনি একমাত্র ঈশ্বর || ১। নিষ্কাম ঈশ্বর । ২। তিনি 


* এই সুর! মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

+ এই সুর! মন্ধাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

1} আবুলহব দুই হস্তে এক প্রস্তর উত্তোলন করিয়। হজরতের প্রতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; 
-তাহাতেই ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো) 

$ আবুলহবের আলয় হজরতের আলয়ের নিকটে ছিল, তাঁহার স্ত্রী ওশ্মন্বমিল। দিবাভাগে কণ্টকপুঞ্র 
সংগ্রহ করিয়! রাখিত, রাত্রিতে যে পণ দিয় হজরত গমনাগমন করিতেন, দেই পথে তাহ! বিকীর্ণ করিত, 
যেন হুজরতের বসনপ্রান্তে ব| চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়। হজরত নমাজের জন্য বাহিরে আসিয়া সেই কণ্টক 
সকল কুড়াইয়। লইতেন। ওল্মজ্বমিল। এই পাপের জন্য নরকের ইন্ধন বহন করিবে | (ত, হো,) 

পা এই সুর! মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

| এক দল লোক হজরতকে বলিয়াছিল যে, “মোহম্মদ, তোমার গরমেশ্বরের বর্ণনা কর, তাহা 


৭২০ র কোর্-আন্‌ শরীফ 
জাত নহেন ও জন্মদানও করেন নাই। ৩। এবং তাহার তুল্য কোন ব্যক্তি নাই | ৪। 


(র) ১, আ, ৪) 
সর! ফলক * 


ভ্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় 
৬ আয়ত, ১ রকু 


(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
তুমি বল, যাহা সুষ্ট হইয়াছে, তাহার অপকারিত| হইতে ও প্রথমরজনীর অন্ধকার 
যখন বিকীর্ণ হয়, সেই অন্ধকারের অপকারিতা হইতে এবং গ্রস্থিমধ্যে কুহককারিণী 
নারীদিগের অপকারিতা! হইতে এবং যখন বিদ্বেষ করে, বিদ্বেষকারীর অপকারিতা! হইতে 
আমি প্রাতঃকালের প্রতিপালকের নিকটে আশ্রয় লইতেছি ৭+। ১+২+৩+৪+৫ 


+৬। ( র) ১, আ১ ৬) 
সরা নাস *% 


চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় 
৬ আয়ত, ১ রকু 
(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ) 
তুমি বল, যে মন্ুষ্বের অন্তরে কুমন্ত্রণ৷ দান করে, আমি সেই দানব ও মানবজাতীয় 
লুক্কায়িত কুমস্ত্রণাদায়কের অপকারিতা হইতে, সেই মন্ুষ্যের প্রতিপালক, মন্থুষ্ের রাজা, 
মনুষ্যের উপাস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি । ১+২+৩+৪+৫+৬। (র, ১, আ ৬) 


হজরত মোহম্মদের প্রার্থনা 


“হে ঈশ্বর, সমাধিমধ্যে আমার আতঙ্ক দূর কর, হে ঈশ্বর, মহাকোর্-আনের 
অনুরোধে আমাকে দয়া কর, এবং আমার জন্য ( তাহাকে) নেতা ও আলোক এবং 
সছুপদেশ ও করুণান্বরূপ কর। হে ঈশ্বর, তাহার যাহা আমি বিশ্বৃত হইয়াছি, তাহ! 
স্মরণ করাইয়া দাও ও তাহার যাহা আমি জানি না, তাহা আমাকে শিক্ষা দাও, এবং 
অহোরাত্র তাহার পাঠে আমাকে অধিকারী কর, হে নিখিল বিশ্বের পালক, তাহাকে 
আমার প্রমাণম্বরূপ কর ।” 
হইলে আমর! বিশ্বাস করিব । তওরাতে তাহার বর্ণন। পাঠ করিয়াছি । তুমি বল দেখি, ঈশ্বর কি পদার্থ? 
তিনি কি আহার পান করিয়। থাকেন, তিনি কাহার উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কে?” 
তাহাতে পরমেশ্বর এই সুরা অবতারণ করেন । (ত, হো) 

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে । | 

+ একজন ইহুদি বালক হুজরতের সেবাতে নিযুক্ত ছিল। ইহুদি বংশীয় আসমের পুত্র লবয়কের 
কন্ঠাগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়। তাহার যোগে হজরতের চিরুণীর কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সে 
হজরতের নামের প্রভাবে তৎসাহায্যে রজ্জুর উপর আশ্চর্য্য এন্্জালিক ক্রিয়া করিতেছিল। হুঞজরতকে 
জ্েত্রিল এই কথ! জ্ঞাপন করেন। হজরত আলিকে পাঠাইয়। সেই রজ্ছু আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে 
সে এগারটা গ্রন্থি স্থাপন করিয়াছিল । হ্েত্রিল এগারটি আয়ত পাঠ করেন, এগার গ্রন্থি সেই রজ্জু হইতে 


খুলিয়া! যায়। (ত, ছে) 
1 এই শুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 
"অসমাপ্ত 


২ 


৩। 


প | 


৮ 


৪ | 


কোর্-আন্‌ শরীফের সর্বপ্রথম বাঙ্গল। অনুবাদক 
ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী 


কোর্-আন্‌ শরীফ (মূল হইতে সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ) 
হদিস (পূর্বববিভাগ) ১০ খণ্ড (এ) | 
এঁ (উত্তর বিভাগ) ৪ খণ্ড (এ) 

মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবরত্তিত এস্লাম ধৰ্ম্ম 


(মহাপুরুষ মোহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কোর্-আন্‌ রস ৪ 


হদিশ ও কতিপয় প্রামাণিক ধশ্বেতিহাস গ্রন্থ হইতে সন্কলিত, 
তদীয় ধশ্মের সারসংগ্রহ ও সমালোচনা) 

চারিজন ধন্মনেতা৷ Se 28 
( মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রথম খলিফা চতুষ্টয় £ আবুবকর-ওমর- 
ওসমান এবং আলির জীবন বৃত্তান্ত ) 

এমাম হাসান ও হোসয়নের জীবনী - 
(রওজতোশ্‌ শোহদা নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন মূল পারস্ত গ্রন্থ 
অবলম্বনে রচিত ) 

হাফেজ ( ১ম ভাগ) দূ ৃ eee ও 
( মহাপ্রেমিক খাজা হাফেজ প্রণীত দেওয়ান হাফেজ নামক মূল 
পারশ্য গ্রন্থের বঙ্গাচ্বাদ ) 

তাপসমালা (৬ খণ্ড ) রি 


(৯৬ জন মোসলমান তপস্বীদিগের জীবন EE ৷ মহামান্য 


মৌলানা শেখ ফরিদোর্দিন আতা বিরচিত তেজ করতোল 
আওলিয়া নামক মূল পারশ্য পুস্তক হইতে সঙ্কলিত) 
হিতোপাখ্যানমাল। ১ম নি nee oe 
(কবি শেখ সাদি প্রণীত গোলেস্ত] নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে 
সঙ্কলিত ) 
হিতোপাখ্যানমাল। ২য় ৃ ৮০" 
(কবি শেখ সাদি প্রণীত বৃত্ত! নামক মুল পারস্যু গ্রন্থ ৫ 
সঙ্কলিত) 


মূল্য 


৬১ 


৬ 


৮০ 


৮৪০ 


১৩ 


৯৯৬ 


৩ 


1৮৬ 


১১। 
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১৩ | 


১৪ | 


১৫ | 


৯৬ | 


১৮ | 


১৯ | 


হিতোপাধ্যানমালা ১ম ও ২য় হইতে মনোনীতাংশ 


মহাপুরুষ চরিত ১ম 5h 
(মহাপুরুষ এত্রাহিম- EE ৪ চরিত | আদি 
বাইবেল--কোর্-আন্‌ শরীফ ও বিশেষ বিশেষ মোহম্মদীয় গ্রন্থ, 
যথা--প্রপিদ্ধ পারস্য পুরাবৃত্ত মেরাজোলনবুয়ত-_জামে ওভ্ত- 
তয়ারিখ--খোলাসতোল্‌ আম্বিয়া ইত্যাদি হইতে সঙ্কলিত) 

মহাপুরুষ চরিত ২য় (মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন চরিত) 

চারিটা সাধ্বী মুসলমান নারী রঃ 
( দেবী খার্দিজা-ফাতেমা-আয়শ! ও তপন্থিনী রাবেয়ার সং এ 
জীবনী ) 

মহালিপি ১ম--১০ম লিপি ড় কি 
(পরম সাধু মখুম্‌ শরফোদ্দিন আম্মদ মূনিরী কতৃক পারস্য 
ভাষায় লিখিত মূল শততম মহাঁলিপির বঙ্গানুবাদ ) 

ধশ্ম-সাধন নীতি . 
( মহাদাৰ্শনিক আবুহামেদ মোহাম্মদ গা বিরচিত কিমিয়া 
সাদতের উর্দদ অন্ুবাদ। আকৃসির হেদায়তের তেরাজোল 
আবেদিন--মফ্হাজোল আবেদিন গ্রন্থ হইতে অন্বাদ ও সঙ্কলন) 


দরবেশী 


মোসলমান সাধকদিগের বৈরাগ্যতত্ব ও সাধন প্রণালীর বিশেষ 
বিবরণ ) , 
ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য. : EAE AE 
( কিমিয়ায় সাদত ও তেজ করতোল নামক মূল পারস্য গ্রন্থ 
হইতে সঙ্কলিত ) 
নীতিমালা! (১ম) ০, 
( আকৃষির হেদায়ত নামক মূল উদ পুস্তকের টির 
তত্বরত্বমীলা 
( মন্তে কোওয়র ও মৌলবী রর রোমী ais ন 
মৌলবী রোম নামক মূল পারস্ত পুস্তক হইতে সঙ্কলিত ) 


(কিমিয়ায় সাদত প্ৰভৃতি মূল উর শাস্ত্র লিল রে 


lo? 


8~ 


ly/e 


1৮৩ 


1৮০ 


২১ | 


| 


২৩ | 


২৪ | 


২৫ । 
২৬ । 


তত্বকুস্থম 
(গোলসানে আম্মার নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হৰ সঙ্কলিত) 
তত্ব সন্দর্ভ-মালা (নববিধান তত্ব) ty রঃ 
শ্রীমদ্রামরুষ্চ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী 
(পরমহংস রামকু্জের সর্বপ্রথম জীবনী ) ্‌ 
Keshub Chunder Sen— corrected Statements otf 
some disputed facts in his life 
ব্ৰহ্মময়ী চরিত ( ভাই গিরিশচন্দ্রের সহধশ্মিণী চরিত ) 
আত্মজীবনী 


প্রাপ্ধিস্থান_ 
অধ্যক্ষ, নববিধান পাব্লিকেশন্‌ কমিটা, 
ভারতবর্ষীয় ব্রক্মমন্দির 


৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা 


